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“ তাহ জনে দ্বিধার পর ছাপিয়াছি। 


“সত্যম শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 
নায়মাত্া বলহীনেন লত্যঃ” 


পঞ্চাশ বৎসর 


প্রবাসীর পঞ্চাশ বংসর পূর্ণ হইল । বাংলা! সাময়িক পত্রের 
ইতিহাসে ইহা বিরল এবং মাসিকপত্রের মধো বোধ হয় সমগ্র 
ভারতে পঞ্চাশ বংসর নিয়মিত প্রকাশের এরূপ জার 
দৃষ্ঠান্ত নাই । 
.. পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়| আনন্দের বিষয় । কিন্ত বাংলার 
, তথা বাঙালীর এই হুদ্দিনে আমরা উৎসবের তন্তু কোনও 
উদ্ষীপনা পাইতেছি নাঁ। অশেষ বাধা-বিঘ্মের ভিতর দিয়া 
প্রবাসী তাহার অর্ধশতাবীব্যাপী “শিল্প, সাহিত্য ও দেশ- 
"সেবার চেষ্টা করিয়াছে এবং আশা আছে এখনও সে পূর্কবৎ 
সেই পথেই চলিতে পারিবে। সে প্রচেষ্টায় যে অনেক ভ্রম ও 
‘দোষ থাকা সন্তয তাহা জানিয়া, আমরা প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা 
পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধত 
করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি, কেননা তিনি যাহা! লিখিম্বাছিলেন 
সাহা এখনও প্রয়োজন, পার্থক্যের মধ্যে আরও পঁচিশ বংসর 
অধিকতর ঝড়-ঝঞ্ধার মধ্য দিয়া কাটিয়া দিয়াছে £ 
সর্ববপিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া ১৩০৮ সালের 
বৈশা্ প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত .করিয়াছিলাম। ভাঁহার 
' কৃপায় ইহার জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর পূর্ণ ও অতীত 
হইল । দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসরের প্রারস্তে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
তাহার চরণে প্রণত হইতেছি। ৃ 
- বর্তমান সংখ্যায় প্রবাপীর ঘে-সকল প্রশংসা ছাপিয়াছি, 
প্রবাসীর প্রশংসা 
ছাপা অপেক্ষ' আমার ব্যক্তিগত প্রশংসা ছাপিতে আমার 
অধিকতর সংকোচ বোধ হইয়াছে। কারণ, প্রবাসী যতটা 
উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আমার 
চেষ্টায় হয় নাই ; অন্য ধাহাদের চেষ্টায় হইয়াছে, তাহারা 
বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য, এবং সর্বসাধারণের ও আমার 
কুতজ্ঞতার পাত্র । y 
আমার ব্যক্তিগত যেব্দপ প্রশংসা প্রবাসীর হিতৈষীগণ 
॥ করিয়াছেন, তাহার! আমার সমুদয় দোষ-ক্রুটি ও দুর্বলতা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 





জানিলে সেরূপ প্রশংসা করিতেন না। কিন্তু সম্পাদক 
কিরূপ হইলে এবং নিজের কাম কিভাবে করিলে তাহাদের 
প্রশংসার যোগ্য হন, তাহাদের প্রশংসা হইতে আমি তাহা 
স্পষ্ট বুঝিতে পাত্রিয়াছি। তাহাদের লেখা হইতে সম্পাদকীয় 
আদর্শ সম্বন্ধে আমার ধারণ] স্পষ্টতর ও উজ্জ্লভর হওয়ায় ' 
আমি উপকৃত হইয়াছি এবং তাহার জন্য তাহাদিগকে, 
কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার পাধিব জীবন ও. 
সম্পাদকীয় জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে, 
আমার হিতৈষীদিগের আদর্শের মত হইতে চেষ্টা করিবার, 
জন্য আমি বেশী সময় পাইব নাঁ। বে-সকল সম্পাদকের 
বয়স আমা অপেক্ষা অনেক কম, উক্ত আদর্শ তাহাদের 
কোন কাজে লাগিলে সুখী হইব। 

প্রবাসীর উন্নতির জন্য যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! 
আমি শ্রদ্ধার সহিত মন দিয়! পড়িহাছি ও কৃতজ্ঞত! অনুভব 
করিম্াছি। উপদেশগুলি আমার নিজের ব্যবহারের জন্য 
বলিয়া মুদ্রিত করিলাম ন!। কিন্তু আমার বৃদ্ধি বিবেচনা 
ও শক্তি অন্থসারে আমি হিতৈষীদিগের উপদেশের অহলরণ 
করিতে চেষ্টা কৰিব। 

সম্পাদকীয় কর্তব্য পালন আমি ভাল করিয়া, করিতে 
পারি নাই। আমার যত দোব-ত্রটি ও ভ্রম হইয়াছে, 
তাহার জন্য আমি কুন্তিত আছি । 


বাঙালীর সমস্ত! 

১৩৫৭ সাল শেষ হইয়াছে, আবার নুত্তন বৎসর সমাগত । 
বর্ষশেষে তাবিত্বেছি বাঙালী জাতি এই এক বৎসরে কি 
করিয়াহে ? উন্নতির পথে একটি ধাপও অগ্রসর হুইতে, 
পাছিয়াছে, অধবা আরও পিছাইতে বাধ্য হুইয়াছে ?. ১৯৪২, 
সাল হইতে বান্ডালীর উপর যেন বিধাতার অভিশাপ ব্িত 
হইন্েছে। যেদিশীপুরে বা, যাহুষের স্্ হুর্ভিক্ষ,) ভারত- 
বিভাগের অবস্তত্তাবী পরিণামদ্রমিত বঙ্গবিভাগ, উঁদ্বান্ত সমস্তা,. 
জন্রসমন্যা, বন্ত্রস্মন্তা, বেকারসমন্তা একের পর এক দেখা - 
দিস্বা বাঙালী জাতিকে বেন চতুর্দিক হইন্ডে.পিষিস্বা ফেলিব্যর, 


হ্‌ প্রবাসী 


উপক্রম করিতেছে। ঘরে হছুক্দিন, বাহিরে লাঞ্ছনা-_পথ 
দেখাইবার লোক নাই, তাঙা ঘর গড়িয়া তুলিবার জন্ত সঙ্ঘ 
নাই, নাই বলিতে বাঙালীর আন্র কিছু নাই। এই অবস্থার 
চাপে পড়্িয়াও বাঙালী অন্তিত্ব বঞ্জায় রাখিতে পারিয়াছে 
ইহাকেই আমরা বড় কধা বলিয়া মনে করিব এবং সেই সঙ্গে 
বার বার এই প্রার্থনা করিব যেন বিধাতার এই আঘাত আমা- 
দের হাদয়ে শক্তি সধার করে, অন্তরে এক্যবোধ আনে, 
হ্গাতিকে আত্মস্থ করে, কর্তব্যপালনে উদ কক করে। জাতির 
জীবনে উত্যান-পতন এঁতিহাসিক নিয়ষ | যে ভ্রাতি আঘাত 
পায় না সে কখনও শক্তিশালী হয় না । আঘাতকে যে জ্বাতি 
বিধাতার আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে, সকল কালিমা মুছিয়া 
ফেলিয়া জাতিকে আবার নুতন করিয়া নৃততন শক্তিতে পড়িয়া 
তোলে, সে জাতি অমর ৷ বাঙালীর যে ইতিহাস আমরা 
প্রাচীন কাল হইতে পাই তাহাতে ইহাই জামরা দেখিতেছি 
ষে, বাঙালী সংগ্রামশীল, বাঙালী আদর্শবাদী, পরম ও চরম 
বিপদের দিনেও বাঙালী আত্মরক্ষা ও আবর্শরক্ষা করিতে 
জানে । এই গুণেই বাঙালী অমর হইয়াছে । বাঙালীর এই 
গুণ যেদিন নষ্ট হইবে-_বাঙালী ষরিবে সেই দ্বিন। আত্ম- 
চিন্তা ও আত্মশুদ্ধি বাঙালী যে দিন পরিত্যাগ করিবে সেদিন 
আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 


বাঙীলীর শিক্ষা 


ইংরেজ গবশ্মেণ্ট একটি বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন 
ফরিয়াছিল। সেটি বাঙালীর শিক্ষা। বাঙালী যাহাতে 
সুশিক্ষা না পায়, নিজের প্রাচীন ইতিহাস ও এঁতিহ্‌ নিতে 
ও বুবিতে না পারে তার জন্ধ সকল প্রকার সতর্কতা ইংরেজ 
অবলম্বন করিয়াছিল। পাঠ্য পুস্তক, পাঠপ্রধালী প্রভৃতি 
ইংরেজ এমন ভাবে তৈরি করিয়া দিয়াছিল, এমন তাবে তাহা 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল যাহাতে বাঙালী তরুণ মন ভুল শিক্ষা ও 
কু-শিক্ষা পাইয়া বিপথে চালিত হর। সাধারণ তাবে ইহা 
লফল হইয়াছিল, কিন্ত ইহারই মধ্যে এমন সমস্ত লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন যাহারা ইংরে-পর্রিচালিত শিক্ষা-বাবস্থার কুফল 
বুঝিতে পারিয়া উহার পরিবর্তন ও সংস্কারের অন্ত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । আজ সবচেয়ে হুঃখের বিষয় এই যে স্বাধীন- 
পায় পর সাড়ে তিন বংসরাধিক কাল কাটিয়া যাওয়ার পরেও 
সেই পুরানো ধারায় ভিন্ন উদ্ধেষ্যে রচিত পাঠ্য পুস্তক সামান্ক 
এদিক ওদিক করিয়া আজও চলিতেছে । জাতিকে উপযুজ্ঞ 
রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিশুশিক্ষা হুইতে আর্ত করিতে 
হুইবে এবং জর্বাগ্রে পাঠ্য পুন্তক ও পাঠপ্রণালী ঢালিয়! 
সাজি! নুতন অবস্থার উপযুক্ত করিস্া গড়িয়া তুলিতে হইবে 
ইহ! জানিয়! এবং বুঝিয়াও আমর! তাহা! করিতেছি না। পাঠ্য 
পুস্তক রচনা এবং বিক্রয় একটি ব্যবসাধারীতে পরিণত 


১৩৫৮ 





শিলা লা লালা লা 
হইয়াছে, তেল ঘি: বু উহাতেও ভেজাল চলিতেছে এব, 
বিশ্ববিভালয় ও সরকারী শিক্ষাবিভাপের কর্তারা এই ব্যবলায়ে 
পয়সার প্রতিযোগিতা করিতেছেন | পাঠ্য পুস্তক ধরানো? 
তদ্দিরে শিক্ষকরদেরও কলুষিত করা হইতেছে। *চন্রখাপ্ডে: 
ছেলে অশোক” এই জাতীয় ইতিহাসের বই পড়ানো হইতেছে 
উহার নয়টি সংস্করণ হইয়াছে, শিক্ষকেরা পড়াইতেছেন এব! 
পীক্ষা লইতেছেন। ইহা একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এইরূপ 
পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতাদের মধ্যে সিনেটের সদন্ত হইতে আর 
করিয়া ছ্ুলমাষ্টার এবং ম্যাটি,ক পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
নিযুক্ত পরীক্ষকেরাও আছেনল। অথচ বাংলাভাষায় ভাল 
বই নাই এমন নয় । বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত, রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ মনীষীদের লেখা ক্ষুলপাঠ্য পুস্তক আজও অনায়াসে 
পড়ানো যাইতে পারে । ভাল বই টপযুক্ত লোকদের দিয়! 
লেখানো যাইতে পারে। প্রয়োক্ষনবোধে বিদেশের ভাল 
স্কুলপাঠ্য পুস্তক অনুবাদ করিয়াও লওয়! যায়। কিন্ত করিবে 
কে? যাহারা করিবেন তাহারাই পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ের 
ব্যবসাক্ী। কান্সেই শিক্ষিত লোকদের সফলকে ইহার প্রতি- 
বাদ করিতে হইবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় দুণ ধরাইবান্ব 
এই পাপ বন্ধ করিতে হইবে । কলেজের শিক্ষার অবস্থাও 
তথৈবচ । ইণ্টারমিডিয়েটের ছেলেদের ছুই বৎসরের ফোস” 
ক্লাস হয় বড় ডোর দশ মাস । ইহার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি 
মৃতন বিষয় শিখিতে হয়। অধ্যাপনার মান এত মীচে 
নামিয়াছে যে, ক্লাসের আকর্ষন শক্তি থাকে না, পাঠ্যবিষয়বন্ত 
ছেলেরা বোঝে না। পরীক্ষার আগে রাত জাগিয়া নোট 
গেলে, পরীক্ষার হলে অসাধু উপায় অবলম্বন করে, কেহ কেহ 
গুণ্ডামিতেও প্রবৃভ্ত হয়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং পাঠ্যবিষয় 
তিনটিই সমানভাবে উপেক্ষিত হইতেছে । ফলে বাঙালী 
হেলেরা আজকাল আই-এ-এস্‌, আই-পি-এস্‌, ফাইনান্স প্রভৃতি 
নিখিল তারতার পরীক্ষায় দাড়াইতে পারিতেছে না। কলেজে 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্বন্ধে একই ব্যাপার । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবস্থা বরং আরও সঙ্গীন, অভিযোগ 
জানাইতে যাওয়া বিপজ্জনক । কারণ যিনি অধ্যাপক, তিনিই 
প্রশ্নকর্ত!, তিনিই পরীক্ষক । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নে 
তুল আকাল প্রায় নিয়ম হইয়া ফ্াড়াইয়াছে। পরীক্ষকদের 
খাতা দেখার জর্ড তুল নির্দেশ দেওয়াও আরম্ভ হইয়াছে। 
প্রশ্নকর্তার সঙ্গে জধ্যাপকদের কোন যোগ নাই, কোন্‌ বিষয় 
কি ভাবে পড়ানো হইয়াছে তাহা ন! জানিয়! প্রশ্ন রচনা 
হইতেছে, ফলে পয়ীক্ষার হলে হৈ চৈ পড়িতেছে। এই সমস্ত 
অসুবিধ! বিশ্ববিদ্যালয় দুর করিতে পারেন ন! এমন নয়। 
ইহার অবশ্রস্তাবী পরিণাম ষাহা হইবার তাহাই হইতেছে। 
হাজদের অধ্যরমস্পৃহা কমিয়া যাইতেছে । বাঙালী জাতির 
ফল্যাণকামী সকলকে এই দিকে অতি লতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে । 


বৈশাখ 


এশিক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্যপুস্তকে, পাঠপ্র(__ তে যেখামে যে গলদ 
চলছে আন্তরিক আগ্রহের সহিত সে সমুদ্র মিরাক্কত করিতে 
হইবে । তাহাতে কার স্বার্থ গেল তাহা দেখিতে গেলে 
চলিবে না । তবিস্তত্বংগীয়ের! যাহাতে সুশিক্ষা পায়, তাহাদের 
দিধ্যয়মের সুযোগ এবং স্পৃহা যাহাতে বাড়ে তাহার জর্জ সকল 
এধ্যবস্থা করিতে হইবে । এর একটি বৎসর সময় যথেষ। 
আগামী বংসরে শিক্ষিত বাঙালীদের চেষ্টায় ও আগ্রহে এই 
কটি কাজও যদি হয় তবে বাঙালী আবার জয়যাত্রা করিতে 


২ পারিবে । 
বাঙালীর কৃষি 

,  বাঙ্জালী এত দিম ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল । এখন 
| পৃশ্চিমবদের যে আয়তন হইয়াছে তাহাতে আর ক্ষিসর্ব্থ 
হুইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে নাঁ। শিলঙ্প-জীবন এখন 
উপার্জনের প্রধান উপায় করিতে হুইবে। অন্নসমন্ত| সমা- 
ধানের জন্য কৃষি বিষয়ে যতটা সম্ভব শ্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে 
মদ দিতে হইবে । বাঙালী ক্কষফের উৎপাদন শক্তি ও উৎপন্ন 
ভ্রব্যের বৈচিত্রোর ভূয়সী প্রশংস] অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও 
রিয়া গিয়াছেন। উপযুক্ত বীজ, উপযুক্ত সার এবং রোপণ 
ফোলে কিছু খখ এই তিনটি পাইলে ক্রযিপণ্যের উৎপাদন 
অনেক বাড়িতে পায়ে । ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনে এই তিমটিই 
সরবরাহ করিবার কথা ছিল, সেঘ্বদ্য বু কোটি টাকাও খরচ 
হইয়াছে কিন্ত ফাজ বিশেষ কিছু হয নাই। অধিকাংশ অর্থ ই 
অপচয় হইয়াছে। পাট ও তুল! পশ্চিমবঙ্গের অর্থকরী ফসল । 
এই ছইটর চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে কিন্তু পয়িচালন-ব্যবস্থার 
দোষে উহাও কার্য্যকরী হইতেছে মা। বরং বিপরীত ফলই 
ফলিতেছে । বহু ধানজমিতে- পাট বোদা হইয়াছিল কিন্তু 
বীব্ষের দোষে গাছ অল্প বড় হইয়াই থামিয়া যায়। কয়েক 
লক্ষ বিঘা জমিতে এইভাবে ধামও হুইল মা, পারটও গজ্াইল 
মা। যে সব কর্মচারী ইহার জন্য দায়ী তাহাদের হই জমকে 
দাস্‌্পেও করিয়! সমস্ত ব্যাপার অ্থসন্ভাম হইতেছে কিন্ত এই 
তিক্ত অভিজ্ঞতা কর্তৃপক্ষ কাঙ্ছে লাগাইয়াছেন বলিয়া মনে 
হইতেছে না। ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুল! কমিটি পশ্চিমবঙ্গে তুলা- 
চাষ বৃদ্ধির জন্য দেড় লক্ষ টাক! মঞ্জুর করিয়াছেম। পশ্চিষ- 
বঙ্গের কৃষিবিভাঙ্গ ২৫০০ একর জমিতে প্রবনী-আমেরিকাম 
জাতীয় তুল! চাষের জন্য কাজ আরম্ভ করিয়াছেন | কেন্দ্রীয় 
কটন কধিটি ইহা অহমোদন করিয়াছেন । পাট চাষের 
ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত 
হিল। প্রথমতঃ, যে তুলাচাষ হইবে তাহা নির্দেশ করিবার 
পুর্বে তুলাচাষ সম্বন্ধে পর্রামর্শদাদের জন্য যে প্রাদেশিক কমিটি 
রহিস্থাছে তাহার সহিত আলোচন! হওয়া প্ররোজন। এই 
পরামর্শদাতা কমিটিতে আছেন বহ্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের ডাঃ 
জেকব, থাদি বোর্ডের পঞ্চানন যন এবং ঢাকেশ্বরী মিলের 





“ বিবিধ প্রসঙ্গ_ বাঙালীর শিয় ৩ 


যুক্ত চক্বর্ভী। বাংলাদেশের মাটিতে তুলাচাষ বিষয়ে 
ইহাদের তিন ছনেরই যথে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । আমরা 
জানিতে পারিলাম যে হঁহাদের কাহারও সহিত পরামর্শ দা 
করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ ক্ষিবিভাগ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। দ্বিতীয়তঃ, বাংলার মাটিতে যে সব তুলা জন্মাইবার 
চেষ্টা হুইবে তাহাদের বিখাপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ, আাশের 
দৈর্ঘ্য, রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা! প্রভৃতি সব বিষয় বিচার করিয়! 
তবে কোন্‌ জাতীর তুলার চাষ করা লাভজ্ঞনক হইবে তাহা স্থির 
করা উচিত ছিল। ইহা করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, কেঙ্গীয় 
তুলা কমিটির সেক্রেটারী গত ডিসেম্বর মাসে কলিফাতার 
আসিলে তাহাকে তুলা উৎপাদনের সবগুলি কেন্দ্র দেখান 
হইয়াছিল | পাটের ব্যাপারে যে ভূল হইয়াছে তুলার ব্যাপারে 
যাহাতে সেরূপ মা হয় তাহা! দেখিবার ঘথে& সুযোগ তাহাকে 
দেওয়া হইয়াছিল । দেখা যাইতেছে তিনি তাহা প্রহুণ ফরেন 
মাই, নিজের ধুসীমত একভ্রাতীয় তুলার চাষ তিনি অনুমোদন 
করিয়া গিয়াছেন। তুলা পরামর্শদাতা কমিটিকে আগ্রা 
ফরিয়! তৃলাচাষ বিষয়ে যাহা করা হইতেছে তাহ! আমরা 
অত্যন্ত অভায় বলিয়া মনে করি | আমাদের চাষীদের সহজাত 
বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সহিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মিলিত হইলে প্রচুর 
উপকার হইবে । এই কলিকাতাতেই বন্ু-বিজ্ঞান-মন্দির এই 
সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করিতেছেম এবং তাহাদের পবেষণালন্ধ 
ফল দুরঢূরান্তরের দেশসমূহ গ্রহণ করিতেছে । সম্প্রতি সুইডেন 
হইতে ইহাদের সহ্কারিতা আহ্বান কর হুইয়াছে। অথচ 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার হহাদের সাহাষ্য হাতের মধ্যে 
পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না, ইহাদের পরামর্শ 
উপেক্ষা করিঝ] চলিতেছেম | সাড়ে তিন বৎসরে বাংলার কৃষির 
যতটা উন্তি আমর] রুরিতে পারিতাম তাহা আমর] করি 
মাই । আগামী এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের স্কষিবিতাগ ঘি 
খানিকটাও করিতে পারে স্তাহাতেও লাভ হুইবে । খাতশপ্ত 
এবং অর্থকরী ফসল উতম্ দিকেই উন্নতির যথেষ্ট ক্ষেত্র 


রহিয়াছে। 
বাঙালীর শিল্প 

পশ্চিমবঙে ঘন বসতি এখন এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে, 
কৃষিজীবী হইয়া জার আমাদের থাকা চলিবে না। শিল্পকে 
প্রধান উপজীবিকারপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হুইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ এখন শহর প্রধান প্রদেশ, সুতরাং শিল্প সংগঠনের 
অন্ত যে ঘন বসতি লাভজনক তাহা গড়িয়া উঠিতেছে | বৃহৎ 
শিল্প গঠন বহু অর্থ ও অভ্ভাভ জিনিষের উপর নির্ভর করে। 
আমর! ছোট হো শিল্পের দিকে অনায়াসে মদ দিতে পারি । 
সুইজারল্যাগ এবং আাপানের শিল্পজীবনের আদর্শে আমরা 
আমাদের শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারি । ক্ষুত্র শিল্পপঠমের জয় 


- খুব বেদী টাকা লাগিবে না, ইহাতে কায়িক শ্রম এবং কর্ণে 


ন্ট | প্রবাসী 


নিষ্ঠা প্রধান বস্তু .হইবে। কলিকাতা, আসামসোল প্রত্ৃতি 
স্থামে এখনই বিদ্যুৎ পাওয়া যার, এই ছুটি শহরকে কেন্দ্র 
করিয়া উহাদের উপকণ্ঠে বছ ছোট শিল্প পড়িয়া উঠিতে পারে । 
ছ্ামোদরের বিছ্যংও জ্ই আসিবে । তখম আরও সুবিধা 
হষঈটবে। শিল্লোন্নতি করিতে গেলে সব কাঁচামাল এবং 
লব বিক্রয়কেজ দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে এমন ফোন 
কথা মাই। ব্রিটিশ ও দাপামী বগ্র-শিল্প পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কিন্ত উভয়েই বিদেশের কীচামালের 
, উপর নির্ভরপীল | হুইআরলাগ্ডের কয়লাও মাই, লোহাঁও 
‘মাই, অথচ সেখানকার যন্ত্রশিল্প পৃথিবী বিখ্যাত। বাঙালী 
‘যদি শিল্পক্ষেত্্রে নিষ্ঠার সহিত মনোযোগ দিয়া এমন ভাল 
জিনিষ তৈরি করে যাহা উৎকর্ষে জানান বা দুইপ-দ্রব্যের 
'ক্টায় হইবে, তবে দেশে কেম, বিদেশেও বাঙালীর তৈরি 
জিনিযের আদর হইবে । এই ভেক্কাল ও কফাকিবাজীর যুগে 
যে দেশ উৎকৃ্ এবং খাটি ক্বিদিষ দিবে ব্যবসাজগতে তাহার 
উন্নতি অপরিহার্ধ্য | . যস্ত্রশিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতিতে 
বুদ্ধিযান ও শিক্ষিত বাঙালী অগ্রসর হইলে তাহাকে অপরে 
‘প্রতিযোগিতায় সহজে হটাইতে পারিবে না। বর্তমান রাষ্ট্রে 
গবস্মেণ্টের সহায়তা তিন্ন শিল্পোগ্রতি কঠিম_-এই অভিযোগের 
মধ্যে সত্য আছে । বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট তিনটি প্রধান 
'অভিযোগ আমরা শুনিয়া থাকি--প্রথয, দাইসেন্দ পারমিট 
ছাড়া! ব্যবপা চালানো অসম্ভব কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এগুলি 
সংগ্রহ করা ঘুব কঠিন। উপরের দিকে খুঁটির জোর না থাকিলে 
সহা পাওয়া যার মা। কেক্দ্রীর সেক্রেটারীরেটের এখন যে 
অবস্থা, তাহাতে ঘার্ডালীর পক্ষে সাহায্য লাভ একরপ 
অদস্তব। দ্বিতীয়তঃ, ট্যা্স ব্যবস্থা এত খামধেয়ালী এবং 
বৈষম্যমূলক যে তাহাও বাঙালীর শিল্পোম্নত্তির পক্ষে একটি 
প্রধান বাধ! । অবাঙালী বড় বড় ব্যবসায়ীর! ট্যাক্স ফাকি 
দিতে পারে, বাঙালীদের পিষিঘ্া এ ঘাটতি মিটামো হয়। 
সেল-ট্যান্সের অত্যাচার বাঙালী শিল্শ্বীবী এবং ব্যবসায়ীদের 
উপর এত প্রচণ্ড হইয়াছে, টহা এত সাংঘাতিক ভাবে বাঙালী- 
দের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে যে, অনেকে কারবার বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইতেছে! ইহাতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হইতেছে সং 
ব্যবসায়ীদের । আমরা এরূপ দৃষ্টাস্ত জানি । তৃতীয়তঃ, ছোট 
বাঙালী ব্যাক্ষগুলি বাঙালী ব্যবসা ও শিল্পে অর্থ সাহাধ্য 
করিত । এগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং যেগুলি আছে সেগুলি 
ঘায়েল হওয়ায় বাঙালী ব্যবসায়ীদের জর্থপাহায্য লাভের পথ 
বন্ধ হইয়াছে। বড় ব্যাঙ্ক ছোট ব্যবসায়ীকে টাকা দেওয়ার 
ঝামেলা লইতে চাহে না । একটি প্রাদেশিক ইপ্ডাদ্রিাল ফিনাল 
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার দ্বার! ইহার প্রতিকার হইতে পারে! 


॥ 


১৬৫৮ 





করা প্রষ্বোক্গন। বাংলার শিল্পবিভাঁগ বাঙালী শিল্পপংগঠনে 
কখনও সাহাধা করে নাই) এখনও করিতেছে না অর্থ 
সচিবের ভূতপুর্কা লাইব্রেরিয়ানকে এ পদে বসাইয়া রাখা 
হইয়াছে । ইনি অমভিজ্ঞতার দরুন বিশেষ কোনন্ুপ সাহায্য 
বাঙালী শিক্পসমৃহকে করিতে পারিতেছেন না । এই পদে এক 
অন উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিলে বাঙালী শিল্পসংগঠমে : 
মেক সাহায্য হইবে । এই কাজ করিতে সময় লাগিবে কেম, 
এত দিন- করাই বা হয়' নাই ফেন তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি মা। . 


বাংলার বাহিরে বাঙালী 


বাংলার বাহিরে বাঙালীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই 
চলিয়াছে |; দিল্লীতে কেন্দ্রীর সেক্রেটারিষ়েটে কেবিমেট 
অর্ধ্যাদাসম্পন্ন বাঙালী মন্ত্রী একত্রনও নাই। একক্ষন ছাতা - 
গুরুতদায়িত্বসম্পন্ন কোন বিভাঈয় সেক্রেটারীও নাই। দিল্লী 
সেক্রেটারিয়েটে বাঙালী কর্মচারীর স্থান দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া 
আসিতেছে । বিহারে ও আপামে বাঙালী বিদ্বেষ কিছুমাত্র 
কমে নাই। ভাষার ভিদ্ভিতে প্রদেশগঠনের অন্ত বাংলার 
দাবিকে গল! টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে । মৃততন রাষ্ট্রবিষিতে 
প্রাদেশিক সীমা পরিবর্তন সম্বন্ধে এত কঠিন বিধি আরোপিত 
হুইমাছে__যাহার ফলে ভবিস্ততে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলখ কে 
বাংলায় ফিরাইয়! আনা ছঃসাধ্য হইবে ৷ খাটশীল! প্রভৃতি স্বামে 
বাঙালী কলোনি স্থাপনে সরকারী মহল হইতে বাধা দেওয়া 
'হুইতেছে। বিহারে যে সমস্ত বাঙালী উদ্বান্ত গিয়াছে তাহা" 
দিগক্ষে বদ্তাষাতাষী ভেলা মাদতূমে বা অত বঙ্গভাষাভাষী 
অঞ্চলে বসবাস করিতে দেওয়া হইতেছে না। ভিন্ন প্রদেশের 
শিক্ষা, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে বিশ বংসর পূর্বেও 
বাঙালী যে ভাবে যোগ দিত আজ তাহা পারে না। ইহার 
কারণ কতকটা বাহিরের চাপ, কতকটা বাঙালীদের নিজেদের 
সঙ্কোচ। অথচ দেখা দিয়াছে যে, সব প্রঘেশেই কঠিন দায়িত্ব- 
পূর্ণ পদে এখনও বাঙালীই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য । বিহাঁরেই 
ইহার প্রমাণ জাছে। প্রধানমন্ত্রী ট্রকফ্ণ সিংহ চোরাকারবারীকে : 
রাধড্রোহী কার্ধ্যকলাপের অস্ততু্ত করিয়া কঠোর হন্তে উছা . 
দমন করিতে চেষ্ঠা করিতেছেন । দুর্নীতি দমন বিভাগের ভার " 
এতদিন একক্বন বিহারী কর্মচারীর উপর তম ছিল। সম্প্রতি 
এই ব্যক্তির হুমীতিপরায়ণত! ধর! পড়িয়াছে এবং তংস্থলে এক - 
জন বাঙালীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে । বাঙালীকে বাদ দিয়া 
চলা কাহারও পক্ষে যাহাতে লাভক্রমক না হর এই ভাবে 
বাঙ্ডালীরা চলিতে আরস্ত করিলে বাংলার বাহিরে বাঙালীর 
পুনঃপ্রতিষ্ঠলাভ হয়ত বেন কঠিন হইবে না। মালুম লৌক- 


এরূপ কথাও উঠিয়াছে কিন্ধ কান্ত অগ্রসর হর মাই। বাঙালী } সেবক সঙ্ঘ নিষ্ঠার সহিত জনসেবা এবং তাহাদেরই সহিত 


ব্যবসা ও শিল্প বাচাইতে হইলে এইরূপ ব্যাঙ্ক অবিলঙ্বে গঠন 


ওতপ্রোত ভাবে: জড়িত হুইয়া গপণসেবার আত্মনিরোগের দ্বারা 
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যে মৃতন ইতিহাস সুটি করিতেছেন তাহার ফল সুদ্বরপ্রসায়ী 
হুইবে ।- - j 


ডাকমাশুল বৃদ্ধি 
ভারত-সরকারের সংঘোগ-সচিব রফি আহমেদ কিদোয়াই 
২ মশিঅর্চার, ব্রেজেছ্রী, ভি.পি, পার্শেল প্রভৃতির মাশুল বৃদ্ধির 
প্রস্তাব পার্লাষেন্টে আনিম্বাছেম। লোকাল চিঠিতে এফ 
জানার খামের যে সুযোগ এফ বৎসর আগে দেওয়া হইয়াছিল, 
তাহাও প্রত্যাহার করা হুইবে। মাশুল বৃদ্ধির ঠৈফিয়ং 
দেওয়া হইয়াছে এই বলিয়া যে পোষ্ট আপিসের কা বাড়ি- 
য়াছে, লোক বাড়াইতে হইয়াছে এবং অতিরিক্ত লোকের বেত্তন 
বাবদ ১,৩৫,০০,০০০ টাকা খরচ বাড়িয়াছে। এই অতিরিক্ত 
খরচটা তাহারা ডাকমাশুল বাড়াইয়া তুলিতে চান। তিনি 
পোরষ্ঠকার্ডের দাম বাড়ানোর কথাও বলিয়াছিলেন ; তার শত 
এই যুক্তি দিয়াছিলেন যে, খামের দাম ছুই জানা এবং পোষ 
কার্ড তিন পয়সা হওয়াতে লোকে খামের পরিবর্তে বেশী 
করিয়া কার্ড ব্যবহার করিতেছে । ইহাতে আয় যাহা হইতে 
৮২ পারিত তাহা হইস্চেছে না। সুতরাং খামের দ্বাম কষাইতে 
হইবে । নচেৎ পোষ্ঠকার্ডের দাম বাড়াইতে হইবে । মাশুল 
বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখা গেল আপাতত: তিনি ইহা! স্থিত 
ঘাধিয়াছেন। 

কিদোয়াই সাহেবের কোন যুক্তিই বিচারসহ্‌ নহে । ডাক, 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তিনটিই এখন একটি বিভাগের 
অন্তর্গত । এই তিনটির আয় একসদে ধরিয়া সেই ভাবে 
লাভ-লোকসাম দেখা উচিত। তিনি ভাহা করেন মাই। 
টেলিপ্রাক ও টেলিফোনে প্রচুর লাভ হইতেছে, পোষে হয়ত 
কিছুটা ঘাটতি পড়িতেছে। সমগ্র ডাক বিভাগের এই তিমটি 
শাখা মিলাইয়া সমস্ত হিসাব একত্র ধরিলে ঘাটতি হয় না, 
ডাকমাশুল বাড়াইলে যে লাভ হইবে তাহা কি হইবে? 
গবন্বেন্টকে দেওয়া হইবে কিনা তাহা! স্পষ্ট. বল! হয় নাই। 
গবন্েন্ট রেল, পোষ আপিস প্রভৃতিকে রাজস্ব আদায়ের 
উপায় হিসাবে ধরিতে আরম্ভ করিলে উহাদের মূল উদ্দেস্ত 
= ব্যার্থ হয়। অন্ততঃ পোষ্ট আপিসকে কিছুতেই আরের পথ 
হিসাবে ব্যবহার করা উচিত ময়, ইহাতে ঘাটতি হইলে তাহা 
সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া উচিত । আধুনিক যুগে ব্যবসা" 
বাণিজ্য কাক্-কারবারে ডাকের গুরুত্ব খুব বেলী বাড়িয়া 
পিয়াছে। তাক সস্তা, নিয়মিত এবং স্রুত না হইলে উহার 
উদ্ধেশ্ব ব্যর্থ হয়। একেই তো রবিবারের ডেলিভারী বন্ধ 
করিয়া ডাকের নিয়মিত দ্বিকটা নঃ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
সপ্তাহের শেষের দিকে শুক্ক-শনিবারে কোন চিঠি ডাকে দিয়া 
তার জবাবের উপর নির্ভর করিয়া পরের সপ্তাহের গোড়্ান্স 
দিকের কোন কাছে নির্ভর করা অন্ুবিধাক্কনক হুইয়া উঠিয়াছে। 


যুদ্ধ বাধিলে সপ্তাহে একদিন ডাক বন্ধ রাখিয়া এবং তার জত 
সপ্তাহাদ্ভিক ভাকে বিশৃখ্খলা আনিয়া কিভাবে চলিবে আমরা 
তাহা বুবিতেছি না । 

কিদোয়াই সাহেব বলিয়াছেন যে, ট্রাফিক বাড়িয়াছে 
বলিয়া ১,৩৫,০০,০০০ টাকা খরচ করিয়া অতিরিক্ত লোক 
লইতে হইয়াছে । রবিবায়ে ডাক বিলি বন্ধ করায় কত টাকা 
বাচিয়াছে তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। ট্রাফিক বৃদ্ধির 
পরিমাণও থুব বেশী নহে। ডাক বিভাগ পার্পামেপ্টে করেফ- 
দ্বিন আগে থে বাঁক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে 
ই্রাফিকের নিম্বোক্ত হিলাব দেখিতেছি £ 


১৯৫০-৫১ ১৯৪৯-৫০ 

আস্মানিক হিসাব  প্রস্কত হিসাব 

রেছিষ্ঠার্ড পোষ ৭ কোট ১৮ লক্ষ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ 

মণি-অর্ডার টাকা ১৭২ কোটি টাকা ১৩০ কোটি টাকা 

মপি-অর্ভার সংখ্যা ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ 

সেক্তিংস ব্যাঙ্ক হিসাব ১ কোটি ১৭ জক্ষ ১ কোটি ১০ লক্ষ 
ভাশনাল সেতিংস 

সার্টিফিকেট ১৫ ম্ক্ষ ৪২ লক্ষ 


মোট ডাকের জিনিষ ২০৩ কোটি ৪০ লক্ষ ২১৬ কোটি ৬০ লক্ষ 
.. মোট ২১৬ কোটি স্থলে ২০৩ কোটি ডাকের জিনিষ 
হওয়াকে ট্রাফিক বৃদ্ধি বলে এবং তার জন্য প্রায় দেড় কোটি 
টাকা ব্যয়ে নুতন লোক নিযুক্ত করিতে হয় ইহার তাংপর্ধ্য 
আমরা বুবিলাম না । 
টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনেও বিশেষ কিছু যি হয় নাই, 
হইলেও. তার খরচ ডাকের. ঘাড়ে চাপিবে কেস? এ ছুই 
শাখায় আমের টাকা ডাকেয় ঘাটতি মিটাইতে দেওয়া হইবে 
মা, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির খেসারং দিবে ডাক, ইহাই বা ফেন 
হইবে? উহাদের ট্রাফিক বৃদ্ধি এইরূপ £ 
১৯৫০-৫১ ১৯৪৯-৫০ 
আছুমানিক হিসাব প্রকৃত হিসাব 
টেলিগ্রাম ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ কোটি ৬২ লক্ষ 
টেলিফোন কামেকসম ১,৩৮, ৭৫৬ ১,২৯,৫৭২ 
ট্রাঞ্চ কলের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৫২ লক্ষ 


ডাক বিভাগের চারিটি শাখা--_পোষ্ঠ, টেলিগ্রাফ, টেলি- 
ফোম এবং রেডিওর হিসাব একজে বাজেটে ধরা হুর । 
তাহাতে প্রচুর উদ্ব ভ থাকে । এক একটি শাথাকে আলাদ! 
তাবে লাস্ক্ধদক করিবার তত মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব বোধ হয় 
এই প্রথম হইল। গত 'বংসরেও পোষ্টের হিসাবে প্রচুর 
ঘাটতি ছিল, ভৎসত্বেও ডাঃ মাথাই মাশুল বৃদ্ধিত করেনই 
মাই, বরং লোকাল চিঠি, লেটার কার্ড প্রভৃতি প্রবর্তন করিয়া 
সুবিধাই দিয়াছিলেন। লাভ লোকসানের হিসাব এইরূপ £ 


৬ {প্রবাসী 


১৩৫৮ 


সপ পাপা পি পিপলস পিপািলাংলা দলা সিপািলসিললওতল লালা পাসি সিজদ লালা সিলতিল পরল দলাপলাল শল শলদল শলা 


১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ 


- হাজার টাক! হাঙ্গার টাকা হাত্বার টাফা 
সাক 


- ৭৯১৩৭ ৪৫১০৩ : = ১,৩৯,৩১ 
টেলিগ্রাফ + ১,৩০,৫০ + ১০,৯৯ - ২,৩১ 
টেলিফোন +২,০৩৬২  +৩১৬২,০০ +৩,৬২,৫৩ 
রেডিও - ১৬,৮৭ -২০,৭২ -২১,১৯ 
মোট বিভাগ 4-২,৩৭,৮৮  4-৩,০৭,২৪ + ১,৯৯,৭২ 


_ সমগ্র ডাক বিভাগের ব্যালান্দ-সীটের এই অবস্থার মাশুল 
বৃদ্ধির ক্ষেত্র কোথায় ? { 

আমাদের দেশের লোক গরীব এবং তাহাদের ক্রয়শভির 
ভুলনার ডাক মাশুল বেলী ইহারও প্রমাণ কিদোযাই সাহ্বেই 
ধিতেছেম। তিনি বলিয়াছেন যে গত বংসর টেলিগ্রামের 
মাশুল ১৩ আমা হইতে কমাইয়! ১২ আনা করাতেই ২ লক্ষ 
টেলিগ্রাম বেশী হইয়াছে এবং ট্রাঙ্ধ কলের চার্ও সামাভ 
কষমানোতে ৫০ লক্ষ কল বেশী হইরাছে। ছুই আনার খাম 
লোকে কিনিতে পারে না, তিন পয়সার পোষ্ঠকার্ডে অসুবিধা 
হইলেও কাজ সারে ইহাও তিনিই বলিতেছেন । এক দিকে 
বয়স্ক শিক্ষার অন্ত বড় বড় কথা বলা হইতেছে, আর একদিকে 
রেক্ধি&র্ড' পার্শেল ভি-পি প্রভৃতির মাশুল বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা 
বিস্তারের পথে কাটা দেওয়া]! হইতেছে | সার! ভারতে সংবাদ 
জাদান-প্রদান ও যাতায়াত সস্তা ও আরামপ্রপ করিলে অদেশে 
প্রদেশে যোগাযোগ বাড়িয়া একক্রাতীতার মনোভাব বাড়িবে 
সেদিক দরিয়া পোষ্ঠ আপিস ও রেলওয়ের যে ফরধীয় ছিল 
তাহাও করা হইতেছে না। 

মাস্তুল বৃদ্ধির প্রন্তাব থাকিলে বাছেটে তাহা কর! হয় ইহাই 
প্রচলিত নিয়ম । এবার ডাঁকমাশ্ুল আলাদা তাবে বাড়াইবর 
যে নুতন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল তাহা! রীত্তিবিরুদ্ধ । 
রেল বাছেট সাধারণ বাজেট হইতে আলাদ] করার বিরুদ্ধে 
তীব্র আন্দোলন হইয়াছিল, এখন পোষ্ঠাল বাজেটও আলাদা 
হুইতে চলিয়াছে। এই নুতন পদ্ধতি আমরা সমর্থন করিতে 
পারিতেছি দা । 


চা-শিল্পের ভবিয্বৎ 

এই শিরোনামায় কষরিষগঞ্জের (কাছা) গত ১৬ই 
ফাস্যনের পূর্বাচল" পমিকাক়্ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে । বিলাতেই চাঁ-এর প্রচলন বেশী) সেই 
দেশের মরনারীই চা বেষ্ট পান করেন। সেইব্রনত তাহাদের 
প্রয়োজন অনুলারে চাঁ-এর দাম নির্ধারিত হয় এবং এখন 
পরাস্ত চাঁ-শিল্প ইংরেজ, পুক্ষিপতির নিরস্রণে আছে। এই 
সুযোগে তাহার] যাহা করিতেছে তাহাই, ভারতবর্ষের সর্বা1- 
পেক্ষা অধিক চা-উৎপাদনের ফেক হইতে আমাদের সহযোগী 
বর্ণনা করিতেছেন £ 


“স্বাধীনতা লাতের পর ইটরোপীয়ান পরিচালিত বাগাম- 
গুলির বিক্ররসংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহা খুব 
উচ্চ যুল্যেই ভারতবাসীরা ক্রয় করিতেছেন। চা-শিক্পে 
তাহাদের নিয়োজিত মুলধন এবং এই ব্যবসায়ে তাহাদের 
উদ্বভ লাতের অংশ তাহার! এমন কৌশলে সমুদ্রের পরপারে 
পাচার করিতেছে যে, সহন দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ার কোন 
কথা নহে। ভারত ত্যাগের পূর্বে তাহারা তারতীর চা- 
শিল্পকে ধ্বংস করিবার যেমন সম্কজ্জ করিয়াছে, চাঁব্যবসায়ে 
লব্ধ টাকার মোট! অন্ধও:তেমনি নানা উপায়ে দিজ দেশে পার 
করার চেষ্টা করিতেছে । এই টপায়ে আমাদের গবন্মেণ্টের 
ইন্কাম ট্যাক্স বাবদ জাব্য প্রাপ্য টাকাও কাকি তাহারা দিতে 
পারিতেছে | ইহা কিরূপে সম্ভব হইতেছে, তাহাই বলিতেছি। 
চা-বিজ্রয়লন্ধ যে মোটা টাকা তাহাদের হৃত্তগন্ত হইতেছে, 
তাহা ফোন অবস্থায়ই গোপন করার উপায় মাই। কাজেই 
এই মোটা টাকার অধিকাংশই যদি ফোন মূলবন খাতে 
(Capital Expenditure) ব্যয় দেখান যায়, তাহা হইলে 
সহজেই ইন্কাম ট্যাক্স ফাকি দেওয়া চলে এবং টাফাটাও সাত 
সমুক্র পাড়ি দিয়া তাহাদের শ্বপোর্জীর সম্পদ বৃদ্ধিতেও সাহায্য 
করে। একটু অহ্থসন্ধান করিলে সকলেরই চক্ষে ধরা পড়িবে 
যে, গত ছুই-তিন বৎসর যাবৎ অনবরত ইউরোপীয়ান বাগানের 
মালিকগণ, প্রয়োজন ন! থাকিলেও, তাহাদের স্বদেশ বছ 
যন্ত্রপাতি এবং অসংখ্য মোটরধান ও অজ্ঞান্ত ভ্রব্যাদ্রি বাগানের 
উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে আমদানী করিতেছে । এই যন্ত্রপাতি 
ও যোটরের দর আর্জকাল খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলে এই 
পন্থায় লাভের মোটা! অক্কট] ব্যয়ের খাতে (Capital Expen- 
01606) লিখিয়া ইন্কাম ট্যান্স ফাকি দেওয়া হইতেছে এবং 
টাকাও অক্ষত অবস্থায় দেশে গিরা পৌঁছিতেছে। তাহারা 
ভাল রকমই জানে যে, চড়া দরে বর্তমানে অহেতুক ঘেসব 
যন্ত্রপাতি, গাড়ীঘোড়া তাহারা আমদানী করিতেছে, বাগান 
বিক্ষয়কালে উহারও উপযুক্ত মূল্য তাহারা ভারতীয় ক্রেতাগণ 
হুইতে আদায় করিরা লইরা যাইতে পারিবে । ইহা! হইল 
আমাদিগকে ঠকাইয়া টাকা স্বদেশে পার করার একটি মাজে 
উপায় ৷” | 

কলিকাতা বন্দর ও জাহাজখাটার সম্বদ্ধি এই চাঁএর গতি- 
বিধিয় উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে । কলিকাতা 
হইতেই ভারতে উৎপাদিত্ত চা-এর বেশীর ভাগ বিদেশে যায়। 
সেইভ্রন্ উপরোক্ত অনাচার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের সাবধান করিরা! দেওয়া উচিত | কারণ বাংলা- 
ভাষায় লিখিত মন্তব্য সাধারণতঃ বেক্জীয় প্রচার বিভাগ বা 
কেন্জীর় বাণিজ্য বিস্তাপের মন্ত্রীপ্রধরের গোচরে আসে মা। 
আমরা এই অনাচারের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরক্ষারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফরিতেছি। 
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উদ্বাস্ত উচ্ছেদ বিল 

উদ্বান্ত উচ্ছেদ বিল পাস হইয়াছে। এই বিলের বিরুদ্ধে 
প্রবল আন্দোলন হছয়াছে। এই আন্দোলনে কিছু অভিনবত্ব 
দেখা পিয়াছে। কৃষক-প্রজা পার্ট, সোসালি& পার্ট এবং 
| ক্ষ্যনিঃ পার্টি উদ্বান্ত বিলের বিরোধিতা করিতেছিলেন। 
প্রথম তিদ দল একত্র ছিলেন, কম্যুমিষ্টরা আলাদাভাবে 
আন্দোলন চালাইতেছিলেন । ফরোয়ার্ড প্লফের এক অংশ 
ছিলেন প্রথম দলে, অপর অংশ দ্বিতীয় দলে । ক্কষক-প্রজা 
দলের মধ্যেও এ বিষয়ে এঁক্য সব সময়ে রক্ষিত হয় মাই। 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মুসলমানদের হইয়া অভিরিক্ত আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে ককপযুনিষ্দের সহিত 
সহযোগিতা করিয়াছেন । ব্যবস্থা-পরিষদের মধ্যে নিজের 
দলের নেতার সঙ্গেও তিমি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 
তাহার রাজনৈতিক কর্ট্ে যোগ্যতা স্থচিত ফরে মা । ডাঃ 
সুরেশ বন্দ্যোপাব্যায়ের মেতৃত্বে বিলের যে-সব সংশোধন প্রস্তাব 
হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়! ডাঃ রায় ছুরদর্শিতার পরিচয় 
দ্বিয়াছেন | যে সমস্ত প্রকৃত উদ্ধাত্য এখানে আসিয়া পরের 
৮২জমিতে জোর করিয়| বসিয়া! পিরাছেন তাহারা এইরূপভাবে 
জমি দধলের ভুল নিপ্েরাই অন্থভব করিতেছেম। এইরূপ 
জমিতে কখনো ড্রেন বা ইলেকটি,ক পাওয়া যাইবে না, ইহা 
উদ্ভরাধিকারস্থ্জে পৃঅকম্যাকেও ঘেওয়| যাইবে না, ফলে দাম- 
বিক্রয়ের অধিকারও ইহাতে থাকে মা । তাহার! জমি ন! 
পাইয়া অগৃত্য| বসিয়। পিয়াছিলেন এবং তাহায় পরিবর্তে অমি 
পাইলে তাহা গ্রহণ করিতে সর্বদাই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। 
এখানে সর্বপ্রধান লক্ষণীয় বিষয় তাহাদের জীবিকার স্থল। 
এতদিন যে জীবিকা ষ্ঠাহারা গড়িয়া তুলিয়াছেম তাহা অক্ষুধ 
রাখিয়া কাছাকাছি অমি দিলে ধঁহারা সামলাইয়া লইতে 
পারিবেন । পশ্চিমবঙ্গে টটদ্বাত্থদের বসতি স্থাপন করিতে 
হইবে এই প্রদেশের ফলেই ইহা অন্থৃতব করেন। বসতি 
স্থাপন জাপোষে এবং সুশৃব্দল ভাবে করিলেই তাহা সব দিক 
পিয়া ভাল হইবে । পবন্থেন্ট এ দিকে এতদিন ভাল ভাবে 
মন না! দেওয়াতৈই বিশৃঙ্খলার সুষ্ট ছইয়াহে। তাহাদের এখন 
সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্ত যে সব দকল উদাত্ত এই প্রদেশে 
দ্বীর্ঘকাল আছেন, পরের জমি সস্তায় দখল করিয়া ভোগ 
করিবার চেষ্টা বাহার! ফরিতেছেম, গোলযোগ শ্ৃষ্টি করিতে- 
ছেন তাহাকাই। জমি বেদখলে যে সমস্ত টেকনিক এই শ্রেণীর 
লোকের! অবলম্বন করিয়াছেন তাভা নানিয়া লইলে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, সমগ্র সমাজে বিশৃঙ্খল! 
দেখা দিবে । আমাদের মনে হয় জমি 'দঘখলকারী প্রত্যেক 
উদ্বাত্তর নাম, ঠিকানা ও পূর্বব পরিচয় গবন্মেন্ট কর্তৃক অবিলন্বে 
সংগৃহীত হওয়া আবন্তক । এই তালিকা প্রকাশ হইলে জন- 
দাধারণই উদ্বাত্বর ছন্গবেশবারী বাস্তঘদুতুদের লায়েস্তা করিতে 
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পারিবে। ইহারা সয়গ্র বাঙালী জাতিকে এবং উদ্বাত্তদেরও 
ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে এবং দেশে একটি অনাবস্কক বিচ্ছেদ সি 
করিতেছে। শ্রহরিপদ চত্োপাধ্যায় মুসলমানদের শুমিগুলি 
হইতে উদ্বাত্তদের সরাইবার আন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেদ, 
হিন্দুর মি ইহার! দখল করিলে তাহার আপত্তি আছে বলিয়া 
মনে হয় না । কয়্যুনিষ্ঠর! ব্যজিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস করেন 
মা, অখচ এই বিলে তাহার! মন্তবড় আন্দোলনকারী সাঘিয়া 
বসিয়াছেন। ' সোসালিষ্ নেতা শ্রশিবনাথ বদ্দোপাধ্যায়ের 
ক্ষার্যকলাপেও সামপ্রন্ত এবং সদিচ্কার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ 
ছাগে। প্রধানমন্ত্রী উত্বান্ভ বিলে বিরোধী দলের যুক্তিক্রম এহণ 
করিয়া উহা বিলের অন্তভুক্তি করিয়া যে সদ্রিচ্ছার পরিচয় 
দিয়াছেন আইনটি কার্ধ্যে পরিণত করিবার সময়েও সেইরূপ 
ছুরদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
এই আইন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে । ইহা 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় সাহায্য করিবে, প্রক্কত উদ্বাত্তর 
অভাব মোচন করিবে এবং প্রদেশের অধিবাসী ও টউদ্বাত্যদের 
মধ্যে যে মনোমালিন্য গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা দুর করিবে । 
সুষ্ঠভাবে আইনটি প্রযুক্ত হইলে ইহা আদে অসম্ভব হইবে না। 
স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্বাস্তু বসতি 

কলিকাতা হইতে মা ৫৫ মাইল দুরে নদীর! ঘেলার 
ফুলিয়া গ্রামে প্রায় ২,৭০০ বিঘা জমির উপর সরকার কর্তৃক 
এক শ্ব়ং-সম্পূর্ণ বসতি স্থাপিত হইতেছে । এই প্রামটি-কতভিবাসের 
অনস্থান ছিল ; বিগত ৬০1৭০ বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ার 
আক্রমণে তাহা লোক-বিরল ও নষ্টস্বাস্থ্য ্ষনপদে পরিণত হয়। 
এই মূতন পরিকল্পনার প্রসারে তাহা আবার কর্ম্চফল, নুতন 
ভবনে স্পন্দিত হইতেছে । এই পরিকল্পনার মাম দেওয়া 
হুইযাছে_- “মদীয়] পরিকল্পনা! |” কেন্দ্রীয় সরকার ইহার ব্যয় 
ভার বহন করিবেন এবং তাহাদের তত্বাবধানে এই কার্য 
পরিচালিত হুইবে বলিয়া যমে হয়। 

এই পরিকল্পমার একটি বিবরণ পাইয়াছি। 
সারাংশ দিলাম : 

কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য কলকারখানা প্রভৃতির সমদবয়ে 
সমবায় প্রণালীতে সম্পূর্ণরূপে আত্মকর্তৃত্ব্ল ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি 
আদর্শ শহর গড়িয়া তোলাই হইতেছে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। 
পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হইয়াছে “নদীয়া পরিকল্পনা 

১৯৫০ সালের জুন যাসে মীরা পরিকল্পনা! অনুযায়ী 
সর্বপ্রথম কান্দে হাত দেওয়া হয়। এ বংসরই জাপ& মাসের 
শেষাশেষি বিভিন্ন কারিগরী ও বৃত্তিকরী শিক্ষা সম্পর্কে ট্রেনিং 
দেওয়ার শন্ভ মোট ১৩টি শিক্ষাকেন্ত্র খোলা হইয়াছে । কারি" 
গরী ও বৃভিকরী শিক্ষাকেল্রগুলিতে মোট ২০০. শত ছাত্র 
লওয়া হইয়াছে ; কৃষিশিক্ষা বিভাগে লওয়া হইয়াছে ৫০ শ্রন্দ। 


নিয়ে তাহার 


"তাহা ছাড়া! হুচীশিল্প, পশম, বেত-ও বাশের কা এবং ম্বংশিল্প 


৮ "প্ৰাণী 


ললো লালা লতাপাতা” 





বিভাগে ১৫০ জন নারী নি গ্রহণ করা হইয়াছে । 
প্রত্যেক বিভাগের অন্ত একজন করিয়া অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন। 
এই সকল ছাত্রছাত্রীর সকলেই টদ্বাস্ভ। শিক্ষকদের মধ্যেও 
অধিকাংশই বাস্বহারা | 

শি্ষাকেত্ত্রগুলির গুছনির্ঘ্াশ-কার্ধ্য শেষ হইয়াছে ইট 
ও ‘হুলোরকে’র দেওয়াল এবং এস্বে&্সের ছাউনী দ্বারা 
গৃহগুলি নির্দ্মিত হইয়াছে । শিক্ষপ্রীয় বিষয়সমূহের মধ্যে 
কৃষি, চিত্রকলা, ঘন্ত্রপাতির অংশবিশেষ নির্মাণ (ফিটার শপ.), 
ছাপাথানা ও বই বাধাইয়েয় কাজ, দঞ্জির কাত, বয়নশিল্প, 
ওয়েন্ডিং, ঝুড়ি ও খেলনা তৈরি, কাসার বাসনপত্র তৈরি, 
স্বংশিক্প, নক্সা প্রস্তুত এবং কাঠের কাছও উল্লেখযোগ্য । এই 
সকল কেন্দ্রের মোট ৪০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃষি বিভাগ 
ছাড়া অন্যান্য বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্য! বর্তমানে ২৬৫ জন । 

কৃষি কার্য্যের অন্ত সুইটি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইয়াছে। 
ইস্ট দ্বারা পতিত অমি উদ্ধারের কাজ ত্বারস্ত হইয়াছে। 

শিক্ষার্থীদের অন্ত পরিকজিত শহর হইতে কিছু দুরে ফুলিয়া 
ষ্টেশনের নিকট একটি অস্থায়ী হোষ্ঠেলের বন্দোবস্ত কর! 
হইয়াছে । নারী শিক্ষার্থীরা এবং যে জামাত কয়েক ঘর 
করিয়া চাষী, ভাতি, কর্মকার প্রভৃতি পরিবার বসান হইয়াছে 
তাহাদের জ্রন্ত আপাততঃ শহর এলাকার একপাশে অস্থায়ী 
তাবে চালাঘর বা ছাউনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

শিক্ষাকেন্ত্রগুলিতে বেশ একটা কাঞ্জের আবহাওয়ার সষ্টি 
হুইয়াছে। কেহ হাতুড়ী ' পিটাইতেছে, কেহ করাত 
চালাইতেছে, কেহ ভাত বুনিতেহে, ফেহ বা ছবি শ্লাকিতেছে। 
কেহই বসিরা নাই। তবে ছাত্রদ্বের মধ্যে যাহাদের ভারি 
কাছে ব্যস্ত দেখা গেল তাহাদের মনে কাজ্জের আনন্দ 
থাকিলেও অনেকের মুখে পুষ্টির ছাপের অতাব পরিলক্ষিত 
হয়। কারিগরী বিভাগ্ীর শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ম্যাটি,- 
কুলেট । তাহাদের কয়েকজনকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 
সম্পর্কে অনেকক্ষণ বরিরা প্রশ্ন করিবার পর তাহারা সঙ্কোচের 
সহিত উত্তর দেয়। কেবলমাত্র হোষ্ঠেলে তাহাদের ঘর 
দেওয়া হইয়াছে । খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে সকালে 
ফার্ধে বাহির হইবার পূর্কে তাহাদের গুড়, মুড়ি দেওয়া হয়! 
দুপুরে ভাত ভাল ও একটি তরফারি বা ভাজা দেওয়া হয় এবং 
রানে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। ক্ষচিৎং-কদাচিৎ মংৎস্তের 
ব্যবস্থা হয়। বৈকালে জলখাবারের কোম ব্যবস্থা না থাকায় 
কঠোর পরিশ্রঘের পর ক্ষুধার তাড়নায় তাহাদের সময় সময় 
বিশেষ কষ্ঠটতোগ করিতে হয় । 

মদীয়া পরিকল্পনা অস্থসারে এই নূতন শহর নিশ্দাণের 
ফাজ ১৯৫১ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথ] ।--.-তবে যেভাবে 
কাজ চলিতেছে নিদ্ধি্ সময়ের মধ্যে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে সমস্ত বিভাগেরই কাঙ্গকর্্দ তদ্পেক্ষা আরও 


এই 


১৩৭৮ 





AA 





অনেক দ্রুত করিতে হুইবে। এখন পর্য্যন্ত ৪০ হইতে ৪৫ 
খামির অধিক বাড়ী নির্দ্মিত হয় নাই । এ সমস্ত বাড়ীর 
কতকগুলির কাজও সম্পূর্ণ শেষ হয় লাই । মোট পৃহ নির্বাণ, 
করা হইবে ১১০০০টি। প্রত্তি গৃহ গড়ে পাঁচ জনের এক একটি 
পরিবারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে । নুতন নগরীর অধিবাসী- 
দের সকলকেই শ্রমের ঘারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে।, ১ 
প্রতি গৃহে একটি শয়নফক্ষ, একটি রান্নাঘর ও একটি পায়খানার 
ব্যবস্থা হইবে । একটি পৃহনিষ্্াপে ব্যয় পড়িবে ১৪ শত 
টাকা । এই টাকা গৃহের বাসিন্দাদের নিন্দিধ কিস্তিতে পরি- 
শোধ করিতে হইবে । 

মদীয়| পরিকল্পনা অহ্ঘায়ী শহর নির্মাণের অন যে সকল 
শ্রমিক ও কর্ম্মার প্ররোক্ষন পড়িবে তাহাদিগকে উদ্ধাত্তদের মধ্য, 
হইতেই গ্রহণ করা হইবে ৷ ক্কষি, শাকসক্জীর চাষ এবং স্থানীয়, 
শিল্প শিক্ষার উপরই বিশেষ চাবে গুরুত্ব আরোপ কর! হইবে | 
স্থানীয় চাহিদা যিটাইয়া যাহা কিছু উদ্ধত থাকিবে সেগুলি বড় 
বড় শহরে চালান দেওয়া হইবে। খয়রাতি ও সাহায্য. 
ব্যবস্থাকে এই পরিকল্পনায় একেবারেই স্থান দেওয়া হয় নাই। 
এই সমস্ত কার্য পরিচালনার'ভার একটি পরিষদের উপর ভত্ত; «. 
ধাকিবে। বযক্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়লিখিত 
সংস্থাগুলি হইতে পরিষদের সদন্ত নির্বাচিত হইবে বলিয়া 
পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হইয়াছে : 

(১) নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার জনত পঞ্চায়েং। (২) মিন 
প্রয়োঞ্জনীর দ্রব্যাদি বণ্টনের আন্ত কেন্দ্রীয় ক্রেতৃসঙ্ঘ ; এবং (৩), 
উৎপাদনে নিযুক্ত কন্মীদের সংস্থা, কেন্দ্রীয় উৎপাদক সভ্ঘ। 

ইহার বুল উদ্দেশ্য হইতেছে সকল ব্যাপারে জাম্মকতু তল, 
বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ পঠন । তাহাদের কলকারখানায় যাহা উৎপন্ন 
হইবে না, এই ব্যবস্থায় স্থানীয় উৎপন্ন উত্ব অব্যাদির বিনিময়ে 
সেগুলি যোগাড় কর] চলিবে । 


আন্দামানে বাঙালী “উদ্বাস্তু” 
প্যুগান্ধর” পড্জিকায় ২রা চৈন্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল আন্দামানে “নুতন প্রাণের স্পন্দন” সম্বন্ধে । 
পত্রিকার ঠাক রিপোর্টার তার লেখক । তিনি বাঙালী, 
উদ্ধাগ্তদের ঘৃতম জীবনের সাক্ষাৎ পরিচস্ন লাভ করিয্বা এইরূপ ea 
আশার চিত্র কুটাইপ়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
ভারতরাষ্ট্রের একটা বিরাট দায় এই উদ্বান্ত সস্তার 
সমাধান। নহিলে কোন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাঞ্্য সরকার. 
বিশেষ করির! পশ্চিমবদ রাজ্যের সরকার শান্তিতে কাজ 
করিতে পারিবে না। 
এই অবস্থায় আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্ত যাহা বি 
বর হাহ কত রিনার জানা 
ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ”. ৫ রি 2 


বৈশাখ 


*পূর্বববর্দের যে সব উদ্বাত্ত আন্দামানে পিয়াছে তাহারা 
সেখানে আবার জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। পুনরায় তাহায়া 
সেখানে মাঠে মাঠে চাষ করে, ক্ষেতে ফসল ফলায়, ঘরে 
উঠায় সোনালী ধান জাত প্রচুর তাজা শাকসজী। আন্দামান 
উদ্ধাত্তঘের কাছে “ভূত্ব্ হয় নাই বটে ; কিন্ত সেখানে তাহা- 
| দের জীবনের স্বচ্ন্দগতি আবার প্রবাহিত হইবার পথ ধু জিরা 
পাইয়াছে। 

বিগত ১৯৪৯ সালে প্রধম এক ঘল উদ্বান্তকে পুধর্বনতির 
জড় সরকারী ব্যবস্থায় আমন্দামানে প্রেরণ করা হয়। তার 
পর হুইতে এ যাবৎ আরও আনেক উদ্বাপ্তকে তথায় প্রেরণ 
ফর! হইয়াছে। বর্তমানে জান্দামানে প্রায় ২,০০০ উদ্বস্তর 
পুনর্বসতি হইয়াছে । তাহাদের অধিকাংশই ক্কষিজ্গীবী। 
সরকার হইতে তাহাদের চাষের শুমি দেওয়া হয় আর দেওয়া 
হয় প্রথম ৬ মাস করিয়া জীবনবারণের জব কিচু কিছু করিয়! 
ভাতা। 

এসব ক্ৃষিভীবী উদাত্ত আন্দামানের অনেক অনাবাদী 
জমিতে চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিরাছে। ১৯৪৯ সালে 
সবে লব উদ্ধাত্ত গিয়াছে তাহাদের প্রায় সকলেই এক্ষণে আত্ম- 
 নির্ভরথথল হইয়াছে। ১৯৫০ সালে যাহায়া গিয়াছে তাহায়াও 
গত মরশুষে কিছু-মা-কিছু ফসল ঘরে ভুলিয়াছে $ তবে এখনও 
আত্মনির্ভরঙীল হইয়া উঠিতে পারে নাই। পবন্েন্ট হইতে 
ইহাদের অন্ঞাত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ও কিছু কিছু ফিখণ 
দিয়া আগামী ধানের মরশুয পর্যাপ্ত সাহাধ্য করিবার সিদাস্ত 
ফর! হইয়াছে । 

১৯৫০ সালের উদ্ধাত্তদলের মধ্যে এগারটি পরিবার সম্প্রতি 
আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে । ইহারাও কৃষিজীবী। 
কিন্ত গত মরশুমে ইহার! তথায় চাষে মোটেই সুবিধা করিতে 
পারে নাই । সেই ইহার! পবপ্রেণ্টের নিকট আরও এক 
বৎসর সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্ত সেইরূপ সাহাষ্য দিখায় 
নিয়ম মাই বলিয়া এবং এই পরিবারগুলির সক্ষমের সভায় কাজ 
করার মনোবৃভি নাই এরূপ অভিযোগে গবন্ধেন্ট হইতে তাহা- 
দিপকে আর সাহায্য দিতে অস্বীকার কর! হইয়াছে । ফলে 
এই পরিবারগুলি ফিরিয়া আসিয়াছে । 

" আন্দামানে গত ছুই বৎসরে এ সকল কৃষিজীবী পরিবারের 
মধ্যে প্রায় ২০ ঘর দর্জ্দি, পরামাণিক ও ছোট ব্যবসায়ী 
পরিবারও পিয়াছিল। তাহারা ইতিমধ্যেই দর্ষ্দির দোকান, 
চায়ের দোকান, হোটেল প্রভৃতি খুলিয়া ও জাতব্যবসায় করিয়া! 
নিব নিজ পরিবারের অন্ন সংস্থান করিতেছে! উচ্চবর্ণের 
কয়েক ঘর উদ্ধাত্তও গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন 
্রযাভূয়েট ও করেকজন ম্যাটিক পাস ব্যক্তিও ছিলেদ। 
গ্রযাছুয়েট ভক্রলোক এক্ষণে পোর্টরেয়াদে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং 
দ্যাটিক পাস যুবকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্ধ্য 

খু 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্তর কথা ৯ 


গ্রহণ করিয়াছেন । যে সব অঞ্চলে উদ্বান্ধ উপনিবেশ স্থাপন 
করা হইয়াছে সেই সব এলাকার মোট পাঁচটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হুইয়াছে এবং উদ্বাত্ব পরিবারগুলির বালক- 
বালিকার! এ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাড করিতেছে । 

সং্প্রতি প্রায় ৪০টি ব্যবপায়ী উদ্বান্ত পরিবারকে আন্দামানে 
প্রেরণ কথা হইয়াছে । তাহারা ইতিমধ্যেই নানারূপ 
ছোট ছোট ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। শুক্রবার ৩৩টি 
পরিবারের আরও এক ছল উদ্ধান্তকে আদন্দামানে প্রেরণ করা 
হইতেছে। 


কিছুদিন পূর্বে প্রায় ৫০ তন উদ্বাত্ত তরুণকে আন্দামানে 
জাহাদের মাল বোঝাই, মাল খালাস প্রভৃতি শ্রমফার্য্যের ডর 
সংগ্রহ করিয়া আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। উদ্বাঘ্ভ পুন্বাসন 
পরিকল্পমাধীনে এই সকল উদ্বান্তকে জান্দামানে পাঠানো হয় 
দাই। এমপ্প্ষেন্ট এক্সচেঞ্ধের মারফত আন্দীদামে ও সব 
ফার্ধ্যের জন্য এক দল বাঙালী তরুণকে সংগ্রহ করিবায় 
ব্যবস্থা হইয়ছিল। শিক্ষিত টদ্বাত্ত তরুণরাও এই দলে 
বাইবার অন্ত নিজেদের নাম লিখাম | এ ৫০ আদ তরুণের 
মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রা্ড কয়েকজম এবং ম্যাটি ক 
পাস কয়েকজন তরুণও আছেম। তাহার! পশ্চিমবছে 
বেকার জীবনযাপন করিয়া অনাহারের সন্মুখীন হওয়া অপেক্ষা 
আন্দামানে পিয়া বন্দরে কুলির কাজ করিয়া আীবিকার্জদন করা 
শেরঃ বলিয়। মনে করেন । তাহারা কুলিরূপে আন্দামাদে 
পিয়া পোর্ট শ্লেয়ারের বদ্দয়ে প্রকৃতই কুলিরূপে কাজ করিতে 
থাকেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তরুণদের এই অভূতপূর্ব উদ্যম 
দেখিয়া আনন্দিত হন । তাহাদের চেষ্টায় ইতিমধ্যেই একজন 
ম্যাটক পাস তরুণ একটি মোটরলঞ্চে কাজ পাইয়াছেন। অপন্ন 
কয়েকজন শিক্ষিত যুবক অভা কার্যে নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
কেউ কেউ বা চাপরাসী, পিয়ন প্রভৃতির কার পাইয়াছে। এই 
দলের প্রায় কুড়ি-পচিশ জ্বন তরুণ এখনও জাহাজের মাল 
খালাস ও মাল বোঝাইয়ের কাজ করিতেছেন। 

এই তাবে আদ্দামানে উদ্ধাস্তরা নূতন জীবন রচদা করিয়া 
চলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনাহারে ম্বত্যুর বিভীষিকা 
অনেকখানি তিরোহিত হইয়াছে । শিবির-জীবনের গ্রামিকর 
পরিবেশ হইতে দূরে সরির়া গিয়া তাহারা অরমলন্ধ কলে কতকটা 
নির্ভরশীলতার জীবন ফিরিরা| পাইয়াছেন।” 

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন্‌ বাঙালী নিজের ভ্বাতির 
শত্তি-সামর্ধ্য সম্বন্ধে আর সন্দিহান হইবে? প্রাচীন সমাদর 
হইতে বিচ্ছিঘ্ হইয়া পড়িবার উটদাহুরণে ইতিহাস পূর্ণ হুইয়া 
জাছে। বাষ্্রীয় বিপ্লব বা ধৰ্ম্ম বিপ্লবের দাপটে আত্মসমন্মানবোধ- 
সম্পন্ন নরনারী এই ভাবেই বিদেশে নুতন সমান প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। বাষ্ালী জ্বাতির ইতিহাসেও সেইরূপ উদ্বাহরণের 
অভাব নাই । শ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধার বাঞঙ্জালী 
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সেই যাত্রাপথে অভিধান আরস্ত করিল । তাহাদের হুঃৎ-কষ্ট, 
অশ্রুমল জরযুক্ত হউক । উদ্বাপ্তদিগের জান্বাঘান প্রেরণে কলি- 
কাতার সংবাদপঅগ্ুলির একাংশ কট, ক্রি ও ব্যঙ্গোক্তিতে মুখর 
হুইরা উঠয়াছিল। কিন্ত ফল অনুরূপ হওয়ায় তাহাদেরই সুর 
ধদলাইতেছে। ইহাও আশার কথা। . 


পূর্ববঙ্গের অবস্থা 

আজ বাঙালী 'হততঙ্গ; বাঙালী-জীবন দ্বিখণ্ডিত পূর্ব 
বঙ্গে ও পশ্চিষবঙ্গে। পূর্বববক্ষে হিন্দু সম্মানের সহিত বাস 
ফরিতে পারিতেছে না । তবুও প্রবর্তক সঙ্ঘ পূর্ধববক্ষে নিজের 
ফাদ চালাইয়া ঘাইতেছে। সেইজভ পাকিস্তানের এই অংশের 
রাজনীতি, সংস্কৃতি নাগরিকের মান ও প্রাণের প্রশ্ন সম্বন্ধে 
সর্বদা সতর্ক প্রাফিতে হয় । 

প্রবর্তক সঙ্ঘ আজ প্রান ৪০ বৎসর হুইতে জাতির মব 
সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করিয়া! চলিরাছে।- বিশেষতঃ বাঙালীকে 
আত্মস্থ ও আত্মপমাছিত করিবার দায় নিক্ষের মাথার উপর 
তুলিয়। লইয়াছে। তাহার মুখপন' “মবলভ্বে ইহার এইরূপ 
আলোচন! দেখি: | 
“এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলা! বানাম ও লিপির পরিবর্তে 
আরবী অথবা উর্দ, বানান বা লিপি প্রবর্তনের যে একটা! গুড় 
জপপ্রয়াস চলিয়াছে, তাহারও দ্রিকে মনীযিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে পারি। আমরা জামি-ডাঃ শহীহুল্লা সাহেব এ 
বিষরেও ইতিপূর্কেই হার সুস্পষ্ট অক্িমত দিতে ক্রুটি করেন 
মাই এবং ইহাও সম্ভবতঃ সত্য যে, প্রধানতঃ তাহারই প্রতি- 
ফুলতায় রাজকর্তপক্ষের এই অভিসন্ধি বেশী দূর কার্যে পরিণত 
হইতে পারে নাই। তবুও সে চেঃ! তাহারা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন বলিয়াও কোন রাহ্রীপ্র ঘোষণ| এ পর্ধ্যস্ত শুনা যায় 
মাই। তাই পূর্ববঙ্গের জন-মন এ সম্বন্ধে আন্ত ও. নিশ্চিন্ত 
হুইতে পারিতেছে না, ইহাই আমাদের আশঙ্কা হয়। ডাঃ 
শহীহুন্স! পাকিস্তানী কর্তাদের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই 
কুমিল্লার সন্মেলনে প্রয়োঘম হইলে ‘বিদ্রোহ’ করিবেন, এই 
অভিমত বাক্ত করিয়াছেন কি না, আনি লা) কিন্ত তিনি এ 
বিষয়ে স্থাশীয় শুনমত ও সমগ্র বাঙালী খাতির মনোভাব খুব 
তাল করিয়াই অবগত আছেন, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ । 
বাংলা ভাষার বানামকে উর্দ, ঢঙে ঢালাই করা বা বঙ্গ-লিপির 
পরিবর্তে উর্ধ, বা আরবী লিপির প্রচলনে উৎসাহ দেওয়!__বঙ্গ- 
ভাষাভাষী হা ছাজ্ীদের উপর ভিন্ন তাষ! চাপাইবারই একটা 
অপকোশলমূলক অপচেষ্টা । এই অপকেোঁশল ও অপচেষ্টা 
অনুরেই যাহাতে বিদ& হয়, সেই দিকে পূর্ববঙ্গের মনীষিগণ 
নিশ্চয়ই অবহিত হইবেন, আমরা আশা করি। আমরা 
প্জিকাত্বরে এইমাত্র একখানি পত্রে পদ্ধিলাম £ 
এক দিকে এরূপ ব্যাপার (হিন্দু কভাকোে শাসানি চিঠি ), 
অন দিকে পূর্ব বাংলার শিক্ষাবিভাগ প্রচারিত পাঠ্যভালিক।- 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


তুক্ত পুস্তকগুলি ( বিশেষতঃ সাহিত্য ও ইতিহাস) হিন্বু 

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রকৃতই ভাবাইয়| তুলিয়াছে। 

পাকিস্তান যে কেবল মুসলমানদের নহে, হিন্দুপণও যে তথায় 

শাদ্ধিসূখে বলবাল করিয়া পুত্রকন্তাদিগকে যধার্থ মাহ্য করিতে 

শ্বতাবতঃই ইচ্ছুক, পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগ সেই বিষয়ে 

আছে) চিন্তা করেন নাই । নিরপেক্ষ হিন্দু বা মুসলমান & 
প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, পূর্ধ্ব বাংলার শতকরা ৯৫টি 

মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিভালয় হিন্দুদের স্থাপিত এবং দেশ 

বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত প্রধানতঃ হিন্দুদের অর্থে 

সুপরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া, অনাবস্তক 

আরবী, ফারসী, উর্দ শব্দের গুরুভারে বাংলাভাষাকে ধেরপ 

পরিবর্তিত করা হইয়াছে, তাহাতে অল্প কাল মধ্যে পশ্চিম ও 

পূর্ব বাংলার অন্ত বাংল! ভাষার দ্বতন্তর অভিধান নিশ্চিত 

আবশ্তক হইবে। অবস্থা এইরূপ চলিতে থাকিলে প্রকৃতই 

হিন্দুদের ভজন্ত পাকিস্তান কোমও শাপ্তি-সুখপ্রল স্থান হইতে 

পারে না” পত্রলেখক একজন মুসলমান । তিনি পাকিস্তান- 

কর্তৃপক্ষকে অহুরোধপূর্বাক কহিয়াছেন--“বাহাতে হিন্দুদের 

মধ্যে কোনরূপ ব্যথা ন! লাগে ও সন্দেহ মা জন্যে, সর্ববাঞ্রে ও, 
আগু তাহা কর! কর্তব্য। হিন্বুদেরও উচিত স্পষ্ঠাক্ষরে অভাব- 
অভিযোগ সরকারকে জামান ।” * 


পশ্চিমবঙ্গে “অধিক খাছ ফলাও” প্রচেষ্টা 

' পশ্চিষবক্ধের সংসদে যে সব বক্তৃতা প্রদত্ত হয় তাহ! 
হইতে মনে হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-সম্প্রদ্ায় একেবারে 
নিক্ষর্মা। কিন্ত বিগত ₹*শে চৈন্রের সংবাদপঞ্জে যে বিবরণ 
প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় একেবারে 
নিরাশ হইবার কোন কারণ মাই। সেইজন এই বিবরণের 
একটি সারাংশ তুলিয়া ছিলাম : 

“দেশের থাতসমস্তা সমাধানে সরকারী কৃষি বিভাগের 
সহিত জনসাবারপকে লহুযোগিত! করিবার আবেদন ভানাইরা 
বুধবার খাদ্যসচিব অপ্রফুল্লচন্্র সেম পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাঞ্চলে 
“অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে” কৃতী কর্মীদের পুরস্কার 
বিতরণ করেম। চীলীগঞ্জ সরকারী ক্কষি গবেষণা ভবন 
প্রাঙ্গণের এই অনুষ্ঠানে ক্কষি বিভাগের ডেপুটি ডিনেউর রন্ুধীন 
রার ঘোষণা! করেন যে, হরিপাল থানার নালিকুল গ্রামে 
হ্রীগোবর্ধন পাল এক একর জমিতে ৬২২ মণ আলু উৎপাদন 
করিয়া সর্বভারতীয় রেকর্ স্থাপন করিয়াছেন । ইহার পূর্বের 
রেকর্ড ছিল উত্তর প্রদেশের শ্রীগঙ্গাশরণজ্বী কর্তৃক এক একর 
জমিতে ৫২৮ মণ আলু উৎপাদন । ৮০ বৎসর বয়স্ক বরদা- 
প্রসাদ চক্রবর্তী (আমতা, হাওড়া) এক হাক্গার মণ কল্পোষঃ 
সার-তৈয়ার করিয়া পূরক্ষার পাইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা 
করিলে, খাদ্যমন্ত্রী তাহাকে বাল্যভূষিত ফরিয়া বিশেষভাবে 
সন্মানিত করেন ।” 


বৈশাখ 





এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাব্য-বিভাগীয় মন্ত্রী প্রহুল্প সেন 
যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তার মধ্যেও ভরসার কথা আছে: 

“পশ্চিম বাংলা যাহাতে আগামী ১৯৫২ সালের ৩২শে: 
মার্চের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে দ্বরংসম্পূর্ণ হইয়! উঠে, তনত মন্ত্রী- 
সভার একটি সাব-কমিট পঠিত হইয়াছে । এই সাব-কষিটি 
(১ ধাদা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে নানা প্রকার পরামর্শ দিয়া সাহায্য 
করিতেছেন | অনসাধারণও যদি গ্রামের আবর্জ্জনা হইতে 
ক্ষচুরীপানা তুলিয়া! সার প্রস্তুত করেন, তবে শুমিয় উপপাদম- 
শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ফসল বৃদ্ধি হইবে। 

শ্রীযুক্ত দেন বলেন যে, পশ্চিম বাংলায় বিধ! প্রতি গড়ে 
ধানের ফলন সাড়ে পাচ অণ। এই সাড়ে পাচ মণকে বিঘা 
প্রতি সাড়ে ছয় ঘণে দাড় ফরাইতে পারিলেও রাঘ্য খাদ্য 
সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে । 

হাওড়! ও হুগলী জেলায় ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় 
আটীাশটি ধান! হইতে আটাশ জনকে ২৮০০২ টাকা পুরষ্কার 
দেওয়া হয়| প্রাম্য আবর্জনা হইতে সার প্রন্তত প্রতিযোগিতায় 
৬১৬৭৫২ টাকা কচুরীপানা হইতে সার প্রস্তুত প্রতিযোগিতায় 
১৯১০২ টাকা ॥ হহুযান, বন্ত শুকর বধ প্রতিযোগিতার 
৭,৭১৬, টাকা ; আলু উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ১,৫০০২ টাকা 
এবং ক্ষি বিভাগের বিভিন্ন কর্ণচারীফে ১,৩৭৫২ টাকা! 
পুরস্কার দেওয়া হয় 

চব্বিশ পরগনার ধান ফলম প্রতিযোগিতায় সাইনিশটি 
থানার সাইতিশ অনণকে ৩,৭০০২ টীকা, কচুরীপানার সার 
উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ৯,০০০৬ টাকা, কৃষি বিভাগের 
কর্মচারীদের ৬০০২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। 

কেবল হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার 
স্কযক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই মুতম জাগৃতি দেখা দেয় মাই। 
বর্ধমান জেলার ক্রযকও পশ্চাতে পড়িয়া নাই । আসানসোলের 
*ব্গবামীশ পত্রিকার ১৩ই চৈত্রের সংখ্যায় একটি প্রদর্শনীর 
শেষে পারিতোধিক বিতরণের বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
তন্মধ্যে নিয়লিখিত তথ্যগুলি দেখিতে পাই £ 

“১৯৪৯-৫০ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে অর্বাপেক্ষ! বেশী 
হারে (১ একর জমিতে, ৩ বিঘা) ৭৩ মণ ৩০ সের ধাম্য 
+₹ উৎপাদন করিয়া যিমি ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ভাঃ 
রাজেকপ্রসাদ কর্তৃক পক্কষি পণ্ডিত" উপাধি লাভ করিয়াছেন, 
মেদিনীপুর জেলা-নিবাী সেই শ্রীধোগেশচন্র পানি মহাশয় 
স্কষি সন্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত জতিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ত্বাহার 
বক্তৃতার শেষে মন্ত্রী আপ্রকুঘচন্র সেন মহোদয় পানি মহাশয়কে 
স্বয়ং মাল্য ভূষিত করেন ।.*তৎপরে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া 
ও মেদ্বিণীপুর জেলার মধ্যে বাহার! কৃষিকার্যে অধিক 
উৎপাদন দেখাইতে পারিয়াছেন মন্ত্রী মহোদয় তাহাদিগের 
পুরস্কার স্বজ্প অর্থ প্রদান কয়েন। এই অর্থের পরিমাণ 


বিবিধ প্রসঙ্-_বাঁকুড়া জেলা -_-ভারতরাষ্ট্রের স্বরূপ ? ১১ 





১,৫০০, হইতে ৫০ টাকা অবধি ছিল | মেদিনীপুর ছেলার 
গ্রীরঘুদাথ মণ্ডল ও বর্ধমান জেলার জনাব মতিয়ার রহমান 
প্রত্যেকে ১৫০৩২ করিয়া পুরস্কার লাভ ফরেন। ইহা ছাড়া 
উল্লিখিত চারিটি জেলার বহু চাষী এবং কম্পো্ট ও আবর্জনা 
সার উৎপাদনকারী মন্ত্রী মহোদয়ের হন্ত হইতে বিভিন্ন 
পরিমাণের অর্থ পুরস্কার স্বল্প লাভ করেদ। ইহাতে চাষী- 
ভাইদিগের মনে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হয় ।” 


বাঁকুড়া জেলা-_ভারতরাষ্ট্রের স্বরূপ? 

বাকুড়! জেলার “প্রচার” ( সাপ্তাহিক ) পঞ্জিকার গত ৫ই 
চৈত্রের সংখ্যায় বাকুড়ার জবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে লেখক 
মনে হয় ভারতাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন দৈম্যের চিত্র অঙ্চন করিয়া 
ছেন। তাহা উদ্ধত করিয়া দিলাম £ 

“বাকুড়া জেদার কথাই বলি। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী- 
দের দৈনদ্দিন জীবন-যাপনের জ্ন্ত যাহ! ফিছু একান্ত আবষ্ঠক 
তাহার মধ্যে কোন্‌ গ্রিমিষ বাঁকুড়া! জেলায় উৎপন্ন হর, তাহার 
বিচার করিতে হইবে । ভাল--মুগ, নুনুর, ঘোলা এমন 
কি যে বিবিধ ভাল জেলার প্রধান খান তাহার কোনটিই 
জেলার লোকের চাহিদামত উৎপন্ন হয় মাঁ। সমগ্র পশ্চিয- 
বঙেও হয় মা। একটা জেলার জত বাৎসপ্লিক যে ডালের 
আবশ্যক হয় তাহা সমঞ্র পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় না। ডাল 
হয় মা, আটা হয় মা ।_-দশ পনর বৎসর পুর্বে বাকুড়! 
জেলায় যে পরিমাপ আটার আবশ্তক হইত বর্তমানে তাহার 
পরিমাণ ৮১০ গুণ হইয়াছে । ব্রেলায় কতকগুলি তৈলের 
কল আছে কিন্ত সরিষা জেলার বাহির হইতে এমনকি 
পশ্চিম বাংলার বাহিরের রাজ্য হইতে আমদানী করিতে হয়। 
পদ্দী-অফলের ধীহারা! বড় চাষী ঠাহারাঁও সরিষার তৈল টিন 
টিন শহর হইতে কিনিয়! লইয়া! বাম__চাষের জমিতে সরিষা 
উৎপন্ন জেলার চাষীরা করেন না। গম চাষ করেন মা, সরিষা 


চাষ করেন নাঁ-কার্পাস চাষ বহুদিন উঠিরা গিয়াছে__ঘদিও 


ক্রধিবিদ্গণ বাঁকুড়া বেলার বিতিম্ন অঞ্চলের চাষের জমির মাটি 
পরীক্ষা করিয়া দ্েখিয়াছেন যে চাষ করিলে এ জেলার জমিতে 
উন্নত ধরণের কার্পাস জন্সিতে পারে | জেলায় যে আখ জন্মে 
এবং তাহা হইতে ঘে গুড় উৎপন্ন হয় তাহাতে ছ্েলাবাসীর 
সকলের চাহিদা! এক মাসও মিটিবে কিনা লঙ্দেহ। চিমিঘ্ব 
কথা ন! হয় নাই ধরিলাম। একমাত্র জন্মে ধাম তাও যদি 
সময়ে স্ুযৃষ্টি হয়। কিন্ত এই ধানজযির মালিক যাহারা 
তাহারা অনেকেই চাষে পরিশ্রম করেন না--স্তরাং অধি- 
ফ্াংশ লোক জমিহীন, ,বান চাল ফিনিয়া সংসার-নির্ববাহ 
করে। জীবম-্যাপমের ও জারাম-বিলাসের অপরাপর সৌধীন 
ভ্রব্যা্ির চাহিদার কথা আলোচনা না করাই ভাল। এই 
সব জিনিষের চাহিদ! আছে কিন্ত জেলায় কোনটিই উৎপন্ন 


০২ 





হয়না । এই একই অবস্থা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এবং সেইরূপ 
অবস্থা সমগ্র ভারতরাধ্রের ।--.-* 


ঝাড়গ্রাম কৃষি বিদ্যালয় 

বিগত চৈত্র মাসের প্প্রবাসীগ্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই 
বিস্তালক় সত্বদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল । তাহার পরিপোষক 
হিসাবে এই বিদ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ইংরেজ ভাষার একখানি পত্রে 
লিখিয়াছেন। তাহার মাম সংশোধন করিয়া জানাইয়াছেন 
যে তাহা পবিশ্রকৃমার সেন__ প্রশাস্তকুমার নয়। 

অভান্ড বিষয়ে হার পত্রে সংশোধনের কিছু দেখিলাম 
মা। আমর] লিখিয়াছিলাম দমদমে কৃষি বিদ্যালয়ের গোড়া- 
পত্তম করেন কলিকাতা বিশ্ববিভালর ; তাহা! ব্যারাকপুর অঞ্চলে 
হুইবে। তাহার পর কি অসুবিধায় পড়িয়া তাহা বন্ধ হইয়া- 
ছিল তাহার উভ্ভরে তিমি লিখিতেছেন যে, গত বিশ্বমুছের সময়ে 
তাহা সরকারের অধীনে যায় এবং বিমামকেন্দ্রে পরিণত হয় । 

এই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন বাচগ্রামরাজ খীনরসিংহ 
ঘল্প দেও মহাশয় । পশ্চিমবঙ্গে এই কৃষি বিস্তালয়টি ‘সবেধন 
মীলমণি | এরূপ বছ বিস্ভালয়ের প্রয়োজন আছে । বাক়্- 
গ্রামের বিস্তালয় জলবিরল কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়! নিজের 
কতিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। তাহার উদ্ধাহরণের অন্ু- 
প্রেরণায় অন্তান্ অঞলে শ্ীনরসিংহ মল্ল দেওয়ের মত বদাত 
ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে । সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা 
আছি। তাহার আগমন নির্ভর করে ঝাড়গ্রাম কৃষিবিালয়ের 
সাফলোর উপর । এই পরীক্ষা সার্থক হইলে অনন্ত অঞ্চল 
আপন! হইতে তাহার অঙ্থকরণ করিবে । 

বর্ধমানের মোহনপুর বাঁধের অবস্থা 

বর্ধমানের দামোদর পত্রিকার গত ২৫শে ফাল্গুন সংখ্যার 
নিয়লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচমন্ত্রী জ্রীভূপতি মতুমদারের 
আগ্রহে লরকার বিখ্যাত মোহনপুন্প হানারুখে পাকা বাধ 
নির্মাণ করিয়া দায়োদরের দক্ষিপতীরস্থ শত শত গ্রামকে 
রক্ষা করিয়াছেন এবং এই বীধের ফলে সহ্ত্র সহশ্র বিঘা 
পতিত ও হাআা জমি উখ্িত হইয়া এই অকফলের অন্নাভাব 
নিবারণ করিরাছে। কিন্ত উক্ত হানা বাঁধের কয়েক 
শত গঞ্জ পশ্চিমে প্রামরক্ষী বাধে যে ছুইটি ভাঙন হই- 
স্লাছে, তাহা আত্ম পর্যাত্ত মা বীধায় বঙ্জাপীড়িতদের মধ্যে 
আতঙ্কের সুষ্টি হইয়াছে-_বে মোহনপুর হানা বাধ নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া সরকার আম পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া- 
ছেন, উক্ত ভাঙ্গন সুইটি না বাধিলে মোহনপুর হানা বাবের 
উদ্ধে্ঠ ব্যর্থ হুইয়া যাইবে | এ ভাঙ্গন না আটকাইলে আগামী 
বর্ষায় উহ! বিরাট হানায় পরিণত হইয়া মোহনপুর খানে 
দিশিয়! পূর্বের সায় এই অঞ্চলকে বিপদগ্রস্ত করিবে । দামোদর 


প্রবালী 
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বস্তা প্রতিকার সমিতির তথ্য হইতে ভ্রাদা গিয়াছে এ ভাঙ্গন 
বন্ধ করিতে মাত পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবে । এই সামান্ত 
অর্থ ব্যয়ে বাধ মেরামত মা হইলে সরকারের তিন লক্ষাধিক 
টাকা তলে যাইবে। 

“মোহনপুর হানা বাঁধের কয়েক শত পক্ষ পশ্চিমে যে 


ছইটি ভাঙ্গন হইয়াছে, দামোদর বস্তা প্রতিকার সমিতি হইতে 


তাহার পরিমাপ করা হইরাছে। (ক) মোহনপুর ভাঙ্গন__ 
লম্বা ১৬০ কুট, চওড়া ৩৬ ফুট, উচ্চতা ১৫ কুট = ৮৬,৪০০ ফুট । 
(খে) মতৃর ভাঙ্গন-_লম্বা ৬৭ কুট, চওড়া ৩৬ ফুট, উচ্চতা ১৫ 
ফুট ৮৩৬,১৮০ ফুট ; মোট ১,২২,৫০০ ফুট। মাটি কাটায় 
দর উচ্চতম হারে হাঙ্গার প্রতি ২৫২ টীকা হইলে ৩০৬২৪০ 
টাকা ব্যয় হয়। অভান্ত খরচ-সহ ইহ! মোটেই ৫০০০২ টাকার 
অধিক হইবে না।” 

আমরা! আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি যে, সামাভ অর্থের জন্ত 
সরকারের কাছে দরবার করিতে হয়, কন্ফারেদ্দ করিতে হয়। 
এই উপায়েই কি কৃষক-মজছর-রান্ম গড়িয়া উঠিবে ? সাধে কি 
আজ দেশের এই হুরবস্থা! ! 

আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর আদর্শ 

“যোগাযোগ” রেলওয়ে কন্মাদের “সেবায় মিরত সাময়িক 
পঞ্জিকা ।” ইহার মধ্যে পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে ব্যবস্থার নান! 
খবর পাওয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে রেলওয়ে আঞ্চলিক 
বাহিনীর সামরিক বিদ্যার বর্ণমা উপলক্ষে নির্ললিখিত একটি 
বিবরণ প্রকাশিত হয়। যে আগ্রহে রেলওয়ে কর্মী এই নুতন 
বিদ্যা-অর্নে আগুয়ান হুইয়াছেন, তার উদাহরণ সমাজের 
সকল স্তরে বিস্তৃত হউক : 

“অনেকে হয়ত রেলওয়ে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে দেশের 
সেবা করিবার বাসনা লইয়া যোগ দিয়াছেন, কেহ বা 
অর্থোপার্্নের আশার, আবার কাহারও বা হয়ত কাম্য শুধু 
যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা, আবার চাকুরীতে উন্নতি এবং দেশ 
ভ্রমণও হয়ত কয়েকজনকে প্রেরণা দিয়াছে । যাহারা 
কেবলমাত্র অর্োপার্জন কিংবা চাকুরীর উন্নতির আশায় যোগ 
দিয়াছেন তাহারা তাহাদের এই সকল ফামনা পরিবর্তন 


J 


bh 


করিতে পায়েন। কিন্ত অন্য সকলের জন্য ইহা এক ভাল... 


সুযোগ আনিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের ইহার সত্যবহার কর! 
উচিত । 

জামালপুরে গত বাধিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমার যে 
অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা! হুইত্ডে বলিতে পারি যে কেহ কেহু 
হয়ত উহা! ঠিক পছন্দ করেন মাই । অপর কেহ বা আ্দ্মিতে 
যোগ দেওয়ার দরুন প্রয়োজন হিসাবে এই ক্যাম্প জীবনকে 
পুরুষোচিত টর্ধ্যের সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন । অবশিষ 
অধিকাংশের নিকট উদার উদুক্ত পরিবেশে খেলাধূলা ও 
দুশৃক্খলভাবে গোষ্ঠী জীবনযাপনের এই অবকাশ আদরলীয় 


চি 


বৈশাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- পশ্চিম পঞ্জাবের নির্ববাচন 
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হইয়াছে । প্রথম ক্যাম্প হিসাবে এইবার ট্রেনিঙের কড়াকড়ি 
বিশেষ ছিল না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ ফাহাকেও 
এইবার করিতে হয় নাই। তথাপি ধাহাদের শরীর তেমন 
মন্বুত নয় তাহারা স্বভাবতই ক্লান্ত লয়! পড়িতেন । 

ক্যাম্পের শেষদিন, অর্থাৎ বিদায়ের ক্ষণে, শিক্ষার্থীদের 
ভিতর কেহ কেহ আরও অধিক দিন এই জীবনযাপনের ইচ্ছা] 
প্রকাশ করেন) আমি ইহাতে কম বিস্মিত হই নাই। 
তাহারা কয়েকটি প্রশ্নও করিয়াছেন «বং যথাযোগ্য উত্তর 
দিতে পারিয় আমি খুসী হইয়াছি। 

প্রশ্নপুলি আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল; কারণ তাহ! 
হইতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম প্রশ্নকর্তারা (শিক্ষাধিগণ) 
বিশেষ আগ্রহ ও আন্তরিকতা! ল্ট়া এই বাহিনীতে ঘোগদান 
করিয়াছেন । ক্যাম্পন্বীবনের সারল্য, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্ীই 
তাঁহাদের ক্যাম্প জ্বীবদযাপনে আক্ৃ& করিয়াছে । অধিকাংশ 
সঘন্ডের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, দেশকে সেবা করিবার ভ্রন্য 
প্রবল আকাঙ্ষা_ যাহাতে জগৎসভায় আমাদের প্রদ্বাতন্তী 
ভারত গৌরবের আসন অধিকার করিতে পারে 1” 


খেজুর মাহাত্ম্য 
সম্প্রতি ভারতরাধ্রের রেশনের দোকান হইতে খাদ্য- 
ভ্রব্যের পরিপুরক হিসাবে খেছুর বিক্রয় হুইতেছে। সেইন্বন্য 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খেজুরের মাহাত্মা কীর্ভন করা হইতেছে । 
গত ১লা চৈত্র "আনন্দবাজার পত্রিকা” অধ্যাপক শচীন্রকুষার 
দত্ত কর্তৃক লিখিত খেজুরের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াহেন। ব্রাপায়নিকের বিঙ্লেষণ-তাণে খেজুরের নিয়- 
লিখিত গুণাগুণ ধরা পড়িয়াছে £ 
খেঘুযের রাসায়নিক উপাদান 
রাসায়নিক বিশ্লেষণে খেজুরের ভেস্তর যে সমন্ত জিনিসের 
সন্ধান পাওয়া গেছে, তা দেখে মনে হয় যে, খেজুরের খাদ্যপ্তণ 
মেহাৎ কম নয়। সমস্ত খেছ্ুরটির শতকরা ৮৫ ভাগ শীস, 
আর বাকিট! শক্ত বীচি বা জাটি। 
ইরাকী খেজুর 
শাসের উপাদান 
ধান্যগুণ : প্রো্ীন 
স্েহঞাতীয় পদার্থ ৬ 


খনিজ : 


তিটাৰিল £ থায়ামিন ৬০---১০০ যাইক্ষোগ্রাম 
রিবোক্লেতিন ৪8. » 
ভিটামিন এ ৬০---৯০০ * 
(ইন্টারজ্ঞাশনাল ইউনিট) 


আক্রিকায় খেছুর-শ সে আহে, অল শতকরা ২৫ ভাগ, 
প্রোীন ৭৭ ভাগ, ফ্যাট '২৯ ভাপ, প্লকোজজ ও অগ্ভা্ চিমি 
৪৯ ভাগ, খনিজ ১৭ ভাগ, এবং সেলুলোজ ৩৫৫ ভাগ । 

ভারতীয় খেদুরের কেবল আটিই সার। অভান্য তথ্যও 
জ্ঞাতব্য ৷ 

ইরাকের লোকেরা যথেষ্ট খেজুর খেয়ে থাকে, গড়ে 
মাথাপিছু দৈনিক « আটব্স। আমাদের প্রথমেই খুব বেশী 
খেছুর হজম হবে মা, তবে বিভিন্ন খাদ্যে এর' ব্যবহার হতে 
পারে, যেমন- পায়েস, হালুয়া, জ্যাম, জেলী, যালপো, 
খেছুরের সিরাপ ইত্যাদি । ইরাকে গরু-বাহ্থুরকেও থেভুর 
খাওয়ানো হয় । 

বিভিন্ন প্রয়নোজ্গনে খেজুর গাছ 

খেজুর ও খেজুর গাছের আরও বহু ব্যবহার আছে। কচি 
খেজুর গাছের মরম পীর্যতাগট কেটে নিয়ে তার ঝোল রান! 
করে খেতে নাকি খুবই ডাল লাগে। সম্রাট, বাবরের নাকি 
এটা প্রিয় থাদ্য ছিল । 

খেজুরের শক্ত আটি পামের সঙ্গে সুপারির কাজ দেয়, 
আটি পুড়িয়ে যে কয়লা হয়, সেই কয়লা রৌপ্যকারদের কাজে 
লাপগে। আটি কো করে উটকে খাওয়ানো হয়, রং করে 
মালা তৈরী করা যায়। পান্তা থেকে ঝুড়ি, আসন, পাটি, 
' আশ থেকে দড়ি, দোলনা এবং কাঠ থেকে ছাদানী পাওয়া 


যায় । 
পশ্চিম পঞ্জাবের নির্ববাচন 

গত ২৫শে ফান্তুদ হইতে পশ্চিম পগ্রাবের পরিষদের 
নির্ববাচনপর্র্ব আরত্ত হইয়াছিল । ৪1৫ দিনের মধ্যে তাহ! শেষ 
হয়। তাহার ফলাফল সন্প্রতি বাহির হইয়াছে । তম্বষ্টে দেখা 
ঘায় যে, ১৯৭টি আজমের মধ্যে ১৪১টি মুসলিম লীগের প্রার্থীবৃন্দ 
অধিকার করিয়াছে, ৩২টি করিয়াছে ছিন্ন আওয়ামি লীগ, এবং 
বাকী ২৪ট করিয়াছে কয়েকটি দল যাদের প্রতিপত্তি নাই 
বলিলেই চলে । এই দলসমূহের মধ্যে একট ছিল মৌলানা- 
মৌলবী শ্রেনীর, তাহারা ইসলামের নামে দ্রাড়াইয়া মাত্র একটি 
আসম অধিকায় করিতে সক্ষম হইয়াছেন । এই পরাজয় কিন্ত 
চুড়ান্ত নয় । যেমন ইন্দোনেশিয়ায় “দারুল ইসলাম” নামে 
একটি দল আছে যারা মাছ ভুমি দল হইতে পৃথক হইয়া খুদদরথম 
করিয়া রাপ্রের গদি খল করিতে চায়, যেমন মিশরে “ইসলাম 
জ্রাতৃ সঙ্ঘ” নামে একটি দল আছে বারা মন্ত্রীদের খুন করিয়া 
হাত পাকাইতেছে, সেইরূপ পাকিস্থানে মৌলানা-মৌলবী 
শ্রেনীর দল এক দিন প্রবল হইয়া উঠিবে। 


১৪ | প্রবাসী 


১৩৫৮ 





জিল্না আওয়ামি দলের মেতা ছুই জন) এক জন আমাদের 
পুরাতন বন্ধু .হুশেন শহিদ সোরাবর্শি, আর একজ্রদ মাম- 
দোতের নবাব ইফতিকার় উদ্দিম--পশ্চিম পঞ্জাবের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী যিনি ঝগড়া করিয়া! মুসলিম লীগ ছাড়িয়া মৃতম দল 
গড়িরাছেন | 

আর হুইটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন । ৯০ লক্ষ নির্বাচকের 
মধ্যে ৩০ লক্ষ নির্বাচনে যোগদান করিয়াছে, এবং লীগ 
দল ও বিরোধী দলসমুহের প্রা সমান ভাগে নির্ব্বাচকমণ্ুলী 
ভোট দিয়াছে | এই তথ্য নাকি ভবিস্তং মুসলিম লীগের পক্ষে 
আশাপ্ৰদ ময় । 


ইরাঁণে খুনাখুনি 
সমপ্রতি ইরাপেন সম্রাট. একটি মধ্যবিভ পরিবারের 
মেয়েকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন । তাহার করেকদিন 
পরেই ইরাণের প্রধান মন্ত্রী আলি রাঞজমারাকে একজন গুলি 
ফরিয়া হত্যা করে।' ভদ্রলোক সমবেত প্রার্থনায় যোগ- 
দান করিবার শ্রক্ মসপ্থিদে যাইতেছিলেন ; সেই সদয় উগ্র 
ইসলামপন্থী একঅন তাহাকে হত্যা করে। আমরা জানিতাম 
ধে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজদ উৎকট ইসলামপন্থী দয়। কিন্ত 

এই হত্যাকাণ্ড আমাদের সে ভুল ভাঙিল | 
এই হত্যার কারণ সম্বন্ধে জল্পনাধল্পনা চলিতেছে । 
পাশ্চাত্য শজ্িনিচয়ের_-সোতিয়েট রা, মার্কিন ও ব্রিটিশ 


গোষ্ঠীর_্বদ্বের সম্মুখে রাঅনারা বলি পড়িলেন। পারস্তের : বলেন 
| সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এশিয়ার উপর তাহা চাপানোর যে চেষ্টা 


কেয়াসিন তেলের খনির উপর মালিকান! ও কর্তৃত্ব এত দিন 
ব্রিটেনের ছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিমী বনিক গোষ্ঠীকে 
ভার ভাগ দিতে ছইয়াছে। এই প্রাধাম্যের বিরুদ্ধে জারের 
আমলের রাশিয়ার আক্কোশ ছিল প্রবল । আজ কফয়্যুদি্ 
আমলে পাহ! হইয়াছে আরও প্রধর ও ব্যাপক । 

ইরাণের শাসক-পগোষ্ঠী চান এই সব ভৈলের খনি তাহাদের 
বারের সম্পূর্ণ জারভ করিতে । ব্রিটেন বাধা দ্বিতেঘে, সেই 
কাজে পিছনে থাকিয়া মার্কিনীরা যোগান দিতেছে । কয়্যুনি&র1 
থে নির্বিকার হইয়া বসিয়া আছে তাহা মনে করিবার কারণ 
দাই । সুতরাং “মধ্যপ্রাচ্য” বলিয়া পরিচিত অফলে ফোরিয়ার 
মত অবস্থার হুট হইতেছে | য়াজ্মারার হত্যা তাহার মুখবন্ধ 
বলিলে অন্যায় হইবে না। 


কর্মচ্যুত পীর 
এত দিন পরে, প্রায় ১৫ বৎসর পুর্ধব-এশিরাস্ম কর্তৃত্বের 
পর এই মার্কিন সৈল্কাধ্যক্ষের সামরিক জীবনের এক পর্য্যায় 
শেষ হইল ঠাহার ৭১ বৎসর বয়সে । জাপানের দখলদার 
পৈভবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ রূপে মিশরের জ্ঞান বিশ্বাস মতে চলিতে 
পিয়| তিনি মার্কিন ফা্পতি ট ম্যান করুক পদচ্যুত হইলেম। 


বিলাতের শ্রমিক গবন্মেণ্টের চাপে পড়িয়া ট ম্যানফে এই 
কাজ করিতে হইয়াছে । 

তার ফলাফল বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই । 
অনেকে মনে করেন ম্যাকজার্থারের সামরিক নীতি যুক্তিসদত ; 
কম্যুনিষ্ঠ রাষ্রের শক্তিগোর্্জীর অগ্রগমন রোধ করিতে হইলে, 
এই নীতি ছাড়া গত্যন্বরর নাই । মার্কিন রাধ্রপতি ভুল করি- 
লেন। ইহাতে ছনিয়ার কষুানিষ্ঠগপ আনন্দিত হুইবে । 

ম্যাকজার্ধারের পদচ্যুতির আর একটা শিক্ষা আছে। 
মার্কিন পররাধ্রবিদু আওয়েন ল্যাটিযোর গত ১৪ই চৈন্র 
তারিখে এক বেতার-বক্তৃতা উপলক্ষে তৎসন্বন্ধে যাহা বলিয়া- 
ছেন তাহার কল সুদূরপ্রসারী । চীন পশ্চিমী গণতত্রী রাই 
গুলির হাত হুইতে একেবারেই খসিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি 
মদে করেন । তাহার মত্তে ইহা এক নিদারুণ বিপর্ধ্যস়্ এবং 
অতি বড় বিয়োগাস্ত নাটক । 

“মার্কিন যুজরাষ্ট্রের প্রতি লহাহুভূতিপরায়ণ একটি শাস্তি- 
পূর্ণ ও গণতন্ত্রী রাধুরপে চীনকে গড়িয়া তোলার যে বিরাট 
আশ! এক সময় পোষণ করা হইত, এখন হইতে আমাদিগকে 
তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে "চীন লব্ধ ইহাই মার্কিন 
দুরিত্গী। 

চীনের মত ভারত, ব্রহ্ম ও এশিয়ার অপরাপর দেশও 
করেক বছরের মধ্যে হাতছাড়া হইয়া যায়, এইরূপ ভ্রাপ্তমীক্তি 
বে হইতেছে কিনা, জিজ্ঞাসিত হইয়া মিঃ ল্যাটিমোর 

, “পশ্চিমী রাইগুলি বাহিরে কয়েকটি প্রধান ব্যাপাক্রে 


করিতেছে, তাহার গোড়াঃই তুল রহিয়াছে। 

থে তাবে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোদেশির! ও ব্রহ্মদেশে 
কম্যুনি্ সমন্তা আয়তে আনয়ন করা হইয়াছে, এশিয়ায় তাহা 
উৎসাহব্যপ্তক। একমাত্র ভিতর হইতে চেষ্টা করিয়াই যে 
কম্যুমিষ্ট সমস্তার সমাধান সম্ভব, পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে এই 
শিক্ষালাত করিতে হইবে । যদি কোন দেশ কনমুযমিজম দমন 
ফরার অন্য বাহিরের সাহায্য চায়, সেই দেশে যত ফমুঃনি& 
উৎখাত হইবে, তাহার চেয়ে বেশী সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে ।” 

মার্কিন চাহিয়াছিল অর্থ দিয়া চীনকে তাসাইয়া দিবে, ' 
শিল্প-কৌশল ও অভিজ্ঞত] দিয়া ৪৫ কোটি নর-মাগীকে 
পুনর্গঠিত করিবে, সে আশ! পূর্ণ হইল ন1। আবার প্রমাণিত 
হইল ষে টাকা দিয়! হৃদয় অয় করা যায় মা। মার্কিন এই 
শিক্ষালাভ করিলে এখনও সকলের মঙ্গল হইবে । 

সৌভিযেট রাষ্ট্রে নূতন কৃষি পরিকল্পনা 

কিছুকাল পূর্বে লোভিয়েট সরকার এইরূপ ঘোষণা করেন 
যে, আমুমানিক আড়াই লক্ষ যৌথ খামারকে একসঙ্গে 
মিলাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক অতি, বিরাট “খামারে” 


বৈশাখ 


পরিণত কর! হুইবে এবং সেই মিলিত কেন্ত্র হইতে সেগুলি 
পরিচালিত হইবে | অর্থনৈতিক সুবিধাই ইহার কারণ বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছিল। 

সমপ্রতি সোতিয়েট সরকার এক নুতদ ঘোষণায় 
জানাইয়াছেন যে, তাহাদের পরিকলিত “কৃষি মগরগুলি'তে 
রুশ কৃষকগণকে পিয়া বাস করিতে হইবে। পল্লী অঞ্চলে 
ক্কষাণ-মঞ্জহুর সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্তু। 

এই বিরাট পরিকল্পনার ব্যাখ্যা কবিরা মার্চিন সংবাদপন্র 
ঘে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কৌতৃহলোদ্বীপক। তাহারা 
দেখিতেছেন ইহাতে ভাবী কৃষক “বিভ্রেছে'র বিরুদ্ধে ষ্টালিদের 
আয়োক্গন। এরূপ বিরূপ সমালোচনার সার্কভা বেশী নাই। 
সোভিয়েট রা্রের সংবাদপজঅপসূহে মার্কিপের বিরুদ্ধে দিনের 
পর দিন এরূপ বিরূপ আলোচনা চলে ; তাহা আমরা পাঠ 
ফরি। কিন্ত ভার ফলে আমাদের মনে ফেবল বিতৃফা জাগ্রত 
হয়। মার্কিন সংবাদপত্র সন্বন্ধে এরূপ মমোতাবের হি 
অস্বাভাবিক হুইবে না। 

“মার্কিন বার্তা’ হইতে এরূপ অসুস্থ মনোভাবের পরিচয় 
॥ কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি £ ' 

“নিউইয়র্ক হেরাল্ড টিবিউন” পত্রিকায় রোড মি সিল্বাট 
লিখিস্বাছেন £ 

“মার্কসৃবাদের পুরাতন পথে সোডিয়েট রুশ ফিরিয়া 
চলিয়াছে। আত্মসচেতন ক্কষক শ্রেনীর অবলুপ্তি ছটাইবার 
উদ্ব্যোগ সেখানে আরম্ভ হইয়াছে । শ্রমির লাভ-ক্ষতির সহিত 
কুশ ক্কষকের আর কোনও সম্পর্ক নাই, তবিস্ততে পুনরায় 
কোনও সম্পর্ক হইবার আশাও তাহাদের নাই। কৃষকেরা 
এখন ক্ষেতের জনমঘুরের পর্য্যায়ে নামিয়া যাইবে এবং গ্রাম্য 
প্রঙ্জাতছের এক একজন সদস্য হইয়! দ্রাড়াইবে । 

“ইহার বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত রহিয়াছে তাহার প্রমাণও 
পাওয়া যাইতেছে--বিরুদ্ধবাধীদের প্রতি সরকারের সাবধান- 
বাণী উচ্চারণের মধ্যে | 

প্যারী হইতে উইলিয়ান ষটোম্‌ম্যাম লিখিতেছেন:ঃ 

“গোভিয়্বেট রুশ জাবার এক বিরাট পরীক্ষামূলক কান্দে 
হাত দিতেছেন। এই পরীক্ষার কাজে নির্দয়তাবে ট্রংসর্গ 
করা হইবে দরিদ্র কুশ ক্কষফকেই। 

“্ঠ্যালিন এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, যৌথ থামারের 
সমুদয় রুশ কুষককেই যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের গ্রামাঞ্চল 
ছাড়িয়া নবগঠিত “ক্কষি নগরগুলি”তে পিয়া দলে দলে হাত্রির 
হইতে হুইবে । | 

“বিশেষজ্ঞগণ ঠ্যালিলের এই আচরণের নিহিত উদ্দেন্ত 
ব্যাখ্যা কয়িয়া বলিয়াছেন, জনগণ যে শেষ পর্ধ্যন্ত এক দিন 
বর্তমান সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, 
এই আশঙক্ষ| ষ্্যালিনের মনে বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে। 
ঠ্যালিদের মনে আছে যে, সোতিয়েট বিস্রোহের সময়ে 





বিবিধ প্রসঙ্গ__ভারতরাষ্ট্রে সংস্কৃত ভাষার স্থান 
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রাজধানীর শ্রমিক-মজহর দল খাদ্যাভাবে ক্ষিপ্ত হুইয়া! প্রায় 
প্রত্ি-বিপ্রব ঘটাইতে বসিয়াছিল। 

“প্রায় হুই কোটি কৃষক পরিবারকে এই ব্যবস্থার ফলে 
তাহাদের “থামায়' ও পল্লী ভবন ছাড়িয়া দৃত্তন “কৃষি নগরে’ 
যাইতে হইবে । বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মান আক্রমণের পরে রুশ 
ক্কষকের ষনে ভবিষ্যতের আশা-ভরগ! যেটুকু ফিরিয়া আসিয়া 
ছিল ধ্যালিনের বর্তমান ব্যবস্থার ফলে তাহার চিহ্ছমাত্রও 
তাহাদের মলে অবশিঞ্ থাকিবে না ।” 

যৌখ “খামার, প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েট রাশিয়ার পূর্বেকার 
ছুই বানের চেষ্টার এবং শেষে, ১৯৪০ সালের অভিযানের উল্লেখ 
করিয়া ঠোন্ঘ্যান মন্তব্য করিয়াছেন যে, রুষ কৃষকের নিতম্ব 
ক্ষেতখামার বলিতে এখন আর কিছুই নাই । তিনি ইহাঁও 
উল্লেখ করেন যে ধিতীয় বারের অভিযানের (১৯৩৩) ফলে 
প্রায় ৪০ হইতে ৬০ লক্ষ রুশ কৃষক ছুর্তিক্ষে মারা যায়। 

“কিন্ত রুষ ক্কষকেরা যদিই কোনও কারণে তাহাদের 
যৌথ ‘খামার’ ছাড়িয়া যাইতে মা চায় কিংবা তাহাদের 
প্রয়োজ্রদীর কাজ যদি আশপাশে না জোটে তবে কি হইবে ? 

“্যালিমের আদেশে তখন ইহাদের বেগার শ্রমিকক্পপে 
হয়ত খাটানো হইবে । কারণ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকজনার 
অত যথেষ্ঠ শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে রহিয়াছে । একটা 
জিনিষ ইহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেটি হুইল রুশ 
ককষকদের আশা-আকাক্ষার প্রতি ধ্যালিন সম্পূর্ণ নির্বিকার |” 


ভারতরাষ্ট্রে সংস্কৃত ভাষার স্থান 

অনেক পণ্ডিত ও বর্তদান শিক্ষাপ্রাণ্ চিন্তানায়ক ভারতের 
রাইভাষা হইবার যোগ্যতা একমাস সংস্কৃত তাযারই আছে 
বলিক্ক! মনে করেন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে এই প্রস্তাব 
কেহ কেহ সংবিধান পরিষদে পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। ফেন তাহা 
গ্রহণ করা হয় মাই, তাহা দানা ন! থাকিলেও, কল্পনা করা 
কঠিন নয়। হিন্দী ভাষাকে রাধ্রভাষা রা হইয়াছে, এবং 
এখনও হিন্দি ও “হিন্দুহাশী” এই ছুই ভাষার ও লিপিয় তর্ক 
শুনা যায় । 

তবুও সংস্কৃত ভাষার সপক্ষে যে সব তথ্য ও যুক্তি দেওয়া 
সম্ভব তাহা জানিয়া রাখা ভাল | বর্ধঘানের “এ” ( মাসিক ) 
এই সহন্ধে গত মাঘ সংখ্যার তাহার টল্লেখ করিয়াছেন। “শ্রী” 
প্রাচীন মতাবলস্বী ; সেই জন তাহা তুলিয়া দিলাম £ 

“পিত ভারতের রাধকর্তৃপক্ষ বর্তমান বৎসরের লোকগণনায় 

সংস্কৃত ভাষাকে নৃতভাষা! (0690 1800929) বলিয়া পণ্য 
করিবার আদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । যে ভাষার অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা নিত্যকার ব্যবহারিক 
জীবনে অপ্রচলিত তাহা! অবশ্ঠই স্বততাষা । এখন বিবেচ্য, 
লংস্কত কি এই পরধ্যান্মের মধ্যে পত়িতেছে ? ভারতবযাঁর 
অধ্যাত্মবিস্তা, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ-ইতিহাস, আয়ূর্কেদ,'' 
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স্থৃতিশাম্র যাবতীয় গ্রন্থ উক্ত দেবভাষায় লিখিত | যে ধর্ম্মাহুষ্ঠান, 
পৃক্কা-পার্বণ প্রভৃতি এবং উ্টপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার, 
শ্রান্ব-তর্পণ ভারতীয় রাধ্ের অধিকাংশ প্রঙ্গা কর্তৃক অঙ্গীকৃত 
ও অন্থঠিত হুইয়া আসিতেছে, তাহা সংদ্কত শব্ব-সন্ভৃত। যে 
প্রণব ও পারজ্জী মন্ত্র তারভীয় ঘনগণের নিত্য জাপ্য, তাহা 
বেদসন্ভূত ; তত্ধ্যতীত জআর্ধ্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে বছসংখ্যক 
চতুষ্পাঠী রহিয়াছে, দেশের প্রধান প্রধান মঠ ও তাখক্ষেঅ- 
গুলিতে সংদ্কতেরই প্রাধান্ত এবং বহ ব্রাচ্ধণ পণ্ডিত এই 
দেবভাষায় অনর্গল কথা| কহিতে ও বক্তৃতা দান করিতে সক্ষম ৷ 
এমতাবস্ার সংস্কত ভাষাকে ন্বততাষা বলিয়া গণ্য করা যে 
কেবল অর্ধাচীনভা এমনই নহে, উহা আত্মন্্রোহী বুদ্ধির 
পরিচায়ক । বর্তমানে দেশ সর্বতোভাবে শ্বকীয়তার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহারই অঙ্কতর নিদর্শন । 
রাইকর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধি উত্ত্রেকের চেষ্টা ফরিয়া কোনও ফলোদয় 
হুইবে না ইহা! দুনিশ্চিত। আমাদের মনোভাব কতট1 আত্ম- 
বিদ্বিঃ হইয়! উ্রঠিরাছে, তাহা দেখাইবার জতই বক্ষ্যমাণ 
আলোচনার অবতারণা । তবুও বলিতেছি-__শ্রদ্ধতস্ব-_দিজ- 
স্বতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও |” 


দিনেমার বালক-বালিকা'র সৎ দৃষ্টান্ত 


*ফোপেনহেগেন রিভিউ” নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র ছাপা 
প্রচারপত্র আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া খাকি। সেই পত্রিকার 
ফান্তন-চৈআ সংখ্যায় নিয়ে বণিত সংফর্ম্মটির বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা নিফাম বিশ্ব-সেবা বা লোক-সেবা বলিয়া 
সম্মানের যোগ্য । 

“ব্রিক ষ্টাম্প" নামে এক প্রকার ডাক টিকিট দিনেমার 
দেশের বালক-বালিক ক্ষয় করিয়া গ্রীস দেশে একটি বিস্তা- 
লয়ের গৃহ-নিশ্পাণের ব্যয় নির্ববাহ করিয়াছে । “ব্রিক” শব্দের 
অর্থ “ইট” ) সেইজন্য এই নামকরণ জাবোদ্ধীপক । প্রায় 
১,২৫,০০০ জন বালক-বালিক! এই বৈশাখ মাসের মধ্যে এই 
ভাক টিকিট ক্রয়ের অর্থে ুল-গৃহের ব্যয় সংগ্রহ করিবে বলিয়া 
ভরসা করে। এই ১,২৫,০০০ ক্ষোমার (দিনেমার নুস্রা ) 
প্রায় ৮৪,০০০ টাকার সমান । দশ সপ্তাহে তার সংগ্রহের 
শেষ হইবে । অন্যান্য উপার়েও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ৪২৫ জন 
ছাআছাত্রীর উপযোগী একটি বিদ্যালয়-পৃহ নির্দ্মিত হইবে। 
একজন দ্বিনেমার স্থপতি, মিঃ নূড় ম্যাভসেন গত হয় মাস 
হইতে প্রীসে আছেন । তাহার পরিকষ্ননাহুষারী এই গৃহের 
নির্মাণ আরম্ত হইবে । 


গ্রবালী 


১৫৫৮ 





আীস দেশের সরকার এই সংকর্দ্মের প্রতিদানে দিনেমার 
বিদ্যালয়সমূহে প্রীসদেশীর কলা-শিল্পের ২০০ ছাপ পাঠাইতে- 
হেন। 

এই পত্রিকার দেখা যার যে এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি 
রা দিমেমার বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাহাদের নানাবিধ পরি- 
কল্পনার রূপদান করিতেছেন । সিংহঙ্দা ও ইন্দোনেশিয়া 
লইয়াছে পশুবিদ্যাবিশারদকে ; পাকিস্থান নিযুক্ত করিয়াছে 
এক জনকে তার ক্কষির টন্নতিকল্লে। এই জআমদামীর 
একটা গুণ আছে যে, দিনেমার দেশ কখনও বিশেষজ্ঞের 
মাধ্যমে কোন রাজন্দপীতিক সুবিধা আদায় করিতে চেষ্ঠা 
করিবে ন!। ' 


নিখিল-ভারত বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন 


গন্ধ ১৯ ও ২০শে কান্তুন সেবাগ্রামে এই সম্মেলন অন্থর্টিত 
হয়। এই লন্মেলনে ভারভরাষট্রের প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিনিধি 
উপস্থিত ছিলেন। 

সেবাপ্রামের বাহির হইতে আগত ৬৩৪ জনের মধ্যে ৩৮৪ 
জন সরকারী ও বেসরকারী পরিচালকবর্গের নিষুক্ত প্রতিনিধি, 
ব্যক্তিগত দর্শক ৪৬ জন এবং “মই তালিম-এর শিক্ষক-শিক্ষণ 
বিস্তালয় হইতে আগত ২০৪ জন ছাত্র দর্শক। রাজ্য হিসাবে 


ধরিলে উহা! এইক্প দাড়ায় £ 
আসাম-_৫ হাক্সদারাঁবাদ-_-১৩ নেপাল-_-২ 
বাংলা-_-৪০ জন্ম-কাশ্মীর_ ১ ওড়িস্কা-_১৪ 
বিহার--১৪৪  মধ্যতারভ --৭ পঞ্জাব_ ৩৯ 
বোদ্বাই--১৪৮ অধ্যপ্রদেশ-_-1২৯ কাজ স্থান--১ 
সৌন্াই্-_-৬ মাল্রা্গ_-৭০ অিবাস্থুর কোচিন_-৭ 
কচ্ছে-_-১ মহীশুর-__-১৩ দিদি ৩৩ 
উত্তর প্রদ্গেশ--১৭ 


২১শে কান্ভন তারিখে প্রতিনিধিদের এক সভায় অখিল 
ভারত *“নই-তালিমশ শিক্ষকসত্ব গঠিত হর এবং জীআর্য্যনায়কম্‌ 
সক্তাপতি, গীদ্বারিকাপ্রসাদ সিংহ সহ-সভাপতি ও এ্রীযোগেশ্বরা- 
নন্দ শৰ্ম্মা সম্পাদক নির্বাচিত হল । একটি কর্ম্মপরিষদ নিয়োগ 
করার সিন্ধান্তও গৃহীত হয়। ঠিক হয়, প্রথমবার সভাপতিই 
বিভিন্ন রাজ্য হইতে উহার স্বত্ত মনোনীত করিবেন । সঙ্ঘের 
গঠনমূলক নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি করার জন্য একটি সাব- 
কমিটিও নিয়োগ করা হয়। 


* ওয়ার্ঘার গঠনসুলক কন্মা প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিবিবৃদ্দ এই 
সংখ্যার অস্ততূত্ভি। . 





৫ 


ভাবীকালের ভারতীয় চিত্রের রূপ 
অধ্যাপক স্্ীঅদ্ধেজ্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


আজকের অপরাহে আমর সমবেত হয়েছি একজন চত্র- 
শিল্পীর সাদর নিমন্ত্রণে । এই চিত্রের ভুরিভোজ্নে এসেছেন 
অনেক গণ্যমান্য নাগরিক ও রূপরসিক। তাদের মধ্যে 
পক্ষপাতিত্ব করে বক্তাকে দেওয়া হয়েছে সম্মানিত অতিথির 
আসন। আজকালকার এই সম্মানিত “অতিথি-চয়নে”র 
নৃতন প্রথা আমার ভাল লাগে না। অন্য সভার কথা 
বলতে পারি না। শিল্পের জগৎ সাম্যতন্ত্রে ্থগ্রতিষ্ঠিত-_ 
এখানে অধিকারীভেদের সুযোগ নেই ; জাতি, গুণ, ধনী- 
নির্ধন-নিধিশেষে সকলেরই রসের পংক্তিভোজ্জনে আসন 
গ্রহণ করবার সমান অধিকার, সমান দাবি আছে। এইরূপ 
নিমস্ত্রণ-সভায় সকলেই সম্মানিত অতিথি। ব্যক্তিবিশেষের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে একজনকে সম্মানের আসনে বসাবার 
কোনও অর্থ হয় না। অনেকে বলবেন, এই অতিথি-চয়নের 
পশ্চাতে একটা গৃঢ় উদ্দেশ্ত থাকে,-সম্মানিত অতিথির 
নিকট একটি ছোটখাটো বক্তৃতা আদায় কর! । এই 
উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। কারণ 
অতিথিকে গৃহস্বামী ভোজ্য, পেয় ইত্যাদি উপভোগ্য বস্তু 
দান করে আপ্যায়িত করবেন, অতিথির নিকট কিছু আদায় এ 
করা সমাক্জধর্মের ভিত্তিগত নীতিবিরুদ্ধ নিন্দনীয় প্রথ | 
আমার দ্বিতীয় ত [পত্তি হ'ল এই যে, ছবির শব্দহীন রাজ্যে 


কথা বলা অত্যন্ত অশোভন । 
কথার কথা স্তব্ধ না হলে ছবির কথা শুনতে পাওয়া ষায় 


না। কপবিদ্যার দরবারে কারো কথ! বলবার অধিকার 
নেই, মুখটি বন্ধ করে চোধ ছুটি আকর্ণ বিস্তৃত করে ছবি 
দেখতে হবে, “নিবক্ষরেঃর ভাষায় লেখা ছবির কথা শুনতে 
হবে। ছবিকে তার কথা বলবার স্যোগ না দিয়েই 
ছবিকে প্রশ্নবাণ। জঞ্রিত করা-ছবির সহিত মিতালি 
পাভাবার প্রকৃষ্ট পথ নয়। আভাউল্লার ‘অ!’ বলবার 


/ আগেই যদি আপনার! বিনামা বর্ষণ করেন তা হলে রূপকার 


যে রস পরিবেশন করতে চাঁন__তা থেকে আপনার! বঞ্চিত 
হবেন। রসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই ব্যর্থ হবে এবং রসের 
পরিবেশক গৃহন্বামীর অপমান করা .হবে। আমাদের 
সমাজে প্রাচীনকালে সাধারণ ভোজনব্যাপাবে কথা বলা 
নিষিদ্ধ ছিল--তার নিশ্চয়ই একট। বৈজ্ঞানিক কারণ 
আছে। চিত্তের নিমন্ত্রণ সভায় এই কথা না-বলার নিয়ম 
বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য । 

কারণ ব্ুপশিল্পী কথার অতীতকে, অনির্ববচনীয়কে 


তি 


“তো বাচো নিবর্তস্তে' সেই নিগৃঢ় সত্যকে, সেই 
“অপোরপীয়ান্‌ মহতে| . মহীয়ান্‌*কে রূপের ভাষায়, 
নৈঃশব্যের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন । আমরা যদি 
গোড়া থেকেই কথা বলতে সুরু করি--ত! হলে চিত্রকে 
তার বক্তব্য প্রকাশ করবার স্থযোগ দেওয়া হবে না। 
এই সম্বন্ধে আমার মৃত অর্বাচীনের কথা আধ্বাক্য 
বলে আপনাদের মেনে নিতে বলি না। কিন্তু আমার 
বড় নজির আছে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-মনীষীর উক্কিতে । 
রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 
*অযি চিত্ৰলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিমা 
যদ্বি খর্ব করে থাকি দিতে নিয়ে বাক্যে যের! সীমা, 
বাকোর অতীত তুমি! আপন প্রকাশ আপনাতে 
নিয়ে সাথে নিজে দ্বাও দেখাঁ, বচনের সল্লিনাথে 
জঙ্ষেপকর না কড়ু।” 
স্থতরাং চিন্রশাল! কথা কাটাকাটির ব্যায়ামশাল! নম) 
এখানে নিব্বিচারে একতরফা ছবির কথা মুখ বুজে শুনে 


যেতে হবে। কথার দৌরাত্ম্য এখানে চলবে না । জিহ্বার 


. যৃথেচ্ছাচারের জন্ত অনেক ক্ষেত্রই পড়ে আছে--ধারা কথা 


কাটাকাটি করে আনন্দ পান তাদের জন্য আছে ক্লাব, 
সভা ও সংবাদপত্রের স্তস্ত । 

এইজন্য এই সম্মানিত অতিথির আসন আমাকে 
বড় বিপদে ফেলেছে । আমার বিবেকবুদ্ধি বলছে, ছবির 
সামনে দাড়িয়ে কথা বলা মহাপাপ, ছবি এবং ছবির 
অষ্টাকে অপমান করা । এই মহাপাতকের জন্য “চিত্রলেথ! 
দেবী’ নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দ্বেবেন এবং এই শাপ- 
মোচনের জন্য হয়ত আমাকে দীর্ঘকাল মৌনব্রত অবলম্বন 
করতে হবে। পাপ যখন করেইছি তখন আরও বেশী 
দুটো কথা বলে নি। 

কথাটা হচ্ছে ভারতের ভারতীয় চিত্রকর কোন্‌ ভাষায় 
চিত্র রচনা করবেন--দেশের ভাষায় না বিদেশের ভাষায়? 
এই প্রশ্ন করেছিলেন প্রায় সত্তর বৎসর আগে একজন 
ফরাসী ব্ূপরসিক--মবিস্‌ মেন্দর ৪ 

“[? Art dans YInde sera indienne, ou il ne 
sera pas ?” 


অর্থাৎ ভারতের শিল্প ভারতীয় রূপ ও রীতি গ্রহণ করবে, 
না অন্য কোনও রীতি অমুসরণ করবে ? 

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ 
দেশীয় ভাষায়, দেশীয় পদ্ধতি ও রীতিতে চিত্র লিখে। 


১৮ 


তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের একটি নিজস্ব চিত্রের 
ভাষা আছে এবং সেই ভাষা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষা 
অপেক্ষা হীন নয়, অধিকস্ত অনেক বিদেশী ভাষার চেয়ে 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান। লে ভাষার মধ্যাদা রক্ষা 
করে তাকে আরও শক্তিমান এবং প্রকাশরীতিতে আরও 
বড় করে তোলা, আরও সমৃদ্ধ করে তোলা, প্রত্যেক 
ভারতীয় চিত্রশিল্পীর অবশ্যপালনীয় ধর্ম । জননী, জন্মভূমি 
ও অম্মভূমির ভাধাকে বৰ্জ্জন করে কোনও মাঙ্ষই 
মমুয্যত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। 

ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষাকে ব্জ্ন করা দেশগ্রীতির 
বিরুদ্ধে মহাপাপ, দেশের বিরুদ্ধে মহাপাপ । এই মহাপাপ 
থেকে আমাদের ভারতীয় রূপকারদের রক্ষা করুন ভারতের 
প্রাচীন শিল্পদেবতা। 

রবীন্দ্রনাথ কখনও বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেন 
নি, বিদেশের নানা সাহিত্য থেকে বহুমূল্য উপকরণ 
আহরণ করে তার নিজন্ব কাব্যলক্্রীকে অলঙ্কৃত করেছেন, 
সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু বাংলা ভাষা বৰ্জ্জন করে বিদেশী 
ভাষার আশ্রয় নেন্‌ নি, কিংবা বিদেশী ভাষার অনুকরণ 
করেন নি। তার জ্রন্মভূমির ভাষাকে, মাতৃভাষাকে পরি- 
মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে অলৌকিক রূপে ও শৌভায় 


উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন। মাতৃভাষাকে বজ্জন করে' 


কোনও রূপ জাতীয় সাধনার প্রকাশ-চেষ্টা বাতুলতার 
নামাস্তর। 

বিদেশের কবিরা আপন আপন মাতৃভাষা ব্যতীত 
অন্য ভাষায় কাব্য রচনা করেন না। আমাদের দেশে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রধানতঃ দুই জন কবির 
বূচনায়-্তাদের এক জন তরু দত্ত এবং অন্ত জন 
সরোজিনী নাইডু। সরোজিনী নাইডুকে মামি জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, ‘কংগ্রেসে যোগ দেবার পর আর আপনি 
কবিতা লেখেন না কেন? 

উত্তরে তিনি তিরস্কার করে আমাকে বলেছিলেন, 
গাঙ্গুলী! তোমার মুখে এ প্রশ্ন মাজে না, কারণ আমি 
এখন কবিতা! কেন লিখি না তার কারণ তুমি সকলের চেয়ে 
বেশী জান! 

তার বক্তব্য ছিল এই যে, জাতীয়তার পতাকা! বহন 
করে কেজো ব্যাপারে দায়ে ঠেকে ইংরেজী বলা যদিও 
সাজে, কবির মনের কথার প্রকাশ মাতৃভাষা ব্যতীত 
অন্য ভাষায় হওয়া অত্যন্ত অশোভন এবং মানসিক বিকার- 
গ্রস্ত বিজ্বাতীয় বাতুলতা!। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মাতৃভাষার প্রতি একাস্ত অনুরাগ 
খর নৈষ্ঠিক ভক্তি এখনকার কালের অতি-আধুনিক সাহিতা- 


প্রবালা 


১৩৫৮ 


সেবীর! স্বীকার করে নিয়েছেন--যদিও তারা নৃতনত্বের 
দাবি নিয়ে শ্বকীয় পন্থা ও রীতিতে সাহিত্যের নব নব 
বূপস্থহথির পথে সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। আপনারা জানেন 
যে, “রবীজ্রোত্তর যুগে” কতিপয় অতি-আধুনিক সাহিত্যিক 
রবীন্দ্রনাথের পথ ও প্রকাশভঙ্গী এবং রীতি বৰ্জ্জন করে 
নৃতন নৃতন পথে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। তারা) 
ইউরোপের নবধুগের সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতি ও প্রকাশ- 
ভঙ্গী অনুকরণ করে সাহিত্য-স্থষ্টিতে মৌলিকত্বের আমদানী 
করবার নান! পরীক্ষা ও চেষ্টা করছেন, কিন্তু তথাপি এই 
মৌলিকত্বের প্রয়াস বাংলা ভাষা ত্যাগ করে কোনও 
সার্বজনীন এস্পেরেপ্টোবু আশ্রয় নেয় নি। 
চিত্ররচনার পথে এর ব্যতিক্রম কেন হবে ভা বোঝা 
যায় না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 
কয়েক জন প্রতিভাবান চিত্রকর ভারতের প্রাচীন ও শক্তি- 
শালী চিত্রের ভাষা বঙ্নপূর্ববক মাতৃভূমি ও জাঁতীয়তাকে 
অপমান করে ইউরোপের অতি-আধুনিক চিত্রের ভাষার 
অন্ধ অনুকরণ করছেন মৌলিকত্ব ও উৎক্ট স্বাধীনতার 
ভ্রান্ত দাবি নিয়ে। সাহিত্যের ভাষার ন্যায় আমাদের $ 
দেশের চিত্রের ভাষাও যুগে যুগে নৃতন রীতি ও পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করেছে । কেবলমাত্র অন্অস্তার পদ্ধতি বা মুঘল 
শৈলীর অদ্ধ অনুসরণ করে বা প্রাচীনত্বের একই নির্দিষ্ট 
পথে ভারতের নানামুখী চিত্রশিল্প একই পদ্ধতির রূপ স্থষ্ট 
*করে নাই। 
ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাস ধারা অন্তষণে ও 
আলোচনা করেছেন তারা জানেন যে, সাত শতকের 
পর ভারতের চিন্রশিল্প নৃতন নৃতন রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার 
করে নৃতন নৃতন চিত্রশিল্পের শৈলীর জন্ম দিয়েছে -অজস্তার 
বা মুঘল শৈলীর অন্ধ অনুসরণ করে নি। কিন্তু এই নব - 
নব রীতির প্রবর্তনের পথে মূল ভারতীয় চিত্রশিল্পের 
ভিত্তিগত ভাষাকে বজ্জন করা হয় নি। 
বর্তমান যুগে ভারতের নিজন্ব জাতীয় চিত্রের মাতৃ- 
ভাষাকে বৰ্ধন করবার কি যুক্তি আছে তা সাধারণ 
মানুষের বোধগম্য নয়। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় 
চিত্রের মাতৃভাষার ভিত্তিগত প্রকৃতি হল--আলো-ছাঁয়া 
বিবজ্দিত, বেখা-প্রধান, প্রকাশরীভিব ভাষা । চীন, জাপান 
ও ইরাঁণের চিত্রশিল্পেও এই ভিত্তিগত রীতির মিল পাওয়া 
ষাক্ছ। 
পক্ষান্তরে বাস্তবিকতার উৎকট আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 
ইউরোপের সাধারণ চিত্রপদ্ধতি চিত্রশিল্পে রেখার প্রাধান্ত 
স্বীকার করে না, আলো ও ছায়া এবং বর্ণের গভীর প্রলেপ 
দ্যরা কূপের বিশিষ্ট আকৃতিকে আচ্ছন্ন করা হয় ইউ- 





বৈশাখ শুদ্ধ বৈশ।খ। ১৩৫৮ ১৯ 
রোপের পদ্ধতিতে । এই পদ্ধতি ভারতীয় চিত্রশিল্পের আমাদের নব স্বাধীনতার পরিবেশে জাতীয় এক্য- 
জাতিগত পদ্ধতির বিরোধী । সাধনার উদ্দেস্তে বিদেশের দাসত্বের চিন্ক ইংরেজী ভাষাকে 


__ ভারতীয় চিন্রশিল্পের নানা শাখার মধ্যে মুঘল স্কুল 
বা শৈলী সর্ধবাপেক্ষ! বাম্তবংশ্মী প্রকৃতিবাদী পদ্ধতি। 

, কিন্তু মুঘল-শৈলীর ‘বাস্তব’ পন্থায় ভারতীয় চিত্রের বিশেষ 

» লক্ষণ রেখার প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ন করা হয় নি। অর্থাৎ 
মুঘল শিল্পীরাও ( ধারা ছিলেন বেশীর ভাগ ইরাণ থেকে 
আগত বিজাতীয়, বিধৰ্্মী শিল্পী) ভারতীয় চিত্রশিল্পের 
‘ভাত’ মারতে পারেন নি। পরস্ত ভারতীয় চিন্ত- 
শিল্পের ভিত্বিগত লক্ষণ রেখার প্রীধান্তকে স্বীকার করে 
নিয়ে ভারতের চিত্রশিল্পের মূল বৃক্ষের একটা নতুন শাখা 
রচনা করে গিয়েছেন, প্রাচীন বটবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত 
করে তার স্থানে ইরাণী শিল্পতরু রোপণ করেন নি। 
অর্থাৎ ভারতের চিত্রশিল্পের মাতৃভাষাকে বর্জন করে 
একটা নৃতন বিজ্ঞাতীয় ভাষা স্থষ্টি করেন নি। 


এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুঘল যুগের নৃতন উর্দূ 


ভাষা নিছক ফার্সী ভাষার অন্ধ অনুসরণ নয়। পরস্তধ এই 
% নৃতন ভাষা ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ভিত্তিগত সমন্বয় করে 
ভারতীয় ভাষাকে এক অভিনব রূপ ও প্রকাঁশ-শক্তি দান 
করেছে। 
বিদেশের চিত্রশিল্প থেকে নব নব বীতি ও প্রকাশভঙ্গীর 
শক্তি আহরণ করবার স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পীর 
অবশ্যই আছে, কিন্তু এই তথাকথিত নৃতন আমদানী 
ভারতের মূল চিত্রের ভাষাকে বিপধ্যস্ত করলে কিনা ভার 
নিগুঢ় বিচার করে নৃতন আম্দানীর মুল্য নির্ধারণ করতে 


বৰ্জ্জন করে একট! সার্বজনীন ভারতীয় ভাষা প্রবর্তনের 
চেষ্টা চলছে। ইংরেজী ভাষার দাসত্ব স্বাধীন ভারত আজ 
আর স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। জাতীয় চিত্রশিল্পের 
ক্ষেত্রে বিদেশের দাসত্ব স্বীকার করা সমীচীন কিনা সেটাও 


ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে । 
কথায় কথায় অনেক কথা বেড়ে গেল। “সে কহে 
বিস্তর মিছা, বে কহে বিস্তর ।, আজ আমরা প্রীফণীজ্রনাথ 


দাশ মহাশয়ের চিত্রমালার প্রদর্শনী দেখতে এসেছি । তার 
চিত্র ভাল কি মন্দ তার বিচারের পূর্বে এই প্রশ্নই সকলের 
আগে করবার আমাদের অধিকার আছে-- ভারতের 
চিত্রশিক্পের ভাষাকে তিনি অস্বীকার করেছেন কিংবা 
সসন্মানে স্বীকার করে নিয়ে ভারতের রূপের ভাষাকে 
নৃতন সম্পদে, অভিনব কল্পনায় স্থসজ্দিত ও এশ্বর্যশালী করে 
তুলেছেন? 

এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর তার বুপন্থষ্টির সাফল্য 
নির্ভর করবে। আশা করি, তিনি এই অগ্নিপরীক্ষা মাথা 
পেতে নেবেন এবং এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে, 
নৃতন ভারতীয় চিন্রকে পুরাতনের প্রসিদ্ধি এবং গৌরব 
দিয়ে ভারতীয় চিজঅশৈলীর গৌরব বৃদ্ধি করবেন; ভাবী- 
কালের ভারতীয় চিত্র কোন্‌ দিকে যাবে তার পথনির্দেশ 
করবেন 1* 


্া * প্রীফীজনাথ দাশের প্রদর্শনীর উদ্বোধনে প্রদত্ত অভিভাষণ। 
শুভ বৈশাখ । ১৩৫৮ 
জীকুমুদরপ্রন মল্লিক 
₹ জ্যোভির্দয় যে এসেছে মোদের এসেছে রাজাধিরাজ, পরাধীনতার গ্লানি 
অভিষেক তার দশ সহশ্র হেম চম্পকে আভা । আজ মুছে গেল জানি 
কমল বিল, হে দেব রজত-গ্রিরি-সন্্িভ, লও লও গ্রণিপাঁত। 
লাগে হিল্লোল নামান তব আগমনে বিশাল ভারত উন্দ্ন্বল হোক 
ধ্বনিত হউক সর্ব(পরাধ-ভগ্জন-করা শ্লোক । 
প্রমানন্দে নাচি 
পোঁহালো ক্লৈব্য-কলুষ-লিধ্য কলঙ্কময় রাত, নূতন করিয়া বীচি 


এলো সহম্র বৎসর পর স্বল্র সুপ্রভাত । 


পাথিব রঙ: হলো মধুময়--অমৃতময় লোক । - 


রাণী রাসমণি ও নবদ্বীপের পণ্ডিত 
জ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


ঠিক এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গলাদেশে অতি বিন্বয়কর 
এক সামাজিক ঘটনা হইয়াছিল, বাঙ্গলার সমাজবিবর্তনের 
ইতিহাপে যাহার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। অথচ ঘটনাটি 
এখন বিশ্বৃতির অন্ধকারে সম্পূর্ণকূশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 
১২৫৭ সনের মাঘ মাসে ( অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রষ্টাব্দের জান্ু- 
স্লারীতে ) চন্ত্রগ্রহণ হইয়াছিল--তদুপলক্ষ্যে দৃক্ষিণেশ্বর 
ভীর্থের প্রতিষ্ঠাত্রী সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণি চৌধুরাণী (১২০০ 
_৬৭ সন) বহু দানধৰ্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীরাম 
শিরোমণি প্রমুখ নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে 
তাহার নিকট একখণ্ড বনাত ও নগদ ৫০ পঞ্চাশ টাকা 
পাইয়াছিলেন। এই দানগ্রহ্ণব্যাপার দেশে কিরূপ বিপুল 
আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল তদানীন্তন “সংবাদভাস্কর” পঞ্জে 
তাহা রদাল করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সনের 
ভাস্কর আমরা দেখি নাই। সৌভাগ্যবশত: "সমাচার 
দর্পণে”র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় 
“অন্ত পত্র হইতে গৃহীত” বলিয়া “নবদ্বীপের পত্তিত* 
শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃ. ১৫৮-৯)। 
তৎ্কাজে সযাচারদর্পণ ইংরেজী ও, বাংল! উভয় ভাষায় 
প্রকাশিত হইত এবং উক্ত সংবাদের একটি কৌতুকজনক 
ইংরেজী অমুবাদও মুদ্রিত হইয়াছিল । মূল সংবাদটি অবিকল 
উদ্ধৃত হইল : . 


নবন্বীগের পণ্ডিত 

সমাজ নবন্বীপের মান্তবর অধ্যাপক মহাশয়ের] বুঝি ধর্শ্ঘট* করির! 
আপনারদিগ্রের ব্যবসায় ধর্মকে ঘটের মধ্যেই দিলেন, গত মাধ মাসে চন্ত্র- 
গ্রহণ সময়ে তাহারা আনবাজারনিবাসিনী গ্রীমতী রাসমশী চৌধুরালীর 
দান গ্রহণ করেন তৎকাঁলেই নবন্ধীপ হইতে ডাকযোগে আমারদিগ্ের 
নিকট এক প্রেরিত পত্র আইসে আমরা২* মাঘের ভাম্বরে তাহা প্রকাশ 
করিয়াছি, পত্র প্রেরক মহাশয় তাহাতে লেখেন “প্রধান পণ্ডিত প্রিধূত 
গ্ররাম শিরোমণি ও মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও গোলোকনাথ ভ্ভাররত্র ও লক্ষ্মী- 
কান্ত স্কায়ভুষণ ও ব্রজজনাঁথ বিস্যারত্ব ও কৃষ্চঞ্জর চূড়ীমণি প্রভৃতিকে ৫* 
পঞ্চাশ পঞ্চাশ তঙ্ক নগদ ও একখান ২ বনাত প্রদান করিয়াছেন তৎপরে 
কিছুকাল আঁর উচ্চবাচা ছিল না, অনন্তর নবন্বীপাঁধিরাজ প্রীসন্মহারাজ 
বাহাদুর স্বীয় দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনে ও দান গ্রহণে পতিত বলিয়া! অধ্যাপক 
মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ রহিত করেন তাহাতেই রাগ্ান্ধ হইয়া অধ্যাপকের! 
২ ভাক্স তারিখে ধর্ম ঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজবাটীতে আর 
যাইবেন না, প্রীযুত মহারাজ বাঁহাহুরকেই একঘরীয়৷ করিবেন, এবং শ্রীমতী 
রাসমণী চৌধুরাধীর+*** লইয়া! ব্যবসায় চালাইবেন, আঁমারদিপ্রের কোন 


* ইংরেজী অনুবাদে আছে--have held 8 synod. 
1 দুই অক্ষর এখানে ক্রটিত, শব্দটি বোধ হয় দান’ ( ইংরেজী অনুবাদ 
assistance ) | 





সমাচারদাত! হুই পত্রে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ লিখিয়া ছিলেন আমর! ভাক্ষরে 
তাঁহার কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছি ইহাতেই আকুওকুণড হইয়া উঠিয়াছে,* 
কলিকাঁত! প্রদেশীয় ধার্্িকবর হিন্দুদলপতি মহীশরগণ বিশেষতঃ প্ীধৃত 
রাজা যাধাকাস্ত বাহাদুর, প্ীযুত রাজা শিবকৃষণ বাহাঁছুর, শ্রীযুত বাবু শিব- 
নারারণ ঘোষ, জ্রীযুত বাবু দেবনারারণ দেব, ীযুত ধাবু জশচ্চতন্্র সুখো, 
শীযুত বাবু ছুর্গাচরণ দত্ত, প্রীবুত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীফুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ 
সিংহ, প্রীযুত বাবু জয়চন্্র মিত্র ইত্যাদি সকলে এক্যবাক্য হইয়াছেন 
নবধধীপের অধ্যাপকগ্নণকে নিমন্ত্রণ করিবেন না আর দৌলহুর্গোৎ্সবাদিতে 
বার্ষিক দিবেন না এবং এই সকল দলপতি সহাশয়গণের আত্বীয় লোক 
ধাঁহীরা বিদেশে আছেন তীহারদিগ্রের নিকটেও পত্র প্রেরণ হইতেছে, সে 
সকল স্থলেতেও পূৃর্ব্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ ও বার্ষিক বন্ধ 
হইবে, তবে যদি অধ্যাপকের! বথাশাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া 
নবন্বীপাধিপতির সোহরাঙ্কিত ছাড়পত্র দেখাইতে পারেন তখন নিগ্রহ 
পরিবর্তে অনুগ্রহ প্রকাশ দলগতি সহাশয়গ্নণের ইচ্ছার অধীন, অনুগ্রহ 
করিলেও করিতে পারেন, যাহা হউক, আপাতত হুর্গোৎমব নিকট হইল, 
অধ্যাপকেরা ইহাতে অনেকন্থুলে বাঁধিক পাইয়া থাকেন তাহা গেল । 
বাবু দেবনারারণ দেব ও বাবু আশুতোষ দেব পুজার পূর্বে একোদ্দিষ্ট 


আছ্ধে নিমন্ত্রণ করিবেন লা তাহাতেও অধ্যাপক মহাশক়দিগের বিভ্তর 'খ 


ক্ষতি হইবে, তবে ধৰ্ম্ম ঘট করিয়া কি ব্যবসায় ধর্ম্মকে ঘটের মধ্ দিলেন, 
কলিকাতা নগরে জধ্যাপকগণের বিবয়ে যখন এই গোলযোগ হইতেছিল 
এমন সময়ে ভাহারদিগের ছাত্রের আসিয়া কহিলেন এ বৎসর নবন্ধীগে 
শন্্রব্যবসার় হর নাই, ছাত্রের অধ্যাপকদিগকে পতিত বালয়া তাহার" 
দিগ্নের নিকট অধ্যয়ন করেন নাই, বরং অধ্যাপকের ছাত্রেরদের গৃহপ্রবিষ্ট 
হইলে ছাত্রগণ তাহারদিগের সাক্ষাতেই পাকের হাঁড়ী ও জলের কলসী 
ফেলিয়া দিয়াছেন, তবেই অনুমান করিতে হইল নবঘীপ আর সে নবদীপ 
নাই মরিচ উপদ্বীপের স্তা নবহ্ীপ হইয়াছে, ইহাতে কি নবস্ধীপে আর 
উচ্চ বিদায় হইবেক, অধ্যাপকের! প্রান্তে হবিষ্যে থাকিয়া! মৎন্তের উপর 
লোভ করেন চূণ! পুটা পথ্যস্তও বাছেন না, এরূপ হইলে কি সম্মান থাকে, 
এইক্ষণে ঠাহারদিগের উপায় কি; শ্রীমতী রাসমণী চৌধুরাণী দক্ষিণেস্বরে 
গঙ্গাতীরে দেবালর নিশ্মীপাদি বৃহৎ কাণ্ড করিতেছেন সেই স্থানে এক শত 
ঘর বিশিষ্ট বাহ্মণ্‌কে বাসস্থান দিবেন, নবহীপের অধ্যাপকের! ঘপি 
তাহাকে অনুরোধ করিরা দক্ষিণেখবর আসিয়া বসতি করেন তবে 
দৃক্ষিণে্বরকে নবধীপ কির তুলিতে পারেন, পণ্ডিতের! বদি বনে খাকেন, 
তবে বনভূমিও বিবিধ বিদ্যাভূষি হয়, কালিদাস এই সাহসে অনেকবার 
মহারাজ বিক্রদাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে নবদ্বীপে 
মধুরানাধ, জগদীশ, গদাধর ভট্টাচাধ্য, সধুসুদ্ছন, মহ্যারাম, হারাম, শঙ্কর 
পথ্যন্ত থাকিলেও এইরূপ করিতেন, সে নবন্বীপচন্পরও নাই, সে সকল 
পশ্ডিতেরাও লীলা সম্বরণ করিরাছেন, শ্রশানভূমতে খদ্যোতকতেজন্ছি ' 
মহাশরগণ অহঙ্কারের প্রজা হই(য়াছেন) “নাহঙ্কারাৎ পরো রিপু$।৮ 
ভাক্কর | ৪ সেপ্টেম্বর 

(লক্ষ্য করা আব্গক যে দুইটি অণুচ্ছেদের মধ্যে 
‘কম!’ ভিন্ন কোন বিরামচিহ্ন নাই, কেবল সর্বশেষে দাড়ি 


আছে )। 


* ইংরেজী অনুবাদ - they 1789 produced no end of 8 
row. 








২১ 


স্পা 


বেশাখ রাণী রাসমণি ও নবস্বীপের পণ্ডিত 3০154 
সমাচারটির এতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনার পূর্বে সনের “সংবাদপ্রভাকর* পত্রের ১৮ আষাঢ় সংখ্যায় তাঁহার 
নামনিন্দিষ্ট পণ্ডিতদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইল। মৃত্যুসংবাদ ঘোধিত হইয়াছিল £-- 


শেষাংশে নবনীপের সাত জন প্রাচীন মহাপতপ্ডিতের নাম 
কীপ্তিত হইয়াছে--*নবধীপমহিমা” নামক গ্রন্থে তাহাদের 
প্রবাদমূলক বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্ত প্রায় সকলেরই 
& জীবনী ও কীন্তিকাহিনী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অস্তাপি 
অনালোচিত রহিয়াছে । সম্প্রকাশিত পরিষৎ-পত্রিকায় 
(১৩৫৭ সনের শেষ স খ্যায় ) আমরা “মথুরানাথ ভর্ক- 
বাঙীশে”র প্রকৃত পরিচয়াদি দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
জগদীশ, গদাধর, হবিবাম ও সুবিখ্যাত শঙ্কর তর্কবাগীশের 
পরিচয় নব্ীপমহিমা গ্রস্থেই আপাততঃ দ্রষ্টব্য । ছুইটি 
নাম সম্পূর্ণ নৃত্তন--মধুক্দন ও মহিযারাম। উভয়েই নব- 
দ্বীপের অপর একজন বিখ্যাত গ্রস্থকার ভবানন্দ সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশের সন্তান ছিলেন (সাহিভ্য-পরিষং-পত্রিকা, ৫৫ ভাগ, 
পৃ. ৬৪-৬২ )। 

এক শত বৎসর পূর্বে নবধীপের প্রধান পণ্ডিতদের 
মধ্যে ছয় জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। (১) শ্রীরাম 
এ শিরোমণি (১২০০--৬৫ সন) বিখ্যাত গ্রন্থকার গদাধর 

ভট্টাচার্যের বৃন্ধপ্রপৌত্র । ১২২৬ সনে পিতা কৃষ্ণকাস্ত 
বিষ্যালঙ্কারের ন্বর্গারোহণের পর মাত্র তিন জন ছাত্র লইয়া 
তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অত্যন্পকীলমধ্যেই 
নবীপসমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
তৎকালে নবদ্বীপে নব্যন্ায়চচ্চার দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া! 
উঠিয়াছিল, এক সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিভা কেবল অহুমান- 
খণ্ডের আলোচনায়, নিবন্ধ ছিল। শঙ্কর তর্কবাগীশের 
সম্প্রদায়ে নব্যন্যায়ের সকল প্রচলিত গ্রস্থই অধীত হইত । 
শ্রীরাম প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন--অন্থমানথণ্ডের হেত্বা- 
ভাসপ্রকরণে তাহার বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রচারলাভ করে। 
১২৩২ সনে কাশীনাথ তর্কচুড়ামণির দ্বর্গারোহণের পর 
শ্রীরাম শিরোমণি নবন্বীপের “প্রধান নৈয়ায়িকেন্র পদে 
অধিষ্ঠিত হন* এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসরের পর ১২৬১ সনে 
পক্ষাঘাত রোগপ্রস্ত হইয়া এ পদ পরিত্যাগ করেন। ১২৬৫ 
/“ষনের ৪ আযাড় জামাই-ব্ী দিন তিনি স্বগত হন। এ 








* নবন্ধীপ-মহিমার মতে (১ম সং, পৃ ১৭৪ ২য় সং, পৃ, ৩২৩) 
কাধীনাথের পর “দণ্ডী” প্রধান নৈয়ারিকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ঠিক 
নহে, শঙ্কর-পুত্র শিবনাথের পরেই রাজ! গিরীশচক্্ বিদেশী দণ্ডীকে এ 
পদে বৃত করিয়াছিলেন ( সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, হয় সং, 
পৃ. ৪২), কিন্তু তাহার প্রাধান্ত পঞ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। এই দন্তী 
গোস্বামীর নাম ছিল “হ্য়ম্প্রকীশ" এবং তিনি ও তদীয় পদীধিকারী দণ্ডী 
প্রৌস্বাসী “ঈশ্বর বন্ধ” সুদীর্ঘকাঁল “দণ্ডীর টোলে* হুখ্যাতির সহিত 
সুশান্ত পড়াইয়াছেন। 


“আমরা সীমাশূন্য শোকসাঙ্গরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি। নবদ্বীপনিবানী স্ববিখ্যাত পৃজ্যবর ৬শ্রীরাম 
শিরোমণি মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময়করত যোগ্য- 
ধামে যাত্রা করিয়াছেন, এই মহাশয় যদিও বন শাস্তজ্ঞ 
ছিলেন, কিন্ত ইদানীং এতদ্দেশে তাহাকে সকলে তর্কশীস্তে 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিগণ্য করিতেন। অতএব 
তন্সহাত্মার লোকাস্তরগমন সংবাদ শ্রবণযাজেই তাঁবতে ক্ষুব্ধ 
হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?” 

(২) মাধব তর্কসিদ্ধান্ত সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশের পুত্র 
শিবনাথ বিভ্াবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন এবং শ্রীরাম 
শিরোমণির বয়োজ্যে্ঠ প্রবল প্রতিৎন্বী ছিলেন। ১২৬১ 
সনে শ্রীরাম রোগগ্রস্ত হইলে “প্রধান রীতি ষে সভারঢ় 
হইয়া সমস্ত শাসীয় পূর্ববপক্ষ সিদ্ধান্তদ্বারা সভ্যজনাস্তঃকরণকে 
সম্তোষিত করণ ভৎপক্ষে অক্ষম হইয়াছেন, এই সকল 
হেতুপন্যাসপূর্কাক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধাস্ত ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়কে (রাজ! শ্রীশচন্্র) তাহার পূর্বপুরুষ কল্পিত 
নিয্নমানুসারে সকল পণ্ডিতাভিপ্রায় গ্রহণক্রযে ১৯ আশ্বিন 
তারিখে প্রাধান্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন” ( সংবাদ ভাস্কর, 
১৭১০/১৮৫৪ ইং, পৃ* ৩১৭ )1 ১০ বৎসর প্রাধান্য পদে 
অধিষ্ঠান করিয়া ১২৭২'সন্রে বৈশাখী শুক্লাদশমীতে মাধব- 
চন্দ্র ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মাধবচন্দর 
একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। নব্যন্যায়ের কোন 
কোন প্রকরণে “মাধবী” পত্রিকা পাওয়া যায় এবং নানা 
শাস্তে তদ্রচিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে কারকচক্রের ও শক্তিবাদের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। 

(৩) গোলোকনাথ ন্যায়রত্ব (১২১৩--৬১ সন) পূর্বক্বোত্ত 
শ্রধাষ শিরোমণির প্রধান ছাত্র। শ্রীমাধৰ ভট্টাচার্য 
রচিত “চরিতচতুষ্টয়” গ্রন্থে (১২৮১ সনে প্রকাশিত, পৃ. 
৩৪-৬২ ) তাহার প্রামাণিক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল । 
নব্ান্যায়ের বহুপ্রকরণের উপবু তন্রচিত অতি সুক্ষ বিচার- 
পূর্ণ *টিপ্লনী* ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করে-নবন্বীপে 
নব্যন্যায়চচ্চার ইহাই সর্বশেষ পরিণতি । তাহার অকাল- 
মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে তাহার চতুম্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা হইয়াছিতয 
প্রায় ২*৯। নব্দীপের ৫০০ বৎসরের সারস্বত ইতিহাসে 
কেবল শঙ্কর তর্কবাগীশ ব্যতীত এই ছাত্রসম্পদের সীম! 
কেহ অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। 

(৪-৫) লক্ষ্মীকাস্ক ন্যায়ভূষণ ও তৎপুত্র ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব 
নবধধীপের প্রধান স্বার্ভপপ্ডিত ছিলেন 1£ন্যায়ভূষণ ১২৬১ 
সনে পরলোক গমন করেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা; 


২২ 


প্রবাদী 


১৩৫৮ 





১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৭৯), তৎকালে তাহার বয় 
॥* বৎসর হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। বিদ্যারত্ব ১২৯১ 
সনের ২১ চৈত্র ৮২ বৎসর এ মাস বয়সে ওলাউঠা রোগে 
পরলোক গমন করেন। 

(৬) কৃষ্ণচন্দ্র চড়ামণির নাম নবদ্বীপে সম্পূর্ণ অপরিচিত। 
এ সময়ে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কনিষ্ঠ পুত্র “কুষ্ণনাথ” 
চূড়ামণি লৰপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিঙ্গেন এবং সম্ভবতঃ তীহারই নাম 
অশ্দ্ধাকারে উল্লিখিত হইয়াছে । 

এক শত বৎসর পূর্বে নবহ্বীপের শীর্ষস্থানীয় এই সকল 
পণ্ডিতের সুধু নিমন্ত্রণে ও বাধিকেই এত প্রচুর আয় হইত 
যে এক খণ্ড বনাত ও €* নগদ তাহাদের নিকট লোভনীয় 
হইতে পারে না, ইহা সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য । 

পূৰ্ব্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসমাজ নবন্বীপের যাবতীয় 
অধ্যাপকের সহিত স্বয়ং নবদীপাধিপতির এই বিশ্বয়কর 
সংঘর্ষ, যাহাতে পত্ডিতেরা হইলেন পতিত” এবং তাহারা 
ধর্মঘট করিয়া রাজাকে করিলেন *“একঘনীয়া”, বর্তমান 
পরিস্থিতির ভাষায় রূপাস্তরিত করিয়া লিখিলে হয় এইরূপ 
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষমণ্ডলী ধর্শঘট করিয়া চ্যান্সেলার 
প্রদেশপালকে বঙ্ন করিলেন এবং প্রদেশপালও অস্পৃষ্ত 
বলিয়া অধ্যক্ষমণ্ডপীর নাম কাটিয়া দিলেন || এই অভাবনীয় 
ঘটন! ভারতেতিহাসের হিন্দুধুগে ও মুসলমান আমলে 
কুত্রাপি কখনও ঘটে নাই, ইহা জোর 'করিয়াই বলা চলে। 
ইংরেজ আমলে বিদ্যাসমাজের এই শোচনীয় পরিণতি কি 
করিয়া ঘটিতে পারিল তাহা বিশেষ গবেষণা ও আলোচনার 
বিষয় হওয়া উচিত। বাঙলার সার ন্বত ইতিহাসের উপ- 
করণরাজি বর্তমান শিক্ষিত সমাজের অনাদর হেতু যেভাবে 
বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় নবদ্বীপ 
বিদ্যাপীঠের অস্তিত্বই হয়ত কালে প্রমাণাভাবে সংশয়াপনন 
হইয়া উঠিবে। আমরা কতিপয় বিষয় বর্তমান প্রসঙ্গে 
আলোচনার হুত্ররূপে উল্লেখ করিতেছি। পলাশীর যুদ্ধের 
ফলে মুদলমীন আমলের অবসান ঘটিলে বণিক্প্রধান ইংরেজ 
জাতির হস্তে বদ্দেশের শাসনভার ক্রমশঃ পতিত হয়। 
পাঠান ও মুঘল শাসনকালে ধর্মশান্ত্ের ব্যবহারকাণ্ড 
বহুলাংশে অচল হইয়া গেলেও শীস্ত্রশীসিত হিন্দুসমাজ্ের 
সংহতি, শৃঙ্খলা ও শক্তি অনেকটা অব্যাহত ছিল। সমগ্র 
বাঙলাদেশ এঁ সময়ে বহুসংখ্যক সীমানিদ্দিষ্ট “বিদ্যাসমাজে” 
বিভক্ত ছিল, বাঙলার প্রত্যেকটি গ্রাম কোন-নাকোন 
সমাজের অন্তর্গত ছিল এবং প্রত্যেকটি হিন্দুর শাসনবিধান 
তত্তৎ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের হন্তে ন্যস্ত ছিল। 
তৎকালে সমাজের শীর্ষস্থানে স্বভাবতই শান্ব্যবসায়ী 
পণ্ডিতগপ অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভাহার! প্রায় সকলেই 


নিঃস্বার্থ, ধর্মভীরু, বিষয়পরাজ্মুধ ও তেজন্বী ছিলেন। 
বর্তমানে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি ষে, অধ্যয়ন-অধ্যাপন মাত্র 
প্রধানতঃ ধাহাদের ব্যবসায় ছিল তাহাদের মধ্যে গুরুভা ও 
যাজকতা! বাবসায় প্রায়শঃ ছিল না এবং ক্রচিৎ থাকিলেও 
অতীব গৌঁণভাবে। অর্থাৎ গুরুত! ও যাঁজকতা ব্যবসাক্মী- 
দের শিষ্য ও ষজমানসম্পদ্ূ অত্যুচ্চ সামাজিক মর্যাদার 
নিদান হইলেও তাহাদের মধ্যে শাস্তকার ও শাঞ্র- 
ব্যাখ্যাকার প্রায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বঘুনম্দনের স্মৃতি 
বা্গলাদেশ শাসন করিত, ইহা বস্তুতঃ এক ভ্রমাত্মুক উক্তি । 
কোন কোন সঘাজে পৃথক্‌ শাস্তগ্রস্থ প্রমাণরূপে গণ্য হইত 
--উলার্‌ রঘুনাথ সার্বভৌম, স্রিবেণীর চন্্রশেখর বাচস্পতি, 
খানাকুল-কৃষ্ণনপরের নারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থকার নিজ নিজ 
সমাজে রঘুনন্দনের উপরও লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং 
প্রত্যেক সমাজ্জে শাস্ত্ব্যবসায়ী পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রই জঞ্জ 
কোর্টের সিদ্ধান্তের ন্যায় কাঁধ্যকরী হুইত--বঘুনন্দনের 
মূল সন্দর্ত নহে। যেস্থলে প্রবল পক্ষ এরূপ ব্যবস্থাপজ্জের 
বিচার কামনা করিত সে স্থলে ন্বহীপসমাজের অভিমত 
চরম সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইত-_অর্থাৎথ নবহ্বীপের যিনি ২ 
“প্রধান” শ্বার্ত হইতেন তাহার মর্ধ্যাদা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতির অপেক্ষা নূন ছিল না। তৃতীয়ত, এই সকল 
সামাজিক ব্যবস্থা সমাজের অন্তর্ভুত সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায় 
কর্তৃক শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার সহিত পালিত হইত এবং বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে, ব্রাহ্মণ হইতে অভ্ত্যজ কিংবা ম্নেচ্ছ পধ্যস্ত, 
পরস্পর হ্ৃদ্যতা ও সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হইত 
না। 


সুপ্রাচীন বৈদ্বিক যুগ হইতে বহু সহন্র বৎসর ধরিয়া 
দেশকালভেদে আবশ্যক পরিবর্তনসহ যে শাসনপত্ধতি 
ভারতের প্রায় সর্বত্র বিপুল বিপ্লব ও বিশ্লের মধ্যেও সাধারণ 
জনগণের সুখশাস্তি বিধানে বছলাংশে সমর্থ হইয়াছিল, 
স্ুচতুর ইংরেজ বণিক মুলতঃ দুইটি মাত্র অস্ত্রের স্ুনিপু্ 
পরিচালনা দ্বারা তাহা চুরমার করিয়া দিল__ভেদনীতি ও 
ছু্নীতি। বার্জলাদেশই এই ধ্বংসলীলার প্রধান রক্্রভূমি-_- 
দুর্নীতির বাজধানীত্বরূপ কলিকাতা নগরী হইল. ইংরেজ 
শাসকের ভিত্তিস্থানীয় ছুর্নাতিপরায়ণ ধনিকশ্রেণীর আবাস- 
স্থল। হিচ্ছু সভ্যতার উপর এই মারাত্মক আঘাতের প্রথম 
ও প্রধান ফল হইল বিদ্যাসমাজসমূহের বিলোপসাধন 
এবং ইংরেজ ও ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীবর্তৃক সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের দলন, লাঞ্ছনা ও 
বিনাশ, যাহা অদ্যাপি ছলে বলে চলিতেছে । এই আঘাত 
গুরু ও যাল্বকশ্রেণীর উপর ততটা মারাত্মক হয় নাই। 
শাসন ক্ষমতার অধিকাংশই ইংরেজ স্বদেশের বিজাতীয় 


বৈশাখ 


আদর্শে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ ত্য্টি করিয়া স্বহস্তে 
কাড়িয়া লইলেন এবং অবশিষ্ট সামান্যাংশ ক্রমশঃ 
কলিকাঁতার ধনিকশ্রেণীর হস্তে চলিয়া আসিতে লাগিল। 
বিলুপ্ত বিদ্যাসমাজসমূহের ইতিহাস ও বিবরণ উদ্ধার কর! 


, ক্রমশঃই উপকরণাভাবে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। অথচ 
১ তত্্যতিরেকে বাঙলার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস 
বিকলাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে । 


নবদ্বীপের পণ্ডিতদের একটি আচরণকে উপলক্ষ্য করিয়া 
কলিকাতার পরস্পর বিবদমান “্লশ্পতিদের ও তাহাদের 
আশ্রিত পর্ডিতদের এই বিম্বয়জনক আন্দোলন ইংরেজ- 
প্রবর্তিত ভেদ্নীতির এক চরম অভিব্যক্তি বলিয়াই আমর! 
মনে করি। ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল আমরা অবগত 
নহি। ভাস্কর-সম্পাদক নবীপের ছাত্র ছিলেন না, নব- 
দ্বীপের মর্ধ্যাদাহানিতে তাহার গৃঢ় উল্লাস অন্মান করা 
যায়। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল কিনা সন্দেহ । 


পুনন'ব৷ 


২৩ 


দেখা যায়, বাধাকাস্ত দেব *পতিতোদ্ধারিণী সভা* প্রতিষ্ঠা 
করিয়া পতিতোদ্ধার বিষয়ক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। 
১৭৭৫ শকে তাহা মুত্রিত হইয়াছিল-_-তাহাতে ৬০ জন 
পত্ডিতের স্বাক্ষর আছে এবং ১৯ জনই হইল নব্বীপের। 
আমরা হুল ব্যবস্থাপত্রটি চু'চুড়ার এক ব্রান্মণগৃহে দেখি- 
য়াছি। ইহা সময়োপযোগী এবং ভাস্কর-প্রবর্ঠিত উক্ত 
আন্দোলনের সাফল্য সুচনা করে না। পক্ষান্তরে 
নবস্থীপাধিপতিও পরে বাৎসরিক “ইচ্ছাভোজনে» নবন্ধীপের 
যাবতীয় পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন 
এইরূপ প্রমাণ আছে। একটি কথা আমরা উপসংহারে 
উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বাজ! রাঁধাকাস্ত দেব 
সেকালের অতুলনীয় পত্তিতসেবী ছিলেন, কিন্তু শব্জকল্পক্রম 
মহাভিধান কোন্‌ কোন্‌ বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে রচনা 
করিয়াছিলেন তাহা ঘৃণাক্ষরেও কুত্রাপি উল্লেখ করেন 
নাই। ইহার হেতু বুঝা কঠিন নয়! 


পুনর্নবা 


শ্রীমহাদেব রায়, 
হিম-স্পর্শ মরণের কোলে সোহাগে-প্রাদরে-হর্য-ভরে 
বিশ্ব'রহে সুণ-নিশ্চেতন, করে তায় বিহ্বল-বিধশ। 
মাধবীয় কোমল পরশে আতি নবজাগরণে জাগে 
জাগি লে বর্ণ-হুশোভম, পুনর্ভব লাবপ্য-মূরতি, 
বক্ষোবাস-ফিসলয়-তলে কক্ষে-কক্ছে, বক্ষে-বক্ষে তার 
প্রাণ-ছন্দ, আনন্দ অপার, মধূমাধবীর নব-হ্যতি । 


অঙ্গে অঙ্গে দ্বরণ-আভরণ 

সাঅন্তরালে ফোরকন্সন্তার । 
কনক-কুদ্গম রাশি রাশি 

গর্ভবাসে বহে দীপ্তি-ভার, 
উপচিত কাঞ্চনের আতা-_ 

বক্ষে বহে নুরভি-বিথার। 
নিখিলের অঙ্গে অঙ্কে জাগে 

মাধবীর মধুর পরশ, 


নবরাগে নবীন সুরভি 

ভ্বাগে মাধবীর শুভক্ষণে, 
রসে-রূপে বিপুল-সম্ভারে 

হন্দে-সন্ধে মুক্ত বাতায়নে। 
নধাংশুক পলাশ-কিংশুকে 

ফাগুয়ার টুটলে আগল, 
শোনে কবি--মহুয়ার বনে 

বাজি উঠে হিন্দোলে মাদল 





একাক্ষ' নাটিকা 
শ্রীকূমারলাল দাশগুপ্ত 
পানরপাআী ধরণ--কমলের মনে ঘে কতবড় আঘাত লেগেছে তা 
কমল--যুবক, একদ] ধনী ছিল, এখন নিঃস্ব আমি কল্পনাও করতে পারছি নে। 
ফপোতী--কমলের স্ত্রী - | ্বর্দ_আর কপোতী | বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের 
ধরণী--কমলের ব্যবসায়ী বন্ধু ' বট, সে কি এ আঘাত সন্থ করতে পারবে ? 
বর্ণ ধরহীর শী ধরদ-_( চিন্তিত ভাবে ) বিশেষ সন্দেহ আছে। 
নরেন_-কমলের উকিল বদ্ধ খর্ণ_কি বলে সান্ত্বনা, দেব ওদের, কি বলে বোঝাব। 
সমীর-_কমলের শিল্পী বন্ধু (চোখে রুমাল দেয় ) 
প্রকাণ্ড হল, বড়লোকের রুচি ও আসবাবপজ্জ দিয়ে (নিঃশব্দে নরেন প্রবেশ করে ) 
সাঙ্জানো। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আকা ছবি। ধরণী নরেন-_( চাপা গলায় ) ওরা কোথায়? 
ও তার শ্রী প্রবেশ করে অতি সন্তর্পণে বসে । বরধী__তিতরে | 
ধরমী__( চাপা গলায় ) ঘরে যেন একট! বিষাদের ছায়া নরেন দেখা হয় মি ? 
পড়েছে । ধরণী_-না, খবর পাঠাই নি। 
্বর্ণ-_( বর! পলায় ) আছে সব অথচ কিছুই যেন সেই । শ্বর্ণ_সাহস হচ্ছে ন! । 
ধরনী-_ সত্যিই কিছু নেই, সব পেছে। অতবড় কারবার, নরেন- আমাদের এত বিকল হলে চলবে ফেন, একট! 
রাপ্রাসাদের মত বাড়ী, দাসদাসী, আসবাবপত্র কিছু নেই, কিছু করতে হবে ত1 ~~ 
সব পেছে। ধরণী__সান্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার আছে 
(স্বর্ণ চোখে রুমাল দের ) . "নাকি? 
ধরদী__('ধরা গলায়) কোন দিন ভাবতে পেরেছ এমন মরেন--করবার অনেক আছে, অন্ততঃ একট] পরামর্শ ত 
হবে ? . দেওয়া যেতে পারে। A 
শ্বর্ণ স্বপ্নেও যে ভাবতে পারা যায় না । ধরণী_-(ব্যগ্রভাবে ) আছে নাকি কোন উপায়? তুমি 
ধরণী--ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল, কারবার নষ্ট হ’ল, দেনায় বাড়ী, ত নামকরা উকিল, কাক কিছু আবিষ্কার করত্তে পারলে ? 
গান্ধী বিক্রী হয়ে গেল, কিচ্ছু রইল মা । নরেন-_করেছি বৈ কি, যথেষ কাক রেখেই জাইন তৈরি 


স্ব্ণ__হায়, বাফে বলে পথের ভিথাঁরী। হয়। 


বৈশাখ 


কমদ ও কপোত্তী 
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দর্ণ_তাই ত বলি, আদালত থাকতে দেদার দায়ে কারু 
সর্ধন্ব বিকোয় | 
ধয়ধী--ধুব তাল পরামর্শ, মোকদ্ধম| চালিয়ে দিক। এ 
সব ব্যাপারে কিছু পরিশ্রম করতে হবে বৈ কি। 
__ দরেন--বিশেষ পরিশ্রম করতে হবে দা, গোষ্টাকয়েক 
4 মিছে কথা বলতে হবে মাত্র । 
ধরম-_-পোটাকয়েক কেন 
কথা বলবে । 
দবর্ণ_বল কফি-_-এত সহজে হবে? 
মরেন--যিছে কথা সহজভাবে বললেই তা সত্যি বলে 
মনে হবে । | 
ধরণী--( উৎসাহিত হয়ে) আমি তার নিচ্ছি, কমলকে 
আমি চ’দিনে শিখিয়ে তৈরি করে দেব। 
স্বর্ণ ভগবান করুন-_ওদের এ বিপদ কেটে যায়। 
মরেন_-কিগ্ড ওদের কোন সাড়া মেই কেন? 
স্বণ_আহা, আজ সাড়া আসবে ফোথেকে | অথচ এ 
বাড়ীতে ধেন চব্বিশ ঘণ্টা উৎসব লেগে থাকত। 
টা নরেন-_-আমরা এসেছি এ খবরটা ত দেওয়া দরকার । 
4১... ধরণী--তুমি একবার ভিতরে যাও ত্বর্ণ। 
.. খর্ণ_মা, না--তা আমি পারব না। 
চুপচাপ, ভিতরে গিয়ে কি জানি কি দেখব.। 


, দরকার হলে শুতি ঝুড়ি মিছে 


কেমন ঘেন সব 


ধরণী--এতক্ষণ একটা! চাকরেরও দেখা পেলাষ না। . 


ডজনধানেক চাকর ছিল, ইতিমধ্যে সবগুলোকেই নি 
করেছে নাকি? . * - 
্বর্ণ_অমন কথা বল না তুমি । (রীনা) 


ধরহী__আসবার সময় ফটকে দ্বারোয়ানটাকে দেখেছি . 


বলে ত মনে হচ্ছে না। 
মরেন-_-লক্ষণ ভাল নয় । 
(স্বর্ণর চোখ সঙ্গল হয়ে আসে, ধরণী দিল থে ফেলে) 
(মীরের প্রবেশ ) 
মরেম--এস সমীর । Cs 
সমীর--( এপিয়ে এসে ) এই যে তোমরা এসেছ, আমি 
ভাবছিলাম একলা গিয়ে কি দেখব আর কি বলব। - - 
পি, অরেন-সে সমস্ত! এখনও রয়েছে, ওদের সঙ্গে আমাদের 
এখন পর্যন্ত দেখা হয় নি। 
ধরলী_ ভিতরে খবর পাঠাবার মত সাহস আমাদের 
হচ্ছে না। 
সমীর-_( বসে ) বাড়ীটাও বিক্রী হয়ে গেছে + 
( যরনী নিঃশব্দে খাড় নাড়ে) 
সমীর---আসবাবপত্র, পিয়ানো, ছবি--সব ? 
দরেন- দেয়ালের টিকটিকিটা পর্য্যন্ত । 
(স্বৰ্ণ চোখে রুমাল দেয় ) -. 
a 


সমীর- কেবল ছবিগুলোর শোকেই কমল পাগল হয়ে 
যাবে, এক-একধখানা হবি কিনতে ওর হাজার হাক্জার টাকা 
থরচ হয়েছে। 

ধরণী--ওর সৌদারধ্যবোধ ছিল। 

সমীর- অনুন্দর পরিবেশে কমল থাকতে পারত না । 

মরেম-_ কল্পনা কর, কমল দত্ত বেলেঘাটার কোন তাড়া" 
বাড়ীয় এক সাধারণ ফ্ল্যাটে বাস করছে। 

সমীর__কল্পনা করতে পারছি মা । ফমল বললেই মনে 
হয়, মার্কেল পাথরের মেঝের উপর বড় বড় গালিচা, দেয়ালে 
আধুনিক ফরাসী শিল্পীর দামী দামী ছবি, দ্বারে নুন রোলম্‌ 
য়য়েশ্‌ । 

নরেন__ আর কিছুদিন পরে কমল বললে মনে হবে মেটে 

দাওয়ার উপর ময়লা মাহুর, জানালায় ছেঁড়া চটের পর্থা, 
দেয়ালে কালিঘাটের পট । 

সমীর-__দারিক্র্যের ছঃখের চেয়ে লজ্জা আরে! বেশ, লক্জায়ু 
কমল মরে যাবে । 

স্বর্ণ_আহা কপোত্তী, ওর হৃদূরোগটা এখনও সম্পূর্ণ ভাল 


- হয় মি। 


নরেন রোগ আপে না থাকলেও এবার হবে। 
- স্বর্ণ আমি বুঝতে পারছি কপোতীও বাচবে না । 
ধরমী_ হয়, বাঁচবে না, না. হয় পাগল হয়ে যাবে। 
সমীর_( উদ্ধিপ্রভাবে ). এতক্ষণ ওদের কোন সাড়া নেই 
কেন? " 
নরেন-- অনেক কি& সন্দেহ হচ্ছে। 
সমীর-_ধরহী ভাই, তুমিই ভিতরে যাঁও। 
ধরধী-_-(স্তয়ে) শ্বান তো তোমরা আমি ভারি ছুর্বলচিভ। 
আর একটু অপেক্ষা করা যাক, ওরা এখানে এলে আমরা 
সবাই মিলে বোঝাতে পারব । 
সমীর_-তুমি প্রথমে আশ্বাস দেবে । 
ধরণী_ বর্ণ তৃঘি কপোতীর কাছে বসবে । 
সমীর-_তার পরে ধীরে ধীরে কথা সুরু করবে। 
নকেন_ নার্ভাস হলে চলবে শা । - 
বর্ণ কপোতী দি হঠাৎ মৃচ্ছিত হয়ে পড়ে তা হলে? 
বরমী__সে সম্ভাবনা ষোল আনাই আছে। _- 
সমীর__আমার মনে হয় এখানে একজন ডাক্তারের 
উপস্থিত থাকা উচিত। 
MEARE SES EEO 
হরণী_( চিত্তিতভাবে ) ওর! করছে কি? 
সমীর__ইতিমধ্যে কিছু একটা করে বসে নি তো! ? 
স্বর্ণ হয়তো কপেতো বিহান! নিয়েছে । 
ধরণী--আর কমল তেতলার ছাদে পায়চারি করছে। 
স্ব্-_আমার বড্ড ভয় হুচ্ছে। 
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(হঠাং ভিতর থেকে গানের আওয়াজ আসে--পুরুষ-কণ্ঠের গান) 
শালবনের এ আচল ব্যেপে 
যে দিন হাওয়া উঠতো! ক্ষেপে 
( একটু পরে মারী-কঠ গানে যোগ দেয়) 

ধরণী--( চমকে উঠে, ্াড়িয়ে ) ওর! ছু'জনে গান পাইছে । 

মরেন--( চাপা গলায় ) মাথা থারাপ হয়ে গেছে | 

সমীর-__নর্ভাস্‌ ব্রেকভাউন। 

শ্বর্ কি হবে? (চোখে আচল দেয়) 

(কমল ও কপোতী প্রবেশ করে, কমলের হাতে একটা 
কুটকেস্‌, কপোতীর হাতে একটা পৌটলা ) 

কমল--(বন্ুদের দেখে সোৎসাহে) আরে, তোমরা কখন 
এলে ? এতক্ষণ খবর দাও নি কেন? 

(ধরণী মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার করে, নরেন উঠে 
দাড়ায় আবার বসে পড়ে, সমীর চোখ থেকে চশমা খুলে পুতে 
থাকে, স্বর্ণ বিবর্ণ হয়ে ওঠে সোফায় কাত হয়ে পড়ে )। 

কপোতী-- দেখ, দেখ, স্বর্ণদির কি হ’ল? বোধ হয় ওঁর 
সেই পুরোনো ফিটের ব্যারামটা (ছুটে গিয়ে কছে বসে 
্বর্ণকে বরে ) 

কমল-_ (ব্যস্ত হয়ে) তাই তো | আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে 
ফোন করছি (ফোনের দিকে এগিয়ে যায় )। 

( স্বৰ্ণ একট! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসে ) 

কপোতী-_একটু ভাল বোধ করছেন কি স্বর্ণদি ? 

(স্বৰ্ণ নিঃশব্দে ঘাড় মাছে ) 

কপোতী--আমি ত ধুবই ভয় পেয়ে গিসেছিলাম । 

কমল-_-(ফোন ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে ) ধরণীদাকেও 
বড শুকনে। দেখাচ্ছে । 

সমীর--তোময়! ভাল আছ ত? 

কমল-_( হাসতে হাসতে ) চমৎকার আছি । তাল কথা 
তোমরা জবান না বোধ হয়? 

(নরেন কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় ) 

ফমল- সে এমন বিশেষ কিছু নয়, বলব কপোতী? 





প্রবাসী 
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কপোতী-_-যা বলবে শিগ.পীর বলে নাও, আর বেশী দেরী 
কর] চলবে না। 

কমল-__তোমরা জান না বোধ হয় আমাদের টাকাঁকড়ি 
বাড়ীঘর ঘথাসর্বশ্ধ গেছে__ 

(ধরণী মুখ দিয়ে আবার একটা অস্পষ্ট শব বার করে, 
নরেন উঠে দাড়ায় আবার বসে পড়ে, স্বর্ণ চোখে আচল দেয়) 

কমল-_তাই আমরা হু'জনে নৈহাটি যাচ্ছি। 

সমীর-_নৈহাটি ? 

কমল--হঁযা, মৈহাটি ৷ 
ঘর কিনেছি । 

কপোতী-ঘরের সামনে ছোট্ট মাঙিনা আছে । 

কমল-_সেই ছোট্র মাটির ঘরটিতে আমরা ছোট্ট একটি 
সংসার পাতবো। 

কপোতী-_আমি তার দেয়ালে আলপনা ঘেব | 

কমল-_-আমি তার খড়ের চালে একটা যাববীলত। 
চড়িয়ে দেব । 

কপোতী-_আমি আঙিনাতে ছোট্র একটি বাগান করব । 

কমল--আমি সেই বাগানে সকাল-বিকাল মাটি কোপাব। 

কপোতী--হুপুরবেলা ঘরে বসে আমি কাথা সেলাই 
করব । 

কমল-_আমি সন্ধ্যাবেলায়ু দ্রাওয়ায় চুপ করে বসে থাকব। 

কপোতী-__-ওগো চল, আর দেরী কর না। 

কমল-_ না, আর দেরী করা চলবে না। আচ্ছা, আমর! 
তা হলে আমি, তোমরা এক দিন আমাদের কুঁড়েষরে বেড়াতে 
যেয়ো তাই । 

(কমল ও কপোতী প্রস্থান করে, মিলিত কের গান 
ভেসে আসে ) 


সেখানে ছোট্ট একথানি মাটির 


যাই ফিরে যাই মাটির বুকে, 
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে। 


( পটক্ষেপ) 
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একজআ্রীকরণে কালিম্পং নামের উৎপত্তি হয়েছে। 


আমাদের কালিম্পং 
স্রদাশরথি রায় 


পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং শহরটি আন্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফবেছে। অনবিক পঞ্চাশ বংসর পূর্বেও এই কাঁলিম্পংকে 
একটি গ্রাম বলে উল্লেখ করা হ'ত। কালিম্পণ্ডের খ্যাতি 
যে কেবল তার অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভার জর, তা 
নয়। কালিম্পঙ্ডের অবস্থান এমন এফট রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ 
অঞ্চলে যার জঙ্জ পৌন্দর্্যপিপাস্থ পর্যটকদলের নিকট তার 
যেমন মর্ধ্যাদা, অ-রসিক কঠোর রাজনীতি-পর্ধ্যবেক্ষকদের 
নিকটও তার তেমনি গুরুত্ব। শুভ্র তুষারকিত্রীটা নগাবিরান্দ 
হিমালয়ের ক্ষোড়ে, সমুন্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাক্কার ফুট উচ্চে 
অবস্থিত শৈলাবাস কালিম্পং কুহেলি-অবগ্ঠনে কি রহন্ত 
ঢেকে রেখেছে তা জ্বানবার আন্ত পৃথিবীর দূর দুরাত্তর হতে 
কত পৰ্য্যটক, কত পণ্ডিত, কত গবেষক, কত কুটনীতিবিদ্‌, 





কালিম্পঙের একাংশ 
কৃত সাংবাদিক যে এই ছোট শহরটিতে ভিড় করেন তার ইয়ত্তা 


মাই। অথচ বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান কত কম! - 
পশ্চিষবাংলার দান্দিলিং জেলায় উত্তর দিকের শেষ শহয় 
কালিল্পং। “ফালোদ্‌শ ও *পং" এই ছুটি তিব্বতী শব্দের 
তিব্বতী 
ভাষায় “কালোন্‌*” মানে মন্ত্রী এবং “পং” মালে সংসদ । 
অর্থাৎ, তিব্বতী ভাষায় .কালিম্পংকে মন্ত্রীসংসদ নাম দেওয়া 
হয়েছিল। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, পূর্বে 
আজকের কালিম্পং মহকুমার সমএর্টাই ছিল সিকিমের অন্তর্গত 
এবং তখন এখানকার অধিবাসী ছিল শুধু লেপড়া। ১৭০৬ 
্রষ্টান্তে ভুটানের রাজা লেপচাদের কাছ থেকে কালিম্পং 
মহকুমা দখল করে নেন এবং ১৮৬৫ খর: পর্য্যন্ত সমগ্র মহকুমাটি 
ভোটদের হাতেই ছিল । ভোটরা কালিম্পঙ্ডের নাম দিয়েছিল 


শফাপলি ফোপত্, অর্থাৎ "উপুড় করে রাখা মরার মাথার 
খুলি | ভোটদের উক্ত নাম দেবার কারণ এই হতে পারে 
যে, এখানে বহু তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন ধারা মরকপাল 
দিয়ে তত্ত্রসাধনা করতেন | অথবা এও হতে পীরে যে, শহরের 





কালিম্পঙের সাধারণ বাহার এলাকা] 


উত্তর দিকে দেওলে! পাহাড়ট দেতে উপ্টামো! মরকপালের 
মন্ত আরুতিবিশিঞ্ বলেই ভোটরা এ নাম দিয়েছিল । যাই 
হোক, ১৮৬৫ প্রষ্টান্ডে ত্রিটিশের সঙ্গে ভুটানের যে সিঞুল] সন্ধি" 
পত্ত স্বাক্ষরিত হয় তার ফলে কালিম্পং ও ডুয়ার্স ভারতবর্ষের 





শহরের একট চৌরাস্তা 


অস্তভুক্ত হয়। কালিম্পং শহর থেকে ১২ মাইল দুরে পেডং 
নামক স্থানের ভূটয়া ছুর্গট কালিম্পং মহকুমায় এককালীন 
ভুটিয়] প্রভুত্বের নিদর্শন রূপে আজও ধাড়িয়ে আছে। 

১৮৬৬ 3: থেকে কালিম্পঙ্ডের দ্রুত উন্নতি হতে আর্ত 
হয়। নেপাল থেকে বহু শ্রমজীবী, সিকিম থেকে লেপচা, 
তোট এবং সমতলভূমি থেকে এখানে ভাগ্যান্বেধী 
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মাডোয়ারী ব্যবসাধার, বিহারী শুড়ি, সুচি, বোপা, নাপিত 
এবং কিছু বাঙালী ভদ্রলোকের আগমন হ’ল। যে কালিম্পং 
শ্র্দসমাকীর্ণ নেকড়ে-শৃগাল অধ্যষিত ছিল ত! র্লপাস্তরিত 
হতে লাগল জনপদে । ফালিম্পঙডের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । ১৯০৭ গ্রষ্ঠাব্দে এখানকার জনসংখ্যা ছিল 
মাগ এক হাজার, কিন্ত গত আবমন্যারীতে এখানে প্রায় 
বার হানার লোক গণনা কর! হয়েছে । এবারের লোক- 
গণনায় শহরের লোকসংখ্যা চৌদ্ধ হাজারের কম হবে না 
বলে মনে হয়। | 





দেওলো চূড়া হইতে তুষারযণ্ডিত কাঞ্চনজ্জ্ঘার দৃপ্ত 


ফালিল্পংকে একটি শ্রেষ্ঠ পার্বত্য-মগরী বলা যেতে 
পারে। বহু ইউরোপীয় পর্যটক একে “00090 of the 
Hill Stations” এই আখ্যা দিয়েছেন। বিখ্যাত ভারতীয় 
পরিক্রাক্ঘক পঙ্চিতপ্রবর রাছুল সাংকৃত্যায়ন গত বংসর 
ফালিম্পঙে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন । তার সঙ্গে ছিলেন 
জার্শ্মানীতে নেতাজীর সহকর্মী ডক্টর অনস্ভরাম তউ। তাদের 
উদ্ভয়ের কাছ থেকে শুনেছি, কালিম্পংকে শ্রেষ্ঠ দেশী বিদেশী 
বহু শৈলাবাসের সঙ্গে তুলনা কর! যেতে পারে । ৩৯৩৩ ফুট 
থেকে ৪৬৫০ ফুট উচুতে অবস্থিত কালিম্পং শহরটি প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্ধ্যাহ্বরাগদের অফুরস্ত আনন্দ দিতে পারে। শহরের 
উত্তর দিকে দেওলো ( ৫৫৯০ ফুট ) এবং দক্ষিণে ছুরবিন টীড়া 
(৪৫০০ ফুট)৷ এই ছুই স্থানে দাঁড়ালে দর্শকের চোখের সামনে 
ভেসে উঠে পর্বতের মহামহিযাহ্িত অপরূপ ব্রপ। শুভ্র 
তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ৰা (২৮১৪৬ কুট ), সিমবু ( ২২৩৬৯ 
"কুট ), দিনলচু (২২৬০০ ফুট), কাবকু (২৪০০২ ফুট ), 
লামা, আমদেন (১৯২৫০ ফুট), কালা পাহাড় (১১৪৫০০ 
ফুট), সীডাক ফু (১১৯১১ ফুট), ফালতু (১১৭৯০ 
ফুট), নাথু (১৪৪০০ ফুট) এবং জেলেপ, ( ১৪৩৯০ 
ফুট)। এতগুলি দিরিচুড়া কালিল্পঙের এই ছুই স্থান 
“থেকে পত্রিকার লক্ষ্য কর! -যায়। মেঘনিন্বুক্ত দিনে স্র্ধ্যোদযর 


শ্রহালাঁ 
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ও সর্য্যান্তের সময় কাঞ্চনদ্রজ্বার যে অপরূপ বর্ণমাধুয়ী পরি- 
লক্ষিত হয় তার তুলনা নাই । প্িরিরান্দের বুক বেয়ে চলেছে 
তিস্তা, রঙ্গীত আর রিলী নদী-_ আর তাদের কুলে কুলে স্কাম- 
শোতার সমারোহ, গিরিরাদ্যকে শোভিত করে আছে মানা 
রঙের বদফুল-_এ দৃশ্ুও দর্শকের মন ভূলাব। 

কালিম্পং শহরটিতে বসতি খুব ঘন ময় | পরস্পর বেশ 
খানিকটা ব্যবধান্দে বাড়ীগুলি তৈয়ারী। কেবল শ্বল্পপরিসর 
বান্ধার এলাকায় কিছু ঘন বসতি আছে। শহরের উত্তরে ডাঃ 
গ্রেহাম হোমস্‌ কালিম্পঙের একটি প্রসিদ্ধ দর্শশীয় প্রতিষ্ঠান । 
১৯০০ খ্রীঃ স্কটলগ্ডের মিশমরী ডক্টর জে এ, গ্রেহাম এটি এখানে 
প্রতিষ্ঠিত করেদ। ব্রিটিশ সাত্রাত্যবাদকে শক্তিশালী করবার 
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কাজিম্পঙের একটি বাঙ'লী পরিবার 
জন্ত বহুসংখ্যক এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ ছেলেমেয়ের শিক্ষা- 
দ্বানের উদ্দেষ্ঠেই এ প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা হয়। প্রতিষ্ঠানটির 
ভন্ড তৎকালীন ভারত-সরকার কালিম্পঙের সর্বোতক& স্থানে 
প্রায় ছুই হাজার বিঘা জমি দান করেন। এই বিরাট প্রতি- 
ষ্টানটি ছেলেমেরেদের শিক্ষার জত যা করেছে ও করছে তা 
আমাদের অহুকরণের ঘোগ্য | এখানে ১৬টি বিরাট “কটেজে” 


কিওারগার্টেদ হতে আরস্ত করে সিনিয়র কেধিজ পর্য্যন্ত 


পড়াবার আধুনিক ব্যবস্থাসম্বলিত বিভালয়, মেয়েদের মাপিং 
শিখানোর স্কুল, হাসপাতাল, পীর্জা, সিনেমা, হুবিস্বৃত 
ক্কষিক্ষেত্র, ডেয়াী ফার্ম, পুদ্ধরিণী, কন্মদের পস্ত ক্লাব, কারিগরী 
শিক্ষার কারখানা, স্কাউট পার্লগাইড_ ফেব্র প্রভৃতি আছে। 
এতে পুর্বে এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় বালক-বালিকারাই 
শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, কিন্তু স্ারতের স্বাধীনতা! লাভের 
পর প্রতিষ্ঠামটির নিয়মাবলীর পরিবর্তন হয়েছে এবং ছাড্র- 
সংখ্যার শতকরা চল্লিশ জন ভারতীয় ছেলেমেয়ে হবে বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। 
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বৈশাখ 


জামার্দের কালিম্পং 
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ডাঃ গ্রেহাম্‌ হোমসের এলাকা পার হয়ে কিছু নীচে 
এলেই কালিম্পঙের পশম-ব্যবসায়ের কেন্্র। তিব্বতী 
পশমের একমাত্র ব্যবসায়কেন্্র কালিম্পং এবং কালিম্পং 
ঘান্ধারে প্রতি বংসর কমপক্ষে এক লক্ষ মণ পশম তিব্বত 
থেকে জামদ্ানী হয়। বহু ভাগ্যাহ্েষী মাড়োয়ারী বণিক 
£ নিঃস্ব অবস্থায় কালিম্পঙে এসে অধ্যবসায় সহকারে পশয- 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে বহু বিত্ত অর্জন করেছেন। বর্তমান 
লেখক এক স্থানীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট শুমেছেন যে, 
তিনি প্রথম জীবনে এই কালিম্পং শহরেই কোন ব্যবসা- 
দারের “পেটডেতো" কর্ণ্চারী ছিলেন এবং চাকুরীতে 
ইত্তকা দিয়ে ২০৫২ টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে পশম-ব্যবসায় 
আরম্ভ ক'রে আজ কোটি কোটি টাকার মালিক। পশমের 
ব্যবসায়ে এখানে মাড়োয়াযী, তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি 
বিভিন্ন জাতির ব্যবসায়ীরা লিপ্ত আছেন) কিন্ত আম্চর্ষোর 
বিষয় এই যে, এখানে একজনও বাঙালী পশম-ব্যবসাম়ী নাই। 
বড় বড় পশমের গুদামগুলির বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে 
বহু শ্রিনিষ শিখবার আছে | বাংল! দেশের বাঙালীবিহীন 
এই ব্যবসার-কেন্্টি দেখলে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে 
" প্রতিবৎসর বছ ধনী বাঙালী তো এই কালিম্পঙে “হাওয়া 





ডাঃ গ্রেহাম প্রতিষ্ঠিত “হোমসৃ” 


খেতে" এসে এখানকার অনেক কিছু দেখে যান, কিন্ত 
কালিম্পডের এত বড় জ্রিনিষটি তাদের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যায় কি 
ক’রে? আজকাল অবশ্ত ২০০২ টাকা মুলধন নিয়ে পশম- 
+ ব্যবসায় সুরু করা ঘায় না, কিন্ত বেণী টাকা মূলধন নিয়োগ 
করে দৃতন ব্যবসা পত্তন করবার সুযোগ এখনও আছে বলেই 
মনে হয়। I 
কালিম্পড়ের পশম-ব্যবসায় কেন্দ্রের পরই শহরের প্রধাম 
কর্মকেন্ দশ মাইল । দিশ মাইল’ মানে দশ মাইলব্যাপী 
স্থাদ নয় বা শহর থেকে দশ মাইল দুরের জায়গা নয়। তিস্তা 
থেকে কালিম্পং শহরের যে জায়গার যতটা দূরত্ব, সেই 
দুরত্ব হিসাবে ৬ মাইল, ৭ মাইল, ৮ মাইল, ৯ মাইল, ১০ 
মাইল, ১১ মাইল, ১২ মাইল ইত্যার্দি নামে শহরের কঙক- 
গুলি জায়গা আছে। কালিম্পঞ্ডের ভার়গাুলিই ষে “মাইল” 


মামে পরিচিত তাই নয়, এখানকার অনেক ব্যক্তিও এই 
মাইল পরিচয়ে পরিচিতি লাত করেছেন, যেমন “৯ মাইল 
মাসীমা”, ”১১ মাইল বাজে" ( দাদা মশায়) ইত্যাদি । যাই 
হোক, দশ মাইল জায়গাটি এখানকার প্রধান প্রাণচধচল 
স্থান। দশ মাইলের রানার ছু’পাশে মাড়োয়ারী, চীনা, 





ডাঃ গ্রেহাম হোমসের একটি কটেছে সমবেত ছাত্রছাত্রী 


তিব্বতী, বিহারী প্রভৃতি নামা ভ্রাতির নানা বর্ণের লোকের 

দোকানপাট । এখানেও সেই বাভালী-বিহীদতা। কালিম্পঙে 

সপ্তাহে হু'দ্রিন হাট বসে এবং হাটের দিনে দশ মাইল তথা 

সমগ্র শহরটিকে অভান্ত দিনের তুলনায় অতিরিক্ত কর্মব্যস্ত 
£ 





"= কাঁলিম্পঙের বিচিত্র অলঙ্কা রশোভিতা নেপালী রমধী 


শা এ 


দেখা বীর । ক্ষটলণ্ডের শ্রষ্টান মিশনরীরা দশ মাইলের 
অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য উচ্চ 
ইংরেজী বিস্ঞালয়, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, সাধারণের অন্ত 
হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন ক'রে স্থানীয় অধিবাসীদের বহু 


৩০৩ 





উপকার করেছেন এবং তার কলে এখানে প্রষ্টবর্শের বিশেষ 
প্রচার ও প্রসার হয়েছে । মিশনের হাসপাতালটির না 
চার্টারিস হাসপাতাল । পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই হাসপাতালটিতে 
ছঃন্বন সরকারী ডাক্তার নিযুক্ত করেছেন এবং খঁষধপত্রাদি 
কিনবার অ্রন্ভ বাংসরিক মোটা টাকা দিয়ে সাহায্যও করে 
থাকেন। 

দশ মাইল পার হয়ে এলেই সাধারণ বাজার এলাফা__ 
এখানে ডাক ও তার আপিস, থানা, কয়েকটি ডাক্তারখানা, 
বিভিন্ন দোকানপাট, মহকুমা কাছারী, বন বিভাগের কার্যালয় 
ইত্যাদি আছে। কয়েকটি হোটেলও এই অধলে অবস্থিত । 





a কন চটি 
পন এক পাও ত্র 
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5 তপন 
এ ক কিনি 


সা 


তিব্বতী নববর্ষ উৎসবে কালিম্পঙে তিব্বতী নৃত্য 


তারপর সুরু হ’ল প্ডেভেলপমেন্ট এরিয়া” । শহরের দক্ষিণ 
দিকে সাড়ে পাচ লক্ষ বিঘা বিস্তৃত এই ডেঙেলপমেণ্ট এরিয়া 
কালিম্পংকে আদর্শ শৈলাবাসে পরিণত করবার জড সরকার 
পৃথক করে রেখে দিয়েছিলেন। তাহার] ১৯২৮-২৯ ধরষ্ঠাব্দে 
এই এলাকার জমি জরিপ করিয়ে ১ নং ও ২ নং নামে ছুইট 
ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতি ভাগের জমি প্লট হিসাবে ভাগ 
করে জনসাধারণের নিকট জ্রমি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেম। 
জনসাধারণের মধ্যে এই সকল জমির চাহিদা এত বেশী হর 
যে, ১ নং বিভাগের সমস্ত প্লট অচিরেই বিষ্রী হয়ে যায়! 
এখন জমি কিনতে হলে ২ নং বিভাগ থেকে নির্বাচন করতে 
হবে । ডেভেলপমেন্ট এরিষাতে বাটি নির্ঘ্ঘাপ করবার নিয়ম- 
কানুন এমন কড়া ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যে এখানে 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোনও বাটি নিৰ্ম্মাণ করা চলবে 
মা। যুদ্ধনিবন্ধন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতাবে এ অঞ্চলে 
ঘরবাতী বিশেষ গড়ে ওঠে নি এবং অধিকাংশ জমিই খালি 
পড়ে আছে। কয়েকজন প্রধ্যাতমাম! বাঙালী ও অবাভালী 
ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে বাড়ী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছ”বার 
কালিম্পং এসে এই ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে অবস্থান করে- 
ছিলেন । এই অঞ্চলের উত্তর সীমায় রামক্বস্ণ মিশনের একটি 
মিদ্বন্ব বাড়ী আছে । রামকুক মিশন এখনও এথানে গঠনসূলক 


প্রবাসী 


পাশপাশি 


১৩৫৮ 


কোন কৰ্ম্ম সুরু করতে পারেন নি। আশ্রমটিতে মিশনের 
বিভিন্ন শাখা হতে সন্্যাসীগণ মধ্যে মধ্যে আগমন করে 
থাকেন। 

কালিম্পঙের অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেন্ট জোপেফস্‌ 
কনভেণ্ট, হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশরের উদ্ভোপে প্রতিষ্ঠিত জুবিলী 
স্কুল, পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ক্রষি-বাপ, মেরী ক্ষটের অন্ধ) 
বিজালয়, পৃথিবীর একমাত্র তিব্বতী সংবাদপত্র কার্ধ্যালয়, 
ইনরিটিউট জব কালচার, সরকারী সেরিকালচার কেন্দ্র প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । ইনটিটিউটের নিজন্ব ঘরবাড়ী এখনও হয় 
নি, কিন্ত জনপ্রিয়তা ও উপযোগিতায় এটিকে এখানকার 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলা হয়। রধীন্ত্রাথ ঠাকুর, লণ্ডন 
বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক আর, কে. সীল, লগ্ডনের “দি 
ডেলী মেলে”র ডিরেক্টর ও সাংবাদিক জি, ওআর্ড প্রাইস, 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন, নৃতত্ববি গ্রীসদেশের প্রিন্স গীটার, কলি- 
কাতা বিঙ্ববিষ্কালয়ের ডক্টর এন, কে. সিংহ, বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক ভিক্ষু কম্ঠপ প্রতৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
এই প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন এবং এর ভূয়পী প্রশংসা 
করেছেন । 





x 
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কালিম্পডের তিব্বতী বৌদ্ধবিহার “থারপা ছোলিং” 


কালিম্পনের আবহাওয়া অনেক পার্বত্য নগরের চেয়ে 
ঢের ভাল বল! চলে এই হিসাবে যে, এখানে গত ধুব প্রবল 
ময় এবং বর্ধাও খুব বেশী নয়। কান্ছেই বাংলাদেশের সমতল 
ভূমির লোকেদের এখানে বাস করতে অসুবিধা হয় না । 
কালিম্পছের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকটা তার ভৌগোলিক 
অবস্থানের শ্রন্ত । এই কালিম্পঙের মধ্য দিয়া সিকিম, ভুটান, 
তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায় । এই 
জনই কালিম্পংকে ‘Gateway to Central Asia’ বা মধ্য- 
এশিয়ার তোরণ-দ্বার বলা হয়। যে কোন লোকও যদি এই 
শহরটির রাস্তাঘাট ও হাটবান্ধারের দিকে একটু নজর দেশ 
তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন. যে কালিম্পং বহু গোষীর 
লোকেদের অধ্যুষিত একটি সুন্দর আন্তর্জাতিক শহর । 


পালালো পাপা া- 


কিন্ত লেপচা, তিব্বতী, ভোট, নেপালী, চীনা, মোঙ্গোলীয়, 
বিহারী, মাতোয়ারী, বাঙালী প্রভৃতি নানা জাতির নানা বর্ণের 
লোক এখানে বাম ফরেন। শহরটিকে তাই বলা হয় সুত্র 
শ্রশিস্বা (Little Asia) 
মধ্য-এশিয়ার নিলমকেন্র এই শহরটিতে রাশিয়ান পণ্ডিত 
ও শিল্পী ভ্টর অর্ধ রোএরিক, প্রিন্স গীটার ও তৎপত্নী আাইরীন 
অব. গ্রীস, যার্ষিনী পণ্ডিত ভক্টর রক প্রভৃতি প্রখ্যাতনাম! 
ব্যক্তিগণ এসে তিব্বত সম্বন্ধে গবেষণা! করছেম। এখানে 
ভারত-সরকারের 10981381507 0809 আছে এবং 
ভূটান রাজ্যের ভারতস্থ প্রতিনিধি এখানে বাস করেম। 
বর্তমান রাক্ষনৈতিক কারণে তিব্বতের অতি উচ্চপদস্থ বহু 
রাজকর্শচারী তিব্বত থেকে পলারন করে কালিম্পঙে আশ্রয় 
নিয়েছেন। নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বিত, চীন, 
মোদোলিয়া, প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার 
সম্বন্ধে খারা জানতে ইচ্ছুক অথচ এ সকল দেশে যাবার 
সামর্থ্য ও সময় মেই তারা কালিম্পঙে এসে কিছু দিন অবস্থান 
করলে এ বিষয়ে তাদের কৌতুহল অনেকটা নিবৃত্ত হবে। 
শহরের "ঝিপাই” নামক স্থানে “থারপাছোলিং” তিব্বতী বৌদ্ধ 
মঠ দর্শন করলে তিব্বতী লামাদের ধর্ম্মজীবম ও তিব্বতী বৌদ্ধ 
মঠের একটা সুল্পই ধারণ] পাওয়া ঘায়। থারপা ছোলিং মঠে 
৩০ জন বৌদ্ধসম্যাসী বাস করেন৷ যঠের প্রবেশদ্বারের বহি- 
ভাগে ১০৮ প্রারথনাচক্র প্রথমেই দর্শকের মনে বিশ্ময় জাগার । 
মঠকে দক্ষিণে রেখে প্রার্থনা চক্রগুলি পরিক্রমা করতে হুয় | এই 
মঠে অতি প্রসিদ্ধ তিব্বতী “থাংকা” বা ধর্শচিন্র শিপো ধুরলো 
বিশেষ দর্শনীয় ব্রিনিষ । তিব্বতী থাংকা শিপো! খুরলোতে স্বর্গ, 
মৰ্ত্য, নরকে জীবন যাপনের বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত আছে। মঠের 


অভিসারিক! ১ 
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বেদীতে প্রতু বুদ্ধের বিরাট মুর্ডি ও উক্ত মূর্তির সামনে অনির্বাণ 
অসংখ্য দ্বত্ত প্রদীপ দর্শকের মনে তক্তির উদ্রেক করে। 
মঠের উপরতলায় এক সহস্র বুদ্ধমুর্ঠি আছে। এই মঠের 
সম্নিকট এফ বস্তীতে একজন দৈবশক্তিসম্পয্ন তিব্বতী লামা 
বাস ফরেন। কিছু দক্ষিণা পেলে এই তিব্বতী লামা অতি 
বিচিত্র ও জমকালো পোশাক পরে তার মাধ্যমে যে 
দৈববাণী হয় তার প্রমাণ দিতে পারেন। 








ফালিম্পর্ডের দৈবশক্তিসম্পন্ন তিব্বতী লাম! 


এখানে লক্ষ্য করবার অঙ্ভতম বিষয় হচ্ছে, কালি- 
ম্পঙ্ডের মহকুমা শাসক, সেকেও অফিসার, ছোটবড় পুলিসের 
কর্মচারী প্রত্যেকেই দার্জ্জিলিং জেলার পার্বত্য লোক । 
মহকুমা শাসকদের কাছারিতে একটিও বাঙালী কেরাণী নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গুকত্বপূর্ণ এই সীমান্ত শহরটির 
প্রতি আমাদের সরকারের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য ৷ 





অভিসারিকা 
শ্শিবদাস চক্রবর্তী 


যৌবন চঞ্চল! অৱ পিরীন্ত-নন্দিনী, 

cl প্রেমের শৃঙ্খলে তুমি নহ গো বন্দিনী । 
ষে প্রেম চলার গামে গতি নিয়ে আনে 
মৃদ্ধ হ'য়ে তারই সুরে রানি দ্রিনমানে 
চলিয়াছ শ্রাস্তিহার! গাম গেয়ে গেয়ে 
অন্তহীন পথে একা পাগলিনী মেয়ে । 
ছঃখে সুখে সে-চলার নাহিক বিরতি, 
যতো চলো, অঙ্গে অঙ্গে ফিরে পাও গতি । 


প্রেমের আনন্দ মাঝে প্রাণের চেতন] 
হারায়ে ফেলেছ, তাই বাজে না বেদনা। 
ঘেতে যেতে পথ মাঝে যাহা কিছু পাও 
কিছু তার রাখো, কিছু ফেলে দিয়ে যাও । 
যতো যাও কাণে তব বাজে দিনযামী__ 
(ছিটে এসো, ছুটে এসো” আরো দুরে আমি’ । 


৮ শা? 
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১৮৪৬-১১১৮ 


_ জীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯ ০ 


দংসারে মাঝে মাঝে স্বামরা এমন এক-একক্বম কন্দীর সন্ধান 
পাই, যিনি বালে বোলে অন্ধলে সর্বত্র আছেন, ধাহাকে না 
হইলে আমাদের এক দ্রগু চলে না, অথচ শেষাশেষি ধন্ভবাদ 
জ্ঞাপনের বেলায় ষাহাকে আমাদের মনে থাকে না । বাংলা 
সাময়িকপন্র-সংসারে ক্ষেত্রমোহম এমনই একজন একান্ত 
প্রয়োজনীয় কর্মী এবং শেষাশেষি সম্পূর্ণ বিশ্বত ব্যক্তি। 
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জীবনের শেষ বিস্বা্লিশ বংসয় তিনি বাংল! দেশের সংবাদপঞ্জ- 
গুলির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই কার্যে 
এত অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর গুরুপিরি করিয়াছিলেন ছে 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে তাহার শিল্প-সম্প্রদায়ে দেশীয় সংবাদ- 
পত্রগুলি ছাইয়| গিয়াছিল। তিমি সংবাদব্যিয়ক কাজে এতই 
অতিজ্ঞ হুইয়াছিলেন যে, তাহাকে চলন্ত অতিধান আখ্যা 
দেওয়া হইত ) বিশেষ কষতিয়া রাপরমীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক 
লংবাদ ও মন্তব্য সরবরাহে তিমি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহার 





1. -. প্রবিষ্ঠ হন।” 


টি 
সাহিত্য-কীর্তি কালের ঝোড়ো হাওয়ায় দৈনিক পত্রের সঙ্গেই 
ইতন্ততঃ বিক্িপ্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে । যুদ্রিত যে তিম-চার- 
খানি মাঅ পুস্তক তাহার ফীত্তির থাতে জমা আছে তাহাতে 
তাহার আংশিক পরিচয় যাত্র আছে, সম্যক পরিচয় নাই। 
ইহা তাহারও ছুর্ভাগ্য, আমাদেরও হুর্তাগ্য ৷ শুধু কৃতী শিক্তদ্বের 
সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আহরা আন্ত সেই অক্লাস্তকর্মী 
সাবককে স্বরণ করিবার ব্যর্ধ চেষ্টা করিতেছি। 

জন্ম £ বংশ-পরিচয় ।_-১৮৪৬ সনে বঙ্গের পবিত্র তাঁর্খ 
জিবেশীর বৈকৃপুর পল্লীতে. এক সন্তরাস্ত বৈশ-বংশে ক্ষেঅ- 
মোহনের জম্ম হয়। তাহার পিতা--পীতাঘর সেনগুপ্ত প্রশিদ্ধ 
লোক ছিলেন না বটে, কিন্ত পিতামহ রামমোহন সেনগুপ্ত 


বিচক্ষণ কবিরাজ বলিয়া তৎকালে. প্ৰসিদ্ধি লাভ করিফাছিলেম ।/ 


বিস্তাশিক্ষা £ বিবাহ ।-_ শ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ *- 


করিয়া সাত বৎসর বয়সের পর উচ্চশিক্ষা লাতের জণ্ত ক্ষেত্রে- 


মোহন কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি “পৌষ মাসে 
সপ্তমের অতিক্রম করিয়া, মাখে অধমে প্রবৃত্ত হইয়া, ১৮৫৪ 
প্রানের মাঘ মাসে চতুর্থ দিবসে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 
কৃতী ছাত্র হিসাবে বিভালয়ে তাঁহার বিলক্ষণ 
সুমাম হইয়াছিল । তিনি যধারীত্তি ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
অলঙ্কার, স্বৃতি দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেখ্ে 
ক্ষেত্রযোহনের স্থিতিকাল ১৪ বৎসর, ইহার মধ্যে ৯ বংসর 
বৃত্তি তোগ করিয়াছেম, কলেঙ্সের সকল বৃদ্ধিই তাহার ভাগ্যে 
ভুটিয়াছিল। কেহ ফেহ লিখিয়াছেন, তিমি এফ. এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া হুই বৎসর প্রেসিভেলী কলেজে পড়িয়াহিলেন। 

পৃঠন্দশায় ১৮৬৫ সনে বারাসত মহকুমার বারালাত শহর 
নিবাসী-রামরতন রায়ের কনার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

জাময়িকপত্র সম্পাদ্দন।-ফলেজ হইতে বহির্গত হইয়া 
ক্ষেত্রমোহন ১৮৬৯ সনে ঘেধিনীপুরে ডেপুটি ইম্‌স্পেক্টরের- 
পদ লাভত করেন। কিছু দিম. পরে--১৮৭৩ সনে তিনি 
সরফারী চাকরির মোহ কাটাইপ্রা সাংবাদিকের ভ্রীবন বরণ 
করিয়াছিলেন । 

১২৮১ সালের টৈশীখ মাসে ( ইং ১৮৭৪) ঘোগেন্সদাথ 
বিষ্যাতৃষণ “আধ্যদর্শন” মীসিকপত্র বাহির করিলে ক্ষেঅমোহন 
কিছু দিন তাহার সহক্ার়িতা করিয়াছিলেন ৷ ইহার পর তিনি 
"ঞ্রীমন্তাগবতের অনুবাদক, বছুবর দুর্গাচরণ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের 

সহযোগিতায় প্রভাত সমীর’ নামে একখানি দৈদিকপতর প্রকাশ 


বৈশাখ 


পাপা 
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ফরেন ; ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-১৫ মাঘ ১২৮১ ক্ষেত্রমোহন পুম্তকাফারে বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান মাই। 


(জ্াহুরারি ১৮৭৫ )। অর্ধাতাবহেতু পজিকাখানি মাস-চারেক 
পরেই রহিত হয় । 

“এই ‘প্রভাত সমীরে”ই ক্ষেঅমোহুম সংবাদপত্রের ভাষায় 
যে প্রাপ্লতা, ওজন্বিতা এবং বাগ্দীসুলত বর্ণনাপ্রবাহু প্রবর্তিত 


এ করেন, তাহাই পরে সকল সংবাদপত্রে পরিগৃহীত হর। 


প্রভাত সমগীরে'র অস্তধ্ণান হইবার পর ক্ষেঅমোহন সংবাদপঞ্জ- 
পরিচালনেই ভীবিকার্জন করিতে প্রবৃভ হন। তংকালে 
অনেকের পক্ষে যাহ! সখের কার্য বলিয়া পরিচিত ছিল, 
ক্ষেত্রমৌহনের পক্ষে তাহাই জীবিকা ণির্ববাহের কার্ধ্য হইয়া 
উঠিল। এই অন্তই অনেক প্রসিন্ধ সংবাদপঅই ক্ষেত্রমোহমের 
হস্তে ভ্তশ্ব হইয়াছিল । নববিভাকর, সহচর, সাবার, 
সাপ্তাহিক সমাচার, প্রভাতী, সমাচার চত্দ্িকা প্রভৃতি পজের 
সহিত ক্ষে্রমোহনের সন্বন্ধ ঘটয়াছিল। মববিতাকর ও 
সহচরের সম্পাদন-তারই কার্ধাতঃ বহুকাল যাবৎ ক্ষেদ্রমোহন 
বিস্ভারত্বকে লইয়া থাকিতে হইয়াছিল । প্রতাতী, সমাচার 
চন্ত্রিক! প্রভৃতির সহিতও তাহার সম্পাদকীয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। 


॥  দৈনিকবার্তা, প্রত্বাবন্ধু প্রভৃতি পড্রেও ক্ষেত্রমোহনের হাত 
£ পড়িয়াছিল। ফলতঃ এক সময়ে ক্ষে&্রয়োহন সেনগুপ্তের সম্বন্ধ 


না থাকিলে ষেন অংবাদপত্রই চলিত নাঁ। বক্ষবাসীর বয়স 
যখন প্রায় এক বৎসর [ ১২৮৯ ] সেই সময়ে ক্ষেত্রমোহনের 
সহিত বঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই ঘমিষ্ঠতা ক্রমে পুঠি 
লাভ করিয়া, প্রায় ২১ বংসর বিভমান ছিল। কিন্ত বঙ্গবাসীর 
দৈনিক প্রায় আন্তত্ত কালই ক্ষেত&্রমোহন সেনগুপ্তের হন্তে 
ছিল। অল্প দিন অভ হস্তে থাকিয়া দৈনিক প্রায় ১৪ বৎসর 
ক্ষেত্রমোহনের সম্পা্ঘকীয় হন্তে ভত্ত হইয়াছিল । 

“এখন [ ইং ১৯০৪ ] বঙ্গবাপীর সহিত ক্ষেত্রমোহনের 
সম্বন্ধ নাই, তিনি বন্ষতী পত্রের সম্পাদন পক্ষে সাহায্য 
করিতেছেন ৷ কিন্তু তাহার সাহায্যে থে বঙ্গবাসী অনেক 
দিন অনেক ট্রপকার পাইয়াছে, ক্ষে্রমোহনের নানাবিধ প্রবন্ধে 
যে কিছুকাল বঙ্গবাসী অনেক গৌরবলাত করিয়াছে, এ কথা 
বঙ্গবাসীর ক্বত্বাধিকারী মহাশয় এখনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া 
থাকেন। ঝ্লাক্রমীতি এবং অর্থপীতির আলোচনায় ক্ষেঅ- 


> মোহদের সঘকক্ষ পাওয়া! দুর্মত ।...সংবাদপঞ্জ-সম্পাদলেই তিনি 


জীবন অতিবাহিত করিলেন । এ কাৰ্য্যে তাহার শিস্ত-সংখ্যাও 
কম নহে। এ পক্ষে তিনি অনেকেরই গুরুস্থানীয় |” ( ‘বঙ্গ- 
ভাষার লেখক”, পৃ, ৯১৩-১৪) । j 
রচনাবলী ।--ক্ষেত্রমোহন আমরণ সংবাদপত্রেরই সেবা 
করিয়া গিরাছেন। তাহার অধিকাংশ রচনাই সংবাদপছের 
পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । মাসিকপন্জরেও মাঝে মাঝে তাহার 
গল্প-উপভাস প্রবন্ধাদি সাদরে স্থান লাভ করিয়াছে; দৃষ্ঠাস্ত- 
স্বরূপ প্রদীপের (১৩০৮-১০ লাল) উল্লেখ করা যাইতে পান্সে। 
€ 


আমরা তাহার মাত্র চারিধানি পুস্তকের কথাই ভ্বানি; 
সেগুলি-- 
১। নীত্িপাঠ (পাঠ্য )। (২০-২-১৮৯০ )1 পৃ, ১১৪1 
২ “মদনমোহন” ( উপস্ঞাসে প্রন্কত ঘটনা )। ১২৯৬ 
সাল (২৫-২-১৮৯০ )1 পৃ. ১১৯। 
“মদনমোহন দৈনিকের অত দিম দিন লিখিত হইয়াছিল । 
দিন দিন দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 
ও। “শিক্ষা এবং উপদেশ’ । (১০ এপ্রিল ১৮৯৬) । পৃ. ১৫২ | 
“দৈনিকে” প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমটি । ইহা! বিভ্ভালয়ের বৃত্তি- 
পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছিল । 
৪। ‘সচিত্ৰ বয়ন-বিষ্তা। বা তাত-শিক্ষা’। ১৩১৩ 
সাল (২১ আগ ১৯০৬ )। পৃ. +২। 
বয়নশিল্পের ইতিহাস স্বল্প কথায় সহদ্রবোধ্য ভাষার 
লিখিত । 
মৃত্যু 1-২৩ মে ১৯১৮ তারিখে ক্ষেন্রমোহন পরলো ঘা+ 
গমন ফরেন। তাহার মৃত্যুতে অলধর সেন তৎলম্পাধিত 
ভারতবর্ষে’ যে শোক-সংবা লেখেন, নিয়ে তাহা উদ্ভুত 
করিতেছি :-_ 

*৩ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, আমাদের পূজনীয় দাদা 
মহাশয়, গত ২৩শে মে রাত্রিতে ৭৫ বৎস বয়সে 
পরলোকগত হুইয়াছেম। তিনি সংবাদ্পদ্র-লেখকগণের 
সকলেরই দাদ! মহাশয় ছিলেন। আমরা তাহারই চরণ- 
তলে বসিয়া সংবাদপঅ সম্পাদনের প্রথম পাঠ লইয়াছি। 
তিনি প্রথমে স্কুলের ডিপুটি ইন্‌ম্পেষ্টর হুইয়া ফার্য্যচেত্রে 
প্রবেশ করেন) তাহার পর সে কার্ধ্য ত্যাগ ফরিয় 
সংবাদপত্রে যোগদান করেন। প্রভাতী, দৈনিক-চন্সিক! 
ও দৈমিক-বঙ্গবাসীর তিনি সম্পাদক ছিলেন ; এতত্তবিল্ 
সহচন্প, নববিভাকর, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী, বঙ্গমতী, 
হিতবাদী প্রভৃতি পত্রের ভিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
বঙ্গবাসী-কার্ধ্যালয়েই দাদা মহাশয়ের সহিত আমাধের 
প্রথম পরিচয় হয়। দাদা| মহাশয়কে আমর! [:005- 
010089018 বলিতাম ; ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভ হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনা নাই, যাহার সঠিক 
বিবরণ, মায় সন তারিখ তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে 
মা পারিতেন। সংবাদপত-সম্পাদনকালে তাহাকে, যন 
বড় কঠিন বিষয়ই হউক মা কেন, প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে, 
পুধিপআ মা দেখিয়া তখন-তখন এমন প্রবন্ধ জিখিয়া দিতেন 
যে, আর কেহ মাসাধিক কাল পরিশ্রম করিয়াও তত তথ্য 
সংগ্রহ করিতে পারিতেম কিনা সন্দেহ । অযম অলদ্‌ 
লিখিয়ে আমর! দেখি নাই, অমন ঘহ্দর্শা সম্পাদকও 
আর ছিল না।” (আষাঢ় ১৩২৫) & 4 





রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের প্রতি 
শ্রীগোপাললাল দে 


এরূপ গোস্বামী প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে উজ্জল নীলমণি’ 
গ্রন্থে বলিয়াছেন £ 
“অহেরিব গতিঃ প্রেয়ঃ স্বভাব- ভবেৎ।, 

প্রেমের গতি অহির গতির মতই স্বভাঁব-কুটিল। 

বাংলা-নাহিত্যের গোড়ার দিকে এই ন্বভাঁব-কুটিল 
প্রেমের সরলতম রূপটিই কিন্ত স্থান লাভ করিয়াছে। নে 
রূপটি হইতেছে একটি বিশেষ নারীর প্রতি কোনও ব্যক্তির, 
অথবা একটি বিশেষ নরের প্রতি কোনও একটি নারীর 
একনিষ্ঠ প্রেম । “মনদামঙ্গল, কাব্যে বেহুলার প্রেম, 
চণ্ডীমঙ্গলে’ ফুল্পরা-কালকেতুর প্রেম, ধির্শমঙ্গলে' নায়ক- 
নায়িকাদের প্রেম এই সরল পর্যায়ের। রাম-সীতা, 
সাবিত্রী, দময়ন্তীর প্রেম ইহাদের আদর্শ। এক পুরুষের 
বনুপত্বীকতা সমাজে তখন প্রচলিত ছিল; তাই ছুই 
সতীনের মধ্যে ষে ঈর্য্যা-কলহ সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা 
দিয়াছে, তাহা এই ধরণের প্রেমকে সামান্ত পরিমাণ 

করিয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রেমের পর্ধ্যায়াস্তর 

সম্পাদন করিতে পারে নাই । এই পর্যায়ের এক প্রান্তে 
সর্বজয়ী নিষ্ঠা, অপর প্রান্তে প্রতারণা, বঞ্চনা, ব্যভিচার, 
কুলত্যাগ ইত্যাদি । নারীর চিত্বেই সর্বকালে প্রেম অপূর্বব 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নারীই ধেন:প্রেমের প্রকৃত ধারক, 
তাই তাহার প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা 
করা যাইতেছে। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালবাসা দিয়া এবং ভালবাসা 
পাইয়া নারী ধগ্ত হইয়াছে, প্রেমের বেদীতে পর্ব স্বার্থ 
ত্যাগ এমন কি আত্মত্যাগও করিয়াছে এবং তাহারই 
বিপরীতক্রমে নারী ভ্রষ্চরিত্রা হইয়া একেবারে কুল ও 
সমাজগণ্তীর বাহিরে চলিয়! গিয়াছে । যে একবার গেল, 
সে একেবারেই গেল আর সে পতন ঘটিতে অধিক 
ব্যাপারের প্রয়োজ্জন হয় নাই। স্বেচ্ছায় নারী ব্যভিচার 
করিলে ত তাহা ঘটিয়াছেই, আবার কোন প্রকারে নারীর 
দেহ অপর পুরুষ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তাহ! ঘটিয়াছে। প্রথম 
পর্যায়ের এই বিপরীত ক্রম ‘মঙ্গলকাব্য’ গ্রভৃতিতে দেখানো 
হয় নাই। আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, “রামাদিবৎপ্রবপ্তিতব্যং 
নতু বাঁবণাদিবৎ।» হয়ত সেই উপদেশ মানিয়াই কাব্য- 
কর্তৃগণ ভ্রষ্টচরিত্রা নায়িকার চিত্র অঙ্কন করেন নাই অথবা 
সেই অধ:ঃপতিতার জীবনে হয়ত তাহার! বর্ণনার যোগ্য 
ব্ষিয়বন্ত খুজিয়া পান নাই |. 


সাহিত্যে এই দিকটির পরিচয় অত্যন্ত স্থূল ভাবে 
মিলিতেছে বাংলা গ্ঠের গোড়াকার দিকে ‘মডেল ভগিনী’ 
জাতীয় নানা পুস্তকে । বস্কিমচন্দ্রের বিবিধ উপন্তাসে এই 
প্রথম পর্ধ্যায়ের একনিষ্ঠ প্রেমের আশ্চর্য্য সুন্দর রূপ দেখা 
যায়__ছুরগেশনন্দিনী, আয়েষা, মৃণালিনী, কুর্ধ্যমুখী-ভ্রমরের 
প্রেমে । কুন্দ পূর্ব-স্বামীকে দেখে নাই বলা চলে, সে 
প্রথম এবং একবার মাত্র ভালবাসিয়াছে নগেন্দ্রকে এবং 
তাহারই প্রায়শ্চিত্তন্বরূপ প্রাণ দিয়াছে সমাজের দাবিতে । 
এই পর্য্যায়ের বিপরীত ক্রমটি বঙ্কিম পরিস্কুট ভাবে 
অঙ্কন করেন নাই; জীবন ব্যাপারে যে তাহা ঘটিতে 
পারে তাহা আমরা ইসিতে বুঝিয়া লই রোহিণী, হীরা 
প্রভৃতির জীবন হইতে । চিন্দ্রশেখরে শৈবলিনী চবির 
যাহা পাই তাহা এই পর্যায়ের নয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 
তাহা আমর! দেখিব। 


- 


রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্থটিতে কিন্তু আমরা এই * 


পর্ধ্যায়ের দুই প্রাস্তেরই কয়েকটি অনবস্ত উদাহরণ পাই- 
ভেছি। “বৌঠাকুরাণীর হাটে? বিভার প্রেম, “বিসর্জন- 
রাজধি”তে অপর্ণার প্রেম, “প্রতিহিংসা? গল্পে ইন্দ্রাণীর প্রেম, 
উদ্ধার’ গল্পে গৌরীর প্রেম, ‘ত্যাগে’ হেমস্তর প্রেম, 
‘নুরাশা’য় নবাবপুত্রীর প্রেম এবং গল্পগুচ্ছে বর্ণিত অসংখ্য 
নারীর প্রেম এই পর্ধ্যায়ের। “নৌকাডুবিতে কমলার 
প্রেম এই পর্যায়ের হইয়াও একটু বৈশিষ্ট্পূর্ণ। কমলা 
স্বামী নামধেয় “সংস্কার-বিগ্রহ'কে ভালবাসিয়াছে, যত দিন 
জানিভ রমেশ সেই ‘সংস্কার-বিগ্রহ’ অথবা! “ভাব-বিগ্রহে*র 
দেহীরূপ, তত দিন রমেশকে একনিষ্ভাবে ভালবাসিয়াছে, 
যে মুহুর্তে জানিল নলিনাক্ষ সেই ভাবময় চিন্ময় সত্তার 
প্রতীক, সেই মুহূর্তেই কমলার একনিষ্ঠ প্রেমে রমেশের 
আর কোন দাবি রহিল না এবং সে তাহার একনিষ্ঠ প্রেম 


পরিপূর্ণ ভাবে নলিনকে দিতে দ্বিধা করিল না। বাংলা -€ 


সাহিত্যে এ ধরণের বৈচিত্র্য বিরল। এই সকল নায়ক- 
নায়িকার প্রেমে অন্য নানা দিকের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু 
বর্তমানে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। 
আমাদের স্ত্রটি ধরিয়া আমরা চলি । 

এই পধ্যায়ের এই প্রান্তেই ‘গল্পগুচ্ছে' আমরা পাই 
পুত্রষজ্' গল্পের অভাগিনী “মন্দাঁকে | তুচ্ছ এবং অতকিত 
এক ঘটনাচক্রে সে গৃহচ্যুত হইয়াছে। ‘কঙ্কাল’ গল্পের 
নায়িকা বিধবা, কিন্তু সে এই একনিষ্ঠ প্রেমের বেদীতে 


বৈশাখ 


রবীজ্জ সাহিত্যে প্রেমের প্রতি 


ক্র 





বলি, | “একবাত্রি” গল্পে স্থরবালাবু প্রেমিক মাষ্টার মহাশয় 
পুরুষজ্ঞাতির পক্ষ হইতে প্রথম পর্য্যায়ের প্রেমের গ্রতিভূ 
হইয়া আছেন । 
এই পর্যায়ের অপর প্রান্তের সরল খজুরূপ রবীজ্- 
& সাহিত্যে মেলে না, একথা বলিতে পার! ধায়। নারী- 
চরিত্রের বহুবিচি্র দীনতা ও হীনতা ববীন্দ্রনাথ দেখাইয়া- 
ছেন, কিন্ত নারীর সতীত্ব এবং শুচিতায় কবির গভীর 
শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কদাচ দেখান নাই যে, কোনও 
নারী ঘটনাবর্তের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কেবল স্বেচ্ছায় 
ব্যভিচারিণীর জীবন গ্রহণ করিয়াছে। তাই মন্দাকে 
তিনি ভিখারিণীরূপে দেখাইয়াছেন, কিন্তু ব্যভিচারিণী 
হিসাবে দেখান নাই, “কঙ্কালে'র নায়িকাকে আত্মধাতিনী 
করিয়াছেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে বস্ধিমের কুম্দও আত্মহত্যা 
করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের “মান্ভঞুন” গল্পের “গিরিবালা? 
স্বামী কর্তৃক অনাদৃতা হুইয়| গৃহত্যাগ করিয়াছে এবং 
অভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে; সে ব্যভিচারিনী, এরূপ 
চির ইঞ্জিত নাই। 
তাহার পরে আসিয়া পড়ে দ্বিতীয় পর্ধ্যায়। এই 
পর্যায়ের প্রেমে জাগে অন্তর্থন্ব। প্রেমিক-প্রেমিকার 
মাঝখানে আসিয়া দাড়ায় তৃতীয় এক পুরুষ বা নারী, 
প্রতিযোগী-রূপে, আরস্ত হইয়া যায় “Eternal triangle” 
বা প্রেম-ত্রিকোণ, নায়ক অথবা! নায়িকা অস্তর্থন্বে পীড়িত 
হয়, কারণ তাহার সরল প্রেমসাধনার পথ হিধাবিভক্ত 


, হইতে চাহে। প্রেমের এই ত্র্যহম্পর্শ ঘটিয়াছে ‘চোখের 


বালিতে | মহেন্দ্র-আশার প্রেমের পথের মাঝখানে 
আসিয়! দাড়ায় বিনোদিনী, আবার বিনোদিনী-মহেন্দ্রে 
পথে দাড়ায় বিহারী । গন্পগুচ্ছে “মধ্যবৱিনী’ গল্পে 
ছরস্ন্দরীর সতীন আসায় তাহার জাগিয়াছে অস্তদ্বন্ব, 
ভৃতীয়ার আগমন-আশঙ্কায় “দৃষ্িদানে কুমুর সুরু হয় 
অস্তত্বন্বি। নষ্টনীড়” নামক গল্পে চারু ও ভূপতির পথে 
আসিয়া পড়ে অমল এবং চারুর মনে জাগে অস্তন্ধন্থ। 
_>চারুর বেলায় আরও বৈশিষ্ট্য আছে। চারুর মনের যে 
ভাবটি তাহা অমলের প্রতি প্রেমজ আকর্ষণ» অথবা স্েহ 
সখ্য বাৎসল্য অথবা তৃপতির অবহেলার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ 
একট! প্রতিক্রিয়া সংগঠন (reaction formation ), অথবা 
সকল কিছুর সংমিশ্রণে এক অনির্দেশ্ত জটিল মনোভাব 
(০০দ৷॥ex) তাহ বলা কঠিন। 

প্রথম পর্ধ্যায়ের সহিত ইহার পার্থক্য শুধু তৃতীয় ব্যক্তির 
আবির্ভাবে। এই ছুই পর্যায়েই শরীর, মন ও শাঙ্র- 
বিধানকে অবিচ্ছেন্ভ ধরা হইয়াছে। তাই সামাজিক 
বিধানে একজনকে কাঁয়মনোবাক্যে ভালবাসিবার প্রতিজ্ঞা 


গ্রহণ করিয়া, কি ভাবে “মনপ্রাণ যাহাকে চায় - 
তাহাকে ভালবাসা যায় ইহা ভাবিয়া নায়ক-নায়িকা 
অন্ত্ঘদ্ৰে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহাদের শ্রেয়োবোধ ও 
প্রেয়বোধে হন্ব। এই শ্রেয়োবোধ প্রচলিত সংস্কারহ্থার! 
শাসিত। এই তথাকথিত শ্রেয়োবোধ জয়লাভ করিলে 
নায়ক বা নায়িকা হইয়াছে “ভালো”, এবং প্রেয়বোধের জয় 
হইলে নায়ক-নায়িকা হইয়াছে ‘মন্দ'। এই দুই শ্বরেই 
‘ভাল’ বা মন্দ’ ব্যতীত আর কোন আখধ্যায় অভিহিত 
হইবার সুযোগ নাই। 

তৃতীয় পর্য্যায়ে আসিয়া নায়ক-নায়িকার অস্তদ্বপ্ব যেন 
পরিব্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রেয়ঃ সম্পর্কে ধারণা এ স্তরে 
রূপাস্তর লাভ করিয়াছে। কর্তব্য সম্পর্কে নায়ক-নায়িকার 
আর কোন হিধা নাই; প্রেম এখন ভালোমন্দর গণ্ডীরেথ! 
অতিক্রম করিয়া যেন মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। ‘মেঘ 
ও রোক্স’ গল্পে গিরিবালা অপরের বিবাহিতা স্ত্রী এবং 
পরে নিষ্ঠাবতী বিধবা হইয়াও শশিভুষপের প্রতি তাহার 
প্রেমকে অভিব্যক্ত হইতে দিতে দ্বিধা করে না। তাহার 
দেহের উপর শশীর অধিকার নাই, কিন্তু তাহার মনে 
ভাহারই প্রতি আছে উচ্ছল অনুরাগ; এজন্ত গিরিবালা 
অনুতাপের কারণ দেখে ন1। “মহা মায়া” গল্পের মহামায়া 
এই পর্যায়ে পড়ে। নারীর সতীত্ব এখানে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে আন্তরিক নিষ্ঠায়। এ পর্যায়ে নায়িকাকে 
অদ্বষ্টতাড়িত হইয়া অপরের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হইয়াছে, কিন্তু প্রেমিকের প্রতি শাশ্বত প্রেমকে 
সে মনের মণিমন্দিরে চির অল্লান রাখিয়াছে। সে ভর্তাকে 
দিয়াছে দেহ কিন্ত প্রেমিককে দিয়াছে হৃদয়। অস্ত 
আছে, তবে আছে মাত্র এই ব্যাপারে । এখানে বদি 
সে ভাল না হয়, তবে মন্দও নয়। সে কেবল অন্ৃষ্টের 
হাতে ক্রীড়াপুত্তল । পাঠকের হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা বা ঘবণার 
পরিবর্তে সে লাভ করে সহামুতুতি ও অশ্র। 

এই পর্্যায়েরই এক স্তরে পাই “বিচারক” গল্পের 
মোক্ষদীকে | হতভাগিনী কলঙ্কিত জীবন যাপন করিয়াও 
তাহার প্রথম প্রণয়ী নীতিপরায়ণ “জজ মোহিতমোহনের 
স্বতি ও প্রেমকে অল্লান রাখিয়াছে। এই নারীর সতীত্ব 
এইখানে যে সে দৈনন্দিন শত ক্লিন্নতার মাঝখানেও 
তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের স্বতিকে উজ্জল বাখিয়াছে। 

“রজনী” উপন্তাসে শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমের পরিচয় 
দিতে গিয়া রজনী লবঙ্গকে বলিয়াছে, ঠাকুরানী, তোমাদের 
চক্ষু আছে-চক্ক থাকিলেও এত ভালবাসা বাসিতে পার 
কি? এদিকে অমরনাথ তাহার পৈতৃক বিষয়ের উদ্ধার- 
কর্তা; তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উঠিলে রজনী 





তুণ্ড 





- বলিয়াছে, ‘তিনি (অমরনাথ) যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে 
দাসী করিতে চাহিয়াছেন তখন আমি তাহারই দ্রাসী হইব, 
আর কাহারও নহে ।” অন্তরে শচীন্দ্রের প্রতি ভালবাসা 
রক্ষা করিয়াও রজনী অমরনাথকে বরণ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছে। লবঙ্গলতার চরিত্র বিচিত্র । সে একদা 
অত্যুৎসাহে গৃহাগত অমরনাথের পৃষ্ঠে চিরস্থায়ী কলক্কলাগ্ছন 
আ্বকিয়া দিয়াছিল। যথাকালে প্রৌঢ় স্বামীকে বিবাহ 
করিয়া সে পূর্ণ উৎসাহে সংসার ও প্বামিসেব| করিতেছিল, 
কিন্ত এবদ! প্রকাশ পাইল তাহার অন্তরের গোপনতম 
কন্দরে অমরুলাথের প্রতি প্রেম অম্নান আছে । শরৎ চন্দ্রের 
বছ উপন্যাসে প্রেমের এই দ্রপটি প্রদশিত হইয়াছে । 
চঞ্চলের মাকে অচঞ্চলের প্রতিষ্ঠা শরৎ, চন্দ্রের বহু গ্রন্থের 
উপজীব্য ৷ 


এই প্রেমবৈচিত্র্য অবশেষে পূর্ণতা লাভ করিল রবীন্ত্র- 
নাথের “শেষের কবিতা? উপন্যাসে । অমিত এবং লাবপ্যর 
প্রেম সত্যই বিশ্বয়কর । প্লেটে! বে প্রেমের কথা বলিয়া- 
ছেন, তাহাই যেন সহজ স্বাভাবিক পথে অমিত-লাবপ্যের 
মধ্যে মূর্ত হইয়াছে । বাংলা-সাহিত্যে ইহা অদ্বিতীয়। 
প্রেমের অভিনয় করিতে এবং দেখিতে যাহার! 
চির-অভ্যন্ত, তাহারা এক দিন নিজেদের অস্তরে অতন্থ 
মনোভাবের মূর্ত বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইল |. কিন্তু হায়, 
অল্পদিনের মধ্যে উভয়েই বুঝিল যে, তাহাদের প্রকৃতি যে 
উপাদানে গঠিত তাহাতে বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হইলে 
তাহারা আকাজ্কিত ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে 
না। আর এত বড় মহান্‌ তাহাদের প্রেমকে বৈবাহিক 
সম্পর্কের ক্ষুদ্র আধারে ত ধরিয়া রাখা যায় না। সেখানে 
যে আছে অভি-পরিচয়ের তুচ্ছতা, জীবনের ধুলিলিপ্ত 
দারিদ্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুত্রত। ও গ্লানি । তাঁহাদের 
মহান্‌ প্রেম ত চিরাভ্যন্ত সংসারের গতান্থগতিক ব্যাপার- 
মাত্র নয়; ইহাকে কি বাস্তবের তুচ্ছতার স্পর্শে মলিন 
করা ষায় ? 

তাই তাহারা মিলন নহে, চিরবিচ্ছেদকেই তাহাদের 
অমূল্য প্রেমের আধার রূপে গ্রহণ করিল । কিন্ত প্রাত্যহিক, 
সাংসারিক জীবনেও ত সঙ্গী চাই; সেই সামান্য, সাধারণ 
প্রয়োজনের সম্পর্কের জন্য অমিত কলাবিলাসিনী ধনী কন্যা 
‘কেটি'কে এবং লাবণ্য পিভৃ-নির্বাচিত শোভনলালকে 
বিবাহ করিতে দ্বিধা করিল না। অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে 
অমিত-নাবণ্যর প্রেম চির-অম্নান আনন্দময় অনুভূতিতে 
পরিণত হইল । 

ইহার পরেও রবীন্দ্-সাহিত্যের প্রেম অতি আধুনিক 


প্রধানী 


১৩৫৮ 


রূপ লইয়া আরও অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। এই 
পধ্যায়কে আমর! প্রেমের চতুর্থ পর্য্যায় বলিতে পারি। এই 
প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাই আমরা 'ন্যাবরেটরিঃ 
নামক গল্পটিতে । এই গল্পের প্রধানা নায়িকা সোহিনী 
সুন্দরী পঞ্জাবী মহিলা। সে এক আত্মভোলা বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোবুকে বিবাহ করিয়াছিল। ল্যাববেটরিটি 
ছিল নম্দকিশোরের ভ্রীবনের পরম সাধনা । সোহিনী 
তাহার প্রিয়তমের জীবন-সাধনাকে নিজের জীবনের সাধনা 
রূপে গ্রহণ করিয়া, নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়া তাহার 
উন্নতিসাধন করিল। এদিকে ল্যাবরেটরিতে নন্দরকিশোর 
এমনি ডুবিয়া গেলেন যে স্বচ্ছন্দে স্ত্রী সোহিনীর কথা 
ভুলিয়া গেলেন। তাহার কাছে যে সোহিনীর কিছু 
দাবি আছে, - প্রাপ্য আছে, তাহাও তিনি বিশ্বত 
হইলেন। সোহিনী স্বামীকে ভালবাসে, তাই সে 
তাহাকে তাহার সাধনার ভূমি হইতে অপসারিত 
করিতে চেষ্টামান্রও করিল না। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক 
দেহেরও ত একটা ক্ষুধা, একটা দাবি আছে; সেই 


৯৮ 


ছুনিবার দাবি সোহিনীকে মিটাইতে হইল ল্যাব- * 


রেউরির এক সহকারীর সাহাষ্যে। কন্যা নীলিমার জন্স- 
কাহিনীতে আছে এই রহস্ত। যখন দীর্ঘ প্রেমাভিনয়ের 
পর রেবতী নীলিমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল, 
তখন সোহিনী সহজে অসঙ্কোচে এই রুহস্ত প্রকাশ কবিল। 
বিবাহ ভাঙিয়া গেল । 

আমাদের দৃষ্টি হইতে কন্যা সরিয়া গেলে, সেখানে দেখা! 
গেল সোহিনীকে। স্বামী দীর্ঘকাল পূৰ্ব্বে মার! গিয়াছেন, 
সোহিনী স্বামীর জীবন-সাধনাকে নিজের জীবনের সাধনা 


রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার একনিষ্ঠ ' প্রেমের মর্যাদা অস্ষুপ্ ' 


রাঁখিবার প্রয়াস পাইয়াছে। দেহকে স্বামী বাসে কেহই 
বড় করিয়া দেখে নাই, তাই সে বিষয়ে নীতিবাগীশদের 
অন্থশাসনকেও তাহারা কেহই কোন মুল্য দেয় নাই। 
এইখানে এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য । তাহার পাতিব্রত্য--পতির 
জীবন- সাধনার অমুসরণে। 

ডক্টর.জীহুকুমার সেন বলিয়াছেন, “দেহের সতীত্ববোধ * 
শিক্ষা-সংস্কার সাপেক্ষ । ইহার অভাবে দৈহিক শুদ্ধি থে 
হারাইয়াছে দেও মনের জোর থাকিলে ভালবাসার পাত্রের 
উপর নিষ্ঠা রাখিয়া সতীত্বের উচ্চতর আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে 
পারে। ইহাই সোহিনী চরিত্রের এবং “ল্যাবরেটরি, 
গল্পের মূল কথা ।” | 

মনে হয়, এই প্রেম ল্যাবরেটরিতে পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করিয়াছে । 


বর-কর্ত। 
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


কর্তা কোট করে বলে আছেন--নগদ বারো শ+, তারপর 
-& বরাতরণ, দ্ানসামগ্রী, মমস্কারী-_ফিরিস্তি ক'রে তারও হিসাব 
ধরেছেন আড়াই হাজার ; সোঁদা একুশ ভরি, বানিসুদ্ধ বরে 
মুল্য হয় হু’ হাদ্ছার চার শ+, একুনে এই হু”হাক্সার এক শ' 
এক । এর এক পয়সা কম নয়। আর জমশুটুকুই নেবেন 
মগদ | জিনিষ যখন তারই ঘরে উঠবে তখন তিনি মিজে 
দেখে শুনে যাচাই করে কিনতে চান, নিজের পছন্দমত । 
নইলে মেয়ের বাপ তো এও বললেই পারে--“মশাই, আপনি 
অত ব্যস্ত হচ্ছেদ কেন? আমরাই আপনার ছেলের বউ 
পছন্দ করে দিয়ে আসছি।” 

গণিতের একজন মামকর] অধ্যাপক, কিন্তু হিসাবে চির- 
দিনই অত্যত্ত কাঁচা । হিসাব অর্থে শুধু যোগ-বিয়োপ-শুণ- 
তাগই নয়, ক্লাস-ক্ুমের বাইরে জীবনযাত্রার যে প্রতিদিনের 
08555585528) তা ভিন্ন সেই 
/ হিসাবেরও একেবারেই অভাব যাকে বলে কাওজান__ 
ছুনিয়াটাকে এখনও ভাল করে, প্রচুর পরিমাণে দেখা হর মি, 
বোঝা হয় মি বলে শিশুর মধ্যে যেটার দেখা পাওয়া যায় না, 
আর ছুনিয়াটাকে প্রচুর পরিমাণে দেখবার সুযোগ হওয়া সত্বেও 
বোঝবার অবসর হয় নি বলে হরনাথের মত মানুষদের মধ্যে 
যা অপরিক্কুট । হরনাথ একজন বয়স্থ শিশু ; শোনা যায় এক 
সময় তের পল্জে ওর পাঞ্জাবী হ'ত একটা । অবন্ত অনেক দিম 
আগেকার কথা, তবে এখন যে সে-হিসাবে বয়সের অহুপাতে 
তেরর জায়গায় একুশ পদ লাগে না তার কারণ এ নয় যে হর- 
নাথ গণিতের জগতে কোন মতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন; 
কারণটা মাত্র এই যে খরচপজ্রের ঘা কিছু ব্যাপার__ব্যক্তিগতই 
হোক বা সাংসারিকই হোক-_সব গুর হাত থেকে সরিয়ে 
নেওয়া হয়েছে । সেও জনেকদিনই হ'ল পত্নী আনন্দময়ী যেদিন 
থেকে সংসারে এসেছেন-- অবন্ত চিনে নিতে, ভুলতে পুড়তে 
যে ক’টা দিন দেরি হয় সে ক'টা দ্বিন বাদ দেওয়া যায়। 
বাধ্য হয়েই হোক বা যে ভাবেই হোক, ব্যবস্থাটী হরনাথ 
মেনে নিয়েছেন । একটা হুবিধা তো আছেই নিবাট 
থাকা, তাতে নিজের ওদ্রিককার কাজে সময় চের বেণী দেওয়া 
যায়। মেনে নিলেও কিন্ত অন্তর থেকে মানতে পারেন নি, 
একট! হার মেনে নেওয়াই তো। তিনি বিশ্ববিভালয়ের একজন 
ডক্টর, তিনি হিসাবের কিছু বোবেন না, যত কিছু বোঝেন 
উদ্দি_ পাড়্ার্গীয়ের মেয়ে, প্রাইমারি ছাড়িয়ে মিলের ক্লাসে 
ওঠবারও অবসর হয় নি, তার আগেই বিয়ে হয়ে ঘোমটা টেনে 
খর-সংসার ধরতে চলে এসেছেন । 





গোল হয়েছে এইখানে, এই থে অন্তর থেকে যেনে নিতে 
দা পারার । নিজের কাছেই থাকেন ডুবে, দেইজভে ক্ষতি 
হয় না, তবে থেকে থেকে মনটা! এক এক সময় বিশ্রোহ করে 
ওঠে । ছোটখাটো যে-কোন একটা ব্যাপার উপলক্ষ্য ধরে 
সংসারের হিপাবপত্রের মাঝখানে এসে ঠ্রাড়ান; ছেলেরা বড় 
হয়েছে, বাপের এই খামথেয়ালিপনায় বিশেষ বাঁধা দিতে চায় 
না, গৃহিনীরও খানিকটী অনুকম্পার তাব এসেছে, একটু ঢিলে 
দেন; খানিকটা ক্ষতি-লোকসান ঘটিয়ে হরনাথ আবার কোন 
এক সময় নিজের গণিতের অরণ্যে অস্তহিত হয়ে যান। এই 
গার্হস্থ্য থেকে বামপ্রস্থ অবলম্বনের মাঝখানের সময়টা কমিয়ে 
আনতে পারা যায়, সুযোগমত আকার-ইদ্দিতে জানিয়ে দেওয়া 
যে, হুরনাথ একটু মমোযোগ দেওয়ার চারদিক দিয়েই সংসারের 
সুবিধা হয়েছে। হরনাথ বনেন__“এই করে একটু চোখ 
চেয়ে চলবে ; সংসার ফর! এমন কিছু হাতী-ঘোদ! ব্যাপার 
নয়; শুধু একটু হিসেবের দিকটা মত্বর রেখে যাওয়া । এক 
সময় করেছি ।” আনন্দময়ী আর আম্ভকাল সে সময়ের কথা - 
তোলেন না। | 

এই করে চলে আসছিল ; এমন কি আদর্শ সংসারযাত্রার 
উদ্াহরপগুলোও আসছিল কমে ; তারপর বহুদিন পরে এই 
আবার একটা ধোক হয়েছে। 


সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে । 

প্রথমত এ তে আর একটা ছোটখাটো! হিসাবপত্্রের ব্যাপার 
নয়, একটী বিবাহের সমস্ত বন্ধি কর্তা নিজের কাধে তুলে 
মিতে চাইছেন। পরিণাম যে কি হবে পেটা বেশ বোঝা যায়। 
তাও মা হয় মেনে নেওয়া যেতে পারে, উচিতও তে! ; বুড়ো 
মানুষ, নিজে উচ্োসী হয়ে ছেলের বিয়ে দ্বিতে চাইছেন, এই 
শেষ কাজও, খরচপত্রের একটু বিশৃঙ্খলা ঘটে ঘটুক না। একটু 
চিন্তার বিষয় হলেও বড়ছেলে অন্তরায় হতে চায় মা। 
গৃহিহীও নয়--একে বয়সের সঙ্গে ভোলানাথ স্বামীর প্রতি একটু 
বেশিই অহুকল্পাপরায়ণা হয়ে পড়েছেন, তার ওপর বড়- 
ছেলের বিয়েট! তিনি নিষ্বের হাতেই রেখেছিলেন একচেটে 
করে; নায় বর্ম্ম বলেও তো একটা বস্ত আছে! 

আসল চিন্তার কারণ ঘটেছে অভ ধিক দিয়ে। কর্তা যা 
কোট করে বসেছেন তাতে বিয়েটাই বুঝি পও হয়ে যায়, আর 
সেটা শুধু চিন্তার হেতু নয়, অপরিসীম একটী ছঃথের বিষয়, 
সবার মনেই যে একটা দ্বাগ থেকে ঘাবে তা আর ইহজজদ্ধে 
উঠবার ময়। 


৩৮ 





বিয়ের কথা এক রকঘ পাফাই। পাজী ওপাঁড়ার 
বিনোদের মেয়ে অচল । ওপাড়া বলতে দুর নয় এমন কিছু, 
খানদশেক বাড়ী-বাপানের পরেই একটা খাল, সেটা পেরুলেই 
বিমোদের বাড়ী, আব মাইল পথ । বিনোদ হুরমাথের প্রিয় 
ছাত্র, কিছু করতে পারলে না, অনার্সে বি-এ দেবার পরই 
বাপ মারা যেতে গ্রামের স্কুলের হেড মাষ্ঠারি নিয়ে বসতে 
হয়েছিল । এখমও তাই। 

বাপের পরে শিল্তত্বের শুন্ত আসমটা দখল করলে অচলা । 
ফুটফুটে মেয়েটি এতটুকু থেকেই ভাওটে! হয়ে পড়েছিল 
হরনাথের ; প্রিয় শি্যের কথা মনে জ্ৰাগিয়ে রাখে বলে হর- 
নাখেরও একটা মায়া জদ্মে গিয়েছিল । একটু বড় হয়ে উঠলে 
তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তিনি ভাকে পড়াতে লাগলেন । 
একেবারে এই বাড়ীরই মেয়ে হয়ে উঠেছিল অচলা, এই বাড়ীর 
বউও হবে এটাও জানত । যত দিম সেটুকু জানার মধ্যে লক্জার 
তেমন কিছু পায় নি তত দিন মুক্ত গতিতে যাওয়া-আস! 
ধরেছে ; তার পর আসা ক্রমে ক্রমে এসেছিল কমে; শেষে 
একদিন বৈঠকখানায় পুরুতঠাকুরের সঙ্গে হুখানা লব্বা কাগ্ 
সামনে বিছিয়ে হরনাথ আর বিমোদবিহারীকে দেখে ফেলবার 
পর থেকে একেবারেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে । 

এতটা পাকাপাকির মধ্যে হরনাথের এক দিন হঠাৎ 
আবার মনে পড়ে গেল আদর্শ গৃহস্থালীতে হিসাবটাই সবচেয়ে 
বড় কথা। বিমোদবিহাত্রীকে ডেকে বললেন, “ওহে বি, 
তা তো হ’ল, কিন্ত আসল কথাটারই এখনও বসে একটী ঠিক 
ফরে ফেলা হয় নি যে!” 


মাঘ মাসের তেসরা কি বারোই দিন স্থির হবে সেই নিয়ে 
একটা আলোচনা চলছিল, বিনোদবিহারী বললে, “ওটা ঠিক 
করে ফেলেছি কাকা, পুরুতমশী!ই বিচার করে দেখলেন এদের 
যেমন কোণ্ঠী তাতে তেসরাটাই..." 

“সে আমি জানি । অচু আর আসে না কেন খোছ নিতে 
সিয়ে কাল দেখলাম বাড়িতে চুপ ফেরানো আরম্ভ করে 
দিয়েছে বিশু, বউম1 বললেনও দিন হয়েছে তেসন্গা। আসতে 
আসতে মনে পড়ে গেল, বিনোদ সব তো ঠিক করছে, দিও 
এসে গেল, কিন্ত আসল কথ! এখনও পাকাপাকি করলে কৈ ?” 

খুব অভিজ্ঞ বিজ্ঞ গৃহস্থের মত ঠোঁটের কোণে একটু 
হাসলেন । 

বিমনোদবিহায়ী একটু বিসৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে, “ফি আসল 
কথ! কাকা? আমার তো"""” 

এবার বেশ একটু স্প্তাবেই হেসে উঠলেন হরনাথ, এমন 
অবস্থায় একজন বিষয়ী বরের বাপের যেমন হাসা উচিত, 
কনাপক্ষকে মূল প্রশ্নের বেলাতেই শ্তাকা সাঙ্তে দেখলে । 
বললেন, “আসল কথা মানে-_দেমাপাওনার কথা, সেটা 
সম্বন্ধে যে কিছুই স্থির হ’ল ন! আমাদের,এখনও |” 


জবামী 





১৫৮" 


বিনোদবিহাত্রীর সুখখামা ছাইপানা হয়ে গেল। 

কিন্ত কি কথাশুমে কন্ভাপক্ষের মুখের ভাব কি রকম 
ফ্াড়াল অত ভাবতে গেলে নিমের হিশ্তে বুঝে নিয়ে সংসার 
করা চলে নাঃ হুরনাথ সেই রকম সপ্রতিভ ভাবেই ফতুয়ার 
পকেটের মধ্যে থেকে একটা চিরকুট বের করে বিমোদ- 
বিহারীর সামনে ফেলে দিলেন, বললেন, “আর সময় মেই 
বলে কাল রাঘ্িরেই আমি একটা খসড়া! করে ফেললাম, বসন্ত 
যেমন ছেলে সে হিসেবে তো তোমার আপত্তির কিছু হওয়া 
উচিত ময়-_তবুও দেখ, জোর তো দেই কিছু---” 

বরপণ-_ ১২০১২ 
৮০০৯ 
১৩৫০২ 
৩৫০২ 


অলঙ্কার ( ২১ ভরি স্বর্ণ ) এ বানি 


২৪০০, 





৬১০১২ 


ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ, বিমোদবিহারী শর্ত দৃষ্টিতে 
ফিরিস্তিটার দ্রিকে চেয়ে বসে আছে, হরনাধ তার পানে 
তাকিয়ে পড়পড়া টানছেন, ঠোটের কোণে সামাভ একটু হাসি, 
যে মানুষকে কাকি দেওয়া সহজ নয় তার মত। 

একটু পরে বিনোদবিহারী শুক আর কতকটা অল্প 
স্বরেই বললে, “এ তো আমার ভদ্রাসমটুকু বেচলেও হবে মা 
কাকা ।---অবশ্য বসন্তকে জ্ঞাঘাই করতে যতটা সম্ভব করব, 
কিন্ত সেও ত আমার পক্ষে যতটা সম্ভব...” 

“ওর কমে হবে না বিনোদ, হবার কিনা তুমিই বিচার 
করে দেখ । সন্বহ্ধ যা সব আসছে কয়েকটা তো দেখেছই 
তুমি । এ শুধু তোমার সুখ চেয়ে হয়েছি, আর অচুকে ঘরে 
আনতে চাই বলেই ।” 

একটা অতিরিক্ত বড় উচ্চাশার সুখে থাবা খেয়ে লক্দায়, 
নিরাশায় বিনোদবিহারী যেন একেবারে কি রকম হয়ে গেছে, 
চোখ ছটো একটু সজলও হুয়ে এসেছে, কিন্তু প্রাণপণে রয়েছে 
চেপে। বললে, “আমার তো এটুকুই ভরসা কাকা, স্রেহ 
করেন...অচলাকেও সেই চোখেই দেখেন." তবুও, মা-ই 
তোলেন কথাটা! আপনার বৌমার কাছে, আমাদের অত সাহস 
কোথায় যে অত উঁচুতে মুখ তুলে চাইব ?..-তারপর যখন 
শুনলাম আপনারও মত আছে--মা বললেন আপনিই 
পেড়েছেন কথাটা-_তথন--"” 

“আমার তো অমত নেই বিহু , এ ছেলের অতে এই 
ফিরিস্তি, এতে অমতের ভাব কিছু দেখতে পাওয়া যায় ?” 

“না| কাকা, এও যথেষ্ট দয়াই ; তবে আমি যে এতেও থই 
পাব নাঃ জানেনই তো! সব অবস্থা -**” 

“মা, এর ফমে আমি পারব না বিহু ; জামই তো রিটায়ার 


বৈশাখ 


বর-বর্তা 


৩৯ 





করবার বয়স হয়ে আসছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে খণপ্রস্ত হব 
সেটা আমার পছন্দ ময়। ওটুকুর ব্যবস্থা তোমায় করতেই 
হবে। তেবে দেখো, না হয় তেসরাটা এখন খাক, একটু 
লময়ই নাও হাতে |” 


বিনোদবিহারী চলে যেতে গৃহিনী এসে প্রবেশ করলেন, 
"একটু ছমছমে ভাব, প্রশ্ন করলেন-_“হ্যাগা, বি্থ অমন করে 
চলে গেল ফেন ?” 

*ফেমন করে ?” 

“এসেছে দেখে এই দিকে আসছিলাম, দেখি মুখটা নীচু 
করে কৌচার খু'টে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যাচ্ছে ।” 

হুরনাথ আবার সেই রকম একটু হাসলেন, ঘললেন-_”ও 
একেবারে বিনি পয়সায় মেয়ে পার করতে চাম ।” 

স্বামীকে চেনেন, এই ধরণের কিছু বোধ হয় আন্দাজ করে- 
ছিলেন আনন্দময়ী, একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন ফরলেন__“তাই 
নিয়ে তুমি ফিছু বললে মাকি ওকে ?” 

“ন! বললে কারুর আক্ষেল হয় জাঙ্গকালকার ছুমিয়ায় ? 
টিন জারা রোজি তুমিই বল মা।” 

“তাই কড়া করে বললে ?” 

“মোটেই নয় ; তবে এ ধরণের কথা ত মনু বর্ষায় মা 
ফারুর কামে 1-..দিনটিন সব ঠিক করে ফেলেছেন, কিছ দেনা- 
পাওনা যে একটা ঠিক করতে হবে সেদিকে ছস মেই। ডাই 
ডেকে ওঁ ফিরিস্তিটুকু সামনে বরে দিয়েছিলাম । দেখ মা, 
অতায় হয়েছে কিন! |” 

গৃহিনী এগিয়ে এসে চিরকুটটা তুলে নিলেদ। 

আগাগোড়া পড়ে গিয়ে তার অবস্থাটাও প্রায় বিনোদ- 
বিহারীর মতই হয়ে উঠল, প্রশ্ন করলেন-__”এইটে তাকে দিতে 
হবে |” 

*অবরদত্তি ত সেই কিছু ।” 

*ও পাবে কোথায় সেটা ভেবে দেখেছ ?” 

“আমার মেয়ের বিয়ের সময় আমার বেহাই সেট! ভেবে 
দেখেছিলেন ? ও যার তাববার তাকেই ভাবতে হবে, এই 
হচ্ছে সংসারের নিয়ম |” 

/৮7 জমন্দময়ী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ; তার পর 
তর্কের দ্রকে না গিরে অনুরোধ ফরলেন--“না, কথা শোন», 
ডেকে পাঠাও বিনোদকে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেল 
একেবারে ছেলের মতন করে চিরকালটা দেখে এলাম-_ 
ছুজনেই-.* 

K মতনই থাক্‌ না) বেহাই হতে গেলে তার এই 
ব্যবস্থাই । এ জগতে লোক চিনতে দেরি হয় পিন্নি ; ছেলের 
মতন ভাব দেখিয়ে ও যে ভেতরে ভেতরে এই রকম একটা 
মতলব পাকা! করছিল, সেটা কি তুমিই আন্দাজ করতে পেরে- 


ছিলে? আমি তো! পারি নি--স্কা বোকাশোক! ঘাহুষ বলে 
তোমাদের কাছে একটা বদনাম তো আছেই। 


পুত্ৰবধু সরোক্ষিনীও হার মানলে, তবে সে আজকালকার 
নতেল নাটক পড্ভা মেয়ে। দ্বেবরকে টোকা মেরে দেখলে 
একবার । এতদিনের দেখাশোনা, এতদিনের কথাবার্তা, সে 
ঘদি অন্তত একবার এইটুকুও তালায় যে মেয়েটি তার পছন্দ, তো 
সেইটুকুকে শাখা-পল্পবিত করে শ্বশুরের কাছে জার একবার 
চেষ্ঠা করে। 

বসন্ত গণিতে বাঁপকেও ছাড়িয়ে যাবে সবাই এই রকম 
আশা করে; এরই মধ্যেই ভক্টরেটের অভে একটা থিসিস্‌ 
লিখতে আরম্ভ করেছে, রাজিদিন তাই নিয়েই থাকে মেতে। 

গণিতগত এই রকম উপ্র সাদৃষ্ঠ থাকায় ছেলেটি আবার 
বাপের বিশেষ প্রিয় ; সে দ্বিক দিয়েও একট! আশা ছিল 
অরোজিনীর । 

ভাজের কাছে সবটুকু শুমে বসন্ত বললে-_“না হয় নাই 
হল। বাবা বা করছেন করতে দাও মা।” 

“তার মানে অচলা আর এ বাড়ীতে এল মা। বিয়ের 
বয়েস উরে যাচ্ছে এক হিসাবে, তার বাপ তো আর রাখতে 
পারে না।” 

“তা হলে তো! অভ জায়গায় দিতেই হবে বিয়ে ।”- খুব 
বিজ্ঞের মত ভাব ফরে কথাটা বললে বসন্ত ; এদিকে বিশেষ 
কিছু বুঝে না বলে বাপের মত ওর এ ধৌকটাও হয় মাঝে 
মাবে বিজ সাজবার। 

সরোগ্িনী কতকটা ধিক্কার দিয়েই বললে, “হ্যা! ঠাকুয়পো, 
এতদিন ধরে মেয়েটা আসছে যাচ্ছে, বিয়ের কথাও হয়ে আছে 
জান। তাও যে বলব হাবা-কুচ্ছিং তাও নয় ; এতেও 
মনে তোমার একটু দাগ পড়ে নি? কলমটা রেখে একবার 
বলোই না নুখ ফুটে, বাবাকে আমর! গিয়ে বলি।-'-ভালবাস! 
বলে যে একটা জিনিষ সব মামুযের মনেই কম-বেণী করে 
দিয়েছেন ভগবান তার এক ফৌোটাও কি তোমার ভাগে 
পড়ে নি ?” 

ভষ্টরেটের আন্ত সেই ধিসিস্টাই লিখছিল বসস্ত, এমন 
ফ্যালফ্যাল করে শুভ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে মনে হ'ল জিনিসটা 
টিগনোমেটি,র মধ্যে আছে কি মেননুরেশনের পাতায় ফোন 
মতেই যেন ধুকে বের করতে পারছে না । 

নিরাশ হয়ে সবাই ছাল ছেড়ে দিলে । 


সবাই মানে অবস্ঠ বসস্তর বড় ভাই হেমন্ত ছাড়া। সে 
আবার বিনোদবিহান্সীর বাল্যবন্ধু, বিনোদের সময়ের অভাব 
বলে সে তারই হয়ে কলকাতায় বিয়ের ফেনা-কাটা করতে 


৪০ প্রবাসী 





পিয়েছিল। একসঙ্গে বধু আর বন্ধুর শ্রুরী চিঠি পেয়ে 
তাড়াতাড়ি চুটে এল। অল্প কিছু হয়েই গেছে কেনা, বাসমপন্দ্র- 
জাতীয়, সেইগুলো সঙ্গে করে একেবারে বিনোদের বাড়ীতেই 
উঠল। চিঠি ছটোই ছিল সংক্ষিণ্, সবিস্তারে সব শুনে বললে, 
_ শ্বাবার সেই হিসাব-রোগ একটু চাড়া দ্বিয়ে উঠেছে, আর 
সবাই হেধিয়ে উঠেছিস ?--.বাড়ীর চুশ ফেরানও বন্ধ করে 
দিয়েছিস দেখছি যে | আর সময় কোথার তোর হাতে ?” 


রোগের ওয়ুধটা আনন্দময়ীরও জ্বানা ছিল, এই তো প্রথম 
বার মর । তবে এবার আর সেই ছোটখাটো হিসাঁবপজ্দের 
ব্যাপার নয়, ছুদিমের অন্ত এল, সবাই ঢিলে দিলেন একটু, 
দেখালেন লাড হচ্ছে, সংসারে হিসাব জিনিসটা! যে ফি সবাই 
বুঝতে পারছেন ; তারপর আবার কখন ফেটে গেল বৌকটা। 
এবার একটা পোর্ট! বিবাহেরই ব্যাপার, প্রায় বধৃজ্ঞানেই যে 
মেয়েটিকে এতদিন দেখে এসেছেন, লালন-পালন করেছেন, 
তাকে হারাতে হবে, আনন্দময়ী যেন দিশাহারা হয়ে আর 
কোন রাত্তাই ধুকে বের করতে পারছিলেন ন! স্থির মনে । 


হেমস্ত আহারাদি সেরে পথের ক্লান্তিটা এখানেই ভাজ 
ধরে কাটিয়ে মিটিয়ে নিলে; চিন্তাও যা করবার তাও করে 
নিরে একাই একবার বাজারট! ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সমঘ্ব বাড়ীতে 
সিয়ে উপস্থিত হ’ল । 

সন্ধ্যার পর হুরনাথের সঙ্গে কথাবার্তা হ’ল 

“আজে হ্যা, কলকাতায়ই গিয়েছিলাম, বিনোদ বললে, 
জামি একলা পেরে উঠব না; এদ্রিকটা সামলাচ্ছি। তুই 
খাজারটা সেরে নিয়ে আয় ।” 

প্তা ‘হ’ল সারা ?” তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়া 
টানছিলেন হরনাথ ; প্রশ্ন করলেন ) 

“কেনা মানে খালি গচ্চ! দেওয়া তো, আত্মফাল 
কলকাতার ধা ধা্ার যেন আরও থৈ পাওয়া যায় না। এই- 
খানেই ফিরে আসব কিনা ভাবছি-_-সব জিনিস পছন্দমত না 
পেলেও জানাশুনা দোকান, একটু খাতির পাওয়া যায়--এমন 
সময় বিনোদের চিঠি পিয়ে হাজির, জাপনি নিজের হাতেই সব 
কিনবেন বলেছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ; শুধু যা বাসন 
কটা হয়েছে কেনা 1” 

এতগুলোর মধ্যে শুধু একটা কথাই ধরে মন্তব্য করলেন 
হুরনাথ, বললেন, “খাতির কেউ করে না হিযু, ব্যবসাদারের 
কাছে খাতির নেই, বাজার বুঝে ঘর করে কিনতে জানতে 
হুয়।” : 

ছেলে মেনে নিলে__”আজ্তে হ্যা, তা বৈ কি।” 

"আসল ক্রথা--ৰিঙ্গ পাওনাপগ্ডার ফথাটী স্বীকার করে 


৩৩৫৮ 





নিলে? তারপর ত কেনাকাটার কধা। আমি ওর কমে 
রাজী হতে পারব না? তোমার পর্ভধারিনীরও পছন্দ নয়-_ 
সব দ্বরাত্ম মনের হান! মি কিন্তু অত দরাজ হতে 
পারব না।” 

“মার সঙ্গে কথা! হয়েছে, বুঝেছেন তিনি যে ওর কমে হুর 
না। বিনোদকেও হতে হবে রাজী, এরকম দিন 
হয়েছেই | নমস্কারীর ৩৫০ট| টাকা নিয়ে এসেছি বাবা । 
কাল বদি আপনি বাজারে বাম_মাল ওরই মধ্যে সদাশিবের 
দোকানে একটু ভাল জাছে-_হুতী গরদ-_সব রকময। মানে, 
আর সময় নেই কিনা...” 

একটু হেসে বললে, “আপনি আবার সব ঝক্কিট| নিজের 
ঘাড়ে তুলে নিলেন; 'বিনোদের দায়িত্বটা এসে পড়ল আমাদেরই 
উপর |” 

, “তা যাক, নিতে হয় দায়িত্ব বাবা । দ্বায়িত্ব এড়িয়ে গেলে 
কি সংসার চলে ? এই দেখ না, একটু এলাকারি দিয়েছিলাম 
ভেবেছিলাম সবারই একটা চক্ষুলজ্দা আছে, তা কেমন কাকি 
দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এ বিনোদই তো, না, অন্ত কেউ ?” | 

এবারও হেমস্ত একটু হেসে সায় দিলে--”আজে হ্যা, 
লোক চেনা যে কত শক্ত 1” 

প্রদিন সকালে বসন্তের বিবাহের মমক্ষারী কাপড় সব যথন 
ফিনে আনা হ’ল তখন ঘাড়ী থেকে আর্ত করে সমস্ত পাড়ায় 
একট! সাড়া পড়ে গেল ; যেমন পছন্দসই, তেমনি দরে জন্তা। 
বাড়ীতে হেমন্ত যে শাড়ি সাড়ে পঁয়জিশ টাকায় নিয়ে এসেছে 
- দিন দ্শও হয় মি-_হরনাথ সেটা এনেছেন সাতাশ টাকায়, 
পাড়ায় মাসখানেক আগে মিদ্ভির-গিন্সির অতে যে পরদ এসেছে 
পঞ্চাশ টাকায়, বসন্তের মায়ের নমক্ষারী হিসাবে সেই শাড়ি 
এসেছে ভেতাল্সিশ চীকার। এই হিসাবে নমস্কারীর সব 
ধুতি-শাড়ি। তিন শ’ পঞ্চাশের জায়গায় মা সু’ শ সাতাশীটি 
টাকা দোকানীকে দিয়ে বাঙ্ছারের সের! মাল বাড়ীতে এনে 
তুলেছেন হরনাথ ! 

প্রশংসায় যেন কাম পাতা যায় নাঁ। বিয়ের বাড়ীতে 
আত্মীয় কুটুমের ভিড় বাড়ছে, তা সবার সুখে ওঁ কথা; সন্ধ্যার 
পূর্ব্বে একটু বেড়াতে গিয়েছিলেন, পীতাঘর চক্রবন্তীরি অর্দে_ 
দেখা, অমবরক্ষ এবং বাল্যবন্ধু, বললেন--*কি এমন পন্ড করে 
নিয়ে এসেছ হরমাথ, সকাল থেকে প্িয়ী আমার অযোগ্যতার 
কথা বলে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন একেবারে 1” 

* ফিরলেন যখন দ্মেহে জীতিতে আত্মপ্রসাদে মনটি ছলছল 
করছে। তার আসার সঙ্গেই, বোধহয় আবার নমকস্কার্নীর 
কথা উঠতে যাচ্ছিল, হরনাথ উঠানে ফ্রাকিয়ে ভাষফলেম-_ 
*ওপো! শুনছ ?” 

- আমন্দময়ী বেরিয়ে এলেন । 
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একটা কথা তো জার ভেবে দেখছ 


কবার ভেবে দেখেছ কি কেউ ?--সম্বল 
জরাসনটুহ--সট্ছ যদি বিক্রী করতে ৰ ইৰ 


os এল ন একবার---ছিল ছাত্র, । হতে যাচ্ছে বেহাই, 
থধোয়াবে | তার চেয়ে বাড়ী খোয়ানো ভাল ।..-আমি 
গিয়েছিলাম বাপু, মনে করলাম আমিই না হয় একটু নি 
হই হবু বেহাইয়ের কাছে। নমস্কারীর ও টাকাটা দিয়ে 
-যেটা বাচাতে পারলাম...তোমরা হলে সেটাকে 

র তুলতে । কিন্তু কথা হচ্ছে এখন এ. ছ’টি 


টু সময় দিয়ে আবার নিজেই বললেন__-“আমি 


হকে কিছু বলে আসি নি--তা যেন তেব না। 


যদি জিগ্যেস করো তে! বলি-..” 
লে আর গৃহিনী । 
শা চোদ শ’ পারবে না) বরপণট! 


চিনি শরতের ওটা পাচ শ’ এক ধরেছিল 


বানাবার জেই ৰ বলা। হরনাথ, টু বির | খেই ব 


“টাকা বেশী হয়ে থাকে দিক, বরের বাপ, সে তো না বলবে 
না) তবে আমার এ মত। আর ইয়ে.. "তোমার গিয়ে দোনা 
থাকৃক দশ ভরি। আর বাট-পালঙের বখেরা.. টা 
হেমন্ত বললে-_”ওটাকে ও ধরেছিল পনের শি" 
একই উদ্দেস্তে লা । 
হরনাথ আর একটু বিরক্ত হলে 


পনের ভরি দোনা দিয়ে 

আমরা যে এক-আধখানা ০ 

পনের ভরি গোনা যে ক' ( 
নেই।...তোমার গর্ভবারিণী যে বড় কথা ব 
মা, ওঁর বোধ হয় ইচ্ছে যতটা! পা 
থেকে নি আদায় করে, তাতে সে বাঁচুব 
বয়েটা গেল..- 


হেমন্ত নেমে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে কী 
বললে-_“আপনি যেমন বলছেন ঠিক তাই হবে বাবা, 
যাচ্ছি এখুনি বিনোদের কাছে, তাকে বরং ডেকে য়ে 
আসছি ।” 


প্রয়োঙ্গন ছিল পায়ের ধুলা নেবার ।-..দেবতুল্য 
স্বয়ং ভোলানাথই। ভোলানাথ বলেই তাকে ভুলিয়ে রাখতে 
ছেলেকে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়, দোকানীর সঙ্গে গোপনে 
ব্যবস্থা করে আসতে হয়, ভোলানাথ যাতে একটু আত্মপ্রপাদ 
পান, আত্মভোলা হয়ে যে ভুলটুকু করতে যাচ্ছেন নদী? যায় 


সামলে । নয় তে তারই যে কলঙ্ক । 

একটু করতে হয়েছিল প্রবঞ্চনা, তাই একটা সুতো করে 
পায়ের ধুলা নিয়ে নিষ্পাপ পিতার পু আবার মিলিলে হয়ে 
দাড়াল । : 





চি 


নৃত্যশিপ্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী 


এ স্ীঅমল ঘোষ 


শুমানব-সভ্যতার যথার্থ রূপ দেখা যায় ভার সাংস্কৃতিক জয়- 
যাত্রায়। সেই সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ফুটে ওঠে শিল্পীর তুলির 
ডগায়, কবি-সাহিত্যিকের লেখনীমুখে অথবা নৃত্যাশিল্পীর চরণ- 
ছন্দে--এমনিতর কত রূপে, কত ভঙ্গীতে । 


নৃত্যশিল্পী শ্রভ!ক্কর রায়চৌধুরী 
বসন্ত জীবনের জয়যাত্রার প্রতীক | মানব-সম'জকে বাচতে 
হলে বসন্তের সৌন্দর্য্যসপ্তার চাই ৷ জীবন-বিকাশের টন্নত স্তরে 
নৃত্যের নব নব পদ্ধতির আবির্ভতাবকে তাই মানুষ স্মরণাতীত 
কাল থেকে সাদরে অভিনন্দিত করে আসছে । 
কিন্তু নৃত্যশিল্পের যে জাদর্শ-বিরুতি সা্প্রতিক কালে 
আমাদের দেশে বহুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে ত! নৈরাশ্ঠজনক । 
নিকৃষ্ট নৃত্যের বস্তায় দেশ আজ ভেসে যেতে বসেছে । এই 
শিল্পের ভাগ্যে ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে গভীর অন্ধকার । 
এর মূল কারণ হচ্ছে ছুটি। প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তিরা এক 
দিকে যেমন অক্ষম নাচিয়েকে শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর তকমা পরিয়ে 
দিচ্ছেন অন্ত দিকে তারা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মৃত্য- 
শিল্পীর প্রতিভাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে পরিস্কুট করা বিষয়ে 


নীরব । তা ছাড়া এদেশে বিশেষ করে যে কয়েক জন নৃতাশিলী 
অতীতে একা নিষ্ঠায় নৃত্যকলার সাধনায় রত হয়েছিলেন, ॥ 
আজ সস্তা হাততালির মোহে তার! রসজ্ঞ দর্শকদের রুচিকে 
অবহেলা করতে সুরু করেছেন। এই সমস্ত কারণে নৃত্যশিল্প 
ক্রমশঃ অবনতির পথে এগিয়ে চলেছে। 

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের এই সঙ্কট-সময়ে আশার সঞ্চার 
হয় তরুণ নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরীর নৃত্য-রূপায়ণ দেখে । 
নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী স্বনামধন্জ ভাস্কর ও শিল্পী দেবী- 
প্রসাদ রায়চৌধুরীর একমাত্র পুল । পিতার কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার স্থত্রে তিনি লাভ করেছেন সহজাত শিল্প-প্রতিভা। 
পাথরে কৌদা মৃত্তির মত তার সুগঠিত দেহ ভারতীয় নৃত্যের 
রূপায়ণে বিশেষ উপযোগী । তদুপরি সুশিক্ষিত! মায়ের শিক্ষায় 
এবং শিল্পলোকের সৌন্দর্য্য ও রসের পরিবেশে ভান্কর রায়- 
চৌধুরীর শিল্পীমনের যথোচিত বিকাশসাধন হয়েছে । ভারতের. 
ক্লাসিক্যাল নৃত্য ভরত নাট্যমের রূপদানে এই তরুণ শিল্পী * 
অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইত্ডিমধ্যেই ভরত 
নাট্যমের সর্বকজনব্বীকৃত শ্রেষ্ঠ আচার্য্যেরাও স্বীকার করেছেন 
যে ভরত নাটামে পারঙ্গম ভাক্করের কৃতিত্ব অনন্তপাধারণ। 

নৃত্যশিল্পী ভাক্ষর রায়চৌধুরী নব নব. নৃত্যু-পরিকল্পন! 
নিয়ে মেতে আছেন, কিন্ত তিনি কোন নৃত্যই ঘুরে ফিরে বার . 
বার দেশবাসীর সমক্ষে প্রদর্শনের পক্ষপাতী নন্_তার মতে 
এটা হচ্ছে রসজ্ঞ দর্শকের উপর রীতিমত অত্যাচার । তার 
নিজের পরিকল্পিত “নাগনৃত্য” দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী- 
দের প্রচুর আনন্দ দান করেছে । শ্রেষ্ঠ দক্ষিণী নৃত্য-সমালোচক 


আক্ক্ক আয়ার এই 'নাগনৃত্য' প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন... 
‘“‘...Rare art reached its peak of perfection and 


excellence in his Naga-Nritya.’.-““দি হিন্দুর কলা- 
সমালোচক এই নৃত্য সম্পর্কেই উচ্ছুসিত প্রশংসা করে বলেছেন, 
“... he showed real sparkle and talent and, most 
important of all, the creative genius he has un- ১ 
doubtedly inherited from his father.” অর্থাৎ, “তিনি 
শক্তির ক্ুলিঙ্গ, গুণপনা এবং সর্ব্বোপরি পিতার নিকট থেকে 
উত্তরাধিকার-স্থজে লব্ধ স্থজনী-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে 
ছিলেন।” 


কেবলমাত্র ভারতীর নৃত্যে নয়, পাশ্চাত্য “ব্যালে” নৃতা- 
পরিকল্পনায়ও ভাক্কর রায়চৌধুরী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রথমে তার আশঙ্কা ছিল, তিনি হয়ত পাশ্চাত্য “পোজে” 





বৈশাখ 


নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী ৪৩ 


লপ”পপাপপাপা্প্পা্পাপ্পাপ্প্পপপপপপপপপপপপ পপ, পাপা া্প্পাপপা্পা্প্পাা্পাাপাাপালাপা্পাপ্পাপাী লী 





সুরিয়া নৃত্যভঙ্গিতে শ্রীভাক্ষর রায়চৌধুরী 


সাফলালাত করতে পারবেন নাঁ। কিন্ত তার কঠোর সাধন! 
সার্থক হয়েছে । 

তার দেহের নমনীয়তা 
সমালোচক বলেছেন__ 


“...Hvery bit of his body and limbs bent it- 
self as pliably as India rubber and as if it had no 
bones.” 

অর্থাৎ “ঠার দেহের প্রতোকটি অংশ এবং 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রবারের মত বেঁকে যায়, মনে হয় যেন তাতে 
অস্থি নেই৷” প্রাচোর এই নৃত্যশিল্পী আজ পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ 
ব্যালে নৃত্যশিল্পীদ্ধের সমকক্ষ হতে চলেছেন। ভাস্করের 


সম্বন্ধে একজ্জন শ্রেষ্ঠ নৃতা- 





নাগনৃতা.জঙ্গিমায় ভাস্কর রায়চৌধুরী 


বয়স বর্তমানে একুশ বৎসর মাত্র, এই অল্প বয়সে প্রাচা ও 
পাশ্চান্তা উভয় নৃত্যকলায় এতটা সাফলা অর্জন বাস্তবিকই 
বিশ্ময়কর। কয়েক দিন আগে রুশদেশের বিশ্ববিখ্যাত 
চিন্র-পরিচালক মঃ পুডভকিন্‌ ভাক্ষরের বিভিন্ন নৃতা-ভঙ্গিমার 
আলোকচিত্র রাশিয়ায় নিয়ে গেছেন। সেখানকার নৃতা- 
শিল্পীরা যাতে এই সকল ভঙক্রিমার নব রূপ দান করতে উদ্ব,দ্ 
হন সেজন্তে তিনি নাকি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করবেন 
রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত । ভাক্করের নৃতা- 
প্রতিভার এ স্বীকৃতি তাই শুধু শিল্পীর পক্ষেই নয়, ভারতবধের 
পক্ষেও বিশেষ গৌরবের । 


নৃত্যে 











নর র মত ছি মিত কমি এন দেশ । সেখানকার 
এব কোটি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে কুড়ি লক্ষ পুরুষ (ফেলাতিন’ 
_ সম্রদায়তুক্ত) প্রকৃত কৃষক । সমগ্র অধিবাসীদিগের মধো ছুই- 
| তৃতীয়াংশ জীবিকার জত কৃষির উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। 
য়শ: প্ৰধানতঃ ছুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে £ 
প্রধান অংশ ; ইহা মুখ্যতঃ নীল নদের উপত্যকা ও 
এবং পশ্চিমের মরুভূমিসমূহের মধ্যস্থিত উর্ধবর শ্যামল 
॥ (২) কৃষিহীন অংশ); ইহার মধ্যে আছে মরুভূমি, 
পর্বাতসন্কুল পূৰ্ব্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভূভাগ । এই 
র মধ্যে কৃষির দিক হইতে নীল নদের উপত্যকা 
বদ্বীপ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ। নীল নদের বর্ধীপের 
পেক্ষা অধিক উর্বার অঞ্চল । এই অঞ্চল উত্তর- 
১ মাইল লম্বা এবং প্রন্থে প্রায় ১৫৫ মাইল। 
বালুকাই বন্ধীপের মাটি এবং বালুকার কণাগুলি 
যে, প্রথম দেখিলেই শক্ত কাদামাটি বলিয়া! মনে 
পলিষাটির স্থানে স্থানে ঘনতার খুবই তারতম্য 
আছে। ৫৫ ফুট হইতে ৭০ ফুট পৰ্য্যন্ত ইহার গভীরতার 
তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন অংশে ইহা ৬ হইতে ৮ 
গ পর্বযস্ত খন হয়। সমগ্র বন্ধীপকে একটি বিস্তৃত পলিমাটি- 
সমতল ক্ষেত্র বলা যায়। 
জুন মাসে নীল নদের জল (খুবই পরিস্কার থাকে এবং 
এই জলে পলিমাটি আদৌ থাকে না। কিন্ত ইহার পর 
জুলাই মাসে নদের জল যখন বাড়ে তখন হইতে (বিশেষতঃ 
র আগ মাসে) উহার জল আগ্রেয়পিরিনিঃস্যত পদার্ঘসমূহে 
পর্ণ হইয়া যায়। এই সকল পদ্ধার্থ আবিসিনিয়া দেশের 
পর্বতমালা রাহ আসে i সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই সকল 




































রর শাবক ফাটল দিয়া প্রচ পরিমাণ জল উপরে 
; ইহা ছাড়া পল 












যোগ্য জমির পরিমাণ alee ৭০ a একর । পতিত 
জমিকে ক্রমশঃ চাষের উপযুক্ত করা হইতেছে । ৭০ লক্ষ একর 
জমির মধ্যে ২৫ লক্ষ একরে ছুইটি ফসল উৎপাদিত হুয়। 
কোন কোন অংশে তিনটি ফসলও পাওয়া যায়। মোটামুটি 
ভাবে বলা যায় যে, বংসরে প্রায় ৯০ সা বি কৰিতে ও কোন 
না কোন রকমের ফসল জন্মে 

এই দেশের কৃষি-বৎসরকে ( বি year ) 
তিন ভাগে ভাগ করা যায় £ (১) ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে 
জুলাই পৰ্য্যন্ত “ত্রীন্-খতুদ-_অর্থাৎ এই সময়ে এীন্মকালীন 
শন্তাদি রোপণ ও কর্তন কর! হয়; (২) ১লা আগষ্ট হইতে 
৩০শে নবেস্বর পর্ধ্যস্ত “বন্যা-খতু* (7100 5957.) ; এবং 
(৩) ১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত “লীত-খতু”। এই 
তিন খতুতে যথাক্রমে ২২২ লক্ষ একর, ১৫ লক্ষ একর, এবং ৪৫. 
লক্ষ একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে । এই সকল জমির মধ্যে 
এমন অনেক জমি আছে যাহাতে বৎসরে দুই-তিনটি ফসল উৎ- 
পাদন করা যায় । *গ্রীম্ম-খতুপ্র প্রধান ফসল হইতেছে-_তুলা, 
is ভুটা এবং “মিলেট” ; “বঙ্ধা-খতুতে” খেজুর (বিশেষতঃ 

ধ্য-মিশরে ), ভুট্টা, মিলেট (জোয়ার জাতীয় শস্ত ), ধান ত" ১ 
পাদন করা হয়; এবং “দীত-খতু” তে গম, যব, ক্লোভার, 
সিম, মুহুর, খেসারী জাতীয় শন্ত এবং নানাবিধ শাক-সজী 
উৎপাদিত হয়। সকল স্থানেই জমি ক্ষুদ্র চর খণ্ডে বিভক্ত 
এবং প্রত্যেক খই প্রায়শ: এক পরিবারের সকল লোকের 
অধিকারভুক্ত । কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এইরূপ খওগুলি 
ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত । এই সকল ক্ষুদ্রতর খণ্ডের মালিক * টা 
হইতেছে একই পরিবারের বিভিন্ন লেক । | 
মিশরের কৃষির হট প্রধান কিযে (শালৰ, 

















মনে, এবং রা: নীল নব 
করে তাহা নহে, বালুকাময় জমিকে 
খা মাসের মধ্যেই ৰীল রি 






শি করিয়া সম উপত্যকাটিতে ছোট 








এই সকল জলকুণ্ডের তলদেশে পলিমাটি সঞ্চিত হইত। খাল 

টিয়া নদী হইতে জলকুণ্ডে জল আনা হইত । আবার রা 
ব্যবস্থাও ছিল যাহার সাহায্যে জলকুণ্ডের জল নিফাশিত 
করিয়া! পুনরায় নদীতে পরিচালিত করা ঘায়। জলকুণ্ডে নদীর 
জল ৬।৭ সপ্তাহ ধরিয়া রাখা হইত । এই সময়ের মধ্যেই উহার 
গর্তে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি সঞ্চিত তুইত। জলকুণ্ডের 
ট তেই বীজ বপন করা হইত এবং মার্চ-এপ্রিল 
উঠানো হইত। ইহার পর জমি “পতিত” পড়িয়া 
পুনরায় থেপ্টেম্বর মাসে উহা নদীর জলে পূর্ণ করা 
ত। এইরূপ পুরাতন রীতি এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত 
আছে। কিন্তু এই রীতির সাহায্যে বংসরে একটিমাত্র ফসল 
পাওয়া যায়। তুলা ও ইক্ষুর পক্ষে এই রীতি খুবই অনুকূল । 
ৃ মাপের ফসল, ইক্ষু জল সেচনের সাহায্যে সার! 



















উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক 
সেচ-ব্যবস্থার ফলে মিশরের কৃষির প্রভূত উন্নতি 
য়। এই সেচ-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, সুচিন্তিত 
ঞ্তে খাল এবং সহায়ক খাল (subsidiary channels) 
খন করিয়া সমগ্র দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে সারা বংসর 
সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী জল সরবরাহ করা হয়। জল 
সরবরাহ এমন ভাবে নিয়ন্তিত যে, অত্যধিক জলের বা জল! 
ভাবের অন্ত কোন শন্তের কোনপ্রকার ক্ষতি হয় না। বর্তমানে 
এই সেচ-ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
এই দেশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল হইতেছে-_তুলা, 
ভুট্টা, মিলেট, খেজুর, ধান ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে 
গন ফসল পাকিতে দীর্ঘ সময় লাগে; সুতরাং ইহাদের 
দ্ধি ও পুষ্টির জন্ভ সারা বংসর প্রয়োজনমত জল সরবরাহ 
স্ঠক। নীল এবং তামাকের চাষ বেশী ব্যাপক নহে। 
হইতে তামাক আমদানী করিয়া মিশরের “সিগারেট- 
য়াছে। উপরোক্ত ফপলগুলির মধ্যে তুলাই 
ন। মাৰ্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত 





















হইতে পরবর্থী কুড়ি মাসের মধ্যে সুটার হুইটি ফসল এবং 
গমের একটি ফসল উৎপাদন করা হয়। 


টি জলকুণ্ডে ৫ catchment: 87885 ) বিভক্ত করা হইত i 













গম শীতকালে কিংবা 


বদস্তকালেও রোপণ করা যায়। তিন বৎসরের শঙ্তা-পর্ধ্যায় 


মোটামুটি এইরূপ £ 
ফসল প্রথম বৎসর দ্বিতীয় বংসর হার বংসর 
১ তুল মার্চ হইতে 
অক্টোবর 
২। ক্লোভার j অক্টোবৰ ভুলাই 


৩। ভুট্টা (২টি ফসল ) এবং 
৪1 গম (কিংবা ক্লোভার ) সা বেলি 
একর প্রতি তুলার ফলন ৫০০ পাউও।  সার-প্রয়োগের 
সাহায্যে একরপ্রতি ৭০০ প্াউগ ফলনও হইয়া থাকে। 
এখানকার তুলা বিখ্যাত । ১৯০৬ সালে ৩,১৫,০০০ টন তুলা 
এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল । টা 
তঙুল-জাতীয় শস্তের মধ্যে গমই পধান। ইহা ছাড়া যব, | 
ভূটা, জোয়ার জাতীয় শঙ্ত, শিম জাতীয় শক, মুর প্র 
চাষও হইয়া থাকে । এই সকল ফসলের চাষে বিশেষ 
লওয়া হয় না, কেবল সুচিন্তিত এবং নুনিয়ন্ত্রিত জল-সেচনই র 
প্রধান কাজ । এই দেশের জলবায়ু ভারতীয় গমের চাষের 
পক্ষে বিশেষ অনুকূল । sp 
গবাদি পশুর বিভিন্ন মিশ্র জাতি দেখা যায়। ভারতীয় 
মহিষ লাঙ্গল টানার এবং যানবাহনের কাজে লাগে। 
ইহাদের সংখ্যাও বেলী। ছঞ্ধের জন্ত ভারতীয় মহিষ পালন 
করা হয়। মিশ্র জাতির ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রতোক 
গ্রামেই বিপুল সংখ্যার দেখা যায় । গর্দতের সংখ্যাও অত্যধিক । 
উষ্নও ভাড়া খাটাইবার ্ন্ ব্যবহৃত হয়। চাষবাসের কাজ্জ 
প্রধানত: ষাঁড় বলদের দ্বারাই হয়)  গোঁচারণ-দুমির 
অভাবের জন্ত ভাল গরু বলদের সংখ্যা খুবই কম। | 
আমাদের দেশেও প্রয়োজন অনুযায়ী অময়মত জল. 
সরবরাহের এইরূপ সুচিন্তিত ব্যবস্থা করিলে দেশ যে অচিরেই 
‘ভিক্ষা্থী’'র আসন পরিত্যাগ করিয়া: ‘দাতার’ আসনে বলিতে 
পারে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সুখের বিষয়, এ বিষয়ে 
সরকার মনোযোগী হইয়াছেন। পল্লী অঞ্চলের পুরাতন 
খাল, নালা, দীঘিপ্রভৃতির সংস্কার অল্পস্বল্প হইতেছে ; 
কিন্ত অধিকতর দ্রুত গতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ভিন্ন 
ভিন্ন এলাকার জন্ত সুচিন্তিত পিতা প্রস্তুত করাও 
প্রয়োজন ।% : 





পপ 


® The Standard (৮: of Modern 
Agricult ] ছে তথ্যাদি পৃহীত। 














বিপু বরা হারার একটি নগর । দেশাবলী-বিবৃতিতে 
আমরা পাইয়াছি--“বিষ্ণুপুরের মহারাজা তথায় প্রস্তরমন্দির 
ও দুর্গ নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার বংশীয় দুর্জ্জনসিংহ 
_ বি্কুপুর নগরী স্থাপন করেন ।*  অভয়বাবুর বিষ্ণুপুররাজগণের 
ইতিহাসে দুৰ্জ্জন সিংহের কাল ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।  হর্্জনসিংহ 
হের (১৬৫৬) পুল্র । বীরসিংহ লালজীর মন্দির 
+ নিৰ্ম্মাণ করেন। অভয়রাবুর ইতিহাসে আছে---আনুমানিক 
_ ৯৯৪ খষ্টাব্দে বিফুপুরের ১৯শ রাজা জগতমন্ল প্রহ্থায়পুর হইতে 
[জে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। নুতরাং দেখা যাইতেছে - 
ক হাজার বংসর পূর্বে বিষ্ণুপুর বলিতে কোনও 
[গর বুঝাইত না, একটা অঞ্চল বুঝাইত। দে 
[ন তমলুক হইতে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
নর নাম ছিল বন-বিষ্ণুণুর | ভাত্রলিপ্তি সে অঞ্চলের 

















































ন রা পর্যন্ত ভুমি বন-বিষ্ণুপুরের 
ড়ে। ১৩৫৬ সালের ঠৈঅ-সংখ্যা প্রবাসীতে এই ভূমির 
ডি উড দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি । এই ভূমির 
রের মন্দির, সোলাতাপলের মন্দির, বাহুলাড়ার মন্দির- 
কেন্দ্র করিয়াই যে বন-বিফুপুর অঞ্চলের সু হইয়া- 
ন বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই মন্দিরগুলি অপেক্ষা অধিক- 
চীন মন্দির বঙ্গদেশে নাই , অথচ এই ভূমির কোনও 
হাসিক মূল্য নাই এমন হইতে পারে না। এক্েশ্বরের 
বরকে লোকে বিরূপাক্ষের মন্দিরও বলিয়া থাকে। 
পাক্ষ_অস্থর ॥ .. কালিকা-পুরাপে--প্রাগ্জ্যোতিষপুরে 
বনে বিরূপাক্ষ অন্তরের সাক্ষাৎ পাওয়! বায়। এক্তে- 
র শিবের সঙ্গে নাকি কামাখ্যার শিবের সাদৃশ্য আছে। 

রে (কিন্ত কোন্‌ সে অনার্ধয হিন্দুরাজ! সোনাতাপলের মন্দিরে 
= _হ্ষ্যে বিষ্ণু-দৰ্শন করিতেন? 

. শুস্তনিয়া শিলালিপির মহারাজ চন্দবর্ক্মার কথাই মনে 
পড়ে। গুশুনিয়ার অতি সন্নিকটে এক্তেশ্বরের স্তায় তীর্থ 
₹ থাকিতে, এক্তেশ্বরসংলগ সোনাতাপলের মন্দিরের স্কায় প্রাচীন 
_বিষ্কগৃহ থাকিতে চন্দবৰ্ম্মা পবন্নার রাজ! কেমন করিয়া 
হইলেন বুঝি না । ; 
মহাভারতে ভীষের দিছি রাগে ক্ষ, প্রপুন্ম দুইটি 
আছে। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় ( ৮৯০- 














তাঅলিপ্তক এই ছইটি জনপদের উল্লেখ আছে। 
হর টানা দামোদরের দক্ষিণ হইতে বর্তমান তমলুক পর্য্যন্ত 





র্‌ বন-বিষুপুর 


শ্ীহেমেন্্নাথ পালিত 






দেখা যাইতেছে--হাজার বৎসর পুর্বে দামোদরের রি ৰ 
হইতে বর্তমান উই পৰ্যন্ত ত ভঁতিলিৱ : নামে যে কথিত 





লিপ্তকে বিবি আর এই এ বিষ্ণুপুর । 
হেমচন্ত্রের প্রায় সমসাময়িক, লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোক্ীর 


পবনদৃত কাবো তাত্রলিপ্তির উল্লেখ নাই। তিনি প্রন্ুক্ষকে 
সুহ্ধই ধরিয়াছেন। তাহার--*দেবঃ সুক্ষে বসতি কমল! 
কেলিকারো মুরারিঃ”ই বন-বিষুপুর। অতঃপর বোয়ী শিব- 
মন্দিরবিশিষ্ট একটি নগরের কথাও বলিয়াছেন--*নগরমনঘত্র 
চারুচন্জার্ধমৌলে: ।”-_সে শিবমন্দির _বন-বিফুপুরের এক্তে- 
ঘরের মন্দির । এক্তেশ্বরের মন্দির এবং বর্তমান বাঁকুড়া নগরের . ৯২ 
মধাবর্ভা__বর্তমান এক্তেশ্বর মৌঞ্জায় সে নগর অবস্থিত ছিল । 

এক্তেশ্বর এখনও তীর্ঘস্থান। কতকাল পূর্বে এক্তে- ২ 
শ্বরের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল ; কতকাল ধরিয়া এই মন্দির 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কত যোগী, কত সন্্যাপী, কত 
গৃহীকে আকর্ষণ করিয়াছে ; কত বৌদ্ধ, কত জৈন, কত বৈষ্ণব, 
কত রামানন্দী, কত আচারী এই ক্ষেত্রে আশ্রয়লাত করিয়া 
জীবন কাটাইয়াছে-_মাহয ধারণা করিতে পারে নাই. 
বলিয়াই কি এই মন্দির সন্নিহিত গড়ের নাম সার 
রাজার গড়’ হইয়াছে? 

সোনাতাপলের, বাহুলাড়ার মন্দির ছুইটিতে এখন চাম- 
চিকা, বাছুড়, পেচকেরা বাস করে। জনমানবের সমাগম 
সেখানে হয় না। পাগল বাতাস মন্দিরগুলির চা 
কাদিয়া বেড়ায় । এই মন্দিরগুলির আশে-পাশে স্বর 
নদের তীরে তীরে, দিনের পর দিন ধুরিয়া বেড়াইতে পারলে, 
হাজার বৎসর পুর্বে বন-বিষুঃপুরের এই অংশ কিরূপ জনবল 
ছিল তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে । 

বন-বিষুপুর ক্রমবর্ধমান ছিল বলিয়া হস্ত চক্বর্্ার 
(৪র্থ শতক) পরবর্তী কোনও কালে ইহা বর্ধমান নামে আধ্যাত 
হইয়াছিল । বৃহৎ সংহিতায় (৬ষ্ঠ শতক) তাত্রলিপ্ত ও 
বর্ধমান ছুইটি জনপদের উল্লেখ আছে। নবম শতকে হরিকেল, 
মণ্ডলের বৌদ্ধ রাঞ্জা কান্ভিদেব দামোদরের উত্তর ভাগে বর্ধমান 
নগরী স্থাপন করেন | দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বৌদ্ধ- 














(রাজা চজদেব, কাস্তিদেবের রাজ্য বিক্রমদ্বারা লাভ করেন। 


সম্ভবতঃ এই সময় হরিকেল মগুল ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া. 


তাতরলিগ্ প্রদেশ টিন মন়রাজাদের অধিকারে আসে। 












“জাতীয় গ্রস্থাগারে”র তৃতীয় পর্ব 


১৮৬১-৮৫ 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 


আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা! করিয়াছি তাহাতে 
গ্দেখিয়াছি__জাতীয় গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকেরই 
আগার হইয়া উঠে নাই, ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনারও 
একটি কেন্ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ-ঘনীষিগণ এখান হইতে 
আহৃত বিদ্কা জনসমাজে বিতরণ করিতেও তৎপর হন। 
গ্রন্থাগারের আদর্শে কলিকাতার চতুদ্ধিকে বাংলা ও ইংরেজী 
পুস্তকের ছোট বড় বছ গ্রন্থাগার এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এইরূপ শিক্ষা-সংস্কতিসূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃঢ় ভিত্তির 
উপর স্থাপন করিবার টদ্দেশ্যে, ‘জাতীয় এস্থাগার’-প্রবর্তিত 
আন্দোলনের ফলে সরকার ১৮৬০ সনের একুশ আইন নামে 
একটি আইনও বিধিবদ্ধ করেন। এই সকল কারণে বাংলা- 
দেশে, এমন কি ভারতবর্ধেও ইহার মর্ধ্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ শুধু প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিতেই 
/ পরিতৃপ্ত ছিলেন না, জঙ্গুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্ধত পুন্ডকাদি 
দিয়া পরিপুষ্ট করিতেও তৎপর হইলেন । 
আলোচনার সুবিধার জন্ত এই পর্বকে আমরা মোটামুটি 
চার ভাগে বিভক্ত করিব। ১৮৬১-৬৬ সন পর্ধাস্ত গ্রন্থাগারের 
নানা বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে 
অধাক্ষগণ পূর্ববৎ এই তিন জন ছিলেন-_জালেকজাওার 
চার্লস ম্যাক্রি, চাল“স বিনি ট্রেভর এবং আর্থার ক্রম | বহু গণ্য- 
মান্ত ইংরেজ ও বাঙালী নূতন অংশীদার হন। শিবচন্ত্র দেব, 
মহেশচস্তর চৌধুরী ( ১৮৬১ ), ফ্রেন্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া’-সম্পাদক জর্জ 
স্মিথ ( ১৮৬২ ), ডাঃ মহেন্দলাল সরকার ( ১৮৬৫) হঁহাদের 
মধ্যে ছিলেন। গ্রন্থাগারের বান্ধব ( ৭৮'০৷ ) রূপে যথারীতি 
বড়লাট লর্ড ক্যানিং ও বড়লাট লর্ড এলগিনকে দেখিতে পাই। 
এস্থাগারিক প্যারীচাদ মিত্র সকল দিকেই সজাগ-দৃষ্টি। 
গ্রন্থাগারের খরীবৃদ্ধিসাধন তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। উপগ্থাস, কাব্য ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
“শাখার পুস্তকাদি এবং সাময়িক পত্িকাও এখানে প্রচুর ক্রীত 
ও সংগৃহীত হইতে লাগিল। পাঠক-সংখা! ও চাদাদাতা 
সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়! চলিল। টাদাদাতাদের চারি শ্রেণী। 
১৮৬৩ সনে গড়ে মাসিক চাদাদাতাদের সংখ্যা ফ্রাড়ায় ৩৭৮ 
জন। এ বৎসর গচ্ছিত তহবিলও দাড়ায় ১৮,০০০ টাকায়। 
এই দুইটি বিষয়ে গ্রন্থাগারের এতাদৃশ উন্নতি ইহার পূর্ব্বে বা 
পরে আর কখনও দেখা যায় নাই। 
ক্রয় ব্যতিরেকে অগ্ঠ উপায়েও এখানকার পুম্তক-সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৮৬২ সনে ক্কুল-বুক সোসাইটি এবং 


ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বা অনুবাদক-সমাজ 
সম্মিলিত হইলে উভয় সমাজের পক্ষে সম্পাদক এস্াগার-কর্তৃ- 
পক্ষকে ৯ই মে তারিখে জানাইলেন যে, তাহারা উত্তরপাড়ার 
জমিদার জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত সমুদয় বাংলা পুস্তক 
তাহাদিগকে দিবার বাসনা করিয়াছেন। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ 
সাদরে এই দান গ্রহণ করিলেন। বল! বাহুল্য, গ্রস্থাগারিক 
প্যারীচাদ মিত্রের চেষ্টাতেই ইহা! সম্ভব হইয়াছিল । তিনি উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের সভা ছিলেন । 





ডাঃ মহেজলাল সরকার 


প্রচলিত আইন অনুসারে কোম্পানীর কাগজের উপরও 
আয়কর ধার্ধ্য কর! হইত। কিন্ত বাংল1-সরকার গ্রন্থাগারের 
গচ্ছিত তহবিলের উপর আয়কর ধার্য কর! হুইবে না, এই 
মর্টে ইহার কর্তৃপক্ষকে ১৮৬২ সনের ১৮ই এপ্রিল একখানি 
পঞ্জ লিখেলেন। এ বৎসরের জানুয়ারী মাসে সরকারের পক্ষে 
একাউন্টান্ট-জেনারেলও তাহাদিগকে জানান যে, অতঃপর 
কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইতে তাহাদের আর কোন বাধা 
থাকিবে না। যে-কোন ছুই জন কিউরেটর বা অধ্যক্ষের সহি- 
যুক্ত পত্র পাঠাইলে ইহ! ভাঙ্গানে! যাইবে । এই সুবিধার জন্ত 





ছিলেন। 1. 
এগার ১৮৬৫ সনে ক্রেতব্য পুস্তক নির্বাচন 
মপর্কে অধিকতর সতর্ক হইলেন। সর্বদা পাঠকবর্গের অভি- 


_ কুচিষত পুস্তকাদি ক্রয় না করিয়া তাহাদের রুচি নিয়ন্ত্রণ 
করাও প্রত্যেক এস্থাগারের কর্তব্য । আর এইজ গরস্থা- 

গারিকের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে । সি বা হাল্কা 
_ সাহিত্য পাঠের প্রতি সাধারণের আগ্রহ হওয়া! স্বাভাবিক । 
কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনন-সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অন্- 
. শঈলনেও যাহাতে পাঠকবর্গ তৎপর হন তাহারও আয়োজন 
_ করা প্রয়োজন। “কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি’ বা আমা- 


পৃঃ দের জাতীয় এস্থাগার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। তাই দেখি, 
ll ১৮৬৫ সনে সাহারা লিটন, ডিকেজ, আলেকজাগার bo 





ইস মন্তব্য প্রকাশ করেন £ 
Ithough ‘Prose Works of Tmagination form a 
proportion, other departments have not been 
d, the greattobject being to make this Library 
depository of ‘useful standard works.” 


গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহের একটি বৃহৎ অংশ উপন্তাস 
হিত্য হইজেও, প্রয়োখনীয় মনন-সাহিত্যেও ইহা কম সমৃদ্ধ 
নাই। এখানে যে সব নূতন পুস্তক আমদানী হইত). এই 
রি হইতে প্রতি পনর দিন অন্তর “ইংলিশম্যান, পত্রিকার স্তম্ভে 
ন্‌ তাহার তালিকা মুদ্রিত হইত । পর বংলর, ১৮৬৬ সনে 
_ ডক্টর জর সিথও “ফ্রেও অব. ইণ্ডিয়া এইরূপ তালিকা 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 

এই বৎসরে খস্থাগার-সংক্রান্তর ছুইটি বিষয় খুবই উল্লেখ- 
যোগ্য ।, সুযোগ্য এস্থাগারিক প্যারীটাদ মিত্র ১৮৬৬ সনে 
অবসর গ্রহণ করেন। ইহার উন্নতি সাধনে তাহার 
কৃতিত্ব সর্ববাদিসন্মত। কিউরেটরগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়া মন্তব্য লিখিলেন। ডাহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা 
হইতে এস্থাগার যাহাতে বঞ্চিত না হয় সেঙ্গন্ত তাহাকে 
_‘অনারারি কিউরেটার? বা ‘সন্মানিত অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের 
ধারণ সভার নিকট ডাহারা সঙ্গে সঙ্গে সুপারিশ ব করেন। 
ও পদত্যাগ-পজ প্রেরণকালে অবৈতনিক তাবে কার্য 
























পিপিপি, 


গ্রন্থাগার কাল: বাবত আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়া- টু 


কার নুন লোগ্রাইটরদের বে 






৮৬৬. সনের | বিতর উ্লেখযোগ্য কার্যযস-গরস্থাগারের 
উত্লতির উপায় ও পরিচালনা সম্পর্কে সাধারণ সভা কর্তৃক 
২৬শে জাহুয়ারী একটি সাবকমিটি নিয়োগ । কমিটির পাচ 
জন সদস্তের মধ্যে ছিলেন ডক্টর জর্জ স্মিথ ও একমাত্র বাঙালী 
রমানাথ ঠাকুর । ৩১শে ডিসেম্বর ( ১৮৬৬ ) তারিখে কতক- 
গুলি সুপারিশ সহ তাহারা রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার & 
কতকগুলি ছিল গ্রন্থাগারের পুস্তক ও সামরিক পত্রিকা ক্ৰয়, 
এইগুলি পাঠকদের আদান-প্রদান এবং অতিরিক্ত পুস্তক  ; 
বাতিল করা সম্পর্কে । আধিক ব্যাপারের নুপারিশগুলির একটি 
ছিল পরবর্তা ১লা মার্চ হইতে এস্থাগারের পাচ জন কর্মচারীর 
পরিবর্তে তিন জন নিয়োগ সম্বন্ধে । শস্থাগগারে যে সকল 
অংশ বা ‘শেয়ার’ ফিরিয়া আসিয়া ইহার * স্বত্ব হইয়াছে তাহার 
প্রতিটি সাড়ে তিন শত টাকায় বিক্রয় করারও প্রস্তাব কর! 
হইল । 





হি 

পর বংসর উপরি-উক্ত স্পারিশখুলি অঞ্ুসারে কার্ধ্যও 
আরম্ত হইল । ডেপুটি সেক্রেটারী এবং লাইব্রেরিয়ান পদে 
নিযুক্ত হইলেন ১৮৬৭, ১লা জুন হইতে কলিকাতাস্থ পা 
কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, গ্রন্থাগারের অন্ততম প্রোপ্রাইটর গোশী- ৯ টু 
কৃষ্ণ মিত্র । প্যারীচাদের নির্দেশে ও সহায়তায় তিনিও ইহার 
কাৰ্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । বংদর শেষে 
কিউরেটরগণ এবং প্যারীটাদ মিত্রও তাহার এইরাপ প্রশংসা 
করেন: k 
“The ability and zeal with:-which he hag performed | | 


his duties have afforded great satisfaction ‘to the 
Committee.” 


ছোটলাট থে এ বৎসর এহ্থাগারের অন্ঠতর বান্ধব’ 
হইলেন। নূতন বাঙালী প্রোপ্রাইটরদের মধ্যে ঈশানচজ্র বঙ্গ 
ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম পাইতেছি। ঈশানচক্্র সে 
যুগের একজন সাহিত্যিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন 
মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রিন্দ অব. ওয়েলস রূপে সপ্তম  এড- 


ওয়ার্ডের অভ্যরথনা-প্রসঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। এ বংপরে 


এস্থাগারের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য--১৮৬১ সন হইতে 
১৮৬৬ সন পর্য্যন্ত যে সকল নুতন পুস্তক সংগৃহীত. হইয়াছে 
তাহার একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ । এইরূপ অতিরিক্ত 
তালিকা এই দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল । 

১৮৬৭ সনে ডাঃ আলেকজাগার চার্লদ ম্যাক্রির স্থলে 
চালনি সুইণ্টন হুগ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ওঁ বৎসর 
নবেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন। চাল স.বিশি ট্রেতরও এই 






সনের মার্চ মাসে অধ্যক্ষ পদে ইত্তকা দিয়াছিলেন । সুতরাং 
ত _ ১৮৬৮ সনে পুরাতন অধ্যক্ষ ব্যতীত ডক্টর জে, 
কাস ও জেমূস এ. ফফো হইলেন। এবার- 











(পরে মহারাজা ) নাম উল্লেখযোগ্য । এ বৎসরে পঠিত পুস্তক 
ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা অন্ত সকল বৎসরকেই ছাপাইয়া 
ঘায়। মোট ৬১,০৪৮ধানা পঠিত হইয়াছিল । সাময়িক পত্রিকা-- 
সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি 
সম্পর্কিত সমসামক্কিক চিন্তাধারার মুকুর-স্বরূপ। শিক্ষা-সংস্কৃতি 
০ ং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়াদিসমূহের ইতিহাসের 
নর্তরযোগ্য টপাদান প্রায়শঃ ইহার মধ্যে সংগৃহীত থাকে । 
এই সময় দেখা যায়, পাঠক-সাধারণ সাময়িক পত্রিকা পাঠে 
বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। এ বৎসরের পঠিত সাময়িক পত্রের 
সংখ্যা ১৫ ৪৬৯৫ | 
পর বৎসর, ১৮৬৯ সনে বড়লাট লর্ড মেও গ্রস্থাগারের 

“ৰ ও অংশীদার হইলেন। এবারকার নুতন অংশীদারদের 
মধ্যে ছিলেন বিচারপতি শড়ুনাথ পণ্ডিতের স্থলে তদীয় 
পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত এবং পরবর্তী কালের বিচারপতি 
চন্দ মিত্ৰ । পুস্তক-নিৰ্ববাচন কমিটিতে এশ লি ইডেন 
(পরে, ছোটলাট ) স্থানলাভ করেন। প্রথম শ্রেনীর 
ইউরোপীয় এস্থকার ও ওপভাসিকদের পুস্তকসমূহ ছুই প্রস্থ 
করিয়া ক্রয়ের ব্যবস্থা হইল । নৃতন করিয়া যে আয়কর আইন 
বন্ধ হয় তদছধায়ী এস্থাগারের উপরে আয়কর আদার 
ও তাহা ফেরত পাওয়া যায়। 
তনিক পদ ত্যাগ করার কিছু পরে গ্রন্থাগারের অংশও 
ছাড়িয়া দেন। ১৮৭০ সনে দেখিতেছি, তাহার 
বেশীমাধব সেন এস্থাগারের প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার হইয়া- 
ছেন। প্যারীচাদের নামের সঙ্গে লেখা থাকিত, “Merchant 
and Agent, Caleutta” | তিনি ব্যবসা-কার্ধোও লিপ্ত 

লেন। এই সময় এস্থাগার একটি সংস্কতি-কেন্জে পরিণত 
১৮৬৭ সনের ২২শে জানুয়ারী প্রতিঠিত “Social 
Science Association” বা সমান্গ-বিজ্ঞান সভা মেট্‌কাফ 
হলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । প্যারীচাদ এই সভার অন্ততর 
সমপাদক ছিলেন। স্বতন্ত্র আবাসস্থল না থাকায় এখানে প্রায়ই 






























এই. বৎসরে জয়গোবিন্দ লাহা, জগন্নাথ মিত্র এবং 
কৈলাসের জমিদার সত্যানন্দ ঘোষালও নূতন অংশীদার 
। বিলাত হইতে পুত্তকাদি ক্রুয় সম্পর্কে নিউম্যান 
কোং-এর পরিবর্তে ধ্যাকার স্পিঙ্ক এও কোং নামক 
ত পুস্তক-বিক্ষেতা কোম্পানীর সঙ্গে নৃতন বন্দোবস্ত 
দ্বিতীয় অতিরিক্ত পুস্তক-তালিকাও দ্বিতীয় বার মুদ্রিত 













সারের পক্ষে ১৮৭১ সনটি কয়েকটি কারণে স্বরণীয় । 
টির বা অধ্যক্ষ কমিটিতে প্রথম একজন বাঙালী 
ভুকৈলাসের জমিদার সত্যানন্দ 
সুই জন মাজ অধ্যক্ষ-সভার 











কার্য পরিচালনা 1 করেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় ত! 
১৮৭১, ২৩শে আগঃ তারিখে, ১৮৬০ সনের ২১শ আইন 
অনুযায়ী এন্থাগারটি জয়েন্ট ধক কোম্পানীপ-এর রেজিষ্টার 
কর্তৃক রেজিষ্রীকৃত হওয়া । এই আইনবিষয়ক আন্দোলনের 
সুলে গ্রন্থাগারের বিশেষ কৃতিত্ব থাকিলেও এত দিন পরে 
ইহাকে পুরাপুরি রেজিই্রী করিয়া লওয়া হুইল। তৃতীয় স্মরনীয় 
ঘটনা_-এতদিন গবর্ণমেন্ট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পুস্তক 
সংগ্রহ (৪,৭৫০) গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্ত ধার দিয়া- 
ছিলেন, বড়লাট লর্ড মেও তাহা হইতে তিন শত খানা বাদে 
বাকী সমুদয়ই ইহাকে দান করিলেন। 2 র্‌ 
এ বৎসর বাংলার ছোটলাট স্তর জর্জ ক্যামবেল শসথাগারের ২ 
নূতন বান্ধব হন। নুতন অংশীদারদের মধ্যে শীলস ক্রি. 
কলেজের প্রিন্সিপাল যছুনাথ ঘোষের নাম লক্ষণীয় । চাদা- 
দাতাদের নিকট হইতে আগাম টাদা আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ায় i 
তাহাদের সংখ্যা এবার বিশেষ হাস পাইল । 

১৮৭২ সনে অধ্যক্ষ-সভার নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন সি. সি. 
ম্যাক্রি। নূতন অংশীদার হইলেন শোভাবাজারের রাজপরিবার- 
তুক্ত কমলক্্ দেব ও নরে্দক দেব। লর্ড মেওর স্বত্যু 
পরে ইহার বান্ধব হইলেন বড়লাট নর্ধক্রক।  অধ্যক্ষগণ 
এবারে প্রস্তাব করিলেন যে, প্যারীটাদ মিত্রকে ডাঃ ফ্রেডারিক 
পেশ্বল রঙের মত 'অনারারি প্রোপ্রাইটর+ করা হউক । কিন্ত 
শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ সম্মান দেওয়া হয় নাই | এবারেও. 
অধ্যক্ষগণ গরস্থাগারের পুত্তক-সংগ্রহ সম্পর্কে এই মন্তব্য 
করিলেন যে, ইহাকে সর্ববিগ্তার আগার করাই, তাহাদের 
উদ্দেষ্ঠ, আর এই উদ্দেন্ঠ সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন বিভাগীয় এন্থাদি ক্রীত ও সংগ্রহীত হইয়া! আসিতেছে । । 
তাহাদের এই কার্ধ্যে প্যারীটাদ মিত্র যে বিশেষ সহায়ত! 
করিতেছেন তাহাও তাহারা মুক্তকণে স্বীকার করেন। 
ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া 
প্যারীটাদ স্বয়ং লেখেন £ 

“The Honorary Curator expresses his indebtedness 
to him, for his close and unwearied attention to all 


matters of detail, resulting in important. advantages : 
to the Institution.” EES 






















প্রতিষ্ঠাবধি এস্থাগারের পরিচালনা-ভার তিন ₹ জন কিউরেটর রর 
বা অধ্যক্ষের হস্তে স্তম্ভ ছিল। সময়ে সময়ে মৃত্যু বা পদত্যাগ 
জনিত শুন্ত পদে অংশীদার-পতা নূতন অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া 
লইতেন। কিন্তু ১৮৭৩ সন নাগাদ জনমতের প্রতি লক্ষা 
রাখিয়া এবং ইহার সুপরিচালনার নিমিত্ত ইহাকে আরও 
গণতত্রূলক করিয়া লওয়া হইল । এই বংসর ১০ই ফেব্রুয়ারী 
অংশীদার বা প্রোপ্রাইটরদের বাখিক সভায় একটি কমিটি 
গঠিত হইল । ইহার প্রদত্ত রিপোর্ট পরবর্তা ১২ই ফেরে 





টি বিবেচিত হয়া একটি কাষ্টদিল বা থব 





গত, হয়। বৎসরের অবশি্ কাল এই সভাই 
রের কার্ধ্য পরিচালন! করেন। প্রথমে মাসে একবার, 
_ পরে ছুই মাসে একবার ইহার অধিবেশন হইতে থাকে। 
প্রথম অধ্যক্ষ-সভা একজন সভাপতি, ছুই জন সহঃ সভাপতি 
__ এবং এগার জন সদন্ত লইয়া গঠিত হয়। সভাপতি হইলেন, 
জেমস এ. ক্রফোর্ড, অদ্ভতর সহঃ সভাপতি হন রমানাথ 
ঠাকুর । এগার জন সদস্যের মধ্যে বাঙালী তিন জন-_ 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল সেন ও যছুনাথ ঘোষ। 
পুস্তক- নিব্বাচন কমিটি এবং আয়ব্যয় ও গৃহৃ-পর্ধাবেক্ষণ কমিটির 
প্রতোকটিতে ছয় জন সদন্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতেও 
এদেশীয়ের! স্থান পাইলেন । 
এবংসর বাংলা-সরকার মেট্‌কাফ হল সংস্কারের জন্ 
 এস্থাগার ও কষি-সমান্ধকে পাচ হাঙ্ধার টাকা দান করেন। 
রে আরও উল্লখযোগ্য ঘটনা--যে-সব অংশ এস্থাগারের সম্পত্তিতে 
না ত হকয়াছিল, এ বংসরে জান! গেল ১৮৬৭ সন হইতে 
৭ সনদের মধ্যে তাহার অনেকৃুলি বিক্রয় হইয়া ইহার 
৫২৫০২ টাকা আসিঘাছে। গৃহ-সংস্কার ও ব্যয়- 
অন্ত গচ্ছিত তহবিল হাস পাইয়া যোল হাজার 
ঠ চাঁচা | উক্ত অর্থ হইতে দেড় হান্দার টাকা গচ্ছিত 
ল জম! দেওয়া হয়। এবারে আরও দেখিতেছি, 
প্যারীচাদ মিজ রাধানাথ শিকদারের অংশ ক্রয় করিয়া অংশীদার 
য়াছেন। তাহাকে ‘অনারারী প্রোপ্রাইটর” করা হয় নাই। 
র বৎসর, ১৮৭৪ সনে বাংলার ছোটলাট সার রিচার্ড 
টল্পল এন্থাগারের অন্ততর বান্ধব হইলেন। কাষ্টজিল বা 
ক্ষ-সঙার সভাপতি হুম ব্যারিষ্টার চার্লদ কলিন ম্যাক্তি। 
সহকারী সভাপতি ছুই জনই বাঙালী-_রাজা রমানাথ ঠাকুর 
ান্ধা নরেজ্কফ বাহাছর। এগার জন সদস্তের মধ্যে ছয় 
ন্‌ এদেশীয়; তন্ম তন্মধ্যে তিন জন নূতন--প্যারীটাদ মিত্র, রমেশ- 
মিত্র এবং মানকজী করুন্তমন্ধী। এস্থ-নির্ববাচন কমিটিতেও 
রীচাদ মি স্থান পাইলেন । এ বংসরের নূতন সদস্তদের 
মধ্যে রামবাগানের যোগেশচন্জ দত্ত এবং কিশোরীচাদ মিত্রের 
হলে নীলমণি দের নাম পাইতেছি। 
0 অস্থাগারের অধ্যক্ষ-সভা ১৮৭৫ সনে সর্ধবসাকুল্যে পনর জন 
টা লাক; লইয়া গঠিত হয়। নূতন সদন্তদের মধ্যে সুবিখ্যাত ডাঃ 
নং মহেন্দলাল সরকার হইলেন একজন। শুধু চিকিৎসক রূপেই 
নহে, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্ৰতিষ্ঠাকল্লে তাহার অদম্য 
ৃ তাহাকে তখন দেশ-বিদেশে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। 
নি পুত নির্বাচন কমিটিতেও ডাঃ সরকার স্থান লাভ করেন। 
ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংশও কিনিয়া 
অস্থাগার গবর্ণমেণ্ট হইতে কখনও মাসিক বা 
বর বারেক কোন শাহান পায় নাই। অথচ এশিয়াটিক 




















































মিসমাজ রতি টি 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বরাবর সরকারী সাহাধ্যে 
আর এ সময় নানাকারণে এ্থাগারের আয়-ব্যয়ের সামন্তন্ 
রাখা, ব্যন্ব-সংকোচ কর! সত্বেও, কঠিন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। একারণ এ বৎসর এস্থাগার-কর্তৃপক্ষ বাংলা-সরকারের 
নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলেন । এস্থাগারের.- 
বান্ধব ছোটলাট স্তর রিচার্ড টেম্পল গ্রন্থাগার পরিদর্শনও 
করিয়া গেলেন, কিন্ত পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা যায়, 
ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। . 

১৮৭৬ সনে অধ্যক্ষ-সভায় ছিলেন মোট তের জন সভ্য। 
সহকারী সভাপতি-__রাজা ক ও" ডাঃ মহেজ্জলাল 
সরকার । বড়লাট লর্ড লিটন এন্থাগারের নূতন বান্ধব হইলেন। 
ডাঃ স্ব্ধ্যকুমার গুডিব চক্রবর্তাঁর স্থলে নবক্কফ ঘোষ নূতন অংশী 
হন। ক’বৎসর যাবৎ থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর উপরে পুস্তক 
ক্রয়ের ভার ছিল। ১৮৭৬, ১১ই জুলাই হইতে লগুনের 
মাডিদ লাইব্রেরির সঙ্গে এ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হয়। 
কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী গ্র্থাগার-ভাওারে ছুই 
শত টাকা দান করেন। ইহার ব্যয়-সঙ্কেচের জন্য গোগীক্ষণ 
মিত্র এ বৎসর একাদিক্রমে আট মাপ যাবং অবেতনে কাজ. 
করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে সভাপতির পরিবর্তে 
অন্তর সহঃ সভাপতি মহারাঙ্গা নরেন্দ্র এ বৎসরের 
রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। 

১৮৭৭ সনে গ্রন্থাগারের অন্ততর বান্ধব হইলেন বঙ্গের 
ছোটলাট্‌ স্যর এশ লী ইডেন। অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হন 
মহারাজ! নরেন । এবার একজন মাত্র সহকারী সভাপতি 
ছিলেন-_ডাঃ মহেন্দলাল সরকার । এ ছাড়া সদন্ড ছিলেন 
মাত্র সাত জন, তন্মধ্যে চার জনই বাঙালী। মেট্কাফ হল 
মেরামতের অন্ত গরস্থাগার দেনা পুরাপুরি শোধ করিবে 
এই দেনা! শোধ এবং দৈনন্দিন ব্যয় মিটাইতে গিয়া এক 
গচ্ছিত তহবিল হ্রাস পাইয়া এ বৎসর বার হাক্কার টাকার 
ধাড়াইল। 

এস্থাগার-পরিচালনায় ক্রমশঃ এদেণরবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
হইতে লাগিল। এ বৎসরে অংশীদার ছিলেন সর্ববসমেত 
৮৬ জন, তন্মধ্যে ৪১ জনই ছিলেন ভারতীয়।  ইউরোণীয়গণ টা 
ধীরে ধীরে অন্তরালে যাইতে থাকেন। ভারতবাসীদের 
মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাও এতছুভয়ের কারণ হইতে 
পারে। যাহা হউক, এতদিন অধ্যক্ষ-সভার সদন্ত-সংখ্যা এগার 
হইতে পনর’র মধ্যে থাকিতে দেখিয়াছি । এবারে নিয়ম 
হইল যে, বার জন সঙ্গত লইয়া অধ্যক্ষ-সতা গঠিত হইবে, 
তন্মধ্যে আট জন হইবেন অংশীদার পক্ষে এবং চার জন 
চাদাদাতা পক্ষে । তিন জনে “কোরাম” হইবে, স্থির হয়। 
১৮৭৭ সনের ক্বাহুয়ারী মাস হইতে গ্রথাগারিক গোপীকফকে 






















পুনরায় বেতন দেওয়া সাব্যস্ত হয়। তাহার স্বেচ্ছাক্কৃত ত্যাগের 
জত তাহাকে ধন্তবাদ প্রদান করা হইল । 
-_অধ্যক্ষ-দভা সম্পৰ্কিত উক্ত নিয়ম. বিধিবন্ধ হইলেও, পর 
বৎসরে (১৮৭৮) দেখিতেছি মাত্র দশ জন সদন্ত লইয়া 
ইহ] গঠিত হইয়াছে। পুস্তক-তালিকা খণ্ডে খণ্ডে যুদ্রপের 
স্বাবস্থা হইয়াছিল । এ বৎসরে উপস্ভাস-থণ্ প্রকাশিত হইল, 
ই উহাস-থও মুদ্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপিত 
হয়। এবারে গ্রন্থাগারের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া বিবৃত 
হইয়াছে । অধ্যক্ষ-সভা! সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান গোপী- 
ক্বফের কর্ম্মনৈপুণ্যেরও বিশেষ প্রশংসা করিলেন। ইতিপূর্বে 
গ্রন্থাগারের চাদাদাতা-সংখ্যা খুবই ত্রাস পাইয়াছিল। ১৮৭৮ 
ইহা কিকিং বর্ধিত হইয়া ১৯৮-এ দাড়ায় । পর বৎসর 
এই সংখ্যা দাড়ায় ১৯২টিতে । এ বংসরও গ্রন্থাগারের কার্ধ্য 
ন্‌ পূব চলিয়াছিল। 








৪ 
দেখিতে দেখিতে আমরা তৃতীয় পর্ধের শেয় অধ্যায়ে 
আসিয়া পৌঁছিতেছি। গ্রন্থাগারে বাঙালী-প্রাধান্ত যে ক্রমশঃ 
| প্ৰতিষ্ঠিত হইতেছিল সে বিষয়ে একটু পূর্বেই আভাস পাই- 
স্বাছি। ১৮৮০ সনে এদেশীয় অংশীদার-সংখ্যা আরও বাড়িয়া! ৪৩ 
হইল ৷ সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদে পূর্বের স্কায় 
রাঙ্গা নরেন্জরকৃফ এবং ডাঃ মহেন্্রলাল সরকার যথাক্রমে 
রবিঠিত ছিলেন । হঁহারা বাদে এ বৎসরের অধ্যক্ষ-সভার 
অস্ত ছিলেন ৯ জন। পাঁচ শত টাকা দিয়া নূতন -অংগীদার 
( আজীবন ) হুইলেন-বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ আফতাব 
চাদ মহতাব, দ্বারভাক্ার মহারাজা লক্ষমীশ্বর সিংহ ও বঙ্গের 
অন্ততম প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকুফ ঠাকুর । কানাইলাল গল, 
ঘোগেন্রন্্র ঘোষ এবং সত্যানন্দ ঘোষালও এবার হইতে 
অংগী হন। গ্রন্থাগার-বর্তৃপক্ষ এ বৎসর বাংলাঁ-সরকারের 
নিকট সাহাধা প্রার্থনা করিয়া পুনশ্চ আবেদন করিলেন । 
কিন্ত গবর্ণমেন্ট যে সর্তভে সাহায্য দানে সম্মত হন তাহা 
শ্বঙ্থাগারের নিয়মতস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া এ বিষয় আর 
_ বেশীটূর অগ্রসর হওয়া কর্তৃপক্ষ সমীচীন বোধ করিলেন, 
না। পুস্তক-তালিকার উপন্তাস, ইতিহাস ও জীবনী অংশ 
পুরাপুরি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এ বৎসর লর্ড 
রিপণ নূতন বড়লাট হইয়া আসেন । তিনি যথারীতি গ্রন্থ" 
গারের অন্ততর বান্ধব হইলেন । ইহার গচ্ছিত তহবিল পুনরায় 
কিকিৎ বর্দিত হইয়| ১৮৮০ সনে তের হাজার টাকা হুইল । 
৷ পরবর্তী ছুই বৎসরে (১৮৮৯ ও ১৮৮২) এহ্থাগারের 
বিশেষ কোনও পরিবর্তন দৃষ্ট হয় হাঁ । সভাপতি ও. সহকারী 
সভাপতি পর্বত ছিলেন । উক্ত ছুই অন বাদে ১৮৮২ দলে 
ছশ জন হুইল । এই সনে বঙ্গের নূতন 

















































প্রোপ্রাইটর বা অংলীদের মধ্যে ত্রিবাস্ুরের মহারাজা নর 
বর্্ধার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এস্থাগারের অবস্থার ময় 
বিবেচনা এবং ইহার উন্নতির উপায় নির্ধারণের অন্ত ১৮৮২: 
সনের সাধারণ সভায় নূতন করিয়া একটি কমিটি গঠিত হুইল । 
মহারাজা নরেন্দ্র সভাপতি এবং দশ জম. অংগী ইহাৰ 
সত্য ছিলেন। ডাঃ মহেজ্রলাল সরকারও ইহার সত্য { 
ভুক্ত হন। কমিটির রিপোর্ট পরবর্তী ২৯শে ভুলা 
সাধারণ সভায় বিবেচিত হয়। ইহার সুপারিশ অত 
এরস্থাগারের পুশ্তকাদির হিসাব করিবার জয় অধ্যক্ষ-সঙ] 
টি. এইচ, নেলসন নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন । কিন্ত 
কার্ধ্য বেশীদুর অএসর না হইতেই তিমি চলিয়া যান। | 
১৮৮৩ সনের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা--এস্থাগারের 
প্রাচীনতম কর্মী ও অধ্যক্ষ-সভার প্রভাবশালী সদস্ত প্যারীচাদ : 
মিত্রের যৃত্যু। এস্থাগার-কক্ষে হার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন 
স্থাপনের প্রস্তাব করা হইল। গ্রস্থাগার-কর্তৃপক্ষের শোক 


প্রস্তাবটি এই £ 

«That the Council deeply deplore. the great. loss. 
sustained by the Library: in the death of their worthy 
and valued colleague Babu Peary Chand Mittra, land 
record in this Resolution their. sense of the eminent. 
services rendered by him to the Institution in various ৰা 
capacities since its উঠা embracing 5 period 0 
of forty-eight years.” 


এবারকার অধ্যক্ষ-সভার কিফিৎ পরিবর্তন লক্ষিত হুইতেছে | 
সহকারী সভাপতি হন সত্যানন্দ খোষাল। ডাঃ মহেজ্জলাল 
সরকার এ বংসর অন্জতম অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হইলেদ। 
র্থাগারের পুস্তকাদি পাঠ জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধনের জন্ত 5 
এবার একটি অভিনব উপায় অবলস্বিত হইল। ইহার এন-সম্পদ, 
চাদাদানের নিয়ম, এস্থাদির আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রন 
সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন । 
আমর! বর্তমান আলোচনার শেষ ছুই বৎসরের (১৮৮৪ | 
ও ১৮৮৫ ) কথা এখন বলিব । সভাপতি ও সহকারী সভাপতি 
বাদে অধ্যক্ষ-সতায় দশ জন সদগ্ভ ছিলেন. হঁহাদের মধ্যে 
পাঁচ জন বাঙালী । সুতরাং অধ্যক্ষ-সভার বাঙালীদের প্রাধাজই 
নুপ্রতিঠিত হুইল । কিন্ত এই প্রাধান্ত সরকারের চক্ষে কি 
ভাবে প্রতীয়মান হুইল এবং তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ উক্তির 
পক্ষে কিরূপ বাধার সৃষ্টি হইল তাহা পরে আমর দেখিতে 
পাইব। এবারেও ডাঃ মহেজলাল দরকার অধ্যক্ষ-সভার 
সদস্ত ছিলেন। গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য না 
পাওয়ায় আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার্থ গ্রন্থাগারের গচ্ছিত 
তহবিলের উপর টান পড়িল । : 
গরোপীকৃষণ মিত্র এশ্বাগারের পদ হইতে অবসর এহপ কহিতে ) 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্র দিলে ১৮৮৪ সনের ১লা অক্টোবর 
অধ্যক্ষ-সভা। তাহা গ্রহণ করেন এবং তাহাকে থোক ছয় শত 





















পাপা 











রি হলে ম্যাথু ঞেগরী পরীক্ষামূলক ভাবে হয় 
্‌ নিযুক্ত হং কি ভিত্তিতে বাংলা-সরকারের 
নিকট হইতে স সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নির্ণয়ের জন্ত 
_ একটি সাব-কমিটিও এই সময় গঠিত হুইল । ১৮৮৫ সনে সর- 




















জাত ভাছুড়ী 


বার এসেছে ফিরে সেই জন্মদিন, 

[টে অঙ্কিত তার স্ৃত্যপ্য়ী কালের স্বাক্ষর । 

বের প্রথর দীপ্তি মেঘপুষ্ধে লীন । 

বৈশাখীর কণ্ঠে নামাঙ্কিত রুদ্রাক্ষের মালা । 

একদা স্বতিকা যারে ামৈথর্ধে সর্বস্ব ভুলায়ে ; 

যর বাছ-আলিঙ্গনে করেছিল হৃদয়ে বারণ ; 

সন দাই বত দে 

১ i স্সুচূর্লভ খণ, 

মাটিত কী তার হবন্মাববি সঞ্চয়ের রদ্বকোষ 
000 বাহুল্যবিহীন। 

জরে: বক্ষে কি স্মরণীয় এই জন্মদিন, 

সই ত রাজখি যে এঁশ্বর্যের পক্ষপুটে রহি অচঞ্চল, 

নিলুষ প্রেম-মন্ত্রে উজ্জীবিত করে পৃথীতল। 

বন-আশ্রমে তার বিশ্বের সৌন্দর্য সঙ্গীতের 

২ ) সঙ্গমে বিলীন । 

বিন হৃংপিণ্ডে কণ্টকিত সম্বপাল রক্ত-শতদল, 

সই ত মতের তীর্থে সিদ্ধ খষি চির নিঃসশ্বল। 

তাই ত এ জমিন বৈশাখের মেঘমন্জে বাণীময় 
অবিস্মরণীয় । 

ৰ অন্তহীন পুর্যোদর, Ee 

পরত নী) টি 























। ডে ২২ বিতর বিলের লাগার : 












১৮৮৬ সনের ৩০শে জানুয়ারী সাধারণ সভায় এ বিষ । 
হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই বৎসর অধ্যক্ষ-সতার মোট 

সদস্ত ছিলেন ১৩ জন) সহকারী সভাপতি, সত্যানন্দ 
ঘোষালের মৃত্যু হওয়ায় ডাহার পদ শুন্য ছিল। ১৮৬১-৮৫ 


কারের সঙ্গে পজালাপ, চলিল। সরকার পরার করিলেন, সন পর্যন্ত নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে খর্থাগারের কাৰণ্যকলাপ 

এস্থাগ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া যায় £. ee i 
পুস্তক £ এস্থাগারের বাহিরে পঠিত অংগী চাদাদাতা “গচ্ছিত তহবিল 
উপন্যাস সাময়িক পত্র মোট 7 
১০,৩৮৭ ৮১৭৫১ ২৬,৩৮৭ ৭৯ ৩১০. ১৭,০০০ ES 
১০,০৫২ ৯১৫৪৫ ২৬,১৮৩ ৮৫ ২৩৩ ১৬,০০০ 
৮১১৮৩ ৯১৮৩৬ ২২,৮৯৮ ৮৭ ১৫৮ ১৫,৫০০ 
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iv সন্ধ্যা 
সঙ রবীন্দ্রনাথ শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 





মুখর দিনের শত কল্লোল সমাধি লতিছে ধীরে, 
মরণ-পথের যাত্রীর যেন থেমে আসে স্পন্দন ; 
ওপারে নামিছে সন্ধ্যার ছায়! দিনের সাগর-তীরে, 
অন্ত আকাশে তখনো থামে নি আলোকের ক্রন্দন । 
দূর প্রান্তরে, বিজন কাননে, নীরব আকাশ ছেয়ে, ও 
ধীরে ধীরে নামে কাজল রাতের সুনিবিড় যবনিকা, 
আকাশে বাতাসে পুরবীর সুরে কে যেন চলিছে গেয়ে, 
নয়নে বুলায় জানি না সে কোন্‌ সন্ধ্যার স্বপনিকা!। 
ঝিল্লীর রবে ঘন হ'য়ে আসে আরো যেন নীরবতা, .... 
জোনাকি আলোয় কথা কয় যেন অতীতের শত ত স্থৃতি 2 
উদাসিনী রাজকন্তার যেন কত গীতি কত কথা, 0 
ভুলে-যাওয়া কোন্‌ ইতিহাসে তোলে নুতন মান কি: 
সুদুর অতীত কাছে আসে যেন চেয়ে থাকি জনিমিখ, 
কত চেনা মুখ হাতছানি দেয় হৃদয়ের কিনারাতে 3 
আজ দেখি হায় তামসী ছায়ায় ভরে গেছে সবি দিক, 
আগামী দিনের পরিচয়হীন অজানার ইসারাতে। 
মৌন অতীত মুখর হয়েছে সন্ধ্যার ছায়া লতি+, 
নিপ্রাণ জড়ে জাগিল যে প্রাণ অযাচিত করুণা, 
নীরব, নিধর হৃদয়ে আমার চফল আছি সবি, 
ভুলে-যাওয়া যত অশ্র-হাসির টি ্ 
জীবন ভরিয়া এসো তুমি আজ সুন্দরী: বিভাবরী, 
তোমাত রূপের কাঞ্জল-মাধুরী ছড়াক তড়িং-শিখা, 












্ কনা শাস্তি, কত না বিরতি; এনেছ আখিতে ভরি” - 





অনাগত আর অতীতের পাতে তাই তুমি সমাপি কা | 





বন্দী যারা 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 





তে শোবার সময় প্রভাত মাকে ডেকে বললে, মা, 
দাঃ দার নেমন্তন্ন আছে পক্ষ্যেয়। 
কোথায় রে? মা আগ্রহতরে শুধালেন। 









প্রভাত হাসল, বা রে-_জান না? তবে আছ সকালে 
্বখরী। পুঁজে| দিয়ে এলে কেন--আসছে পূর্ণিমায় সত্য- 


মেষও বুঝি পাস করেছে? তা তোর চেয়েও 
পাস করেছে বুঝি--তাই এত ধুমধাম 1 

প্রভাত হাসির জের টানলে, আমি যদি ওর চেয়েও ভাল 
উপল করতে দি উকি ধুমধাম করতে পার তুমি? 
কত লোক খাওয়াবে--ক'দল বাঞ্ধন| বায়ন! দেবে? 

ই পরিহাসে মায়ের মুখ অবশ্য প্লান হ'ল না। উচ্ছল 
বললেন, ‘ভগবান দিন দিলে মানুষের সাধ-আহ্লাদ কি 
| রে--খুব ভাল ভাবেই মেটে। আর চিরদিন সকলের 
যায় না।” শেষের কথাটি মায়ের মুখে মিলিয়ে গেল। 
তর মনে হ' 'ল_অত্যন্ত সন্তৰ্পণে একটি নিঃখবাসও ওই সঙ্গে 
















জিনিষে ভর্তি । দোষী মেঝে নোনা-ধর! দেওয়াল 
জানলার কবাট অক্ষত নয়--চৌকাঠ নড়বড় করছে। জীর্ণ 
কড়িকাঠে আটকানো অনাবৃত টালিগুলির ফাটা স্পষ্ট দেখা 
যায়। কিন্তু অন্ধকারের একটা সুবিধা এই-_সব জিনিষের 
্ আবরণ বিছিয়ে রাখে! যা মনকে টানে--য| চোখে 
) য়ের উপর ওর সমান দাক্ষিণ্য। দৃষ্তের ক্ষত 
ঢেকে কজনা উজ্বল রঙে সব কিছুকেই ও চিত্তরোচক করে 
একাল । এই আবরণের মধ্যে প্রতি রাত্রিতে নিজেকে হারিয়ে 

প্রভাত। অঙ্কীর্ণ ঘরের পরিধি ঘুচিয়ে সীমাহীন পৃথিবী 
ওকে কোলে তুলে নেয় । সেই পৃথিবীতে যারা প্রাণ- 
য় উচ্ছল হয়ে উঠেন--তারা ওরই মত্ত বিভ্ুহীন ঘরের 
ই _কথচ পৃথিবীর ইতিহাসে তাহীন মহিমায় ভাস্বর 
ছেন। গুদের সুকঠোর তপস্তাকাহিনী ওকে লুঁক্ 
চামী সাবক-গোহীতে তুলে ধরবার জন্ত। 





সি 























বলে বনে পা করে--যে পথে জানাশুন| আত্মীয়. 
পরিজন চলেছেন-_চলেছেন নামহীন হুলিকণার মত, দারিদ্য- 
হত তার ইজি সংসারে গ্ানির বোঝা ধিরে 








_ভীরুর মত আত্মসমর্পণের কালিমায় মাথা নীচু করে চলতে 
চলতে চরম বিলুপ্তির অন্ধকারে প্রতিদণ্ডে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন 
_সে পথ ও নেবে না। ওই পরাজয় থেকে নিজেকে 
বাঁচাবার জন অন্ততঃ চেষ্টা করবে। ও চিরাচরিত: থার 
বিরুদ্ধাচরগ করবে-_জীবনকে রক্ষা করবার জন্ত অত্যন্ত সুলভ 
মুল্যে নিজেকে বিকিয়ে দেবে না । না, চাকরি ও করবে না। 
অন্ততঃ বাপের মত চাকরি--যা সংসারের জাতি ঘোচাতে 
আর্তনাদকেই করে প্রবলতর। যে জীবন যাপনের মধ্যে 
কোলাহল প্রচুর-_ অসম্মান প্রভূত এবং শুধু বেঁচে থাকার 
গ্লানিতে সংসার ও জীবন হয়ে ওঠে কুংলিত ৷ : 
কিন্তু এই ঘরে অন্ধকারের আত্তরপ একটু পরেই পাতলা 
হয়ে ওঠে। জানালার বাইরেকার সরকারী জাল! ও অন ৃ 
বর্তী সৌধের আলো! দিগ্বিজয়ের বার্ডা পাঠিয়ে ওকে চকল 
করে তোলে। ওই অপ্রশত্ত পথের ঠিক দক্ষিণে ঝকঝকে 
তিনতলা বাড়ীখানা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আভাস এনে দেয়। সে. 
পৃথিবীকে কল্পনায় ও কৃষ্টি করে চলেছে__অবসরক্ষণে। ৃ 
ওই বাড়ীটাই অনিমেষদের । ওর সঙ্গে বন্ধুত্বও কয়েক 

বছরের। ওরা আসার দিনকয়েক পরেই অনিমেষ ভর্তি 
হ'ল প্রভাতদের শ্রেণীতে । পাশাপাশি বসে-..ওদের ভাব 
জমে গেল এবং সে ভাব খাঁটি বন্ধুত্বে পরিণত হ’ল। পদ-. 
ম্ধ্যাদার সিড়ি বেয়ে উঠতে হয় নি বলেই হয়ত এই অন্তরঙ্গত1 | 
ক্রমে স্কুল সীমানা ছাড়িয়ে কলেজে এল ওর1। কলেজে এসে 
একজন নিল সায়াব্দ--একজ্জন আর্টস । 


প্রভাত বললে, আমার দৃষ্টিকে যা ভোলাঙ্ তাতেই 


আমার আনন্দ । পাপড়ি, রং, গন্ধ আর সন্জা সব মিলিয়ে 
ফুলের এই রূপটিই আমার কাছে সার্থক। 

অনিমেষ বললে, কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি না হলে সত্যকারের 
রূপে পৃথিবীকে পাবে না । চোখের মোহ _জীৰনকে প্রতি : 
পদে ঠকায়। 

বেশ ত-_বিজ্ঞানের সাধনায় তুমি হয়ে ওঠ ফা 
আমি নাম কিনব কাব্যের পাধনায়। ূ রি 

কাব্য { অনিমেষ শক করে হেসে উঠল, পৃথিবীতে খণ- 
শ্রাহী রাজার সংখ্যা কমে আসছে; কাব্য শোনার অবসরও 
মাহুযের কম। তোমার জন্ত হুঃখ হয় প্রভাত । 

প্রভাত হুঃখিত, হয় নি। ও বেশ বুঝেছে--বিজ্ঞানের 
সাধনায় দেশ-দেশাস্তর ভ্রমণের রসদ সংগ্রহ করার সাধ্য ওর 


_ নেই-_দেশ-বিদেশের মনীষীদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার 


সৌভাগ্য ওর ঘটবে না, কিন্ত পুথিবতে বকের হান হী 

























০ ধ্ত হয়ে যেতে পারবে। দুরকে অন্তরে বসাবার এমন 
সহজ উপায় বুঝি আর নেই। 

কিন্ত নোনাধর! দেওয়ালের মাঝে যারা বাস করেন, 
টা তাদের মনের একটি দুয়ার ছাড়া আর সব যে অর্গলাবন্ধব_ এ 
রঃ টি জারদজো। দানে! বাবাকে ও মনে মনে যথেষ্ঠ ভয় 











খুব তোরে বাবার মুখ ধোয়ার শবে ওর দুম ভেঙ্গে যায়। 
শুধু বাড়ীটা নয়__সে শব্দে পাড়াটা পর্য্যন্ত উচ্চকিত হয়ে 
ৰা উঠে। জী সঙ্গে ওর বাবার প্রতিটি কাজ যেন 
তঃকালীন চা তামাক খাওয়ার পর-_সাতটা 
রা পরিশে সা যাওয়া--আটটা এগারোম্ম ফিরে আসা) 
 স্বাঙ্গারের খলিটা রান্নাঘরে আছড়ে ফেলে তেলের বাটিট! 
টেনে নেওয়া ও অশ্বখামাকে তিন বার তেলের ছিটা দিয়ে তৃপ্ত 
র লবগ্রহের স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কলতলায় নেমে 
য়্‌ক বালতি জল মাথায় ঢালা_-কোন দিনই এর ব্যতিক্রম 
খেনি। হ্যা. ব্যতিক্রম হয় রবিবারে আর ছুটির দিনে। 
দিন নিয়ম-লঙ্ঘনের পালা । অন্ত বারে পৌনে ন'টায় 
বসে ন’চীয় খাওয়া শেষ করার জায়গায়-_ছুটির দিনে 
| ছটোর খেতে বসে তিনটেয় আঁচানো বড় রকমের 
টা ॥ অন্ত দিনের তুলনায় পৃক্জাপাঠ, অপ-ধ্যানের ঘটা 
ও স্থিতিকাল লক্ষণীয়। কিন্তু মাসের পর মাস--বছরের পর 
রে এই ব্যতিক্রমগ্ুলিও বাধা নিয়মের মত বৈচিত্ঞনহ্থীন। 
মনি বৈচিত্রাহীন আহার  বৈচিত্র্যহীন একই লেপ, তোষক, 
মশারির আশ্রয়ে মিদ্রার আরাধনা । এই সময়েই 
চীর লোকগুলি কে কেমন আছে-_কার কিছু প্রার্থনীয় আছে 
না--সংসারে কোন্‌ জিনিসের অনটন--এই সব সংক্ষিপ্ত 
সমাচার সংগ্রহ কর1। এর মধ্যে বৈচিদ্র্য আছে-_যেদিন ঘুমাতে 
ঘুমাতে হঠাৎ উঠে বসে জ্ঞানের রাজত্বে ফিরে আসার আকুল 
চেষ্টা এবং নিদ্রার ক্ষণে বিচিত্র সব দৃষ্ঠ দেখে বিচি বৃত্তির 
রে (ক্ষুরণে মনে হয় অনাস্বাদিতপূর্র্ব পুলক-সফার । কে জানে সেই 
. স্বপ্ন-দৃষ্ট কল্লোক মনের অবচেতন অংশের ক্রিয়া ফিন! তারা 
প্রায়ই আসে এবং গতাহথগতিকতার মাঝে বিপ্লব বাধিয়ে 
ছকে অধীর করে তোলে । 

__ বি-এ'র ফলাফল জাদবার জন এই ক'দিন বাবার আগ্রহ 
ম বিস্মিত করে নি। কিন্ত পরশু রাঞ্জিতে পাশের 
য়ে শুরা যে ন্ুখচিন্জ আকছিলেন_-তা প্রভাতের 
চ রূপান্তরিত করেছিল প্রতিবাদে । ও সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে 
ৃ উঠে বসেছিল বিছামার-্জাপস মনে বার বার 
























































তা চাকরি নেবে? দান্ততরা জীবনের প্রাত্যহিক 
ব্যর্থতা সেকি প্রতিদ্ে প্রত্যক্ষ করছে না 9 এই কোলাহল 





র | ১ আর নাহলে লা সেই পাজে আবাদ করে খই হাহাকার-_-এই অশান্তি এরই মিন নিলে করবে রি 


যুথ ফেরালে। 








পা, 


আত্মসমর্পণ ?. কোনমতেই নয় । 
হ্‌ & 
সকালে অবস্য বাবা কিছু বলবার অবসর পেলেন না। 
ভাগ্যিস ওঁর রুটন-বাধা কান্ধের চাপে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসং 
নেই | 
লক্ষ্মী বললে, দাদা--বেরুবে কি? 
কেন? 
আমায় ছুটো ক্লিপ এনে দেবে ? 
আচ্ছা । - 
কালও তো বলেছিলে দেব--তারপর ভুলে গেলে 1 
আজ ভুলব না। 
আচ্ছ! বড়দা--। লক্ষ্মীর আগ্রহ-আকুল কঠ শুনে প্রভাত 
ভাল করে চাইলে ওর দিকে । চোখে যুখে লক্ষ্মীর অপূর্ব 
প্রসন্নতা--একটা ছেলেমাহুমি ভাব-_কেমন লোভীর মত আব- 
দারের আলো ওর মুখখানিকে মেছুর করেছে। কিন্তু কতই 
বা বয়স লক্ষ্মীর--ও ছেলে মানুষই তো । সংসারের কাছের 
চাপ ওকেও কম ক্লিট করে না| ওর বাপের ফরমায়েসের 
অস্ত নেই__প্রভাতও কি কম জুলুম করে। কাপড় জামা, 
কেচে গুছিয়ে রাখা, পান সাজা, বাসন ধোয়া, চায়ের ল্যাঠা 
চোকানো, ছুতোয় কালি মাখানো--এসব করেও রাম্্ার 
কাজে মায়ের সাহায্য করে । আর ছোট ভাই-বোনের আব্দার 
সামলানো । একখানি আবময়ল! সেলাই-কপ্টকিত কাপড় 
পরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যযস্ত বড়দের হুকুম, তামিল ও 
ছোটদের সেবা করেই চলেছে, কোন দিন বলে নি-_পারব 
না। ওর মুখে হাসির অভাব নেই তবু আর পাঁচটি মেয়ের 
মত ও প্রাণ-চঞ্ল নয়। আর পাঁচটা মেয়ে যেমন গল্প. 
পেলে কাজ ভুলে ঘায়-_কাজের কথ! ডিঙিয়ে অবাস্ধর বিষয় 
নিয়ে মেতে ওঠে--বার বার আরশির সামনে গিয়ে দ্বাড়ায়_ 
শাড়ীর ভঙ্গিমায় দেহের ভঙ্গিমাকে' ফুটিয়ে তোলার অন্ত ও 
পরিশ্রম করে-_অর্ধাৎ নিজের সম্বন্ধে একট! সদা-সতর্ক ভাব এ. 
যেন লক্ষ্মীর স্বভাবে নেই । এইন্বস্ত যৌবনের জোয়ার নামলে 
কলধবনি জাগে নি সেখানে ) 
একটু থেমে লক্ষ্মী বললে, আচ্ছা গণি পেলে ্ 
আমায় একটা জিনিস দেবে? CC 
চাকরি ! 
বাঃ রে--পাষ করলে চাকরি পাবে মা ?: 
* প্রভাত হেসে বললে, যদি না পাই? 
যাও--আমাকে হাসি: ন! টিলা 
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ES কোপে লক্ষী 








মদ হন কলে আর ঘি ছানি 
না করি। ; 





এ অবাক হয়ে প্রভাতের পানে তাকালে। 

| মি টিমিট হাসছে। হু&ঈ,মি সুরু করেছে আবার। 
ওমায়ের কাছে ছুটে চলে গেল। প্রভাত শুমলে- লক্ষ্মী 
মাকে বলছে, মা, দাদার চাকরি হলে আমি কি নেব- জান ? 
মায়ের স্বর (সে স্বরেও খুপীর আমেজ ) শুনলে প্রভাত, 
বা গে হোকই চাকরি। তোদের তে! গাছে না 


প্রভাত 












মী বললে, কেন হবে না চাকরি--দাদ| কম বিদ্ধান 


আহা, তোর মুখে কুলচন্দদ পড়ক। উনি আর কত দিক 
দেখবেন, প্রভাতের চাকরি হলে তবু 
প্রভাত সরে গেল সেখান থেকে । ও জানে সংসারকে 


ফেন্জ্র করে মায়ের কল্পনাঙ্জাল বোনার বিরাম নেই। পড়শীদের 
স্খসদ্ধির অংশগুলি নিয়ে নিজেদের পরিপূর্ণ করার বাসনা 
শুধু কি দুনয়নীরই একা? এই পৃথিবীতে. ভালবাসা আর 
হিংসা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ বললেও অত্্যুক্তি 
হয় না। নিকটতম প্রতিবেশীকে নিয়ে আলোচনা উত্তাল 
হয়--ওই ছটি বৃত্তির প্রকাশও উগ্র হয়ে ওঠে। তা তো 
বই। প্রতিবেশীরা তো! শুধু প্রামীই নয়--বস্ত-প্রকাশের 
মিওযে। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার রঙে রঙে তাদের 
মত করে গড়ে নিতে হয়। তাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে 
নর উচ্চান্ডিলাষের সীমাকে খণ্ডিত করতে হয়_তাদের 
দৃষ্টাপ্তে ইহলোক ও পরলোকের নীতিধর্ম্ম নিয়মিত করা 
সহজ । 
এমন কথা ভূভারতে কেউ শোনেনি। দেখ দেখি চার 
দিকে চেয়ে--কোন্‌ ছেলেটা না কাধ করছে। কথায় বলে 
 মা-নিধ্নৈর আদ্র নেই--চাঁকরি না করলে কেউ শুধোবে 
মা, কেমন আছ? 
এমনি সব কথা বহুবার শুনেছে প্রভাত-_যখন আই-এ 
[লস করার পর চাকরি নেবার তাগিদ এসেছিল ওঁদের 
থকে । 
{ বলেছিলেন, আমাদের ঘরে এই যথেষ্ট--আর পড়ে 


















উঠি 
 প্রঙাতের সকলে (দে মতে একগু য়েমি ) ওঁরা যথে্ 
পীড়া লাভ করেছিলেন। 
কি বলব দিদি বল-_উপমুক্ত ছেলে--ও যদি না সংসারের 
হুক বোঝে 

প্রভাতের ইচ্ছা হয়েছিল প্রতিবাদ করে বলে, হুঃখকষ্ 
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_ বোকাবার জন্তই কি তোমরা স্বেহ দিয়ে, আদর দিয়ে আমায় 
বড় করে তুলেছ? যে সমুদ্রে তোমরা পেতেছ শব্যা--তারই 

তরঙ্গ-বাছ দিয়ে আমাকেও টেনে নিতে চাইছ তাঁর গভীরে + 
ইরিনা রে আমার ঘাড়ে 


এরই নাম, সংসার-বর্ ? 
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পপি শাসন 
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ক চাপিয়ে দিয়ে কি লাভ তোমাদের। হাসি পায় 


প্রভাতের যখন ওঁরা বলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে মহত্ব আছে--এ 
কথা তুই মানিস নে? আমরা হিন্দুরা অন্ততঃ মানি দারিয়ে 
অসম্মান নেই । 

কেন নেই? কি সে বসন্ত যা দিয়ে সম্মানের মানদও 
নিণাঁত হয়? বি 

হয়ত বহুযুগ আগে-_আর্ধ্যভারতে বেদ-উপনিষদের যুগেই... 
হ'বে--যথন ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের জন মাহুষ নংসামলাতে টন 
সৃষ্টি করেছিল। ' 

পরাবিদ্ধা অর্্জনকে ভারত তখন মনে করত জীবনের 
সৰ্ব্বোত্তম সফয়। অগ্নি, বায়ু, জল, মৃত্তিকা, ব্যোম এই পঞ্চ 
ভূতের আধারভূত বস্ত থেকে স্টার স্বরূপ নির্ণয়ে--স্বাধ্যার় 
পুজা ধ্যান ধারণা জপে মনঃসংযোগ করেছিল অসীম নিষ্ঠায়। : 
কিন্তু জীবনযাপনের বার! সেদিন ত জটিল ছিল নাঁ। 
ক্ষঞ্জিয়ের বীধ্য পৃথিবী-শাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল, বৈশ্তের 
বুদ্ধিবৃত্তি জন ও জনপদের সমবদ্ধিসাধনায় ছিল নিয়ে জিত আর 
শুত্রের সেবা ও সততায় বসুন্ধরা হয়েছিলেন শঙ্ক ন্‌ 

কর্ণ জান অনুসারে এক একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল । আর 

এই সমস্ত শ্রেণীর একভ্রীভূত নিষ্ঠা ও সেবা হয়েছিল অনা 
গঠনের সহায়ক । সে বহু শতাব্দী পারের কথা। জীবন- 
ধারণের পথে এর পর যত বৈচিত্র্য জমতে লাগল--দমস্তাও 
হতে লাগল তত জটিল। যেন একটি সোজা দড়িতে এছ্ছির পর 
এস্থি পড়তে লাগল । সে গ্রন্থি যতই উন্মোচিত হয় ততই কি 

হয় নুতন গ্রন্থির । সমাজগত আচার-আচরণের সানৃষ্তে জমাট 
বাধতে লাগল এক-একটি জাতি। জাতির মানদণ্ড তুলে 
ধরলে সত্যতা । এই সভ্যতা থেকে গৌরববোধ--আডিজাত্য 
জাত্যাভিমাম। এল রাজ্যলিপ্াা_প্রভুত্ব--প্রভূত্ব থেকে বন্দ $ 
দ্বন্দের উপকরণ তরবারি-_ শৃঙ্খল-_বস্ঠত| স্বীকার করানো । বত 
এরা বহন করে আনলে দ্বপাঁ_বিছ্বেষ-_অশাস্তি। শোণিত- 
পাতের নিষ্ঠরতা স্ষ্টির সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে কাদা আর 
কালি। এমনি করে কালের তরঙ্গ এসে পড়ল বর্তমানের : 
কূলে ।  উৰ্শ্বিমুখরিত এই বর্তমান-.. 

দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে । এর 
বর্ধিত বেগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়--ইংরেজ স্থাধীনত! 
দেবার আয়োক্জন করছে। চলছে নানান টালবাহানা । 
গেল বারে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ গার টি নে আগ্মন 
ছলেছিল তা তুষের আগুনের মত এখনও জল৷ | 
পর্বত। নোয়াখালি, বিহার, কলিকাত!|-- সারা কাজা 
ক্ষুলিঙ্গ ছড়িয়েছে-_গৃহবিচ্ছেদ আসন । সুখের চেয়ে শান্তি ভাল 
এই নীতি কন্তাক্মারিকার অগ্রবিন্দু থেকে হিমালয়ের খর্বদেশ ্ 
পৰ্য্যন্ত প্ৰতিধ্বনিত । হুয়ত ঘর ভাঙবে এবং স্বাধীনতাও আসবে, 
আর সেদিন ভারতের যুবশক্তির দায়িত্ব বহু গুণ বেড়ে যাবে... 




































OO আরে প্রভাত লেকি কোথায় + অমলেন্দু ৰ 
নে। চল--গোলদীঘিতে গিয়ে বসি, 

ছু’ "জনে গোলদীঘির বেঞ্চে বসে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আলো- 
: চন মেতে উঠল। 
__ প্ৰভাতত বললে, স্বাধীনতার দিনে এমন বক সঙ্কল্প নেব 
: দায় বাহতে জাতির সন্মান বাড়ে। 

 অমলেন্দু বললে, কি সঙ্কল্প ? 

প্রভাত বললে, তার আগে স্বীকার কর কিনা আমাদের 
ual নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে ? 
যথা? 
এই কালোবাজারের ই রহ যাঁক।..'মানুষের সঙ্গে 
মানুষ সহযোগিত1 করতে ভুলে যাচ্ছে । তুমি মরবে জেনেও 
আমি ব্যাঙ্কের খাতায় মোট! অঙ্ক তুলবার চেষ্টা ছাড়ছি না । 
পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে এর সুরু হয়েছে-_ 
সে ছিল বিদেশী গবর্ণমেন্ট। 
[ামাদেরও বিশ্বাস নেই। ডেলফির মন্দিরে একটি 
প্রবাদবাক্য আছে জানে| ত, মাহুষকে যদি সত্যি করে 
চাও ত তার হাতে আগে দাও ক্ষমতা । 
সন্দেহ হবার কারণ ? 
রণ মহাত্মা গান্ধীর মত- বাধ স্বাধীন হলে কংগ্রেস 
করতে হবে। দলনিরপেক্ষ রা গড়ে না উঠলে দেশের 





























অমলেপু বললে, ও সব বড় বড় কথ! থাক-__আমরা এ 
য়ে কি করতে পারি? ধর কংগ্রেস রইল-_রাষ্ট্রের দঙ্গে 
লৈ তার যোগ--আমর| পারব কি তাকে সমান্ধের 
[নতি দূর করবার কাজে সচেতন করতে? 

.. হানি না__কি আমরা পারব-_সারা ভারতবর্ষের কথাও 
টা ভাবিছ না--কিন্ধ নিজ্জের এলাকার--আমরা যদি ইচ্ছা করি 
তা দুর করতে পারি নাকি এ সব অনাচার ? ধর--কালো- 
চারের কাপড়--ধর চিনি--কেরোপিন তেল--লোহা-লকড় 
এ [ারের--বাসের নিত্য পানীয় সব জিনিপ-_-এ সব 


ছানি হয়ে বললে: না বদি করতে পারি 
তো স্বাধীনতালাতের আর্থ কিছু হয়। বেশ, কাল: ছপুরেই 
) হবোধ নিল শাক 








নত হবে যাতে করে দেশের গৌরব: ৰ le দে 
ধহাত রাখলে । গছু-তিন বার ডাকলাম--শুনতে 


বললে, দিদি--কেমন আছে মা ?.. 


রি সাপটে বরে লক করিবে রইল। 
পড়ছে: 5 









শুধু সম্মান পেয়েই নিশ্চিন্ত হলে তো । [নকে 
ভালবাসতে হবে সর্বান্তঃকরণে। ভিতরে ৰাইয়ে-- সু এবং টা 
বৃহৎ__সমস্ত জাচার-জাচরশে--সব সময়ে-_রক্ষা করতে হবে 
জাতির গৌরবকে-_ : 

গাছের ছায়া সরে গেছে কখন । রৌদ্রের প্রধর তাপ 
অঙ্গ ম্পর্শ করতেই অমলেন্দু বললে, আর নয় ওঠা যাক । 

প্রভাত বললে, আমাদের নিচে ভাল করে গড়তে 
হবে। 

নিশ্চয় । 

একজন ভিখারী এসে হাত পাতল । কেটে হাত দিয়ে টি, 
প্রভাত একটু চমকে উঠল- শুষ্ত পকেট । তার নিন্ধের সামর্থ্য 
কতটুকু-_দয়াবৃতির অন্ুপীলন বাঁ. স্গেহপ্রকাশ 
সুযোগ তার ঘটবে না। সত্য-_উপার্জন না করলে নিজের: 
মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি পিতার পদাক্ষ 
অনুসরণ করবে সে? বিবমিষার একটা! উত্তাল তরঙ্গ শরীরের 
শোণিতম্রোতে দ্রুত প্রবাহিত হ’ল। ৷ | { 

অমলেন্দুকে বললে, আনা চারেক পয়সা হবে তোর 
কাছে ?...ধার চাইছি। ৃ 

অমলেন্দু একটা! সিকি তার হাতে দিয়ে বললে, সুদ 
লাগবে মনে থাকে যেন। 

















৩ 

বাড়ি পৌছতেই মা বললেন, ওরে একখানা চিঠি এসেছে a 
বলাগড় থেকে_শোভার শ্বশুর দিয়েছেন। 1 
কি লিখেছেন? Co 

কি জানি বাপু। হেঁসেলের পাট সারতে পারি নি তা | 
চিঠি দেখব কথন । মেয়েকে কখন থেকে বলছি---ওরে চিঠি 
খানা পড়ে শোনা__পড়ে শোনা-_তা মেয়ে লে যে | সাবান : 


নিয়ে ঢুকেছেন কলঙলায়। 

একখান! পিড়ির ওপর একরাশ কাচা কাপড় লি 
কলতলা থেকে উঠে এল । এখনও ওর ক্বান আরা হয় নি। । 
মুখখানি ঘামে তেলে চট্ট চট করছে__কয়েকগ।ছি চুল কপালে 
ও গালে লেপ্টে রয়েছে। পরনের কাপড় ময়লা ও আবধভিজ1] . 
__সমন্ত ভঙ্গীতে ক্লান্তি মাখানো । বাইরে এসে ও হাসিমুখে ১৯ 














মা মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন ১ দিদির খবর নেবার অন্য 
তোমার ত আহার-নিড্রে ত্যাগ হয়েছে বাছা | যাঁও-_কাপড়- 
গুলো ছাদে মেলে দিয়ে কলতলাটি খালি করে দাও । আমার 
কাপড় কাচতে হবে না? ৃ 
 ডিঙ্কা কাপড়নগদ্ধ পিড়িখানা ছহাতে কোলের কাছে 
কাকি তখন চিঠিখানা 
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দামোদর-উপতাকায় আবহাওয়ার দরুন সু খোয়াই 
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বৈশাখ 


বন্দী যার! 


৫৭ 





বেয়াই মশাই, বছকাল যাবৎ আপনাদের ফোন সংবাদ 
দা পাইয়া যারপরনাই ভাবিত আছি । পত্রপাঠ আপনাদের 
কুশল দানে চিন্তা দূর করিবেন । ঈশ্বরের আশীর্বাদ ত বাঠীর 
প্রাণগতিক সব কুশল | পহ্োত্বরে জানাইতেছি ষে, কল্যাইন়া 
বধূমাতাকে এই মাসে পাঠাইবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই। 


সউ- আপনার বেয়ানঠাকুরাঙগী বলিতেছেন, লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় 


বধূমাতা সন্তান-সম্ভবা । এটি জোড়া মাস বলিয়া পাঠাইতে 
বাধা আছে। আর একটি কথা, এবার জানাইযঞ্জীতে সতু 
যাইতে পারিবে ফিনা জানি না । আপনার বেয়ানঠাকুরাধী 
বলিতেছেন, জামাই না থাকিলেও তত্বটা আশা করি বেয়াই 
মহাশয় যথাসময়ে পাঠাইয়া দ্রিবেন। গেল দোলে তত্ব করেন 
মাই, সেজন্ত পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হইয়াছে । তিনি বলেন, 
এ তো আর পরকে দেওয়া নয়, নিভ্রের মেৱে-ভ্রামাইকে দিবেন 
যত দিবেন 

লক্ষ্মী অধৈধ্য হুয়ে বললে, বাবা_বাবাঁ_ খালি তত্ত্বের 
ফথা সাত বুড়ি] দিদি কেমন আছে 

প্রভাত হেসে বললে, ওই তো লিখেছেন- ঈশ্বরের 
} আদী্কাদে এ বাসির প্রাণগতিক সব কুশল । শোতা কি “এ 
বাঠী' ছাড়া? 


মা বললেন, যাই বল বাপু ওদের ফেবল দেহি দেহি রব । 
বিয়ে হয়ে ইস্তক এটা দাও ওটা দাও--কোন জিনিস যেন 
" পছন্দই হয় মা। 

প্রতাত বললে, তবু বিয়ে না দিয়ে তো উপায় মেই। 

থাম বাপু- তোদের এক কথা। বিয়ে দেবে না তো 
আইবুড়ো মেয়ে ঘরে পুষে রাখবে নাকি ] আমাদের কালে 
যা হয়ে গেল_ ধর্্-কর্শ লোক-লোকুতো, আচার-ব্রত, পাল- 
পার্বণ, মান-সম্রয বজায় রাখার চেপ্ী--তোর! বোধ করি 
ওসব উঠিয়ে দিবি ? 

প্রভাত বললে, কি আর হ'ল মা--ধর্ম্মকর্শ্ব লোক- 
লৌকিকতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছ বটে-_মান-সম্রমটা ঠিক 
থাকছে কি? এ যেন ম’ হাত কাপড়ে ঘোমটা টানার 
ব্যাপার । মুখ ঢাকছ তো পিঠ বেরিয়ে পড়ছে । 
শি, তা তোরা কি করবি শুনি ? 


আমরা | হু--বলি, আর তুষি বকতে থাক শুনে। হো, 


হো করে হেসে উঠল প্রতাত।_হাসি থামলে বললে, তা 
যাই ফর শোন, আমরা ওসব কিছুই করব না। বিয়ে নয়, 
স্তব নয়, কোন সাব-আহ্লাদও নয়। 

বাউগুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবি তা তোদের পুণে ঘাট 
নেই! ফথায় বলে জ্ঞাংটার নেই বাটপাড়ের ভর--তোদের 
এ হয়েছে তাই__সংলার তো নেই। কিন্তু সমানে বাস করে 
আমাদের ও কথা বলা লাজবে কেন? 

| 


সাভ্ধালেই সাজে । যা ক্ষমতায় কুলোয় তাই করবে 
ষা না কুলোয় তা করবে না। 

লোকে ছিছিকরবে দা? 

করুক না_কত্ত করবে। ছুঃচার দিম ছি ছি কয়ে 
তারাও হ্বাপিয়ে উঠবে । 

যা যা বকিস নে। মা রেপে উঠলেন । তোর যদি দায়িত্ব- 
ভান থাকবে তো উনি খেটে খেটে দেহ ক্ষ্যায় করবেন কেন! 

লক্ষ্মী কাপড় মেলে দিয়ে ততক্ষণে নেমে এসেছে । দেখলে 
বড়দাদ! মুখ ভার করে ঘরে ঢুকছে। বুঝলে, মায়ের কক্ষ 
যেজ্াজের তাপ ওখানে পৌছেছে । সে তাড়াতাড়ি কলতলায় 


চলে গেল। 


শোতায় শ্বশুরবাড়ীর কথা প্রারই আলোচিত হয়। 
বিয়ের আগে পণের টাকা নিয়ে রীতিমত দরকষাকষি করে” 
ছিলেন গুরা । বিয়ে মিটল__পাওনা দিয়ে মুখে এবং পত্রে 
অনেক কথা শুনিয়ে দ্রিয়েছেন | মা বলেন, আমাদের যেয়ে 
আমাদের তো শুনতেই হবে কথা__পান থেকে চুধ থসলে। 
প্রভাত বুঝতে পারে না-_ প্রীতির সম্পর্ক পাতিয়ে মানুষ কি 
করে এমন হাদয়হীন হতে পারে । বিয়েটা বাংলাদেশের একটা 
মঙ্গল-অনৃষ্ঠান_-না অভিশাপ { কভাদ্বায়ের মত সামান্জিক 
ব্যাৰি বুঝি আর নেই | এনিয়ে সব কালেই হৈ চৈ হয়েছে, 
কিন্ত তাতে কোলাহল শৃঠি ছাড়া আর কিছু হয়নি। পণের 
পীড়নে মেয়েরা আত্মধাতিনী হয়-_অসম্মামের ভারও চাপিয়ে 
যায় বংশের উ্রপর, তাব প্রবণ ছেলের! মহত্ব দেখায়__দন্তা করে 
ফাগজে চালায় আন্দোলন । ক্রমে এককালের শাসনভীত 
বধুদের হাতে আসে সংসারের নিরন্কুশ কর্তৃত্বার-__এক 
কালের ভাবাবেগ-বিচলিত যুবকেরা হয় দারিত্বজ্ঞানসম্পন্ন 
প্রৌঢ় অতিতাবফক । কিন্ত তাদের মধ্যেকার অনুভূতি প্রবণ 
তরুণ-তরুণীরা তখন কোধার ? সমুদ্রের উপকূলে ফেণার 
কঠিন ঢেলা দেখে কেউ কি বারণা করতে পারে-_তরল জলের 
সংঘাতে সৃষ্টি হতে পারে অমন কঠিন প্রস্তরধও.? কিন্ত তা 
হয়। জ্রলবায়ূর প্রলেপে প্রকৃতির ভিয়ানশালায় এই ভাবের 
ঘন্ত-রূপাত্তর অহরহ ঘটছে। মাহুযের কোমলবৃত্তির দেহে. 
বন্তজ্পতের আঘাতের পরিণামও এমনি মর্ম্মদ্ধদ। বধু 
নির্যাতনের ইতিহাস তাই অবিকৃত রয়ে গেহে পণ-সমহ্যাও 
মিটছে নাঁ। সামাজিক প্রধা নিয়ে বড় রকষের বিপ্লব কি 
বাধে মি? রামমোহন, বিভাসাগরের স্বাক্ষরে ইতিহাসের 
পাতা কি হুল শল করছে না? তবু যহু .আবর্ঘ্দন| জমছে-_ 
ঘ্বালার নিবৃত্তি ঘটছে না। কেন? কেন? 

বার বার প্রশ্ন করে প্রভাত । 

সন্ধ্যাবেলায় চিঠিটা নিয়ে আর এক প্রস্থ তর্ক বাধল। 

অনস্ত চীংকার ফরে বললেন, হ--আমার ভালুকম়ুলুক 
জমিদারি আছে কি মনা--ভাই ঘটা করে তত্ব পাঠাব | 


৫৮ 


কিন্তু মেয়ের কষ্ট হবে । হুনয়নী প্রতিবাদ করলেন । 

হোক গে-তাদের বউ তারা বুঝুক পে তোযার 
জামার কি? 

আমাদের মেয়ে নয় ? সুনয়নী দীর্ঘখনিঃশ্বাস মোচন করেন। 

তা হলে তত্ব পাঠাতেই হবে'কি বল? বিয়ে করে 
আমি শালাই যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি { ধুষ্তোরি সংসার । 
রাগ করে চায়ের কাপটা অমস্ত ছুড়ে ফেললেন । সশবে, 
কাপটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। 

প্রতাত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে । এখনই 
ঝড় উঠবে। কুচি শালীনতা সম্রমবোধ ওই তচুর চায়ের 
পেয়ালার মতই শত টুকরো হয়ে যাবে । এই ভাবে মধ্যবিত্ত 
সংসারের অভাব পৈন গ্লানি হ্যাংলাষি নির্লজ্জ ভাবেই 
উদ্‌ঘাটিত হয় আর মধ্যবিত্তেরা পরম কৌতুকে সেই অসম্মানকর 
মুহুর্তগুলি উপভোগ করে । 





8 

এখন কোথায় যাবে প্রভাত ? গোলঘীঘিতে গিয়ে বসবে ? 
কিন্ত স্ধ্যাবেলার গোলদীখির কথা মনে হলেই হাংকম্প হয়। 
সেখানেও একটি বড় রকমের মেলা বসে। শহরের পৌর- 
উত্ভতান স্বচ্ছদ্দ-ভ্রমপের জায়গা! নয়। এখানে ভ্রমপার্থার চেয়ে 
অর্থসংগ্রহকারীর সংখ্যা বেশী । বেফিতে বসে ছহু’দও্ড যে বিশ্রাম 
করবে__সে সুযোগ কৈ | ছেলেমেয়েদের দৌড়বাপ--লাফা- 
লাফি ও চীৎকারে কোলাহলের যে অংশটি অসম্পূর্ণ থাকে 
ফিরিওয়ালার বিচিত্র ঘোষণায় ও নানা শ্রেণীর ভিক্ষুকের 
প্রার্থনায় তা সম্পূর্ণ হয়। দুঃস্থ ভিখানীরা এখানে মিছিল 
সাঞ্জায়। কন্যাদায় পিতৃদ্ষায় বাস্তধায় এ সব বড় বড় 
দায়ের কথা ছেড়ে দিলেও--“বাবা দয়! করে এই অন্ধ ভিখারীর 
হাতে একটা পয়সা দিয়ে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চর করুন ।” 'জন্কে যে 
এক গুণ দেবে সে চার গুণ পাবে’, ইত্যাদি প্রলোভনবাক্যে 
দয়াবৃভি উদ্রেকের চে&াও কম নয় । এরই মধ্যে কচি ছেলে- 
মেয়ে শুকনে! মুখে হাত পাতছে-_লালপাড় শাড়ীর ঘোমটা 
দেওয়া সলজ্ বধূ সামনে দাড়াচ্ছে--টৈতার গোছা হাতে 
জড়িয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত উর্ধে তুলছে । 
দীঘির বেফিতে বসলে একটি ঘণ্টায় বোঝা যাবে বাংলাদেশের 
বর্থমান অবস্থাটা কি। সুতরাং রাজপথে ঘুরে ঘুরে খুব ক্লান্ত 
মা হলে প্রভাত পৌর-উত্তানে পদার্পণ করে না। ঘুরে ক্লান্ত 
হয়ে বসার সুবিধা এই-__চোখের সামনে মিছিল সাজিয়ে যারা 
যায় তাদের বিচিত্র ধ্বনি অর্থমর হয় না । সব রকম চিন্তার 
দায় থেকে নিষ্কৃতি দেয় বলে ক্লাস্তিকর মুহুর্ত মিছিলের বিরাম- 
হীন চীংকারে বিদ্বিত হয় না, ক্লান্তির বোঝায় এগুলি সামান্য- 
মাত্র তার সংযোগ করে । 

পাশে একখানা মোটর থাযতে অন্যমনস্ক প্রভাত চমকে 
উঠল। 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 





মোটরের গর্ভ থেকে মিহি হাসির সঙ্গে ধ্বনিত হ'ল, ভয় 
নেই, চাপা দিচ্ছি না। 

প্রভাত মুখ ফিরিয়ে হাসল, চাপা পড়ার সৌভাগ্য ঘটে 
বজেই__আমাদের চাপা পড়ার তয়টাও বেশী। 

আনুন | মোটবের ছুয়ার খুলে অভ্যর্থনা করলে মিহি- 
হাসি। 

এতক্ষণে প্রভাত স্বক্ষেত্রে ফিরে এল । ছুঃশ্বপ্রের মত যে 
ভগৎ ওর পিছু নিয়েছিল-_তা রাজপথের ধূলিতে রইল পড়ে 
সহদ্ধে নিঃশ্বাস মেবার ভূমিতে সে আশ্রয় পেলে। 

কোথায় চলেছ-_একল! যে? 

মিহিহাপি বললে, ছোড়দা এল না-_ওকে নিয়েই ব্যাপারটা 

বলে ওর লজ্দাটা বেড়ে গেল। মিহিহালি নিঃশব্দে ওষ্ঠপ্রান্তে 
রেখা টানলে__পও পর্য্যন্ত প্রসারিত হ’ল রেখা। 

পাচ জ্বন আসবেন বাড়ীতে__একটু সাজিয়ে গুছিয়ে না 
রাখলে"--ফুল আনতে যাচ্ছি নিউ মার্কেটে | 

আমি তো ফুলের বড় সমজদার | 

ছু'অনে ঠকবার ভয় থাকবে না। আর একজন পুরুষ- 
সঙ্গীর হূল্যও কম নয় । এ 

তোমার মুখে এ কথা মানায় না দীপা-কলেজে পড়ছ 
না? 


সেইভ্রম্যই তো অভিজ্ঞতাটা মৰ্ম্মান্তিক । কলেজ যাওয়ার 
পথ দীর্ঘ না হলেও__নিরুপন্জব নয় । 

সেকি? 

নানার পাবেন মা । ভীরুরা ইঙ্গিতে ইসারার 


অভদ্রতা করে---সামনে এসে দাড়ানোর সাহস তাদের কম। 
তাই ও নিয়ে বিশেষ ভাবি ন] । তা আপনাফে টেনে এনে 
বিপদে ফেললাম না তো ? 

না-বিপদটা এখন ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ফিরতি 
মুখে ভোমাছের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছানোর অন্থরোধ যেন করো 
মা, তা হলে সত্যিই বিপদে পড়ব । 

কেন? 

আরে নিমন্ত্রণ বলে একটা ব্যাপার আছে তো। চায়ের 
25585585785 
পড়াই স্বাভাবিক । যারা সেন্তেগুত্ে আসবেন নিমন্ত্রণ সভায় 
তারা কি ক্ষমা করবেন ? 

আচ্ছা _আচ্ছা__আপনাকে নামিয়ে দেব--জপ্রতিভ 
মুখে দীপা বললে | 

প্রভাত চুপ করে রইল । ওর তু’পাশে দ্রুত অপল্্িযমাণ 
দৃষ্তগুলি মনে বিচিত্র অন্বভূত্তি জাগাচ্ছে। এমনি করেই চলে 
সংসার _জীবন বায়ুযানের ছু’ পাশ কাটিয়ে ৷ কখনও কুটির-_ 
কখনও হুর্ল্য_কথনও আলোকযালাসজ্ধিত বিজ্বলাী-- কখনও 
বা টেমি-ঘালানে। ভুজাওয়ালায় দোকান । এয়া চলে যায় দ্রুত 


টি 


বৈশাখ 





ললো 


মরা 


€৯ 





দৃষ্টি থেকে-__চিত্ত থেকে । মা হলে জীবনের ভার বহন করা আলোকিত ঘোটরের নরম আসনে অর্শায়িত প্রভাতের 


দুঃসাধ্য হ'ত নাকি! 

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন ত--আমরা শ্বাধীনত] 
পাব? হঠাৎ প্রশ্ন করে দীপা । 

অসম্ভব ফি। প্রভাত অতমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়। 

কিন্ত বিনা যুদ্ধে দখল ছাড়ার কথা শুম্ছেন কি কোথাও? 

যুদ্রটা কোথায় বাধে__তাই যে আমরা খবর রাখি না! 
ট্যাঙ্ক__কামান-_বোমারু-ডেই্য়ার--সাবমেরিন ছাড়া আর 
এক রকমের যুদ্ধ চলছে-_েই সাংঘাতিক যুদ্ধের খতিয়ান ত 
আমরা রাখি না দীপা 

ইকনমিক ওয়ারফেয়ার__ 

যাক_ কুলের কথা বল। ফুল কিনতে যাচ্ছি আমরা 
বারুদের আলোচনা নাই বা করলাম ।-..প্রভাত হাসল । 

দীপাও হেসে বললে, কানু ছাড়া যেমন গত নেই বৈষ্ণব 
কবিতায়-_তেমনি আজকের দবিমে-- 

বেশ ত--অচ কথা হোক । 

দীপা একটু মমঃছ্ুঃ হ’ল হয়ত। থামিকটুপ ফলে 


/৫ধকে প্রশ্ন ফয়লে, দতুম কি লিখছেম ? 


কলেছের নোট লেখা শেষ ফরে--ডাষছি বাড়ীর 
হিসাবের খাতাটা_ 

মাথা ছুলিয়ে দীপা বললে, আমি বুঝি জামি নাঁ_ 
আপনি 

আমরা এসে পড়েছি ।.-.প্রসঙ্গটা চাপা দিলে প্রভাত । 

ফুলের রাঘ্যে গন্ধ আর শোভা । প্রভাত অভিভূত হয়ে 
গেল । এই পরিবেশ যদি জীবনে স্থায়ী হ'ত | 

ফিরতি-পথে প্রভাতই সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলল। সি 


হাতে রজনীগন্ধার ঝাড়, দ্বীপার হাতে গোলাপের তোড়া । 
মিশ্র,পন্ধে যোটরের ক্ষুদ্র কক্ষ তরপুর । চোখে নেশার মত 
লাগছে সুন্দরের ঘোর । প্রভাত বলে চলেছে__রবীন্দ্রনাথের 
কথা--রল যার কথা-_টলই&য়ের কথা 

বাড়ীর কাছে পৌছে দীপ! বললে, আপনি আধুনিক 
সাহিত্যিকদের কথা কিছু বললেন না ত? 

এই কুলের তোড়া বুকের কাছে নিয়ে? প্রভাত হাসল, 
“আধুনিকদের কথা বলব-_শক্ত সিমেন্ট-বাধান কুটপাথে চলতে 
চলতে কিংবা খোয়া-ওঠা পলম্তরী-থসা স্যাতসেঁতে ঘরে বসে । 


এই ফুলের জগতে এলে বাস্তব জপংকে আমি ভুলে যাই। বারা 


জীবনকে সব দ্রিকদ্বিয়ে আন্বার করতে পেরেছেন--তাদেক 
অভিজ্ঞতার রসসম্বস্ব কাহিনী বইয়ের পাতার ছড়িয়ে দিয়েছে 
-ডাদের ছাড়া কি নিয়ে আলোচনা করব | অন্ত আলোচন! 
আমার সাব্যে কুলোয় না। 

দরদ্ধা খুলে পথে নামল প্রভাত । ফুলের ঝাড়টা দীপার 
হাতে দিয়ে ঘললে, ঘদি মোটর ধা করাও ত আধুনিক 
সাহিত্যের কথ] ফিছু শোদাতে পারি। | 

শুনব আয় এক সময়ে । মোটর অস্তহিত হ’ল ৷. 

প্রভাতদের বাড়ীটার খন বে'য়| গলিতে ছড়িয়ে পড়ছে-- 
মা উহ্ুনে আগুন দবিয়েছেন। এই ঘন ধোরায় কিছুক্ষণের অন্ত 
বাড়ীটা আত্মগোপন করে 1 নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলেও 
প্রভাতের তাল লাগে এই ক্ষণটিকে। সব রকম একঘেয়েমি 
থেকে ও যেন মুক্তি দেয় ছুর্ঘশাগ্রন্ত বাড়ীটাকে। 

ফুলের জগৎ থেকে ধোয়ার জগতে প্রবেশ করতে ওর 
একটুও কষ্ট হ’ল না! (ক্রমশঃ ) 





মীরা 


বরষ বরষ দীর্ঘ রাত্রিদ্বিনে 

পল পনি গনি খুঁক্ষেছে তোমার প্রভু, 
উদয় অচলে দেখিতে উদিত ভাঙ্ু 
আশা-নিরাশায় দিন কেটে যার তবু। 
যায় মি তোমার পরশমণিকে খোজা 
ঘন জরণ্যে গহন বিন্ধনে কাটে, 
ভীর্ধে তীথে জনতার মাবখানে 

একা আনমনা জচেমাহ হাটে হাটে । 


শ্রীবিভা সরকার 


প্রিয়তম লাগি কাদিয়া কাদায়ে ফেরে 
তুবনে গগনে ছড়ায়ে বিরহী সুর, 
ফঙ্কর কাটা বিবেছিল পায় পায়, 
আনমনা পথে বেরানে চলে! প্রস্তর । 
গানে গানে হারা বাজে একতারা ওই, 
কোধা প্রিয়তম হে মীরার পিরিধারী । 
মরনের জল হয়েছে উজ্জল তব 

জীণ বসনে উ্ধালিশী বঙ্গচায়ী। 


শাসন বারণ কিছুই না মানে মীয়া, 
হ'ল রাজরালী পথ-তিখারিহী মেয়ে, 
নাস্তার ছলালী পাগল কাহার প্রেমে 
ফেরে পথে পথে আনমনা গান গেয়ে । 
ময়নে নয়নে কিছু না নেহারি আম 
প্রকৃতি পুরুষ কেবা নর কেবা নারী, 
হ’ল একাকার তুবন আমার আজি 
যেদিকে তাকাই জাগে মোর পিরিধারী। 
আমার ভৃদয়-মুরলীতে বান্ধে ওই 

রহি রহি আনব কিশোরী রাধার নাম, 
তুমি আমি তাই এক হয়ে যাই প্রভু, 
ষুপল-মিলনে অনস্ত রাধাস্যাম। 


উদ্বেল হিয়া পথে পথে ঘুরে মরি । 
ঘাটে ঘাটে কত কিশোর-কিশোরী রূপ, 
একি কৌতুক তব কৌতুকময়, 

সকল কিশোর সেল্সেছে মোর অনুপ । 
ওগো মহাশিশু, তোমার এ খেলাঘরে 
মনে নাই কবে সেই শৈশবে মোর 

মমে মনে হ'ল মন দেয়া-নেয়া খেলা 
স্বপনে তোমার যৌবন হ’ল ভোর । 
হৃদয়ে গোপনে কি রূপ টহলি ওঠে, 
বাতাসে বাতাসে কোন্‌ বাধ কানাকানি, 
মানস মর্শ-নুকুলে গেথেছি মালা 

প্রিয় র্প ধরি নাও প্রভু মালাখানি । 


কোথা মনচোর নওল কিশোর মোর, 
বরবেশ ধরি বাজাও মোহন বেণু, 
নাহি হুখলেশ এস হে প্রাণেশ মম, 
সোনা হতে সোনা ব্রজ্জের পথের রেণু । 
হৃদয়ে গোপনে বাক্ষাও স্ুরলী প্রভু 
অনস্ত সুরে করহে বিধুর ধরা, 
হাদয়-রাধিক] হয়েছে সাধিকা তার, 


১৩৫৮ 





এই ভিভুবদ ভূবদ-মোহনে ভরা । 

সখি, আমি তার, আমি তার কিন্করী 
প্রিয়তম মোর রাধিকা-রমণ একা, 

ঘন ঘোর ঘটা গহন জাবার মাঝে 
একেলা তিনিই বিজ্বলীঝলক রেখা । 4 
গহনে বিজ্বনে আকাশে বাতাসে ভরি 
এ শুনি আমি বাশরী ভাহার বাজে, 
জীবমে শরীবনে নব বরদানে আপে 
যুূরতি মোহন জন-অরণ্য-মাঝে । 

তব মহিমায় গরলে অমৃত বারি 

সাপ হ'ল কুল সরমে ব্যাকুল রাজা, 
আহা ওই প্রিয় নাম কিবা অভিরা'ম 
আয় আয় তোরা ভুবনে ভুবনে বান্ধা ! 


ওগো স্থচতুর ছলনা ফ’র মা আর, 

ওই রহন্ত-কৌতুক রাখ কালা, 

মণিমাণিক্য কিছু নাই মোর প্রভু, 

গানে গানে শুধু তরেছি বরণ-ডালা | ~~ 
রচেছি তোমার কণ্ঠের হার প্রিয়, 

এ হ্ৃদয়-হেঁচা অর্র-যুকুতা দিয়ে, 

নয়নের মণি উপাড়িয়া দিব মোর 

হৃদয়-পদ্ম মধুর গন্ধ নিয়ে । 

দ্োলাবো সে মণি তোমার বক্ষমাঝে, 

রব পায় পায় ধূলির মতন মিশি, 

পথ-কক্কর হয়েছে কুসুম সখা, 

আলোকে ভরিল আঁধার এ দশদিশি। 

“এসেছে এসেছে” বলিছে বাতাস ওই, 

“এসেছে এসেছে” গেয়েছে বনের প্রাণী, 

“এল এল” রব উঠিল ভুবনময় 

“এসেছে এসেছে” ঘ্বল-কল্লোলশবামী। 

মানস-কুস্ত উছলিছে রসভারে, 

হৃদয়-যযুমা হুকুল প্লাবিয়া ছোটে, 

তোমার প্রেমের মোহন পরশ পেয়ে ZNSE 
মামস-কমল শত দল মেলি ফোটে । 


০০৯ টি 


বস্তু-সঙ্কট 


প্রীশিবত্ৰত ঘোষ 


। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম বাংলায় নানাক্ষপ সমস্যার উদ্ভব 
হওয়ায় কিছুকাল পূর্বে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পশ্চিম 
বাংলাকে সমস্কাসন্থুল প্রদেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা 
যায় যে, পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা ভারতকে বছ গুরুতর সমস্ত! 
ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং ভারতে নিত্য মতন সমস্তার স্থটি 
হুইতেছে। এই কারণে পশ্চিম বাংলার স্থলে ভারতকে 
সমস্যাসঙ্কুল রা বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি 
হইবে না । 

ভারতের প্রধান সমস্যা খাভসমস্যা। এই সমস্যা 
সমাধানের জনত পরিকপ্পনাদি গ্রহণ করিতে করিতে আবার 
এক মৃতম সমস্যা দেখা দিল। আজ খান্ডসমন্তার সহিত ব্- 
সঙ্কট অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বস্ত্রের 


A ছুল্সাপ্যতা ও দুর্ম্ম ল্যতার কলে ভারতের প্রনসাধারণের আজ 


ছংখ-ছুর্দশা অবর্ণনীয় হুইয়া উঠিয়াছে। লা নিবারণের মত 
বন যোগাড় 'করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হুইয়! 
পড়িয়াছে। দেশের চতুদ্ধিকে বন্ধের ভন্ড হাহাকার উঠিয়াছে। 
কোথাও মোটেই বস্তাদ্বি পাওয়া যাইতেছে না, আবার 
কোথাও অয্স্বল্প পাওয়া গেলেও মুল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
যে, সাধারণের উহ! ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। কলিকাতার 
মত স্থানে প্রকান্তেই সামান্ড মিলের ধুতি ২২২ টাকা হইতে 
২৬২ টাকায় তোড়া বিক্রয় হইতেছে । 

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বস্ত্রবিষয়ে ভারতের অবস্থা 
মোটামুটি সচ্ছল ছিল বলা বায়। সুতৱাৎ প্রশ্ন আগে হঠাৎ 
যন্ত্রের এইরূপ সঙ্কট বা “ছুত্িক্ষেঠ্রে কারণ কি? দেশের জন- 
সাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার অন্ত যে পরিমাণ বস্রাদি 
আবশ্যক, কয়েক বংসর ধরিয়া ভারতের উৎপাদন তাহ! 
অপেক্ষা অনেক পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ উৎপাদন চাহিদা 


_৮ খ্মটাইতে অক্ষম, কলে বনের অতাব দেখা দিয়াছে। কোন 


বস্তুর উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদান- 
গুলির হ্রাস-বৃদ্ির উপর। ভারতের বন্ত্রাদির উৎপাদন 
হাসের প্রথম কারণ হুইল কীচামালের অতাব। বস্ত্র 
শিল্পের কীচামাল তুলা ও সুতা । ভারতের বন্ত্রশিল্পগুলির 
জন্ভ বাৎসরিক প্রায় ৪২ লক্ষ গাইট তুলার প্রয়োজন। কিন্ত 
ভারতীয় বুস্তরা্রে মোট উৎপাদিত তুলার পরিমাণ প্রায় ২০ 
লক্ষ খাঁইট ; ফলে অবশি& ২০-২২ লক্ষ গাঁইট তুলার জন্ত 
ভারত পরমুখাচপক্ষী । 

১" তুলার: আমদানীর উপর বস্ত্রেছে উৎপাদন নির্ভর 


করিতেছে। উ্পমুক্ত পরিমাণ তুলা পাইলে ভাহা হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ স্থতা প্রস্তুত করিয়া বন্ত্াদি উৎপাদন কর! 
সম্ভব হয়। কিন্ত তুলার পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অল্প থাকায় 
স্থতার পরিমাণ হাস পাইয়াছে ; ইহাতে বস্াদি উৎপাদনে 
ব্যাধাত ঘটয়াছে। ১১৯৪৬ সালে ভারতন্রাষ্ট্রে প্রতিমাসে গড়ে 
১১ কোটি ৩৯ লক্ষ পাউও সুতা! উৎপন্ধ হইয়াছিল । ১৯৪৮ ও 
১৯৪৯ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় যণাক্রমে ১২ কোটি ৪ লক্ষ 
পাউও ও ১১ কোটি ৩২ লক্ষ পাষ্টও। কিন্ত ১৯৫০ সালে 
সুতার পরিমাণ দ্রাড়ায় মাত্র ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ পাউও। ফলে 
কাঁচামালের বিশেষ অভাব হুইয়া পড়ে। উৎপাদন হ্রাসের 
দ্বিতীয় কারণ ভারতের বস্রশিল্প-অ্রমিকপণের বর্মঘট । শ্রমিক 
ও মালিকগণের মধ্যে বিবাদ শি হওয়ার গত যংসর ও উহার 
পূৰ্ব্বে কয়েকবার শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়াছিলেন এবং ইহার 
জন্ভ বরের উৎপাদন অত্যন্ত ব্যাহত হুইয়াছে। কাপড়ের 
ফলের শ্রমিক-ধর্মঘটের কলে কেবলমাত্র গত বৎসরেই 
২০ কোটি ৩০ লক্ষ গন্ধ বস্তু ও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা 
হাস পাইয়াছে। তৃতীয় কারণ হুইল--বস্ উৎপাদনে মিল- 
যালিকগণের কতকটা অসহযোগিতা ও গাফিলতি । মিল- 
মালিকের! বহ্ছের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়| মুনাফার হার 
বাড়াইতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়া পড়িয়াছেম, কিন্ত 
তাহারা ভারত-সরকারের অঙ্গীকার-শ্বন্ূপ মুনাফার একাংশ 
শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিতে বিমুখ। ফলে শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ সষ্টি হুইয়া উৎপাদনে বিশ্ব জন্িতেছে। ইহা ছাড়! 
মিলমালিকগণের ক্রটি-বিচ্যুতি ও কার্য্যকরী মূলধনের অভাবে 
কতকগুলি কাপড়ের মিল বন্ধ হইয়া গিয়াছে । মোটামুটি এই 
সকল কারণের অন্তই ভারতে মিলে প্রস্তুত কাপড়ের উৎপাদন 
বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে | আমাদের দেশে বিগত কয়েক 
বৎসর প্রতি মাসে গড়ে কি পরিমাপ বন্দি উৎপাদিত হইয়াছে 
তাহার একটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল । উহা! লক্ষ্য করিলে 
দেশের উৎপাদন ক্রমশ: কিরূপ হাস পাইতেছে তাহ! 
বুঝ! যাইবে £ 
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তং 





হুইতেছে। বর্তমাম বন্-সঙ্কটের ত্বস্থ বস্তরের উৎপাদন ভ্রীসই 
একমাত্র কারণ বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন এবং 
উৎপাদনবৃদ্ধির জন্ত বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। কীচাষালের 
অতিরিক্ত যোগানের অন্ত ও সুতার পরিমাণ বুদ্ধকলে তারত- 
রাষ্্রে অধিক পরিমাণ তুলা উৎপাদন ও আমদানীর ব্যবস্থা! করা 
হইয়াছে । এদেশের তুলা যাহাতে অন্ত দেশে যাইতে না 
পারে তাহার জ্রন্ভ তুলার রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । এত- 
দ্্যতীত স্থতা আমদানীর জন্ত লাইসেন্স প্রথা তুলিয়া দির] এবং 
রপ্তানীর উপর নিষেধাভ্ঞা আরোপ করিয়া বন্নের 
উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা সঙ্কট হইতে পরিভ্রাপলাভের চেষ্ঠা 
সরকার করিতেছেন । এই সফল ব্যবস্থা যথাযথভাবে অবলম্বন 
ফরিলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে জন্দেহ নাই, 
কিন্ত উহা! দ্বারা! বন্লুসমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে বলিয়া আশা! 
হয় লা। 


ভারতে বঞ্জের উৎপাদন হ্বাসই যে বর্তমান বন্্র-সক্ষটের 
একছাত্র কারণ তাহা অকপটে স্বীকার কর! যায় না । ঘন্ত্রেত 
উৎপাদম হাস বাতীত আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কারণ 
রহিয়াছে যাহার জত বন্তরসমন্তা এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ 
করিয়াছে । এই কারণগুলির মধ্যে অত্যধিক পরিমাণ 
ভারতীয় স্বতা ও বন্রাদি রপ্তানী অন্ততম । ভারত বিভক্ত 
হইবার ফলে ভারত যেরূপ পাকিস্তানের তুলার একাচটিয়া 
ক্রেতা হইয়া গিয়াছে, সেইক্ূপ পাকিস্থামও ভারতীয় বস্তাদি ও 
সুতার প্রধান ক্রেতা হইয়া ফ্টাড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশ- 
বিভাগের পূর্ব হইতেই প্রতিবেশী কতকগুলি রাষ্ট্রে ভারত 
কার্পাস-বন্ত্রাদি রপ্তানী করিত । বিত্ত হইবার ফলে কাচা- 
মালের অপ্রাচ্র্য হেতু উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্বেও দেশের 
জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বৈদেশিক 
মুদ্রা অজ্ঞনের অভিপ্রায়ে ভারতের মিলে প্রস্তুত কার্পাস-বস্ত্র ও 
সুতার একটা মোটা অংশ রপ্তানী করা হইতেছে | অবশিষ্টাংশ 
দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটান সম্ভব হইতেছে নাঁ। সুতরাং 
বন্্সমন্তার সমাধান করিতে হইলে ভারত হইতে অভদেশে 
বন্ত-রপ্তানীর উপর কঠোর নিষভ্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্ত নিদ্দিট অংশ মভভুত 
রাখিয়া ভার পর রপ্তামী করা প্রয়োজন | 

বদ্-সঙ্কটের জন্তু উৎপাদন হ্রাস, অতিরিক্ত রপ্তানী প্রভৃতি 
কারণ থাকিলেও, বস্তর-বণ্টন-ব্যবস্থা ও এ বিষয়ে সরকারী 
পাফিলতীই বোধ হয় আজিকার যে ঘোরতর বস্র-সঙ্কট দেখা 
দিয়াছে তাহার মুখ্য কারণ । উৎপাদন হাস ও অতিরিজ্ঞ পরি- 
মাণ স্থতা এবং বপ্রাদি রপ্তানী ইত্যাদি ভারত বিভাগের পর 
হইতেই আরস্ত হইরাছে বটে, কিন্ত বর্তমানের ভায় গুরুতর 
সমন্তার উদ্তব ভারতীয় যুক্তরা্রে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার 
খ্যারণ এতদিন বন্ত্র-বপ্টন ও নিয়দ্রপ-ব্যশস্থা মোটামুটি তালভাবে 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 





কার্যকরী ছিল। দেশে বস্ত্রের উৎপা্ম হাস পাইয়াছে এবং 
তাহার ফলে জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্রাদি পাইতেছে 
মা সত্য, কিন্তু দেখা যায় অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করিলে ভ্বল- 
সাধারণকে বক্সাভাবের সম্মুধীন হইতে হয় না ; চোরাবাজার 
হইতে যথেচ্ছপরিমাণ বস্াদি পাওয়া যায় । 
হয়, বর্তমানে উৎপাদিত বন্ত্রের একটি বিরাট অংশ চোরা 
কারবারীদের হস্তে মজুত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার শু 
ভনসাধারণ বিশেষভাবে ছুর্দশা ভোগ করিতেছে । বর্তমান 
বস্ত্রবপ্টন-ব্যবস্থার গলদের ফলে বিভিন্ন রাক্ষ্যে প্রেরিত বগি 
জনসাধারণের হাতে পৌছিবার পূর্বেই উধাও হইয়া চোরা- 
কারবারীদের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে ; এ কারণ বর্তমান বস্ত্র 
বিভ্রাটের জ্রশ্ভ সরকারী বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দায়ী লা 
করিয়া পারা যায় না। অবশ্য, যন্ত্রের চোরাবাজারের জন্ত 
মিল-মালিকগপকেও অনেকাংশে দায়ী কর! যাইতে পান্সে। 
অনেক মালিক দেশের স্বার্থের প্রতি ভ্রক্ষেণ না করিয়! 
তাছাদেহ উৎপাদিত বজ্র চোরাবান্বারে বিক্রন্ব আথব] 
দমুত কালিয়া পদে উচ্চ হৃদ্যে বিক্রেত কছিস] দেশে ঘন্তরপস্ঘট 
সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠ্িয়্াছেদ। 

এই কারণে দেখা যাইতেছে, অল্প সময়ের মধ্যে বন্তরসমন্ভার 
সমাধান করিতে হইলে সরকারকে সর্বাগ্রে বন্-বণ্টন-ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধমন করিতে হইবে। স্থায়ী তাবে বন্ত্র-সমস্তার 
সমাধান করিতে হইলে বন্ত্রশিজ্পকে ভ্রাতীয়করণ দ্বারা উৎপাদন, 
বণ্টন, রপ্তানী প্রভৃতি যাবতীয় কার্য সরকারী তত্বাবধানে 
পরিচালিত হওয়া আবন্কক। তাহা হইলে বিশেষ হুফল 
পাওয়া যাইবে জাশা করা যায়। 


কিন্ত বিভিন্ন ক্ষে্জে বর্তমান সরকারের যেরূপ কর্ক্মতংপরতা 
ও দক্ষতার (1) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোধ হয়, 
সরকারের হত্তে বন্রশিল্পের তার পুরাপুরি স্কন্ত হইলে বস্ত্রের 
সমন্তার সমাধান না হইয়া উহা আরও জটিল হইয়া! উঠিবে। 
সুতরাং অন্তান্ত উপায় দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে 
হইবে । কিন্তু বর্তমানে সরকারের কর্তব্যই সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। প্রথমেই, কাপড়ের কলগুলির 


ইহা দ্বারা প্রমাণ 
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উপর সরকারের তীক্ষ দৃষ্টি রাখা প্রয়ো্ন। কলগুমিকে..- 


উপযুক্ত কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া সরকারকে 
উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ধার্ধ্য করিয়া দিতে হুইবে 
এবং উহাদিগকে এ পরিমাণ বস্রাদি উৎপাদন করিতে বাধ্য 
করিতে হইবে । উহাদের প্রতিমাসের উৎপাদন সরকার-পক্ষ 
হইতে ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট পৌছিবার জন উপযুক্ত 
উন্নত ধরণের বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা! যুক্তিযুক্ত 
হইবে । এতত্যতীশ্ত চোরাকারবারীদিপকে কঠোর শান্তি 
প্রদান করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এরূপ ব্যবম! 
কম্গিতে সাহসী না হর। ফিত্ত তুঃখের বিষক্ষ, আজ পর্য্যন্ত 


ec 


রি 


বৈশাখ 


চোরাকারবাবীদিগের দমনের পক্ষে সরকারী কোন ব্যবস্থাই 
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই । 

যাহা হু্টক, বর্তমান বন্ত্রসযন্তা বলিতে কেবলমাত্র বন্ত্রের 
ছপ্রাপাতা মনে করিলে তুল হইবে । বঙ্রাদির অত্যধিক 
মুল্যবৃদ্ধিও বর্তমান সঙ্কটের প্রধান অঙ্গ হইয়! ট্রাড়াইয়াছে 
৯৯ বস্ত্র দুর্শ ল্যতা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। 
ভারতের জনসাধারণের জীবনযাভ্রার মান ও ক্রয়শক্তির তুলনায় 
বন্ধের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইরাছে, তাহাতে দেশের লোকের 
পক্ষে বঘ ক্ষয় করিয়া সঙ্কটের হাত হইতে ঘুস্ত হইবার আশা 





গুকুদক্ষিণ! 
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সুদূরপরাহত্ত। এক প্রকার মিল-মালিকপণের নির্দেশেই 
ভারত-সরকার কিছুদিন পূর্বে বন ও স্থতার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
ছেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে উক্ত বদ্ধিত যূল্যও মিল-মালিক- 
গণকে সতত করিতে পাবে নাই--ভাহার! পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির 
অভিপ্রায় জাপন কর্িযাছেদ। বন্ত্রের বর্তমান মূলা হাসের 
চেষ্টা না করিয়া পুনরায় বৃদ্ধি করিলে ভারতের বন্তরসমন্তা 
কিরূপ চরমে উঠিবে তাহা ভাবিতেও আতঙ্ক হয়। যদি বন্- 
সঙ্কটের হাত হইতে পরিজাপ পাইতে হয় তাহা হইলে অচিরে 
মূল্য হ্রাস করিবারও যে প্রয়োখন তাহা! বলা বাছল্যমাত্র । 


গুরুদক্ষিণ! 


শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর 


সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি নি। কিন্তু আন্রকে প্রায় কুড়ি বছর 
তার সেই 


১৯২৯ সালের শেষে শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্রাবস্থা কাটিয়ে 
বার হয়ে পড়ি। শ্রদ্ধের আচার্য্য আীনন্দলাল বসুর কাছে ছাত্রা- 
বস্থায় যা শিখেছিলাম ফেবলমাআ সেটুকুই আমার সন্বল ছিল। 
তারপর ভারতবর্ষ ও সিংহলের নান! জায়গায় বুরে বেড়িয়ে- 
ছিলাম। আমার উপর আদেশ ছিল ভারতবর্ষের শিল্প ও 
শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করা ও মনে প্রাণে 
ভারতের শিল্পের রস উপলব্ধি করাঁ। বিদেশের শিল্প ও 
শিল্পপন্ধতি আয়্ড করবার আপে নিজের দেশের শিল্প ও শিল্প- 
পদ্ধতির সঙ্গে সন্পৃ্রূপে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বুঝতে 
পেরেছিলাম । ছাআবন্থায় শান্তিনিকেতমকে যে চোখে দেখে- 
ছিলাঘ- প্রাস্তন ছাত্র হিসাবে সেই শান্িনিকেতনের আর এক 
রূপ চোখে পড়েছিল । শাস্তিনিকেতনের মন্দির, মাধবী বিতান, 
ছাতিমতলা ও জণান্ত নানা জায়পার সঙ্গে আমাদের নিবিড়- 
তম একটা যোগ আছে, সে যোগস্থত্র ছিত্র করা সহজ নয়। 
পুরাতন অধ্যাপক অনেকেই সেখানে নেই, অল্প কয়েকঞ্ন 
আহেন, তাদের সঙ্গে ত যোগ আছেই। ছাঙ্জররূপে 
বন্দলালকে এক রকম তাবে জেনেছিলাম-_ প্রাক্তন ছা 
হিসাবে জ্কানলাম আর এক রকম তাবে। আমাদের ছাআবস্থার 
শেখাবার সময় তিনি সানা প্রশালীতে শিধিয়েছেন। শিল্প 
সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেছেদ__একসঙ্ষে বেড়াতে পিরেছি, প্রকৃতি 
ও বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হবার পদ্ধতি তিনি আমাদের 
শিখিয়েছেন । সন্ধে সঙ্গে দেশকে ভালবাসবার, দেশের 
শিল্পকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার স্পৃহা জাপিয়েছেন। 
শান্তিনিকেতন থেকে বার হরে যখন যাত্রাঞ্জ অঞ্চলে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিলাম, সেই সময় তিনি আমায় একটি চিঠিতে গুরু- 
দক্ষিণা তিক্ষা করেছিলেন । তার সেই গুরুদক্ষিণার মৰ্ম্ম তখন 


পর তার মর্শ্ম বুধবার সামধ্য অন্মেছে। চিঠির 


করেকটি ছত্র এপানে তুলে দিচ্ছি £ 





আচাধ্য নন্দলাল বহ 
“আমার ত’ কাজ করবার ইচ্ছা এখন বাড়িয়া যাচ্ছে 
এ আীবনে ও শক্তিতে কুলাবে না, যা’ হউক তোমরা আছ 
দেশের মুখ টদ্বল করিবে। তবে আর্টি-বছ্ুদের সকলকে 
কখনও তাচ্ছিল্য করিও না, আমার এই অনুরোধটি রাখিও 
আর তাহাই আমার ( গুরুদক্ষিণা ) বলে লইব জানিও ।” 
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তার চিঠির এই কয়েকটি ছত্রে থেকে বুঝ! যায়, নিমের 
ছাত্রদের ও দেশের শিল্পীদের উপর তার কি প্রগাচ শ্রস্তা | 
তিনি মনে প্রাণে জানেন, দেশের শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে হলে, 
নিজেদের মধ্যে ঘলাধলি করলে চলবে লা। হিংসা ও 
পরশ্রীকাতরতাঁ আমাদের বোধ করি মজ্জাগত ব্যাধি। এই 
ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার মা পেলে নিজেকে উন্নত করা সম্ভব 
নয়। নিজেদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে । সবার কাছ 
থেকে যাঁ কিছু শেখবার জানবার তা গ্রহণ করতে হবে। 
নিদের পূজি যদি কিছু থাকে তাতে কৃপণতা করলে চলবে না, 
তা সবাইকে বিলিয়ে দিতে হবে । শিল্পের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা 
কিছু নেই । মনে প্রাণে শিল্পী হওয়া চাই-_ব্যবসাদানী বুদ্ধি 
মনের ভিতর স্থান পেলেই সঙ্গীণতার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে 
লন্দেহ নেই। 

১৯৩৭ সনের পর বহুদিন শান্তিনিকেতনে যাবার শ্ুযোগ- 
সুবিধ| হয় নি। বাংলাদেশের বাইরেই আমার কর্মক্ষেঅ। 
কাত্রকর্লে বারো বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল { বারো! 
বছর রামচন্দ্র বনে কাটিয়াছিলেন, কত কিছুই না করেছিলেন, 
তার কাহিনী আমরা ত সবাই পড়েছি । আমর] কেউ আর 
রামচন্দ্র নই, কিন্ত তবু নান! রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, 
মান! ঘাত-প্রত্তিধাতে আমাদেরও পথ চলতে হচ্ছে সে বিষয় 
সন্দেহ মেই 1." 

কিছুদিন আগে আবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকবার 
অবকাশ পেক্েছিলাম। প্রায়ই আচার্য্য নন্দলালেয় কাছে 
নানা রকম শিল্প বিষয়ে কথাবার্তা শুনবার সুযোগ 


পেতাম । 
এক দিন বললেন, “আধার যা বলবার সব “শিল্পকথা’র 
মধ্যে পাবে 1” 'বিশ্ববিভ্ঞাসংগ্রহে’র বই | বইখানি একাধিক 


বার পাঠ করেছি। ছোট বইথানির মধ্যে প্রায় সব কথাই ধুব 
সোক্জা তাষায় লেখা__-পড়তে বেদীক্ষণ লাগে মা, কিন্ত ভাব- 
বার খোরাক পাওয়া যায় অনেক । তারপর খানিক থেমে 
বললেন, ‘এবারকার বিশ্বভারতী পত্রিকায় যে “রসের প্রেরণা” 
বলে লেখাটি! দিয়েছি, ওটা পড়েছ কি ?--ওটাতে সংক্ষেপে 
অনেক কথা বলেছি ।” তারপর বললেন, “শ্ীমুক্ত- বললেন 
ওটা পড়ে--‘কি যে লিখেছেন অল্প এ্রকটুখানি__পড়া আরম্ভ 
করতে না করতেই ফুরিয়ে গেল” শুরা চান গুচ্ছেরথামেক 
লম্বাচওড়া কথা । সোজা তাষায় অল্প কথায় বা বল! যায়__ 


প্রবাসী 


১৫৮ 
তাকে বাড়িয়ে বড় বড় নাম ধায় দিয়ে মা বললে ওঁদের মনে 
ধরে না|” রী 

পরের দিম মাষ্টার মশীয়ের বাজায় যেতেই বিশ্বভারতী 
পত্রিকাচী নিয়ে বললেন-_“পড় ত রসের প্রেরণা প্রবন্ধটি__ 
আমিও শুনি” শান্তিনিকেতনের ভাক্তারবাবুও বসেছিলেন 
_ বল্লেন, ‘শ্রাপনিও শুম্নন, ডাক্তার বাবু |' জোরে জোরে 
প্রবন্ধটি পড়লাম । “সুখ ও ছুঃখের সাগর মহন কুঃরে যে 
আনন্দরূপ অমৃত হরে ওঠে তার অর্ধ্য নিবেদন করাই শিল্পীর 
কাজ ।”-.- 

“...চীন দেশীয়ের! বলেছেন, ঢেঁকুনিকই সব, আবার 
প্রেরণাই সব । কেউ যদি বল্সে টেক্মদিকের আছে| দরকার 
নেই, ও কিছু না ; আবার যদি কেট বলে রসের ইনসৃপিয়ে- 
শনের দরকার নেই, ও কিছু না_ছ'দিকেই ভুল হবে । সার্থক 
গষ্টিতে আঙ্গিক ও প্রেরণ অবিচ্ছিন্ন এক হয়ে উঠেছে। 
আঙ্গিক থেকেও নেই ।” আশিস্প্রাথী শিল্পশিক্ষাণাঁদের উদ্দেশে 
প্রবন্ধটি লেখা । মাষ্টার মশায়ের আলীর্বাদ তার সকল হাজ- 
ছাত্রীর উপর সব সময়েই বর্ষিত হচ্ছে। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
ফরতেই হবে-_পেয়েছি তার ফাছ থেকে অনেক, শিখেছি 
অনেক-_এধনো তার সঙ্গে কথা বলে কাজের প্রেরণা পাচ্ছি ১ 
অমবতত। কিন্ত “গুরুদক্ষিণ!” দেবার কথ! আমাদের সবার 
মনের মধ্যে জেগেছে কি? আমরা আর্টি& বদ্ধুদের সকলকে 
সমাদর সব সময়ে করি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 

অনেকেই বলে থাকেন “Art 18 017167581”--শিল্প- 
সর্বজনীন ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর কাছে-_47% 19 
10015101197--শশিল্প খকীয়’_ এ কথাই সত্য । মাষ্টার মশায় 
আমাদের এ কথ! শিখিয়েছেন। কিন্ত সে কথা ভুলে পিয়ে 
আমাদের আচরণ যদি নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে তবে তার ভরন্ভ দায়ী 
গুরু মন্‌, আমরা নিজেরাই । “আর্ট বন্ধুদের কখনো 
তাচ্ছিল্য করিও না”_-এই গুরুদক্ষিণা তিনি আমার কাছে 
চেয়েছিলেন বলেই আনতে পেরেছি অন্তদ্বের তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
করলে তাতে নিজেকে বড় করা হয় না। অক্তের প্রতি শ্রদ্ধা 
না থাকৃলে তাদের মধ্যেকার ভালটুকুর সন্ধান পাওয়া কঠিন 
হয়। বিশ্বের যেখানে যা-কিছু--সে সকলের মধ্যে সত্যের 
সন্ধান তখনই পাওয়া সম্ভব হয় যখন সশ্রদ্ধ ভাবে তাদের দ্রিক্ষে * 
চোখ মেলে দেখি । এই দৃরিই প্রকৃত শিল্পীর দৃ্টি-_এই কথাটাই 
মানা ভাবে নন্দলাল আমাদের বারবার বলেছেন। 


পাম্পি 


২৬০০) 
HOON 


রাঁজনগর 
প্ীননীমাধব চৌধুরী 


এই কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে রাজধানী হইতে দূরে, পল্লী 
৯-বাংলার ক্রোড়ে অবস্থিত প্রাচীন রাজ্জনগরকে লইয়া ; অগ্রসর 
হইয়াছে, রাজনগরের ছুইটি পরিবারের কয়েক পুরুষের ভাগ্য- 
বিবর্তনের ইতিহাসের স্থত্র বরিয়া। হুইটির একটি বাংলার 
প্রাচীন ভুস্বামী গোষ্ঠীর পরিবার, অন্তটি এই ভূত্বামী-বংশের 
আশ্রিত কুলপুরোহিত্-পরিবার। একটি পরিবার বাংলার 
প্রাচীন পল্লীসমাজ্-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড, অন্তটি তাহার মস্তি । 
কাহিনী আরভ্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দের 
কোন এক সমর হুইতে | তখন প্রাচীন পল্লীসমাজ-ব্যবস্থা 
দ্রুত পরিবর্তনের মুখে অগ্রসর হইতেছিল দেশে ইংরেজী-শিক্ষা 
প্রসারের দৃর্-প্রসারী কলে । পরিবর্তমের প্রথম বাহ্ু-প্রকাশ 
দেখা দিল বৃভি-বিপধ্যয়ে । প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মন্তিক্ষ 
শুরুবংশের পণ্ডিত শ্টামামদ্দ বিভারত্বের পুজ আীবামন্দ কুলগত 
পুরাতন বৃতি ত্যাগ করিয়া অর্থকরী ইংরেজী বিভা শিখিয়া 
4অরফারী কার্ধ্য লইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকা 
পর্যন্ত ছুই পরিবারের কাহিনী রাত্বমগরের পল্লী-ইতিহাসের 
বিষয়বন্ত। 
উনবিংশ শতাব্দী বিগত হইল । কয়েক বৎসরের মধ্যে 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আদ্দোলম বাংলার শহরে শহরে, পল্লীতে 
পঙ্গীতে ছড়াইয়া! পড়িয়া দেশে মৃতন ভাগরণের জোয়ার 
আনিল। জ্বাতীয় স্বাধীনন্তা-সংগ্রামের ইতিহাসে বিদেশী ভাব- 
পু, ইংরেজী শিক্ষিত দেশাত্মবোধে উদ্ধত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
আত্মসচেতন কর্ম্মপ্রচেষ্ঠার মতন অধ্যায় আরম্ভ হুইল । এই 
জোয়ার আসিয়া আঘাত করিল প্রাচীন রাজ্রনপরকে । 
জোয়ারের বেগ প্রথমে আকর্ষণ করিল রাজনগরের গুরুবংশের 
সবভিত্যাপ্স, সরকারী চাকুরিয়া জীবানন্দের পুত্র দেবানন্দকে । 
ভাহাকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল রাজনগরের 
প্রাচীন ভৃত্বামী পরিবারের সন্তান ইন্রনারায়ণ। ইহার পর 
হুইতে রাতবনগরের হই পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস 
“র্জীতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইল । 
রাদনগরের পারিবারিক ইতিহালের এই শ্বাতীয়-আন্দোলন- 
সংশ্লিষ্ট অধ্যায় কাহিনীর বিষয়বন্ত। সেই অধ্যায়ের কথা 
বলিবার আপে তাহার পটভূমিকা হিসাবে পারিবারিক 
ইতিহাসেয় সামান্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 


মোকদ্দমা ও বছ্খেয়ালে এবং কালের পরিবর্তনে র্লা্মনগরের 
প্রাচীন আমলের সামস্ততান্িক ঠাটঠমক প্রায় সবই অন্তহিত 
হইয়াছিল, মান ছিটে-ফৌোটা অবশিষ্ট ছিল। সামস্ততাস্বিক ঠাট- 
ঠমক গেলেও পুরাতন সমাজব্যবস্থা একেবারে ভাঙিয়া পড়ে 
দাই । রাজনগরে তখন অন্নবন্থরের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, আীবনের ছোট- 
থাটো সাব-আক্লাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার অবসর ও 
মেজান্ব লোকের ছিল) আর ছিল সমাজের সকলের সঙ্গে 
প্রাণের বন্ধন, সমান্বের সকল স্তরের যাহুষের নিদ্ধি্ কর্তব্য- 
পালনে নিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের অকপটতা, নির্লোভতা, 
ঘয়ামায়া ও প্রাণের প্রাচ্ধ্য । 

চল্লিশ বংসর বয়সে একটার পর একটা দাঙ্গা, মোকদ্দমা ও 
বদখেয়ালে পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধেক উড়াইস্জ! দিয়া রুদ্রদারায়ণ 
যখন মৃত্যুশষ্যায় শায়িত তখন তাহার একমাজ পুত্র হরি- 
নারায়ণ পনর বংসয়ের বালক । রদ্্রনারায়ণের শ্রী তাহার 
আগে লোকান্তরিত1 হইয়াছিলেন। হরিমারায়ণ রাজনগরে 
থাফিত না, মাতার ম্বত্যুর পর সে মাতুলালধ জৈলোক্যপুরে 
আসিয়া লেখাপড়া করিত। বর্তমান জৈলোক্যপুর গ্রামটি বেশী 
প্রাচীন মহে। এখন যাহা ভৈলোক্যপুর নামে পরিচিত সে 
ভ্রায়গাটার আগের নাম ছিল তাচুর। মা দশ-বিশ ঘর 
লোকের বাস ছিল। হুরপ নদী প্রাচীন আৈলোক্যপুর গ্রামটিকে 
ভাঙিয়া লইতেছিল। বাগ-বাপিচা, দালানকোঠা, মঠ মন্দির, 
শন্তক্ষেঅ» নির্মম বাহ বিস্তার করিয়া উপড়াইক়া আনিয়া নদী 
নিজের গর্ভে পুরিতেছিল, ক্রুর সরীসহ্থপের মত গকিয়া-বীকিয়া 
অগ্রসর হইতে হইতে নদী যখন তাহাদের পৈতৃক ভিটাগুলির 
দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিল, ঠঅলোক্যপুরের বাবুর! তখন 
চারদিকে হড়াইর| পড়িলেন। কয়েকটি পরিবার আট-দশ মাইল 
দূরে সরিয়া ভাঙ্গুরে মৃতন বাড়ী করিলেন । তখন হইতে 
ভা্গুরের নাম হইল মৈলোক্যপুর । আঘি অলোক্যপুর এখন 
নদ্বীর গর্ভে । 

বহছুবর্ষ পরে যখন প্রাচীন ভৈলোক্যপুর কোথায় ছিল লোকে 
ভুলিয়া যাইবে তখন ঘেথানে মলোক্যপুর ছিল সেখানে মৃতন 
চর জাগিবে। চরের উপর কুমীর রোদে পিঠ দিয়া দুষাইবে, 
ফাহিম বালি খুঁড়িয়া ভিষ পাড়িবে, কাঁকড়া ঘুকিয়! বেড়াইবে, 
চখাচখি, কাদার্থোচা, বেলে হাস চরের কাছে জলে সীতার, 
কাটবে আর মাঝে মাঝে ভাঙার উঠিয়া পাখা ঝাড়িবে, লম্বা 
ঠোট দিয়! গা খুঁটিবে। তারপর নলখাপরা, বনঝাউ, কেঁদাই- 
লতা! নেক়্া চরকে সবুজ্ধ রঙে ঢাকিয়া দিবে | তারপর আসিবে 
চাষীর দল নৌকায় চড়িয়া । কুঁড়ে বাঁধিয়া তাহায়া লাগল . 


ভ্ঙ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





চালাইবে, ধানের বীন্ত হুড়াইবে, পাকা! ধান কাটিয়া হয়ে 
তুলিবে। কুমড়ার বাঁক, কুটি, তরমুঘের বীন বুনিবে। তাহারা 
গরু, মহিষ, ছাগল, হাল, মুরগী কিনিবে, ছেলের বে ঘরে 
জানিবে। যেখানে ছিল ত্রৈলোক্যপুর সেখানে কারেম হইবে 
চর বরকত আলি। 

যে কয়টি পরিবার ভাঙ্গুরে মৃতন বাড়ী করিলেন তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ বাড়ীতে প্রবীণদের রাখিয়] নিজেরা অধ্যাপক, 
উকিল, ভাক্তার, ভেপুটি, দারোগা হুইয়া শহরে চলিয়া 
গেলেন ও সেখানে স্থায়ী বাসাবাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিলেন। শৃতম 
ভৈলোকাপুর গড়িয়া উঠিতে না উঠিতে আবার এইভাবে ভাঙন 
বরিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগ হইতে ইংরেজী শিক্ষার 
অর্থকরী দ্িকট! মধ্যবিত্ত বাঙালী সমার্জকে প্রবলভাবে আক 
করিয়া, শুধু ভ্েলোকাপুর কেন বাংলার প্রাম্য সমান্রের পুরনো 
বনিয়াদকে নড়াইয়। দিল । পুরাতন ভুস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ঘাহাদের উৎসাহ, মাথা ও উচ্চাশ| ছিল অথবা ভূ-সম্পত্তির 
আয়ে যাহাদের ভালভাবে চলিত না তাহারা ভাগ্য পরীক্ষা 
করিতে গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে 
জলাগিলেন। সারা দেশের শত-সহন্র গ্রাম হইতে আগত এই 
সফল ভাগ্যাঘ্বেষীকে লইয়া মূতন একট শ্রেণী দেশে পড়িয়া 
উঠিল। | 

অলোক্যপুর ও অক্তান্ড গ্রামের যে সকল লোক 
তাগ্যান্েষপে বাহিরে গিয়াছিল তাহাদের অনেকে ক্রিয়াকর্শ্ম 
উপলক্ষে বা অবকাশ পাইলে গ্রামে আমিত। তাহাদের 
উপার্জমের কিছু অংশ গ্রাষে ব্যডিত হইত । ইহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ গ্রামে নুতন করিয়া বার্ঠী-ঘর নির্শ্মাণ করিল এবং 
তূসম্পত্তি ক্রয়ও করিল । 

মৈলোফাপুরের অর্ধেক গ্রাম্য ও জর্দেক শহুরে একটি 
পরিবারে ক্ুপ্রনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল । 
জীবিকা দির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল ভূদম্পত্তি। পরিবারের 
কেহ ফেহ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া আীবিকার ্ মূতন বৃত্তি 
আবলত্ন করিয়াছিলেন। রুত্রনারাঘ়ণের বিবাহের কয়েক 
বংসর পরে তাহার এক ঝোঠতুতো! শ্যালক ব্যারিষ্টার হইয়া 
বসিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি “একঘরে? হইয়াছিলে ন, 
কিন্তু পাণিবারিক বন্ধন ছিদ্র হয় দাই । মাতুলালরে থাকিয়া 
হুরিনান্বায়ণ রাজমদগরের আবহাওরা হইতে অনেকখানি ভিন্ন 
পরিবেশের মধ্যে মাহ্বয হইতেছিল। 

ন’ তত্রকের কর্তা রামলোচন ছিলেন রুদ্রনারায়ণের শনি- 
গ্রহ । বয়সে কুত্রমারারণের অনেক বড় হইলেও বুদ্ধি-কোৌশলে 
তিমি কুপ্রমারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়া 
ছিলেন। তাহার মত কুচক্রী, কৌশলী লোক রাজনগরে 
খন আর দ্বিতীয়টি ছিল না। কুদ্রমারাঘণের স্ত্রী দীর্ঘকাল 
যোগে শধ্যাশায়ী ছিলেন, তাহা! সত্বেও কিন্ত যত দিন তিনি 


সেই পরিবারের . 


ভ্বীবিত ছিলেন যামলোচমন অতি সাবধানে চলিতেন। কিন্তু 
পোপনে গোপনে তাহার কুটচক্রজাল বিস্তারের কথা ওঁ রুগ্ 
মহিলাটির অজ্ঞাত ছিল ন|। বহুদিন রোপশয্যায় ব্দকর্ল্মণ্য 
হইয়া পড়িয়া থাকায় হুর্ধাস্ত স্বামী সম্পূর্ণরূপে তাহার হাতের 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্বামী-স্বীতে বেধা-সাক্ষাৎ 
প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ছেলে শিশু মাত্র। পিত 
অবহেলাম্ তাহার তবিস্যং মঠ ন! হয় এজন ক্ুত্রপারায়ণের 
স্রী নিজের পিত্রালয়ে রাখিয়া ভাহার পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেম। হরিনারায়ণ বাড়ীতে না থাকার নিণ্টক হুইয়া 
রামলোচন কুদ্বনারায়ণের গৃহে ভৈরবীচক্ষ বসাইবার ব্যবস্থা 
করিলেন । 

রুত্রনারায়ণের শ্রী স্বত্যুর পূর্বে স্যামানন্দ বিদ্তারত্ব মহাশয়কে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং স্বামীর জন্ত একটি সুপান্জী দেখিয়া 
ভাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ ফরিলেন। 
বলিলেন-_এমন মেয়ে দেখে বিবাহ দিন যে ওঁকে এ শকুনির 
কবল থেকে যুক্ত করতে পারে। বিষয়-সম্পদ্ভি সব এ শকুনি 
খাবে আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি ঠাকুর মশাই । আমার 
হেলেটা পথে বসবে । খুব দজ্দ্রাল কিন্ত পরীর মত হুন্দী 
এমন একটা মেয়ে দেখে আজই বিয়ের ব্যবস্থা করুন, আমি 
আর করদিন। 

তিনি থাষিয়া দম লইলেন | চোখে জলের ধারা নামিল। 
আবার বলিলেন--ঠাকুরমশাই, আমার ছেলেটাকে একটু 
দেখবেন | এ বুড়ো রাক্ষস সব গিলবে বলে হ| করে আছে।' 

স্তামান্ন্দ বিতায়ত্ব মহাশয় হরিনারারণদের অর্থাৎ মধ্যম 
তরফের কুলপুরোহিত । যঙ্ষমানপ্রদত্ত ব্রন্ফোতর ও কিছু জোত- 
শ্রমি আছে । যজমানবাড়ীর সকল ক্রিয়াকর্দ্মের ভার ঠাহার 
উপর। এই সুত্রেও একট! বাধ। আর হয়। ইহা ছাড়! 
মহেশপুর, অিলোকপুর, সানৈর, শেয়াখোল, পঞ্চক্রোপী প্রভৃতি 
অঞ্চলে তাহার অনেক অবস্থাপন্ন শিয় আছে । অনেক শিল্তের 
বাড়ী হইতে বাধিক বন্দোবস্ত আছে। পঞ্চক্রোশীয় প্রসিদ্ধ 
আযিদার-পরিবার হইতে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া আছে। ছুরবর্ভা 
জারপা, ব্রহ্মোত্তরের শন্ত তোগ করিতে পারেন না, শস্ক উঠলে 
বিজ্ঞ করিয়া! জমিদার-সরক।র হইতে টাকা পাঠাইয়া দেওয়| 
হয়। ভ্্রী সর্ধমঙ্জলা, একটি বালক-পুত্র, বিধবা ভগ্নী ও তাহার 
একটি কভা, এই কয়টি পোস্ত । সচ্ছল না হইলেও যোটানুদ্টি 
চলিয়া যায়। এই অল্প আয় হইতে দাল-ব্যান বাবদ কিছু 
খরচ হয়। 

বিভারত্ব মহাশয় সুপণ্ডিত লোক । পিতা জীবিত থাকিতে' 
প্রথয যৌবনে কয়েক বংসর মবন্বীপে ও পরে কোটালীপাড়ায় 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণেয় কাছে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নান! 
শান্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তাহার বড় সাধ রাজনগরে 
লিঙ্গ গৃহে একটি টোল খুলিয়া ছাত্র রাধিয়া বহু পরিশ্রমে 


বৈশাখ 


অধীত বিভা তাহাদের শিখান | কিন্ত এতগুলি পোয়, মধ্যম 
তরফের কাচ্ছ ছাড়েদ কি করিয়া? কান্দ ছাড়িয়া দিলে 
যজ্মানের ব্রচ্ফোতর ভোগ ফরিবেন কোন্‌ দাবিতে? 
উলিপুরের কুড়ি বিঘ। উংরুষ্ক আউয়াল জমি তাহারা ব্রচ্ছোত্বর 
দ্বিয়াছেম। বছরে তিনটি করিয়া ফসল ঘরে আসে এই ভরমি 


৯.হইতে। বছরে পাচ-ছর মালের খোরাকীর ধান, খেসারি, 


১টি 


রাই, মটর, গম, কোন কোন বার চিন! পান। গাড়ী বোঝাই 
দিয়া বর্গাদার মেরুযোল্লা যখন উলিপুরের জমির ধাম বাড়ীতে 
পৌছা ইয়া দেয় তখন সে বান দেখিয়া তাহার বুকে কত বল 
আমে । মেরুর মত বর্গাদার হয় না। মেরু সচ্ছল চাষী, 
অনায়াসে একটা চাকর সঙ্গে দিয়া গাড়ীগুলি পাঠাইতে পারে। 
তাহা দে করিবে মা। বলে, ঠাকুর মশাইর বেম্মতুরের 
ধান, এক দানা ধান খোয়া গেলি আমার ফালক্যায় নাগে। 
ন্জি হাতে যার জিনিশ তারে বুঝ দির্যা জাসি। বুঝ দিলি 
আমিও খালাস, তিনিও খালাস ।- যেবার ধানের ফলন কম 
হয়, ধান পৌছাইয়া দিয়া মেরু কঈাড়াইয়া দীড়াইয়া দাড়ি 
চুলকায় । বলে-_মাটি এবার বড় কল্লামো করছে ঠাকুরমশায়। 
| তা একটা কথা আপুনারে কই । আপুনিও ছাওয়ালপুত লিয়্যা 
ঘর করেন, আমিও করি। খাতি বইস্যা তাগরে এক গেঁয়াস 
ভাত কম হলি সেডা কলজ্যায় ছুরির কলার মতন নাগে, কন 
কি না দেহি? আমি কই ফি দ্ররকার হলি আমারে বুলব্যান। 
আমর দোয়ায় মেরুর চলে য়্যাকমতে । পাচ-দশ মোৌপ ধান 
আমি আপুনিরে খাতি দিয়া ধাযু। লতুন ফসল ভালমত 
হলি শোধ দিব্যান লয় দিব্যান না। না হনি আর দিব্যান 
ক্যামনে ?"- বেশ একটা রসিকতা করিয়াছে ডাবিয়া মেরু 
হাসিয়া উঠে। 


ব্রদ্ধোভর ছাড়ি] দিলে তাহার চলে মা, আবার ত্রহ্ষোত্তর 
ভোগ করিরা বজমানের ভ্রিয়াকর্শ্ব ছাড়িতে পারেন মা। 
ক্কিয়াকর্প্ঘ না ছাডিলে টোলে অধ্যাপমা করিবার সময় পাইবেন 
কখন? ফাজেই বিভারত্ব মহাশয়ের মনের সাধ মনেই রহিয়! 
গিয়াছে । 
কুদ্রনারায়ণ অতিশয় হুর্দান্ত, বদখেয়ালী ও বদমেজাজী 
হইলেও ধর্বপ্রাণ, নিষ্ঠাবান ও সুপণ্ডিত বলিয়া বিভারত্ 
মহাশয়কে আন্তরিক শ্রচ্থ! করিতেন। কোনও গুত্রে তাহার 
টোল খুলিবার আকাঙ্ষার কথ! জানিতে পারি! তাহাকে 
আশ্বাস দিঘাছিলেন-_ব্যবস্থা করিয়া দ্রিবেন। কিন্তু ন’তরফের 
কর্তা রামলোচন হষ্টপ্রহের মত রুদ্রদারারণকে আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। তাহার বদখেহ়ালে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইয়া, 
একটার পর একটা বৈষয়িক গোলযোগের মধ্যে ফেলিয়া 
মাকড়সার জালের মধ্যে মাহির মত তাহাকে আটকাইয়! 
সাখিয়াছিলেন। 
বিস্তার মহাশয় কেন, রামের অনেকেই জ্বামিতেন ধূর্ত 


ব্বীজ্জমায় 


ঙণ 





রামলোচন কি উদ্দেন্ডে জাল বিস্তার করিতেছেন। ভিন্ধ 
রাজনগরে তাঁহাকে কে হাটাইবে? কৌশলী ও দাঙ্গাবাছ 
বলিয়া সকলে তাহাকে ভয় করে। রুদ্রনারায়ণের সরিকদের 
মধ্যে যাহারা প্রবল, এক সরিকের হাত হইতে অন্ত সরিককে 
রক্ষা করিবার জর তাহাদের কোন আগ্রহ ছিল না। দাঙ্গা 
বাধিলে এক পক্ষে ধাড়ান যাইতে পারে । কিন্ত এ রকম ক্ষেত্রে 
তাহারা কি করিতে পারেম ? তাহা ছাড়! হিংল্র ব্যাত্রের মৃত 
ছদ্ান্ত রুদ্রনারায়পকে যিনি বশ করিয়াছেন তিনি ত সহজ 
পাত্র নহেন। সমস্ত ব্যাপারটার পরিণতি দেখিবার জনত 
তাহারা সকোঁতুহলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। | 

কুদ্রমারায়ণের স্রী-বিয়োগের পর রাযলোচন ও করুদ্র- 
মারায়ণের তাওব বৃদ্ধি পাইল । রুত্রনারাংণের স্রীর অন্থরোধের 
কথ! বিষ্কারত্ব মহাশয়ের মনে পড়িল। রামলোচনের 
অন্থপন্থিতিকালে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কথাটা 
পাড়িলেন। কুদ্রনারায়প তাহার বক্তব্য ধীরতাবে শুনিলেন। 
বলিলেন, ছেলেও একট! আছে ঠাকুরমশাই, আবার বিবাহ 
কেন? | 

বিপ্তারত্ব মহাশয় সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। 
শুধু বলিলেন তাহার ত্বর্পতা স্ত্রী তাহাকে এ বিষয়ে চেষ্টা 
করিবার জ্রন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিমি নিজেও 
চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন গৃতিণীশুগ্ গৃহ তাহার হিত্যৈী 
যন্ধযান-বংশের এবং কুঃনারারণের নিজের পক্ষে অমদল- 
জনক । অনুমতি পাইলে তিনি সঘংশজাতা, সুন্দরী কার 
আন্সন্ধান করিতে পারেন। 

রুত্রমারায়ণ একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠাকুরযশাই, 
আমার কোষ্ঠীতে একটা ফাড়া আছে এক বৎসরের মধ্যে । 
বছরটা যাক, তারপর আপনি অঙুসন্ধান করবেন । | 

চিত্তিততাবে বিস্তারত্ব মহাশয় বাহিরে আসিজেন। 
দেখিলেন বাঞ্ধীর ফটকের সম্মুখে দাড়াইয়া রাষলোচন ছুই 
আহুলে খুক্ষপ্রান্ত পাকাইতেছেন, মুখে একটু অমায়িক হাসি। 
বলিলেন, কি হেবিষ্ঞারত্ব, এদিকে কি মমে করে? 

বিভারত্ব মহাশয় বলিলেন, কর্তার কাছে কিছু প্রয়োজন 
ছিল। 

তা ত বটেই । প্রয়োজ্বম দা থাকলে বিষ্তারত্ব আসে 
না, আমি জানি । প্রয়োজ্রনটা কি বল দেখি। 

বিভাবত্ব মহাশয় ভাবিলেল গোপন করিবার চেষ্টা 
অনাবশ্যক । সত্য কথা বলা ভাল । বলিলেন, কর্তা দ্বিতীয় বার 
বিব'হু করবেন কিনা ভানতে এসেছিলাম । 

শুনিয়া রামলোচন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, 
আরে প্রস্তাবট। আমিই তোমার কাছে ফরব ভেবেছিলাম, 
ভাল কথ! বলেছ যিতারতু। তুমি পাত্রীর খোঁক্ত কর । 

বিআারদ্ব মহাশয়ের মনে হইল রামলোচমের পাকা, 
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মোটা গৌফের দীচে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিয়া মিলাইয়া 
পেল । তিনি গমমোনভত হুইয়া বলিলেন, আমি অনুসন্ধান করে 
ফলাফল আপনাকে ভানাব। 
৷ কুব্রনারায়ণের মুখে ফান্ভার কথ! শুনিয়া বিভারত্ব মহাশয় 
তাবিলেম অপেক্ষা করা যাক। তিনি ভামিতেন করত্রনারায়ণ 
মিথ্যা কথা বলেন দা । 

এইভাবে কিছুদিন চলিল। রুত্রনারায়ণের শ্রী বাচিয়া 
থাকিতে হুই-একটি করিয়া মৌজা খসিতেছিল। এইবার 
খসিবার প্রক্রিয়া ভ্রুত হইল। অতিরিক্ত পানাসক্তির ফলে 
রন্ত্রদারায়ণ অসুস্থ হুইয়া পড়িলেন। ধূর্ত শকুনি তাড়াতাড়ি 
জাল গুটাইতে লাগিল। বিভারত্ব মহাশয় দেখিলেন রুত্র- 
নারায়ণের সাধ্বী পত্নীর আশঙ্গ! অক্ষরে অন্দরে সত্য হইতে 
চলিয়াছে। তিমি উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
১ স্ুক্ষার কোন উপায় কর! ধায় কিনা । উপায় কি করিবেন? 
রামলোচনকে অতিক্রম করিয়া! কুত্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ফরা পর্য্যত্ত অসম্ভব । তিনি কুত্রনারায়ণের স্বশুরালয় হৈলোক্য- 
পুরে গেলেন। সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া অনুরোধ করিলেন, 
তাহার মাতুলদের মধ্যে কেহ যেন হরিনারায়ণকে লইয়া 
ক্লাজনগরে কিছু দিনের ভন্ড যান । অবশেষে তাহারা! রাক্কী 
হুইলেন। বিজ্ঞারত্ব মহাশয় রাজনগরে ফিরিয়া গেলেদ। 

হরিনারায়ণের পদ্নীক্ষা শেষ হইলে ধখন তাহা দ্বিতীয় 
মাতুল তাহাকে লক্ষে লইয়া রাজনগরে পৌঁছিলেন তখন 
কুত্রনারায়ণ ম্বত্যুশষ্যায় । হরিমারার়খের সঙ্গে তাহার 
ছাতৃলকে দেখিয়া রামলোচম ইযৎ বক্র হান্তের সঙ্গে বিভ্ভারত্ব 
মহাশয়ের দিকে চাহিলেন। রুদ্্রমারায়ণ মৃত্যুশয্যার এ খবর 
ত ডাহার হ্বশুয়ালয়ে পাঠানো হয় মাই। 

তিন দিম পরে রুদ্রনারায়ণ মারা গেলেন। মাতুলের 
বয়স বেশী নয়, কিন্ত জমিদারীর কাছে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। 
ছুই চারি দিমের মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেয়েন্তার 
বারো আমার বেশী কর্মচারী রাযলোচনের লোক । ইহাদের 
হাতেই আদায় তহগল ও মামলা! মোকন্মমার ভার। বাকী 
লোকগুলি কেবল দাঙ্গা-হাঙ্গাসা বুঝে, অমিদারীর কাগজপত্র, 
মারপ্যাচের ব্যাপার তাহাদের মাথায় চোকে লা। রাম- 
লোচনের সঙ্গে ছুই একবার বৈষয়িক আলাপ করিবার চেষ্ঠা 
করিয়া মাতুল দেখিলেন তিনি শোকে এমন ভাঙিয়! পড়িয়াছেন 
ঘে বিষয়-সম্পন্ভির মত তুচ্ছ ব্যাপারের কথা কামে লইতে 
পারেন না। সেরেস্তার কাগজপজ যাহাদের হাতে তাহাদের 
কেহ স্ত্রী বিয়োগের, কেহ মাতৃবিয়োগের, কেহ পুত্রের গুরুতর 
অসুখের সংবাদ পাইয়া রাজমগর হইতে সরিয়া পড়িল । 
-_ মাতুল জাসল ব্যাপার বুঝিতে পারিষ্া বিতারত্ব মহাশয়ের 
সঙ্গে আলাপ করিলেন। তারপর কোর্টে অভিভাবক নিযুক্ত 
হইবার দরথাত্ত পাঠাইয়া জৈলোক্যপুর হইতে নিজেদের 


সেরেস্তার কয়েকজন কর্মচারীকে আনাইলেন | গ্রামের 
অন্তাঙ্ সরিকদের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া রামলোচনের 
প্রতি তাহাদের মমোভাব বুঝিবার চেঠা করিলেন। দূর্দান্ত 
কিন্ত সরলস্বভাব রুত্রনারায়ণকে অভিভূত করিয়া রামলোচন 
তাহাকে সর্বমাশের পথে লইয়া যাইতেছিলেন, তাহারা এ 
ষ্টদাসীনতাবে দেখিতেছিলেন | নিজেরা অগ্রসর হইয়! রুদ্র- 
মারারণকে সংপরামর্্ দিবার সাহস তাহাদের ছিল না, 
আপ্রহও ছিল মা । রুদ্রনারায়ণের-সালকের আগমনে রাম- 
লোচনের চক্রাতস্ততাল ছিন্ন হওয়াতে তাহারা সন্ত হইলেন 
এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 


ক্লামলোচন সরিকদের পরিবর্তিত মনোভাব বুঝিতে 
পারিলেম । তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন, হরিনারায়ণের 
মাতুলের কাছ হইতে সরিয়া থাকিলে তাহার শত্রপক্ষ প্রবল 
হইয়া তাহাকে বিপদে ফেলিতে পারে । শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে 
শোক ত্যাগ করিয়া তিনি মাতুলের গললগ্র হুইলেন। বৈষয়িক 
কাজে পরামর্শ দিয়া, ঘন ঘন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা 
ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি মাতৃলের মন পাইতে* 
সচেষ্ট হইলেন, কিছু কৃতকার্ধ্যও হইলেন । 

হুরিনারায়ণ পড়াশুনা করিবার অন্ত চলিয়া গেল। কোর্ট 
হইতে অভিভাবক নিযুক্ত হুইয়াও নিজের লোককে সেরেস্তায়_ 
বসাইয়া যাতুল রামলোচমকে বলিলেম যে তিনিই হরিদারা- 
স্রণের স্থানীয় অভিভাবক ধাফিবেম, তবে কাজকর্পপ সদরের 
উকিল তাহার জ্যে্ঠ' ত্রাতায় নির্দেশমতে চলিবে । তিমি 
আলোক্যপুরে ফিরিয়া গেলেন। 

মোটা রকমের দাও মারিবার লোভ সংযত ক্ষরিয়া রাম- 
লোচন ছোটখাটে| ব্যাপারে মন দিলেন। বাপানটী, বাশ- 
ঝাড়টা, পতিত তিটা, এছযালী অলার বন্দোবস্ত, উচ্বৃতি 
করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 
ভাবিয়া স্থির করিলেন, হরিদারায়ণ ছুটিতে রাজনগরে আসিলে 
সে যাহাতে পিতার শথ ধরিতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টার 
ক্ররট করিবেন না। 

হরিনারায়ণ বাড়ী আসিলে তাহাকে বুকে ধরিয়া একবার” 
কাদেন। পরের দিন হইতে পরলোকগপত কুত্রনারায়ণের নাম 
করিয়া ভিন বার করিয়া প্রত্যহ চোখের জল ফেলেন । পাখী 
শিকার করিবার ভবন্ত হরিনারায়ণকে মুরলী বিলে পাঠান । 
অভ কোন সরিক তাহার সঙ্গে দ্বেখা করিতে আসিলে গোপনীয় 
বৈষয়িক পরামর্শের কথা তুলিয়া তাহাকে লরাইরা লইয়া 
বান। দামী নুত্বন জ্বামা, কাপড়, জুতা আনিয়া! তাহার বান্স 
ভরিয়া দেন; খরচের অভ প্রয়োজ্জনের অতিরিক্ত টাকা 
তাহার হাতে দেন। হরিনারায়ণ তাহার আত্মীয়তার মুখ 
হুইল । 


৬ 


বৈশাখ 


রাজনগর 


৬ 


লািলললাসলাতিলা ললিতা লিলা ভল লা সলিলা লদলাদিলা লা লোপলাদিলালালা লালা লাশ লাদলাদলা লালা লালা পলসিলাপিলাতাতল লাদলাশলামলাপাপ্লাপশিপাপ্পাপপপোপিাপিপপপসি 


এই ভাবে বছর ছুই চলিল । হুরিনারায়ণের ইচ্ছা 
ফলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা করিবে। সেই কথাবার্তা 
চলিতেছে এমন সময় তাহার যে মাতুল রাজনগরে পিয়াছিলেন 
ঘোড়া হইতে পড়িয়া! তিনি আহত হইলেন এবং কয়েক দিনের 
মধ্যে মারা গেলেন। জ্যেষ্ঠ মাতুল হুরিনারায়ণকে উপদেশ 
ছিলেন রাজনগরে ফিরিয়া! বিষয়সম্পত্ভি বুবিস্বা লও | বলিলেন, 
এখন বুবিয়া মা লইলে কিছু রাখিতে পারিবে না । অৈলোক্য- 
পুরের আমলাদের কয়েক জনের বাক্ষমগম্ম হইতে এথানে 
ফিরিয়া আসা জআবস্কক । তোমাকে কাজকর্ম বুঝাইয়া দিয়া 
তাহারা আসিবে । হুরিনারায়ণ অত্যন্ত হতাশ হইল। সে 
মনে মনে স্থির করিয়াছিল কলেজে গোটা ফয়েক পাশ দিয়া 
সে বিলাত যাইবে ব্যারিষ্টার হইবার জন । মাতুলের আদেশে 
বাধ্য হুইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তাহাকে রাব্ষনপরে কিরিতে 
হইল। 

রামলোচন ভাবিলেন এইবার বে শ্ুযোগ আসিয়াছে তাহা 
অবহেলা করা উচিত হইবে না। সম্পর্কে ভ্রাতুপপূত্র কিন্ত 
পৌন্রের বয়সী হরিনারায়ণকে পিতান পথ বরাইয়া দিবার 
*/ উদ্দেষ্যে তিমি ছিন্ন চক্রাত্ত-ক্জালে তালি দিয়া আবার বর্্মতৎংপর 
হইলেন । | 

হরিনারায়ণের ইয়ার বন্ধু দুটিতে লাগিল একে একে । 
্লামলোচদ এবার আড়ালে থাকিয়া দাবার ঘুঁটি চালিতে 
লাপিলেদ। হরিনারায়ণ অভ আবহাওয়ায় যায হইয্বাছিল ৷ 
রাজনপরের তরুণ বকাটে সম্প্রদায়ের হালচাল ধরিতে সময় 
লাগিল। বিভারত্ব মহাশয় রামলোঁচনের এই মৃতন চালের 
সংবাদ পীত্রই আনিতে পারিলেম। তিনি উদ্বিগ্ন হুইয়া চিন্তা 
করিতে লাপিলেন। কুসঙ্গে পড়িয়া এই বয়সে হরিদারায়ণ 
দি বিগড়াইয়া যায় তো! মাম বংশের মঙ্গলের অত তিনি 
এ পর্য্যন্ত যে কেশ স্বীকার করিয়াছেন তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে । 
কয়েক দিন চিন্তা করিয়া তিনি কর্তব্য স্থির করিলেন। এই 
সম্পর্কে তাহাকে একবার অসময়ে পঞ্ক্ষোস্মী গ্রামে তাহার 
শিক্ম কালীনাথের গৃহে যাইতে হুইল । কয়েক দিন সেখানে 
থাকিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন এবার হরি- 


০ নারায়ণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহার ঘনোভাব অবগত 


হওয়া প্রয়োজন । 

হরিনারায়ণ শিকারচঞ্চা লইয়া এমন মাতিয়া ছিলেন যে 
অভ আমোদের পথে তাহাকে টানিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। 
বৃদ্ধ রাযলোচন এ সংবাদ পাইলেন । 


সেদিন রাত্রে শয়ন করিতে পিয়া হপ্সিনারায়ণ দেখিলেশ 


তাহার পিতার আমলের পরিচারক মদনের পরিবর্তে একটি 
মেয়ে তাহার খাটের পাশে ছোট চৌকিতে জলের গ্রাস ও 
পানের ভিবা রাখিতেছে। হরিমারায়ণ দরজার কাছে 
খনকিয়| ধাড়াইলেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া চকিতে 


একবার সেদিকে চাহিয়া মেয়েটি ঘরের এক কোণে গিয়া মাথা 
নীচু করিয়া দীড়াইল । 

মেয়েটি কৈবর্ভপাড়ার বিধবা । বয়স অল্প, যং ফরসা, 
দেখিতে সুগৰী । মাথার কাপড় খানিকটা টানিয়া দিয়া সে 
ঘরের কোণে ষ্টাড়াইয়া রহিল । হুরিনারায়ণ ঘরে চুকিয়া 
একবার তাহার দিকে ভাল করিয়া! চাহিবা দেখিল, বলিল, 
তুমি যাও, মদমফে ডেকে দাও । 

মেয়েটি দরদ] পর্য্যন্ত যাইতে হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, 
শোন, তোমাকে কে বহাল করেছে ? কত দিন কান্দ করছ 
এ বাড়ীতে ? 

মেয়েটি মাথা নামাইয়া দাড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল 
না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, আচ্ছা 
তুমি যাও, মদ্নকে ডেকে দাও | 

মদন আসিলে তাহার কাছে হরিনাক্সায়ণ শুনিল যে 
ম’ তরফের বুড়া কর্তা মেয়েটিকে আজ কাদে বহাল 
করিয়াছেন। তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন বাবুর কাজ এখন 
হইতে ও ফরিবে। একটু হাসিয়া মদন বলিল, কর্তা কলেন 
এখন লতুন বন্দবস্ত দরকার । 

ঘঘন এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিবার কিছু দেখিল ন! । 
ইহাতে জঅন্তায় বা আশ্র্ষ্যের কথা কি আছে ? স্নাজনগৱের 
বাবুদের ঘরে ঘরে তো! এই ব্যবস্থ!। 

হুরিনারায়গ কোন উত্তর মা দিয়া মদনকে বিদায় দিল । 
সে শুইয়া পড়িল, কিন্ত ঘুম আসিতে চাহিল না। অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত এক কোপে অতসড় হইয়া স্রাডানো মেয়েটার সৃর্তি 
চোখের সন্মুখে ডাসিতে লাগিল । 

ভাল ঘুম না হওয়াতে খুব সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া 
হুরিনারায়ণ বেড়াইতে বাহির হুইল | ভাবিল মুরজী বিলের 
মাঠে যাইবে, খোলা হাওয়া লাগিয়া শরীরটা সুস্থ হইতে 
পারে। বাড়ীর সন্মুখের পথ ধরিয়া রায়বাপানের পাশ দিয়া 
অগ্রসর হইল । বনহুর্পালার কাছে আসিতে দেখিল শ্তামামন্দ 
বিভারত্ব আসিতেছেন। হরিনারায়ণ তাহাকে প্রণাম করিল। 
বিষ্তারত্ব মহাশয় বলিলেন, তোমার কাছে আমার কিছু 
প্রয়োন্বন আছে বাবা। আন্ব তোমার বাড়ী যাব স্থির 
করেছিলাম । এত সকালে বের হয়েছ, শরীর মন ভাল 
আছে ত? 

হুরিমারায়ণ বলিল, সফালে ঘুম ভেঙ্গে সেল, তাই বেরিয়ে 
পড়লাম । জাপনার কি কান্ত আছে এখন বলবেন ? 

বিভ্ঞারতু মহাশয় একটু চিন্তা করিলেন। বলিলেন, এখনই 
বলব? সেই ভাল, একটু সময় লাগবে । তুমি কি আমার 
সঙ্গে আসবে ? 

চলুন | 
'বিভারত্ক মহাশয় তাহাকে লইর়া.নিজ গৃহের দ্বিক্ষে চলিলেম। 


নক 
সিমি 


ঘাড়ীর বাহিরের উঠানে বিভঞারত্ব মহাশয়ের আট খংসরের 
পুত্র খেলা করিতেছিল। পিতার সঙ্গে হঞ্জিনারায়ণকে দেখিয়া 
খেলা ফেলিয়া দৌঁড়াইয়া সে মাতাকে সংবাদ দ্দিবার শত 
ভিতরে চলিয়া গেল । 

হরিনারায়ণকে কাছে বসাইর! বিস্তারত্ব মহাশয় অনেক 
কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, জামরা বংশাহুক্রমে 
তোমাদের মঙ্গলাফাচ্গী। তোমার স্বগাঁয়া সাধ্বী মাতা 
অহুরোধ করেছিলেন তোমার যাতে কোন অনি না হয় 
সেদিকে যেন লক্ষা রাখি । তোমার পিতা যখন স্বতাশধ্যায় 
তখন তোমার ভবিষ্বং চিন্তা করে তোমার মাতুলদের কাছে 
উপস্থিত হয়েছিলাম । তাদের হস্তক্ষেপের ফলে তোমার 
পৈতৃক বিষয়সম্পন্ত গুরুতর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেবেছে। 
তুমি বালক, নিদ্ধের অনিষ্ঠকারীদের স্বরূপ বুঝতে অক্ষম | 
এখন তোমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা! করবার কথা আমাকে 
ভাবতে হচ্ছে। আমার উপধেশ অনুসারে চললে তোমাদের 
বংশের মঙ্গল হবে আশ! করছি । আর যদি সঙ্গীদের ইচ্ছায় 
চলতে চাও তবে পী্রই রাজনপর ত্যাগ করে অন্কত্র চলে ধাব। 
চোখের সন্মুখে একটার পর একটা অমঙ্গল ঘটতে দেখতে 
পারব না। 

বিস্ারত্ মহাঁশয়ের মুখের দিকে চাহিরা হরিনারায়ণ একটু 


প্রবালী 





১৩৫৮ 
ITE NE ETE 
আশ্চর্য্য হইল ৷ অত্যন্ত জাবেগের সঙে তিনি শেষের কথাগুলি 
বলিলেন। হর্িমারায়ণ জানিত বিজ্তারক্ক মহাশয় বয়সে 
অপ্রবাণ হইলেও তাহার স্বর্পত| জননী তাহাকে গভীর আছা 
ফরিতেন। এই কারখে সেও তাহাকে আসত্তরিক শ্রদ্ধা করিত । 
সে বলিল, আপনার উপদেশ কি বলুন । 

বিভ্তারত্ব মহাশব একটু আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, আহি এ 
একটি সুলক্ষণা, সুন্দরী পাত্রী দেখেছি তোমার অন্ত । পাত্রীর 
পিতামহ দেশবিধ্যা্ত প্রবল পরাক্ষান্ত্ ভূপ্বামী ছিলেন ।, 
পাত্রীর পিতৃবংশ মর্ঘ্যাদায় তোমাদের তুল্য । তোমার 
ভোষ্ঠ মাতুল ব্রাম্মনগরের অবস্থা বিশেষ জানেন মা, তার 
সময়াভাবও বটে। এখানে বিবাহ করলে তুমি এক জম 
প্রবল সহায় পাবে । যদি তুম মত কর আমি তার মিকট 
পিয়ে সকল বিষয় স্থির করে আসব । 

প্রস্তাব শুনিয়া হরিনারারণ মাথা মীচু করিয়াছিল! 
বিচ্ারত্ব মহাশয় উত্তরের জন অপেক্ষা করিয়া আছেন দেখিয়া 
বলিলেন, বড় মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি যেঘম ভাল 
বুঝেন করুন । 

বিদ্যারত্ব মহাশয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া হরিনারায়পের 
মাথায় হাত রাখিয়া আঙ্ীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, ভগবান 
তোমার মঙ্গদ করুম । | ক্রমশঃ 





নিরুপমা দেবী 
প্রীসুষমা সিংহ 


নিক্ুপমা দেবীর সহিত আমি বিশেষ তাবে বহুদিন ধরিয়া 
পরিচিত ছিলাম । তার সাহিতা-প্রতিভা ছাড়া বাক্তিগত 
জীবনের কথাও কিছু দানিবার সুযোগ আমার খঘটিযাছিল। ইমি 
বং্দ্ষদের বড়দি ও কিশোরকিশোরীপের “মামশিঃ নামেই 
বিশেষভাবে পরিচিত। তার ছাট] চুলে ও শুদ্ধ বস্ছেই 
তিমি পকলের দমন্তা ছিলেন। বড়দি নিজে কোন ক্ষুল- 
কলেজে পড়িবার স্ধোগ বা অবসর পান মাই, কিন্ত 
ভ্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেনদ। বহরমপুর বালিকা! 
বিালয় ( অধুনা কাণীব্বরী বালিকা বিদ্ধালয় ) স্থাপনে তার 
উৎসাহ ও সচেইতা যথে& ছিল । নান! স্থানে তিনি সভানেত্রীর 
পদ অলন্কৃত করিয়াছেন। আমাদের সহিত প্রত্যহ স্কুলের 
কক করিয়াছেন, মানা রকম বারব্রত, উপবাস সত্বেও কাছের 
উন্মাদমায মাতিয়াছেন, কখনও না বলেন নাই। মহিলা 
সমিতিতে তিনি সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও নানা যুক্তি- 
পরামর্শ দিতেন। আজ সেসব মনে পড়ে। 

তিনি যে কত উচ্চশ্রেশ্ীর লেখিক! ছিলেন তাহা তাহায় 
“দিছি, 'স্তামলী' ও “জন্নপূণার মন্দির? পাঠেই বুঝা যায়। 
‘জমপূর্ণান মান্দর চলচ্চিত্রে দেখিয়! ব্যথিত হুইয়া বলিয়াছিলেন, 


“একি করেছে এরা? মূল বইটার . সকল মাধুৰ্য্য ম$ হয়ে 
গেল ?” এক দিন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলাম, “বড়দি, সকলে 
বলে ঘে ‘দিদি’ নাকি আপনার জীবনের ঘটন11” তিনি রিষণ্র 
ভাবে বলিলেন, “সে সুযোগ হ’ল কোথায় ভাই ? নয় বছরে 
বিয়ে হয়ে চোদ্দ বছরে বৈধব্য লাভ” তিনি সফল লেখাই, 
সরল ও অনাড়ন্বর ভাষার জ্বোরালো ভাবে ব্যক্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি সংক্কতজ্ঞ ছিলেন । বহুস্থানে তাহার সুললিত 
কঠন্বরে মূল রামায়ণ, কুমারপন্ডব, মেখতৃত আবৃত্তি শুনিয়াছি,, 
সে যেন কঠ হইতে অপিয়ধার! ঝরিয়া পতিতেছে। আজও 
তাহার উপন্তাসের চরিত্রাবলী মনে ত্বলছঘল করিয়া উঠে। 
সহন্ধ ও সরল ভাষায় রচিত, কি হুন্দর লেখার তঙ্গী] তাই 
এখনও ছুঃখবিড়ন্িতা ‘সতী’র চরিল্ভ মনকে ব্যথিত করিয়া 
তুলে। বোবা ময়ে স্তামলী হাদের প্রাচীরে চুল এলাইয়া 
সন্ধ্যাকাশের রভীন গোলাপী রঙের খেলা দেখিতেছিল। তার 
এবং সুরমার ভায় মেয়ে দীপ্ত সতেজ ভঙ্গী লইয়া! দৃঢ় চরণে 
অকুষ্ঠু গতিতে ঘরে ঘরে আনুফ। বাবার পড়িলেও 
এ সকল কখনও পুরানো হুইবে মা । : 


/ ১৮৫৬, ১৮৫৯ 


দামোদর উপত্যকা পরিকষ্পন। 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


কথিত আছে, মা যশোদা শিশু শ্রীকষ্ণকে সংযত করিবার 
জন্য তাহাকে কোমরে দড়ি (দাম-রজ্জু) দিয়া বাধিয়া- 
ছিলেন। ছরস্ত দেবশিশু তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া, দামঝাজ্জি 
উদনবস্থ করিয়া “দামোদর” হওয়ায় সে চেষ্ট। ব্যর্থ হয়। 
সার্থক নাম দামোদর নদের'। শত শত বর্ষব্যাগী 
প্লাবন ও বন্তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে দামোদবের সর্বগ্রাসী 
কুধ্যাতি সর্বজনবিদিত হইয়া আছে। এই দুর্দান্ত নদকে 
বাধনের মধ্যে আনিবার অন্ত কতবার বাধ দেওয়া হইয়াছে, 
এবং বর্তমানেও শতাধিক মাইলব্যাপী বাধ) বর্ধমান হইতে 
প্রায় গঞ্জাসদ্রম পর্য্যন্ত, নদের পূর্ববকুল বাধিয়া রাখিয়াছে। 
কিন্তু এ সকল বন্ধন ভাডিয়া-ছি'ড়িয়া দামোদর দেশ 
ভানাইয়া দুঃখের প্লাবন বংদবের পর বৎসর চালাইয়াছে। 

ইংরেজ আমলের নথীপত্রে দেখা যায় যে, ১৮২৩, ১৮৪৮, 
১৮৬৩, ১৮৮২, ১৮৯০১ ১৮৯৮১ ১৪০ ১১ 
১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১৩) ১৯১৬, ১৯২৩, ১৯৩৫ এবং ১৯৪৩ 
সালে দামোদবের বিস্তৃত প্রাবনে দেশের বিষম দুর্দশা হইয়া 
ছিল। এ সকল বন্যায় কত শত কোটি টাকার সম্পত্তি, 
কত শতসহন্র হতভাগ্য লোকের জীবন, কত শত গ্রাম এই 
সর্বগ্রাসী নদের উদরস্থ হইয়াছে তাহার হিসাব নাই । 

অথচ এ নদেরই বর্ষা-প্রবাহের জল, যাহা শুধু ধ্বংস- 
লীলায় মাতিয়! সাগবের দিকে ছুটিয়া যায়, যদি আংশিক- 
ভাবেও বাঁধিয়া ধরিয়! রাখা যাইত, তবে বাংলার প্রায় ত্রিশ 
লক্ষ বিঘা! জমিতে সোনার ফসল ফলিত। বহুবার বনু বিচক্ষণ 
সেচতত্ববিদ্‌ সেকথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার 
তাহাতে কর্পপাতও করেন নাই, কেননা বাঙালীর, বিশেষতঃ 
পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর, সর্বনাশই ছিল তাহার মনের 
কামনা । শেষে দামোদর নদই বাধ্য করিল ব্রিটিশ সরকারকে 
এদিকে নজর দিতে। 

১৯৪৩ সাপে, যখন মিত্রশক্তিপুপ্র জাপানের সঙ্গে মরণ- 
বাচনের যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময় দামোদর বাধ ভাঙ্গিয়া, রেল- 
পথ, বাজ্দপথ, নদীনালা ভাসাইয়া গ্রলয়-তাশুবে মাতিয়া 
উঠে। ১৮ই জুলাই হইতে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধঘানের 
উপরের স্রেশনগুলির সঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতার নৌবন্দর ও 
বিশাল কলকারথানার যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল বহু 
ঘুৱাইয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলের পথে । মার্কিন, ইংরেজ ও 
দেশী ইঞ্জিনীয়ারদিগের প্রাণপণ অক্লান্ত পরিশ্রমে ও 
সরকারী কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পথঘাট ও রেলব্ত্ম 


মেরামত হয়। সেই নিদারুণ শিক্ষার ফলে ব্রিটিশ সরকার 
আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া দাযোদরের বন্থা- 
রোধের একটা সমূচিত ব্যবস্থার এবং সেই সঙ্গে সেচ ও 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা করাইয়া- 
দ্বিলেন। 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে টেনেসী নদীর ইতিহাসও অনেকট। 
দামোদবের ন্যায় । সেখানকার বাষ্ট্রক্র্জারা নদীতে বাধ দিয়া 
এবং ভূমি-সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা করিঃ! টেনেসী 
উপত্যকার শ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছেন | বিরাট বিদ্বাৎ- 
উৎপাদনশালা, বিস্তৃত নৌচালনপথ নিশ্মাণ--এই সকল ছিল 
এ ব্যবস্থার অঙ্গ । ব্রিটিশ সরকার এ টেনেসী উপত্যকা 
পরিকল্পনাকারী বিশেষজ্ঞদরই ধার করিয়া! আনাইলেন যুক্ত- 
রাই সরকার হইতে । এদেশে আগত এই বিশেষজ্দিগের 
প্রধান ইপ্রিনীয়ার ছিলেন মিঃ ভরডুইন (Mr, Voorduin) 
দামোদর-উপত্যকা-পরিবল্পন| প্রধানতঃ ইহারই রচিত, 
যদিও পরে নানা নৃতন তথ্যের বলে সেই হুল পরিকল্পনার 
অনেক অদল-বদল ও বৃদ্ধি হইয়াছে । মূলতঃ এই পরি- 
কল্পনার চারিটি অঙ্গ--যথা, বন্তাবোধ, চোচব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক 
শৃক্তি উত্পাদন এবং নৌচালনের ব্যবস্থা। 

দামোদরের উৎপত্তিস্থল ছোটনাগপুরের পর্বতমালা । 
আজও সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা মানুষের অশেষ 
অত্যাচার সত্বেও অতি হন্দর । আগেকার দিনের শ্যামল 
বন্রাজি আজ প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা 
হইলেও গিরি, অধিতাকা, উপত্যকা, নিঝর ও প্রপাতের 
দৃপ্ত আজও মনোহর । এখানে সমুদ্র-পৃষ্ঠতল হইতে প্রায় 
২০০* ফুট উচ্চে নদের উৎস-দ্থল। ক্রমে নীচে নামিয়া 
আশপাশের ছোট-বড় পার্বত্য নদী-নালার সঙ্গে মিলিয়া, 
দামোদর ঝামপড় উপত্যকার মধ্যদিঘ্া দক্ষিণ-পূর্ব মুখে 
চলিয়াছে। রামগড় উপত্যকায়, বিশেষতঃ ঝাজকপ্পার 
যেধানে দামোদর পর্ববতবক্ষ ভেদ করিয়া গিরিকন্দর সি 
করিয়াছে, সেখানে শবুৎকালের পর দামোদরের রূপ অতি 
মনোরম । এ যেন গিরিনিকরি। কবিগুরুর ভাষায় £ 

“রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া, দিবরে পরান ঢালি। 

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, 
ভূধর হইতে ভূধবে লুটিব, 
হেসে খজধল, গেয়ে কলকপ, তালে তালে দিব তালি।* 
ছোটনাগপুব পার হুইয়। মানস্মের ভিতর দিয়) নদ 


ণ২ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





চলিয়াছে, পশ্চিম বাংলার সমতলভূমির দিকে । নদের 
গতিবেগ প্রথমে দ্রুত, কেননা প্রথম ১৫০ মাইলে স্রোতধারা 
প্রায় ১৫*০ ফুট নামিয়া আসে, তারপর ক্রমে গতি কিছু 
মন্দীভূত হয়, নদবক্ষও ক্রমে প্রসারিত হইয়া আসে । এই 
ভাবে বিহারের ১৮০ মাইল অতিক্রম করিয়া দামোদর 
পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং এখানেই বরাকর নদী আসিয়া 
তার সঙ্গে মিলিয়া ষায়। নদবক্ষ এখানে বেশ প্রশত্ত, কেননা 
“ক্ষুদে মুনে বরাকর 
খেয়ে মোটা দামোদর ।” 

প্রথমে এক দিকে মানতূম অন্ত দিকে বাঁকুড়া তার পরে 
এক পাবে বীকুড়া ও অন্ত দিকে বদ্ধমান জেলা--এই ভাবে 
নদ চলে বর্ধমানের দিকে । আরও ৭* মাইল যাইবার পর, 
বর্ধমানের রাঙামাটি যেখানে সমতলতৃমির ধুসর ধুলার সঙ্গে 
মিলিয়াছে, সেখানে নদ হঠাৎ ঘুরিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে চলে 
সাগরের দিকে | নদের গতি এখানে মন্থর, কেননা শেষ 
৯* মাইলে নদ নামিয়াছে মাত্র ৮০-৯* ফুট | অবশ্য এই 
গতিবেগ শবৎকালের শেষ হইতে শ্রীম্মের শেষ পধ্যস্ত। 
সমুন্রধাত্রীর পথে, নদের পূর্ববতট বর্ধমান হইতে গঙ্গাসঙ্গঘ 
পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাই কাধ দেওয়া । আরও নিয়ে নদের 
সঙ্গে যোগ দেয় দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শিলাই, শেষে মিলিত 
হয় বপনারায়ণ। তারপর কলিকাতার প্রায় ত্রিশ মাইল 
নীচে দামোৌদরের গঙ্গাসঙ্গম হয়। নদের আকুভি-প্রকৃতি 
শরৎ হইতে গ্রীষ্ম খতুর শেষ পর্য্যন্ত অতি সুন্দর । স্বচ্ছ 
সলিলের ক্ষীণ ধারা শুত্র বালুরাজিন উপর রূপালী রেখা 
টানিয়া চলিয়াছে, নিরীহ, শাস্ত আোতম্বতীর মত ; ক্রমে 
ইহা! পরিণত হয় ঘুমস্ত নদীতে 

কিন্তু বর্ধার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নদ নিজ রূপ ধারণ 
করে। সেই সুন্দর পার্বত্য স্রোতস্বতীর কুলু কুলু গানের 
স্থরের পরিবর্তন হইয়া ক্রমে দাড়ায় উদাত্ত ম্বরের 
অট্রহাম্তে; পরে নদের ভৈরব নিনাদে সমস্ত উপত্যকা 
আলোড়িত হইতে থাকে । তারপর বরাকরের ফেনিল 
জলরাশি আসিয়! যোগ দেওয়ায় দামোদর উন্মত্ত দানবের 
মত গঙ্ছিয়া ছুটিয়া চলে পশ্চিম বাংলার সমতলের উপর 
দিয়া। উপত্যকার অববাহিকা অঞ্চলে, যদি অকম্মাৎ 
প্রবল বারিপাত হয় তাহা হইলে আর দামোদরকে 
রোখে কে? নদ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলম্-তাগুবের রুদ্রতালে 
ছুই ধারের বাধ ও তটের উপর প্রচণ্ড আছাড় খাইতে 
থাকে । বন্যার জলে দিগ-দিগস্ত প্লাবিত হইয়া বায়, আর 
বদি বাধ ভাঙে তবে দেশব্যাপী হাহাকার পড়িয়া! যায়। 

এখন এই রকমটা হয় কেন তাহাও দেখা প্রয়োজন | এই 
দামোদর উপত্যকায় বৃষ্টিপাত হয় গড়ে বৎসরে ৪৬৫ 


ইঞ্চি। কিন্ত কোনও বৎসর হয় অল্প, মাত্র ৩০৬ ইঞ্চি, 
আবার কোনও বৎসর হয় প্রায় ৬৫ ইঞ্চি। এই বৃষ্টির 
শতকরা ৯০ ভাগ পড়ে আযাঢ় হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত 
চার মাসে আর বাকি দশ ভাগ পড়ে কাঠিক হইতে 
জ্যৈষ্টের শেষ পর্য্যন্ত । কাজেই নদের প্রবাহ বৎসরের ছয় 
মাস থাকে ক্ষীণ ও শীর্ণ, দুই মান থাকে পূর্ণ ও প্রবল 
চার মাস থাকে উদ্দাম, প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর । এই একই 
কারণে দাযোদবের উপত্যকায় কৃষিও দুর্দীশাগ্রত্থ, কেননা 
কোনও বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্ত শুকাইয়া যায় আবার অন্য 
বৎসর বন্যার জল আসিয়! ক্ষেত ডুবাইয়া ফসল ভাসাইয়া 
দেয় । রবিশস্তের সময় জলাভাবে চাষ হয় না। 

আসলে দামোদর উপত্যকার উত্তর অঞ্চলের বনানী 
কাটিয়া নিৰ্ম্মুল করায় অববাহিকা অঞ্চল বৃষ্টির জল ধরিয়া 
রাখিতে পারে না, পাহাড়ের কুক্ষিতে জল জমে না, 
স্থতরাং উৎসগুলিতে সার! বৎসর জলের ধার] থাকে না। 
মানুষের অপরিপাম্দশিতার ফলে দামোদর এইরূপ সর্বনাশা 
দানবে পরিণত হইয়া] আছে । 

বর্ষার চার মাসের জলের একট] অংশমাত্রও যদি ধরিয়। 
রাখা যাইত তবে নদের এ সংহার-মু্তিরও পরিবর্তন হইত 
এবং দেশও জলা সুফল! হুইয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইত । 
দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্দেশ্তই তাই। দামোদর 
ও তাহার শাখা-প্রশাখা নদীগুলিতে আটটি বাধ বাধিয়। 
বিরাট বিরাট কজিম হ্রদের সবই করা হইবে, যাহাতে বধার 
জলের বেশ কিছু অংশ সঞ্চিত করিয়া রাখা হইবে সার! 
বৎসরের জন্য । এই বাধ দেওয়ার ফলে ঘলের তোড় ও 
প্রবাহের বিস্তার কমিয়া গেলে বন্যার তয় হইতে দেশ 
রক্ষা পাইবে এবং এ সঞ্চিত জল ধীরে ধীরে ছাড়িয়া সারা! 
ব্সর.সেচের কাজ চলিবে । ১৫৫০ মাইল সেচখাল কাটা 
পরিকল্পনায় আছে, যাহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক বিঘা 


ক্ষেতে সম্বংসর সেচ চলিবে । সেই সঙ্গে বাধের কৃত্রিম 


জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রায় ২৪০,০০০ কিলোওয়াট্‌ 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে এবং উহার সঙ্গে বাম্প- 
জনিত ২০০,০০০ কিলোওয়াট বৈছ্যতিক শক্তি যোগ করিয়া. 
দেওয়া হইবে, যাহাতে জলের ম্লোত কমিলেও বিদ্যুৎ 
সরবরাহের কোনও ইতরবিশেষ না হয়। এই বিদ্যুৎ 
সরবরাহ ৪৭৫ মাইল দীর্ঘ তারের লাইনের গ্রিভে চালানো 
হইবে । ছূর্গাপুবরের কাছে সেচবাধ ও সেচখালগুলির মুখ 
বসিবে এবং সেখান হইতে কলিকাতার উত্তরে, গঙ্গায় 
কাচড়াপাড়ার অপর পার পর্য্যন্ত, ৯, মাইল দীর্ঘ নৌ-চলা- 
চলের খাল কাটা হইবে। 

ওঁ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইলে দেশে কমপক্ষে 


বৈশাখ 





প্রায় এক কোটি মণ খাদ্যশস্য 
বাড়িবে, বন্যার ভয় দুর হইবে 
এবং দেশের আয় মুখ্য ভাবে ২৫ 
কোটি টাকার মত বুদ্ধি পাইবে। 
অন্য দিকে ছোটবড় অসংখ্য 
কলকারখান! সত্তায় বিহ্যংশক্তি 
পাওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের 
অম্নসংস্থানে সাহায্য করিবে। 
কিন্তু এ সবই সময় ও বিশেষ 
ব্যয়সাপেক্ষ। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ঠিক এইমত অবস্থায় টেনেসী 
উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্ভব 
হয়। এখন তাহা সম্পূর্ণভাবে 
বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে এবং 
সকল দিকেই পরিকল্পনাকারী- 
দিগের অভিগ্রেত ব্যবস্থা ফলপ্রস্থ 
হইয়াছে । নে দেশের আয় বহু 
গুণ বাড়ি্নাছে এবং ক্ষড়িযু 
সি স্ একেবারে ফিরিয়া 
গিয়াছে । স্থত্রাং এইরূপ 
পরিকল্পনা আকাশকুহ্থম নহে। 
বিস্ত দেশ দরিদ্র এবং 
এইরূপ ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপ 
দিতে হইলে জক্আোতের ম্যায় 
অর্থব্যম় করিতে হয়। সেকথা 
বিচার করিয়া পরিকল্পনাটিকে 
হুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং 
পরিবল্পনাকে কাধ্যে পঠ্ণিত 
কহ্বার জন্তু ১৯৪৮ সালে "দামোদর ভালি করপোরেশন” 
নামক একটি পরিচালক সমিতি গঠন করিয়া তাহার হাতে 
পরিবল্পনার ভার দেওয়া হয়। এই সমিতি সম্পূর্ণভাবে 
স্বাধীন, কেবলমাত্র আয়বায়ের হিসাব ভারত-সরকারের 
নিকট দাখিল,.করিতে হয়। 
যে ছুই ভাগে পরিকল্পনা বিভক্ত করা হয় তাহার প্রথম 
অংশে টিলাইয়া, কোণার, মাইথনপুও পাচেট ( পঞ্চকোট ) 
পাহাড়ে চারিটি বড় বাধ ও হৃদ নিশ্মিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
দুর্গাপুরের উপরে সেচবীধটি এবং সেখান হইতে মূল দেচ- 
থালগুলি কাটা হষ্টবে। জলীয় বৈদ্যুতিক শ'ক্তকেন্্ুগুলি 
এ বাধগুপিতে “গঠিত হইবে এবং বকারোতে বিরাট বাম্প- 
জনিত বিদ্যৎশ:লাও স্থাপিত হইবে। নৌচাঙ্ন খাল 
দুর্গাপুর হইতে গন পর্যন্ত কাটিবার আয়োজন চলিতেছে । 
দামোদর ভ্যালি করপোবেশন ক্ষমতা-প্রাপ্তির পরের 
আড়াই বৎসরে প্রথম তিনটি বাধ ও বা'ম্প-জনিত বিছ্যুৎশালা 
3৪ 





বকারে! থারমেল ‘পাওয়ার (ঠেণমের ইম্পান্তের ক'ঠামে! 


নির্মাণের ক্জে অনেক দূর অগ্রদর হইয়াছে, পাচেট 
পাড়ের বাধ ও থ.লকাটার ব্যাপার এখনও আয়োজনের 
পর্যায়ে আছে। 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এই বিরাট পরিকল্পনা 
বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে অনংখ্য নানাবিধ খুঁটিনাটি 
ছোটিংড় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | যে সকল জায়গায় বাধ 
দেওয়! হইবে সেখানে কয়েক হাক্জার ঘর অতি দরিদ্র লোকের 
বসতি ও ক্ষেত-কৃধষি আছে, বাহাদের অধিকাংশই আদি- 
বাসী । তাহাদের সরাইয়া লঃয়া নৃতন ক্ষেতের বাবস্থা কবিয়া 
ও নৃতন গ্রাম পত্তন করিয়া দিতে হইবে । অনেক অঞ্চল 
ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত, সেখানে শ্রমিক-মজুবের হ্থাস্থ্যরক্ষার 
জন্ত মালেরিয়া বিতাড়ন, চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যবস্থা 
করিতে হইতেছে । তাহার পর ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থ। কর! 
সর্ব প্রথমেই প্রয়োজন, কেননা আবহাওয়ার প্রকোপে ও জল- 
ঝড়ের ছাপটে বৃক্ষলতাহীন গিবিপ্রাস্তর ও উর্বর ধানক্ষেড়- 


৭ প্রবাসী 


সকল কাটিয়া ও ধুইয়া শচ্পহীন খোয়াই-নালা ও উচুনীচু 
মুরুমের টিপিতে পরিণত হইতেছে। ইহাতে নদীবক্ষে 
বালুপ্রস্তর ও পলিমাঁটি পড়িয়া তাহার প্রবাহপথ সঙ্ধার্ণ ও 
উঁচু হইতেছে, যাহার ফলে নদীবক্ষে বন্তার জলের স্থানাভাব 
হওয়াতে উহা তট ছাপাইয়া দেশ প্লাবিত করিতেছে। 
এরূপ অবস্থায় বাধ দিয়া হুদ সৃষ্টি করা কানের কথা 
নহে । কেননা হৃদ যদি দশ-বিশ বৎসরে বালি, পাথর ও 
মাটিতে ভরিয়া যায়, তবে তাহাতে জল ধরিবে কোথায়? 





ক্ষেতের মাটি যদি গলিয়া-ুইয়া নদীতে পড়ে তবে উর . 


কাকরে জলসেচ দিয়া শস্তলাভের আশা কোথায় ? -আবার 
দামোদরের অববাহিকার উপরের পাহাড়ী অঞ্চলের, গিরি- 
অধিত্যকা-পর্বভমূলের, কপ্চিত ও লুপ্ত বনরাঁজি পুনর্ববার 
না জন্মাইলে সেখানে গ্রবল বারিপাত হইলেই বাধের গায়ে 
দামোদরের “হড়পার* প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে। 
সুতরাং বাঁধের স্থিতি ও আযু নিশ্চিত বাখিবার জন্য 
সেখানকার বনানীর পুনরাবির্ভাব নিতাস্তই প্রয়োজন । এ 
সকলেরই ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক এবং এ কাজ এখন সমানে 
চলিতেছে। জরীপ ও এরোপ্পেনে গৃহীত ফোটোর সাহায্যে 
সমস্ত দামোদর উপত্যকার নক্সা তৈয়ারী চলিতেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে তৃমি-সংরক্ষণ, স্বাস্থারক্ষা, বৃক্ষরোপণ, খোয়াই বাধা, 
নৃতন আবাদ সবই সমানে অগ্রসর হইতেছে। 

আড়াই বৎসর পূর্বের “দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন” 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমেই বিভিন্ন বিভাগ গঠন, কাধ্যোপকরণ 
সংগ্রহ, কাধ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা--এইরূপ প্রাথমিক আয়োজন 
ইহাকে করিতে হয়। তাহার পর কার্যের ধারা ও ক্রম 
নির্ণয় করিয়া সেগুলি সুষ্ঠ, ভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে 
হয়। ইহাতে অনেক সময় ও অর্থ গিয়াছে সত্য, কিন্তু 
তবে সবটাই বৃথা নয়, কেননা কার্ধ্যারস্ত যদি ঠিকমত না 
হইত তবে কাজ স্থসংবন্ধভাবে চলিতে পারিত না। এখন 
প্রাথমিক পর্য্যায় শেষ হইয়া আসিতেছে, মূল নির্শ্মাণ ও 
গঠনের কাজ ক্রমেই ক্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। যদি এই 
ভাবে কার্জ চলে তবে ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ আর তিন 
বৎসরের মধ্যে দেশের লোক বন্যাভয় হইতে উদ্ধার পাইবে, 
বাংলার শন্তক্ষেতের রপাস্তর আরস্ত হইবে, ছোট বড় 
শিল্প প্রতিষ্ঠান জেলায় জেলায় বসিতে সরু করিবে। 

পূর্ধ্রেই বলিয়াছি, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা দুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়া কাজের ব্যবস্থা কর; হইয়াছে । ১৯৪৫ 
সালের প্রথম ভাগে যখন মাকিন এপ্রিনিয়র ভরডুইন এই 
পরিকল্পনার প্রস্তাবনা করেন, তখন এ প্রথম অংশের খরচ 
ধরা হয় আল্ুমানিক ৩৫.৯৯ কোটি টাকা এবং নৌচালন 
খালের ধরা হয় ২:১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ সর্ববসাকুল্যে 





১৫৮, 





৩৮১২ কোটি টাকা । ভরডুইন সাহেবের সম্মুধে যে সকল 
হিসাব ও তথ্যাদি রাখা হয়, যাহার উপর নির্ভর করিয়া 
তিনি ওঁ খরচের আন্দাজ ধরেন, সে সবই ছিল অসম্পূর্ণ 
এবং ভুলত্রাস্তিপূর্ণ। তিনি নিজেই অল্পদিন পরে এ 
বরাদ্দ আংশিকভাবে শোধন করিয়া দেখান যে, কয়েক 
স্থলে খরচ দেড়গুণ বা দ্বিওণ বাড়িতে পারে। তাহার পরএ 
তিনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং দেশবিভীগ ও 
রাষ্ট্রাধিকার পরিবর্তন ইত্যাদিতে সমস্ত ব্যাপারটি চাপা 
পড়ে। ১৯৪৭ সালের শেষে এ সকল দিকে নৃতন ভারত- 
সরকার দৃষ্টি দেন এবং ১৯৪৮ সালে উপরোক্ত দামোদর 
ভ্যালি কর্পোরেশনের হস্তে ইহা সমপিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান 
কা্যারস্তের পর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে এ খরচের 
আনুমানিক হিসাব আমুল পগ্িবর্তন করিতে বাধ্য হয়। 
এইক্প পরিবর্তনের ফলে খরচের আমুমানিক হিসাব 
৭৫৯৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ দাড়ায় । 

এইথানে বলা প্রয়োজন যে, এই হিসাবে কোনার 
বাধের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা সবই বাঁড়াইয়া মূল পরিকল্পনায় 
কোনার ১, কোনার ২ ও কোনার ৩--যাহার মধ্যে ২নং 
ও ওনং বাধ প্রথম অংশে ছিল না_-এই তিনটির সমষ্টির- 
সমান কার্যকরী হইয়াছে । অন্তান্য বিষয়েও প্রথম অংশ 
বিশেষ বদ্ধিত হইয়াছে, ষথা__বকাবো বাম্প-জনিত বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে ১১৫০১০০০ কিলোওয়াটের বদলে ২,০০,০০০ কিলো- 
ওয়াট শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ) বিদ্যুৎ সর- 
ববাহ লাইন ১৭৫ মাইলের বদলে ৪৭০ মাইল, সেচবাধ ও 
সেচখাল বাড়াইয়া ২২,৮০১০০* বিঘার বদলে ৩০১০ -১০০০ 
বিঘায় সেচব্যবস্থা এবং নৌচালন খাল আরও কাধ্যকরী 
করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

মোটামুটি এই হিসাব পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় 
অগদ্ব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির কারণে খরচ শতকরা €* ভাগ 
বাড়িয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির অঙ্ক, বিশেষতঃ ইঞ্জিনীয়ারীং 
ব্যাপারে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বাড়িয়াছে 
৩০২ থেকে ৫২০৬, অন্য দেশে আরও কিছু বেশী এবং 
ভারতে দ্বিগুণেরও অধিক । তাহার উপর টাকার দু 
কমাইয়া দেওয়ায় বিদেশী যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কেনায় 
আরও ৪ কোটি টাকা খরচ লাগিতেছে এবং পরিকল্পনার 
ক্ষেত্র উপরোক্ত ভাবে বিস্তৃত করায় ১৫'৩ কোটি টাকা 
খরচ বাড়িবে। এই ক্ষেত্র-বিস্তৃতির ফলে সেচের পরিমাণ 
এক-তৃতীয়াংশ বাড়িতেছে, বিদ্যুৎ উৎ্পাদনও এক- 
তৃতীয়াংশ বাঁড়িতেছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্র তিন 
গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে | স্থতরাৎ ইহাতে দেশের লোকে 
অনেক বেশী উপকার পাইবে। 


বৈশাখ 





১৯৪৫ সালের মধ্য হইতে 
১৯৫০ সালের মধ্যভাগ পধ্যস্ত 
জিনিষপত্র ও সকল কাজের মূল্য 
যে কত বাড়িয়াছে সে কথা 
ভারতের প্রত্যেকটি লোকই 
স্ছাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। 
টাকার মুল্য কমায় বাহিরের 
আমদানী জিনিষের দাম যে 
চড়িয়াছে তাহাও কে না জানে ? 
পরিকল্পনার বিস্তৃতি বাড়াইতে 
গেলে যে খরচ বেশী করিতে 
হইবে তাহাও তো স্বতঃসিদ্ধ 
ব্যাপার । 

কিন্ত সে সব বিচার কে 
করে? খরচ দ্বিগুণ হইবে! 
অমনি চতুর্দিকে চীৎকার “দেশ 
ডূবিল খ্বণে, চুরিতে সব গেল, 
বন্ধ কব, বন্ধ কর ।* অবশ্য 
ইউ কোলাতল প্রায় সবটাই 
কক্ষাছে অবার্ডালীরা, কেননা 
বাডীলী” উপকার হয় এটা 
কে চায়? বাঙালী নিজেও 
চায় না, নতুবা! এইরূপ অবস্থায় 
বাঙালী “বাবাকাল! মুর 
মত চুপ করিয়া আছে কেন? 
বাংলার দৈনিক ও দাময়িকপত্রে 
এ বিষয়ে এক ছঅও লেখা বাহির হয় না কেন? 


দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ও কর্ণচারী- 
বৃদ্দের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে যদি কোনও বাস্তব 
বিচার হয় ত তাহা আমরা বুঝিতে পারি। খরচ অযথা 
হইতেছে ইহাও বদি হাতেকলমে সঠিক যুক্তিতে প্রমাণিত 
হয় তাহাঁও আমরা বুঝিতে পাবি । খরচ হৃদি কমাইবার 

ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব হয় তে! ভাহাও আমরা মানিতে 
জ্বী আছি। কিন্ত সে সবের কোনও বালাই নাই, কেবল 


আন্দোলন “বন্ধ কর, বন্ধ কর”! একটা কথা খুবই প্রচার ' 


হইয়াছে যে কর্পোরেশনের যাবতীয় খরচের মধ্যে শুধু তত্বা- 
বধান ও আপিলের খরচ, যাহাকে ইংরেজীতে বলে +0০৪- 
head charges", তাহাই দাড়াইয়াছে শতকরা ৬১ ভাগ । 
কিন্ত সরকারী হিসাব-পরীক্ষক, যাহার রিপোর্টের বশে এই 
সমালোচন! চলিতেছে, নিজ্জেই বলিতেছেন যে, বাস্তব পক্ষে 
যেসকল খরচের অঙ্ক এই পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে, যথা, কাঠ 
ও ধাতুর নিশ্দাণশালা প্রতিষ্ঠা, ষ্টোর রক্ষা, বস পাতি মেরামত, 





টিলাইয়! বাধ নির্মাণ | 


নদীবক্ষে কনক্রীট ঢালাই 


ভূতত্ববিদ্দ্বারা জমি পরীক্ষা, বনরাছি গঠন, বাধের অঞ্চলের 
গ্রাম সরাইয়া পুনর্বসতিৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও হাসপাতাল স্থাপন, 
এগুলি বাস্তবিক ক্যাপিটাল খরচ, কিন্তু কর্পোরেশনের 
যেরূপ অদ্ভুত ভাবে নিয়ম বাধা হইয়াছে. তাহাতে এগুলি 
পড়িয়াছে উণ্টা জায়গায় । প্রকৃতপক্ষে তত্বাবধানের খরচ 
দাড়াইয়াছে শতকরা ১১ ভাগ এবং একথাও তিনি 
বলিয়াছেন যে, কাজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে-উপরোক্ত 
হিসাব কর্পোরেশনের অস্তিত্বের প্রথম ২১ মাসের দরুন-_এঁ 
অন্ধ কমিয়া অর্ধেক, এমন কি এক-তৃতীয়াংশেও দাড়াইবে 
মনে হয়। 

সরকারী হিসাবপরীক্ষক অযথা খরচের বিষয়ে কিছুই 
বলেন নাই, রিপোর্টে কোনও দৌষারোপও নাই। অবশ্ত 
হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে আরও কড়া তন্বাবধান প্রয়োজন 
এবং কাজের গতিও আরও সরল হওয়া প্রয়োজন । 

এ সকল কথা এখন চাপা দিয়! কলবব উঠিয়াছে “হয় 
বদ্ধ কর নয় লমন্তটা সরকারী আয়ত্তের মধ্যে আন নচেৎ 


পভ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





দেশের লোকের টাকা জলে হাইবে*। যেন সরকারী 
বিভাগের খরচে দেশের লোকের টাকার অপচয় কিছু কম 
হইতেছে বা চুবিই কিছু কম চলে। দামোদর উপত্যাব1 
বাদে আরও অনেকগুলি পরিকল্পনা বাংলার বাহিরে চলি- 
তেছে। দে সবই কেন্সীয় সরকারের 0.V 1.ম.C. এবং 
সেণ্ট্াল পাওয়ার বোর্ডের অবীনে। সেগুলির হিসাব 
কেহ চায়ও না দেখেও না, সরকাণী দপ্তরেই তাহা রাখা- 
ঢাকা আছে। সেগুলির সঙ্গে বাস্তব ভাবে মিলাইয়। যদি 
দেখা যায় টাকার অপব্যয় হইতেছে তবে এ দোরগোলের 
সদর্থ করা যায়। 

দামে'দরের বন্টাসমস্ত্যা আহ্কও সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় 
অ‘চ্কে। যদ ১৯১৩ সালেহ মত আবার বাধ ভাঙ্গিয়া 
মহাগুপয়ের সৃষ্ট হয় ভবে বর্দম'ন শহর ধ্ব'স হইবে, সঙ্গ 
শত শত গ্রাম ও ছোট-বড় শহর ও বিনই হইবে এমন কি 
কলিকাতাও বিপদগ্রস্ত হইবে, কেননা বন্তার প্রবাহ ও বেগ 
প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে নানা কারণে । 
১৯৪৯ সালে লিবিয়া গিয়াছেন, একপ ভয়ের কথা এবং 
ভরুড়ুইনও দেকথা আনিতেন। রূপ দুর্ঘটনায় কেম্ীয় 
সরকারের বেলরাস্তা, পথঘাট, সাঁকো-পুল, টেলি গ্রাফ- 
টেলিফোন ইত্যাদির মেরামতের ধাক্কায় অন্ততঃ বিশ কোটি 
টাকা খরচ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই | অথচ বলরব 
চলিতেছে “বদ্ধ কর, বন্ধ কর* |. 

পশ্চিমবা'লার বাঙালী স্বাধীনতার যুদ্ধে যাহা পোয়াই- 
যাছে তাহার তুলনা সমগ্র ভারতে নাই । বিত্রগানি, প্রাণ- 
দান, কারা'বরণ ত ছিলই উপরস্ত তাহার অঙ্গ হইতে 
মানভূম, সিংভূম কাটিয়া দেওয়া হইল বিহারকে, সাওতাল 


এল্ম্হাৰ্ট” 


বাঙালী, তাহাও গেল বিহারে। এখন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র 
ভরসা এই দুইটি উপত্যকা পরিকল্পনা । তাহার মধ্যে 
প্রথমটির--অর্থাৎ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার--কথা বলিয়াছি 
চৈত্রের “প্রবালী"তে এবং এইটির কথা এখন বলিলাম । 

এই পরিবল্পনায় বাধা দিবার জন্ক উঠিয়া-পড়িয়| যাহার! : 
লাগিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য তিন প্রকার। প্রথম এক্দল* 
অ বাঙালী সরকারী অধিকারী আছেন, যাহারা দেখিতে- 
ছেন কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে অথচ তাহাদের 
নিজের বা তাহাদের আত্মীয় বা অনুরক্তজনের কুষ্ষিতে 
কিছুঠ আসিতেছে না। স্বতরাং তাহারা চাহেন ইহা সম্পূর্ণ 


ভাবে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে । তাহারা বলিতেছেন, 


শআমরা হাতে না লইলে খরচ বাড়িয়াই যাইবে এবং এ 
ধণ বাঙালী শোধ দিতে পারিবে ন! । অতএব ইহার ভার 
আমাদের হাতে দেওয়া হউক এবং আমাদের অনুম ত 
দেওয়া হউক পশ্চিমবাংলাকে দাসত্বে বাধিতে ।” 

দ্বিতীয় দলও ভিন্ন প্রদেশীয় । তাহাদের মতূদামোদর 
উপতাকা পরিকল্পনা বন্ধ করিয়া তাহাদের প্র:দশে নানাকাজে 
টাকা দেওয়া উচত। কেননা পশ্চিমবঙ্গের ব'ডলী, 
ত অবজ্ঞার পাত্র, দে মরে মরুক। ভৃতীর দল ইংরেডের 
রুপা বাঙালীর নিকট হইতে লওঘা চোরাইমাল্র অধি- 
কারী, তাহারা চাহে না পশ্চিমবাংলার ব'ডালী আবার 
সবল সন্মম হয়। সুতরাং তাহারা নিজের নাক কাটিয়াও - 
পরের যান্জাভঙ্গ করিতে উদ্যত। " 

এখন প্রশ্ন এই, পশ্চিঘবাংলার এই শেষ ভরসা যদি 
এভাবে বানচাল হয় তবে বা'লার পরিপাম কি হইবে। 
চিন্তাখল ব্যক্ভিমাত্রেরই উচিত এ বিষয়ে একাস্ত অবহিত 


পকুগণার যাং! বিছু উচ্টাত্ত তাহা করিল পশ্চিমবঙ্গের হওয়া। 





আদরে জিদ্‌ 
স্রত্রিযুগ বাগচী 


বিরাণী বছরের আদরে জিদ্‌-এর বিদ্রোহী ছীবনে মহাকাল 
যবণিকা টেনে দিলে । কিন্তু বিক্চোহী জিদ্‌-এর জীবনে শেষ 
পর্যাপ্ত মহাকাল জী হলেও সাহিত্য-পথিক ভিদ্‌-এর কাছে 
তাকে পরানর স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্য-পথিক ঝি 
অপরাজের ও অমর | মাহযের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যত দিন 
বেঁচে থাকবে মানুষের মনে শিদৃ৪ তত দিন বেঁচে থাকবেন! 
“বিংশ শতকের ইউরোপীয় কফথাসাহিত্যে যত রকযের 
মতবাদ গড়ে উঠবে.তার প্রতোকটার প্রেরণার একমাত্র উৎপ- 
মূল হবে ধারে ছিদৃ-এর হু লাহিত্য”-_-এফথা বলেছিলেন শ। 


আধুনিক কালের ইউরোপীয় কখাসাহিত্য পর্ধযালোচনা করলেই 
আমরা এই উঞ্জির যাথাধ্য উপলব্ধি করতে পারব । বিষয়বস্তুর 
কথা বাদ দিলে ভ্রিদ্‌-এর চিত্তাধারাকে অতিক্রম করে এগিয়ে 
আসতে পেরেছে এমন একটিও উপক্ছাস আমরা আজকের দিনে 
পাব কিনা সন্দেহ-। কিন্ত এই বিপ্লবী সাহিত্য-নায়ক আম 
পর্য্যন্ত এদেশে প্রার অনালোচিতই রয়ে গেছেন | জিদ সম্বন্ধে 
সাবারধ পাঠকের ত- নয়ই চিন্তাণীল পাঠকদেরও থুব বেদী 
কৌতুহল পরিলক্ষিত হয় না। আমরা প্রাস্থ সকলেই জিদ্‌কে 
ছানি শধু এই সেদ্বিকার মোঘেলন্লরিয়েট বনেই। 


বৈশাখ 


এয় অবস্তা কারধ আছে। ইংরেজী-সাছিত্যের সঙ্গে 
ঘাংলা-সাহিত্যের যে ঘনিষ্ঠত1 বা সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান 
লাতিত্যের প্রতি যে সন্প্রীতি, ফরাসী লাহিত্যের সঙ্গে তেমন 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাংলা সাহিত্যের গড়ে উঠে নি। পণ্ডিচেরী 
বা তায় একটু উপরে উঠতে পারলে রুশো, ভলটেছার, 





EY 





আছে বিদ 


* রোলার মারফত ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ 
আমরা স্থাপন করে নিয়েছি । আর নেহাত ধাদের সাহিত্যগত- 
প্রাণ বালশ্রাক্‌, গ্রস্ত, আনাতোল ক্রাস ও মোপাসী-র 
খানিকটা খাদ না নিয়ে হয়তো তারা ছাড়েন মাঁ। সুতরাং 

২্িদৃফে ভালে! করে মা ঘাঁনা আমাদের পক্ষে খুব আশ্চর্যের 
শপ বিষয় ময় । 
উনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে আত পর্যন্ত ইউরোলীয় 
সাহিত্যের যে ইতিহাস, তার বিভিন্ন পর্ধে একাধিক বিরাট 
প্রতিভ্তাশালী ব্যক্তি, একাধিক চিত্তানারকের সাক্ষাৎ আমর] 


পাত্রে জিদ্‌ 





৭ 





“To cultivate the art of being disagreeable— 
unpalatable to the reader, to dixtnrb that i3 my 
7010”- সাহিত্য-জীবদের প্রারস্তে যখন গ্িদু একথা ঘে'ষণা 
করেন, তখনই বুঝ! পিয়েছিল-_চিত্বার জগতে এক পরম 
ছঃসাহুসিকের আবির্ভাব হয়েছে । কথা-সাহিতো তিনি যে 
নির্শম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, তা ছিল চিরদিন উপেক্ষিত ও 
অনালোচিত। সর্ঝগ্রাসী ব্যক্তিবাদের মাধাযে মানুষকে 
তার পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেম্তে তিনি আলে'ড়ন 
তুলেছিলেন। তিনি জ্বানত্েম, নিছক বিদ্রোহই জীবনের 
সবটুকু নয়; জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে সমধ্রতার মধ্য 
দিয়ে। পাপ-পুপা, ডাল-মন্দ, ধর্্ম-অবর্্, স্যায়-অঃায়, সত্য- 
ধিথা--এই সবের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনস্রোত প্রবাহিত, 
এ সকলের মধ্যে আত্ম ষে প্রকাশ সেইখানেই মাহ্ৃযের 
সার্থকতা । মান্য হুয়তে| আবন্বীবিশেষে নামবে অধ:প হনের 
অতল পাতালে, তা বলে সেখানেই তার ভ্রীবনের পূর্ণচ্ছেদ 
ময়, ঘাত-প্রতিঘাতে উর্ধে আলোর দিকে প্রসারিত তবে তার 
দৃষ্টি, তবেই তো সে মাহ্ধ ৷ এমন মাহুষের সন্ধান আমর! 
পাই জিদ-সুষ প্রতিটি চরিত্রে। 


ভিদ্‌-<র সাভ্রিত্য-হষ্টির মর্কযূলে প্রবেশ করতে হলে 
একটু মানসিক প্রত্ততির প্রয্ো্ধন। গভ্ভীর বিষয় অশ্বধাবন 
করবার উপযুক্ত মানসিক গড়ন যাদের ময় তেমন পাঠকদের 
পক্ষে সেধামে প্রবেশের আশ হুদূরপরাহত | শাখা-প্রশাখার 
ভিড়ে পাঠক নিজেকে হারিয়ে ফেলবে ৷ ঘা ছাড়! যদি 
নীতিগত কোন সংস্কারও থাকে তবে জিদৃক্ে বুঝবার চে! 
বার্থ হতে বাধ্য । তার সান্তিত্য-ভ্রগতের কুলীলবেরা কেউ 
কোন রকম নীতির ধার ধারে মা, এমম কি তাদের কাছে 
পাপ-প্রণা, ধর্ম-অবর্টেরও কোন বালাই নেই । পৃথিবীতে এমন 
কোন অপরাধ নেই ধা! তার! নিঃসঙ্গোচে করতে লা! পারে। 
অথচ এদেরই মধ্যে জিদ আবিফার করেছেন ছুর্লড মহত্ব । 

সমালোচকেরা এক কথায় জিদ্‌-এর প্রথম দিকৃকার 
উপস্তাসকে 40176807016” অর্ধাৎ অপাঠা বলে অপাংক্রেম 
করে রেখেছেন। একথা! জিদ নিজেও পরে স্বীকার করেন। 
তখন তিদ্‌ ছুর্বোধা মনত্তাতৃকতা, সমাজের বিবিধ সমস্ত 
রোমান্টিসিভ্র মের মুখোস পরিয়ে পাঠকদের সন্মুখে তাদ্ির 
ফারতেন। তার [Le (78 7)6 ]1110275 বইথানি সম্বন্ধে 
সার তো সোদ্ধান্ুপ্রি বলেই ছিলেন £ 

“The fantastic tale, there is a moral, or rather an 


পাই এবং তাদের প্রত্যেকেই সমসাময়িক সাহিত্যে অভুলমীয় immoral theory: how splendid not to exist, how fine 


প্রভাব বিস্তার করেছেন__ইব সেন, শ, জয়েস্‌, এলিয়ট ও 
লরেন্স প্রত্যেফেই এক একটি উদ্বল জ্যোতিকস্বক্পপ এবং 
এই জ্যোতিঘঘণ্ডলীর মধ্যে ভাস্বর ছ্যতিতে দীপ্যমাম 
ভাছে জিদ্‌। 


to do things without reason.” 

মৈৱান্তবাদের সমর্থনে জিদ্‌-এর আচার্য্যসুলভ উপদেশকে 
কোম লমালোচকই আমল দেন মি। কিন্ত একমাত্র আণ্ুরিক- 
ভার বলেই দিদ্‌ প্রতিষ্ঠার স্থায়ী আসন আধকার ফরলেন। 
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সমালোচকেরা একবাক্যে তার প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানালেন £ 
‘Gide has over-reached himself. 

Les Faux monnayeur জি্-এর শ্রেষ্ঠ টটপক্তাল । 
ঘটন!-সঙ্ঘাতে ভরুণ-মানসের উতান-পতনকে কেন্দ্র করেই 
তিনি এই বইখানি লেখেন। এডওয়ার্ড এর নায়ক। শৈশব 
থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বয়প্রান্তি পর্যাপ্ত তার জীবনের 
পরিক্রমা মানসমুকুরে প্রতিফলিত করে সে দেখছে। তার 
শৈশবের কচি মম, যৌবনের স্বপ্ন, প্রেম, জনাচার-অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মনের স্থবিরতার কামনা, শ্রাস্তি, ক্লান্তি 
-_-এ সকলের মধ্য দিয়ে সে সন্ধান করে তার আীবন-সত্যকে । 
সে বুঝতে পারে রুচি ও প্রগতির নামে মাম্থষের সভ্যতা আজ 
উশ্মার্গগামী । আমাদের শিক্ষা ও সমাজ দিগ ভ্রান্ত । এগুলির 
বিরুদ্ধে যার বিদ্রোহ, তার মধ্যেই আছে প্রকৃত মন্থস্তত্থের 
উপাদান ।-_বইখানি সম্বন্ধে [00019 ৭৪]: বলেন, 


“The masterpiece of Andre Gide was to be Les 
faux-monnAyeurs, his only roman the only work he 
puts before the public as a finished art.” 


La Porte Etratte জদ-এর একখানি প্রেমের উপন্তাস। 
নিঃস্ংশয়েই এই উপক্াসকে সুন্দর ও শাশ্বত প্রেষের প্রতীক 
বলা যায়। এর নায়ক জেরোমি ছোটবেলা থেকেই ভাল 
বাসে এলিসাকে । শ্বলিসাও জেরোমিফে ভালবাসে । 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রণয় কোন রকম প্রতিবন্ধক না 
ঘেনে ক্রমবর্ধমান হতে থাকে । এই উর্ঘযুখী অভীপ্দার মত 
তাদের প্রেম _যা বুদ্ধির অতীত, অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি, 
জীবনের চরম সত্য ; সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে তার পরিণতি 
হয় শোচনীয় ব্যর্থতায়, কেউই কা্টকে পার না। সমার্ের 
প্রতি অবরুদ্ধ অভিমানে নিঘ্বের প্রতি অত্যাচার করে এলিসা 
পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তার অন্গান ও অটুট প্রেমফে 
সঙ্গে করে। জ্েরোমি অবসর-মুহূর্তগুলি ম্বত্যুকালে প্রেরিত 
এলিসার রোজনাম্চা পড়ে কাটাতে থাকে। ছুটি হৃদয়ের 
চিরস্তন প্রেম ও পরষ্পরকে না পাওয়ার বেদনার করুপ 
সুর পাঠক-চিভে যে অনুরণন তোলে, তা ফরাসী সাহিত্যেও 
অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

এ ছাড়া La Symphonie 77754072125 17 44649 
graittute, Les 10567516725 terrestres ও Les 
৫৭৮৫5 প্রস্ততি বইগুলিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। 

Voyage of Congo এবং Retour du Tehad বই- 
ছুখানি ফরাসী সাহিত্যে এক তুমুল আলোডনের সৃষ্টি করে । 


বাসী 
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দুখানি পুস্তকই খুব সুন্দয়, লরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় লেখা। 
জিদ্‌ এই পুস্তকদ্বয়ে ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দ! 


করেন। প্রধানত: মানবকল্যাপের উদ্বেন্তে এই বইখানিকে 
তিতি করে এক তদন্ত কমিশন গঠিত হর । সমালোচক 
ক্ষার্টচম্যান বলেন £ 


“0008 these books a queer thing happened to 
Gide, and perhaps posterity will decide there were 
two writers of the name of Andre Gide. I think these 
are the books that are most 11015 to be read for 
generations . ৮:০৯ 


St le 07472 %6 merut জিদ্‌-এর আম্মুজীবনী । কিন্তু 
তার জীবনের সর্ববাঙ্সম্পূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে পাচ 


খণ্ডে সমাপ্ত [6 3০৬৮৭! নামক বিরাট, প্রস্থে । এখানি 
এক অসাধারণ সৃষ্টি | 
মানুষ নিজে কি তা সে জানতে ভয় পায়। কিন্ত শিল্পী- 


মন তাতে পশ্চাৎপদ্র হয় না, পুন্থান্থপুত্ধব্ূপে আত্মবিশ্লেষশের 
চেষ্টা করে । নিদ্ের ব্যক্তিসতাকে নিয়ে জিদ যে সুখ-দুঃখ, 
ব্যথা, লজ্জা, নৈরান্ত ভোগ করেছেন জার্নালে তাই তিনি 
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বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয়__ভিদৃ-এর 


কতা, চিকিৎসকের কতা যার পরিণতি নির্রল স্বান্মা এ 
সমাজবাদীরা তাকে বঙ্গতেন, অসামাজিক ও আহক্ষণর-_ “কত 
ভার্মাল পড়ে বোঝা যায, জিদ্‌ অহঙ্কারী নন্__অত"-এর 
ফ্ারিপর । হোমর থেকে ফক্‌দর পর্যন্ত শো জন লেখকের 
সাহিত্যন্যঠির সুমিপণ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা “জার্নাল'-এর 
এক বিলি অধ্যায় | এ বইয়ের তুলনা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে 


বিরল । মনে হয়, কুশো-ভল্টেয়ারফে পর্য্যন্ত জিদ্‌ এতে 


অতিক্রম করে গেছেম | 

জিন্‌ লিতাঞ্জলির ফরাসী অন্থুবাদ করেন। তার অনুদ্ধিত 
স্নতাঞ্চলি ফরাসী সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে? এর যুখবন্ধে 
ভিদ্‌ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছেন । 


ধে পারিপাশ্বিক অবস্থা আছকের দিনের মাহুযকে পু 
করে রেখেছে, ক্লীবে পরিণত করেছে তার থেকে বেরিয়ে 


এসে ধৃক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে মানুষ কি ভাবে তার মহত্বকে “২. 


আবিষ্কার করে সার্থক হতে পারে, তারই বাণী এই পৃথিবীতে 
বহন করে এনেছেন আদরে জিদ ।' তার সাহিত্য বিরাট, 
আলোকত্তস্তের মত এ যুগের বিভ্রান্ত নরনারীকে কল্যাণের 
পথ নির্দেশ করবে । 
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তি 


আমাদের ছেলেরা 
জ্ীপ্রেমাঙ্থুর আতর্থা 


কদিন থেকে একটা ময়না পাখী আমাদের বাড়ীতে উড়ে 


৬ এসেছে । ছেলেরা নতুন খাঁচা কিনে, ঘি দিয়ে ছাতু মেখে 


খাইয়ে, দেখলুম খুব তার তোয়াজ করছে। পাখীটা কিছু 
পড়ে না, অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি নানান রকমের 
আওয়াজ করতে থাকে । কোনো বুলি কপ.চাচ্ছে মনে 
করে পাখীটাকে পড়াতে আরম্ভ করে দিলুম। 

সকালবেলা নিষ্ঠার সঙ্গে খাচার সামনে বসে বারবার 
আওড়াতে লাগলুম--ময়না পড় বাব'--রাধাকৃষ্ণ-শ্তাম | 

একমনে পাখী পড়াচ্ছি পাখীটাও নানান রকম চীৎকার 
করে যাচ্ছে, এমন সময় আশুদার গলা কানে এল--কি 
ভায়া, পাখী পড়াচ্ছ নাকি? 

মুখ তুলে চেয়ে দেখি, লুন্গিপরা আশুদ1 দরজার সামনে 
দাড়িয়ে আছে। চাকরি থেকে পেন্সন নেবার পর 
» -আশুদ। আর কাছা দিতেন না। তিনি বলতেন--মাইনেও 
যেমন অর্ধেক হয়ে গেল, ধুতিও তেমনি অর্ধেক হওয়াই 
ভাল। বেকার লোকেদের কাছা-কৌচার বাহুল্য শোভা 
পায় না। বছরকয়েকের মধ্যেই ধুতিগুলে৷ ছি'ড়ে যাবার 
পর অধুনা তিনি লুঙ্গি পরতে সুরু করেছেন। সম্প্রতি 
পাড়ায় প্রকাশ করেছেন যে, তিনি পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস 
করবেন। 

এমন রামরাজ্য ছেড়ে যে পাযণ্ড লুঙ্গি পরে পাকিস্তানে 
যেতে চায়, তার প্রতি পাড়ার লোকেরা যে বিরূপ হবে, 
তাতে আর সন্দেহ কি? 

পাখীটাকে পড়াতে আরস্ত করলুম--পড় বেটা, রাধা- 
কৃষ্ণ প্তাম । 

আশুরা দাড়িয়েই ছিলেন, হঠাৎ একট! বেদনাস্ুচক 
চুক্‌ চুক আওয়াজ শুনতে পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি, 
কিসের একটা ব্যথার ছায়া তার মুখে পরিস্ফুট হয়েছে। 
বললুম--কি হয়েছে দাদা? - 

আশুদা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে সেই রকম চুক্চুক্‌ 
আওয়াজ করতে করতে বলজেন--শেষ কালে তোমার এহ 
হল? 

কি হ’ল ? 

-ভীমরতি হ’ল। বাড়ির ছেলেগুলো পড়ে না 
যাদের চৌদ্দ পুরুষ লেখাপড়া শিখেছে, আর তুমি বনের 
পাখীকে পড়াবার চেষ্টা করছ ? যাও দিনকয়েক পাকিস্তানে 
থাক গিয়ে, কিছুদিন ভাল খেলে-দেলেই সুস্থ হয়ে উঠবে। 


আশুদা গজগন্দ করতে করতে চলে গেলেন, তাকে 
আমরা চিরকাল পাগলাভোলা লোক বলেই জানি, কিন্ত 
জগতের এই পাগলাভোলা লোকেরাই অনেক সময় মোক্ষম 
সত্য কথা বলে থাকে । আশুদার কথাগুলো আমাকে 
ভাবিয়ে তুললে । 

মানসপটে চলচ্চিত্রের বউটা পর একটা ছবি 
ভেসে উঠতে লাগল । 

ESE UE ET SO বারো- 
চৌদ্দ ফুট একট! চওড়া রাস্তা পার্কের চারদিক ঘিরে 
আছে। পার্কটাকে পাড়ার কেল্লা বললেও চলে, বড় রাস্তা 
থেকে টেরই পাওয়া যায় না যে, এই সরু গলি ও পাড়ার 
মধ্যে এত বড় একটা পার্ক রয়েছে । 

গত বৎসর সারা শীতকালটা আমায় রোগশয্যায় পড়ে 
থাকতে হয়েছিল । ভোর হতে না হতে দেখতুম, পার্কে 
ছেলের দলের আমদানি হচ্ছে। ছেলে বললে তুল হবে, 
পাঁচ বছরের শিশু থেকে আর্ত করে পচিশ-তিরিশ 
বছরের বেকার যুবা অবধি-_নানান্‌ বয়সী মন্ুষপুত্র নানা- 
দলে বিভক্ত হয়ে খেলা হুর করত | কোন দল বা ডিউকের 
বল, ভাল ব্যাট ও ক্রিকেট নিয়ে, কোনো দল বা ফাপা 
টেনিস বল ও রদ্দিমার্কা কাঠের ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে বে 
দলের যেমন জুটেছে তাই দিয়েই খেল! সুরু করত। এমন 
কি কখনো কখনো দেখেছি, কোনো কোনে! দল বাশের 
ব্যাট, ইটের বল ও কঞ্চির ক্রিকেট পুতে মহা আনন্দে 
খেলছে । ষে বয়সে কল্পনার জোরে বাপের পিঠকে ঘোড়া 
বলে মনে হয়, সে বয়স তাদের বহুদিন কেটে গেলেও সেই 
ইটের বলকে তিন আঙুলে ধরে হাত ঘুরিয়ে কল্পনার 
জোরে স্পিন দেওয়া! হচ্ছে । বাড়ীতে যাবার ভাড়া নেই। 
আশ্চর্য, তাদের বাড়ী থেকেও কেউ ডাকে না। বেলা 
বাড়তে থাকে, চড় চড়িয়ে রোদ ওঠে শিশু কিশোর যুবা 
সকলেই নিরঙ্কুশ আনন্দে পার্কে কেলি করতে থাকে । 

যারা ইস্কুলে পড়ে, তাদেরও দেখতুম সাড়ে দশট! 
কিংবা পৌনে এগারোটা অবধি খেলা করছে। তারপরে 
টুক্‌ করে একবার বাড়ী ঢুকে এটুকু সময়ের মধ্যেই স্থান 
আহার সেরে বই বগলে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে । 
এদের মধ্যে অনেকেরই এমন পরিপাটি করে চুন্দ আচড়ানে! 
বে দেখলে মনে হয় অন্তত; দশ মিনিট লেগেছে শুধু এ 
কাজেই। কাপড়-চোপড় পরবার বালাই নেই, কোয়ার্টার 
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প্যাণ্ট--ঘাকে এখনে! সম্মানার্থে হাফ প্যান্ট বলা হয়-- 
পা গলিয়ে দিলেই হ’ল । হাফ ‘হাতা সার্ট কোমর অবধি 
»-চটি চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে ইস্কুলে চলে 
গেল। 

দুপুরে আর এক দল এল, তাঁদের ম্যাচ । সে কি প্রতি- 
শৌঁগতা, কি উত্সাহ, কি উত্তেজনা { প্যাকাটির ক্রিকেট 
পুঁতে ফাপা বল দিয়ে কেউ বা ‘নাইডু’ কেউ বা ‘মুস্তাক 
আলি'-্্ব্ল| চারটে-পা5টা অবধি টেস্ট ম্যাচ চলন । 
বেমন চীৎকার করলে দর্শকের দল, তেমনি চীৎকার 
করলে খেলোয়াড়ের দল । মাঝে মাঝে এমন হট্টগোল 
হতে লাগল যে কারা ধেল/মাড় আর কার! দর্শক ত! 
নিরূপণ করাই মুশকিল। | 

হিবেল:বল। পার্কের বাহার অন্য রকম। তখন 
ড্যাংগুল, মার্বেল, ক্রিকেট তিনটে চলতে লাগল সমান 
তালে। অন্ধে. পৱ মাঠে বসে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে 
যে ধার বাড়ী ফিরে (গ 1 সারাদিন পরিশ্রমের পর বই 
পড়তে নয়, নিশ্চই শুয়ে পড়তে । 

ছেলেরা পড়বে খা! চব্বিশ ঘটা খেলার পর 
বেগান্সির সময কোথায় পায়! যেটুকু বা সময় থাকে সেটুকু 
টেস্ট মাচ, রঞ্তিৎ ক্রিকেট, ইংলগু-অষ্রেলিয়-- এই 
উত্তেক্কনাতেই কেটে মায়, ফলে প্রতি বংসর শতকরা 
পনেরোটি ছেলেও সব বিষয়ে পাস করে ক্লাস-প্রোমোশন 
পায়না । কাজেই পণ চার সময় বই দেখে টুক্তে হয় 
এবং ইস্কুলে কপি করে করে সেই অভ্যান বিশ্ববিষ্যালয়ের 
পরীক্ষামন্দিরে প্রকাশ পায়। 


শীতকাল পেরিয়ে গ্রীষ্মকাল পড়ল। মাঠের বড গেল 
বদূলে। ক্রিকেটে এক দগ খেলে এবং আর এক দল বনে 
থাকে, কিন্ত ফুটবলে বাইশ জনকেই মাঠে নামতে হয়। 
কাজেই অনেক দল মাঠে আটে ন বলে ছেলের পাল মাঠ 
উপচে রাস্তায় পড়ল! 

দক্ষিণ কলকাতার কথ! বলতে পারি নে, কিন্তু উত্তর 
বলকাতার প্রায় সমস্ত গলিই দে-সময় ফুটবল গ্রাউণ্ডে 
পরিণত হয়। রাস্তায় লোক-চল! ছুর্ঘট হয়ে ওঠে। 
খেলোয়াড়দেনু ভেতর দিয়ে পথ-চলা মুশকিল, কারণ গোল- 
গাল নিটোল বলটি হঠাৎ খেলোয়াডদের পদভাড়িত হয়ে 
কথন ধে পথিকের অঙ্গে কর্দমাক্ত চুম্বন দিয়ে সচকিত ও 
কণ্টকিত করে তুলবে তার ঠিকানা কি? ভূক্তভোগীমাজেই 
জানেন এ রকম ঘটনা ঘটলে ছেলেরা অপ্রস্তুত হওয়া দুরের 
কথা বরং উৎসাহিতই হয়ে ও:ঠ। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের 
উচ্চ হাস্তরোলে পাড়! মুখরিত হয়ে ও:ঠ। কিংবর্ভয- 


বিমুঢ় পথিক--“মমৃতং বালহমিতম্” ভেবে সরে পড়তে 
পথ পায় না। 

অবিশ্য সমন্ত ব্যাপারটা তাদের দিক দিয়ে বিচার 
করতে গেলে মন্দ লাগে না, ষদি জানতুষ এদের মধ্যে 
অন্ততঃ দুই জন ভালে! আর চার জন মাঝারি লেখাপড়া 
করে। 

ছুটির দিনে অনেক সময় দেখেছি রাস্তায় গোলপোষ্ট 
পৌতা হয়েছে, রাস্তার মধ্যিধানে খড়ি দিয়ে ফুটবল 
গ্রাউণ্ডের মত দাগ লাগানো! হয়েছে । সকালবেলাতেই 
চলেছে ভীষণ খেলা--ছারণ বিকেলে বে-পাড়ার দগ 
আপবে ম্যাচ খেলতে তারই প্র্যাকটিস চলেছে। খেলার 
সময় রিক্সা বন্ধ, লোক চলাচল বন্ধ (সাময়িক ভাবে ), এক" 
মাত্র মোটর গাড়ি ও গরুর গাড়ি কারো কথা শোনে না, 
চলে যায় মাঝখান দিয়ে । 

দেদিন একজন হল ছিলেন, ছেলেদের যদি খেলবার 
জায়গা ন। থাকে তবে তা যায় কোথায়? 

ছেলেদের প্রতি এই মনোভাব গশংসনীদ_ তাতে আর 
ততদহ কি? তা হলে কলকাতা শহবের সমস্ত বাড়ী 
ভেঙে মাঠে পরিণত করতে হযু। উদ্বান্তদের জন্যে 
ফাকা জায়গান্ম বাডী উঠল) এবার ছেলেদের আবদারে 
ত! হলে বাড়ীর জায়গা ফাকা হোক। ছেলেরা ধরি একটু 
চেষ্ করে তবে তাপের পে! ধরবার লোকের অচাব হবে 
না। চাই কি তাদের জন্তে কাউন্নি-ল৪ লড়ালড়ি চলতে 
পাবে। 

ফুটবল-ক্রেকেটের ওপর রাস্তায় ভ্যাং-গুলি আছে, 
মার্বেল আছে, আজকাল দেখছি রাস্তায় স্কেটিং ছোটাও 
সুরু হয়েছে। ব্রিউশ গবর্্মেট চলে যাওয়াতে হংতাল 
কমেছে বটে, কিন্তু থেকে থেকে ট্রামবাজি ও ইস্কুলের 
ধর্মঘট, এগুলোও নেহাৎ ফেল্না ধায় না। 

এ ছাড়া গড়ের মাঠ আছে, ই ষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান 
আছে-্পারা মাঠে যেতে পাবে না, দোকানে দোকানে 
তাঁদের জয় রেডিওর ব্যবস্থা হয়েছে, সার্বজনীন ও সরস্বতী- 
পূজো তো লেগেই আছে। 

দিনরাত তাদের মন্ডিফ যদি এই সব উত্তেজনায় পূর্ণ 
থাকে, তা হলে লেখাপড়ায় একাগ্র হবে কি করে? 
বগ্তঘানে অধিকাংশ ছেলেই লেখাপড়া তো করেই না, তা 
ছাড়াও যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকেন, তা হলে দেখবেন, 
তারা আগের চেয়ে কতটা! ছুবিনীত ও ছুঃশীল হয়ে পড়েছে । 

এই যে আমাদের ছেলেরা বিপথগামী হয়ে চলেছে, 
এর কারণ কি? আমার মনে হয় এর জন্য সাধারণভাবে 
আমাদের সমাজ ও বিশেষভাবে প্রত্যেক পরিবারই দায়ী। 
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ছেলেরা খেলবে না-_-এমন কথা কেউই বলবে না, কিন্ত 
খেলাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠলে চলবে কি 
করে? কারণ দু'দিন বাদেই তাদের জীবনযুদ্ধে নামতে 
হবে। 

বাড়ীর ছেলের! লেখাপড়া শিখুক এবং তারা শিষ্টাচারী 
৬.হোঁক, তা সকল অভিভাবকেরই কাম্য । কিন্তু শুধু কামনা 
থাকলেই চলবে না, সেঙ্তন্য তাদের তৎপর হওয়া দরকার । 
আজকের দিনে অভিভাবকেরা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
এত ব্যস্ত থাকেন যে, ছেলেদের প্রতি তারা উদ্রাসীন হয়ে 
পড়েছেন এবং এইটিই আমাদের ছেলেদের ৰিপথগামী 


হিম্দীগ্রেন্ছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 


৮১ 


পপি 


হওয়ার প্রধান কারণ । এই ওদালীন্যের কারণ আমাদের 
জীবন থেকে, ব্যক্তিগত দিক দিয়েই হোক আর জাতিগত 
দিক দিয়েই হোক আদর্শ চলে গেছে। জ্বীবন-যুদ্ধ আগেও 
ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের জীবনের একটা আদর্শও 
ছিল, আর দে আদর্শ প্রধান হয়েই ছিল বলে তখনকার 
দিনের ছেলেরা সহজে বিগড়ে ষেতে পারত না। 

মাথার মধ্যে নানান চিস্তা তালগোল পাকাচ্ছিল এমন 
সময় হঠাৎ আশুদার কণম্থরে চমক ভাঙল--কি ভায়া শুন্য 
খাচার সামনে চুপ করে বসে আছ কেন? চেয়ে দেখি 
দরজা খোলা পেয়ে পাখীটা কথন উড়ে গেছে। 


হিন্দীগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কৰিতা 
ীজগদীশচনত্র দে, সাহিত্যরত 


4/ প্রবাগ বিশ্ববিদ্ঞালয়ের হিন্দী-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভাঃ 
রামকুমার বর্শী, এম-এ, পিএইচ-ডি “কবীর ফা রহঞ্তবাদ” 
(কবীরকে দার্শনিক বিচারে! কা গভীর বিবেচন ) নামক 
একখামি পুস্তক রচনা করিয়াছেন । পরিচয়, রহস্তবাদ, 
আধ্যাত্মিক বিবাহ, আনন্দ, গুক, হঠযোগ, সুফীমত, অনস্ত 
সংযোগ এবং পরিশিষ্ট, পুস্তকের এই নয়টি বিভাগে লেখক 
প্রচুর পাঙ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন । সুপণ্ডিত প্রকার কবীর 
সম্বন্ধে নানা কথা ক্ষানিবার জন্য বছ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন । 
কলিকাতা! বিশ্ববিক্ঞালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত রায়বাহাছুর 
লালা সীতারাম-রচিত-_ কবীর, রেপান্ড এ নিকলসদ রচিত 
The Idea of Personality 3# Sufr18sm, Underhill 
প্রণীত "71/54/0577, শীশচন্দ বনু অনুদ্দিত ঘের সংহিতা 
ও শিবসংহিতা, পতর্জলি যোগদর্শন, এ, ই. ওয়েট-রচিত 
Studies 272 Mysticism, পুলেন-লিখিত The Graces 
of Interior prayer, Personal Idealism and Myr 
“$০৫১৪, স্বামী যুগলানন্দ-কৃভ_-কবীর চরিজ্বোধ, পিজাই- 
রচিত [nda? 0/707%0199%, মোহন সিং প্রণীত Kabir 
His Biography, জন ব্রিগ-রচিত History of 
Mohamedan Power in India, ওয়েউকট-রচিত 
Kabir and the Kabirpanth, জালালুদ্দীন রুশী-রুত-__ 
মসমবী প্রভৃতি এস্থের উল্লেখ তাহার পুস্তকের নানা স্থাদে 
পাদচীকায় দেখিতেছি। 

গ্রন্থকার হিন্দী ভাষাভাষী হইলেও বঙ্গভাষার সহিত বে 


৯১ 


তাহার পরিচয় আছে, তাহা শ্রীশচত্র বনু-অনুদিত শিব- 
সংহিতা ও ঘেরগু-সংহিতার উল্লেখে জান! যাইতেছে । কিছু 
পুস্তকের একটি স্থানে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে অজ্ঞতার প্রমাণ তিনি 
দিয়াছেন, তাহা মর্ম্মপীড়াদায়ক | ‘অনন্ত সংযোগ’ নামক অধ্যায়ে 
আত্ম! ও পরমাত্বার মিলন সম্থন্বে আলোচনা করিতে 
গিয়া রবীজ্জমাথের “আবর্তন” শর্ধক ফবিতাটি উদ্ধত করিয়া, 
উক্ত কবিতার হিন্দী অনুবাদ দিয়া খুঝাইতে চাহিয়াছেন, 
“বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নে তো আত্মা ওঁর পরঘাত্মা কে মিলন 
মেঁ দোনৌো কো উৎসুক বতলারা হৈ |” কিন্তু সুপণ্ডিত 
লেখকের হাতে রবীন্রনাথের কবিতাটির কি ছুর্গতি হইয়াছে 
দেখুন : | 

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গছে, 

গন্ধো শে চাহে ধূপেরে রোহিতে জুড়ে 

শুর জজাপনারে ধোরা দিতে চাহে ছোংদে, 

ছোংদ ফিরিয়া ছুটে লেতে চায় শুরে । 

ভাব পেতে চায় ব্ূপেরে মাঝারে অংগ, 

ক্ধপো পেতে চার ভাবেরে মাঝারে ছাড়া। 

ওসীম শে চাহে শ্রীদার নিবিড় শংগো, 

শমা চায় হোতে ওশীমেরে মাঝে হারা । 

প্রোলয়ে শৃর্বনে না জানি এ কারে ঘুক্তি, 

ভাব হোতে রূপে ওবিরাম জাওয়! আশ! । 

বখংধ ফিরিছে খুর্জিয়া আপোন যুক্তি, 

মুক্তি মাংগিছে বাংধোদের মাঝে বাশা । 
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লালা লোলা 





লিলা লালা 





কবিতাটির অর্ধ গ্রন্থকার হিন্দীতে 'নিয়লিখিতরূপ করিয়াছেন £ 
* ধূপ অপনে কো নুর্গংঘিকে সাথ মিলা দেনা চাহতে হৈ, 
: গত্য-ভী.অপনে, কো ধূপকে সাথ সংবদ্ধ কর দেনা চাহতী হৈ। 

শ্বর অপনে কো ছংদ মে সমপিত কর দেনা চাহতা হৈ, 
‘ ছং লৌটকর শ্বরকে সমমীপ দৌড় জানা চাহতা হৈ! 

ভাব সৌংদর্ষ কা অংগ বনন! ছাহতা। হৈ, 

সৌংদর্ষ ডী অঙ্গনে কো ভাবী অনস্তরাত্বা মে - 

- : মুক্ত করনা চাহতা হৈ। 

অসীম জনী কা গাঢ়ালিংগন করনা চাহতা হৈ, 

সসীম অসীম মে অপনে কো বিখরা দেনা চাহতা হৈ। 

মে নহ জানত কি প্রলয় ওর স্থত্রি কিসকা 

রচনা বৈচিন্ত্য হৈ, 

ভাব ওঁর সৌধংদর্ষ মৈ অবিরাম বিনিময় হোতা হৈ । 

বন্ধ অপনী মুক্তি খোজ্তা ফিরতা হৈ, 

মুক্ত বংধন মে অপনে আবাস কী ভিক্ষা মাংগতা হৈ । 

বাংলা কবিতাটির উদ্ভুতিকালে যিনি লিখিয়াছেন_-শুর, 

ছোংদ, অংগো, শীমা, শংগো, ওশীম, প্রোলয়ে, শৃজ্জনে ওবিরাম 
_ তিনি পিক্ষের ভাষায় অনুবাদ করিতে পিয়া কিন্ত লিখিয়াছেন 
স্বর ( সুর ), ছংদ, অংগ, সীমা, সাথ, অসীম, প্রলয়, সি, 
অবিরাম। অন্ত ভুলগুলির কথা ছাড়িয়াই দিলাম । তিনি 
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প্রবালী - '' 





সাক্ষাৎ 
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লালসা 


নিজে যদি বাংল! জানেন, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বই 
দেখিয়া দেবনাগরী হরফে অবিকল নকল করিয়া দিতে 
পারিতেন। তাহা না করিয়া এরূপ বিকৃত রূপে কবিতাটি 
তিনি কি করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলেন? 

আলোচ্য গ্রন্থখানির পম সংস্করণ লইয়া আলোচনা 
করিতেছি । উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে, 
২য় সংস্করণ ১৯৩৭ সালে, ৩য় সংস্করণ ১৯৩৮ সালে, ৪র্ঘ 
সংস্করণ ১৯৪১ সালে এবং ৫ম সংস্করণ ১৯৪৪ সালে। এত 
দিনে আরও ছুই একটি সংস্করণ যে হয় নাই, তাহা কে বলিতে 
পারে? ১৯৩১ হইতে ১১৪৪ সাল পর্য্যস্ত গ্রচ্থথানির পাঁচটি 
সংস্করণ হুইল, অথচ একজন বাঙালী পাঠকেরও চোখে এই 
মারাত্মক ভুলটি পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য্য | যাহা হইবার 
হইয়াছে ; ভবিষ্যৎ সংস্করপেও যাহাতে গ্র্থখানির বুকে রবীলর- 
নাথের কবিতাটিকে এমনিতর বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করিতে না 
হয়, সে বিষয়ে আমাদের এখনই অবহিত হওয়া উচিত। 
এলাহাবাদ প্রবাসী কোন বাঙালী শিক্ষাত্রতী “কবীর কা 
রহস্তবাদ" প্রস্থের লেখক ডাঃ রামকুমার বর্ম্মার সহিত 
করিয়া কবিতাটি যাহাতে সংশোধিত আকারে 
ভাবী সংস্করণে স্থান পায়, সেই ব্যবস্থা সহজেই করিতে 
পারেন । 


Nd 
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" সীমাহীন পথ--চলেছে জগৎ কোম্‌ অমত্ব অন্বেষণে, 
আৱেক-চিহ্ন আকা! রয়ে গেল কালচক্ষের আবর্তনে । 
স্বপ্ন া-কিছু স্বপ্নে মিলাক-__তেরে কান্ধ. নাই তার অভাব, 
চিরপরিচিত পরিবেশে হ’ল চিরনুত্তনের আবির্ভাব | 


স্বতি আর আশ, যাঝখানে দেহ, লে সেতু রচিল বর্তমান, 
সেইধানে তাই ধ্বনিয়া পরই উঠিছে যাওয়া! ও আসার গান । 
দেখেছি দেখেছি তমপার'পারে ক্যোতির ঝরণা পড়িছে ঝরি, 
উর্ধে তোমার বিভ্লয়-কেতন, স্র্ধ্য তোমায় প্রণাম করি । 


হে জ্যোতির্ময়, দিপ্দিপন্তে বাঁুক তোমার বিজয়-ভেরী, 
দেশে দেশে আজ জাগুক মানব, ঘুচুক শঙ্কা! তোমায় হেরি । 
জাতির জীবদে আলোর প্লাবনে আসুক দিব্য নির্শ্মলতা, 

বার্তা তাহার পেয়েছি আভ্াসে, আমি কবি কহি তাহারি কথা। 


শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! 


জাগরণ-পান গাহি আমি আজ, আকাশে উঠুক তাহার সুর, 
যুগে বুপান্তে দেশ-দেশান্তে ছড়ায়ে পড়,ক দুর-সুদুর, 
জেগেছে ভারত, জেগেছে এসিয়!, জেগেছে মানব অপত্ময়, 
পুর্ব গগনে নবছ্যুতি সে-_মবজীবনের স্বর্য্যোদয় । 


এসেছে বারতা, যুগের জড়তা ভেঙেছে মুছা, ভেঙেছে মোহ, 
অন্ধকারের বিরুদ্ধে আজ স্থ্য্যালোকের সে বিদ্রোহ-। 
নব পন্থার সন্ধান দাও পূর্ববাকাশের নুতন আলো, 

স্তিমিত জীবন উছসি উঠুক, মুগ্ধ মানসে দীপ্তি বালে! । 


২ 


আছি জাএত মাহুষ উর্ধে আকাশের পানে চাহিয়া! আছে, 
“আলো দাও’ বলি বন্ধাগ্রলি যাচে আলে! আঙ্গ কাহার কাছে? 


নব বর্ষের আলোর স্পর্শে, হে মোর সবিতা তোমায় বরি, 


জপতে ভ্রাপাও নূতন জীবন, স্বর্য্য তোমায় প্রণাম কতি। 


মন মোহন ত্রজকে রসিয়1... 
শ্রীপ্তকারনাথ চট্টোপাধ্যায়. 
ওস্তাদ ফৈয়াজ খা, রাগ পরজ 
৮. অস্থায়ী-মন মোহন ব্রজকে বরসিয়ণ, যাতে হোতী মৈতো ব্রিজকী গলিয়! 
মুরলী বাজায় মেরো মন মোহ লেত॥ 
অন্তরা দেখি, দেখি, দরদেকি, দরদী সীবরী সুরত 
ললচ রহো! হৈ মেরো জিয়া 
শুনা ধূন দিল বিচ লাগে রহি বেকলিয়া, কলির ॥ 





রাগ পরজ 
আরোহণ_ন্‌ সা গা, ক্ষ দানি সা 
অবরোহণ্সা নি দা পা, ক্ষ প দা পা, গ মগ, ক্ষ গঞ্ধসা 
মুখ্য অঙ্--স নি দাপা,ন্মপদাপ,গমগ 
আরোহ্‌ণে রিখব বজ্জিত, খ দা কোমল, ছুই মধ্যম (ম দ্ধ) অন্য স্বর শুদ্ধ বাদী, সা, সংবাদী পাঁ॥ নিখাদ, 
/গান্ধার স্বরের উপর জোর দেওয়া হয় এবং ক্ধ পা দা পা, ও গ মগ, এই বিন্যাস বহু বার পরিলক্ষিত হয়। 
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অক্ততাজন লিঃ বক নং ৩৮২৫- 





তুমি আর আমি 


আমি স্থাণু, তুমি মোর অফুরস্ত প্রাণ 
পলে পলে ধমনীতে করিলে সঞ্চার, 
মহারুত্র ভৈরবের তাণ্ডব দুর্বার! 
তুমি গৌরী, উন্মাদিনী ভৈরবী রূপসী, 
অকস্মাৎ পৃথিবীর দ্বার-প্রান্তে বসি 





প্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
তুমি আর আমি চলি পথ : আমি স্থাণু, স্থবির উন্মাদ : 
. বিরাম আনন্দের হুন্দিত দ্বৈরথ পাংশুল শিথিল অঙ্গে ধূতুরার স্তব্ধ অবসাদ । 
সে গতির কে শ্রান্দে সন্ধান | অক্কে অঙ্গে কেঁদে মরে যৌবনের মত্ত মাদকতা, 


তারি ব্যাকুলতা 

দিকে দিকে হানে করাঘাত ; 

ভিখারিণী, তুমি সেথা বারংবার বাড়াইয়া হাত 
মাগো সৃষ্টি মোর পাশে, 

নব বিশ্ব রচিবার অসহ উল্লাসে । 


রচিলে আপন মনে সে কি স্বপ্নজাল, অনজের খর অঙ্ক থর থর কাপে মোর ভরে, 
আপন তরঙ্গশ্লোতে আপনারে করিয়া উভাল । সে মব সৃষ্টির মাঝে সহষ্টির দেবতা পু়্ে মরে । 
সেই শ্োত-মন্দাকিনী-ধারা | অবলুপ্ত চেতনার মাঝে, 
দিকে দিকে দেবতারে করে আত্মহারা । কান পেতে শুনি শুধু, রয়ে রয়ে বাজে 
" নিল সে ন্েহরাশি করিয়া মন্থন, মহাশব্থে জীবনের অকল্যাণ-বাণী, 
জন্বতের নুধান্বাদ লঙ্তে দেবগণ । অনন্ত শয়ান-স্থপ্ত বিধাতার ব্যর্থতার প্লানি ! 
হেথা বিশ্বতল-_ আমি শিব, অশিবেরে করিয়াছি জয়; 
oR প্লাবিত করিল ক্ষণে বাসুকীর তীব্র হলাহল । আমারই ইঙ্গিতে বিশ্ব আপমারে নিত্য করি ক্ষয়, 
| হাসিল দেবতা স্বর্গে বিত্বয়-উল্লাসে ) মিটায় প্রাণের লিপ্দা তৃষ্ণা অনির্ববাণ, 
কািল মানুষ বিশ্বে মরণের ভয়াল সন্ত্রাসে পীযুষ-বঞ্িত জীবে করি প্রাপদান। 
“আমি শিব, মানুষের অনূর্ভ প্রতীক, ভিক্ষা মাগি দেবতার দ্বারে, 
সে গরল কণে বরি মান্ুযেরে করেছি নির্ভাক । লাঞ্ছিত হয়েছে যারা অবিরত সহস্র বিন্কারে ; 
অঞ্জলি ভরিয়! শুধু লতিয়াছে অপেয় পরল 
ভাবার অস্বত মন্থন-শেষে জীবনের তীব্র হলাহুল । 
প্রতি লোমকূপে মোর সীমাহীন কাল; ৪7897582788 
লতিল প্রাণের স্পর্শ । অন্বতের মন্দাকিনীধার! 
যৃত্যুক্লিয় ধরণীর ধুলর ধুলায়, ম্বত্যু্রয় আমি মহাকাল ! মামিল তষিও বিয়ে 
৯৮48 দীর্ণ করি জটাজাল, মহাশুন্ত হ'তে, 
EE রা নামিয়া আসিল বিশ্বে ছিদিবের মঙল আগীয | 
ফেমিল মরপ-নীল বিষ করি পান। 8:59 
আতি শি নাৰি শর; করিলাম পান হেথা, রুদ্ধ করি শ্রশানের দ্বার ৷ 
A ভে এরররাভাহি তুমি পৌরী, নিত্য বারংবার, 
৮৯ আমি নটরাজ, নৃত্যহদ্দে করে টলমল বরিত্রীর ফ্লিট বুকে বিছ্বাইক়া তোমার অঞ্চল, 
এ বিশ্বডুবন । কালশ্রোত এ চিরচফল রুছে দিলে বাসবে তত পদ৷ 
ুস্তল এলায়ে দোলে মোর বক্ষ *রে; পীযুষ-বফিত জীবে অন্নপূর্ণা, তুমি দিলে প্রাণ ; 
অশান্ত সর্মদ স্বত্যু জীবন-তরঙ্গে ডুবে মরে। ভোমার অত স্পর্শে মত্যুহীন উন্মাদ ঈশান । 
সংযোজন ও সংশোধন 
"জাতীয় এরস্থাগারের তৃতীর পর্ব প্রবন্ধ (পৃ. ৪৭-৫২)। ১৮৭৩ সনে গোপীকফ মিঅ গ্রন্থাগারের “লাইব্রেরিয়াম” বা 


গ্র্থাপারিক হুন । ১৮৭৪-সম হইতে তাহার পর্দের নাম হয় ‘Secretary and Librarian’ | 
উক্ত প্রবন্ধে পৃ. "৫১, পাট ১, পংক্তি নিয় হইতে ১৬; “এবং সত্যানন্দ ঘোষালও” বর্জনীয়। 





এ৮৮০৪৬৬০ 


দৃশ্যকাব্য-পরিচয়-_ প্রীসতাক্রীবন সুখ্োপাঁধার | বন্ধমতী- 

সাহিতা-সদ্দির, কলিকাতা । পৃ. ৫*২+-২-+২৯। মূলা দশ টাক1। 

এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃষ্ভকা ব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে; 
কেবল জীবিত লেখকগপকে বাদ দেওয়া হ্ইক়াছে। গ্রন্থের বিষয়বন্ত 
সম্বন্ধ গ্রন্থকার উপক্রমাঁণকার এইকপ আভাস দিয়াছেন £ 

“বাঙ্গালা দৃষ্যকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে জন্সলাত করিয়াছে। 
*কিবগে এবং কোন্‌ অবস্থার দৃষ্যকাবোর গর্ভব।দ হইতে তাহার জন্ম ও 
পরিপতিলাত ঘটিল, এ বিষয়ের একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান গ্রস্থমধ্যে 
স্থান পাইয়াছে। তবে ইহার ধতিহাসিক গবেষণা একটু ভিন্ন প্রকৃতির । 
**ইতিহাসের খোঁস! বাদ দিয়! তাহার তিতরকার রসাল অংশই এ গ্রন্থে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । সন, তারিখ ও পরস্পরীর দিকে নজর রাখিলেও 
সকল স্থলে যথানিয়মে উহা রক্ষিত হয় নাই। কোন্‌ কাঁলে বাঙ্গালীর 
[চন্তান্রোত কোন্‌ পথে ধাবিত হইয়া নাট্যসাহিত্যের কোন কোন্‌ অঙ্গ 
ক্িকপভাবে পুষ্ট করিয়াছে, বক্ষামাণ গ্রন্থে তাহারই আলোচনা। আছে ।"** 
এ গ্রন্থের আরও এক বিশেষত্ব এই যে, বিস্লেষণপূর্ব্বক অমুশ্ীলনক্রমে 
(analytical study) পতি দৃষ্যকাব্যের ইতিহাসের অবতারণা ইহাতে 
আছে। এ প্রণালী বঞ্গ-সাহিতো একেবারেই নৃতন বলিতে হুইবে ” 

পস্থের বিষয়বন্ দ্বারা গ্রস্থকারের অহমিক1 সমর্থিত হয় নাই । শেষ 
তিন পংক্রিতে তিনি যে মৌলিকতার দাবা করিয়াছেন তাহা ঠিক নয । 
তিনি বোধ হয় জানেন না যে, ডঃ সুশীলকুমার দে এবং আরও কেহ কেহ 
এই প্রণালীতে ইতিপূর্ব্বেই অনেকগুলি বাংলা দৃষ্যকাব্যের আলোচন! 
কারয়াছেন, তবে সেগুলি প্রধানতঃ সাময্িকপন্জেই সীমাবদ্ধ । সত্যজীবন 
বাবুর পক্ষে শ্লাথার বিষয় এই বে, ভূঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 
অভিনীত দৃষ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একক প্রস্থাকারে প্রকাশিত হইল। 

্রস্থের কতকগুলি ক্রুটিবিচ্যুতি আমাদের নজরে পড়িয়াছে । যাহাতে 
গরবস্ভী সংস্করপটি যধাসস্তব নিভূর্লি হয়, এই বিশ্বাসে মাত্র 'কয়েকটির 
উল্লেখ করিতেছি, স্বল্প পরিসরে সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না £- 

পৃ. ৩৩ ১ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ডাঃ দুর্গাদাপ কর “দর্ণমৃঙ্ঘল নাটক 
১৮৫৫ খীষ্টাব্দে বরিশালে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং ১৮৫৬-৫৭ 
ধীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বরিশালেই ইহ! পাণ্ুলিপির আকারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধ' মস্তবা প্রকাশিত হইয়াছে 1” 
পড়িয়া সনে হইতেছে, লেখক 'শ্বর্শশৃন্ধল নাটক’ চোখে দেখেন নাই; 
উহাতে প্রস্থকারের ভূমিকা" নাই, আছে কেবল প্রকাশকের “বিজ্ঞাপন” । 
প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে আছে £-- "প্রা আট বৎসর অতীত, হইল 
কতিপয় সহাদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই 
নাটক লিখিত হয়।” কিন্তু নাটকখান যে "পাগুলিপির আকারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল” এরূপ কোন কথাই নাই। প্রকৃতপক্ষে নাঁটকখালি 
বরিশালে প্রথম অভিনীত হয় পুশুকাকারে প্রকাশের হয় বৎসর পরে__ 
৯৮৬৯ সনের জুলাই সাসে। প্রমাণথথরূপ ৮ আগষ্ট ১৮৬৯ তারিখের 
“চাকাপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে মুত্রিত একখানি পত্রের কিরদ্ংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি "এই কুত্র নগর বরিশালে যে নাঁটকাতিনয় হইবে 
ইহা আমর! এক দিনের জন্তও মনে করি নাই '***বরিশীলে অভিনয় 
করিবার প্রত্যাশায় যে ম্বর্শৃত্ধল নাটক রচিত হইয়াছিল, এত দিনে 
্রস্থকর্তীর্‌ সেই সংকল্প সুসিন্ধ হইল” ('বলীয় নাটাশালার ইতিহাস, 
তয় সং, পৃ- ১৭৯ জব ) 





ff 10, | * উপ fn F i - 3 
2৮৮১ ১৬:৪5:৫১ 





পৃ ৬১ £ লেখকের মতে, দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'র “রচনাকাল 
১৮৯৯ খৃষ্টান্ঘ)” কিন্ত তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে তাঁহার প্রদন্ধ 
শ্রচনাকাঁলে”র ছুই বদর পূর্বেই নাটকখানি প্রকাশিত হইকাছিল।  « 

পৃ. ৭১£ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঈশ্বরচন্র গ্তপ্তের ‘বোধেন্দু বিকাশ’ 
নাটকের "আখ্যাপত্রে কোন তারিখ নাই ।” আমর! কিন্তু দেখিতেছি, 
আধ্যাপত্রে *১২৭*" সাল মুদ্রিত আছে। 

পৃ. ৮* £ মনোমোহন বহার ‘আনন্দময় নাটক’ সম্বন্ধে লেখক 
লিখিতেছেদ £ "এই নাটকের অভিনয় তারিখ পাওয়া যায় নাই ।* 
নাটকখানি :কিরদশঙ্ট নামে ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাঁসে এমারেত্ড 
থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়,-_“সাহিত্য-কল্সদ্রম? কার্তিক ১২৯৬ ভ্রঃ। 

পৃ. ৮» ২ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বীরনারী--এই ধতিহাসিক নাট ক- 
খানি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, আ্যাপত্রে নাটককারের নাম 
নাই।” প্রকৃতপক্ষে নাটকথানির প্রকাশকাল মার্চ ১৮৭৫ % ইহার 


১ লেখক অবলাবান্ধব ত্বারকানাখ গঙ্গোপাধ্যায় । এই প্রসঙ্গে ১৩*৪ সালের 


পৌয-সংখ্যা 'জগ্রতৃমি'তে মুদ্রিত ছবারকানাধের প্র দ্রষ্টব্য । 

পৃ. ৯৩, ৯৫: ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত জ্যোতিরিজরনাথের 'পুরুবিজরম! 
নাটক সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উদানিনী গ্লারিকার চারপগীতি 
নাট্যসাহিত্যে এই প্রথম রচিত হইল £_মিলে সব ভারত সম্ভান*** LK 
গানটির রচক্সিতা জ্যোতিরিজ্্নাথ নহেন, তাহার সেজদা! সত্োন্সনাধ । 
সত্োন্মনাথ উক₹! ১৮৬৭, ১২ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্টিত চৈত্রমেলার দ্বিতীয় 
অধিবেশনে পাঠ ৰুরিয়াছিলেন। জ্যোতিরিল্সনাধের 'অশ্রমতী নাটকে'র 
আলোচন! প্রসঙ্গে গ্রন্থকার “সংগীত-বিভাগে নাট্যকারের বিশেষ গার- 
দর্শিতার” নিদর্শনন্বকূপ যে তিনটি প্রান উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার প্রথমটি 
"গহন কুহুম কুঞ্জ মাঝে" রবীন্দ্রনাথের রচনা,-জ্যোতিরিলনাথের নহে । 

পৃ. ৩৫৭ $ অমৃতলাল বনুর ‘যাহুকরী” “১৮৯৯ ধৃষ্টাবের ২৫শে 
ভিসেম্বর'*'্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইল ।” সালটি ১৮৯৯ না 


হইয়া ১৯** হইবে । পুস্তকের আধ্যাপত্রেই প্রথম অভিনয়কাল দেওয়া 
আছে। 
পৃ, ৩৮* $ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ বৃষ্টাব্দে 


অতুলকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু ঘটে ।” ইহা একটি প্রচলিত ভুলের পুনরাবৃত্তি 
মাত্র। প্রকৃতপক্ষে অতুলকৃক্ণের মৃত্যু হয়--৭ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে, 
নাট্য-মন্দির, মাধ-কান্তুন ১৩১৯ জ্টব্য। 

এই মুল্যবান বইখানিকে নিৰ্ভুল করিয়া তুলিবার সাহাযোর অন্তই 
এই ইঞঙ্জিতগ্চলি কর! হইল । 'দৃশ্তকব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের 
একটা বহু দিনের অভাব বিদুরিত করিয়াছে । এলন্ লেখক সাহিতণমোদী- 
গণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন। 

জীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. 


বন্যা শ্রীমীতা দেবী। শুরুদাস চট্টোপাঁধ্যার এও স্গ। 
২৩১1১, কর্ণওয়ালিস ছ্ীট, কলিকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ? দাম চার 
টাক1। 

উপন্তানখানি বহুকাল পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 

উপন্াস-বধিত ঘটনা বা স্থান কাল পাত্রেরা তাহা রও পূর্বেকার অথাৎ সেই 
যুগের যখন রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে বাল্য-বিবাহ্‌ প্রচলিত ছিল। এমনই একটি - 
সম্রান্ত বংশের অষ্টম বর্ষীয়া কন্তা! কুবর্ণের বিবাহ লইয়া কাহিনীর হুত্রপাত । 
সুবর্ণের পিতার মমে ছিল উচ্চশিক্ষার আলো, মায়ের মনে ছিল সমাজ- 


বৈশাখ 


পুস্তক-পরিচয় 


৮2 





বিধি পালনের তৎপরতা। ফলে প্রবাসী স্বামীর অগ্নোচরে অব্য তাই কাহিনীগ্রত সমস্ত! চিত বা সময যুগের পিছনে পড়া থাকিলেও 


বালিকার বিবাহ দিয়] হুবণের মা সমস্তার হষ্ট করিলেন। এই বিবাহের 
বুফলে সংসারের মুখ্শাত্তি নষ্ট হইল । হুবর্ধের হণ্ডরালয়ে উদদায় শিক্ষার 
অভাব ছিল--তাই কলহ্‌গরায়ণ! শাশুড়ী ও সঙ্ধীর্ণমন! ব্বামীর সাহচধ্য 
বালিকার নিরামজ্দগ জীবনে পাযাণভারের মতই চাপিয়| বসিল। মেয়ের 
দুঃখ-যেদনার বোকা বন্য! সা মৃতুশধ্যা গ্রহণ করিলেন এবং শ্শুরযাড়ীর 


ইহার বিরুদ্ধে মাকে দেখিতে আসিয়া সুবর্ণ হইল স্বামী-পৃহচাত। পিতার 


আশ্রয়ে আসিতেই তিনি কন্তাকে পুরাতন জীবনের গ্লানি আবর্জ্জনা 
হইতে মুক্ত করিয়া নূতন জীবন প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন ! 
নুতন জীবনের প্রবেশমূধে সুবর্ণ হইল হপর্ণা। অতঃপর আত্মদির্ভরগল 
জীবনযাপনের আবহাওয়ায় তাঁহার ব্যক্তিসত্াও বিকশিত হইয়। উঠিল। 
এই নুতন জীবনপথে দেখা ছিল চরিত্রবান যুবক সুদর্শন । তাহাকে 
কেন্ত্র করিয়! নারীর নীড়-রচনার চিরস্তন কল্পনা-দ্রাল বোনা হইতে 
লাঙ্গিল। কিন্তু পুরাতন জীবনের গ্লানি সুপর্ণ। নিঃশেষে মুহিত ফেলিতে 
পারিল কি? 'পূর্ববসম্পর্কের দাবিতে স্বামী প্রীবিলাল দুঃহষপ্রের সত 
আবিদ্ভু ত হইল তাহার জীবনে । স্বর্ণ আর স্ুপর্ণ(য় বাধিল স্ব | 


এই ছন্বদপ্তাত বিচিত্ৰ কাহিন'ই বস্তার বিষয়বস্তু । যদিও অর্থ নৈতিক 
চাপে ও গারিপাশ্বিকের পরিবর্তনে আজিকার সমাজ হইতে বালা-বিবাহ্রে 
প্রথা একরপ উঠিয়াই শিয়াছে--তবু বিগ্নত বুগ্র সমস্তার উপর লেখিকা 
যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা এক হছিপাষে সার্থক হইয়াছে। 
লেখিকা! দেখা ইয়াছেন-__পারিগাখিকের প্রহাবে মানুষের জীবনে কখনও 
_/ জাচাতার জমে, কখনও বা শক্তির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার আলোকে -_ 
আত্মনিয়স্তরণের শক্তি অর্জন করি) সে হুঃখ-বিগদকে অনায়াদে অতিক্রম 
করিয়া যায়। সেবা! ও ভালবাদার সম্পদ জইয়াই জীবনের পূর্ণত|।--- 


মামুযের হৃদরছন্থ ও আশাবেদনার রহন্ড পাঠকমনে ঘথেষ্ট কৌতুহল 
সঞ্চার করে। সাবলীল ঘটনাপ্রবাহ ও বন্ধ প্রকাশন্তিমার গুণে 
উপস্থীসখানি জনাদর লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছে। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
স্বদেশ-প্রেমিক রমাকান্ত রায় সম্পাদক প্রীহরিদাস 


নামানন্দ। চহবর্তা চাটার্চ্জি এ কোং লিমিটেড, ১৫নং কলেন ছ্রীট, 
বলিকাতা--১২। ২০৫ পৃষ্ঠা মুলা ২1" টাক]। 


স্মৃতি-পুজা গ্রস্থমালা-_ (ধম ও দ্বিতীয় ও) _পরীতরিদাস 
রা হূর্যামণি ললিত! সাহ্ত্য-ভব্ন, আশিস কুটির, শিলং। 
১২৮ পৃঠ]। 


প্রথম পুস্তকখানি স্বদেশী যুগের এক্জন দেশহিতে উৎসগাঁত প্রাণ কল্মা- 
শ্রেষ্ঠের জীবনচরিত। তীর ডম্ম জীহট হেলায় । ভার শিক্মাসমাপ্ত হয় 
জাপানে । খনি-বিস্তা শিক্ষা করিয়া তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, 
তখন উপার্জনের পথ তার সন্মুখে প্রসারিত । তিনি তাহ! প্রত্যাখ্যান 
করিয়। ঝরিয়] অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেত ন চাকুগী লইলেন _-উদ্দেস্া 
ৰাঁতালী-সমান্ত্রের সেবা করিবেন । সেই অনুপ্রেযণাই তাহাকে “নরদেশী” 
আন্মোলনের মধ্যে টানিয় আনিল | মায়ের দেওয়া মোট! কাপড় 
মাঁধায়' করিয়া কলিকাতীর অলি-গলিতে তিনি অভূতপূর্ব উৎসাহ 
উদ্মীপনার শৃষ্টি করেন। 

কিন্ত মৃত্যু ঠাঁহাকে হুই বৎসরের মধ্যে কর্মক্ষেত্র হইতে চিরতরে অপ- 
সারিত করিল। বরিশাল কন্‌ফারেন্সের অপমানে তার শরীর মন ভাঙ্গিয়া 
গড়িল। সেই সব কথাই এই পুস্তকে বৰ্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রণেতা 





*কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে ==: ছু 


আরোগ্য করে" অধিকস্ক রক্তকণিকা' গঠন, খাস্ত ্ 
পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন নত চু 
কাধ্যেও সহায়তা করে । . “কুমারেশ* লিভার ও পেটের | 
পীড়ারুঅমোঘ উষধ মাত্র-নহে_-ইহা। একটা অদ্বিতীয় 
লিভার টনিক এবং স্থান্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়। 


2 


«্‌ চলতে দুত ও 


৯ 









১০ 








কো-অপারেটিভ, ইনি ওরে 


উপার্জনের ক্ষসতা এবং সঞ্চয়ের 
সুযোগ আজ আছে, কাল নাও 
থাকিতে পারে । তখন আপনার 
অন্গুতাপ হইবে যে, সময় থাকিতে 
আপনার নিজের ও প্রিয়জনের 
জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল৷ 
হিম্ুশ্থালের বীমা-পত্র এই সঞ্চয়ের 
সহাম্মক। আজই ভাবিয়া দেখুন ৷ 


সোসাইটি, 
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জীসভীশচন্্র রায় নামানন্দ আলামের শিক্ষা-বিভ্কাগের অধিবর্তী ছিলেন! 
তিনি রমাকান্ত রায়ে দাস্থীয় । এই পুস্তক প্রকাশ ৰুরিয়া তিনি একটা 
ধরণ পরিশোধ করিলেন। সেই যুগের লোকের দখা কমিরা যাইতেছে 
বলিয়াই রমাকান্তের পরিচয় স্নান হইয়া] যাইতেছে ॥ এই পুস্তক তাহা 
লোকচক্ষে উজ্জ্বল করিয়। ধরিবে । 

ছ্বিতীর পুগ্তকথানি গ্রন্থকারের মিজের বক্তৃতার সমষ্ট । সাহার ধর্ম 
গুরু শিবনাধ শাস্ত্রী মহাশয়ের নানা বকুতা এই গ্রস্থের গ্ৌরববৃদ্ধি « 
করিরাছে। আধাত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিবিধ অলোচনার মধ্যে 
্রস্থকারের অন্ত ও বৈনগ্ষোর পরিচয় পাওয়া য'য়। একট! অসাম্প্র- 
দিক মনোভাব আলোচিত বিষয়কে উচ্চ সুরে লইর1 গিরাছে।-পাঠকবর্গ 
তাহা অনুভব করিবেন। ক্ুরমা-উপত্যক] সাহিত্য-সন্মেলন ও প্রবাদী 
বাঙালী সাহিত “সম্মেলনের সভাপতি রূপে লেখকের বত] রষীন্তর- 
সাহিত্যের উপর নুন আলোকপাত করে। 

এই গ্ৰন্থদালার বহর প্রচার বাসনার । J ! 


খ্ীসুরেশচন্ দেব 
৫ SE PN বরচিত | গ্রমজয়কুমার চত্রবর্তা, 


| বি-এ, সাহিতাবিশারদ তত্বত সম্পাদিত । মুকুষারী প্রিন্টিং ওয়ার্বস্‌, 


ধুবড়ী, আলাম, মূল্য তিন টাকা। 

মার্কওে্জ পুরাণের অগ্গহ বহুল লমাদৃত দেবীমাহাঝা অবলমনে 
বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীনকাল হইতে অনেক বাধাগ্রস্থ, রচিত 
হইয়াছে । মালোচা গ্রথখনি তাহাদের অগ্ততম। প্রধ্মধ্যে ইহ! 
কোথাও ভবানামঙ্গ ন কোধাও ব। চণ্তীনগ্গগ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ২২ 
গ্রন্থকারের নামেঃও হইট কস গ্রন্থের বিভিবু অংপে পাওয়া বাইতেছে-- 
কোন স্থানে রামনারায়ণ, কোন স্থানে রামদান। সম্পাদক গ্রন্থের একটি 
ক্ষুদ্র হথামকা লিবিন্নাছেন। তাহাতে তিন তাহার ১ং[ৃহাত প্রস্থের 
দুইখান পুঁথি ও তাহাদের তাবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দয়াছেন। গ্র্কারকে 
তিনি ঠাহার পুব্ব-পুরুধ বলিগা অনুমান করিয়াছেন। গ্রথমংধ]! [তন 
মাঝে এমাঝে হুই একটি শব্দের ১শুক্ধ রূপ বান্র্থ নির্দেশ করিয়াছেন। 
ভামকা ও অথানদেেশ বাদে এই সংক্ষরপথ]নি মূল পূথির নকল ছাড়া 
আর কিছু লর। সম্পদক মহাশন পুথির বানান অবিকাত রাখিচাছেন - 
সর্বসম্মত পঞ্ঠতি অনুসরণ কারয়া ভৎসম শব্বগুলরও বণাশুক্ধি শোধন 
করেন নাই--যাহত্ম [বাহাস] ] প্রভৃতি স্থ-ল অধুনা-সপ্রচলিত বর্ণ- 
ধিম্তাদ সাতিরও কোন পাগধন্তন করেন নাহ-_-৩1ংা ছাড়! অধার ভাগ 
কৰিয়। অধ্যারের প্রথ.ম উহার খিষদ্বস্তুর উচেধখ কেন নাহ। ফলে 
প্রাচীন পুথির মতই আলোচ] সংস্ধরণধানি গাও কর] বষ্টদাধ্য। ছাপ! 
ও কাগজ নিকৃহ | বড়ই ধের বিষয়, পণ্ডিত সমাজে থাকত প্রাচীন 


- প্রস্থ সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক পঞ্ধাত অতি অল্প বাংল! এরঞ্েই সকহত হতে 


দেখা যার। 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


' ক 
রাঁধাকান্ত দেব-_ ইিযোগেশচন বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ। ২৪৩,১, আপার সারকুল[র রোড, ক!লকাতা”৬। মুল্য আট 
আন!। 
এখানি সাহিত্যসীধক-চরিতমালায় ২*-সংখাক প্রস্থ । স্বল্প পরিসরের 
মধো বহু তখের সমাবেশ সাহিত্য-সাঁধক চরিতসালার বৈশিষ্ট্য । সমালোচ্য 
গ্রহথধানিতেও এই বিশেষত্ব প্রকচিত। 
রাধাকান্ত -দেব ছিলেন” উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন 
দিকপাল পুরু 1 বাংলাদেশে ধাহার! উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক হইতে 
প্রষ্টধর্শের প্রতিরোধ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন রাধা কান্ত দেব তাহাদের 
অন্ভভম। তিনি ধর্পান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় ঘধর্শে ফিয়াইয়। শনিবার 





' 
বু ৯, 
সপ বিশ 
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জন্ত পতিতোষ্ঠার সম! প্রতিষ্ঠিত করিয়া থে বর্শনিঠীর পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহাও অতুলনীয় । দে যুগের বিভিন্ন প্রশ্নতিমূলক আন্দোলনের সহিত 
রাধাকান্তের ঘন্ঠি যোগ ছিল । তিনি হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে দীখ চৌত্তিশ বৎদর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
কলিকা! স্কুল বুক দোনাইটি, কলিকাতা স্কুল দোসাহচি ইতাদি 
প্রতিষ্ঠানের মারফত জনশিক্ষা প্রচারেও ছিল তাহার সক্রিয় সহযোগিত। 
স্বী-শিক্ষা বিস্তারেও তিনি ছিলেন বিশ্বে উৎপাহী এবং সমাজ-.সং 
ও জনহিতকর কাধো অগ্রস্ী। অকৃত্রিম দেশানুরাগের অধিকারী 
রাধাকান্ত এদেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিসাংনকণ্ে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসো(দয়েস্ঠন বা স্কারতববায় সম্ভার সভাপতির পদ্দ অলঙ্কৃত করিয়া নান! 
ব্যাপারে রাজনৈতিক দুরদশিতাঁর পরিচন্প প্রদান করেন। কর্মীর 
রাধাকান্ত ছিলেন একজন আদর্শ ভ্ঞান-তপন্বী। তাহার অক্ষয় কীন্তি 
সংস্কৃত মতিধান “শব্দকপ্পক্রম” তাহার স্বতিকে অমহ করিয়া রাখিবে। 
মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর প্রীতিবশতঃ তিনি বাঙালী ছাদের মাতৃভাবার 
মাধামে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বাংলাভাষ| শিক্ষার পথ 
যাহাতে সুগম হয় দেই উদ্দোষ্তে নিঙ্গে বাংল! পুস্তক রচন! করিয়াছিলেন। 

যোগেশবাবু হিন্দুকলেপের কাধাবিংরণ, বিভিন্ন বান্ধিকে লিখিত 
যাধাকান্তের পত্রাবলী, ফ্রেও অব ইণ্ডয়| এবং সমসাময়িক অন্তান্ড ইংরেজী 
ও বাংলা সংবাদপত্র হইতে ৰহু আত্াদে তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাধাকান্ত 
দেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়াছেন তাহা শুধু যে এই বিরাট 
পুরুষের বহুমুধী ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলদ্ধি করিবার পক্ষে সহায়ক 
হইয়াছে তেমন নয়, এই পুস্তকে উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগ্রত বাংলাদেশের 
স্ংস্পন্দন-শব্দও আমর! শুনিতে পাঁইতেছি। 


জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে নেতাজী __ প্রহরেশচর দাঁস। 
( জ্যোতির্ধিদ প্রীতিলক )। প্ৰবৰ্তক পাবলিশিং হাউন। ৬৯, ব্হবাজার 
স্রীট, কলিকাতা] ১২। 
্রস্থকার একদন বিখাঁত জ্যোতির্বিদ এবং সুলেখক । আলোচ্য 
গ্রন্থে তিনি নেতাজী সুস্তাষচন্লের রাশিচক্র বিচার করিয়াছেন । গ্রহগুলি 
নেতাজীর লবন, কর্ম্ম ও চরিত্রের উপর কিরূপ প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছে, 
স্কাহার কোটিতে কোন্‌ কোন্‌ রাজবোগধ ঘটিয়াছে এ সকল বিষয়ের জালে।- 
চনায় লেখক জ্ট্যোতিবশাস্ত্রে গভীর বু[ৎপন্তির পরিচয় দিয়াছেন | এই 
পুস্তকে প্রধানত; পুঙ্থা থপুঙ্ঘবপে নেতাঁজীর আঁমুবিচারই করা হইয়ছে। 
বিবিধ,শীন্ত্রবাকা উদ্ধৃত করিয়। লেখক বলিতেছেন যে, নেতাঙ্গীর কোন্সীতে 
আছে হুম্পষ্ট গঙ্গামৃতু যোগ । ভাহার পরমাধু সত্তর বৎসরের অধিক । তিমি 
পুনরায় ভারতে প্রত্াগমন করিবেন এবং তার *নুচন| সুরু হবে ১৯৪১ 
সালের কয়েক মাস পূর্বেই” । "১৯৫১" সালের কয়েক মাস পূর্বে তো 
দুরের কথা, উক্ত বর্ষের ডিন মাস অতীত হওয়ার পরেও এই ভবিযঙাদী 
ফলিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই ধরণের ভবিষ্কং-কখন 
সাধারণ লোককে বিত্রান্ত করিতেছে মাত্র । বইখানি জোতিক্িদা। 
বিষয়ক প্রচলিত গ্রস্থদসুহ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ধরণের | ইহাতে লেখকের 
সাহিত্যিক-গুণপন! প্রকাশ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে নেতাজীর চরিত্র- 
বিশ্লেষণে গ্রন্থকার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন) 


শ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 


সুবোধ বস্থুর রাজনৈতিক ব্যঙ্গ 


চিম্নি ৩২ পাখির বাসা ২৪, 
মানবের শক্র নারী ৪র্থ সং। ২২ 
গ্রন্থাগার ; পি «৮ জ্যাঙ্গভাউন রোড, কলিকাতা--২৯ 


পদধবানি ২য় সং। 


অতিথি ৩য় সং। 1, 


ক্ষয় (প্রথম খও)-_অস্ুবাদক প্রীপ্মভাংগু মৈত্। ভারত 

ঘাইব্রেরী। ১৪৫, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাত1--৬। মূল্য ২০ টাকা। 

ইহা সাক্সিম গোকির “আরটামোন্ডস নামক উপস্তাদের অনুবাদ । 
সমাজের নীচের তলার লোকেদের বিচিত্র চরিহ অঙ্কনে গোকি হে 
হল অস্ত ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচর দিয়া রিয়াছেন তাহার তুলন! নাই। 
"আঃটামোনডন্‌" গ্োর্কির একথানি বিধৃত উপনাস | অনুবাদের 
মারফত এই শ্রেণীর উপন্যামের সহিত সাধারণ বাঙালী পাঠকের পরিচয় 4 
সাধনের প্রয়াস প্রশংসনীয় । 

লেখক পুন্বকখানিকে যথাসম্ভব সহজ ভাবায় অনুবাদ করিয়াছেন। 
স্থানে স্থানে ভাষাগত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলেও মোটামুটি অনুবাদ 
তালই ছহরাছে। 


বিভূতিভূষণ গুপ্ত 


কাকলীশ্পাপ্রীরাধিকারগ্রন ঘটক । রিভলভার পাবলিশিং কৌং। 
৭*-এ, সুরেন্ বানাম্জি রোড, কলিকাতা | মুল্য--২২। 
ঘটক মঙ্গাশয অঘটন ঘট(ইয়াছেন। একে কবিতার বইরের চমক- 
লাগানো নাম-ওয়াক] প্রকাশনী, তার পরে বধন গড়ি, 
"তোমার দাড়ি ধরছি, 
দেখ, 
আমার হাত কত সাফ, ৷ 
দেখ, 
আমার পাঁও কত সাফ, 
আমার পা 
তোমার মাথায় রাখছি ।” 
তখন কি বলিব, ভাবিয়া পাই না। আবার, 
"পেনিসিলিন ? 
ট্রেপ্টোমাইদিন ? 
সেই 
তবে কি ক'রে সারলাম ?” 
কি সারিলেন ? নিজে সারিযা উঠিয়াছেন তো? | 
উৎমর্গপত্রে প্রস্থকার রবীন্্রনাধের কবিতার পংক্তি তুলির দিয়াছেন, 
“সকল তর্ক ছেলায় তুচ্ছ করে! 
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা ৷" 
কি, পুচ্ছটি ন! চাইলেই কি ভাল হইত না? 


অভিশাপ-_নীলাম্বর। হিন্দুস্থান বুক ভিপো। ১২, বন্ধিম 
চ্যাটার্চ্ছি ছ্রীট, ৰলিকাঁত|। মূল্য আট আনা। 
দেশের ভুঃখ-দুদিশার কথ! লই দেখা কবিতা । স্বাীনতালাভের 
পরেও হুর্ভাগোর অবসান হয় নাই, এজস্ত কবি চুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
ছন্দ ও ভাবা স্থানে স্থানে ছুর্বধল। 
কয়েকটি কবিতা_ চিত্রভাম। ৮৯, ছুর্গাচণ ডাক্তার রে 
হইতে প্রকাশিত । মূল্য ॥' আন]। 
গন্ধ ও গন্ভ ছন্দে লেখ! কয়েকটি উপভোগ্য কবিত!। দ্বচ্ছন্দ কঃ্জনার 
সাবলাল প্রকাশ। 
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শাহানা প্রপ্রশান্তকুমার বাগচী । ভারতী বুকষ্টল। ৬, 
ঘনানাধ সজুমদার দ্ীট, কলিকাত1। দাম এক টাকা। 
আলিকার বেসুর| কবিতার দিনে এমন সুহেল! কবিতার সন্ধান 
পাইলে মন ধুলী ন হইয়া ধায় না| ভাব, ভাষ! ও ছন্দে চমৎকার সঙ্গতি 
আছে। কবির কর্পন| সহজে মনকে স্পর্শ করে। 


পুজার ফুল- প্রীঙ্গিতীশ নাগ । ৩* বি, রাদবিহারী এভেনিউ, 


-কলিকাত11 যুলা এক টাক1। 


কবিতার ফুলগুলি এখনও ভাল করিয়া ফোটে নাই, বর্ণে গন্ধে 
উপভোগ্য হয় মাই । ' 


কুষ্ণ ভগবান্‌_ হ্রীমঙ্জয় দাশগুপ্ত । ডি, এম্‌, লাইব্রেরী। 

৪২, কর্ণওয়ািস পট, কলিকাতাঁ--৬ 1 মূল্য ১+ । 
ভগবান প্রীকফের জীবন-লীল! লেখক সরস ভাবার বর্ণনা করিয়াছেন । 
কিশোর-কিশো বীদের জন্য রচিত হইলেও সকলেই পড়িয়। আনন্দ পাইবেন 


এবং উপকৃত হইবেন । 
গ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মৃত্যুরহস্য -_লেখক--'ভাই’। সত্যত্রত লাইব্রেরী । ১৯৭, 


কর্ণওয়াজিস ষ্ীট, কলিকাতা পৃ. ১৪৪ । মূলা »*। 

আলোচা গ্রদ্থখানি ‘ভাই!’ ছদ্মনাঁমষারী জনৈক সাধকের 'নিডৃত 
সাধমার বহিঃপ্রকাশ । ইহার এগারোটি অধ্যায়ের ভি্র পরলোক-বিশ্বাদী 
তত্বামুলন্ধিংগণের পক্ষে বছ ভ্রাতবা বিষয় জআাছে-। মৃতা ও মৃত্যুর 
পরবন্তী অবদ্বা দম্বপ্ধে ভানিবার আগ্রহ চিরকালই মানুষের মধো দেখ! 
যায়। এ বিষয়ে বহু প্রাচা ও পাশ্চান্তা মনীষী নানাপ্রকার আলোচনা 
করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত আলোচনা ও গবেষণার বিরতি ঘটে নাই। 


স্বীকৃত পরলোকতত্ব ও তখোর সহিত গ্রস্থকীরের কোথাও মত-বিযোধ 
দেখা গোল না, ৰরং তিনি লৌকিক ক্রিসকভাপের আনুকুল্যে মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বের ও পরের অবস্থ! হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দিশ ভূঝনের 
এবং পৃথিবী হইচে প্রত্যাগত নুস্ষ্রদেহীদের সেই সেই স্থানে দৈনদিন 
জীবনযাত্রার গুত্যঙ্ষ সংবাদ দিয়াছেন। আমাদের ফুল ভোগয়াজ্োের 
উদ্ধে, যে সব হৃপ্থ রাজোর পরিচয় 'জালোচা গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা 
চিত্তাকর্ষক ও কৌতৃংগোদ্দীপক। প্রকারের ব,ক্তি্ত অভিস্রতা এবং 
দশনোপলন্ধির বিতৃতিরূণে এই গ্রন্থের দুলা আছে। 


শ্ীঅপূর্থকৃ্ণ ভট্টাচার্য্য 


চশমা-বুড়ো (কিশোর নাটক )_প্রীসবাসাঁচী রায়। দি 

হিডাস “ফ্রেও, মোরাদপুর, প1টন1--৪ | মুলা এক টাক।। 
আজকাল বাংল! শিশু ও কিশোর সাহিত্য বলতেই বুঝার হয় ভূতুড়ে 
আন্রগ্ুবি গঞ্প, নতুবা সন্ত এাডডেকার, আর নাটক মনেই দেশপ্রেমের 
একঘেয়ে উচ্ছান। কিন্তু এর মাশ্বেও ভু'একটি রচনা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে 
উঠে--ছসবাসাঠী রায়ের লেখা! 'চশমা বুড়ো'ও তেমনি একখানি নতুন 
বিষয়বন্তকে কেন্দ্র করে রচিত কিশোর-নাচিকা |চশমা-বুড়ার তৈরী মায়া, 
চশমা দিয়ে দেখলে পৃথিবীর সবকিছুই হুম্মর দেখার | কিন্তু চশমা-বুড়োর 
মন তাঁতে ভরল'না। দে এক দিন আবিষ্কার করল সত্য-চশমা। সে 
চশমার ধা পড়ল মানুষের সত্যিকার রূপ | অনেকের মুখোন গেল 
টুটে, আবার অনেকের মুখপ্রী উঠল ফুটে। কঠিন সত্য আবিন্ধারের 
জন্ত দেশের রাজা! চশমা-বুড়োর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । শেষ মুহে 
গুরু প্রজ্ঞাননের হস্তক্ষেপের ফলে তা রদ হ'ল। একটি নুতন ধরণের 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে নাটকখানি রচিত। এর সরস সংলাপ 





্ এ 





সুবাসিত কার আযান করছি 


সষতন পরিচর্যার অত০পক্ষা রাখে 
ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল 


কেশ পরিচর্য্যার অপরিহাধ্য সম্পদ | 
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উপভোগা। রবীন্রনাথের গালগুলিও হপ্রযুজ হয়েছে? 'কিশোর ক্কাব- 
গুলিতে এই নাটকের অভিনয় হওয়া উচিত। 


শ্বীমন্মথকুমার চৌধুরী 


ভাঁবতের দ্বিতীয়, স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড 
ভব প্রীতৃপেন্রানাঁথ দত বর্ণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হবরিমন রোড, 
কলিকাতা । মুল্য তিন টাক!। 


আপনি কি জানেন ? 


'সূতিকা হেমন্ুম্দর রস’ কি করে! 


১) যেকোন প্রকার নূতন ও পুৰাতন ‘তিক রোগ' নিশ্চয়ই 
আরোগা করে। 


২1 গর্ভাবস্থা আপনার স্বাস্থ অঙ্কুর বাধিতে এই ই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

৩। প্রদৰ্বের পবে আপনার ও আপনার প্রি সন্তানের স্বাস্থ 
প্রতিশ্নি নিশ্চিচ উন্নতির পপে লইয়া যাইতে এই উধধ অশার্থ। 

৪) এই গুহধ কখনট নিশক্ষল হয় না. কারণ ইচ1 একজন সিদ্ধ 
সন্ত্রালীর নির্দেশ মধ্যাহী বিশুদ্ধ ও হনির্বাচিত আঁযূর্ক্ঘদীয় ঢেযয়ের 
সংদিশ্রণে মামার নিজ ত্বাবধানে প্রপ্তত। শত শতস্থতে পরীক্ষিত। 

কবিবাক্জ শ্রীবন্দেশ্বর ভট্টাগার্ধা, বিস্তারত্ব, কণবভূষণ 
€১1২, ব্যানান্ছি বাগান লেন, শালিখা, হাওড় । 


ইউফটোরবিয়া কম্পাউণ্ড ট্যাবলেট 


হাপ[নীকে চিরতরে আরোগ্য করে|, : , 
কপিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল কর্তৃক অন্থমোদিত ও মাননীয় 
ডাক্তার আর, এন, চোপড়া প্রমুখ চিকিৎসকগণ দ্বার! 
বাব" ৪ প্রণংসিত। 

উল সুহাজ্জি 
০ কেমিইউ ও ডাগিষ্ট 
৮৫নং:নেতাত্ষী সৃভাষ রোড, কলিকাতা--১ 


ধবল ও কুঠারোণের 


(চুক্তি চিক্কি=সা) 
এই পাপজ ব্যাধি এক্ষণে চিরতরে নির্দোষ আরোগা 
করা সম্ভব হইয়াছে। রোগবিবরণ জানাইয়া গোপনে 
উপদেণ গ্রহণ করুন- মুগ্ধ হইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন, 
কি ভাবে এবং কত সহজে ইহা দেহ হইতে চিরতরে অদৃশ্ত 
হয়। শ্রী মমিয়বালা দেবী। পাহাড়পুর উধধালয় 
৩০1৩ বি, ভান্তাঁর লেন, কলিকাতা-_১৪ 
পাকিস্তানেও ওধধ পাঠাইবার বাবস্থা আছে। 











- 7 প্রবাসী, 


১৩৫৮ 
পিছ আতা 
এ বাংলার বিশ্লববাদ সম্পর্কে বিস্তর বই বাহির হইয়াছে, বিভিন্ন 
সামরিক পরেও ইহার বিবরণ লিখিত হইতেছে । বৌলট কমিটির নিপোর্ট 
হইতেও আমর! নানা তথা জানিতে পারি। তথাপি বাংলীৰ হিল্লবকাৰধ্য 
সম্বন্ধে সব কথা বলা-হইযাছে মনে হয় না। তবে যাহা আমর! জানিতে 
পারিয়াছি তাঁহা দিয়া এ সম্বন্ধে বেশ কিছু আঁচ করিয়া লওয়া যায়। 

্রস্থকাঁর প্রাব প্রথম হইতেই বাংলার বিলীব-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন । নিজের অভিজ্ঞতা প্রহ্ত এবং প্রতাজ্পীভৃত বিভিন্ন বি সংঙ্গেপে 
লিপিবদ্ধ করিয়া “অপ্রকাশিত রাক্রনীতিক ইতিহাস" নামে এই পুস্তক 
তিনি ১৯২৯ সনে প্রথম প্রকাশিত করেন। ১৯$শ সনে ইহার ছিতীয় 
সংস্করণ ভইলে সরকার কর্তৃক বাদ্রেয়াপ্ত হয়। শম্বাধীনতা" লাভের পর 
সম্প্রতি উক্ত নামে ,পুস্বকখানির তৃতীয় সংস্করণ হইল্লাছে। পূর্ব পৃত্তক 
হইতে ইহার আকার প্রা ভিন গুণ বর্ত্ধিত হইয়াছে । এ কারণ এখানিকে 
প্রথম সংস্করণের মর্যাদ[ও দেওয়া চলে। এতদিন ধে সব কথ! বল! 
বেমাইনী ছিল বালান। কারণে অসঙ্গত মনে হইত, বর্তমানে সে বাঁধা 
আর নাই। কাজেই পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে ইঙ্গিত মাজে কথিত বিহয় 
পরিশিষ্ট পান্টাকাকারে বিশদভাবে বাপত হইবাছে। প্রত কদশখ ও বিপ্লব- 
কর্ণ্মে লিপ্ত কয়েকজনের বিবৃতি ইহাতে লেখক দিয়াছন। এই সকল 
কারণে পুস্তকখাঁনি বাংলার খিল প্রচেষ্টা একখানি আঁকর-প্রন্থের গৌরব 
গপাইবার মোগপা। 


বাংলার বিল্লবযাদের উৎপত্তি, হিপ্লবকর্শ্বের পরমার ও ইহার পরিণতি 
সম্পর্কে নানারপ তথাসম্বলত আলোচন! এই পন্তকে স্থান পাইয়াছে। 


"খ 


যে-সকল বিষয়ে আমাদের আন, ভাসা! ভাস! ছিল ব। আযম প্রচারমুলক _€. 


পৃন্তক্কাদিতে যে-সব বিষয়ের আতিরপ্রন ব| অপযাখা বা ঃই থাকার 

দরুন, 'বাস্থর চিত্র আমাদের চোখে ধরা পড়িত না, বর্তমান পুস্থকণানি 
uy মে মকল রিধয়ে পাঠকের মনে পরিষ্কার ধারপা জ'ম্মবে । বাংলায় 
হি্বব'দের প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচা পুস্বক এখনও রচিত ভইয়াছে বনিয়া 
মনে হয় ন{। কাজেই ভাবী এতিহাসিকের পক্ষে এরাপ পুস্তকের প্রয়োঁ- 
জনীরতা অত ধিক । পুণ্তকখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়! 


স্বাধীনতা-দিনের উপহার--কাডী আব্দুল ওছুদ। 
প্রাপ্তিস্থান ভারত সাহিত্য ভবন, ২৩।২, কর্ণওয়ালিশ ছুট, কণ্কিাতা। 
যুল্য পাচ আন!। 
এট পূত্তিকাঁত ‘জয়তে মহত্ব, ‘সহ্ৃৎ সংবাদ' ক বালা, ‘কাঁবা-পাঠ’ 
‘শতবর্ষ পরে রামমোহন’, ‘গোটের হিশততম ভন্মবাধিবী' এই হয়টি 
নিবন্ধিক1 এবং 'নুস্ভাষচন্ত্র' শীর্যক একটি খান্ভ-কবিত স্থান পাইয়াছে। 


‘বাংল! ভাষা সাহিতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের 


সম্পদ নয়, ইহা সমগ্র বাংল! ও বাঙালী জাতির শাশ্বত সম্পদ | আলোচ্য 
পুস্তকের ,নিবস্কিক| কয়টি পাঠ করিয়া! এই কথাই বারবার আমাদের 
মনে তইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের একাচন্্ের মূর্ত ইতীক । হুভাষ- 
চন্দ্রের হ্বদেশপ্রেমে আপ্লি ত হইয়| আমরা শ্বধীনতার দ্বারে উপনীত হই। 
রামমোহন বর্তমান যুগের উদগাড]। অন্ত নিবদ্ধগুক্িতেও আমাদের 
মাতৃভাষা ‘ও মাতৃভূমি নবকূপ দেখ! দিয়াছে। গোটের আলোচন! 
লেখক ভীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । গেটের মানবগ্রীতি লেখকের 
তুলিকাঁর এই অল পরিসরেও ধর! দিয়াছে । হল কথাঃ এন হুন্দর করিয়া 
বলছি বিষয়গুলি জীবস্ত হুইয়া উঠিয়াছে। আমরা লেখককে অভিনন্দন 
জানাই। 


স্রীযোগেশচন্দ্র বাঁগল 


সস 





'... বাঁকুড়া! জেলার পুরাকৃতি রক্ষা . ' 
৷ বীকুড়া জেলার.মৃল্যবাম পুবমো পুথি, শিলা তি, বাতুযৃর্ঠি, 
ইত্যাদি পুৱাত্বতি ঈুজিফে বিমাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার 
উদ্দেষ্তে ১৩৪১ সালে বাঁকুড়া সহরে একটি 'পুরাকৃতি, ভবন 


নিষ্ধাণের প্রস্তাব হয়। জীক যোগেশচন্্র রায় বিস্তামিবি 
উক্ত সালের প্রবাসীতে এ বিষয়ে একি প্রবন্ধ লেখেন। স্থির 
হইয়াছিল যে, বৈষ্ণব কবি চওঁ ীদাসৈ দামাহুসাযে এ ভবনটির 
দাম রাধা হইবে চণ্ডীদাস স্বত্তিমন্দর | : ৃ 
' কিন্ত দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যেও! এই! 
১পযোজিনীয় প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হয় নাই । এই ওঁদাসীতের 
দরুন ইতিমধ্যেই বছ বৃল্যবান পুথি, শিলামূৰ্তি ইত্যাদি 
টান হইয়াছে এবং অমেফ প্রসুন্তব্য যৌন্র-বড়-বৃষ্টিতে 
ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইতেছে। এই সমস্ত অমুল্য সম্পদ 
যাহাতে বিমঠির হাত হঈতে রক্ষা পায় সে বিষয়ে বাকুক্তার 
শিক্ষিত-সপ্প্রদায়ের অবিলঘে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


হেমচন্দ্ৰ দাস কানুনগো! 

সম্প্রতি মেদিনীপুরের এই বিপ্লবী “সন্ত্রাসবাদী” নায়কের 
৮১ বৎসর বয়সে তিরোধান হুইয়াছে। অরবিন্দ-মুগে তিনি 
এই পথে জাদেন। তখন তিনি যুবক । যুবকের উতৎলাহ ও 
সাহস তিমি লইয়া বিপ্রবত্রোত্তে গা চালিরা দ্বিতে' পারিয়া- 
ছিলেদ। অনেকটা সেই ফারণেই, মনে হয়, তাহাকে 
মাড়াজোলের রা! নরেন্ত্রনাথ বোমা প্রস্তুত করিবার কৌশল 
শিক্ষার অত ক্রাব্সের রাজধানী প্যারিস নগরীতে প্রেরণ করেন। 
সেই বয়সেই চিন্্রাথণে নৈপুণ্য ছিল, প্যারীতে ইহা ছিল 
প্রকান্ত বনের অবলম্বন) প্রায় ল্মলমন়্ে 
উদ্লাপকর দত্ত প্রনূখ অনেকে বোম! প্রস্তুতের নানাবিধ পরাক্ষা 
কষরিতেছিলেন। কলিকাতার ফালীবাটে তাহার একটা কেন্দ্র 
ছিল- প্রিয্লনাথ ভট্টাচার্য্য ও হুর্দাস হালদার তাহার সঙ্গে 

অরবিস্তর লিপ্ত ছিলেন। নি | 
হেমচন্দ্ৰ যে কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা 
তাহাকে “বোমা-বিশ্বারদ” বলিয়া পরিচিত ফরিয়াছিল। 
নিদ্দিষ্ট করমূলা অনুযায়ী যে বোম! প্রদ্তত হইয়াছিল, 
ভারতবর্ষের মাদা প্রদেশে--পধ্বাব হইতে মাত্রা পর্য্যন্ত 


ব্যাপকভাবে অনুকরণ হুর । বোষার সন্ধানে পুলিস এই 
বিস্তৃত: অঞ্চলে; খামাতদ্রাসী করিয়া যে তথ্য আহিষ্ধার 
ফরে তাহার ট্টপয় নির্ভর ' করিয়া তাহারা একটি মানচিত্র 
করে। সেই যানচিআ “রাউল্যাট” রিপোর্টে আছে 
খলিয়া মনে হয়। - 
' ' আন্দামান হইতে ফিরিয়া! আসিয়া হেমচঙ্স সন্ত্রাসবাদের 
উপর বীতশ্রন্ধ হইয়াছিলেম। ঠাহায় জীবন-স্বতিতে ও অন্তান্ত 
লেখাতে ভাহা' পাঠ করিয়া সন্ত্রাসবাদের পরিণতির, 
গাশ্ধীবাদের ,মিফট তাহার পরাশ্তরের একটা অর্থ খুলিয়া 
পাওয়া যায়। উত্তর জীবনে তেমচন্্র মুখ্যত: চিত্রা্কণে নিজেকে 
ব্যাপৃত রাখেন। তিনি কংখেসী আন্দোলনে মন খুলিয়া যোগ- 
দান করিতে পারিলেম না, অথচ বৈষয়িক জীবনেও মন দিতে 
পারেন নাই, তহুপবি দেশসেবার আগ্রহ প্রহল--এই অবস্থায়, 
প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাহার শেষ জীবন ফাঠিয়াছে। 
ভাহার আত্মার প্রতি আমরা! শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। 


. র।মকমল সিংহ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কম্মী রামকমল সিংহ 
গত ১৫ই চৈত্র সন্তর বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমম 
করিয়াছেন । মুর্শিদাবাদ ভেলায় কান্দী শহরে এক বিশিষ্ট. 
ফায়স্থ পরিবারে তাহার জন্ম হয়। বহরমপুর কলেজ হতে 
এক-এ পরীক্ষায় উভীণ হইয়া তিনি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউ- 
ধিয়াষে ফেরাধীর কাজে নিযুক্ত হন | ১৯০৫ সনে বঙ্গত্গের 
প্রতিবাদে তিনি সরকাযী চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং আচার্য্য 
ছাষেজহুম্দর তিবেদীর আগ্রহে ও চেষ্টায় সাহিত্য পরিষদের 
কাজে সামান্ত কেরাধীরূপে যোগ দেন, পরে নিজের কর্পু- 
ক্ষমতায় তিনি উল্চ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্প্দচারীর পদ লাভ 
করেন । দীর্ঘ বিশ্বাল্লিশ বৎসর একটানা পরিষদের পেবা করিয়া 
গত বংসর অসুস্থতার ভন্ত তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেম। রামকমল বাবু ছিলেন সাহিত্য পরিষদের প্রাণ- 
স্ব্ূপ। পরিষদের সেবায় তিমি যে ভাবে জাত্মনিয়োগ 


করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল । অনুস্থ অবস্থায়ও তিনি 


পরিষদের সঙ্গে যোগ রক্ষা! করিয়া চলিতেন । তাহার সাহিত্য- 


''সেবী ও সাহিত্য পরিষদ-প্রীন্তি ছিল অসাধারণ । ' 


av 





হরিপদ সেন-শান্তরী 

ফবিয্লাঙ্গ পণ্ডিতশরোম'লি হরিপদ সেন-শান্ত্রী গত ১৮ই 
ফাতন দেহরক্ষা করিয়াছেদ। তিনি শুধু কবিরাজই ছিলেন 
মা, সাংবাদিক হিসাবেও তাহার এক কালে প্রতিষ্ঠা ছিল। 
এফাঘক সাময়িক পঞ্জিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন । সেকালের 
সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’রও তিনি কিছুদিন সম্পাদনা করিয়া 
ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 
ভাহারই চেষ্টার এবং সহায়তায় বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ হাস- 
পাতালের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল । প্রসিস্থ ওষব ব্যবসায়ী 
মগেন্্রনাথ সেন এগ ফোম্পাশীর তিনি ছিলেন প্রধান 
ব্যবস্থাপক এংং অন্ভতম প্রতিষ্ঠাতা । . 

স্বত্যুকালে তাহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল । তিনি, 
গোপাল বাবু দান.করিরা পিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে দেশ 
একজন গুণী ব্যক্তিকে হারাইল । 


সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশলতার.নিদর্শন 


শ্যান্ক্ক আক্কু ব্বান্্ড়া 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাঞ্কিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্বেও ভারত 
সরকার হইতে পাচ লক্ষ ঘাট হাঙ্জার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। পেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীদ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে। 
চেয়ারমান--শ্রীজগয়াথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার__্ীহরিদাল ব্যানাজ্জি 





ছোট ভ্রিমিতোঢগর অব্যর্থ বধ 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা! ** জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষত: ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্তৃবিধ! দূর করিয়াছে । 
মৃল্য--৪ আহঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ-_১%* আনা। 
ওরিয়েঞ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ফস লিঃ . 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 





প্রবাল 





১৩৫৮ 
| এইচ, পি, ব্যানাজ্জি 
ফাস্তুনের মাবাদাঝি উক্ত বাঙালী করলা-খনি ও 
ব্যবসায়ের নেতা পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৬১ বংসর হইয়াছিল । বাকুড়া শ্রেলার এক 
সম্পন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম আীবমে 
এপ্রিমীয়ার রূপে তিনি করলাখমি অঞ্চলে গমন করেম। 
তারপর তাহার আর্থিক উম্ধতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত 
অব্যাহত ছিল ৷ লক্ষ লক্ষ টাক! তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন; 
লক্ষ লক্ষ টাক! তিমি মীরবে দান করিয়াছেন । বিস্তালয়, 
হালপাতাল, রামক্রফ মিশন, হিদ্দু মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
তাহার দামে পু হুইয়াছিল। এই বাগালী-প্রধানের 
তিযোবানে আমরা সমবেদন! প্রকাশ করিতেছি। 


রাখহরি মজুমদার 

রাখহরি মুমদার গত ১৫ই চৈত্র পরলোকগমন 
করিয়াছেন । দীর্ঘ ২৫ বংসরকাল তিনি বিভিন্ন পত্রিকার 
নিদ্ৰস্ব সংবাদদ্াতার কাধ্য করিয়! বহুরমপূরের প্রাচীনতম 
সাংবাদিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। রাখহরির মত 
নিরপেক্ষ সংবাদদাতা বিরল | সফল সংবাদ তিনি সমভাবে“ 
পরিবেশন করিতেন। মফম্বলের সংবারদাতাদের মধ্যে 
তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঠাহার 
সাংবাদিক একনিষ্ঠপ্তা প্রশংসনীয় ছিল। 

মান্য হিসাবে রাখহরি ছিলেন আরও বড়। ম্প& কথা 
মুখের উপর বলিবার সাহস তিনি রাখিতেন এবং নিজের 
অবস্থায় না কুলাইলেও পরের উপকার সাধ্যমত করিতে 
কখনও নিরত্ত হইতেন না| পৈতৃক সম্পত্তি পাকিস্থানে 
পড়িয়া! ঘাওয়ান্, অভাব অনটনের মধো সামাঙ্গ আমের উপর, 
নির্ভর করিতে হটলেও, রাখহরি বরাবর মাথ৷ উচ করিয়! 
চলিয়াছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে অন্মিয়া সাংসারিক বিস্ত 
হারাইলেও তিনি মনের সম্পদ হারান নাই । 


শ্রীমনোজিৎ ঘোষাল 

বিহারের বিখ্যাত প্রবাশী-বাঙালী পরলোকগত ডেপুষ্ট 
ম্যাজিঠেট অকিতকুমার ঘোষালের পুত্র প্মনোক্রিং খে 
গত বৎপর পাটনা বিশ্বধিভালঘ় হইতে রসায়নণান্রে বি এসসি 
অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রধম স্থান অধিকার করিয়াছেন | 
তিমি আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়! বৃ 
পাইয়াছিলেন। ইনি একন্রণ গুলেধকও বটেম। রবীন্র-- 
সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিবিয়া ইনি অনেকগুপি স্বর্ণ ও রৌপ্য 
পদক পাইয়াছেন। 





সুদ্রাকর ও প্রকাশক---এনিবারণচজ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০২, আপার সাব্রকৃলার রোড, ফলিকাতা। 





“সিত্যহ্‌ শিবহ্‌ সুন্দরহ্‌ 
মায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য:” J 





৫৮৯স্প ভাঙা 
কম হণ 


ঞজ্ঞ্যৈ্, ১৩৫৮ | ওল সহস্যা 








বিবিধ প্রসঙ্গ 


এক্যের চেষ্টা 
কংখ্বেদের মধ্যে এক্যের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থই হইয়াছে। 
ডেযোক্ষাটিক ফ্রন্টের নেতারা বিনাসর্থে ফ্রণ্ট তাদ্িরা দিয়া 
কংগ্রেস পক্ষকে দতরমত অসুবিধায় ফেলিয়া দিয়াছেন। 


তাহার! নেহুক এবং মৌলানা আঙ্গাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া- 
ছেম, কিন্ত টগ্তন, নেহরু এবং আজাদ ডেমোক্কাটিক ভ্রুণ . 


/ নেস্তাদের অন্থরোধ রাখিতে পারেন নাই, কংগ্রেসের ওরার্কিং 
কমিট ও জেনারেল সেক্রেটারী পদের যে পরিবর্ঘদ তাহারা 
* চাহিয়াছিলেদ তাহা তাহার! আনিতে পারেন মাই। শেষ 
পর্য্যপ্ বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে ৷. 
কংগ্রেস-ত্যাগ এখন নিছক অন্তার মনে হইতে পারে না। 
গাঙ্ধীক্ষী মৃত্যুর আগে কংপ্রেস তাঙ্গিয়া দেওরারই পরামর্শ দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়িয়া ধাহারা নুতন দল গড়িবেন 
এবং গাদ্ধীজীর আদর্শের কথা প্রচার করিবেন তাহাদের সঙ্গে 
কংগ্রেস মেতাদের পার্থক্য যদি জনসাধারণের চক্ষে সুল্পষ 
না হয়, কংখ্রেসত্যাননীদের আদর্শপরাযূণতা এবং দুর্নীতি ও 
্বার্থপরাম্থুখ মনোভাব ফাঁচবৎ স্বচ্ছ ন] হয় তবে জনসাধারণ 
হঁহাদিগকেও বিশ্বাস করিবে না। দলগঠন জাজ আসল কথ! 
মহে, আজঙ্িকার মূল সমন্তা বর্তমান কলুষিত আবহাওয়া 
দূরীকরণ । দল গড়িয়া গবন্থে্ট দখল করিয়া এই আবহাওয়া 
দয় করা যাইতে পারে যদি পেই দলে উপযুক্ত লোক ছাড়া 
যোগ্য বা স্বারপর একটিও লোক না থাকে। যদি এক্সপ 
লোকের সংখ্যা বৃঠিমের হয় তবে দল পন্ধিয়া গবন্মে্ট দখলের 
চেষ্ঠা না ক্য়িয়া তাহারা বিরোধী সদস্তরণপে পাললামেণ্টে ও 
ব্যবস্থা-পরিযদে থাকিয়াই দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে 
পারেন। এরূপ বছ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে। এই 
সেধিনও ব্রিটিশ শ্রমিক দল হইতে আহুরিন বেতন পদত্যাগ 
করিয়া একাকী বিরোধিতার দ্বারা গবন্ধেন্টকে কাপাইয়! 
তুলিয়াছেন কারণ ডাহার বক্তব্য, গাহার আদর্শ অত্যন্ত 
পরিকার, উহার মধ্যে কোনরূপ খোরপ্যাচ মাই। জন্দেহতনক 


লোক লইয়া দল গঠন অপেক্ষা সন্দেহাতীত লোকের! বিরোধী 
দলে সমবেত হইলে জনেক বেশী কাজ হুইবে । 

একটি প্রবল শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ গবন্দেণ্টের উপর 
প্রস্তাব বিস্তার করিয়! রাখিয়াছে, উহা ভাতিবার জন্য কংগ্রেস 
হইতে বাহির হুইয়া আসিয়া আর একটি কায়েমী স্বার্থের সহিত 
সংশ্লি& হইলে পরিণাম একই হইবে, গবর্দেন্টে লোক বদল 
হুইবে কিন্ত দেশের অবস্থা যাহা ছিল তাহাই থাকিবে । 

আচার্ধ্য ক্পালনী মৃষ্তন দলে সব্ষবোদয়ের নীতি গ্রহণের 
কধা বলিয়াছেন | সর্ববোদয় কঠোর শুদ্ধাচার ভিন্ন সম্ভব নহে, 
তাহা হুয়িদ্ন পঞ্জিকা হইতে নিয়ে উদ্ধত আংশিক বিবরণ 
পাঠে বুঝা বায় । দল গঠনে শুদ্ধাচার ব্যতীত সর্ক্বোঘর়ের আদর্শ 
রক্ষা সম্ভবপর হুইবে না ঃ 

হায়দরাবাদ রাজ্যের শিবরাম পল্লীতে “সর্ধবোদয়” সম্মেলনে 
আচার্য্য বিনোবা তাবে “পর্ব্বোদয়ের” কর্ণ্নীতি বিবৃত 
ফরেন। 

অন্ত:শুদ্ধিঃ বহি£শুদ্ধিঃ শ্রম: শান্তি: লমর্পণম্‌ 

১। অস্ত:গুদ্ঠি হইল শুদ্ধ ব্যবহার-জান্দোলনের আসল 
কথা। লোকে যাহাতে অল্ায়ের দ্বার! অর্থোপার্জন এবং 
সামগ্রী ও সুখ আহরণের পদ্ছ! পরিত্যাগ করে তাহার জম্য 
একযোগে কান্ত করিবার আহ্বান রহিয়াছে এই অন্ত:ওুন্ধির 
মধ্যে । 'আীবনযাআার সংমার্পের প্রতি আমাদিগকে চেষ্টা 
করিয়া ফিরিতেই হুইবে । সে চে! ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
টতরই হওয়া চাই । 


২1 বহিঃশুত্তি হইল সৰ্ক্বোঘয়ে পরিচ্ছন্নতার কর্ম্মসুচী। 
ব্যক্তিপত পরিচ্ছন্নতার বোধ আমাদের তাল, এই নুখ্যাতি 
আমাদের আছে । কিন্তু ইহা কোনমতেই আমাদের সর্বাশ্জন- 
গত নয় এবং ইহার বিকাশও মাঝ একটা! সীমার মধ্যে আছে। 
আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ুতার জন্য যাহাদের সুনান 
আছে, সামুহিক স্বাস্থ্-ব্যবস্থা ও পরিচ্ছ্মতা সম্বন্ধে তাহাদের 
বোধ বন্ধ জোর এই জাগিতেছে মাত্র । লাধারণ লোকের মধ্যে 
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এই বোধ অত্যন্ত ক্ষীণ । সুতীৱ চেষ্টা হইল সর্ব্বোদয় শহুষ্টির 
অপর একটি প্রয়োজন । 

৩। শ্রম হুইল সৰ্ব্বোদয় সাধনের তৃতীয় প্রধান সাধন । 
“বহু শতাবী ধরিয়া আমর! শ্রমের মর্যাদা ও মূল্যের 


-. বিমাশের অদ্য সব কিছু করিয়াছি এবং, যাহার! বংশের পর 


বংশ বরিয়! আমার্দিগের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, গৃহসজ্জা, অলক্ষারাদি 
এবং সুথবিধানের অন্যান্য সামগ্রী যোগাইয়া আসিয়াছে, 
আমরা তাহাদিগকে শুধু অবহেলা করি নাই, তাহাদিগকে 
দমিত ও অপমানিত করিয়া আসিয়াছি। ফলে উৎপাদন 
কমিয়া গিয়াছে, বিলাস ও আত্মন্ধপূর্ণ জীবনযাজ্জার আকাঙ্। 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিত্ত কঠিন শ্রম ছাড়া সুখ অপর কোন পথে 
ত সম্ভব নয়। আমরা শুধু নিজ হাতেই শ্রম করি অথবা 
যন্ত্রের সাহাধ্যে শ্রম করি, শ্রম ত আমাদের করিতেই হুইবে । 

৪। শাস্তি হইল সর্বোদয়ের চতুর্থ অঙ্গ। শাস্তির 
সীমাবদ্ধ অর্থ ধরিয়া শুধু যুদ্ধের উচ্ছেদ বুঝিলে চলিবে না। 
যুদ্ধের উচ্ছেদ ত বটেই, কিন্তু যুদ্ব ত ছোট ছোট দলের মধ্যে 
নিয়ত ছোট ছোট বিরোধের বৃহৎ দংঞ্চরণ মান্ত্র। জভ্ভীবে কি 
করিয়া থাকিতে হয়, ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা কি করিয়! 
করিতে তয়, নিজেদের ক্ুদ্র জগৎ হইতে কি করিয়া ভয় ও 
ঈর্ধা দূর করিতে হয়--ছোট ছোট দলগুলি বদি এই সব যুবিয়া 
চলে, তবে বৃহত্তর জগতে যুদ্ধের যূল কাটা পড়ে। 

«| সর্যবোদয় সাধনের শেষ অন হইল সমর্পণ অর্থাৎ 
গান্ধী বার্ষিকী দিবসে নিজ হাতে কাটা এক লাছি স্মৃতা দ্বান। 


রাষ্ট্রবিধি পরিবর্তন 

ভারতীয় রা্রবিধির অনেকগুলি ধারা পরিবর্তনের জর 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে বিল আনিয়াছেম। এত 
বড় গুরুত্বপূর্ণ বিলের খড় অতিশয় গোপনে করা হইয়াছে; 
বিল উ্থাপনের ছুই দিন পূর্বেও কানাঘুষা হাড়া আর বিশেষ 
কিছু শোনা যায় নাই, ফোন সঠিক সংবাদ জানিতে দেওয়া 
হয় নাই। রাধ্রবিধি পরিবর্তনের কথাটা কিছুদিন আগে 
উঠিয়াছিল, কিন্ত তখন এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে, 
অমিদ্ধারী উচ্ছেদে বাধা পড়িতেছে বলিয়া কেবলমাত্র ৩১ 
ধারাটি বদলামো হইবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা অম্পর্কিত ১৯ ধারা 
পরিবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছিল বটে, কিন্ত উহা! হস্ত পরিত্যক্ত 
হইবে । অবশেষে দেখা গেল, শুধু ৩১ ধারা নহে, অনেক- 
গুলি ধার! বদলানো হুইবে এবং ১৯ ধারার পরিবর্তনই জর্ব- 
প্রধান বস্ত হইবে ৷ 

রাইবিবির ১৫, ১৯, ৩১১ ৮৫১ ৮৭, ১৭৪, ১৭৬, ৩৪১, ৩৪২, 
৩৭২ এবং ৩৭৬ মোট ১১টি ধার! পরিবর্তনের ভ্রন্ত বিল আনা 
হইয়াছে । ১৯ ধারার যে পরিবর্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহ! 
পাস হইলে সুত্রীষন্ত্রের স্বাধীনতাও সহুচিত হইতে পারে। 
প্রায় লকল সংবাদ্পন্জই একবাক্যে বর্তমান পগবন্দেণ্টের 


পাস 


সর্বকাধ্য সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন । এই বিল দেখিয়া 
তাহারাও সচকিত হইয়াছেন। মিখিল-ভারত সংবাদপজ 
সম্মেলনের প্র্যা্ডিং কমিটির দ্বরুরী অধিবেশন আহ্বানের 
আয়োজন হইতেছে । ১৯ বারা বর্তমানে যে আকারে আছে 
তাহাতে কেহ কেহ উহার সুযোগ লইয়া অপপ্রয়োগ করিয়াছে 
এবং ফোন কোন হাইকোর্ট এই স্বাধীনতার অসম ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এই কারণে সমগ্র ধারাটি ব্দল করা হইতেছে। 

জমিদারী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্ট রায় দিয়া- 
ছেন, আবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট পক্ষে রায় দিয়াছেন । 
বিষয়টি এখন সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন | এই অবস্থায় সুপ্রীম 
কোর্টের রায় বাহির হওয়ার আগে ৩১ ধারা পরিবর্ভম যুক্তি- 
সঙ্গত হুইবে না। 

রাষুবিধি পরিবর্তন সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের অনেক আপত্তি 
আছে । প্রথমতঃ ১৫ মাস এই রাষ্রবিধি অনুসারে দেশ 
চলিতেছে । ভুলচুক যাহাই হইয়া থাকুক, আর ছয় মাসের 
মধ্যে নির্বাচন আসিতেছে, এই অল্প সময়ের অন্ত ব্যক্তি- 
শ্বাধীনত| খর্ব করিয়া ১৯ ধারাটি আমূল বছলাইয়া ফেলিবার 
প্রস্তাব তাহারা ভাল চোখে দেখিতে পারেন মা। তাহার! 


- বলেন, এত অশোতন ব্যন্ততার সঙ্গে উহা পাদ করাইয়া. 


লওয়ার চে! নির্বাচনের সময় বিরোধীদলের কঠরোধ 
ফরিয়া দলের প্রাধান্ত রক্ষারই চেষ্টা ৷ 
দ্বিতীরতঃ, যাহারা রাধ্রবিধি পরিবর্তন করিতেছেন এই কার্ধ্যে 
তাহাদের অধিকার নাই । সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে 
অতিশয় সঙ্ীর্ণ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক ইহারা নির্বাচিত হইয়া 
ছেন। প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটে গণপরিষদ গঠনের দাবি প্রথমেই 
উঠিয়াছিল, উহাতে ব্রাষ্টরবিধি প্রণয়নে দেরী হইবে বলিয়া ব্যবস্থা- 
পরিষঘগুলিকে নির্ববাচকমণ্ডলী করিয়া গণপরিষদ গঠিত হয়। 
আর হয় মাস পরে যখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে পাল“মেণ্ট 
নির্বাচিত হুইবে তখন ভাহাদেরই হাতে রাষ্রবিধি পরিবর্তনের 
ভার ছাড়িয়া দেওয়] উচিত ছিল | তৃতীয়তঃ, পালণমেণ্টের 
এক অংশ মা এখন কাজ করিতেছে। কাউন্সিল অব ৫&ট 
এখনও গঠিত হয় নাই। দেশীয় রান্্যগুলি ভারতের জন্ততূ্তি 
হইয়াছে, কিন্ত তাহাদের কোন প্রতিনিধি পালণমেন্টে নাই। 
নুতন নির্বাচনের পর যে পালীমেন্ট গঠিত হইবে তাহাতে 
ইহা প্রতিনিধিরা থাকিবেন। রাষ্রবিধি- প্রাক্তন দেশীয় 
রাজ্য বর্তমানে পার্ট-বি ও পার্ট-লি &েট-_সকলের উপর সমান 
ভাবে প্রযোজ্য । সুতরাং উহার এত বড় ওরুতর পরিবর্তনের 
সময় তাহাদেৱও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত। 
তারতীয় পালণমেন্টে দুইটি অংশ থাকিবে-_হাউপ অব পিপল 
এবং কাট্টন্সিল অব ষ্রেট। এই ছুই কক্ষে উপযুক্ত তাবে 
আলোচনার পর গৃহীত পরিবর্তন অধিকতর মূল্যবান হইবে 
ইহাই বিরোধী পক্ষের বক্তব্য । 


জ্যৈষ্ঠ 


শাম, 


বিবিধ প্রসঙ্গ- প্রেদ আইন তরস্ত কমিটি রিপোর্ট 


an 





অস্ত দিকে বলা হইতেছে যে, রাই ধ্বংসকারী ও মাংস্তষ্কায়- 
বাদীঘিগ্সের সংযত করার উপায় যূল রাষ্রবিধিতে ছিল মা। 
দেশের রক্ষার জর সেরূপ ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োক্ষন। 
উপরত্ত ঘি পরিবর্তিত ধারাগুলির অপপ্রয়োগ হয় তবে আগামী 
নির্বাচনের পর তাহারও পরিবর্তন সম্ভব হইবে । সুতরাং 
৮ বর্তমানের দায়িত্ব বাহাদের উপর আছে তাহারা এরূপ 
পরিবর্তন আবশ্তক মনে করিতেছেন। | 


পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদের যোগ্যতা 

ডাঃ আহ্েদকর পালমেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচন বিল 
উত্থাপন করিয়াছেন । কাহার যতে আমাদের পাল“ষেণ্ট এবং 
নির্বাচদী আইন এমন হওয়া উচিত যাহাতে উহার সদন্তের] 
গবশ্মেণ্টের প্রভাবমুক্ত থাকিতে পারেন। এই মূলনীতি আমরা 
[সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি | ভারতীয় পালণামেন্টে কোন বিরোধী 
দল মাই ; আগামী নির্বাচনের পরেও সুগঠিত কোন বিরোধী 
দলের ট্ন্তবের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। একদলীয় শাসন 
যে দেশে চলে সে দেশে পালমেণ্টের স্ন্তদের অন্ততঃ 
পবশ্রেণ্টের প্রভাবযুজ-রাখিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে 
ভি জনত্বার্থ দেখিবে না, সদণ্ডেরা নিজেদের স্বার্থোদ্ধার 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। বর্তমানে ঠিক ইহাই ঘটিতেছে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস । 

গত বাজেট অধিবেশনে ইহার প্রকৃষ্ঠ পরিচয় পাওয়া 
" গিপ্নাছে। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, ডাকমাগুল বৃদ্ধি এবং তামাক- 
নস্ঠির ট্যাক্স প্রস্ৃতি প্রস্তাব উত্থাপমের সময় সদস্তেয| প্রচুর 
পরিমাণে কোলাহল করিয়াছেন, কিন্ত ভোটের সময় মাথা নীচু 
ফরিয়! চুপ করিয়া গিয়াছেন। 

পালণমেন্টে যাহাতে স্বাধীনচেতা লোকেরা যাইতে পারেন 
এবং সেখানে গিয়া স্বাধীনত! রক্ষা করিতে পারেন তার অন্য 
কতকগুলি বিধিনিষেধের যে প্রস্তাব ভাঃ আস্বেদকর করিয়া" 
ছেন তাহা সম্পূর্ণ সমর্থমযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, “সমাদ্ের 
প্রত্যেক স্তরের লোকের পালণাষেন্টে আলিবার, দেশের রাদ্ব- 
মীতিতে যোগ দিবার এবং আইন বদলাইবার সুষোগ থাকা 
উচিত | পা্মেন্ট কোন শ্রেণী, দল বা! সম্প্রদ্ারবিশেষের 
তর্কসভাঁয় পরিণত হওয়া বত্যন্ত অন্যার। এরূপ ঘটিলে 
/পীলমেন্টেরই অমিষ করা! হইবে । ব্যবসায়ীদের পালামেন্টে 
আসিবার সুযোগ থাকা চিত, কিন্ত তাই বলিয়া পার্ল? 


মেন্টফে ইক এক্সচেঞ্জে পরিণত হইতে দেওয়া যায় না । আমরা' 


- যদি এমন প্রথ! প্রবর্তন করি যার ফলে গবন্বেন্ট রাজনৈতিক 
চাকরি যা অভরূপ সুযোগ-সুবিবা দিয়! পালণষেণ্টের সঘন্ত- 
দের ছুনতিপরায়ণ করিয়া তুলিতে পারে তবে সেই পালা- 
মেপ্টের ফোন সার্থকতা! থাকে না। এইজন্য এমন ব্যবস্থা 
, থাকা দরকার যাহাতে সর্ধশ্রেধীর লোক পাল যেণ্টে আসিতে 
১ পারে অথচ গবন্মে্টি যেন সদক্কপণকে হাত করিয়া গবন্মেন্টের 


অন্ধ সমর্থক ‘কোরাস গাল-এ' পরিণত করিতে না পারে 1” 
ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে, ছুইটি সীমার মধ্যে বিলটিকে রাধিলে 
এই ভয় দূর হইবে । প্রথম, আমাদের নির্বাচনী আইন এমন 
হওয়া উচিত ঘাহাতে কোন শ্রেণীর লোক নির্বাচিত হইবার 
সুযোগ হইতে বাধ না পড়ে, দ্বিতীয়, এই আইন যেম পাল৭- 
মেণ্টের সদস্তদ্বের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করে। বিলের 
প্রথম খসড়ায় নির্বাচমপ্রার্থী হওয়ার চারিটি অযোগ্যতা 
নির্দেশ করা হুইয়াছিল-_-(১) নির্বাচনী অপরাধে দণ্ড, (২) 
পিনীল কোডের অপরাবে দও (৩) নির্বাচনের সময় কারা- 
বাস এবং (৪) নির্বাচমের খরচের হিসাব দাখিলের অক্ষমতা । 
বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে গেলে কমিটি চারিটি ঘৃতন অযোগ্যতা 
যোগ করিয়া দেন (১) সরকারী কণ্টাষ্ট গ্রহণ, (২) 
ফণ্টোলের মাল চালানের লাইসেন্স ও পারমিট গ্রহণ, (৩) 
যে কোম্পানীতে গবন্মেন্টের শেয়ার বা স্বার্থ আছে তাহার 
ভিরেক্টরের জার্ধ্য গ্রহণ এবং (৪) দুর্নীতির অপরাধে সরফারী 
চাকুরী হইতে অপসারণ । 

বিল সম্পর্কে চারি দিবদব্যাপ্ী বিতর্ক হুয়। পারমিট ও 
লাইসেন্সধারীরা পার্লামেন্টের এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য 
হইতে পারিবেন না--অধিকাংশ সদন্ত ইহাতে ভীত্র -আপতি 
করেন | সরকারী কণ্টযাক্টধারীদের অযোগ্যত! সম্বন্ধেও আপত্তি 
হইয়াছিল, তবে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সন্ত এই মত দেন যে, 
হঁহাদিপকে বাতিল করা যাইতে পারে। বর্ঘমাদে রাজ্য- 
শাসন পারমিট লাইসেন্সের ঘুষের দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ব্যবস্থা- 
পরিষদে প্রবেশের অমেফ ক্ষেত্রে ইহাই প্রথম ও প্রধান 
আকর্ষণ হইয়া! ধাঁড়াইয়াছে। স্বমামে ও বেনামে পার্লা- 
মেন্টের বা ব্যবস্থা-পন্িষদের কোন সদন্ত শুধু কণ্টোলের মাল 
চালানী লাইসেন্স মহে, কোনরূপ সরকারী অঙ্থগ্রহ লইলে 
নির্ববাচনপ্রার্থা হইতে পারিবেদ না এরূপ কঠোর বিবি প্রবর্তিত 
না হইলে পার্লামেন্ট ও ব্যবস্থা-পরিযদের বর্তমান কলুষিত 
আবহাওয়া দূর হুইবে না। অস্ততঃপক্ষে সিলেক্ট কষিটির 
সুপারিশ সম্পুর্ণ পে গৃহীত হওয়া একাস্ত আবস্যক । 

প্রেস আইন তদন্ত কমিটি রিপোর্ট 

প্রেস আইন তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রযে ভারত-সরকার 
গীত্রই প্রেস আইনসমূহের পরিবর্তম করিবেন বলিয়া শ্রীরাজা- 
গোপালাচারী পার্লামেন্টকে জানাইয়াছেন। কমিটির সুপারিশ 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্বরাষ্র বিভাগ প্রাদেশিক পবর্ধেনট- 
সমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহা পালণমেপ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। গৃহীত 
সুপারিশগুলি এইরূপ £ 

(১) ভারতীয় অফিসিয়েল সিক্রেট আইন পরিবর্তিত 
হইবে। পুলিশ বা সেনা বিভাগ কোন প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে 
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সংবাদ চাহিলে বা সাক্ষ্য দিতে বলিলে তাহা দিতে হইবে। 
না দিলে দণ্ড হইবে । বল! হইয়াছে যে, ইহাতে ব্রিটিশ 
আইনের অহ্ৃকরণ করা হুইন্ডেছে। বৃটেনে সরকারী কর্প- 
চারীদের যে নৈতিক মেরুদণ্ড আছে আমাদের দেশে তাহা 
গড়িয়া'উঠিতে এখনও বহু দেরী আছে। পালশীমেপ্টে এবং 
ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে এমন অনেক সরকারী গোপন তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে দেখা গিয়াছে যে, সরকারী কার্্যের 
গোঁপনভার সুযোগে ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্বি করা হইতেছিল 


এবং এঁরূপ সংবাদ প্রকাশ পাওয়াতেই রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত, 


হইয়াছে । অফিসিয়েল সিক্রেট আইনের উদ্দেশ্য রাষ্রের স্বার্থ 
রক্ষা; রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণকারী কতকগুলি হুনী তি- 
পরার মন্ত্রী বা কর্মচারীকে হুদ্ধার্য্যের অবস্তস্তাবী পরিণাম 
হইতে রক্ষা করা উহার উদ্দেন্ট হইতে পারে না । দেশের 
নৈতিক দেরুদও ইংরেজ সরকার প্রায় ভাদিয়া দরিয়া গিয়াছে 
যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা কংগ্রেস শেষ করিয়াছে, জাগ্রত ও 
সক্রিয় জনমত বলিয়া কিছু নাই, বড় সংবাদপত্ৰগুলি প্রায়শ$ই 
বিজ্ঞাপনের এবং অভ্তান্ত লোভে সরকারের পক্ষসমর্থক, এই 
অবস্থার যে ছুই-চারিটি সাহসী পত্রিকা গবস্মে্টকে সতর্ক 
থাকিস্তে বাধ্য কম্পিত, এই ধারা পাস হইলে তাহা বন্ধ হইবে। 
অকিসিয়েল সিক্রেট আইন তখন দুনাঁতি সংরক্ষণ আইনে 
পরিণত হইতে পারে, একথাও ভাবা ঘরকার ৷ 

(২) দেশীয় রাজ্যের রাজাদের বিল্বপ সমালোচনা বন্ধ 
করিয়! যে ছুইটি আইন করা হইয়াছিল ভাহা বান্ধিল হইয়! 
ধাইবে। 

(৩) প্রেস এবং পুস্তক রেছিধ্রেশন আইনের বিধান 
মতে প্রত্যেক পথ্সিকাকে স্থান পরিবর্তন করিতে হইলে মৃতন 
ডিক্লারেশন লইতে হুইভ | অতঃপর অস্বায়ী স্থান পরিবর্মের 
বিষয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিট্রেটকে জানাইলেই চলিবে। 
একই ব্যক্তি প্রকাশক থাকিলে নূতন ভিক্লারেশন লাগিষে না। 
এই নিয়ম আরও একটু উদার করিয়া স্থায়ী স্থাম-পরিবর্তমের 
ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়া উচিত | 

(৪) প্রচলিত আইনে মুত্রাকর বা প্রকাশক ভারতের 
বাহিরে গেলেই নূতন ডিক্লারেশন প্রয়োজন হয়। তাহার! 
৩০ দিনের অধিক কাল বাহিরে থাকিলে তবেই নুতন ডিক্লাঁ 
রেশন লাপিবে। 

(৫) ডিক্লারেশন লওয্বার তিন মাসের মধ্যে পঞ্জিকা 
প্রকাশিত না হইলে টহা! বাস্তিল হুইয্না যাইবে । 

(৬) কোন পঞ্জিকা ১২ মাসের বেশী বন্ধ থাকিলে 
ভিক্লারেশন বাতিল হইয়া যাইবে । 

কমিটি বলিয়াছিলেন যে, জরুরী প্রেস আইনে কোন 
সংবাদপজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে প্রেস 
এডভাইসরি কমিটির সহিত পরামর্শ সরকারের পক্ষে বাধ্যতা- 


প্রবাপী 
মূলক করিতে হইবে । উহা বদলাইয়া বলা হইয়াছে যে, 
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যেখানে সম্ভব সেখানে পরামর্শ কর! হইবে এবং পরামর্শের 
সময় নাই বলিয়া যে সমস্ত ব্যবস্থা পবন্ধেন্ট সরাসরি অবলম্বন 
করিবেন তাহা পরে প্রথম সুযোগে কমিটিকে জানানো 
হইবে । 

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাকে ( সিভিশন ) ব্রিটশ . 
আইনের অমপর্ধ্যায়ে আনিবার অন্ত এম. ভি. ষদ্মদার মামলায় 
ফেডারেল কোর্টের রায় জঙ্থসারে উহার পরিবর্তনের জত 
কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন । এই মামলায় ফেডারেল 
কোর্ট রায় দ্িয়াছিলেন যে, কোপ কথা বা লেখার দ্বারা যদি 
প্রক্কতপক্ষে বিশৃঙ্খল] আসে অথবা ঘুক্তিপরায়ধ লোকেরা যদি 
মনে করেন যে উহা দ্বারা বিশৃখ্খলা আসিবার সঙ্গত 'কারণ 
আছে তবেই ১২৪ (ক) ধার! প্রযুক্ত হইবে । প্রিভি কাউন্সিল 
এই রায় পাণ্টাইয়া দিয়াছিলেন। ভারত-সরকারের খ্বরার 
বিভাগ এই সুপারিশ কেন গ্রহণ করিতে পারিলেন না আমরা 
বুঝিলাম ন! । ১৫৩ (ক) (জাতি-বিদ্বেষ প্রচার ) ধারা বিষয়ে 
কমিটি বলিয়াছেন যে, বিমা বলপ্রয়োগে সামাজিক বা! অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলিলে তাহা & ধারার ) 
আমলে আসিবে না এরূপ একটি ব্যাখ্যা উহার সঙ্গে জুড়িয়া * 
দেওয়া উচিত | গবন্মেণ্ট ইহাও গ্রহণ করেন নাই । সংবাদ- 
পত্রের উপর ফৌজদারী কার্য্যবিষির ১৪৪ ধারা প্রয়োগ নিষিদ্ধ 
করিবার জঙ্ভ কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহাও গৃহীত 
হয় নাই । শ্বরাধ-সচিব বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত জরুরী অবস্থা 
না হইলে যেন এঁ বারা প্রয়োগ না করা হয় ছ্রেলা-ম্যাজিধ্রেট- 
গণকে প্রাদেশিক সরকারের| এরূপ নির্দেশ দিবেম। 

ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ আইন অহুসারে গবন্মেন্ট 
সংবাদপত্রে প্রেরিত সংবাদ সেম্সর করাইতে বা হস্তগত করিতে 
পারেশ। কমিটি বলিয়াছিলেন যে, কর্মচারীদের এই কাজ 
মন্ত্রীদের জামাইতে হইবে এবং মন্ত্রীরা তাহা পুন£পরীক্ষা 
করিবেন এরূপ বিধান এ সঙ্গে থাকা উচিত। ইহাঁও অগ্রাহ 
হইয়াছে । 

কমিটি বলিয়াছেন যে, ১৯৩১ সালের তারতীয় জরুরী প্রেস 
আইন বাতিল করিয়া উহার মধ্যে যে সব বারা এখনও রাধা 
দরকার বলিয়া মনে হইবে সেগুলি পীনাল কোড, ফৌজদারী ১ 
কার্য্যবিধি, প্রেস ও পুস্তক রেছিধ্রেশন আইন, পোষ্ট অফিস. 
আইন, কাঃমস্‌ আইন প্রভৃতির অন্ততূক্তি করা উচিত। ইহাতে 
জরুরী আইনের অধিকাংশ ধারা বাদ পড়িয়া যাইবে ঘলিয়া 
গবন্মেন্ট উহাতে রা্ষী হন নাই । 

কমিটি বলিয়াছিলেম যে, Foreign Relations Act 
বদলাইয়! এমন ব্যবস্থা করা হউক যাহাতে উহা পারস্পরিক 
তিভিতে (16Gipr০৫8l 70889 ) প্রযোজ্য হুইতে পারে। 
গবন্ছেন্ট ইহাতে সন্মত হম নাই। 


জ্যৈষ্ঠ 


দেখা যাইতেছে যে, প্রেস কমিটি সংবাদপত্রের স্থবিধা- 
অনক যে কয়টি সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই 
পরিত্যক্ত হইয়াছে! আমাদের প্রধান বক্তব্য এই ঘে, প্রেস 
আইনের এত গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন এখনই কর! 
উচিত নহে । পার্পাষেন্টের বর্তমান প্রতিনিধিদের এই কাৰ্য্যে 
যোগ্যতা দাই, তাহারা জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি 
নহেম একথা বিরোধী পক্ষ আগেই বলিয়াছেন । 


কুচবিহার 

কুচবিহারে ষাহা টয়া গিয়াছে বিভাগীয় কমিশনারের 
তদস্তের পর তাহাকে অতি শোচনীয় ব্যাপার বলিয়া আমরা 
বুঝিতেছি। ঘটনাটি সম্পর্কে এত ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে 
যে, তার পুনরাবৃত্তি আমরা করিলাম মাঁ। একটি বালক, সুইটি 
বালিকা ও ছুইটি তরুণ যুবক গুলির আধাতে প্রাণ হারাই- 
য়াছে। বিভাগীয় কমিশনার বলিতেছেন, গুলি চালাইবার 
কোন সঙ্গত কারণ ছিল না এবং গুলি চালনা আইমাছ্‌সারে 
নিয়ন্ত্রিতও হয় নাই ; ১৪৪ ধারা জারী করিবারও কারণ ছিল 
মা এবং জ্বারী করিলে অত্ত কম পুলিস লইয়া উহা! প্রয়োগ 
৮-কুর] যাইবে না, ইহাও বুঝা উচিত ছিল। গুলি চালনার 
সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে সরকারী অদুরদর্ণিতার 
উপর । 

কুচবিহারের এই ব্যাপারে শাসনকার্্যের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা 
দেখা পিরাছে। চাউলের মুল্য ক্রমেই চড়িতেছে ইহা দ্েখিয়াও 
গবন্বেন্ট সতর্ক হন নাই, প্রতিকারের চেষ্টাও ফরেন নাই। 
স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার চাউল চাহি পান দাই, নি দায়িত্বে 
নেপালের চা্টল কিনিবার অনুমতি চাহিলে তাহাও পাদ 
মাই। অধিকাংশ চাষী ছিল মুসলমান, তাহারা অনেকে 
পাক্স্বানে চলিয়া গিয়াছে । হিন্দু উদ্বাত্ত যাহারা আসিয়াছে 
তাহার! পর্য্যাপ্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই। তার উপর 
গবন্ধেন্টি পাট চাষে উৎসাহ দিয়াছেন, বহু জমিতে বানের 
বদলে পাট বোনা হইয়াছে । প্রয়ো্দন অপেক্ষা ফসল কম 
হইয়াছে, ওদিকে প্রোকিউরমেণ্টও চলিয়াছে। এই সমস্ত 
কারণে চাউলের দাম ধীরে ধীরে চড়িয়াছে, এক দ্বিনে চড়ে 
+মাই। সৃল্যদির ক্রমবর্ধমান গতি দেখিয়া! সতর্ক হইবার যথেই 
সুযোগ সরকারী কর্তারা পাইয়াছিলেন। সরকারী গেছেটের 
গত সপ্তাহের হিসাবে প্রকাশ--কুচবিহারের কোন কোন স্থানে 
চালের দর টাকায় ১১ ছটাক অর্থাৎ ৫৮ টীকা যণেরও 
বেশী ৷ অথচ থাঁদ্যসচিব শ্রীপ্রকুল্প সেন বলিতেছেন যে, চাউলের 
দাম কষিতেছে । চাট্টলের মূল্যের ব্যাপারে যাহাকে 
4000161108” বলা হয় তার চুড়ান্ত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহমাজে 
নাই। এখন অবস্থা এমন দীড়াইয়াছে যে, মভিফায়েড রেশনিংও 
চালু রাখ! যাইতেছে মা । 
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এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ যে রাইশত্রর ছল 
লইবেই একথা কর্তৃপক্ষের মাথায় প্রবেশ করা উচিত ছিল। 
যে ভাবে শিশু, তরুণ ও তরুণীদিগকে আগে রাখিয়া 
“অম্াভাব অভিযান” চালিত হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের 
পিছনে কাহাদের ষড়যন্ত্র ছিল তাহা বুঝিতে এক মুহুর্তও 
লাগে না। এ সবের প্রতিষেধক ব্যবস্থা পুর্বাহ্ছেই করা হয় 
নাই কেন তাহা জ্বানিবার দাবি জনসাধারণ করিতে পারে। 


সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার 


সোমনাথ মন্দির পুদরুদ্ধার করিয়া একটা এঁতিহাসিক 
ঘটনার পটপর্নিবর্তদ করা হুইল । মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণে 
সৌরাধ্রের সমুন্রকূলে অবস্থিত এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ ধ্বংস 
হৃয়।' তদবধি এ অঞ্চলের হিন্বু সম্প্রদায় নিজেদের শক্তিহীম- 
তায় ভ্রিয়মাণ ছিলেন। যুসলমানরা ছিলেন উৎফুল্ল ; যখন তখন 
ভ্ৰুকুটি করিতেন এই ঘটমার উল্লেখ করিয়া । আজ পটপরি- 
বর্জন হুইয়াছে। হিন্দুরা আহুষ্ঠানিকতাবে শিবলিঙ্গ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । করাচির মুসলিম পরত্রিকাগুলি গর্জন 
করিতেছে । এই দৃষ্ঠ দেখিয়া এঁতিহাসিক তাঙ্গাগড়ার 
বর্দকথা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সমাজের ও রাষ্ট্রের 
কল্যাণ হইবে । শ্বেতপাধরের মন্দির, স্বর্ণচূড় মদ্দিরও 
চিরস্তন ময়। 


ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল 


পাশ্চাভ্য তৌগোলিকগণের অভিধানে তুরস্ক, আরব দেশ, 
সিরিয়া, লেবানন, ইরাক “মধ্য প্রাচ্য” মামে পরিচিত । এই 
দেশগুলি আমাদের পশ্চিমে অবস্থিত । তাহাদের তৈল-সম্পদ 
প্রায় অকুরস্ত । বর্তমান যান্ত্রিক যুগে তার ব্যবহার অপরি- 
হার্য্য । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এই সম্পদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
রাধগুলি অত্যন্ত স্াগ হইয়া পড়ে । কারণ তৈল না| হইলে 
বুদ্ত চালানো একপ্রকার অসম্ভব | | 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সেই মতের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই কথার মধ্যেই ইরাপ দেশ ও ব্রিটেনের মধ্যে সাম্প্রতিক 
বিরোধের রহস্ত বিতমান | মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদ পাশ্চাত্য 
শক্তিবর্গের অধিকারে আছে। এই অফলের সন্ত জাগ্রত 
জাতীয়তা ভার ফলে ছু হইতেছে । সেই বিরুপ ভাব 
সোতিরেট রাধর মিজের প্রয়োজনে জাগাইয়া রাখিতেছে এবং 
ছই ভাবের চাপে পড়িয়া পাশ্চাত্য পুঁজিপতিগণ নিজেদের 
স্বার্থ বিপন্ন মনে করিতেছে । এই সমস্তা বুঝিবার জন মধ্য- 
প্রাচ্যের তৈল-সম্পদ সন্বঘ্ধে মোটামুটি একটা! ধারণা থাকা 
প্রয়োজন। 


ইরাকের তেলের খনিগুলির যালিক হইতেছে ‘ইরাক 
পেট্রোলিয়াম কোম্পানী সংক্ষেপে আই. পি. সি,। এই 


১৪২ 

ফোল্পামীর অংশীদারদের মধ্যে ব্রিটিশ শেল অয়েল কোম্পানী” 
ঞ্যাৎলো-ইরাঁণ কোম্পানী’ ও একটি ফরাসী কোম্পানী 
প্রত্যেকে ২৩'৭৫ ভাগে মোট ৭১'২৫ তাগের মালিক । নিষ্ট 
শ্বাসির ‘ষ্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী’ ও ‘সোকোনী ভ্যাকুয়াম 
অয়েল কোম্পানী? প্রত্যেকে ১১৮৭৫ ভাগে মোট ২৩৭৫০ 
ভাগের মালিক এবং অবশি ৫ তাপের মালিক সি এস. 
গুলবেনকিয়ান নামে একজন আর্্মামি ধনপতি । 

ইরাকের তৈল উৎপাদন গত ১১৫০ সালে হইয়াছে দৈনিক 
গড়ে ১২৪,০০০ ব্যারেল; অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের সর্বমোট তৈল 
উৎপাদনের সাত শতাংশ । 

তৈল অভিজের| বলেন, আই, পি, সি. ৩২ ইঞ্চি মল 
বসাইয়া আগামী ১৯৫৩ সালের মধ্যে শেষ করিবার জন্ভ যে 
পরিকল্পন] গ্রহণ করিয়াছে, তাহা শেষ হইলে এই উৎপাদন 
দৈনিক দ্বিগুণ হইবে । ১৫০,০০০,০০০ ডলারের এই পরি- 
কল্পনাটি তৈরির ভার লইয়াছেম সাম্শ্রান্সিস্কোর বেচটেল 
কোম্পামী। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে ইরাণের 
সীমান্তবাঁ কিরকুক হইতে ৫৮০ মাইল দুরে অবস্থিত ভুমধ্য- 
সাগরের তীরবর্তী বানিয়়াসে দৈনিক ৩০০,০০০ ব্যারেল্/৬ল 
প্রেরণ করা চলিবে । 

আই. পি. সি, ইরাক সরকারকে প্রতি ব্যারেল পিছ 
আছুযানিক ২২ মুজরাধ্রীয় সেন্ট কর হিসাবে দেয়। এওঁ কত 
বাড়াইয়া ৩২ সেন্ট করিবার একটি চুক্তি গত আগষ্ট মাসে 
গৃহীত হইয়াছিল । কিন্ত উহা! নানা কারণে শেষ পর্য্যস্ত কার্ধ্য- 
করী হয় নাই। 

ইরাণ ও সৌদী আরবে ১৯৫০ সনে দৈনিক গড়ে যথা- 
ক্রমে ৬৩৬,০০০ ও ৫৪০,০০০ ব্যারেল তৈল নিফাসিত হইয়া- 
হিল। ইরাঁণে এই তৈল উৎপাদনের পরিচালনা করে 
“এ্যাংলো ইরাধীয়ান অয়েল কোম্পানী” এবং তাহারা এইজন্ত 
ইরাণকে অন্তাত অহমোদ্দিত দেয় কর ছাড়াও প্রতি ব্যারেলে 
২৪ সেন্ট কর দিয়া থাকে । গত ১৯৪৯ সনে টহা! বাড়াইয়া 
৩৬ সেণ্ট করিতে কোম্পানী স্বীকৃত হইয়াছিল । কিন্ত ইরাণ 
পরিষদ (মজলিস) দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫০ সালে তাহা 
বাতিল করেন। 


ইরাকের প্রধান মন্ত্রী হুরী আস্‌ সৈয়দ পাশা এই সব তৈল- 
শিল্পের মালিকদের সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পার্খবর্ভা 
দেশ ইরাণ ও সৌদী আরবের তৈল উৎপাদনে যে 'রয়ালটি? 
বা কর দেওয়া হয়, তাহারা সেই তুলনায় ইরাকের দাবী 
যদি পরিপুরণ না করেন তবে বিদেন্ী তৈল কোম্পানীগুলিফে 
প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । গত ১৯৫০ 
সনের ডিসেম্বর মাসে সৌদী আরব ‘আরব আমেরিকা তৈল 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ( ARAMC0 ) যে মতন চুক্তি করিয়াছে 
তাহাতে ছুই দেশই ৫০-৫০ করিয়া লভ্যাংশ পাইবে । গত 





প্রবালী 


১৩৫৮ 





সপ্তাহে বাগাদে ব্রিটিশ তৈলপতিদের সঙ্গে ইরাকের সরকারী 
কর্মচারীদের ভবিষ্যতে কি হারে ইরাক টাকা পাইবে তাহা 
স্থির করিবার জনা একটি আলোচনা হইবার কথা পিয়াছে। 
জান! পিয়াছে যে, আই, পি, সি, ইরাকের পার্বতী দেশ- 
গুলিতে যে ব্যবস্থায় তৈল নিফাসনের কাজ চালাইয়| যাই- 
তেছে, ইরাকের ক্ষেত্রেও তৈলের উপর প্রদত্ত রাজ্রস্ব হইতে 
সেই কাছ চালাইয়া যাইতে স্বীরুত আছে। তৈলশিল্পপতি 
মহলের ধারণা ইরাক ARAMC0র মতই একটা চুক্তি 
করিবে । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আই, পি. সি, 
৭৫ বৎসরের এক চুক্তির বলেই ইরাকের তৈল নিফাসমের 
কাজ চালাইতেছে। এ চুক্তির মেয়াদ আগামী ২০০০ গ্ী্টাব্ব 
পৰ্য্যন্ত আছে । 


কোরিয়ার যুদ্ধ 


কোরিয়ার কম্যুনি্ আক্রমণ আরস্ত হয় গত ২৫শে জুন 
তারিখে । সম্মিলিত জাতিপুগ্জের পক্ষ হইতে প্রতি-আক্রমণ 
আরম্ত হয় ২৬শে তারিখে । সেই হইতে কত কোরিয়ান, 
কত সম্মিলিত জাতিপুষ্বের সৈষ্ত হত-মিহত হইয়াছে তার 
একটা হিসাব ছুন মাসের “মভার্ণ-রিভিউ” পত্রিকায় প্রকাশিত "< 
হইয়াছে । আর আহত হইয়াছে যাফিণ সামরিক গর্বা। তার 
শেষ পরিণতি দেখিতে পাই মাকিণ সেনাপতি সম্মিলিত রা 
পুঞ্চের সমরবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ভ্রেলারেল ম্যাকআর্ধারের 
পদচ্যুতির মধ্যে । 

এই ব্যাপার লইয়া মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল বিতগা লাপিয়! 
গিয়াছে । একপক্ষ রাষ্রপতি ট্ম্যানকে সমর্থন করিতেছেন ॥ 
অন্ত পক্ষ জেনারেল ম্যাকআর্ধারকে । 

মার্কিণী ছই-একখানি সাপ্তাহিক পাঠ করিয়া যে-সব তথ্য 
সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাহা আমাদের পাঠকবর্গকে 
জানাইতেছি । এই বিতওড সম্পর্কে কিছু বলিবার পুর্বে একটা 
তথ্য দিলাম, যার ইঙ্গিত গুরুত্বপূর্ণ । এই তথ্য কম্যুনি্ 
জয়ের রহস্ত উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে । *নিউজ-উইক্‌” নামক 
মার্কিণী সাগ্তাহিকের ২৩শে এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 
বিবরণটি এই সম্পর্কে স্বরণ রাখ! উচিত । 


সংপ্রতি কয়্যুনিষদের জঙ্গী জ্েেট-বিমান এম্‌-আই-জি _ ১৫, 


ছইটি বি--২৯ বোমাক বিমানকে ঘায়েল করিয়াছে; আরও 
কয়েকটিকে নানাতাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে । জেট-বিমানের 
এই কীর্তি দার্কিধী সামরিক বিভাগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে ; 
তাহাদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়াছে । ব্রিটিশ সংবাদ- 
সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের মতে এই কমুযনি্ বিমানবাহিনী সর্ব 
এশিয়ার বিমানচালক কর্তৃক চালিত) তাহাদের মধ্যে আছেন 
চীনের, কোরিয়ার, বর্ম্মার, ভারতবর্ষের, জাপানের লোক ; 
কয়েকতন রাশিয়ার অধিবাসীও আছেন। এই বাহিনীর 


জ্যৈষ্ঠ 


পরিচালক একক্রন সোতিয়েট পেনাপতি ; ক্রপ্িয়েভ তাহার 
মাম । এই বাহিনীর ফেন্জস্থল মাথুরিয়ার রাজধানী মুকৃডেন 
নগরীতে অবস্থিত, তার শাথা আছে সাংহাই, নানকিন, 
পিকিৎ নগরীতে । 
এখন বার্-বিতওায় ফিরিয়া যাওয়া হউক। এ পদ্জিকার 
এই সংখ্যা নানা বিশেষজ্ঞগণের মতামতে পূর্ণ। আরনে& 
* লিন্ভলে বলিতেছেন £ “জেনারেল ম্যাকআর্থার যে সব প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে 
আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইতে হইবে হয়ত 
(10589৪80816 ) কিন্তু এই প্রস্তাব আমাদের সহযোগী রা্- 
বর্গ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন অতি আবস্তক।” টি ম্যানের 
স্বপক্ষের লোক বলিতেছেন £ “ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক 
তাদার পথে চলিতেছে । পূর্বব-এশিয়ায় কি নীতি অবলম্বন 
করা হইবে তাহা লইয়াই মততেদ । সেই মতভেদ ম্যাকৃ- 
আর্থারের পদ্দচ্যুতিতে দূর হইবে মা।” পত্রিকার লওম 
আপিসের কর্তা স্রেড তেনভারন্বিভ, বলিতেছেন : “মৃতন ব্রিটিশ 
পরা মন্ত্রী হার্বার্ট মরিসন সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেছেন 
পশ্চিম ইউরোপে ও পূর্ব-এশিয়ার ব্রিটেনের পূর্বের প্রভাব- 
৮প্রতিপত্তি কিরাইয়! আমিতে ৷” 
ইহা হইল কৃটনীতির খেলা। জনসাধারণ কিন্তু ম্যাকৃ- 
আর্থারের পদচ্যুতি হৃষ্ঠমমে প্রহণ করে নাই। জাপানের 
পণমত ম্যাক্শার্ধার “যুগের” (11091) অবসানে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। 
তাহারা মনে করে যে ট ম্যানের ঘোষণার তায! (wording) 
আপতিজ্বনফ ; তাহা “সুপরিকল্পিত ছিংসায় পূর্ণ” ( 08100191- 
ed and malicious)| লগুম নগমীর বিশেষজ্ঞগণের ফেহ 
কেহ মনে করেন যে, ম্যাকৃজার্থারফে যে সব নির্দেশ পাঠান 
হইয়াছিল তাহা! “অম্প& ও দ্ৰাভিত্রনক* (5809 ৪00 
confusing )। 
ফরাসী দেশে প্রায় সকলেই ধুসী। ম্যাকৃআর্থারের 
যে “প্রথম এশিয়া-খও, পরে ইউরোপ-খও”--এই নীতির 
শেষ হইল মনে করিয়া রারপায়কেনা! আনন্দিত । রাষ্রের 
ব্যাপারের মধ্যে সেনানী হাত দিবে অনপাধারণ এই কথা 
সহ করিতে পারে না । মেপোলিঘ়ান দাগ! বিয়াছিলেন, সেই 
কথ ফরাসীরা ভুলিতে পারেন না। জ্বচেয়ে বড় কথ! 
আইসেনহাওয়ারের নীতি মার্কিণ রাধ্রের প্রাঙ্ হইল । 


ভারতরাষ্ট্রে লোকগণনা 
নয়াদিন্লী হইতে ১৯৫১ সালের লোক-পনণার প্রাথমিক 
হিসাবে প্রকাশ-_-এই বৎসরের ১ল| মার্চ ভারতের লোকসংখ্যা 
ছিল ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯১ হাক্তার ৬২৪) ইহার মধ্যে ১৮ 
কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৪ হাঁজার ৮০৭ জন পুরুষ এবং ১৭ কোটি ৩৫ 





লক্ষ ৬ হাজার ৮১৭ শুন নানী। ইহার সহিত তারতাত্তর্পত জম্মু 


ও কাশ্মীরের আহুমানিক লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার 


বিবিধ প্রগ্__উদ্বান্ত জনসংখ্যার প্রাথমিক হিসাব 


১৬৩ 
এবং সে এলাফাতুক্ত ও উপজান্তিদের অধাুষিত এলাকার 
আম্থমানিক ৫৬ লক্ষ অধিবাসীর সংখ্যা মুক্ত করিয়া মোট 
জনসংখ্যা, ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার হইবে । 

পূর্বাপর সংখ্যাতাত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়-_-১৯০১ 
হইতে ১৯১১, এই দশ বংসরে জনসংখ্য। ১ কোটি ৩৫ লক্ষ 
অর্থাৎ শতকরা ৫*৮ তাপ বৃদ্ধি পাইয়া দীড়াইয়াছিল ২৪ কোটি 
৯০০ লক্ষ | ১৯১১ হুইতে ১৯২১, এই দশ বৎসরে উহ! 
শতকরা ৩ দশমিক ভাগ কমিয়া হয় ২৪ ফোটি ৮১ লক্ষ 
৮০ হাজার । ১৯২১ হুইতে ১৯৩১-এ উহ! আবার শত্তকরা 
১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া পরিণত হয় ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ২০ 
হাঞ্জারে। ১৯৪১ সালে জনসংখ্য] দাড়ায় ৩১ ফোটি ৪৮ লক্ষ 
৩০ হাজার অর্থাৎ বর্ধনহার এই দশ বৎসরে শতকরা ১৪৩। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ এই শেষ 
দশ বৎসরে তারতের শুমবৃদ্ধি হইয়াছে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬১ 
হাজার ৬২৪ জন অর্ধাৎ শতকর1 ১৩৪ ভাগ । 

তুলনায় বলা যাইতে পারে--আধবিক বোমাস্ত দ্বিতীয় 
মহায়ুদ্ধের শেষে, জ্ৰাপানের অভান্ড বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে 
তাহার যে ছনমাশ হয় তাহা পুরণ করিয়া মাছ এক বৎসরের 
মধ্যে সে দেশে আবার অনবৃদ্ধি ঘটে প্রায় ছুই ফোটি। ভারতের 
শেষ দশ বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক ববত্যুসংখ্য| বাদে যুদ্ধে এবং 
ততোধিক যুদ্ধের পরোক্ষ পরিণামস্ব্পপ মানবস্থষ্ট বাংলার 
পঞ্চাশের মদ্বস্তরের ফলে প্রায় অর্ধকোটি নরনারী কালএরাসে 
নিপতিত হয়। তাহাতে ভারতের আনবৃদ্ধি ৪ কোটি ২০ লক্ষ 
৬১ হান্জার ৬২৪ ভ্রম যাহা দশ বৎসরে দেখা গেল, তাহ! 
জাপানের অন্থপাতে বেদী নয়, বরং ঘুব কমই। 

অনসংধ্যায় ভারতীয় বিভিন্ন রাদ্যের মধ্যে উত্তর প্রদেশ 
৬,৩২১৫৪,১১৮ মরমারী লইয়া! সর্বপ্রথম, তৎপরে মাদ্রাজ 
তাহার ৫,৬৯,৫২,৩৩২ অধিবাসী লইয়া দ্বিতীয়, ৪,০২,১৮,৯১৩, 
সম্ভানজমশী বিহার তৃতীয় ; ৩,৫৯,৪০,৫৫৯ সংখ্যায় বোশ্বাই 
চতুর্থ স্থাম অধিকার করিয়াছে । দ্বিধ্ডিত বঙ্গের মার এক- 
তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের অনদংখ্যার অঙ্ক ২,৪৭,৮৬,৬৮৩ 
হওয়ায়, তাহার স্থান ভারত ইউনিয়নে পঞ্চমে দাড়াইয়াছে। 


উদ্বাস্তু জনসংখ্যার প্রাথমিক হিসাব 

ভারতে মোট ৭৪,৭৯,২৭৮ জন উদ্বাস্ত নরনারী বর্তমানে 
বাস করিতেছে | তঙ্ষধ্যে পঞ্জাবে ২৪,৬৮,৪৯১, পম্চিম- 
বঙ্গে ২১,১৭,৮৯৬, উত্তর প্রদেশে ৪,৭6,৮২২, বোদ্বাই-এ 
৩,৪১,০৮১, আসামে ২,৭৬,৮২৪, ব্য প্রদেশে ১,২০,৮৮৬, 
উদ্ভিষ্যায় ২০,৯২৬, হায়দ্রাবাদে ৪,০৩৫। নবগঠিত রাজ্য 
ইউনিয়নে সংযুক্ত দেশীয় রাজ্যগ্চলির মধ্যে পাতিয়ালা ও 
পুর্ব পঞ্জাব র্াক্যস্জে ৩,৮০,১৫৯, রাজস্থান ৩,১২,৭৪২, 
জিপুরা ১০০,২৫১, জাজমীড়, ৭১,৮২৪, মধ্যভারত ৬৮,৪৫৭, 
লৌরাই ৬০১,৫২৫, ভূপাল ১৭,৯৩৩, বিদ্ধ প্রদ্বেশ ১৪,৬২৪৬, 


১০৪ 





কচ্ছ ১২,৯৯১, হিমাচল প্রদেশ ৫,২৪৮, মণিপুর ১১২০০, 
আন্দামান ও নিকোবর ১,৫৪৫, প্রিবান্কুর-কোচিন ৩৫৪ 
বিলাসপুর ১৮৭, সিকিম ৩৯ ও কুর্গ ১১ জন উদ্বাস্তকে স্থান 
দিয়াছে। 


ভাঁরতরাষ্টরের জাতীয় আয় 

দিল্লী হইতে ২১শে বৈশাখে প্রেরিত এক সংবাদে জানিতে 
পারিলাম যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে আমাদের ভ্বাতীয় আয় ছিল 
৮,৭১০ ফোট টাকা। জাতীয় “আর কমিটি”র বিবরণীতে 
এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তারতের জনসংখ্যা ৩৪ কোটি 
১০ লক্ষ ৪০ হাজার নরনারী শিশু ধরিয়া এ বংসর প্রতি 
জনের আয় ছিল ২৫৫ চাক!। অর্থনচিব রচিস্তামন  দেশমুখ 
সংসদে এক বিবৃতি প্রদান করেন । 

এই সম্বন্ধে নিয়লিখিত তথ্যগুলি জ্ঞাতব্য : 

১৯৪৯ সালে এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল । কমিটিকে 
জাতীয় আয় এবং এতৎসম্পর্কিত অন্তান্ত হিসাবাদি প্রণরনের 
জভ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রান্তিষোগ্য তথ্যাদি কি 
ভাবে আরও নিভূলি হইতে পারে, তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিতে 
বল! হইয়াছিল । 

১৯৫১ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৯৫২ সালের পোড়ায় 
কমিটির চুড়ান্ত বিবরণ দাখিল করার সম্ভাবনা আছে। এই 
রিপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সালের হিসাব থাকিবে । 
কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর ০০9 আয় নিয়োক্ত রূপ সির্ধারণ 
করিয়াছেন : 

পশুপালন ও নে নিযুক্ত ৯,০৫,৩৭,০০০ হাজার 
লোক ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ধরিয়া মোট 
জনসংখ্যার ৬৮২ ভাগ । শিল্পকর্শ্মে নিযুক্ত ১,৮০,১৯,০০০ লোক 
ও তাহাদের উপর নির্ভর্ীলদের লইয়া জনসংখ্যার মোট ১৩৬ 
ভাগ। অশান্ত কৰ্ম্মে নিনুপ্ত ও তাহাদের উপর নির্ভরশীলদের 
মোট, অন্থপাত এইরূপ :_-খমির কান্ধে_-৬,৩৩,০০০ জন, 
শতকর। ০৫ ভাগ; যানবাছন-__২৪১৪৮১০০০ জম, ১৮ ভাগ ; 
ব্যবসা-বাণিজ্য__৮২১৫০,০০০, ৬'২ তাগ) সরকারী বাহিনী 
সরকারী শাসন-বিভাগ-__-১৬,৯৭১০০০ জম, 
১৩; পেশা ও শিল্পকলা--৫০,৪৪,০০০ জম ) ৩৮ এবং বি- 
চাকরের কাজ__৪১১৯৪,০০০ জন ; ৩২ ভাগ। 

ফমিটির মতে, উৎপাদনের বিভিন্ন অঙ্গ ; যথা, শ্রমিক, 
মুলধনী প্রভৃতির আর বিদেশ হইতে লন্কু মোট আয়ের অঙ্ক 
হইতে বাদ দিয়! কমিটি জাতীয় আঁরের পরিমাশ ৮,৭১০ কোটি 
চাকা রূপে ধার্য্য করিয়াছেন । 

শিল্প-সম্প্ষিত মোট জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে দেখা 
খায় যে, কৃষি, পশুপালন এবং এতৎদংক্ষান্্র কাজকর্শ্মে (চাষী 
নিজের ফসল বহনের জন্য যে যানবাহন নিয়োগ করে এবং 
বিক্রয়-ব্যবস্থ।র অন্য শ্রম নিয়োজিত হয়) বাবদে ঘতীয় আয়ের 


--১৯১০৯,০০০ | 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 
শতকরা ৪৮ ভাগ আয় হয়। বাণিজ্য, যানবাহন ও যোগাযোগ 
বাবদে আয় হয় শতকরা ১৯৫ ভাগ । 

অন্য দিক হইতে দেখিতে গেলে, কৃষি, খনি এবং অন্যান্য 
কলকারখানা ও কুটিরশিল্পজাত ভ্রব্য হইতে আয় হয় ৫,৬৫০ 
কোটি টাকা, অথবা মোট আয়ের ছুই-তৃত্তীরাংশ । 


ভারতীয় কাপড়ের কলে তুলার ব্যবহার '« 


নিয়োদ্ধত বিবরণটি জ্বানিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। 
এই হিপাবে ৩৯২ পাউণ্ড ওজনের হাজার গাঁট তুলা এক 
ইউনিট ধরা হুইয়াছে। 





তুলা বংসর ভারতীয় পাকিস্থানী বিদেশী মোট 
১৯৪১-৪২ ২৮,৬৩ ১০১০৬ ৫১৬৭ 88,৩৬ 
১৯৪২-৪৩ ৩০,৩০ ১৩,৬১ ৪,৬৪ ৪৮১৫৫ 
১৯৪৩-৪৪ ২৮,৫৪ ১১৪৪ ৬,৩৪ ৪৮,৩২ 
১৯৪৪-৪৫ ২৯,৯২ ১২,৫৩ ৬,8৪ 8৮,৮৮ 
১৯৪৫-৪৬ ২৬,৯৭ ১২,৬১ ১০৫ ৪৫১৬৩ 
১৯৪৬-৪৭ ২১১৪৪ ১০১১৭ ৬,৯৬ ৩৮১৫৭ 
১৯৪৭-৪৮ ২৮,৬৩ ৭,১২৩ ৬,২৪ ৪২১১০ 
১৯৪৮-৪৯ ৩১১২৪ ৪৯১১ ৭১২০ 8২,৫৫ 
১৯৪৯-৫০ ২৫১৪৪ ২,০৩ ৯,৩৭ ৩৬,৮৪ 
এশিয়াখণ্ডে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি 
“মার্কিম বার্তা” পত্রিকার ওরা এপ্রিল সংখ্যায় নিয়- 


লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে ; “আগামী ৯ হইতে 
১৯শে এপ্রিলের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত বোগোর নামক 
স্থানে দুইটি বিশেষজ্ঞ বৈঠক হইবে; এ বৈঠকের সিদ্ধান্তের 
দ্বার! প্রায় এক শত কোটি লোকের, এক কথায় বিশ্বের প্রায় 
অর্ধেক সংখ্যক মহুস্ত সমাদ্রের কল্যাণ অকল্যাণ প্রভাবিত 
হইবে। 

বৈঠক হুইটির একটি হইতেছে চাটউ্টল উৎপাদন সংক্রান্ত, 
অপরটি হইতেছে সার সংক্রান্ত । বিশ্বের চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং তৎসংক্কান্ত কষিকার্ধ্যের উন্নতিবিধানই টহার লক্ষ্য। 

তারতবর্ধ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মিশর, ভ্রগঞ্জ ও চীন সরকার 
উভয় বৈঠকে যোগদান করিবার জন্ত খ স্ব বিশেষ প্রতিনিবি 
নিযুক্ত করিয়াছেন । প্রথম পাচ দিন চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত 
বিশেষজ্ঞ বৈঠক হইবে, সার সংক্কান্ত বিশেষজ্ঞ বৈঠক বলিবে 
পরবর্তা পাচ দিম। 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেন্গুনে চাউল উৎপাদন সংক্ষান্ত 
প্রথম বৈঠক হুইয়া পিয়াছে। 

ফেব্রুয়ারী মাসের বৈঠকে ভারতীয় ও জাপানী বাকের 
সংমিশ্রণে এক প্রকার সঙ্কর বাজ উৎপাদন করিবার পরিকল্পনা 
গৃহীত হয়। বর্তমানে কটকে কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা কেনে 


জ্যৈষ্ঠ 
( Central Rice Research Institute ) উত্ত সন্ধর চাউল 
উৎপাদনের চেষ্ঠা চলিতেছে। 
আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক- 
গণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উন্নত বরণের বীড, 
অধিকতর পরিমাণে সার, উন্নত প্রকারের অলসেচ ব্যবস্থা এবং 
_ উদ্ধিদুরোগ ও পতঙ্গ মিরোধের কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা-__এই সকল 
স. উপায়ে চাউলের অভাব নিবারণ কর যায়। ফপল কাটা, 
শম্ত সংরক্ষণ এবং যানবাহনের উন্নততর ব্যবস্থাও শন্তাতাব 
নিরসনের অত প্রয়োজনীয্প বলিয়া কমিশন মনে করেন ।” 


কাশিয়াড় খাল পরিকল্পনা 


“কাশিয়াড় খাল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘা্ট 
মহকুমার অধীনে একটি বিরাট সম্ভাবনা পূর্ণ খাল। বর্ধাকালে 
যখন সব্বপ্রকার যান চলাচল বন্ধ হয়, তখন এই কাশিয়াড় 
খাল পথেই নৌকাধোগে ভারতরাষ্্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত 
যোগাযোগ-ব্যবস্থা রক্ষিত হয়| পতত বংসরও এই পথে হাতার 
হাজার মণ চাউল মালদহ ও ঝুশিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছে । 

কাশিত্বাড় খালট মাত্র ২৭।২৮ মাইল দীর্ঘ। এই থালটি 
_}কালুরবাটে আমেয়ী নদীতে পড়্িয়াছে এবং গঙ্গারামপুরের 
" পুর্ভবা নঘীর সহিত মুক্ত। তবে পঙ্ষারামপুরের অংশে 

খড়ার সময় জল থাকে না। 
খালটি একটু গভীর করিলে বায় মাস নৌকা! চলাচল 
করিতে এবং প্রচুর পরিমাণে মতভ শিকার করা যাইতে পারে। 
মাঝে মাঝে আল রক্ষার ( Water Reservoir) ব্যবস্থা 
ফরিতে পারিলে পাম্পের সাহায্যে ক্ষেতে জল সেচন করিয়া! 
বৎসরে হুই তিনটি ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই 
ব্যবস্থায় প্রায় ১৪ হাজার একর জমিতে ক্ৃষিকার্ধ্যের সুবিধা 
হুইবে এবং বংসরে ৪] লক্ষ মণ ফলল বেশ উৎপাদিত হুইবে। 
এই পরিফজন! কার্যকরী করিতে পারিলে রাবীর সরকারের 
) খা ঘাটতি অনেক পরিমাণে হাম প্রাপ্ত হুইবে। 
: বিশেষজ্ঞ পাঠাইরা এই অংশটি পরীক্ষা করিয়া পরিকল্পনাটি 
, ক্ষার্থ্যকয়ী করিবার জড আমরা সরকারের নিকট জন্থরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি ।” 

পশ্চিম-দিনাজপুরের মুখপত্র “আমেয়ী” (মাসিক) পত্রিকার 
চৈন্ৰ সংখ্যায় উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে! মন্তব্য 
পাঠ করিয়। মনে হয় স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ রাষ্্রের দিকে 
তাকাইরা নিশ্চেই হুইয়া বসিয়া আছেন। 

সরকারী সেচ-পরিকল্পন। 

বাকুড়ার নিরপেক্ষ ভাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক “প্রচার” 
পত্রিকার ২৬শে চৈ সংখ্যায় নিম্নলিখিত তথ্যপূর্ণ সম্পাদকীয় 
মন্তব্যটি প্রকাশিত হুইয়াছে । ইংরেজ রাজত্বের ছুই শত বৎসরের 
অবহেল! বাঁকুড়ার বাঁধ জলাধার প্রভৃতি একেবারে 

২ 








বিবিধ প্রসন্স_পরকারী সেচ-পরিকল্পনা 
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ধ্বংস করিয়াছে বলিলে হুয়। সেই অবহেলার ক্ষতিপূরণ 
ফরিতে কত বৎসর লাগিবে তাহার হিসাব করা সহজ । 
তবুও যদি সেচ-যন্রী প্রীভূপতি মজুমদারের বিভাগ ও স্থানীয্থ 
নাগরিকগণ ্ৃতসঙ্কত্র হন, তবে অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। 

“কথায় আছে-__“বিধবার কপালে হাটেও সিদ্দুর মিলে 
মা+_বাকুড়া জেলার অবস্থাও বিধবার ভায় হুইয়া পড়িয়াছে_ 
সরকারী উপেক্ষা, অনাঘর, হতাদর, অবজ্ঞা বীকুড়া জেলার 
সহত্র-প্রাপ্য হইতেছে । কেন এরূপ হইতেছে তাহা সাহস 
করিয়া বলিবার বা প্রতিবিধান করিবার উপযুক্ত প্রতিনিধিয় 
অভাব জেলায় রহিয়াছে-_বলিতে হুইবে ।” 

*পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৯৪৯ সাল হইতে রাজ্যে "শত 
উৎপাদনের আশু সমাবান কল্পে’ যে জব ক্ষুদ্র সেচ ও অন্দ- 
মিকাশী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্ধ্য করিয়াছেন তাহার 
এক বিবরণী আমাদের হৃত্তগত্ত হইয়াছে । উক্ত বিবরণীতে 
১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন জেলায় কৃষি-ব্ভাগ হইতে ঘে সব 
সেচ উন্নর়ম কাৰ্য্য আস্ত কর! হইবে ভাহাও প্রচার কর! 
হইয়াছে। বিবরণীতে দেখিতেছি, বাঁকুড়া জেলার ভাগ্যে যাহা 
মিলিয়াছে তাহা না! মিলিলেই যেন ভাল হইত-__এবং আগামী 
১৯৫০-৫১ সালে যাহা মিলিবার পরিকলপন! গ্রহণ কর! 
হইয়াছে তাহা কার্ধ্যে কতদূর অণ্রসর হইবে সে বিষয়ে যথে& 
সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে । প্রকাশ থাকে যে, কেবলমাত্র 
যে সব সেচ-পরিকল্পনা দশ হাত্ার টাকার অনুর্ধ ব্যয়ে 
সরকারী ক্রযি-বিজ্ঞাগ কর্তৃক কার্যে পরিণত করা হুইয়াছে 
বা হুইবে, সেই সব পরিকল্পনার বিষয়েরই আমরা আলোচনা 
করিতেছি |” 


“কাকুড়া জেলার বু জমি পতিত পড়িয়া আছে, চাষের 
উপযুক্ত প্রায় ছুই লক্ষ একর জদি পতিত আছে। সেই সব 
জমি উদ্ধার করিয়া জল সেচের দুবন্দোবশ্ত কর! হইলে বৎসয়ে 
যথে& পরিমাশ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। বাঁকুড়া জেলা 
চিরদরিত্র-_চুত্িক্ষ এ জেলার নিত্য সহচর। প্রতি পাচ 
বংসর অন্তর বাঁকুড়া জেলায় ছতিক্ষ দেখা দেয়। চাষের 
উপযুক্ত জমিতেও দলের অভাবে ফসল আশাহুরূপ কলিতেছে 
না। সেচনব্যবস্থার উন্নতি না হইলে জেলার খাভশন্ভের 
উৎপাদন বাড়িবে ন] | ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্য কষি-বিভাগ যে 
সব সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে 
বাকুড়া জেলায় সদর মহকুমায় ৮২টি ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৫৪টি 
পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হুইবে । ইতিমধ্যে অমেফ- 
গুলির কার্য্য আরম্ভ হৃইাছে, এই কার্যে সদর মহকুমায় ব্যয় 
হইবে প্রায় আনাই লক্ষ টাকা, এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার হইবে 
প্রায় দেড় লক্ষ টাকা । উতয় মহকুমার পরিকল্পনা্চলি কার্ষ্যে 
পরিণত হইলে জ্রেলাযাসীর প্রভূত কল্যাণ হুইবে, বলা 
যাইতে পারে ।”” 
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এই সঙ্গে একথাও বল! উচিত হিল যে, যে জেলার লোক 
এরূপ উন্নয়ন কার্যে অগ্রসর ও তৎপর হুইয়া সহুযষোগিত] না 
করে তাহাদের হুর্দশা কেহই ঠেকাইতে পারে লা । এই বিষয়ে 
গত সুই বৎসরের হিসাবে বীকুড়াবাসীর কার্যকলাপ অতি 
হুখের বিষয় | “প্রচার” ঘদি মিলব দেশের লোকের এই অলস 
ও নিশ্ে8 অবস্থার প্রতিকারে ব্রতী হইতে পারেন তবে 
আমর] আনন্দিত হইব । 


হীরাকুণ্ড বাধ ও উড়িষ্যার উন্নয়ন 

হীরাকও বাঁধের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ডারতরাধ্রের সকল 
মাগরিক টৎফুল হইবেন । 
"__ হ্ীরাকুণ্ড বাধের নির্শ্মাপকার্য্য ভ্রুত সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। 
১৯৫২-৫৩ সালেই প্রথম দফায় এই বাধ হইতে ২৪ হাজার 
কিলোওয়া্ট বিছ্যুৎ-শক্তি উড়িয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে সরবরাহ 
করা সম্ভব হইবে । পরবস্তাঁ বৎসরে এই বাঁধের জল দিয়া 
প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাইবে । 

কিন্তু বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে এখান হইতে মোট 
৩ লক্ষ ২১ হাজার কিলোওর়াট বিদ্ধ্যংশক্তি পাওয়া যাইবে 
এবং ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচেয় ব্যবস্থা করা যাইবে ৷ 
ইহা ছাড়া, বিপুল অলরাশি সফয়ের সুবিধা থাকায় মহানবীর 
বন্তা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজসাধ্য হইয়া দাড়াইবে । 

সৰ্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাপকভাবে 
এই পরিকল্পনা রচনা করা হুইয়াছে। এই বাঁধ নিশ্দাণ শেষ 
হইলে উড়িস্কার অর্থনৈতিফ অবস্থার যে বিপ্লব সাধিত হইবে 
তাহাতে কোম সন্দেহ নাই! কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ ও মেঁ 
ফমিশন হীরাকুণ্ড বাধ নামে একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ 
ফরিয়াছেন। 

গত বৎসর মহানদ্বীর উপর প্রকাও এক সেতু নির্শ্মাণকার্য্য 
শেষ করিয়া বাধের বড় একটা অংশের কান্ত সম্পন্ন করা 
হইয়াছে । এই সেতুর উপর দিয়া রেলপথ ও সাধারণ রাস্তা 
ছই-ই রহিয়াছে । বড় বত কল ও যন্ত্রপাতি এই সেতুর উপর 
দিয়া লইয়া আসা সম্ভব হওয়ায় বাঁধের কাজ দ্রুতগতিতে 
সম্পন্ন করা অনেক পরিমাণে সহত্ষসাধা হুইয়া উঠিয়াছে। 
কংক্রিট ও মাটির প্রধান বাব নির্ম্মাণের কার্যে সম্প্রতি 
হাত দেওয়া হইয়াছে । মাটি তুলিবার উপযোগী ১ কোটি 
টাকার যন্ত্রপাতি কিনিয়া! কাছে লাগান হুইয়াছে। 


সরবরাহ-বিভাঁগের আলস্য অবসর 
“্রহফুমা এবং জিলা সরবরাহ আপিসগুলিতে একটা 
কর্মহীন নৈরাস্তর ও অসহায় অবস্থা কর্পচারীদের মধ্যে লক্ষ্য 
করা যাইতেছে । কণ্টোলে চাল নাই, আটা নাই, বৎসরে 
মাঘ পাঁচ গজ অগ্নিযূল্যের কাপড় একবার মা পাওয়া যায় । 
টিম, করপেট, সিমেন্টের ঘত্রথাত্ত করিয়া বংসরাধিক কাল 


প্রবাসী 
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ধরিয়া তাহার শুভ আগমনের অন্য দরখাত্তকারী অপেক্ষ! 
করিয়া থাকে তবু দর্শন মিলে না। আপিসে গেলে শুনা 
যায় তা ফরোয়ার্ড করা হুইগ্রাছে, ময়তো কাইলের নীচে চাপা! 
পড়িয়া আছে । অতএব এই বিভাগের বর্্চারীদের কর্ণের 
মধ্যে চেয়ারের শোভাবর্ধন, নয়তো দ্বিনান্তে একবার ফাইল 
ওণ্টানো, নয়তো বড় আপিসে রিমাইগার লেখা । সরকারী 
ব্যয় সংকোচ সমিতির এই দিকে লক্ষ্য দিলে ভাল হয়। 
যে বিভাগের কাজের চাপ নাই আমর! মনে করি পে বিভাগের 
সংকো চই যুক্তিযুক্ত, প্রসারণ নয়। অথচ এখন আবার শোন! 
যায় মহকুমাগুলি একজন কণ্ট্বোলারে চলিতেছে না, আর 
একভ্ন সাপ্লাই কষ্ট্োলার অতিরিক্ত রাখার ব্যবস্থা হইতেছে। 
এখন হইতে একজন হইবেন “ফুড, অপর অন সালীই । আরও 
পাঁচ হ’শো টাকা খরচ বাড়িল 1» 2 

“সংগঠনী” পত্রিকার ১লা বৈশাখ তারিখের এই সম্পাদকীয় 
মন্তব্য থান্মন্ত্রী শরীপ্রকুল্চন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে আশা করি। 


বিশাখাপত্তন জাহাঁজঘাট 

প্রায় ভ্রিশ বৎসর পূর্বের আনুষ্ঠানিক ভাবে এই জাহাত- 
ঘাটের পত্তন হয়। তৎপুর্ব্বে পর্কতযালাবেষ্টিত এই জাহান. 
ঘাটি স্থানীয় বণিকগণ ও নাবিক তাহাদের মিজ নিজ ব্যব- 
সারের প্রয়োজনে ব্যবহার করিত । 

ইংরেছ্ছ যখন অনুভব করিল যে, তাহাদের নিছ্ষেদের স্বার্থে 
ভারতবর্ষের পূর্ক-উপকূলে একটি জাহাঘ্র-ঘাটের প্ররোত্ধন 
তখন সেই তাবে আইন প্রণয়ন করিয়! তার ব্যবস্থা আর্ত 
করে। দুর সমুত্রপাযী জাহাজের ব্যবসা আরম্ভ করিবার 
অনুমতি প্রাপ্ত হয় ১৯৩৩ সালে । সেই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া সিন্ধিয়া জ্বাহাজ্ কোম্পানী প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব 
বিশাখাপভনে জাহাজ নির্ম্মাণের একটি নোৌঁশালা প্রতিষ্ঠা 
করে। রাধ্রের পক্ষ হইতে তাহাদের অনেক সুবিধাদি দেওয়া 
ভয়! 

ফলে কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের মধ্যে একটি মূতন 
বাণিজ্যের জাহাজ-খাটের পত্তন হয় । এই জাহাজ্ম-খাট নির্শ্মাণ 
১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। ব্যয় পড়ে 
প্রায় ৩৭৭ লক্ষ টাকা । যে জাহাজে ২৮ কুট ৬ ইঞ্চি জল ভাঙে 
তাহাই এই জআাহাজ-ঘাটে চলাকেয়া করিবার অনুমতি লাভ 
ধরে) ১৯৫০ সালে মা “রেমো” মাক জাহাছ এই 
ঘাহাজ-ঘার্টে প্রবেশ করে, দৈর্ঘ্যে তাহা ৪৯৫ ফুট ৬ ইঞ্চি / 
*ভারসিলিয়া” নামক জাহাক্ছ ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি অল ভাঁঙে। 
ইংরেছের যুস্ত-জাহাজ *বার্মিংহাষ” ও ভারতরাষ্রের যুদ্ধ- 
জাহাজ “দিল্লী”__ এই সুইটি জাহাজ্গ কয়েকবার এই পোতাশ্রয়ে 
প্রবেশ করে । 

বিশারধাপত্তম আবান্ দৌঁধাহিশীম্ব পোতাশ্রর রূপে বাড়িয়া 

/ 


জ্ৈঠ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-__-আমের আঁঠির খাভ-মুল্য 


১০৭ 





উঠিতেছে। সুন্দরবন হুইতে সিংহল দ্বীপের উপকূল প্রায় 
১৫ শত মাইল । তার মধ্যে নৌবাহিনীর একটি পোতাশ্রয় 
থাকা প্রয়োজন, ঘেমন আছে পশ্চিম উপকূলে ভ্রাহা্ঘাটা! ও 
পোতাশ্রয়ের কোচিন বন্দর । কোচিনেই ভারতরাষট্রের নৌ- 
বাহিনীর শিক্ষা আরস্ত হয়, প্রথম ছুই বংসর | শুনিয়াছি এই 
__পোতাশ্রয়ের পরিবির মধ্যে এই শিক্ষাকে কেবন্দরীতৃত করা! 
হইয়াছে । বর্তমানে বিশাখাপত্তনে প্রায় ৬০০ শত শিক্ষার্থী 
আছে, তাহা ছাড়া ৬০ ঘন অফিসার ও ৬৪ জন রেটিং" 
ইন্ই্রষ্টর আছেন | প্রতি তিন মাস অন্তর ১৫! হইতে ১৬! 
বৎসর বর্ষ বালকদের শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করা হুইয়া 
থাকে । ১০ অন শিক্ষার্থী লইয়া এক-একটি দল গঠন কতা 
হয় এবং ৬০ সপ্তাহ ধরিয়া শিক্ষাদান কর! হয়। 

এই বর্ণনা হইতে বিশাখাপত্তন জাহাজঘাউ ও পোতাশ্রয়ের 
প্রয়োদ্বনীয়ত1 উপলদ্ধি করা যায়। ভারতনাাষ্ত্রের নৌবাহিমীর 
গুরুত্ব যত বন্ধিত হুইবে, এই ছুইটি পোতাশ্রয় ছাড়া অভাভ 
রাজোও অহুরূপ চেষ্ঠা! চলিবে । বোদ্বাই-গুল্বরাটের “কাওলা” 
ভ্বাহাজধাটের গঠনকার্ধ্য আরস্ত হইয়া তথায় পোতাশ্রয়ও 
গড়িয়া উঠিবে। উৎকল রাজ্যের মৌঁ-বাণিঘ্যের ইতিহাস আছে। 
৪তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা অদূর তবিষ্যতে দেখিতে 
পাইব আশা করি। 


ভাগচাঁষ অডিনান্মের ফলাফল 


ফধি স্থতাহাট খাদি কেন্দ্রের মুখপত্র 'গ্রামসেবা” পত্রিকার 
২৯শে ঠৈন্স সংখ্যার সম্পাদকীর প্রবন্ধের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
মন্ত্রীমওলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি £ 

“প্রথমে ভাগচাষীরা এই অর্ডিমান্সের বলে ভাগচাষ নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ড হইতে অনেক স্থলে সুফল পাইয়াছে। আবার অনেক 
স্থলে চাষীদিপকে মালিকগণ অযথা হায়রামী দিয়া নাজেহাল 
করিয়াছে । তাহাতে মালিকগণ ভাগচাষ-নিয়ন্ণ-বোর্ছের 
রায়ে সন্ত না হইয়া আবার মহকুমা কোর্টে পিয়া আশ্রয় প্রহণ 
করিয়াছে ও চাষীকে বহুদুরে কোর্টে যাতায়াতের খরচ, 
হোটেলের অতিরিক্ত খরচ, মোক্তার ও উকিলের খরচ প্রভৃতি 
বৃথা ব্যয় করাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়াছে । এই ভাবে হয়রান 
দিছা কত চাষীকে ভায়বিচার পাইবার পূর্বেই মালিকের 
ইচ্ছাতেই সায় দিতে হইয়াছে ও জমি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । 

তারপর জমিদার মালিকগণ আর এক অভিনব উপায় স্থির 
ফরিয়াছে। ভাগচাষ-অর্ডিমান্দের এক ধারার আছে যে 
অমিদার নিজ হাতে চাষ করিতে চাহিলে মি হইতে ভাগ- 
চাষীকে বরখাস্ত কর! যাইবে । এখন এই সুযোগ লইয়া চাষ 
করিবার অধুহাত্তে মালিকগণ চাষীদের নিকট হইতে অধি 
হাড়াইয়াই লইতেছে। চাষীরা এখন নিরুপায় । এইভাবে 
জমি ছাড়াইরা লইলে ক্কষফেরা নিরুপায় হুইয়া মালিকের 


বাড়ীতে ধর্শা দিবে । তখন ইচ্ছামত সর্তাম্বসারে জমি চাষ 
ফরাইতে পারিবে বা মন্তুরী দিয়া জমি চাষ ফরিবে। এই 
অর্ভিনান্দে ক্কযকগণ পু না হইয়া বপিকগণ পৃষ্ঠ হইলে 
অভিনাব্দকারী গবর্ণমেণ্ট ছুই দিক হইতে ধিপর্ধ্যস্ত হইতে 
থাফিবে। এইজ অ্িনান্দ সংশোধন করা দরকার হইয়া 
পড়িয়াছে। ভাগচাষীদের জন্য এই অিনাব্স এখন মালিক 
মহাজলদের হুইয়া পড়িয়াছে। এই দ্বিকে শীসই গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি পড়া একান্ত দরকার 1” 

মানব-বুদ্ধির উদ্ভাবিত কোন উপায়ই কেবল শুভ ফল 
প্রসব করে না । ভ্ভাগচাষী অভিনাব্স তাহার একটা উদাহরণ । 
রা ও চাষীর মধ্যে কোন শ্রেণী মধ্যত্বত্ব উপভোগ করিলে, 
এইরূপ অবিচার ও অনাচার নিঃশেষ করা এক প্রকার 
হুঃসাব্য। 

নদী-নালায় মৎস্য-চাষের শিক্ষা 

পশ্চিমবঙ্গে প্রচার বিভাগের নিকট হইতে অবগত হইলাম 
যে, কেন্ত্রীর সরকারের আম্বকুল্যে যে নদদী-মালায় মংস্ত-চাযের 
শিক্ষালয়কলিকাতার স্দিকটে বারাকপুরে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে, 
তার মধ্যে দশ মাস ব্যাপী একটী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । কেবল যে পুধিগত বিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়া 
হইবে তা নয়, তারতরাষ্রের অন্ভাভ রাজ্যে ও নিকটস্থ অভান্ত 
দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষার জত প্রেরণ কর! 
হইবে। ড্রিশ বৎসরের অনুর্ধ বয়সে যিনি প্রাধীবিভার 
*গ্রাদুয়েট” উপাধি লাভ করিয়াছেন তিনি এই শিক্ষালাতের 
অধিকারী । মনোনীত শিক্ষার্থীকে ১,৯৫০ টাক! জমা দিতে 
হুইবে। তার মধ্যে ২০০২ শিক্ষার ব্যয়) ৭৫০২ ভ্রমণের 
ব্য, ১৫০২ টাকা! থাকিবার স্থানের ভাড়া! বাবদ, ৭৫০২ খাওয়া- 
খরচা ; এবং ১০০২ গচ্ছিত রাখিতে হইবে গৃহ-সরঞ্রাষের 
যত্রের যৃল্যাদি বাবদ । এই শেষোক্ত অর্থ শিক্ষান্তে ফেরত 
দিবার নিরম আছে । ঘতন্জীবী পরিবারের শিক্ষার্থী অল্প 
করজনকে শিক্ষার ব্যয় দিতে হইবে না । অবৈতনিক যৃত্ডির 
ব্যবস্থাও আছে দেখিয়া সুখী হইলাম। 


আমের আঠির খাদ্য-মূল্য 

“আম ভারতের একটি বিশেষ ঘদপ্রির ফল। দীশ্রই 
ভারতের সর্বাঅ হাটে বাজারে প্রচুর পরিমাণে আম কিনিতে 
পাওয়া যাইবে । আম ভালবাসেন না এমন ভারতীয়দের 
সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ লোকই আমের জাঠি ফেলিয়া 
দেন। অবস্ত ভারতের কয়েকটি অংশে স্থানীয় লোকেরা 
বহুকাল যাবং উহাকে থাভডয়পে ব্যবহারও করিতেছেন । 
আমের আঠির রুটি বা তরকারি তাহাদের নিকট অন্যান্য 
থান্ডের মতই প্রহুণীয় ৷ 

সমপ্রতি ভারতের ক্কষি-গবেষণাপাকে আমের আঠিয় খাদ্য- 
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পাম্পি 


মুল্য সম্পর্কে গবেষণা চালান হইয়াছিল । দেখা পিয়াছে যে, 
উহাতে পৰ্য্যাপ্ত পরিযাশে শর্করা ও ভাতের সমান প্রোটিন 
রহিয়াছে । তাহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আমের ভাঠির কটু 
স্বাদ দূর করা চলে ;" উহাকে বিশেষতাবে গুঁড়া করিয়া ঠাণ্ডা 
জলে ধুইয়া লইলে টহার কটু স্বাদ নষ্ঠ হুইয়া যায়। আস্ত 
আমের আঠি সিদ্ধ করিলেও উহার কটু স্বাদ আর থাকে না। 

তেঁতুলের বীচির মত আমের জাঠিতেও প্রচুর শ্বেতসার 
আছে । এই সকল কারণে খাদ্যরূপে আমের জাঠির ব্যাপক 
ব্যবহারের বিশেষ সম্তাবন! রহিয়াছে 1” 

বর্তমান খাস্য-শন্তের অভাবের সময়। “বাকুড়া দর্পন” 
(সাপ্তাহিক ) পত্রিকার ৬ই বৈশাখ তারিখের উক্ত সম্পাদকীয় 
মন্তব্য লক্ষপীয়। ফোন কোন সহযোগী আমের আাঠি ও 
তেঁতুলের বাঁচি লইয়া ঠা্া-বিদ্রপ করিয়াছেন। আপদ্র্ক্ষপে 
ইহা! অপেক্ষা নিক ভ্রব্যও খাইতে হ্য়। পৌরাণিক যুগে বশিষ্ঠ 
খষি অধাড ভক্ষণ করিয়াছিলেন | 


কাথিতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা 
, ফাথির “দেশপ্রাণ” পঞ্জিকার ১২ই বৈশাখ সংখ্যার 
প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া ছুঃখিত হুইলাম। 
এযেন ফচলাইয়া বস্তকে তিজ্ঞ করা । হিন্দু ও মুসলমানের 
এই অভ্যাস দুর হইবে কবে ? 

“এপ্ররা থানার তবানীচকের নিকট প্রথমে এবং পানি- 
পারুলে মাসখানিক পরে জমেকটা এক রকমেরি ঘটনা টিয়া 
পিয়াছে। প্রথমে মুসলমান দ্বারা গরু কাটা বা গরুকে আহত 
করা এবং পরে মুসলমানের গৃহদাহ, তারপর মুসলমান কর্তৃক 
কতকগুলি হিন্দুর নামে অভিযোগ এবং ইহাকে সাম্প্রদায়িক 
রূপ দিয়! পুলিসে ভায়রী করণ ও তাহার পর ব্যাপকভাবে 
হিন্দু খেপ্তার, জামিন দানে কঠোরতা অবলম্বন ইত্যাদি, এবং 
হিন্দুদের বহু অর্থ ব্যয়ে অবশেষে জেলা অঙ্গ মহোদয়ের নিকট 
হইতে জামিন গ্রহণ প্রভৃতি কার্য চলিতেছে। ইহার ফলে 
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল তাহাতে ফাটল 
ধরিয়াছে এবং দিল্ীচুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য পও হইতেছে। ইতি- 
পুর্বে গরু কাটা ও গৃহদাহ অনেক হইয়াছে এবং তাহা লইয়া 
ষে মোকদ্মমাদি হইয়াছে তাহাকে কখনও সাম্প্রদায়িক রূপ 
দেওয়া হয় নাই, সাধারণ ভাবে মোকদ্দমা পরিচালিত হইয়াছে। 
বর্তমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়া এই 
অবস্থাকে এত জটিল করিয়া তুলিতেছেন কেন তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি না। 


বাটা! কোম্পানীর মুসলিম কর্মী 
বাটা কোম্পানীর মুসলিম ক্্মী ও কর্ণচারিববন্দ নোয়াখালি 
তাবে বিশি্ অংশ গ্রহণ করে। কলিকাতা “ফায়ার 
ব্রিগেডের” কর্ম্চারীরাও সেই পাপে পাপী ছিল। তার ফলে 


প্রবাসী 
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পশ্চিষব্ষে তাহাদের রোজগারের পথ এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে 
বলা চলে। বন্জবক্ত অঞ্চলে তাহাদের মধ্যে অনেকে তরকায়ী 
ইত্যাদি বাড়ী বাড়ী ফেরি করিয়া দিন কাটাইতেছে। সঙ্গে 
সঙ্গে বাটা কোম্পানীতে আবার ঢুফিতে চেষ্ঠা করিতেছে । 
নানাবিধ কৌশজের উপর পূর্ব-পাকিস্থানে বাটা কোম্পানীর 
“জুতা বয়কটে”র তয়ও দেখান হইতেছে । টাকার “আজাদ” 


পত্রিকার ৫ই বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহার -+ 


পরিচয় পাওয়া যায় । 

আমর! আশা করি বাটা কোম্পানী এই শাসানিতে দমিবেন 
না। তাহাতে অভাস্বের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে । এই বিষয়ে 
তাহারা ভারতরাধ্রের ভায়নিষ্ঠার উপর ভরসা! করিয়া চলিতে 
পাবেন । lb 


জামসেদপুরে শ্রমিক আন্দোলন 

জামসেদপুরের “নব-জাগরণ” পত্রিকার ২৫শে চৈত্র সংখ্যায় 
নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়া দেশের হিতকামী 
সকলেই দুঃখ অনুভব করিবেন £ 

“জামসেদপুরের শ্রমিক আন্দোলনের কাহিনী এ যুগের 
ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যহান্‌ অধ্যায় । মদপর্ধে 
গর্বিত শাসক ইংরেজের উচ্ছিষ্টে পৃ ভারতীয় পুঁজিপতিবর্গের- 
অমুন্তত মস্তক এই যুক্তশক্তির মিকট নতিশ্বীকার করিল। 
আর্ধিক স্বার্থের জন্ত আন্দোলন করা ছাড়া জামসেদপুরেনর 
শ্রমিকগণ যে কোন দ্বিন দ্বেশমাতৃকার বন্ধন স্কোর ছিম করিবার 
সংগ্রামের পাফভ্রপ্তের আহ্বানে সাড়া দিবে ইহা ছিল আদর্শ- 
বাদীর কল্পনা বিলাস । কিন্ত আহমেদাবাদের মত জামসেদ- 
পুরেও সে স্বপ্ন সফল হুইল । অসহযোগ, আইন অমাঙগ, একক 
সত্যাগ্রহ, জাতির ললাটের রক্ত তিলক আগ আন্দোলন -- 
সর্বাক্ষেজেই আমসেদপুর এবং তাহার শ্রমিক কশ্দীর দল 
সংগ্রামের পুরোভাগে । 

আজ সেই পৌরবশ্বোতে ছেদ পড়িবার স্থবচনা দেখ! দিয়াছে । 
অধিকাংশ কংগ্রেস কন্মীর ছল ক্বামসেদপুরের শ্রমিকসঙ্ব 
পরিচালকবর্গের নেতৃত্ব অস্বীকার করিরাছেন। দিগ দিগস্ত 
মুখরিত এই বিজয়োল্লাসের মধ্যে আনব বিয়োগের করুণ রাগিনী 
কেন শ্রুত্িগোচর হইতেছে ? কাহার তুলে এ বিদায় বাশরী 
বান্ধিয়া উঠিয়াহে ? তাহা নিরূপণ করিবার দিন আসিয়াছে 
বলিক্না আমাদের বিশ্বীস। শ্রমিকসজ্ঘের বর্তধান নেতৃত্বের 
বিরোধীরা অবস্ঠ অনেক অভিযোগ করেন। ক্ষমতা বজায় 
রাধার তন প্রাদেশিকতা-আদি যাবতীয় অংকীর্ণতার আশ্রয় 
লওয়া, বিরোধী পক্ষকে দমনের অন্ত যতদুর সম্ভব অসৎ ও 
অন্তায় উপায় অবলম্বন করা, শক্তি আহরণের জন্ত দলাদলি ও 
কাহারও সহিত সামান্ত মাত্র মতানৈক্য হুওয়ামাজ তাহার 
প্রতি অশ্রাব্য গালিগালাজ প্রয়োগ কর! নাকি তাহাদের নীতি 
হইয়া ছাড়াইয়াছে। অনেকে বলেন দে কর্ম্মা এবং সেবকোচিত্ 
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বিনয় ও নিষ্ঠা তাহাদের ভিতর হইতে লোপ পাইয়া এখন 
৩ তাহারা দত্ত ও অহক্ষারের ক্রীতদাসে পরিণত হুইয্বাছেন এবং 
নিজ দুর্বলতা ও নিক্ষিত়্তাকে ঢাকিবার শুল্ক মেকী পাণ্ডিত্য ও 
নফল গাস্তীর্য্যের যুখোস পরিয়া ঘুরিস্বা বেড়াইতেছেন। আজ 
তাহাদের বছ পূর্বতন শুভাাঁও বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, 
অমর শহীদ আবছল বারীর পরিচীলমাধীনে যে নেতৃত্বের জন্র 
হইয়াছিল এবং বিরোধিতা ও বিপদের বড়বঞ্ধায় যাহা ভাঙিয়া 
পড়ে নাই, মারপিট, জুলুম ও শত. অত্যাচার যে শিখাকে বিন্দু 
মাত্র মাম করিতে পারে নাই, প্রশংসার পুম্পজাল আজ তাহাকে 
ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে ।” 

এই “ছিন্রমন্তা” প্রবৃত্তি কখন আমরা সংঘত করিতে পারিব ? 


- কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন 
বিগত চৈত্র মাসে কৃষ্কনপরবাসী আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে 
কা্টাইয়াছেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে প্রথম অহৃঠিত হইল রায়- 


গুপাকয় ভারতচন্দ্রের “অয়দ্বামঙ্গল” কাব্যের প্রশত্তি গান । সেই 


কাব্যের ১২০৪ বঙ্গাব্দের পাুলিপি পুষ্পচদ্দন দ্বার] পুর্গিত 
হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি কালিদাস রায় এবং 
উৎসবের মাহাত্ম্য বর্ধন করেন কলিফাতার সাহিত্যসেবী ছ”চার 
জন। এই পাণুলিপিথামি অবলম্বন করিয়া বিভাসাগর মহাশয় 
“অম়দামঙ্গল” কাব্যের প্রথম সংস্করণ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ 
করেম। 

অতঃপর কৃষ্ণনগর “বাদী পরিষদের” উত্তোগে নদীয়া জেলা 
সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । অভ্যর্থপা সমিতির পক্ষে 
মদীয়া জ্বল] কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সমবেত প্রতিনিবি- 
বর্গকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন । বাংলার প্রথিতমাম। সাহিত্য- 
রী, বাংলা সাহিক্ষ্যের ব্যাধ্যাতা গ্রমোহিতলাল মজুমদার 
মহাশয় এই সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন! তাহার অভি- 
তাষণ ব্যধিত মনোতাবের প্রকাশক, “পরান্দিত জাতি” দীতি- 
কথায় পূর্ণ । এই মৈরাশ্তপূর্ণ ব্যাখ্যা ফ্যাসনে ঠাড়াই়া গিয়াছে । 
মোহিতলালের লেখনী হইতে আমরা ইহা প্রত্যাশা করি 
মাই। 

তিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে, রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্জের 
উত্তরকালে রচিত সাহিত্যকে, “অধোগতির* প্রকাশক 
আখ্যা দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিস্ালয়ের অঙ্গনে “বাংল! 
সম্মানলাস্ত সহক্ত মনে গ্রহণ করিতে 
পারেন মাই । ভিনি ঠিক করিতে পারেন নাই ইহা “আশীর্বাদ 
না অভিশাপ |” এইরূপ মনোভাবের আবেশে তিনি ধে মনে 
করিবেন বাঙালী জাতি প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসের সুখে ছুটিয়া 
ঢলিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্ধ্যাতিত হইবার কারণ দেখি মা। 

অথচ মোহিতলালই তার অভিতাষশের শেষাংশে এফ 
প্রবীণ পণ্ডিত ও তত্বসাবক্ষ বাঙালীর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন £ 
প্বাঞ্জালী মরিতে পারে না, তাহার কারণ, বাংলার মাটিক্ষে 


ষে বসন্ত নিহিত আছে” সেই পরম বস্তুতে ভারতেরও প্রয়োজন 
আছে, বাঙালী ধ্বংস হইবে না| ইহাই যদি তাহার সুদৃঢ় 
বিশ্বাস হয়, তবে তিমি কেন স্বাধীন ভারতরাই স্থাপনের 
কথা শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছেন ? তাহার এই অভি- 
ভাষণ এত পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবে ও ক্রথায় পূর্ণ যে, তাহার 
বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় । তিনি যদি যাঞ্জিক সভ্যতার 
দাপটে পৃথিবীব্যাপী ভাঙ্গনের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিতেন 
তবে রেলপথ বিস্তার ও বিদেশী বণিকরাজের ধন শোষণ 
লইয়া এরূপ ভাবে হাছতাশ করিতেন না । এই শাসন ও 
শোষণের আমলেই রামমোহন, বিস্তাসাগর, মধুস্থদন, বস্ধিমচন্তর, 
রবীম্রমাথ শরৎ চন্দ আবিতূর্ত হন। রামকৃষ্ণ, বিবেকাদন্দ, 
অরবিন্দ, নেভাজী জন্সগ্রহণ করেন এই সময়েই । ইহাই 
বাঙালীর জীবনীশক্তির অকাট্য পরিচয় । 


“বাস্তহারার চিঠি” 

২৬ পৃষ্ঠার এই পুষ্তিকাথানিতে গ্রস্থকার কয়েকটি পজ 
সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন | গ্রস্থকারের নাম-_জ্ীশৈলেভ্রনাথ 
সেন, এম্‌-এস্‌সি, এয্‌-এ ( লীভস )। 

পুস্তিকাখানিতে পূর্বববঙ্ষে বাস্তহারা নর-মারী, বালক- 
বালিকাকে অবলম্বন করিয়া যে দাতিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তায় 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পানির লেখকের ৭০ বৎসর 
বয়স, তিনি বাত্ভত্যাগ ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া আমাদের 
সকলকে সাত্বনা দিয়াছেশ। “যেদিন মধ্য-এশিয়া থেকে মাহ 
তার প্রথম আবাস ত্যাগ করে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল 
তখনও ঠিক তাহাদের এমনি কষ্ট হইয়াছিল প্রিয় বাসভূমি 
ছেড়ে যাবার প্রান্কালে। কিন্ত উপায় ছিল মাঁ।” 

€ম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই এই কথা £ “প্রায় সাত শত বংসয় 
আগে রাজা শীহর্ধ বাস করতেন যালভূম, এর কয়েক পুরুষ 
পর তান্বের ভিতর কেউ কেট চলে এল যশোর জেলার 
ইত মা গ্রামে । সেথান থেকে কয়েকজন চলে গেল সে সময়ের 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামে । এই প্রামের নামকরণ 
করা হ'ল- “রাজনগর”? । তেঙ্গে গেল সেই স্বর্ণনয় রাজনগণ 
পদ্মার উদ্দাদনায় । ছড়িয়ে পড়ল সে বংশের লোক চারি- 
দিকে আবার । আমরা এসে-পড়লাম এই গ্রামে (পালং) । 
এই ত আমাদের সাত শত বংসরের চলার ইতিহাস । আবার 
চলছি'-।” 

১১শ পৃষ্ঠায় এই অতিযাজ্ঞী দলের বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায় £ “এ অবস্থায় এইটুকু শিখেছি যে অভাব-অনটন 
মনে 1. 

“আমার যে আত্ম-বিশ্বাস তাই আমাকে জীইয়ে রেখেছে, 
আমি কখনও কারও কাছে হাত পাতি মি। কর্জ? না, এমন 
কি সরকারের কাছ থেকে এক কপর্দকও কর্জ নিই মি।” এই 
অমোবলের প্রসাদেই বাতৃহারাপণ স্ব-প্রতিষ্ঠ হইবেন পশ্চিমবন্ধে। 


১১০ 
২১শ পৃষ্ঠার তাহাদের কর্তব্যের নির্দেশ আছে 2 “পুরুষামু- 
ক্রমে এই দেড় শত বৎসরের অলস অভিমান ত্যাগ করতেই 
হবে। হাতের কান আমাদের আবার ফিরিয়ে আনতে 
হবে ।” 

পত্র লেখকগণ সকলেই দৃঢ়মনা ; ভাহারা কাহারও উপর 
তার স্বরূপ থাকিতে চান মা । তাহাদের এই আকাঙ্কা,, এই 
লাধনা সার্থক হউক | 


মারাঠা সাহিত্যের গতি-পরিণতি 

বোম্বাই নগরীর “ইণ্ডিয়ান স্তোষ্ঠাল র্রিফরমার” পত্রিকা 
প্রায় ৫০ বৎসর হইতে তারতবর্ধের সমাজ্র-ভীবনে নান! বিভেদ 
ও নালা আচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, যাহার 
অত্যাচারে মান্থযের জীবন সঙ্কুচিত, মানুষের মন সব্বীর্ণ, 
অঙ্ছুতমার্গের ফলে সমস্ত সমাত্ব-জীবন বিষাক্ত । 

এই অন্বাভাবিক অবস্থার ধারক ব্রাহ্মণ শ্রেণী হিম্বুদের 
মধ্যে । সেইজস্কই এই শ্রেণী সকল প্রকার আক্রমণের পান্ত 
হইয়াছে শত শত বৎসর হইতে । সংস্কৃত ভাষা এই শ্রেণী 
প্রাধাতের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া একটা! ধারণা প্রবল । ট্টপরোক্ত 
পদ্জিকার এই বিষয়ে করেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহাদের লেখক ত্রীপ্রতাকর পাধ্য। তিনি প্রমাণ করিতে 
চেষ্ঠা করিয়াছেন ঘে, এই ধর্টের ও সংস্কৃতির বন্ধন আমাদের 
জাতীয় আবনকে মামাভাবে পঙ্দু করিয়াছে । মহারাষ্রেও 
তাহার প্রভাব ছিল বলিয়াই তিনি তুই দন সংস্কারকের নাম 
ফরিয়াছেন বাহারাঁ এই হুই বন্ধন মোচমে পথিষ্কৎ হিলেন। 
তাহাদের নাম চক্রধর ও জ্ঞানদেব | 

সংস্কৃত তাষার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ষে মনোভাব হ হয় 
তাহার প্রকাশ পায় একটি প্রবাদবাক্যে £ “বদি সংস্কৃত ভাষা! 
দেবগণের সৃষ্ট হয়, তবে প্রান্কত ভাষাপলযুহ কি চোর ও ডাকাতের 
সুই?” এই বিল্মপ ভাব উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে 
শক্তিলাভ রে । তখন বিষ্ণুশাগ্রী চিপুলনকর ও মহাদেব 
গোবিন্দ রাপাক়্ের যুগ । কিন্ত তাহার আরম দেখিতে পাওয়া 
যায় শিবাঝীর সময়ে ভুকারামের “অভঙ্গে ও অস্ত রামদাসের 
“বাসবোধে” | জ্ঞানেশ্বর কর্তৃক যে জ্ঞান ও তক্তি মিশ্রিত 
দর্শনের স্কি হয় তাহার মধ্যে কথ্য ভাষার মাহাস্ম্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। মহাদেব গোবিন্দ রাপাড়ের মহারাহইীয় জাতির 
ডাগৃতির ইতিহাসে এই খপ স্বীকার করা হইয়াছে। প্রভাকর 
পাধ্যের প্রবন্ধে সেই দ্বাবি করা হইয়াছে যে, স্বাধীনতার 
বাণী মরাঠা সমাজের প্রাণের ভাব প্রকাশ করে। ইংরেজ 
আমলে তাহা নবন্ুপ ধারণ করিয়াছে। 

এই ব্যাখ্যা অন্থসরণ করিলে ভারতবর্ষের মানা ভাষার 
মাধ্যমে যে নব জআগৃতিত্ প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে 
সত্য পদার্থ আহে । অঙাড ভাষার মাধ্যমেও সেই ভাব কুটিয়া 
উঠিরাছিল। এই মবত্বাগরণ সর্ব-ভারতীয় রুপ প্রহণ করিস্থা 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





দেশকে আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । তাহার কলে 
ইংরেন্ত শাসনের অবসান । 


পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন 
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র দেশসেধক 
পত্রিকার ২৯শে চৈআ সংখ্যায় নিয়লিখিত সম্পাদকীয় আছে £ 
“পশ্চিমবঙ্গ রাক্যেত্ এক সংবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরফার 
রাজ্যের গ্রস্থাপারগুলিকে সাহায্য করিবার অতিপ্রায়ে ৭৬ 
হাজার টাকা সাহায্য মঞ্চুর করিরাছেম। ১৫০টি গ্রন্থাগার এই 
সম্পর্কে নির্বাচন কর! হইয়াছে ।...বেসরকারী প্রচেষ্টায় রান্ম্যের 
বহস্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় 
্রস্থাপারের সংখ্যা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত । তদুপরি অধিকাংশ 
এন্থাপারেরই আধিক অসচ্ছলতা এইরূপ গভীর যে ইচ্ছা 
থাকিলেও গ্রশ্থাগারটিকে মনোমত ও প্রয়োজজনোপযোগী করিয়া 
তুলিবার উপায় নাই। রাজ্য সরকার এই অত্যাবস্তফতা৷ উপলব্ধি 
করিয়াছেন এবং তদহুযায়ীই সরকারের এই সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা | 
আমরা অবশ্ত কখনও মনে করি না যে, সরকারের সাহায্যে 
দেশের সমুদয় গ্রপ্থাগার পুষ্ট হইবে। বরাষ্্য সরকারের 
বর্তমান প্রয়াসকে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বৃহত্তর . 
ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি শুভেচ্ছা প্রদর্শনের মিদর্শদ- 
রূপেই গণ্য কর! বিধেয ।” | 


প্রাচীন সংস্থিতি আবিষ্কার 

ভায়ত-বিডাগের পরে মহেধোদারো ও হুরাপ্না পাকি- 
স্থানের ভাগে পড়ে। প্রত্বতত্ব অনুসন্ধানকারী ও গবেষকের 
পক্ষে তাহ! অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল। সেই অভাব আছ মিটিল । 

ভারতের প্রত্বতান্বিক বিভাগের উদ্চোগে সম্প্রতি রাতস্থান 
ইউনিয়নের বিকানীর রাজ্য ও বিভাগের উত্তর পশ্চিমাধলে 
অবস্থিত প্রাচীন সরশ্বতী নদীয় শুফ গর্ভ ও তংসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ 
অনুসন্ধানের কার্ধ্য ছুই মাসকাল চলিয়াছে। এই অনুসন্ধানের 
ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের প্রায় ৭০টি 
সংস্থিতি পাওয়া পিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন সেইগুলি মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্লা নামক ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মপগরগুলির সমসাময়িফ। এই সকল স্থামেও হরাপ্লা ও 


মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ভ্রব্যা্ির ন্যার প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া, 


পিয়াছে। হরাপ ও মহেঞ্জোদারো! এখন পাকিস্থানের অন্তর্গত । 
নূতন আবিষ্কারের ফলে প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতা সঙ্মম্ধে 
অনেক ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হইবে । 

এই অনুসন্ধানের ফলে কতকগুলি স্বশ্রয় পাও আবিদ্বত 
হইয়াছে । পাঙ্গের় উপত্যকা ও পূর্ব পঞ্কাব অফলেও এই 
ধরণের পা ব্যবহৃত হইত, কাজেই এই আবিষ্কারের ফলে উক্ত 
অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিধি যে জনও বিস্তৃত হিল তাহা 
প্রমাণিত য় । 


১ 


জ্যেষ্ঠ 


এই আবিষ্কারের ফল খুবই উৎসাহজনক হুইয়াছে। 
আগামীবারেও সরস্বতী উপত্যকার এই অন্থসন্ধান-কাধ্য 





দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণ নৃতন তাবে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। 
সাধারণ শিক্ষিত লোক এই বিষয়ে মাথা তামান না, সে চেষ্ঠা 
কফরেনও না । গতানুগতিক ভাবে চলিয়া গেলে চিন্তার যে 
পরিশ্রদ তা তাহারা করিতে চান না। কিন্ত ভারতবর্ষের ৩ 
কোটি আদিম ভ্বাতির লোক, ভারতের আড়াই কোটি শ্রীপুরুষ, 
বালক বালিকার সমস্কা রাষ্ট্রের অভ্ভান্ত সমস্তার অন্ততুক্তি। 
সেইজন্তই এই সমস্তাবলীর প্রকৃতি জানিয়! রাখ! ভাল। 

এই সন্বন্ধে “হরিজন” পজিকার কয়েকটি সংখ্যায় এ তি. 
বাখবিরা আলোচন! করিরাছেদ। বাংলা “হরিজন” পদ্জিকায় 
তাহা ভাষাস্তরিত হইয়াছে । গত ১০ই ফাত্তন সংখ্যায় যাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! হুইতে নিয়ে কিছু অংশ উদ্ধৃত 
ফরিলাম : 

“আদিবাসীদের মধ্যে ফোম সাম্প্রদায়িক সমস্তা নাই। 
শিক্ষার প্রসার হইলে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইতে পারে এই 
আশঙ্কা অহেতুক । এরূপ আশঙ্কার কথা ধরিলে চলিবে না । 


৮ রাজনৈতিক চেতম! জাগরিত হইলে আদিবাসীদের সমা 


বিচ্ছিন্ন হইয়া দল উপদল সষ্টি হইতে পারে এ কথা সত্য, কিন্তু 
যত দিন গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রথা চালু থাকে তত দিন উহা 
সম্পূর্ণ এড়াইবার উপায় মাই । আফিবাসীদের মধ্যে, বিশেষতঃ 
আসাম প্রদেশের আদিবাসীদের মধো, পঞ্চায়েং শাসন বলবৎ 
রহিয়াছে। 

শিক্ষার বিস্তার হইলে আদিবাসিপণ শোষণকারী হইয়া 
উঠিবে এদ্সপ চিন্তা ঠিক দয়। সংশিক্ষার প্রসার সাবিত হইলে 
বরং তাহাদের শোষণ হইতে আত্মরক্ষায় সাহায্য হইবে। 
শাঙ্দি নামে আদিবাসীদের যে সাপ্তাহিক বাছ্দার বসে, সেখামে 
আদিবাসীরা আসিয়া তাহাদের বম হইতে আহরিত ও উৎপন্ন 
সামা পণ্যাদি বিক্রয় করে এবং কাপড্চ, তৈজ্সপ ও অন্ত 
প্রয়োজনীয় কিনিষপজ ক্রয় করে | এ সব শান্দি বাবারে লোভী 
সাহুকার এবং শঠ পসারীরা গিয়া আজকাল আদিবাসীদের 
ফিরূপ ঠকায় তাহা! সর্বজনবিদিত | এই লেনদেনে আর্দি- 


২ বাসীরা নিয়ত ক্ষতিতরস্ত হয়। 


সমতলেয় লোকেরা! সাদাদিধা ও অজ্ঞ আদিবাসীদের 
লকল রকমে শোষণ ফরিয়া ভাহাদেয নিঃশেষ করিতেছে। 
অন্ত এজেন্দীতে ভ্রমণফালে আমরা সেদিন লক্ষ্য করিলাহ ঘে, 
কোযাদের মিকঠ হইতে পুজয়াটি ও যাডোয়ারী যণিকের!| এক 
প্রকার বনতব্রব্য ২৫২ মণ দরে কিনিফা উহা! ১২৫২ টাকা মণ 


দরে বোশ্বাইতে চালান দিতেছে । গুতরা্টেও জদিবাসীদের ' 


উপর অনুরূপ শোষণ চলিতেছে দেখা যায় । তবে সৌভাগ্য- 
হচমে দোহাদ-শ্রর ভীল সেবামগ্ল আদিযাদীদেয় মধ্যে অনেক- 
ওলি ঘন-সমবান্্-সমিতি সংগঠিত করিতে পারিয়াছেদ। এ 


বিবিধ প্রসঙ্গ ইতিহাসের বিকৃতি 


১১১ 


সমিতিগুলির মাধ্যমে এইরূপ শোষণ বহুল পরিমাণে নিবারিত 


হইয়াছে। 
“বিজ্ঞান ও টেক্নলজি” 

এই নাযের একখানি হস্তলিখিত পত্রিকার ১৩৫৭ সালের 
আযাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। সম্পাদক-মওলী ও 
পরিচালকবর্প সকলেরই বাঙালী নাম দেখিলাম । এই সংখ্যা- 
খানি প্রথম বর্ষের তৃতীর সংধ্যা। মাকণ নিউইয়র্কের ওয়ে& 
৯৯ স্ট্রীট, নিউ ইযর্ক--২৫ পনিকার ঠিকানা । 

প্রবন্ধের শিরোনামাগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, সম্ভাগ মন 
লইয়া! এই বাঙালী শিক্ষারিগপ বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ব 
ও তথ্য সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেদ। তাহারা বাঙালী 
ছাত্র-ছাত্রীব্র্দের নিকট হইতে চাদা তুলিয়া পঞ্জিকার ব্যয় 
নির্বাহ করিতে সাহসী হুইয়াছেন। তার জর তাহারা মাকিণ 
প্রবাসী বাঙালী সমাজৰ হুইতে প্রায় ৫০০২ সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন। 

তবিস্তৎ জীবনে এই সব বাঙালী যুবক দেশের আুখ-সমৃদ্ধি 
যৃদ্ধি করিতে আত্মনিয়োগ করুম, এই আশা পোষণ করিতেছি। 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যবস্থা 

“যার্কিন বার্তার” ২রা বৈশাখ সংখ্যায় মাফিন যুক্তরাধ্রের 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিমিষয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ' একট বিরাট 
পরিকল্পনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে | যুক্তরাষ্র যুক্ত হস্তে 
কোটি কোট টাকা এতদর্থে ব্যয় করিতেছে । 

১৮৯৯-১৯০০ সালে চীন দেশে পাশ্চাত্য সাত্রাক্্যবাদের 
বিরুদ্বে এক ধিক্রোহ আরম্ভ হয়। সকল পাশ্চাত্য রাই 
রাশিয়া ও জাপান, অতি নিষ্ঠ,রভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। 
পিকিঙের রাজপ্রাসাদ হইতে শিল্পকলার উৎকৃ্ নিদর্শন সব 
লুঠিত হয়। কোটি কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় 
চীনাদের নিকট হইতে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে পড়ে প্রায় 
৫1৬ কোটি টাকা । অন্গকালের মধ্যে এই অর্থের উপ্বত্ব 
চীনাদের শিক্ষার অভ ব্যয় করা হুইবে এই সঙ্ষমের ঘোষণা 
করা হয়। চারি দিফে ধত বত পড়িয়া হায়। 

তদবধি মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনের হাঅবর্পের শিক্ষার 
ব্যবস্থায় অর্থব্যয় করিতে কোন কার্পণ্য দেখা যায় নাই। 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের প্রায় সকলেই মাকিনী বিশ্ববিতা- 
লয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। চীন দেশে মাকিনী অর্থে 
অনেকগুলি বিশ্ববিভালয়ের ব্যয় নির্বাহ হুয়। ফল কি 
হইয়াছে? কোনও শ্বার্থবুদ্ধি প্রেরণায় যদি মুক্তার পূর্বব- 
এশিয়ার উদ্নতিফসে অর্থ ব্যয় করে, তবে তাহা বার্থ হইবে । 

ইতিহাসের বিকৃতি 

শুর কালের ঘটনা মানা কারণে লোকের যানস-পটে 
অম্পষ্ঠ হইয়া পড়ে। কল্পনা বা অত্যুক্তির বালে তার সত্য 
মূর্তি দেখা কঠিন হুইয়া উঠে । এই বিক্কতি অনেকটা গা-সহা! 
ছইয়! গিল্াছে। কিত্ব যখন দেখি অদূর অতীতের হটদাধলী 
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লইয়া এরূপ বিকৃতির খেলা চলিতেছে তখন মাহুষের উপর 
শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে । 

ইহার একটি উদাহরণের প্রতি একজন পাঠক আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । কলিকাতার একখানি মাসিক 
পঞ্জিকা! গত ২1৩ মাস হইতে স্বামী বিবেকানন্দের স্থৃতিকথা 
প্রকাশ করিতেছে | ১৩৫৭ সালের চৈত্র সংখ্যায় বাগবাজ্বারের 
এক “বৈঠকখানা” ঘরে স্বামিজী বিরাভিত, তিনি তখন ধর্মের 
রাজ্যে দিগ বিজয়ী বেশে দেশে ফিরিয়াছেন | লোকে তাহাকে 
শান্তিতে থাকিতে দিতেছে না---নানা প্রশ্ন, নানা সমস্ডার উত্তর 
চাহিয়া। এক দিনের ঘটমা, “ইণ্ডিয়ান মিরর” সম্পাদক 
৬নরেন্দ্রনাথ সেন, নাট্যকার পিরিশচন্ত্র ও বলরাম বন্দু প্রভৃতি 
পরমহংস দেবের অনেক ভক্ত শ্বামিজীকে ঘিরিয়! বসিয়া আছেন 
এমন সময়ে “লাঠিহন্ডে” ভ্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আগমন 
ফরিলেন | স্বামীতী তাহাকে সহাস্তে অভ্যর্থনা করিলেন: 
"আয়ে (?) ভবানী ভাইয়ে (?), আয় কাছে বস।” উপাধ্যায় 
ছিলেন শ্বামীজীর কলেজের সতীর্ঘ। সেইজভ এন্সপ সম্ভাষণ। 
স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন £ “কেমন আছিস ?” তিনি উত্তর 
করিলেন; “আছি আর কই দাদা1।-..তুমি ত ফিরিঙগী 
দেশটাকে তাতিয়ে এলে ।...জার আমাদের এই মরার দেশটা 
কি চিরকাল ঠু'টোডগম্নাথ সেক্ছে বসে থাকবে ?” 

এই কথার উত্তরে স্বামিদ্বী বলিলেন ; “কেন, তুই ত 
ভাই বেশ কাজ চালাচ্ছিস। তোর “সন্ধ্যা, কাপে কলমের 
খোঁচায় কর্তারা বেসামাল হয়ে পড়ছে।--.” ইহা সুবিদিত যে 





খামিজী ১৯০২ সালে দেহত্যাগ করেন। “সন্ধ্যা!” পত্রিকা 
প্রথম দেখ! দেয় ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। 
বর্ধমান জেলার ইতিহাস 


বর্ধমান জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জিতেজ্জনাথ 
মিত্র মহাশয়কে সভাপতি ও বর্ধমান” পঞ্জের অম্পাদক 
প্রীনারায়ধ চৌধুরীকে অস্থায়ী সম্পাদক এবং জেলার কয়েক 
জন বিশি ব্যক্তিকে সত্য করিয়া লইয়া বর্ধমান জেলার 
ইতিহাস প্রণরনের উদ্ধেন্তে একটি কমিটি পঠিত হইয়াছে । 
আমরা! এই সাধু প্রচেষ্টার পুর্ণ সমর্থন জানাইতেছি। বাংলার 
বহু দেলার ইতিহাস ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছে, কিন্ত রাঢ় 
বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রণয়নের এই 
নুতন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি । 

এই সন্ধে আসানসোলের “বক্ষবামী” পঞ্জিকার ওরা বৈশাখ 
সংখ্যার কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করা! হইয়াছে । পাঠক- 
বর্গের অবগতিয় জন্য তাহা তুলিয়া দিলাম £ 

“ ‘পল্লীবাসী’র শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সম্পাদক পণ্ডিত গোপেন্দু- 
ভূষণ সাংখ্যতীর্ঘ মহাশয় বহুদিন পুর্বে এ বিষয়ে কতকটা 
চেষ্টা ধরিয়াছিলেন। তংকালীন বর্ধমান জেলাবোর্ড এই 
উদ্দেষ্তে অনুসন্ধান কার্ধ্যাদির শুন্য কিছু অর্থ সাহায্যও করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্ত দামাকারণে সে কার্য্য আর অএ্সর হয় 
নাই। 

* বিজ্বাধী, প্রকাশ করার পর ‘মহকুমার কাহিনী’ নামে 


প্রধান 





১৩৫৮ 





আমরাও আসানসোল মহকুমার খণ্ড খণ্ড ইতিহাস সংগ্রহের 
চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং তাহার ছই-একটি কাহিনী “বঙ্গ 
বাধ’তে প্রকাশিতও হইয়াছিল । “মহকুমার কাহিনীর 
ভূমিকারূপে আমরা লিখিয়াছিলাম, আদানপোল মহকুমার 
প্রসিদ্ধ গ্রাম, প্রাচীন দেবস্থান, তীর্থস্থান, মন্দির, মসজিদ, পর্দা 
প্রভৃতির ইতিহাস ও এই মহকুমার প্রসিদ্ধ বংশাবলী এবং 
স্বনামধন্য ও কৃতী ব্যক্তি, লেখক, কবি, দেশহিতৈষী ও ব্যব- 
সায়ীদের জীবনী ইত্যাদি থাকিবে ।” 


শিক্ষা-বিভাঁগের ক্রি 

শিউভীর (বীরভূম ) "শিক্ষা ও কৃষি” পত্রিকার ওরা 
বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিক্ষা-বিভাগের একটি 
বিরাট ক্রুট উদ্ঘবাটিত করিয়াছে । তার প্রতিকারের দাবি মাষ্য £ 

“বিভ্রাস্তিপূর্ণ নির্দেশের ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার্থী শিক্ষকদের 
ছুরবন্থার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি । 

বর্তমানে মেদিনীপুরের শিক্ষা-কর্তুপক্ষের নির্দেশের ফলে 
সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ ফিরূপ 
সমন্তার সন্মুখীন হইয়াছেন তাহার আলোচনা প্রয়োজন 
হইয়াছে । 

জেলার শিক্ষাঁবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশাহুযায়ী প্রত্যেক 
মধ্য-ইংরেজ্জী বিষ্তালর প্রাথমিক বিভাগকে পৃথকীক্কত করিয়া 
পৃথক অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্ভালয় হিসাবে চালাইতে বাধ্য 
হন। ক্ষুলবোর্ড হইতে বেতন পাইবার আশায় এই সকল 
বিদ্ধালয়ের প্রাঃ শিক্ষকপণ সারা বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে 
কাৰ্য্য করিয়াছেন। এখন কুলবোর্ড হইতেও বেতন পাইতে- 
ছেন না, আর বিশ্চালয়ের ম্যানেজিং কমিটিও বলিতেছেন যে 
ছাত্রদত্ত বেতন আদায় না হওয়ায় এবং শিক্ষাসেস ও শিক্ষাকর 
আদায় হওয়ায়, কোনও প্রকার গ্রাম্য চাঁঘা বা সাহায্য আদার 
না হওয়ায় ভাহারাই ব| বেতন দিবেন কোথা হইতে? ক্ষুল- 
বোর্ডও হয়ত বলিবেন যে শিক্ষা-বিভাঙীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 
প্রাথমিক বিভাগ পৃথকীকুত হুইয়া থাকিলেও তাহারা ত 
শিক্ষকদের বরাবর বেতন দিবেন এ কথা বলেন দাই । যদিও 
পূর্বব বংসরে হয়ত কিছু দিয়াছিলেন। 

কুটতর্কের দিক দিয়া কে এই পরিস্থিতির জত বা প্রাঃ 
শিক্ষকদের এইরূপ হর্দশায় ফেলার অভ দায়ী, তাহা স্থির কর! 
আমাদের সম্ভব নয় বা উদ্দেস্ঠও নয়। কিন্ত মানবতার দিক 


পে 


দিয়া যাহাতে এই শিক্ষকগণ এইরূপ হুর্দশীয় না পড়েন এবং - ১২. 


ইহার উপযুক্ত প্রতিকার হয় তাহা দেখার দায়িত্ব শিক্ষার 
বিভাগীয় সকল কর্তৃপক্ষ, স্ষুলবোর্ড বা কমিটি কেহই এড়াইতে 
পারেন বলিয়া মনে হয় না ।” 
| বিশেষ দ্রব্য 

আমাদের গ্রাহৃকবর্গ সর্ব! মনে রাখিবেন যে, ভাকঘরের 
বর্তমান নিয়মাহ্ছসারে ভিঃ পিঃতে পুষ্তকাদি পাঠান অধিকতর 
ব্যরসাধ্য। তাহারা অন্ুগ্রহপূর্ববক মপিঅর্ডার করিয়া পুম্তকাদি 
লইলে বা প্রবাসীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে অধিক ব্যয় হইতে 
অব্যাহতি পাইবেন। ইতি প্রবাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ 
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রামায়ণে বসন্ত ও তুলসীদাসের রাম-চরিত 
শ্রীমহাদেব রায় 


বিশ্বগ্রকৃতির নিভ্য-নবীন ব্বপত্রী কবি-মানসে নব নব রূপ- 
= রাগের আকর হইয়৷ ধরা দেয়। দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন 
" খ্বতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সর্বদেণের, সর্ববুগের কবির মানষ- 
পটে নব নব প্রতিচ্ছবি রচনা করিয়াছে । নিদাঘের রুদ্র- 
দীপ্তি) বর্ষার প্রাণদ মহিমা, শরতের ক্রিগ্কতা-বিচিত্র রস- 
স্ষ্টিতে কত যে উপাদান ষোগাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। 

ঈতাত্যয়ে বসস্তেব আবির্তাব। এই বসন্তে প্রকৃতির 
জড় দেহে যেন নব জীবনের সঞ্চার হয়। আদিকবি মহধি 
বান্দীকি এই বসস্তের চিত্রকে বামায়ণে অপরূপ ভাবে 
বূপায়িত করিয়া রাখিয়াছেন--বিভিন্ন ক্ষেত্রে বসম্তকালেরই 
সমধিক সার্থকতা প্রকটিত করিয়াছেন । বলিতে কি, প্রশস্ত 
কাল হিসাবে বসস্তের মহিমায়ই রামায়ণের আগ্ত্ত পরি- 
কীর্তিত হইয়াছে । 

অপুত্ৰক নৃপতি দশরথ পুত্রেষ্টির সঙ্কল্প করেন বসম্ত- 
কালে। “ততঃ কালে বহুতিথে কম্মিংশ্চিৎ স্থমনোহরে। 
বসন্তে সমনুপ্রাপ্চে রাজ্ঞো বষ্টং মনোইভবৎ ॥ অর্থাৎ, 
বহ দ্বিন অতীত হওয়ার পর মনোহর বসম্ভকালে রাজা 
যজ্ঞ সম্পাদন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। “পুনঃ প্রাঞ্চে 
বসন্তে তু পূর্ণ: সংবংসরোহভবৎ। প্রসবার্থং গতো যষ্টূং 
হয়মেধেন বীধবান্‌ ॥” অর্থাৎ, বর্ষকাল পরে বসস্ত- 
সমাগমে বীর্ষবান্‌ নরপতি পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানকল্পে বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন । 

পুনরায় এক বর্ষ অতীত হইলে উন্মোচিত অশ্ব ফিরিয়া 
আসিল । সরযুর তীরে আর এক বসস্তে রাজার যজ্ঞ সুরু 
হইল। “অথ সংবৎ্সরে পূর্ণে তশ্থিন্‌ প্রাপ্চে তুরদ্মে । 
+ সরয্াশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞে| যজ্ঞোহভ্যবর্তত ॥* 

যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর ব্যকাল কাটিয়া গেল । “ততে! 
বজ্র সমাপ্ডে তু খতুনাং যট্‌ সমত্যযুঃ 1? দ্বাদশ মাসে 
তের শুরা নৰমীতে কৌসল্যার গর্ভে দিব্য লক্ষণসম্পন্ন 
শ্রীরামচন্জর অন্মলাভ করিলেন। পততশ্চ দ্বাদশে মাসে 
চৈত্রে নাবমিকে তিথেঁ।-- কৌসল্যামজনয়ন্্রামং দিব্য- 
লক্ষ্মণ সংযুতম্‌ ॥* 

তয় বিষ্ণু চারি অংশে নরদেহ ধারণ করিলেন ; তাহার 
সাঙ্গোপাঙ্গ রূপে ইন্দাদি দেবতা বালি প্রভৃতিকে বানর- 
দেহে প্রেরণ করিলেন । সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ছুক্কৃতকারি- 
. গণের বিনাশ-দাধনের নিমিত্ত কত বার ভগবান্‌ এইরূপে 
তি 


সাঙ্গোপাঞ্গ জইয় ধর্ণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । রামাব- 
তারের ধরায় আগমনের এই চিত্র বালীকির বামায়ণের 
আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সর্গে 
সবিস্তারে বণিত হইয়াছে। গ্রসন্গক্রমে প্রতিপান্ত বিষয় 
এই যে, স্বয়ং ভগবান্‌ বসস্ত খতুকেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার যোগ্য 
কাল ভাবিয়াছিলেন | কবি-মানসে এক্ষেত্রে একমাত্র বসন্ত- 


তুই ভগবানের আবির্ভাবকাল রূপে স্বমহিমায় মণ্ডিত 


হইয়াছে। 

যে রামচন্দ্রের বনগমনের সহিত মহতী ভাবনার কথা 
নির্ধারিত ছিল, দেবগণ আংত্মত্্াণকল্পে যে বনগমনের কর্মপন্থা 
স্থনি্দিষ্ট ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, রামচঞ্জে সেই বনগমনও 
বসস্তকালে। 

রাজা দশদথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য্যে অভিষিক্ত করিবার 
জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন নেই শুভক্ষণের 
প্রা্কালেই তাহার মস্তকে বজ্রাঘধাত হইল--রামচন্দ্রের 
বনগমন অনিবার্য হইয়া উঠিল। চৈত্র মাস, কানন পুষ্পিত ' 
হইয়া উঠিয়াছে--সমগ্র প্রকৃতি শোভা-সৌন্দর্ষে পরিপূর্ণ 
এই ত রামচন্জের যথাযোগ্য অভিষেককাল। রাজা দশরথ 
বপিলেন--“চেত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ। 
যৌববাজ্যায় রামস্ত দর্বমেবোপকল্ল্যুতাম্‌।।” বশিষ্ঠ, বাম- 
দেব প্রভৃতি ধধিকে দশরথ বাম্চন্দ্রের অভিষেকের সর্ববিধ 
আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে বলিতেছেন ৷ এদিকে এই পুণ্য- 
মাসই দেবকার্ষে শুভযাত্রার জন্তু যেন স্থুনির্দি্ট হইয়াছিল 
রামচন্দ্র সীতা-লম্ষ্ণ সমভিব্যাহারে যথাযোগ্য কালে 
বনধাত্রা সুরু করিলেন । এক বসস্তকালে বনষাত্রা-__চতুর্দশ 
বর্ষ অস্তে পুনরায় আর এক বসস্তেই পুনরাগমনও স্থনিশ্চিত। 
সুতরাং রাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও এই বসস্তকালেই। বল৷ 
বাহুল্য, বসস্তকালকেই প্রাচীনেরা ব্ধারস্ত রূপেও পরিকীর্তিত 
করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির ক্রোড়ে সগ্যোজাত নববর্ষের 
সৌন্দর্য বসস্তের আভরণে ঝলমল করিতে থাকে । সাধারণ 
ভাবে বসন্তের ষে ব্যাপক মনোহর চিত্র বাল্মীকি অঙ্কন 
করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও ইহার বিশেষ সৌন্দর্য এবং 
অবতার-পুরুষেব লৌকিক, অলৌকিক চরিত্রের স্বাভাবিক 
কূপ ও মহিমা দেখানো হইয়াছে কি্বিদ্ধযাকাণ্ডের আদি 
সর্গে। 

বন্ষাত্রার প্রারস্তে নিষাদ-পতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিতেছেন। পুষ্পিত ইনু্দী- 


"' করিতেছেন-_-কবির ইহাই 


১১৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





বৃক্ষ দেখাইয়া নিষাদ-পতি সারথি সুসস্থকে বলিতেছেন 
*অবিদূরাদয়ং নভ্ভা বহু পুষ্প প্রবালবান্‌। স্বমহানিঙ্গুদী 
বৃক্ষে। বসামোইত্রৈব সারথে |” “এই (গজা) নদীর 
অদূরেই প্রবাল-সদৃশ বহু পুষ্পে শোভিত মহান্‌ ইনুদীবৃক্ষ-_ 
হে সারথি, তাহারই সন্ধানে আমাদের বাস।* রামচন্দ্র 
নেই বৃক্ষের মুলে “উপতস্থে কৃতাঞ্চলিঃ"_-কৃতাঞ্ছলি হইয়া 
উপস্থিত হইলেন! ' নিষাদের গৃহে রাত্রিবাসের অস্তে 
প্রভাতকালে - রামচন্দ্র লক্ষ্মকে বলিতেছেন-_-“অসগৌ 
সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলপ্তাত কৃজতি ।* বসস্তের প্রভাতে 
কোকিলের কৃজন রামচন্সের শ্রুতিপথে মধু-ধারার সঞ্চার 
করিতেছে । সদা-হষ্ট রামচন্দ্র সহর্ষে উহা উপভোগ 
বলিবার তাৎপর্য । গঙ্গা 
যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র “যথা ক্ষেমেণ 
সংশ্তন্‌ পুম্পিতান্‌ বিবিধান্‌ ভ্রমান্*_ বসিয়া-্ড়াইয়া 
বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে 
অগ্রসর হইতেছেন। এ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে রামায়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ডে। ইহার পর স্থবিস্তৃত আরণ্য-মহিমা অবণ্য- 
কাণ্ডে। অরণাকাণ্ডের অস্তে শবরীর মুক্তি-চিত্র অঙ্কন 
করিয়া কিছ্িদ্ধ্যাকাণ্ডের আদিতেই মহাকবি বসস্তে পম্পা- 
সরোবরের মনোহর আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। অতি- 
চির, শোভা-সৌন্দর্ষের পুঙ্থান্থপুঙ্খ বর্ণনায় মহাঁকবির 
লেখনী যেন ‘রুচিরে'র আগার সৃষ্টি করিয়াছে । শবরীকে 
উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্র শবরীর নির্দেশ অনসারেই পম্পাঁ 


তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। “ভরুতের দুঃখে এবং - 


বৈদেহী-হরণে ব্যাকুলহদয়” হইয়াও তিনি পম্পার বসস্ত- 
শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন । “শোকার্তস্তাপি মে 
পম্পা শোভতে চিন্র-কাঁননা। ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুল্পৈঃ 
শীতোদকা শিবা | শোকার্ত হইলেও তাহার, নিকট 
চিত্র-কানন! পম্পা বুপুণ্পে সমাচ্ছাদিত হইয়া, সুশীতল জল 
লইয়| কল্যাণীর রূপেই শোভা পাইভেছে। সুন্দরের শোভা! 
যেন শিবরূপে প্রকটিত। 

বসন্তে পুষ্পিত বৃক্ষের একটি পরিপূর্ণ তালিকা মহা- 
কবির এই বসস্তবর্ণনায় দেখিতে পাই । মালতী, মল্লিকা, 
পদ্ম, করবী, কেতকী, সিন্ধুবার, বাসন্তী, মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ, 
কুন্দ, চিরিবিঘ, মধুক, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগবৃক্ষ, 
পদ্মক, নীলাশোক, লোখ্, অক্কোল, কুরণ্ট, চুর্ণক, পারি- 
ভক, চুত, পাটলি, কোবিদার, মুচুকুদ্দ, কেতক, উদ্দালক, 
শিরীষ, কিংশপা, শাল্মলি, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, 
নক্তমাল, চন্দন, স্তন্দন, হিগাল, তিলক, নাগ প্রস্তুতি 
বিবিধ বৃক্ষ-লতা বসন্তে সুূপুম্লিত হইয়া উঠিয়াছেঁ_মহা- 
কাব্যের নায়ক উহা! নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ । এই সব 


বৃক্ষে কতক পুষ্প লাগিয়া আছে, -কতক ঝরিয়! পড়িয়াছে, 
কতক পড়িতেছে--ইহার্দিগকে লইয়া মলয়ানিলের যেন 
চতুদিকে ক্রীড়া চলিয়াছে। “পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপ- 
স্থৈশ্চ মারুতঃ। কুহুমৈঃ পশ্যসৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমস্ততঃ ॥” 
পুণ্য গন্ধ লইয়া যে মলয়ানিল বহিতেছে, তাহাতে সমস্ত 
শ্রম অপনোদিত হয়। “ন এব স্থথ-সংপ্পর্শেো বাতি চন্দন, 
শীতলঃ। গদ্ধমভ্যবহন্‌ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোহনিলঃ |” এই 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহা 
কবির এই মহাকাব্যের 'ধীরোদাত্ত” নায়ক রামচন্দ্র বসন্তের 
শোভা-সৌন্দধে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, ক্রমশ বসন্ত-সথা কন্দর্পের 
প্রভাবে অতিমাত্রায় প্রভাবিতও হইয়া পড়িতেছেন। 
বসন্তের শোভা দেখিয়া রামচন্দ্রের সীতা-শোক বধিত 
হইতেছে, তিনি ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। 
“অয়ং বপস্তঃ সৌমিত্রে নান।-বিহগ-নাদিতঃ। সীতয়া 
বিপ্রহীনস্য শোক সন্দীপনো মম 11” লক্ষ্মণ { নানা পক্ষীর 
কুজনে এই বসস্ত আমার সীতা-বিরছিত অবস্থায় কেবল 
শোকের মাত্রাই বুদ্ধি করিতেছে । “দাত্যুহরতি বিক্রন্দৈঃ 
পুংক্কোকিল-রুতৈরপি। স্বনস্তি পাদপাশ্চেমে সমানঙ্গ- 
প্রদীপকাঃ ॥* দাত্যুহের (ভাকপাখীর) কন্দর্প-কৃজনে 
আর পুংক্কোকিলের কাঁষনা-উদ্দীপক রবে এই সমস্ত বৃক্ষ 
শব্দায়মান অবস্থায় আমার কন্দর্প-পীড়াই বুদ্ধি করিতেছে। 
“অয়ং হি রুচিরন্তম্তাঃ কালো রুচিব-কানন+- কচির কানন 
লইয়া বসসন্ত-কাল সীতার নিকট অতি-মনোহর হইয়া দেখা 
দিত। এখন “মন্ধায়্াস-সম্ভৃতো বসস্ত-গুণ-বধিতঃ। অয়ং 
মাং ধক্ষ্যতি ক্ষিপ্রং শোকাগ্নি ন চিরাদিব |1*--এই বসস্ত- 
কাল মন্মধ-পীড়া-সন্ভৃত বসস্ত-গুণে (মন্দানিল, পুষ্পিত কানন 
প্রভৃতির সহায়তায় ) আমাকে শোকানলেই দগ্ধ করিবে। 
সমগ্র বনভাগে পত্ধ-পক্ষী যুগলে ক্রীড়া করিতেছে । বাম- 
চন্জের নিকট এ দুষ্ট "সীতা-শোকের উদ্দীপক” হইয়া 
উঠিয়াছে । পুষ্পভার-সমৃদ্ধ বৃক্ষাবলীর পুম্পবাজি 
তাহার নিকট পীড়াদায়ক-_স্থখম্পর্শ, হিমাবহ মলয়ানিল 
সীতার চিন্তায় আকুল রামচন্দ্রের নিকট পাবক-সদ্বশ। 
“এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ স্থথস্পর্শো হিমাবহঃ ৷ তাং বিচিন্তয়তঃ 
কাস্তাং পাবক-প্রতিমো মম ॥” ময়ুর-ময়ুরীর নৃত্য দেখিয়া 
তিনি বলিতেছেন--“মযুরস্ত বনে নৃনং বক্ষসা ন হৃতা 
প্রিয়া । তন্মামুত্যতি রম্যেু বনেষু সহ কাসন্তয়া ॥* 
প্রিয়তমা ময়ুরীকে রাক্ষস হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে 
নাই বলিয়াই তো আজ ময়ূর ময়ূরীর সঙ্গে নৃত্য করি- 
তেছে। শেষে বলিতেছেন-__"অপশ্ততো মে বৈদেহীং 
জীবিত্ং নাভি রোচতে।* বৈদেহীকে দেখিতে না 
পাইয়া আমার বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে না। “কারগুব 


ভ্যৈষ্ঠ 


পক্ষী কান্তার সহিত স্থখ-সমন্ভোগ সহকারে সলিলে অবগাহন 
করিতেছে দেখিয়া আমার কাঁমনাই বধিত হইতেছে ।” 
“যদি দৃশ্বেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি। স্পৃহয়েয়ং ন 
শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ হঘৃত্বম ॥৮ হে লক্ষ্মণ | এই মনোহর 
মন্দাকিনীর তীরে এখন যদি সীতার সহিত বাস করিতে 
৩ পাইতাম তাহা হইলে অযোধ্যার স্থখও কামন! ধ্ররিতাম 
না, ইন্্ত্বও চাহিতাম না। 

এইরূপে মহাকবি বাল্মীকি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
বসস্তের ছুনিবাঁর প্রভাবে রামচন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। 
কিন্তু পরবর্তা চিত্রেই দেখি, তিনি এই কাতর অবস্থাকে 
অতিক্রম করিয়া অভি-মানবোচিত ধৈর্ধবলে বলীয়ান্‌। 
তাহার শোক-সমাচ্ছন্ন কামনাকাতর অবস্থা দেখিয়া লক্ষণ 
াহাকে উৎসাহিত করিতেছেন-_“সংস্তম্ত বাম ভদ্রং তে 
মা শুচঃ পুরুষোত্বম*্--হে পুরুষোত্তম, ধৈর্য ধারণ করুন, 
শোক করিবেন না। “নে দ্বশানাং মত্তির্যন্দা ভবত্য 
কলুষাত্মনাম্*--ভবান্বশ অকলুধিত চিত্তের এরূপ চিত্ত- 
বিকৃতি তো ঘটে না। রামায়ণে লক্ষ্মণ জিতে্িয় মুর্তিতে 
_৯রামচন্ত্রের বন-সহচর-_ছূর্জয় শক্তিতেই তিনি কাস্তা্জ- 
বিবাজ্িত হইয়া কাননে যৌবনকাল যাপন করিতেছেন। 
তাই অগ্রজ ‘পুরুযোত্তমে'র এতাঁদৃশ কাতর অবস্থা দেখিয়া 
তিনি ত্বভাববশেই এওঁ কথা বলিতে পারিতেছেন। বলিতে 
গেলে, ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণের মুখের এ কথা মৃতু ভৎ্গনার রূপেই 
মহাকবির লেখনীর সার্থকতা সপ্রমীণ করিতেছে | রাম- 
চন্দ্রের বুদ্ধি-বৈরুব্য দূর করিবার জন্ত লক্ষণ বলিতেছেন 
=্="ত্বাস্থাং ভদ্রুং ভ্জস্বার্থ ত্যজ্যতাং কৃপপা মতিঃ*__হে 
আর্ধ, সুস্থ ( অর্থাৎ প্ৰকৃতিস্থ ) হউন, মতি-কার্পণ্য পরিহার 
করুন। পরিশেষে লক্ষ্মণ অগ্রজকে এই পরামর্শ দ্িতেছেন £ 
পত্যজ্যতাৎ কামবৃততত্বং শোকং সংন্যস্ত পৃষ্ঠত:। 
মহাত্মানং কৃতাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে ॥৮” হে আৰ্য! 
শোক পশ্চাতে বাখিয়া কামবৃত্তত্ব পরিহার করুন। 
বুজ্স্তমের মলিনতা ত আপনাকে ম্পর্শ করে না। শৌর্য- 
ধৈর্ধে আপনি মহাত্থা--শ্রতি-ম্বতিতে আপনি কৃতাস্মা। 
৮পরিশুত্বাত্া হইয়া আপনি প্রকৃত শ্বূপ কিরূপে 
পরিহার করিতেছেন? *এবং সন্বোধিতস্তেন শোকোপ- 
হত চেতসঃ ৷ ত্যজ্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামো ধৈর্যমুপাগ- 
মৃৎ ॥? লক্ষণের এই কয়টি বাক্যে সঙ্গে সঙ্গেই শুত্বসত্ব 
রাম তাহার শুদ্ধ চিত্তে আরোপিত শোক-মোহাদি পরি- 
হার করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিলেন। দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন 
অবতার-পুরুষ যেন লৌকিক লীলাতেই আত্মশক্কি বিস্থত 
হইয়াছিলেন--আত্মবিশ্বতির মূলে মৃদু আঘাতের সঙ্গে 
২ সঙ্গেই আত্মনদ্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। স্বশক্তি ভুলিয়া 


রামারপে বসন্ত ও তুলসীদাসের রাম-চরিত 
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বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন লৌকিক মায়ায়, সঙ্গে সঙ্গেই 
অলৌকিক শক্তিবলে কাতরতাকে অতিক্রম করিলেন। 
অনন্তর সেই ‘অচিন্তাপরাক্রম’ রামচন্দ্র ‘অব্যগ্রচিত্তে' পম্পা- 
সরোবর অতিক্রম করিলেন । 

অবতার-পুরুষ যেন ভ্রাস্তির বশেই দ্ব-প্রকৃতিকে-- 
পুরুষোত্বমের প্রকৃতিকে হারাইয়ছিলেন। অথবা তাহার 
যে ইচ্ছার শক্তিতে নর-লীলা, তাহার প্রভাবেই অলৌকিক 
শক্তি লৌকিকতার আবরণে লুকাইয়া গিয়াছিল। ভত্ত- 
কবি তুলসীদাস তাহার এই লৌকিক আচরূণকে শ্ছেচ্ছা- 
মোহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । শবরীর নির্দেশ অহ্থসারেই 
রামচন্দ্র পম্পা সরোববে গিয়া উপস্থিত হইলেন--সীতার 
সন্ধান মিলিবে এই আশা । সেখানে “বিরহী ইব প্রত 
করত বিষাদা'--বিরহীর ন্যায় তিনি বিষাদে অভিভূত । 
জক্্ণকে দেখাইয়া বলিতেছেন--ধেখ লক্ষ্মণ, খগ-মুগ সব 
যুগলে বিহার করিতে করিতে যেন আমারই নিন্দা করি- 
তেছে। জড় পণ্ড তাহার কিসের নিন্দা করিতেছে ? 
নিন্দা করিতেছে_-ঠাহার এ একক অবস্থার। তাহাকে 
যেন তাহার! দুর্তাগা বলিয়া কৃপার পাত্র জ্ঞান করিতেছে। 
রামচন্দ্র বলিতেছেন-_আমাকে দেখিয়া মৃগ-নিকর পলাইয়া 
যাইতেছেঁ-হমাহি' দেখি মৃগ-নিকর পরাহী"।' মৃগীরা 
কিন্তু সাহস দিয়া বলিতেছে--তোমাদের মারিবে না, ভয় 
নাই--"মৃগী কহহি’ তুমহ কহু’ ভয় নাহী "-_তোমর! আনন্দ 
কর গিয়া--তুমহ আনন্দ করছ" মৃগজায়ে ৷ ও সোনার- 
হরিণ মারিতে আপিয়াছে-+কাঞ্চন-মুগ খোজন এ আয়ে! 
কি অপরূপ বক্রোক্তির অনুপম রস-মাধুর্য । এ যে বামচন্ত্র 
সীতার কথায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া সোনার হরিণ মারিতে 
গিয়াছিলেন ; এ যে তাহার উপরই কবির বক্ত কটাক্ষ । 

রামচন্দ্র স্ব-রূপের কথা বিশ্বত না হইয়াই যেন বলিতে- 
ছেন--আামাকে নারী-বিরহে বিকল জানিয়াই কন্দর্প সমগ্র 
বনভাগে আপনার সেনা সন্নিবেশ করিয়াছে। স্বকীয় 
র্ূপকের বৈশিষ্ট্য কবি বসস্তের পুষ্পিত বৃক্ষাবলী, কোকিল, 
ভ্রমর প্রভৃতিকে কন্দপের সেনা-সজ্জা বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। রামচন্দ্র বলিতেছেন-_হস্তী হস্তিনীর সঙ্গে 
বিহার করিতে করিতে যেন আমাকে এই শিক্ষাই দিতেছে 
যে নারী, শাস্ত্র আর ভূপতির যথাযোগ্য সেবা করিলেও 
তাহার! যেন কিছুতেই আয়তে থাকিতে চাহে না। রাম- 
চন্দ্রের মুখ দিয়া লৌকিক বাস্তব সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। 
পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন--লক্ষ্মণ, প্রিয়াহীন অবস্থাতেই 
আমার এই বিকলতা। অর্থাৎ মোহের ক্ষেত্রে মোহই 
স্বাভাবিক। তিনি বলিতেছেন--অবস্থা-বৈগ্ুণ্যেই তাহার 
নিকট অতি-অপরূপ বসন্তের শোভাও অর্থহীন হইয়াছে। 
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বাল্মীকির রামচন্দ্র বসস্তের প্রভাবে এবং লক্ষণের উৎসাই- 
বাক্যে পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তুলসীদালের 
রামচন্দ্র যেন কন্দর্পের প্রভাবে অভিভূত হইবার পাত্রই 
নহেন--শ্বেচ্ছায়ই যেন লৌকিক লীলাকে তিনি বরণ 
করিয়া লইয়াছেন। তুলসীদাসের লক্ষ্মণও বাম্মীকির লক্ষ্মণ 
অপেক্ষা কম উজ্জ্বল নহেন, কিন্তু ভক্তকবি ভাহাকে দিয়া 
রামচন্জের চৈতন্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্র বচন! কবেন নাই। 
বামচন্্র সীতা-বিরহের অবস্থায়ও নিজ-মুখেই পুরুষোচিত 
ধৈর্যের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন_-*লছিমন দেখত কাম 
অনীক1। বুহহি ধীর ভিন্হকে জগ লীকা ॥* হে লক্ষণ | 
কন্দর্পের সৈম্ত-সঙ্জা দেখিয়াও যে স্থির থাকে, সংসারে 
তাহারই মর্যাদা । আবার বলিতেছেন--“এহি কে এক পরম 
বলু নাবী। ভেহি তে উবর স্থভট সোই ভারী ॥" 
কন্দর্পের একমাত্র বল হইল স্ত্রীলৌক। উহার প্রভাব হইতে 
ষে বাচিয়া যায়, সে-ই বড় যোছা!। 

তুলসীদাস অভীষ্ট দেবতা মহাদেবের মুখ দিয়া পার্বতীকে 
বাম-চরিত শুনাইতেছেন। পম্প!-সরোববের তীরে রামচন্দ্র 
উপস্থিত-_সীতাঁর বিরহে তিনি বিষ_অথচ বসস্ভের 
অপরূপ সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিচ্কুরিত-মহাদেব এই প্রসঙ্গে 
পার্বতীকে বলিতেছেন--পার্ধতি ! শ্রীরামচন্দ্র কি কন্দর্পের 
প্রভাবে প্রভাবিত হইবার পাত্র? যিনি চর-অচর সকলের 
স্বামী--সকলের অন্তর্ধামী, কাম-ক্রোধাদি তাহারই কৃপায় 
মন্ুস্ত-মন হইতে দুরে পলায়ন করে। তুগসীদাসের রামচন্দ্র 
তাই লৌকিক মায়ায় বিরহাতুর অবস্থা দেখাইয়াও অবিকৃত 
রূপেই ব্দস্তের সুষমা উপভোগ করিতেছেন। 

তিনি দেখিতেছেন পম্পাসরোৌবরের জল সাধু- 
হৃদয়ের ন্তায় নির্যল। ভক্তকবির অতুলনীয় উপমা- 
গৌরবে বসস্তের বর্ণনা যতখানি সার্থক হইয়াছে, ততোধিক 
সাফল্যমত্ডিত হইয়াছে কবিত্-রসের চরম ও পরম উৎকর্ষ- 
সুচক অধ্যাত্বদৃষ্টিতে। এ দিক দিয়াই তুলসীদাসের এই 
কাব্য এতথানি উচ্চাঙ্গের। পম্পাসরোববে--"জই তই 
পিয়হি' বিবিধ মুগ নীরা । জস্থ উদ্ার-গৃহ জাচক-ভীরা 1৮ 
উদ্ধার মনুষ্যের গৃহদ্বারে যেমন যাচকের ভিড় হয়, পম্পা- 
সরোবরের ঘাটে ঘাটে তেমনই বিবিধ পশু জল পান 
করিতেছে । অবশ্ত বান্মীকিও এক স্থানে সাধু মহুষ্যের 
মনকে নির্মল জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। 
“সন্মহুষ্য মনো! যথ!* বলিয়া মহৰি বাল্মীকি শিষ্য ভরছাক্কে 
তীর্থোদকের নির্মলতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তুলসীদাসের রচনায় সন্বস্থয্যের নির্মলতা সর্বত্র উচ্চতর 
আসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত--প্ররৃতির নির্মলতা তাহার নিযে। 
রামচন্দ্র পম্পাসরোবরে আসিয়াছেন দেখিয়া জল-কুকুট, জল 


প্রবানী 
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ংস প্রভৃতি যেন তাহার অভ্যথনাকল্পেই স্ততি-গীতির 
কলনাদ তুলিয়াছে। স্বভাঁবোক্তিতেও কবি বসস্তের 
অতুলনীয় স্থষযার অন্ুপমত্ই প্রদর্শন করিয়াছেন। কবি 
বজিতেছেন-_চক্রবাক, বক প্রভৃতি দেখিতে যে কত 
সুন্দর, তাহা কি বর্ণনায় যথাযথ প্রকাশ করা সম্ভব? 
আবার বলিতেছেন-স্বন্দর পক্ষীর সুমিষ্ট কজন পাঁস্থদের-. 
কানে এতই মধুর শুনাইতেছে যে, মনে হয় এ সব 
সুন্দর পক্ষী যেন পথিকদের অভ্যর্থনা! করিয়া বলিতেছে, 
‘এস এস, অভ্যর্থনা গ্রহণ কর।” চম্পক, বকুল, কদম্ব, 
তমাল, পাটল (গোলাপ), পনস ( কাটাল ), পলাশ প্রভৃতি 
বৃক্ষ বিচিত্র শোভায় শোভাদ্বিত। তাহাতে নৃতন পুষ্প, 
নবীন পল্লব এবং পুষ্পে পুষ্পে গুত্রনশীল ভ্রমরের বিহার- 
বিলাস। এই শ্বভাবোক্তির পরই কবি সর্বদ| শীতল মন্দ- 
সুগন্ধ মনোহর বসন্ত-বাম্ুব কথা বলিয়াছেন। 

অবশেষে অবতার-পুরুষের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন 
করিয়া নারদ ও শ্রীরামচন্ত্রের উত্তি-প্রত্যুক্তিয় মধ্যে কবি 
প্রেম-ভক্তির চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
লিখিতেছেন-_দেবধি নাদের এক সময়ে মনে মনে অহঙ্কার ( 
হয় যে তিনি জিতেন্দ্ৰিয় কাঁমনা তাহাকে গ্রাস করিতে 
পারিবে না। ভগবান এ ক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষাঠনা' করিলে 
তাহার পবিভ্রতাই যে ক্ষয় হয়! ভগবান্‌ তাহার দস্ত 
নষ্ট করিবার জন্ত অপরূপ সুন্দরী এক নারী স্ব করিয়া 
প্রেরণ করেন। নারদ তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া 
তাহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন-_শেষ পর্যন্ত 
ভগবানকেই ধরিয়া বসেন। ভগবান যখন তাহাকে ছলন! 
করিলেন, তখন নাবদও তাহাকে অভিশাপ দিয়া বসিলেন, 
নারী-বিরহে যেন তাহা4ও অনুরূপ অবস্থা ঘটে । ভগ 
বানকে ভক্তের অভিশাপ মাথা পাতিয়া লইতে হইল। 
আজ ভগবান রামচন্দ্র যধন বনবাসে নারী-বিরহে কাতর, 
ভখন নারদ ভাবিলেন, ভগবান স্বেচ্ছায় আমার অভিশাপ 
অঙ্গীকার করিয়! লইয়া প্রিয়তযার বিরহ সহ করিতেছেন 
একবার দেখিয়া আসি । এমন সময় ত আর পাইব না। 
ভক্ত ভগবানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে আসিতেছেন। এ 
অবস্থায় যদি তাহার মায়াচ্ছন্ন কাতর মূর্তিই ভক্তের দৃষ্টিপথে 
পতিত হুইল, তবে আর নে কবিত্বের কি সার্থকতা, কবির 
সে চিত্রের কি দীপ্তি? তুলসীদাস এখানে তাই রামচন্দরকে 
মোহাচ্ছন্ন রূপে চিত্রিত করেন নাই | 

নারদ আসিয়া তাঁহার নিকট এ অবস্থায়ও জ্ঞান- 
উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন । তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 
রাম-লক্ষ্মণ ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করিলেন । আলিঙ্গনাদির 
পর নারদ রামচন্দ্রের নিকট ভক্তির প্রতীক নাম ( রামনাম.) 


~~ 


জ্যৈষ্ঠ রামায়ণে বসন্ত 


প্রার্থনা করিয়া লইতেছেন, এ যেন মন্তরগ্রহণ। ভগবানকে 
স্বরূপে অবস্থিত দ্রেখিয়া তিনি তখন প্রশ্ন করিতে চাহিতে- 
ছেন, অথবা আরও অনেক উর্ধ্বে উঠিয়া--যেন সত্যদশা 
হইয়াই নারদ ভগবানের মুখ দিয়া সত্যের যাচাই করিয়া 
লইতেছেন। কিন্তু তাহারও আগে তিনি ভগবানের 


লালা" 





৮৮ নিকট প্রথমে অভয় যাঙ্তা করিলেন এবং তাহার পর 


জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান ! আমাকে পরীক্ষা করি- 
বার জন্ত মায়ারূপী নারীকেও প্রেরণ করিলেন, আবার যখন 
তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হইলাম, তখন তাহা 
হইতে নিবৃত্তও করিলেন। এ আপনার কি রীতি? রাম- 
চন্দ্র উত্তর করিলেন, জননী শিশুসস্তানকে বক্ষা করেন, 
গাভী বৎসকে রক্ষা করে! অগ্নি কিংবা সর্পকে দেখিয়া 
মানব-শিশ অথবা গো-বৎস ছুটিয়া যাম, মাতাকেই 
দৌড়াইয়া গিয়! রক্ষা করিতে হয়। এ শিশু অথবা গো- 
বৎস বড় হইলে এরূপ করিয়া আর রক্ষার প্রযতু 
করিতে-হয় না, কিন্তু মাতার স্নেহ সমানই থাকে। হে 
নারদ! যে ভক্তিতে আমাকে পাইতে চায়, সে এরূপ 
১৯,শিশু বা গো-বৎসের তুল্য, তাহাকে সর্বপ্রকারেই বক্ষা 
করিতে হয়। যে জ্ানমার্গের সাধক দে হইল আমার 
প্রৌঢ় তনয়ের সমান । আব যে ভক্তি-পথের পথিক সে 
আমার নিকট এ নরশিশ্তর তুল্য। তুমি প্রৌঢ় 
তনয়ের শ্রাস্ত পথ ধরিয়া মনে মনে অভিমানী হইয়াছিলে, 
তাই পরীক্ষা করিয়াছিলীম, আবার ভক্তি বুঝিয়া তোমাকে 
নারীর মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া বিমল বৈরাগ্য দান 
করিয়াছিলাম। “হু বিচারি পণ্ডিত মোহি তজহী"। 
পায়েছ গ্যান ভগতি নহী' তজহী" ॥* ইহা বিশেষ বিবেচনা 
করিয়াই জ্ঞানিগণও আমার ভঙ্জনা করিতে গিয়া কোন 
ক্রমেই অচলা ভক্তিকে--প্ুব বিশ্বাসকে পরিহার করেন না। 

অনস্তর রামচন্দ্র নারদের প্রশ্নের সুত্র ধরিয়াই যেন 
নারীর প্রতি মোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেন । ভক্তকবির 
এই. অংশের ব্ষপক-ভক্তি আধুনিকের রস-বিচারে বসাপকর্ষ 


তুলসীদাসের রাম-চরিত 
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কিনা জানি না, কিন্তু যথার্থ কাব্যরসিকের নিকট, ভাব- 
গাস্তীর্ষে অতুলনীয় | বসস্তকাল সম্বন্ধে এই সঙ্গে উরপমাও 
রূপক প্রয়োগ করিয়া কবি রামচন্দ্র মুখ দিয়া বলাইতেছেন 
হে নারদ | মোহকে যদি বিপিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, 
তবে বসস্তকালই হইল সেখানে নারী । "হুন্থ মুনি কহ 
পুরান শ্রতি সম্তা। মোহ বিপিন কহু নারী বসস্তা॥ঃ 
হে নারদ! শুন, বেদ ও পুরাণে এইর্ূপই কথিত হইয়াছে 
যে মোহ-বিপিনের নারী হইল বসস্ত। অর্থাৎ মোহের 
আবাদস্থল নাঁরী। বিগ্তারিত রূপকের মধ্য দিয়া কবি 
নারীর প্রতি মোহের শ্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 

ভক্তকবি তুলদীদাস কলি-কলুষের ধ্বংসসাধনে এবং বিমল 
জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিকাশের পরিপন্থী রূপে যে কামজ মোহের 
নিন্দা করিয়াছেন, তাহা যথাযথ রূপকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
নতুবা নারীই যে আস্তাশক্তি এবং সেই আদ্যা শক্তির 
মধ্যেই যে সমস্ত মঙ্গলের বীজ নিহিত, তাহাও এই কবিই 
অন্যত্র সবিস্তাবে বর্ণনা করিয়াছেন । এ প্রসঙ্গে আমাদের 
প্রধান বক্তব্য এই যে, বান্মীকির রামচন্দ্র লৌকিক মায়ায় 
অভিভূত ভাব ধারণ করিলেও লক্ষ্মণের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে 





‘অলৌকিক বলেই সে মোহকে পরাস্ত করিয়াছেন, তুলসী- 


দাসের বামচন্ত্র বসন্তের কামনাসঞ্জাত মোহের যথার্থ স্বরূপ 
নির্ণয় করিয়া তাহ। হইতে বিমুক্তির পথও ভক্তের নিকট 
নির্দেশ করিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডের উপসংহারে ভক্তকবি 
অবতার-পুরুষের বসম্ত-কীলীন বিরহ-দশার লীলা-রহস্যের 


ভিতর দিয়া বিমল জ্ঞান-বৈরাগ্যের অপরুপ কাব্য সৃষ্ট 


করিয়াছেন। আর্দিকবিও বসস্ত-সহচর বন্দর্পের নিকট 
প্রথমে রামচন্দ্রের পরাভব দেখাইযা শেষে তাঁহার 
অলৌকিক শক্তিকেই জয়ী করিয়াছেন্দ। লোকোৌত্বর 


পুরুষের লৌকিক লীলার মধ্যেও যে অতিমহৎ একটি 
অলোৌকিকত্ব প্রকট হইয়া উঠে, দুইটি কাব্যেই অপূর্ব 
মনোহর বসস্ত্রের সৌনর্ধ্য-লীলার মধ্যে সেই সত্য সমুজ্জল 
হুইয়া উঠিয়াছে। 





সংস্কৃত কাব্যে সহধশ্মিণী 
ডক্টর শ্ত্রীরমা চৌধুরী 


প্রাচীন যুগে নারীর উচ্চ ও সন্মানশীয় স্থানের প্রাণ আমরা 
পাই প্রধানত: সংস্কত সাহিত্য থেকেই। বিশেষ ভাবে, 
দংস্কত সাহিত্যের সর্বত্রই বিবাহিতা নারীর গৌরব বিঘোষিত 
হয়েছে । ঘী ছিলেন সর্কপ্রকারেই স্বামীর সহধন্মিণী, বা 
পত্নী’ । সুবিখ্যাত বৈযাকরণ পাণিনির মতে, পত্রী’ শব্টির 
বুযুংপত্তিগত অর্থঃ “পত্যুর্ণে| যন্ঞ-সংযোগে” (পাণিনি সু) । 
অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর যজ্ঞসহকারিহী, বর্ম্মসঙ্গিনী, আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সোপানস্বর্পা । বৈদিক যুগে, যাগধজ্ঞ প্রভৃতি বর্শ- 
ফার্য্যের আরস্ত থেকে শেষ পর্য্যন্ত পত্নী ,পতির সঙ্গে সমান 
অংশ গ্রহণ করতেন । বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১-৪৩) পত্বীকে 
*অর্ধবিদল” বা একটি বিমুকের অর্ধাংশ বলে বর্ণনা করা 
হুয়েছে। দুইটি অংশই যেষন একটি বিহ্বকের পক্ষে সমান 
প্রয়োজনীয়, তেমনি পতি-পত্নী সত্যই একজন অপরের অধ্ণাংশ 
অথবা পরিপূরক, সহায়ক, শক্তিদায়ক | 


আমাদের বিবাহের যন্ত্রগুলিতে স্ত্রী ষে সত্যই স্বামীর সহ 
ধর্মিণী তার প্রত প্রমাণ পাওয়া যার। এই সব মন্ত্র বেদ, 
রাহ্মণ, পৃহসুত্ প্রভৃতি সুপ্রাচীন এস্থসযূহ থেকে গৃহীত, এবং 
জগতের প্রাচীনতম প্রস্থ খখ্বেদের মন্ত্রও এর মধ্যে বহু আছে । 
সুতরাং মানব-সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়-নুহূর্ত থেকেই যে 
তারতে নর-নারীর, বিশেষ করে, স্বামী-স্্রীর সর্কবিষয়ে সমান 
অধিকার সগৌরবে স্বীকৃত হ'ত তা নিঃসন্দেহ। যথা, 
বিবাহের সপ্তপদী অহুষ্ঠান-কালে, বর বধুকে বলেন : 
“ও সখা সপ্তপদী ভব সধ্যস্তে পমেয়ং সথ্যস্তে মা যোযাঃ 
সধ্যস্তে মা ঘোষ্ঠাঃ 8” (আপন্তম্ব- গৃহশ্থত্র, ২-৪-১৭,) 
“আমার সঙ্গে সপ্তপদ গমন করে আমার সখা হও। জমি 
যেন তোমার সঙ্গে সথ্যন্থছে আবদ্ধ হই, আমাকে তোমার সখ্য 
প্রবাদ কর ।” 
পরে বধূকে উদ্ধেষ্ঠ করে বর যে সুন্দর মন্ত্রুলি পাঠ 
করেন, তার মধ্যে কয়েকটি এইরূপ £ 
“ও সমপ্তন্ত বিশ্বেদেবাঃ সমযাপোহা দয়ামি নে. ।” 
(খ্বণ্থেব ১০-৮৫-৪৭) 
“সকল দেবতা আমাদের উভয়ের হাদয় সম্মিলিত করুন |” 
“বয্নামি সত্যগ্রছিনা মনশ্চ হৃদয়ক তে ।” ? 
(সাষ-মন্্র লাহ্ছণ ১-৩-৮) 
সত্য-্রস্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় আমি বন্ধন করি ।” 
“ও মম ব্রতে তে হৃদরং দধাতু। 
মমচিভমহ চিভৎ তে অস্ত ।” 
লংহধ্যায়ন গুম ২-৪-১, মান্বগুহৃনূত্র ১-১০-১৩, পারক্ষর- 
ধৃহসুল ১-৮-৮) 


"আমার ত্রতে তোমার হাদয় দান কর। আমার চিত্ত তোমার 
চিত্তেরই অনুগামী হোক্‌ ৷” 
“গু যদেতদ্‌ হৃদয়ং তব তদন্ত ভয়ং মম । 
যদিদং হাদয়ং মম তদত্ত হদয়ং তব 1” 
(সাম-মন্ত্র ব্রান্মণ ১-৩-৯) 
“তোমার যে হৃদয় তা আমার হাদয্ব হোক । আমার যে হাদর 
তা তোমার হৃদয় হোক!” 
“ও সত্ান্ভী শ্বশ্তরে তব সত্রান্গী স্বশ্রাং ভব । 
ননান্দন্ি সতাজী ভব. সম্রাজ্জী অধিদেবৃযু ।” 

(খথেদ ১০-৮৫-৪৬) 
শ্বশুরের সম্রাঙ্ভী হও, শ্বঙ্ছর সম্রার্ভী হও, মনদ্দার সমরাভ্রী হও, 
দেবরগণের সম্রার্ভী হও ।” | 

এরূপ বহু সুন্দর মন্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই শ্রী স্বামীর সখা, সহায়ক, সহু- 
কা্দ্মিনী, সহ্ধা্হ্মনী রূপে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন । 

স্বতির যুগে অবন্ঠ নারীদের সম্মান ও অধিকার বহুলাংশে 
হ্াসপ্রাপ্ত হয়। তথাপি নারী-সমাজের সেই ছুদ্দিদেও 
সহধ্দ্মিণীর সন্মান অনেকাংশে অন্ধণ ছিল। শ্মৃতিকারেরাই 
বলেছেন £ “গৃহিনী পৃহমুচ্যতে 1” আর একটি বিখ্যাত শ্লোকে' 
মন্থ বলেছেন £ *নার্ধ্যত্ত যন্ত্রে পৃজ্যন্তে রমন্ধে তত্র দেবতাঃ ৷” 
(৩-০৪) । যে স্থানে নারীর! পুজিতা হুন লে স্থানে দেবতা- 
গণও প্রসন্ন হম, কিন্তু যে স্থানে নারীরা পুঞ্জিতা হন না, সে 
স্থানে সকল ক্রিয়াকলাপই মিস্কল হর। যে পরিবারে নারীরা 
মুকলি থাকেন, সেই কুল বিন& হয়। যে পরিবারে তারা 
ছঃখরি্টা নন, সেই কুলের প্রীবদ্ধি হয়। যে গৃহে পতি 
পত্বীতে এবং পত্নী পতিতে সন্& থাকেন সেই কুলে কল্যাণ 
চিরবিরান্ম করে। এটি যন্থস্থৃতির একটি বিখ্যাত ল্লোক। 

(মহুম্তি-_-৩-৫৪-৬০) 

নারীদের, বিশেষ করে সহধর্ম্মিদীর, যে গৌরবময় স্থানের 
নিদর্শন আমরা প্রাচীন সাহিত্যে, এমন কি স্মৃতিগ্রস্থেও পাই, 
সেই চিত্রটই আবার মৃতন করে কুটে উঠেছে পরবর্তী সংস্কৃত ৯, 
ফাব্য-সাহিত্যে। অসংখ্য বিভাগসম্বলিত, সুবিশাল সংক্ষত- 
ফাব্যে সহবর্দিমর স্থান কিন্ধপ, স্বল্প পরিসরে তার আলোচনা 
সম্তব নয় বলে, কেবল কয়েকথানি প্রখ্যাত নাটক-নাটিকার 
কথা সংক্ষেপে বল্ছি। 

প্রারস্তেই অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, সংস্কৃত নাটক- 


মাটিকা প্রেমসূলক বলে সহধর্দিষ্নর প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাম 


তাতে নেই। অবশ্য ”অতিজ্ঞান-শকুদ্কলস্, “উত্তর-রামচরি ত* 
“বেমীসংহায়” প্রভৃতি প্রধ্যাত দা্টকগুলি এই পর্ধ্যায়ে পঞ্জে 


জ্যেষ্ঠ 


সংস্কৃত কাব্যে সহধৰ্ল্মিণী _ 


১১৯ 





মা। কিন্ত তা সত্বেও বহক্ষেত্৫ে সংস্কৃত মাটক-নদাটিকাগুলির 
বিষয়বস্ত একই ৷ অর্থাৎ, বিবাহিত রাজা বা নায়ক অন্ত 
মান্ীর প্রেমাসজ্ত হন, পরে বাবা-বিত্ব অতিক্রম করে তারই 
সঙ্গে মায়ফের বিবাহ হয় এবং সেইখানেই হয় নাটকের 
পরিসমান্তি। স্বভাবত£৯, এক্সপ পরিবেশের মধ্যে প্রথমা স্ত্রী 
থাকেন প্রায়ই অন্তরালে, এবং পাঠক বা দর্শকচিত্তের ওৎসুক্য 
" ও করুণার প্রায় সবটুকু থেকেই তিনি বফিতা থাফেন। 
তথাপি এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, সহধর্লিদীর শাশ্বত 
মহিসময় স্থান ও আদর্শের আভাস আমরা পাই। 
প্রথমেই ফবি কালিদাস-রচিত *অভিজ্ঞান-শকুদ্বল” 
- মাটফের কথা ধরা যাক। এই নাটকে চতুর্ধ অঙ্কে শকুত্বলার 
পতিগৃহ-যাত্রার ‘যে সকরুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ত! সত্যই 
অপূর্ব । মহামুনি কথ হুরত্তের সঙ্গে শকুস্তলার গান্ধর্ক- 
বিবাহের কথা জেনে তাকে বলছেন: 
*বংসে | শুশিস্তপরিদত1 ইব বিভা অশোচমীয়াসি ৷” 
(চতু অঙ্ক ) 
*বৎসে, সুশিস্ত-পগৃহীত! বিস্তার জায় তোমার জভ শোকের 
কিছু নেই।” 
৯ ক পুনরায় বলছেন £ “তোমাকে যোগ্যপাজে সম্প্রদাদ 
ফরা আমার সঙ্ষপ্ন ছিল, তুমি নিজ পুণ্যবলে সেই পতি প্রাপ্ত 
হয়েছে। এই নবযালিকা লতাটিও' আত্মবৃক্ষের সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে । তোমাদের উ্য়েরই দত আছ আমি নিশ্চিন্ত ৷” 
| (চতুর্থ অঙ্ক ) 
এস্থলে পতি-পত্বীর মিলনকে ট্রপয়ুক্ত ছাঞ্জের সঙ্গে বিস্তার 
এবং বুক্ষের সঙ্গে লতার মিলনের অনুরূপ বলে চমতকার ভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে । বিস্কাহীন ছাত্রের জীবন নিশ্ষল ; আবার, 
বিভ্ভাপ্ সার্থকতা হাতের মধ্যেই তার প্রফাশে। লতাবিহীন 
যক্ষ সৌন্দরধ্যশৃক্ত, আবার লতা বৃক্ষের আশ্রয়েই বধ্ধিত। অনু 
ক্ূপ ভাবে পতি-পত্ঠী একঘল অভের মধ্যে, খুজে পান মানব- 
জীবনের প্রকৃত সার্থকতা, পূর্ণতা, আমন্দ। এইরূপে সহধর্শ্মিণ 
সত্যই পতির অর্ধান্দিমী। . 
পতিগৃহে গমনোদ্যভ! শকুত্তলার প্রতি করের উপদেশ- 
যাদীও পরিবারে সহবর্দ্দিমীর গৌরববিমঙ্ডিত স্থানের জ্রাত্খল্য- 
বান প্রমাণ £ E 
শশ্তত্রযস্ব গুরূন্‌ কুরু প্রিয়সধী বৃভিং সপত্বীক্ঘমে 
ভর্ভৃবিপ্রক্কতাপি রোষণ তয় মান্ম প্রতীপৎ গদঃ। 
ভূয়ি্ং তব দক্ষিণা পরিজনে ভোপেশ্বছুংসেকিনী 
াস্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো| বাম] কুলল্তাবয়ঃ ॥!” 
(চতুৰ্থ অঙ্ক ) 
*পতিগ্হে গিয়ে গুরুক্বমদের শুশ্রাষা করো, সপত্বীগণের সঙ্গে 
সখীয় মত আচরণ করো । পতিকর্তৃক অপমানিত! হলেও 
কোধবশে তার প্রতিহৃলাচরণ করো মা। পরিজ্মমবর্গের সঙ্গে 


অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করো। যারা এরূপ আচরণ করেন 
তারাই দৃহিণূপদ লাভ করেন, অস্তেরা কুলের মনঃলীড়ার 
কারণ মাত্র ।” 

এ্রই কবিতাটিতে আমরা ভারতীয় সহবর্শিধীর আদর্শের 
উজ্বল চিত্র পাই। প্রকৃত সহধৰ্দ্মিণী বা গৃহিণীই পরিবারের 
কেন্দৰম্র্ূপ-_ডঙাকে আশ্রয় করেই সমগ্র পরিবার সুখ, শাস্তি, 
সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়। দেবা, সধ্য, ক্ষমা, ওদাধ্য, 
গৰ্ববশুদ্ধতা ও ভোগবিমুখতা দ্বারা তিনি স্বা্মী-পুত্র, অষ্তান্ভ 
শুরুজন ও পরিজ্রমের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন__এই তার 
জীবনের মুখ্য উদ্দেন্ত ও চরম সার্থকতা। 

এই কবিতায় আর একটি সুন্দর কথ! বলা হয়েছে । সহ- 
হর্দিমী রূপে অবশ্য পত্নী সর্বপ্রকারে পতির সঙ্গে সমানাধিকার 
দাবি করবেন। কিন্ত পতির দোষ-ক্রটি সঙ্গেহে সঘত্বে ক্ষমা 
করাও পত্থীর অন্ততম প্রধান কর্তব্য । সংসারের কলহু-বিবাছে 
শাস্তিবারি সিফন, ভাপ-ক্ষতে অযৃত-প্রলেপ লেপন, ভেঘের 
মধ্যে মিলমগ্র্থি বন্ধন বিশেষভাবে নারীরই কাব, পুরুষের 
ময়। সেন্ড ক্রোধকে ক্ষমা, অপমানকে সহিফুতা, অনায়কে 
তায় দ্বারা জয় করাই মঙ্গল্বর্পপিনী সহ্ধর্টিধীর কাম । খয়েদে 
একটি সুন্দর মন্ত্র আছে, এটি বিবাহকালে বর বধূর উদ্দেটে 
উচ্চারণ করেন £ 

"দশান্তাং পুত্রামাধেহি, পতিমেকাদশৎ স্কবি।” 

(খথ্বেদ ১০-৮৫-৪৫ ) 

“একে দশটি পুত্র দান কর, পতিকে একাদশ কর।” 

অর্থাৎ, সন্তানদের সঙ্গে পতিকেও পত্নী পরম শস্বেহ, যত, 
ধৈৰ্ধ্য ও ক্ষমার সঙ্গেই লালম করবেন, ছুর্গম সংসারপথে সব 
বড়বঞ্ধা থেকে রক্ষা করবেন তিনিই তার প্রেদাঞ্ল বিস্তারে 
প্রকৃত সহবর্শ্দিনীর আদর্শ এই । 


অভায়কারী, বিপথগামী পতির প্রতিও পত্নীর এরূপ প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা, প্রেম, ক্ষমা, সমাহুভূতি ভারতীয় নারীরই বৈশিষ্ট্য । এই 
তারতীয় আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি জামরা দেখতে পাই সংস্কৃত 
মাট্য-পাহিত্যের ছত্ে ছল্রে। প্রাণ-প্রতিম পিকে স্বেচ্ছায়, 
সহাস্তমুখে অপর নারীর হস্তে সমর্পণ করা পত্বীত্র পক্ষে সর্ব্বা- 
পেক্ষা কঠিন কাজ । কিন্ত স্বামীর সুখ ও কল্যাণের অভ 
ভারতীয় নারী অনায়াসে এই দুঃসাধ্য ব্রতও পালন করেছেন । 
সংস্কৃত নাটক-নাটিকায় সহ্ধর্মিণীর এই নীরব আত্মদাদ 
স্বমহিমায় উদ্তাসিত হয়ে উ্ঠেছে। প্রায় সব সংস্কৃত মাটধ- 
মা্টকাতেই দেখতে পাই যে, প্রথমে ম্বভাবতঃই আপত্তি 
করলেও মহারাদী বা নায়কের পত্বী যে মুহুর্তে জানতে পারেন 
যে, সেই নারীর সঙ্গে মিলন পতির প্রক্কত সুখ ও কল্যাণেরই 
কারণ হবে, সেই মুহূর্তেই তিনি প্বয়ং অগ্রসর হয়ে পতিত 
বিবাহ দেন । মহাকবি কালিদাসের রচিত আর একটি বিখ্যাত 
মাটফ “বিক্রমোর্বশী”তে এর একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। 


১২০ = 
রাজা পুক্সরবা টর্ববশীয প্রতি প্রেমাসক্ত হলে প্রথমে মহারাদী 
ওশনরী শ্বভাবডঃই দুঃখে ও অভিমানে আকুল হয়ে উঠেন। 
কিন্ত পরে অনুতাপক্রি& হৃদয়ে তিনি রাজাকে প্রসন্ন করবার 
ভর “প্রিয়-প্রসাদন” ব্রত সম্পাদন ফরেন এবং রাজাকে বলেন: 
“দেবতাগণকে সাক্ষী রেখে জর্ধ-পুকে প্রসন্ন করছি। আদ্র 
থেকে তিনি যে নারীকে লাভ করতে ইচ্ছুক হবেন এবং যে 
নারী তাকে লাভ করতে ইচ্ছুকা হবেন, আমি তার সঙ্গে 
গ্রীতিবন্ছনে আবদ্ধ হব।” বিদূষক ডাকে পরিহাস করে 
বললে £ “মহারাজের প্রতি এই কি আপনার ভালবাসা! ?*-_ 
রাম বলছেন, “ মূর্থ! তুমি কি এটুকুও জান না? আমার 
নিজের সুথ বিসর্ন দিয়েও আমি মহারাশ্াকে সুখী করতে 
চাই। তুমি কেবল তেবে দেখ ভার পক্ষে এটা মনগলশ্তমক 
হবে কিনা ।” (তৃতীয় অঙ্ক ) 

খীহুর্য-বিরচিত বিখ্যাত নাটিকা “রত্বাবলী”তেও সহ- 
বর্ন্দিনীর এই মহান্‌ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রান্ধা 
বৎস রত্বাবলী বা সাপরিকার প্রতি প্রণয়াসজ্ত হলে রাণী 
বাসবদত] তাফে শৃর্খলাব্ধ করে রাখেন। কিন্তু পরে তিনি 
যখন জানতে পারেন যে, রত্বাবলীর স্বামী সার্বভৌম রাঙ্গা 
হবেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় রত্বাবলীকে রাজার হস্তে সমর্পণ 
করেন। নাটকার শেষ দৃষ্ঠটি ভারতীয় রমন্টুর দ্বভাবগত 
ওুঁদার্য্যের একটি অনবন্ত চিত্র £ 

বাসবদ্ত'--এসো বোন্‌, এসো । আমি তোমার প্রতি কত 
শিষ্ঠর আচরণ করেছি । সে সব বিশ্বৃত হয়ে তুমি আব 
আমাকে ভগিনীর স্মেহচক্ষে দেখ । 


০ bl # 


যৌগন্ধরায়ণ-_-এখন ত দেবী একে ভপিনী বলে জানতে 


পেরেছেন, ভপিনীর প্রতি ঘা কর্তব্য দেবী তা করুন। 

বাসবদত্া---অমাত্য মহাশয়, স্পষ্ট করেই বলুন না কেন? 
রত্বাবলীকে আপনি এবার মহারাক্ষের হস্তে সমর্পণ করুন ।” 

বিদূষফ--দেবি ] আপনি অমাত্যের মনের ভাব ঠিকই 
বুঝেছেন । 

বাসবদতা-_-এসো রত্বাবলী, তুমি আমার ভগিনী, সপত্নী 
মও। মহারাজ | রড্াবলীফে আপনার হুপ্তে সমর্পণ করলাম । 
পীর আত্মীরস্বজ্ন দূরদেশবাসী। আুতয়াং এর সঙ্গে একসপ 
ব্যবহার করবেন যেন ইনি তাদের স্মরণ করবার অবসর 
পর্যন্ত না পান। _ 

রা চল সা 

খাল্রব্য--দেবি | আপনি সত্যই “দেবী” নাষের যোগ্য । 

বাসব--রতাবলি | আত্ম থেকে তুমিও দেবীপদে অভিষিক্ত 
হলে। 

শুত্রক-বিরচিত সুবিখ্যাত “মৃচ্ছকটিক” নাটকের নায়ক 


প্রবার্দী 





১৩৫৮ 


পান্নার 





নিজের স্বামীকে নগরের সুপ্রসিদ্ধা বেশবধু বসন্তসেনার প্রণয়- 
যুক্ত ভেনেও, চারুদত্তের নিকট পচ্ছিত বসস্তসেনার অলঙ্কার 
চুরি গেলে, ধূতা শ্বামীর মানরক্ষার জন্ত নিঘের শেষ সম্বল, 
মাতৃগৃহ থেকে প্রাপ্ত রত্রঘালাটি অক্লেশে বসস্তসেনার নিকট 
প্রেরণ করেন। স্বামীর প্রাণদণ্ডের সংবাদে ধূতা চিতারোহুণে 
উদ্ভতা হন এবং পরিশেষে বসম্তসেনাকে সাদরে সপতীরূপে 
গ্রহণ করেন। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে। | 
এই প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সংস্কৃত 
নাটক-নাটিকার নায়কপণ সাধারণতঃ দুর্বলচিত্ত ও অন্তাসক্ত 
হলেও, সহধর্থিঈদের প্রতি তাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধারও পরিচয় 
আমরা পাই । “বিক্রমোর্বপী” ও *রতাবলী” থেকেই তার 
উদাহরণ দেওয়া চলে। “বিক্রমোর্কশী” নাটকে, উর্বশী ও 
রাজার প্রণয়কাহিনী জানতে পেরে রাদ্ী অভিমানভরে সে 
স্থান ত্যাগ করতে উত্বতা হলে, অহ্তাপক্রি রাজা তার 
পায়ে পড়ে অনুনয় করে বলছেন, "আমি চির অপরাধী, 
তথাপি ক্রোধ সংবরণ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও |” 
রাম চলে গেলে বিদ্লুষক রাজ্জাকে বলছেন, “এ আপনার 
পক্ষে ভালই হ'ল |” তখন রাঙ্গা! সথেদে বিদূষককে বলছেন, -€ 
*ও কথা বল না। আমি উর্বলীগতপ্রাণ হলেও, রাণী 
আমার বহুসম্মানের পানী ।” *রত্বাবলী” মাটিকাতেও রাজা 
বলছেন, “আমার প্রতি যার প্রণয় চরম সীমায় উঠেছে, তিলিই' 
আমার অভায় কাজ স্বচক্ষে দেখে গেলেন। হায়] অসহ 
বেদনায় প্রিয়া আজ মিশ্চম্ই প্রাণ বিসর্জন দেবেন, কারণ, 
উচ্চতম প্রণয়ের এরূপ পতন সত্যই অসহ ৷” 
( তৃতীয় অঙ্ক ) 
আমর! সংস্কৃত-সাহিত্যের পর্ধজ্েই দেখতে পাই যে, 
সহযর্শ্মিণীর সম্মান অক্ষ আছে। স্বামী অপয়ের প্রতি আসক্ত 
হলেও ক্রী-পরিত্যাগের বিধান বা দৃষ্টান্ত কুত্াপি নেই । উপরস্ত 
সহবর্টিণীর অনুমতি অহুসারেই কেবল পতির পুনবিবাহু 
সম্ভব হ’ত ৷ . | 
মহাকবি ভবভূতির প্রখ্যাত নাটক “উত্তর-রামচরিত” 
রাষ-সীতার পূত প্রেমকাহিনী অবলম্বনে বিরচিত। প্রিয়তমা 
সহ্বর্শিঠর উদ্দেশ্যে উচ্চারি রামচন্দ্রের সাদর সম্ভাষণ এবং ৯. 
তারই প্রদভ প্রক্কত “প্রেমের” সংজ্ঞা জগতের কাব্য-সাহিত্যে 
দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শক্পপে অমর হরে আছে-_ 
“ইয়ং গেছে লক্ষমীরিয়মস্তবন্ির্শযনয়ো 
রসাবন্তাঃ স্পর্শো বপুষি বছলশ্চন্দনরসঃ | 
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমশ্থপো মৌক্তিকসরঃ 
কিমন্তা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্ত্ত বিরহ: ॥” 
“ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী, ইনিই আমার নয়নের অস্বত-অগ্জন। 


ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সহবর্স্বিণী ঘুতার চরিত্রটিও অতি সুন্দর! 1 এরই স্পর্শে অদে চন্দনরস সিফিত হয়, এঁয়ই বাহ_কণ্ে 


জ্যৈষ্ঠ 


বৃষ্টির দুপুর 


১২১ 





পতল ম্থণ নুক্তাহার। প্রিয়ার সবই প্রির; অসহ কেবল 


বিরহ ৷” 


“অধৈতং সুখতুঃখয়োরহুগুণং সঝীাস্ববস্থাসু যদ্‌ 
বিশ্রাযো ভ্বদয়ন্ত যত্ৰ রসা যশ্মিম্হার্য্যো রসঃ ৷ 
ফালেনাবরণাত্যয়াৎং পরিণতে ঘৎ স্নেহ্‌সারে স্থিতং 
ভব্রং প্রেম সুমাহুষন্ত কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে ॥” 


প্যা সুখে ছুঃখে সমকপ, যা সর্ব অবস্থাতেই অন্গকুল, যা 
হদয়ের বিশ্রামস্থল, যা জরাভেও শু হয় লা, ঘা কালক্রমে 
মোহ-আবরপ অপন্ত হলে স্লেহসারে পরিণত হয়-__সেই 
সুপবিত্ৰ প্রেম সক্দনদের মধ্যে কদাচিৎ কারও ভাগ্যে 
লাভ হয়|” 

পরিশেষে কালিদাসের মহাকাব্য *রঘুবংশম্” থেকে 
সহবর্শিনী সন্বহীয় সেই প্রখ্যাত শ্লোকটি উদ্ধত করছি। 
ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের বিলাপ (৮-৪৩-৬১) সংস্কৃত 
সাহিন্থ্যে সহধর্টি্ীর সম্মাননীয় স্থান ও উচ্চ আদর্শের প্রক্কষ্ 
উদাহরণ । এই গ্লোকটি অজ্-বিলাপেরই অন্তর্গত £ 

*গৃহিতবী সচিবঃ সখী মিথঃ 


রা প্রিয়শিস্তা ললিতে কলাবিধে। 


করুপাবিমুখেন বৃত্যুনা 
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্‌ ॥” (৮-৬৭) 
“তুমি আমার গৃহিনী, সচিব, সখী, ললিতকলায় প্রিয়শিত্যা ৷ 
দির মৃত্যু তোমাকে অপহরপ করে, বল, আমার ফি না হরণ 
ফরল ?” 
এক্সপে সহুবর্থিণী একাধারে পত্ডির গৃহিমী সচিব, সখী, 
প্রিঘ়শিস্বা। বিখ্যাত টীকাকার মঙ্গিদাথ এর ব্যাখ্যা এক্সপ 
করেছেন £ সমগ্র পরিবার পত্বীর আশিত--সেঙ্গভত তিনি 
“গৃহিত” | তিনিই পতির বুদ্ধিসহায় বা মন্ত্রী-_অর্থাৎ, স্বামীকে 
হিতোপদেশ দানে তার সমকক্ষ কেহ নয়--সেজ তিনি 
“সচিব” ৷ অপর দিকে, তিনি পতির প্রিয়তঘ] নর্শ্বসহচারিদী, 
আনন্বদায়িনী__সেক্গভ তিনি “সখী” | পরিশেষে, নৃত্যঈীতাদি 
চৌষটি কলায় নৈপুণ্যে অভ তিমি স্বামীর “প্রিয়শিস্য!” । 
সংক্ষত-সাহিত্যে সর্ধআই পক্ষী পতির প্রক্কৃত সহু- 
ধর্টিধী-_-ঠার বুদ্ধি, বল, আনন্দ, সহায়, সম্পদ্‌ | মানব-সভ্যতার 
প্রথম কনকায়মান শার্ব-প্রভান্তে পুণ্যপ্লোক আধ্য ধষিগণ সহ- 
ধর্টিণীর এই যে মহিমময় স্থানের কথা সগৌরবে, উদাভ কে 
ঘোষণা করে পিয়েছেন, তাই ষুগযুগাস্ত ধরে পরব্তাঁ সমর 
সংক্ষত-সাহিত্যে প্ৰতিধ্বনিত হয়েছে । 





কলের বাঁশী 


 ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


ধূসর আকাশ, স্বপ্র-বিলীন দিনের চঞ্চলতা, 

বিরল দুপুরে হাতার হাজার হাপরে শুদ্ধ হাওয়া, 

বালা বাধিয়াছে শাস্ত কুলায় মিক্ষল কাতরতা 

মেহাই নেভে নি, ক্ষণ-অবপরে তবু এ কি গান পাওয়া? 

ফলের বাশীতে একটানা সুর, জীবন নিলামে ওঠে, 

কেউড়ী বন্ধ_ঢেড়া-কাটী-কাটী বদ্ধ হাজিরা বই, 

রক্ত শুকায় তবু ছরাশীয় ছায়ার পিছনে ছোটে, 

থোস্বা-ভাঙা পথে তপ্ত পৌন্ত্রে ফুটছে প্রাণের খই । 

চলল আবার হোট বড় চাকা, চিম্নীতে কালো ধোয়া 
মাটি হতে ওঠে বিকট পোভানি ; কলের পুতুল যার! 

রি হাতল ঘুরায়, মেয়াদ ফুরায়--জীবনের ধন খোর! 

পলে পলে ক্ষয় কল ও কালের এই ভ কাছের বারা। 

গঙ্গার পারে ডোবে যে সুর্য সেই ফি সকালে হিল, 

এই আকাশে কি সকান্দ-বেলায় স্বানা হয়ে ছিল আশা ? 

ফ্যাকাশে আকাশ রক্তের হোপে কে-ই বা রাঙায়ে দিল 

সন্ধ্যার কোলে উঠেছে জাগিয়া রাজি সর্বনাশা । 

বাঁশের বাণীতে প্রভাতী সুরের স্বপ্ন দেখিয়া রাতে 

কলের বাণীর আওয়াছে হঠাৎ তুম ভাঙে বেদনাত | 


bY ৪ 


বৃষ্টির দুপুর 
শ্রনীহারকাস্তি ঘোষ দস্তিদার 


এই সব বৃটিক্লান্ত অফুৱস্ত নির্জন ছুপুর, 

নীড়ে থাকা নিরিবিলি আর সব পাখীদের স্ুর-.. 
পীতাভ স্থর্ষ্যের আলো তার দেহে রয়েছে কি লেগে, 
সমস্ত দিনের মতো কোনো এক গভীর আবেগে ? 
কালো তার মান চোখ মেঘে মেঘে ভরেছে আকাশ, 
তারি বুক তেঁসে বুঝি উড়ে গেছে এক যাক হস । 
সে আফাশে কান রাতে অন্ধকার পৃথিবীর মুখে 
নিটোল হাতের মতে! ঘুযটুকু রেখেছিল সুখে । 


বিন মাঠের পথে শুনি শুধু যেঘ-ঝারা-গান:* 

সবুক্ত ঘাসের পঁষে ছায়াঞ্জাম প্রেমের আহ্বাম। 

হীরের প্রদীপ মিয়ে মনে হয়, কোনো বুঝি ফুল 

ছপুরের মেঘে তর! ক্লান্ত মম করেছে আকুল । 

আমি সেই মন হয়ে সারাক্ষণ দেখেছি পৃথিবী... 

ওগো মেঘ, তুমি তার খুলে আদ দিও মা গো নীবি। ১ 


রাজনগর 
ক্্রীননীমাধব চৌধুরী 


মহা [ধুমধামের সঙ্গে প্ক্ফোস্ীর জমিদার কালীনাথের কনিষ্ঠা 
ফর! জগন্ধাীর সঙ্গে হুরিনায়ায়ণের বিবাহ হইয়া গেল। 

অপদ্ধাত্ী দেখিতে অপদ্ধাত্রী বটে । বয়স পনের বৎসর। 
তখনকার হিসাবে বয়স একটু বেশী হুইয়াছিল। সকলের 
ছোট মেয়ে বলিয়া পিতামাতা যতটা সম্ভব বিলম্ব করিয়া 
পরের ঘরে পাঠাইবেন মনে করিয়াছিলেন। হয়ত আরও 
বিলম্ব করিতেন, কিন্তু গুরুদ্বেব শ্রামানদ্দ বিভারত্ব মহাশয়ের 
আহে বিবাহে মত দিতে হইল | বিস্তারত্ব মহাশয় একটু 
বয়স্থা মেয়ে চাহিয়াছিলেন এবং. রূপে গুণে জপদাত্রী ছিল 
তাহার মনোমত পাত্রী । ফুলের মত কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, 
অতি সুন্দর মুখের হদ, শিশিরে ধোয়া যল্লিকফার মত রং। 
দোষের মধ্যে চিবুকের আর নাসিক্কার গড়নটা। চোখের 
চাহনিটাও এই সঙ্গে ধর! যায়। সবগুলিই ফুলের মালার 
মধ্যে লুক্কারিত সু'চের মত সুস্ম, ধারালো । দেখিতে জপদ্ধা্ী 
ফুলের মালাই বটে, তবে সে মালা ষে গলায় পরিবে তাহার 
একটু সতর্ক হওয়া আবশ্তক। বোধ হয়, এইজন তীক্ষতৃ্টি 
বিশ্ঞারত্ব মহাশয় তাহাকে নির্বাচন করিয়াছিলেন | জগদ্ধাত্রী 
ঘা হরিনারায়ণ সেকথা ানিত না। 

প্রবাদ আছে, কয়েক পুরুষ আগে পঞ্চক্রোশীর অমিদার- 
বংশের পূর্বপুরুষ ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েকটি 
মৌজা! ক্র করেন । কষ্েক পুরুষ ধরিয়া জমিদারী করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে এ পৈতৃক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া তাহারা 
বিস্তৃত তুলম্পত্ভির মালিক হইয়া ছাড়াম। পূর্বপুরুষ শুধু 
জলে ব্যবদার় চালাইতেন, পরবভাঁগণ ভুলে ও স্থলে ব্যবসা 
চালাইতে নাগিলেন । 

এ অফলটায় একদিকে বড় নদী, অন্ত দিকে বড় বড় বিল। 
ঘড় মী হইতে কয়েকট! ক্ষুদ্র শাখা বাহির হুইয়! উত্তর-দক্ষিগে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটা আর একটায় পড়িয়া জাবার বড় নদীতে 
কিরিয়া আসিয়াছে, অথযা বিলের মধ্যে পড়িয়া হারাইস্থা 
পিয়াছে। বড় বড় বিলের গোটা হুইয়ে এখনও গভীর জল 
থাকে । বাকী কয়েকটা ভরাট হইয়া আসিতেছে । শ্বায়গায় 
আয়পায় কমবেশী জ্বল বারো মাস থাকে, বাকীটাতে অগ্রহায়ণ 
মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জলদ থাকে না| বৈশাখ মাসে 
কালো! এঁটেল মাটিতে লাঙল দিয়া চাষী ধানের বান্ধব হুড়াইয়া 
দ্রেয়। হুই একটা বৃষ্টি পাইলে সে ধান্তমর আর মার নাই। 
আষাঁ মাসের প্রথমে বর্ধার জল আসিরা নাবাল জমিতে 
পড়ে । অল যত বাড়ে ; ধানের পাছ পাল্লা দিয়া তত বাড়ে। 
ধত দুর চোখ যায-_সবুজ্প ধানের পীষ বাতাসে ছলিতেছে। 


সবুজ্ধ সমু্রের মধ্যে দূরে দুরে ছুই একটা করিয়া চাষীদের 
গ্রাম। চু জারগ! দেখিয়া মাটি ফেলিয়া আরও চু করিয়া 
দশ পনের খর চাষী বাড়ী তৈরি করিয়াছে । বিলের মধ্যে 
এই কয়েকটি বাড়ী লইয়া এক একটি গ্রাম । মাটি কাটিয়া ঢালু 
করিয়া মহিষের গাড়ী উঠিবার পথ করা হইয়াছে__শীচু মাঠ 

হইতে দ্বীপের যত উচু গ্রামে উঠিবার আন্ত । 
কালো বিলান ভ্ৰমিতে সোন! ফলে। আচল ভরিয়া সে 
সোনা চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন বাংলার শন্ত-লক্ষ্ী । 
ঢালু জ্বায়পায় কয়েকগাছা কচি পুত্তিয়া বিদেলতা তুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । লতা চোখে পড়ে না বিঙ্গের ঠেলাঠেলিতে। 
রান্নাঘরের চাল চালকুমদ্ায় ঢাকিয়া দিয়াছে। শুইবার 
ঘরের অত বড় চালায় বড় বড় দুতন লাল হাড়ির মত মিষ্টি 
কুমড়া ঝুলিতেছে। কলার গাহগুলি কাধির ভারে হেলিয়া 
পড়িয়াছে, বাশ বাঁধিয়া গাছ সোজা ব্রাখ! হইয়াছে। 
লাউয়ের মাচা হইতে কত যে লাউ ঝুলিতেছে গণিয়া শেষ 
করা যায় ন! । লক্ষার ছোট ছোট গাছগুলি লাল দেখাইতেছে 
পাকা-্লঙ্কায়। বেগুন গাছের ডালগুলিতে কাঠি পুতিয়া 
ঠেকা দিতে হইরাছে, মহিলে বড় বড় বেগুমগুলি মাটিতে 
ঠেকিয়া ন হইবে । বেগুনের একটু বড় পাছগুলার দিকে 
চাহিলে কেবল সরু, লঙ্বা বেগুন ঝুলিতেছে দেখা যায়। এক 
খানা শুকন! গাছের ডালের সঙ্গে সীম গাছ তুলিয়া দিয়াছে । 
যে দিকে তাকাও, লত্বা শীষের মাথার বেগুনি ফুল আর সীম, 
বাচিয়া তুলিলেও প্রতিদিন ধামাটি সীষে ভরিয়া যাইবে | চালু 
জায়গাটির মাথায় বোধ হয় একখানা কি ছুইথানা! আখের 
মাথা দাগাইয়াহিল। সেই আথের মাথা হইতে ঝাড় 
গন্ধাইয়াছে তরল বাশের ঝাড়ের মত। পৌষ মাসে গ্রামের 
নীচে হ্থাটা-পথের হই বারের মাঠ হাসিয়া উঠিবে সরিষা 
ফুলের বর্পে ও গন্ধে । মাঘ মাসে মাঠভরা যটর ক্ষেত, খেসারি 
ক্ষেত বেগুনি ফুলে ভরিয়া উঠিবে, তার পর দেখা দিবে শুটি। 
গ্রাম হইতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! আসিয়া বুঠা ভরিয়া শুট, 
তুলিবে। ক্ষেত হইতে গ্রামের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে, 
শুধু একটা! সবুজ দ্বীপ, আর সবুঞ্জের ঘোমটা সরাইয়| উকি - 

দিশ্ধেছে সোনালী রঙের উচু থড়ের পালা । 
বড় নদীর একটা শাখা আকিয়া বাকিরা মাইল জিশ চল্লিশ 
পথ চলিয়া গঞ্ধারির বিলে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝ পথে 
নদী পকক্ষোশী গ্রামের গা খেঁষিয়া গিয়াছে। নর্দীর নাম 
কাটিয়া, লোকের মুখে মুখে হুইয়াছে কেউটিয়া। দাষটা 
মানায় ঘটে নদীকে । ] 
£/ 


সর 


্যৈষ্ঠ 


রাজনগর 
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ভাবে নিজের মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া সে বলিল, বিষয়- 
লম্পত্বির কাত তাহার ভাল লাগে না, সে তাহার মাতুলদের 
মত বিডা অর্জন করিতে চাহে। শ্রগন্ধাজী দেখিল স্বামী 
ফকরুণভাবে অনুমতির প্রত্যাশায় তাহার সুখের দিকে চাহিয়া 
আছে। তাহার চোখে জল আসিল । 
বাড়ীঙুদ্ধ লোক যে ভগদ্ধাজীকে ভয় করিতে আরম্ত 
করিয়াছিল হরিনারায়ণের তাহা অভানা ছিল ন! । নায়েব, 
গোমস্তা, যুছ্য়ী, তহশীলদার, বরকন্দাজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পাৰিস্কা- 
ছিল, তাহাদের রামরাজত্বে বাস ঘুচিল, এবার. তাহারা শক্ত 
পাল্লায় পড়িয়াহে। এক ফোটা মেয়ে হইলে কি হয় ভ্রপদ্ধাজজীর 
সামনে যাইবার সময় লায়েবমশীই হইতে সুরু করিয়া 
প্রত্যেকটি লোকের বুক ধুক্‌-পুক্‌ করে, সুখ শুকাইয়া আসে। 
কুত্রনারাস্বণের আমল হইতে দুর ও নিকট সম্পর্কের যে সকল 
পোস্তের ঝাক এ বাড়ীতে স্থায়ী আস্তানা গাডিয়া লুটয়| পুটিয়া 
থাইতেছিল, এখন তাহারা কুৎসা, বিদ্রপ ও জবাধাতার 
সাহায্যে অগদ্ধা্ীর বিরুদ্ধাচরণ সুরু করিয়া দ্িল। কড়া 
শাসনের ফলে সে বাক পাংলা হইতে লাগিল । ঝুদ্রনারায়ণের 
মত ছুর্ঘাত্ত পিতার পুত হুইয়া হরিনারাস্ণ হুম্দরী বৌয়ের হাতে 


১ বলিয়াছে, ম্যার বিচার করিবার লোক বাড়ীতে কেহ 


কি আছে যে দুঃখের কথা শুমিবে ? 

কাছারি-বাড়ী ও সংসারের সকলের তয়ের পাত্রী জগন্ধাত্রীর 
চোখে জল দেখিয়া হরিনায়ায়ণ বিস্মিত হইল। কিসে কি 
হুইল সে বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল না । 

চোখের জল মুছিয়া জগন্ধা্ী বলিল, আমাকে ফেলে 
রেখে যদি তুমি বাড়ী ছেড়ে যাবে তবে আমাকে আনলে 
কেন? 

বিব্রত হুইয়| হুরিমারায়ণ বলিল, আমি কি তাই বলেছি? 
আমি শুধু মনের কথা তোষাকে বলেছি, যাব বলি নি ত। 
মনের কথা বদি তোমাকে না বলি ত জার কার ফাছে বলব? 

অপত্ধান্্রীর মুখে হাসি ফুটিল। শ্বামীন্রীর মধ্যে তখন 
পরামর্শ আরম্ভ হইল ৷ 

ভগন্ধাম্রী বুঝিয়াছিল বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িতে 
হইয়াছে এজন্য স্বামীর মনে ক্ষোত রহিয়াছে । তাহার যে 
০/মাতুলগোষ্টর বিজ্ঞাচর্চার এত অগ্রসর তাহাদের মধ্যে যাহ 
হুইয়! এই ক্ষোভ থাকা অসঙ্গত মহে। সে মনে মনে স্থির 
করিল স্বামীর ক্ষোভ দুর করিবার অন্য কতকগুলি ব্যবস্থা 
ফরিবে। 

শীস্রই সম্পত্তির কাপন্দপত্র পরীক্ষা ও সকল মহালে সরে- 
জমিন তদত্ব করিবার জন্য পঞ্চক্রোশী হইতে কাশ্র-দ্বান! পাকা! 
জামিন, অমানবীশ, হিসাবদবীশ প্রভৃতি আসিয়া পৌহছিল। 
হুরিলারায়ণ সম্পত্তির ভার লইবার সঙ্গে সঙ্গে নুতন উকিল 
| নিযুক্ত হুইল মামলা-মোফদ্দমা পরিচালমার জন্য। রী 


অনুরোধে হরিনারারণ কিছু কিছু ফান্রকর্্থ দেখিতে আরম্ভ 
করিল । 

পঞ্কক্ষোশী হইতে প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক গ্ঠামলাল ধামারি 
আসিলেম রাজনগরে হরিনারারণকে তানপুরা ও সেতার 
বান্না শিখাইতে । সকালে ও সন্ধ্যায় হরিনারায়ণ তাহার 
কাছে বৈঠকখানায় বসিত। 

শরীর উৎসাহে শিকারের নেশা নুতন করিয়া আবার হুরি- 
নারায়ণকে পাইয়া বসিল | দুইটি নুতন ঘোড়া আন্তাবলে 
আসিল তাহার জন্য । 


হরিনারায়ণের বিবাহের বছর ছুই পরে বিস্ভারত্ব মহা- 
শয়ের অনেক দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হুইল ৷ জগঞ্ধাত্রী তাহাকে 
পৌরোহিত্য হইতে অব্যাহতি দিয়া অন্য পুরোহিত নিযুক্ত 
করিল। হরিশারায়ণ তাহার নুতন টোলের ছাত্রদের 
ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পঁচিশ বিঘা জমি ও 
বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন | ছাত্রদের থাকিবার 
অন্ত নুতন বড় আটচালা ঘর উঠিল । বিদ্তারত্ব মহাশয়ের 
গৃহিণী সর্ব্মঙ্গলা দেবী ও বিধবা কা পড়,য়াদের পরিচর্ধ্যার 
ভার লইলেন। 

বিভারত্ব মহাশয় ছিলেন ভ্ভায়শাপ্ত্রে প্রগাচ পণ্ডিত ৷ 
হরিনারায়ণের সাহায্যে টোল খুলিবার পর.ঠাহার পাণ্ডিত্যের 
ধ্যাতিতে আকু হুইয়া দুরবর্তা প্রামসমূহ হইতে নুতন নূতন 
ছাঅ ঠোলে পড়িতে আসিতে লাগিল । এ দিকে নিজের পুজ্জকে 
লইরা তিনি সমসায় পড়িলেম । সে এতদিন রাজনগরের উচ্চ 
ইংরেজী বিস্ভালয়ে পড়িতেছিল। টোল খুলিবার পর পিত! 
তাহাকে ক্ষুদ হইতে ছাড়াইয়া টোলে পড়াইবার সঙ্কন্ 
করিলেন, কিন্তু পুত্র ও সর্ধমঙ্গলা উভয়েই বাঁফির! বসিলেন। 
পুত্র জীবানন্দের ইংরেজী শিক্ষার উপর খোক | ইংরেজী পাস 
দিয়া বড় চাকুরি লইয়া একতআন পণ্যমান্ত লোফ হুইবে, বালক 
জীবানদ্দের মনে এই উচ্চাশা ছিল। জর্বামঙ্গল! একমাত্র 
পুত্রের .এই উচ্চাভিলাঘকে বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় দিতেন। 
বিদ্তারত্ব মহাশয়ের মত দরিদ্র অবস্থার গৃহস্থের পক্ষে 
ছেলেকে বড় শহরে ছাত্রাবাসে রাখিয়া! ব্যয়সাধ্য কলেজী 
শিক্ষা দেওয়া কতদুর সম্ভবপর তাহা তিনি হিসাব করিয়া 
দেখেন নাই । 

ছেলেকে ক্কুল হইতে ছাড়াইয়| আনিতে গিয়| বিভারত্ব 
মহাশয় ভ্রীর নিকট বাধা পাইয়া তাহাকে অনেক করিয়া 
বুঝাইলেন যে, বংশগত যৃত্তিত্যাপ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ 
করিলে পুত্র জীবনে 'স্থথ ও শাস্তি পাইবে না। এ কথাও 
বলিলেন যে, পুজ্র বিভ্ালয়ে বিমাবেতনে পড়িতে পায় দরিদ্রের 
সন্তান ও মেধাবী ছাদ বলিয়া । কলেছে শিক্ষার ব্যয় তিনি 
কোথা হইতে যোগাইবেন? সর্ববম্লা ঘবাব দিলেন 
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ভঙ্গবান একটা ব্যবস্থা ব্যরে দেবেন। 
আর চিন্তা করতে হবে না । 
জীবানম্দ ভালভাবে প্রবেশিকা! পরীক্ষা পাস করিল, কিন্ত 
বৃত্তি পাইল মা। সর্বাষক্রলা দেখিলেন পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা 
দেওয়া আর সম্ভব হয় না। স্বামীকে কোন কথা বলিবার 
মুখ নাই। ভিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া এক দিল পুত্রকে 
লইয়া অগন্ধাীর নিকট উপস্থিত ছুইলেম। হরিনারায়ণ 
জীবামন্দকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পড়াণ্ডনার 
কথা ছিজ্ঞাসা করিল | জাম মুখে জীবানন্দ সকল কথা খুলিয়া 
বলিন। হরিমারার়ণের নিজের আশীভঙ্রের কথা মনে 
পড়িল | সে মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, তাহাদের বংশের 
হিতৈষী বিস্তারত্ব মহাশয়ের একমাত পৃজের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা তাহার একাত্ত কর্তব্য । সে জীবামন্দকে বলিল, তুমি 


ছেলে বৃত্তি পেলে ত 


আজ বাড়ী যাও। ছু’এক দিনের মধ্যে আমি জানাবো কি 
উপায় করা যায়। তোমার বাবার সঙ্গে একবার কথাবার্তা 
বলা দরকার । 


মাতাকে লইয়া জীবানদ্দ চলিয়া গেলে হরিনারায়ণ 
শরীর কাছে কথাটা পাড়িল। জগন্ধাত্ী বলিল-_বিস্তারত্ 
মহাশয়ের ম্রী আমাকেও এ কথা বলেছেন | আমি বলেছি 
তোমাকে সব জানাব ৷ হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল--তুষি 
কি বলো? 

-জগদ্ধাত্রী বলিল, আমি বলি ছেলেটিকে এষ্ঠেটে একটা 
চাকনি দিয়ে রাখ না! কেন ? কালে ও একজন ভাল, বিশ্বাসী 
লোক হয়ে উঠবে । 

হরিনারায়ণ প্রস্তাব শুমিয়! একটু আশ্চর্য্য হইল। বলিল, 
বিজ্ঞারত্ব মশাই তোমার পিতার গুরুদেব। তার ছেলেকে 
সামান্ত গোমস্তার চাকরি দিয়ে রাখতে চাও ? | 

অগদ্ধাত্রী এদিকটা ভাবে মাই । আর ভাবিলেই বাকি? 
বিস্তারত্ব মহাশয় পঞ্জিলোক, পঞ্চক্রোখীর বাবুদের কুলক । 
তাই বলিয়া তাহার ছেলেকেও গুরুর মভ মান করিতে 
হইবে? স্বামী তাহার দোষ ধরিতেছে ভাবিরা সে একটু 
রুট হইল । বলিল, আমার যা ভাল মনে হয় বললাম । 
ওর লেখাপড়া শেখা ত পন্থসাঁ কামাবার জন্ঘ ? তুমি যা দিয়েছ 
তার ওপর চাকুরিটা! পেলে গন্পীব পরিবারের যথেষ্ট সাহাঘ্য 
হবে। এখন তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। 

হরিনানায়ণের কাছে স্ত্রীর চরিত্রের এই দিকটা দুর্বোধ্য 
মনে হয়। হরিনারারণের দ্বাচ্ছন্দ্যের জত সে অকুঠভাবে 
অর্থব্যয় করিতে প্রস্তত। নিজে পরিশ্রামও করে অতিরিক্ত | 
তাহার স্বান-আহারের সকল ব্যবস্থা নিজের তত্বাবধানে 
ফরে। সাযান্ ত্রুটি হইলে ঝি-চাকরদের প্রাণ যাইবার মত 
অবস্থা হয়। সে দুপুরে দুমাইতে গেলে সারা বাড়ীর মধ্যে 
একটু জোরে কেহ কথা বলিলে তাহায় লাঞ্ছনার একশেষ 


প্রবাধী 
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হয়। নিত্ের শারীরিক আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য বলিয়া কিছু সে 
জানে না, তোপবিলাশের দিকেও দৃষ্টি নাই। আজ তিন 
বছরের উপর বিবাহ হুইম্বাছে। ছেলে হইল না বলিয়া 
ইহারই মধ্যে গ্রামে তাহার বান্ধ! বলিয়া অধ্যাতি রটিয়াছে। 
তাবিজ্ঞ, কবচ, ব্রত নিয়মে কত যে অর্থ ব্যয় করে তাহার 
ইয়ত্তা নাই। কিন্ত নিং্বার্থভাবে অপরের জন্ত কিছু করিতে 
হইলে তাহার যুক্ত হস্ত মুঠিবন্ধ হইয়া যায়। কেমন যেন 
একটু অন্থবার ভাব । 

হরিনারায়ণ স্ত্রীকে আর কোন কথা ভি {| পরের - 
দিন সে বিপ্ডারত্ব মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইল । তাহাকে 
দেখিয়া বিস্তারত্ব মহাশয় সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । ভাবিলেন 
টোলের ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার শুন্ভ সে আসিয়াছে । ছাত্রদের 
ডাকিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন, কে কোন্‌ বিষয় অধ্যয়ন 
করিতেছে জানাইলেন। তাহার বক্তব্য শেষ হইলেও 
হরিনারায়ণকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাগা 
করিলেন_ আমাকে কোন কাজের জত প্রয়োজন হয়েছে কি? 

হরিনারায়ণ বুঝিল জ্বী ও পুত্রের তাহার গৃহে যাইবার 
কথা বিস্তারত্ব মহাশয় ানেন না। আপ্রতিভ তাবে হাসিয়া সে 
বলিল, না, না, আমার বিশেষ কোন কাজ নেই-। একট ৫ 
পরামর্শের ভজন্ত এসেছি । 

জীবানন্দ-ঘটিত সকল-কথা সে খুলিয়া বলিল। তারপর 
বলিল, দেধুন, আমার ইচ্ছা ছিল উচ্চশিক্ষা লাভ করব। 
ঘটনাচক্কে ভা সন্তব হয় নি। জীবানদ্দের ক্ষোভ আমি নিজের 
অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি। আপনার বিশেষ আপত্তি না 
থাকলে সে ইচ্ছামত পড়াশুনো করুক, আমি ব্যয়ভার বহন 
করব । 

বিভ্ভারত্ক মহাশয় কিছুক্ষণ গম্ভীর হুইয়! রহিলেন। তারপর 
বলিলেন- পীবানন্দ আমার নির্দেশিত পথে না গিয়ে অন পথে 
যেতে চাঁয়। উপদেশ দিয়ে তাকে আমি নিজের মতে আনতে 
পারি নি। সে নিজের নির্বাচিত পথে সুধী হবে কি হুঃখ 
পাবে সেকথা আমি আর ভাবি না। কিন্ত তোমার এই 
মহত্বের কথা সে যেন ভুলে না যায় ভগবানের কাছে এই 
প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের পরম উপকান্নী, তোমাকে 
আমি মুখে কি আগ্র্বাদ করব? ভগবান তোমাকে সর্ববাঙ্গীণ 
কুশলে রাখুন । ্ 

হরিনারায়ণের অর্থসাহায্যে জীবানন্দ কলেছে পড়িতে 
গেল। স্বামীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া জ্বগদ্ধাত্রী ভালমন্দ 
কোন কথা বলিল না। হুরিমারায়ণ জিজ্ঞাসা করাতে কেবল 
বলিল, তোমার ইচ্ছামত ব্যবস্থা তুমি করেছ, এর উপর আর 
কিকথা আছে? - সে সন্তঃ না হইলেও রু& হইয়াছে এমন 
ভাব প্রকাশ করিল না। 


বিবাহের পর পাঁচ-ছয় বৎসর গেল অপদ্থান্্ীর কোন সম্ভান 


জ্যৈষ্ঠ 


রাজনগর 
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হইল মা। ত্র, নিয়ম, উপবাসে সে শুকাইরা উঠিল। 
সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন সে এক বেলা দায়, তাহাও সারাদিন 
উপযাস করিয়া থাকিয়া । কত রকম গাছের শিকল ধারণ 
ফরিল, পাকা কাটালী কলার সঙ্গে, পিটুলির সঙ্গে, অশোক- 
কুঁড়িয় সঙ্গে খাইল । হরিমারায়ণের জাত্বীয়ারা, বিশেষ করিয়া 
বিধবা শ্রীলোকের1, বংশরক্ষার ভন্ত তাহাকে দ্বিতীয্ন বার 
পত্ধীপ্রহণের প্ামশ দিতে আরম্ত করিলেন গোপনে পোপনে। 
অগদ্ধা্রীকে তাঁহার! বড় তয় করিতেন । হরিনাঝাহণকে দ্বিতীর 
খায় দ্বারপরিপ্রহ করিতে রাখী করাইভে পারিলে তাহার 
সকল দর্প ও প্রতাপ খর্ব করিতে পারা বায়। হিতৈষী ও 
হিতৈধিনরা যে সকল পরামর্শ ধিতেন হুরিনারারণ জগন্ধান্রীর 
কাছে তাহা সবিষ্তারে বর্ণনা করিয়া হাসিত। স্বামীর 
হাক্তোন্ছাসে শ্বগদ্ধাত্রী অনেকখানি সাস্বৃনা পাইত । 

বিভারত্ব মহাশয় জপ্চাত্রীকে সন্তান কামনা করিয়। বট ও 
জন্বথের বিবাহ দিবার উপদেশ দিলেন। মহা আড়ঘরে 
আয়োক্সন হইতে লাপিল। করণপুকুরের পুবপাড়ের মাথায় 
মহবৎ বসিল। শাগ্রমতে বিবাহের সকল ব্যবস্থা স্বয়ং বিসারত 
মহাশয়ের তত্বাবধানে হইল ৷ করণপুকুরের পুবপাড় বেড়া 
দিয়া ঘিরিয়! নূতন বট ও অশ্বব গাছ রোপণ করা হইল। 
সাতদিন পরে জোড়া গাছের বিবাহ হইল বাগঘজ্ঞ করিয়!। 
গাছের বিবাহে লোকে যে তোজ্র খাইল মানুষের বিবাহে 
সে রকম ঘটার ভোজ সচরাচর ভোটে না। 

বিদ্তারত্র মহাশয়ের যঙ্ঞ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের মত্ত কলপ্রদ 
হইল । এক বৎসরের মধ্যে হরিমারারণ ও জগন্ধাী পুত্ৰমুখ 
দেখিল। ছেলের নাম রাখা হুইল প্রসন্ননারায়ণ। ছুই বংসর 
পরে অগন্ধাত্রীর একটি মেয়ে হইল । মেঙ্ছের দিদিমা তাহার 
মাম রাখিলেন মবদ্ময়ী । 

এদিকে জীবানন্দ কলেজে প্রথম পাস দিয়া বৃদ্ধি পাইল । 
স্বভি পাইয়া সে বৃত্তির টাক] প্রণামীন্বরূপ পিতাষাতাফে 
পাঠাইল। সে পিতাকে লিখিল, বৃভির টাকায় তাহার 
পড়াশুনার থরচ কোন রফমে চলিয়া যাইবে, হরিমারায়ণকে 
যেন তিনি ানাল যে, আর সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই । 
বিভ্তারত্ব মহাশয় হরিনারায়পফে এই চিঠির মর্শ্ম নাইলে 

নারায়ণ আীবামন্দকে লিশিল-_-তোমার কৃতিত্বে রাজনগরের 
মুখ উদ্বল হইয়াছে। তোমার কঃ করিয়া খরচ চালাইবার 
প্রয়োজন মাই। উপযুক্ত পাঞআ্জকে সাহায্য করা হইতেছে 
ইছাতেই আমি 'সন্ত্। পড়া শেষ না হওয়া! পর্য্যন্ত সাহায্য 
তোমাকে লইতে হুইবে । 

বিশেষ সম্মানের সঙ্গে শেষ পরীক্ষায় উতভীর্ঘ হইয়া আীবানন্দ 
সরক্ষান্থী কাতের জন চেষ্ঠা ফরিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা 
ছিল ডেপুট ম্যাদিেটের চাকুরি লইবে। কিন্তু সে চাকুরি 
১ পাইল মা, সরক্ষার তাহাকে পুলিসের ডেপুটি হুপারিণ্টেতে্টের 
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পদ দিত্তে চাহিলেন। পিতার ও হুযিনারায়ণের মত লইয়া 
ছীবাদদা সেই পদ গ্রহণ করিল । 

জীবানন্দ সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হইবার পর বিদ্তারস্ক 
মহাশয় পঞ্ক্রোগীর ভৈলোক্য ভট্টাচার্যের সুলক্ষণা কত 
জ্রিনয়নীকে পুঅবধূ করিয়া ঘরে আনিলেন। মেষেটিকে খুব 
অন্ন বয়স হইতে তিনি জানিতেম। হৈলোক্য ভট্টাচার্য্য 
পণ্ডিত লোক, পঞ্চক্োপীর উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক, তাহার একটু দুরসম্পফারয় আত্মীয়। পণ্ডিত-পিতা 
মেয়েকে যকত করিয়া লেখাপড়া শিখাইরাছিলেন। মেয়েকে 
লেখাপড়া শিখাইবার ভৱ াহাকে আরাস স্বীকার করিতে 
দেখিয়া পাড়া প্রতিবেশীরা এই বলিয়া বিদ্রপ করিত যে, দিছে 
অক্ষম হইলে পর জৈলোক্য মাষ্টার মেয়েকে ভাহার পদে 
বসাইবেন স্থির করিয়াছেন | 

পুজের বিবাহ দিয়া ছুই বংসর পরে বিভারত্ব সবে পোঁদ 
দেবানদ্দের সুখ দেখিয়া শাস্তিলাভ করিয়াছেন এদয় সময় 
এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে ওপারের ডাক আসিয়া পৌঁছিল। 

ছুটি উপলক্ষে আীবানদ্দ সেই সময়ে রা্দনগরে | সকালে 
উঠিয়া বিষ্পারত্ব পুঞ্া-আহ্বিক সারিশ্না টোলের ছাত্রদের নামা 
উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, আশ একট। কিছু ঘটবার 
প্রত্যাশা করছি। আমার অতাব হলে এ টোল থাকবে ন! 
কিন্ত শিক্ষাত্রত হতে তোমরা যেন কোনক্ষমে বিচ্যুত না 
হও-_এই আমার অন্থরোধ। মিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা থাকলে 
যেখানে যাও মা কেন তোমাদের জ্ঞানের সাধন! সার্ক হবে। 
আমি আশির্বাদ করি এই নিষ্ঠা ও সক্ষ্ল যেল তোমাদের 
বব থাকে । 

অতঃপর ক্ষিনি হরিনারায়ণ ও জগন্ধাভ্রীকে আদির্বাদ 
ফরিলেন। প্রসন্রকে আদর করিয়া বলিলেন, এর মধ্যে 
পিতাষছের প্রভাব প্রবল দেখছি, একে কি বেঁধে রাখতে 
পারবে? এর পর আর একজন আসবে, তোমরা ভেব মা। 

বিব্যারত্ব বাড়ী ফিরিয়া! দ্বিপ্রহরের আহার সারির! বিশ্রাম 
করিলেন । যথাসময়ে নিদ্রাতশ্র না হওয়ায় সর্বামঙ্গলা ঘরে 
আসিয়া দেখিলেন তিনি তখনও খুমাইতেছেন। শ্বর্য্যান্ডেয় 
আগে ধড়মড় করির! শয্যা হইতে উঠিয়া বিদ্যারত্ব মহাশয় শ্রী, 
পুত্র ও পুঅবধূকে ডাকিলেন। তাহাদের বিশ্বিত দৃষ্টি দেখিয়া 
বলিলেন, তোমরা প্রত্তত হও, জার সময় নেই । 

তিনি উঠিয়া ধাড়াইলেন। পুজের মাথায় হাত দিয়া 
বলিলেন, ভগবানে মতি রেখো । শিশু পৌজকে কোলে 
লইয়া তাহার মুখচুন্বন করিলেন, তাহার মাথায় হাত তুলাইয়া 
অক্ষুটে কি বলিলেন। তারপর একটু তাড়াতাড়ি উঠানে 
নামিয়া আসিলেন। এফবার জঅত্তাচলগামী হুর্ধ্যের দিকে 
চাছিলেন, গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত ফরিলেন। তারপর 
হাতে একটু অল লইয়া তুলসীতলায় আলির! বসিলেদ| 


১৩০ 


সকলে অত্যন্ত উদ্িপ্রভাবে তাহার অহুসরণ করিয়া উঠানে 
নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা 
ঘরে যাও, কিছুক্ষণ পরে এসো । হাতের অলটুকু মাথায়, 
বুকে মুহিয়া তিনি ধ্যামস্থ হইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে 
দোরগোড়ায় দীড়াইয়! শ্ৰীবামন্দ দেখিলেন তাহার পিতার 
দেহের উত্তরার্ঘ অস্বাভাবিক ভাবে খাকুনি দিয়া উঠিল, তারপর 
সন্মুখের দিকে হেলিয়া পড়িল, মাথা তুঁলসীবেদীতে আসিয়া 
ঠেকিল | ছুটি তিনি তুলসীমঞের কাছে আসিয়! উচ্চৈত্বেরে 
বাবা ! বাবা! বলিয়া ভাকিলেম। কোন উত্তর পাওয়া 
গেল না। ভয় পাইয়া তিনি পিতাকে স্পর্শ করিলেন! স্পর্শ 
করিয়াই চিৎকার করিয়া বলিলেন, বাব! আর নেই। চিৎকার 
শুমিয়া টোল হইতে ছাত্রের! দৌড়াইয়| সাসিল। সকাল- 
বেলাকার উপদেশ স্ুমিয়া তাহাদের মনে এই রকমই একটা 
আশঙ্কার হুটি হইয়াছিল। সকলে মিলিয়া ভাহাকে তুলপী- 
তলায় শুয়াইয়া দিয়! নাম গুমাইতে লাগিল। কিন্ত সে নাম 
হয় ত তাহার কানে পৌছিতেছিল না। কেনন! জ্ঞানী 
সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ স্টামানন্দ বিদারত্ব ততক্ষণে সঙ্জানে তাহার 
সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিরাছেন। 

খবর পাইয়া হরিলারায়ণ ও জপত্ধাত্রী আলিলেন, রাভনপর 
ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল বিভারত্ত মহাশয়ের গৃছে। 
এমন মৃত্যুর কথা বড় শুন! যায় ন!। 


তারপর কয়েকটা বছর গড়াইয়া গেল। ইতিমধ্যে 
হরিনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র ইন্দ্রের জন্ম হইয়াছে । তাহার 
জন্মের কয়েক বংসর পরে হরিনারায়ণেয্ন কনিষ্ঠা কন্া 
চিন্ময়ীর জন্ম হইল । সেই বৎসরেই মাস ছুই আগে জ্রীবা- 
নন্দের জ্যেষ্ঠা কা লক্ষ্মী ভুমিষ্ঠা হইয়াছিল । 

বিভারত্ব মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত টোল ইতিমধ্যে উঠিয়া পিক 
ছিল। জ্বীবানন্দ পৈতৃক মাটির বাড়ী ভাঙিয়া পাকা দ্বিতল 
বাড়ী তুলিয়াছেন, নীলামে কিছু জমিদারী এবং তালুকও 
কিনিয়াছেন। পাকা বাড়ী হইবার পর তাহার দ্বিতীয়া কভা 
সরস্বতী ও কনিষ্ঠ পুজ উমানন্দ অন্সিল। বাড়ীতে জীবানদ্দের 
বৃদ্ধা মাতা, শ্রী ও ছেলেমেয়েরা থাকে । বড় ছেলে দেবানন্দকে 
তাহার চাকরীহ্থলে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত লইয়া 
যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত সেখানে ছেলেকে দেখিবার কেহ 
নাই বলিয়া সর্বমঙ্গল! যাইতে দেন নাই। 

জীবানন্দ উচ্চপদ্রস্থ চাকুরীয়া, ভাল বেতন পান এবং 
সরফারী বাষস্থানও পান । কিন্তু তাহা হইলেও জ্ীকে এপর্ধ্যত্ত 
কর্মস্থলে লইয়া যান নাই। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে একা রাম্রমপরে 
রাখিয়া স্বামীর কশ্মন্থলে স্বাধীনভাবে ও আনামের সঙ্গে বাস 
করিবার কথা অিনয়নী যেমন কোন দিন চিন্তায় আনলেন নাই, 
জখবানদ্গও তেমনি নিজে কখনও সে প্রস্তাব স্রীর কাছে 


প্রবাসী 
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করেন নাই । উভয়েই জানিতেন বাড়ী ও চাকুরীস্থল আলাদা 
জিনিষ । চাকুরী করিবার উদ্বেষ্ঠ বাহির হইতে টাকা আনিয়া 
পৈতৃক সম্পদকে বাড়ানো । পৈতৃক ভিটা ত্যাপ করিয়া ছন্স- 
ছাড়া হইবার জগ্ত চাকুরী করিবার কোন মানে হয় না। তাহা 
ছাড়া শাশুড়ী গৃহদেবতা লক্ষমী-জনার্দনকে ছাড়িয়া কোথাও 


যাইবেন না । তিনি ঘত দিন জীবিত আছেন তত দিন পুত্রবধূর . 


পক্ষে ত তাহাকে ছাড়িয়া অভ্র যাইবার কল্পন! করা অসম্ভব । 
শ্বামী চাকুরীস্থলে পাচক, ভৃত্য লইয়া বাস করিবেন এবং ছুটি 
উপলক্ষে বাড়ী আদিবেন আর স্ত্রী বার মাস বাড়ীতে থাকিয়া 
গৃহদেবতার অর্চনা, হ্বশুর-শীশুড়ীর সেবা ও বিষয়ের তত্বাবধান 
করিবেন, এই বন্দোবস্ত তখনকার দিনে স্বাভাবিক ও সাধারণ 
ছিল। জীবানন্দ ও ত্রিনয়নী এই ব্যবস্থামত চলিতেন। 


লক্ষ্মীর ঘম্মের বৎসর হইতে জীবানদ্দ বাড়ীতে প্রতিমা 
তুলিয়া দুর্গাপুল্পা করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি পুজায় 
পাঠা বলি দিলেন নাঁ। রাজ্জনপর ঘোর শাক্ত গ্রাম। 
পুরোহিভ-পরিবারের পুঞ্জায় পাঠা বলি বন্ধের ব্যাপারে গ্রামে 
নাম| কথা উঠিল। হুরিনারায়প জীবানন্দকে গ্রামবাসীদের 
মনোভাব আ্ানাইলেন। জীবানন্দ বলিলেন, দেখুন দাদা, 


আমি কুলগত বৃদ্ধি ছেড়ে শ্লেচ্ছ রাজার দাসত্ব করে অন্নসংস্থান 4৫. 


করছি । রাজ্রনগরের প্রাচীন ধারার সঙ্গে আমার ব্যবধান 
ঘটেছে। পুলিসের চাকুরী করতে গিক্সে মনিবের গ্রীত্যর্থে 
অনেক অন্তাম্্র কাক করতে হচ্ছে, তার উপর মায়ের তৃপ্তির 
জনত আর অবোলা দস্তর উপর হাত তুলতে ইচ্ছে হয় না। 
হরিনারায়ণ তাহার মনের ভাব বুঝিলেদ | বলিলেন, যেভাবে 
তুমি তৃপ্তি পাও সেইভাবে মায়ের পুজো করবে বৈ কি, আর 
অশান্্ীয় কোন কাজ ত হচ্ছে মা। 

ছুটিতে বাড়ী আসিলে আ্বীবানন্দ প্রায় প্রতি দিনই সন্ধ্যা- 
বেলা হনিনারায়ণের গৃহে উপস্থিত হইতেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
বসিয়া ছুই জন নানা আলাপ-আলোচনা করিতেন। কখন 
কখন জীবানন্দ বলিতে, বাবার কথা না শুনে ইংরেন্দী লেখা- 
পড়া করে ভাল করেছি কিনা এখন মাঝে মাঝে ভাবি। টাকা! 
রোজপান্র করছি বটে, কিন্ত মনে শান্তি মেই। একটু থামিক়া 
ঈষৎ হাসিয়া বলিতে, চাকুরী ছেড়ে আবার পৈতৃক পেশায়, 


ফিরে যাই, ভাবি মধ্যে মধ্যে । আপনাকে আগে থেকে একী. 


কথা বলে রাখছি কিন্ত । চাকৃরীর মেয়াদ শেষ হওয়া পর্ধ্যস্ত 
যদ্ধি বেঁচে থাকি তবে পেন্দম নিয়ে আবার আপনার বাড়ীতে 
ক্রিয়াকর্শ্ম করাতে আরম্ভ করব | কোট পাংলুন ছেড়ে খনন 
পায়ে, চাদর কাধে, পুথি বগলে শ্টামানন্দ বিভারত্বের পু 
ভীবানন্দ মনসাপুক্ধা, লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজা, অরধ্যযঞ্ঠী, অশোক- 
ষঞ্ভী পুন্ধা করাতে লেগে ষাবে। শুনিয়া হরিনারায়ণ খুব 
হাসিতেন। বলিতেন, পুলিসসাহেব লক্ষ্ীপৃত্তা করতে বসলে 
চঞ্চলা মা ঠাকরুণ ভয়ে কিছু স্থির হতে পারেন। 


কড়া. 


নি 
f 


৮ মন্দে আছে বোধ হয়। 


জ্যৈষ্ঠ 


লালা 


মেক্রাজে পুলিসী ধমকে ঠাকরুণকে যদি কিছুকাল এ বাড়ীতে 
আটকে রাখতে পার ত বেঁচে যাই । মামলা-মোকদ্ধমায় 
সম্পত্তি এখন গন্ধভুক্ত কপিখবৎ, শুধু বাইরের চেকনাইটুকু 
আছে। "তবু বাবুদের মাতলাষি ও দাঙ্গাবাছি এখনও ঠাণ্ডা 
হয় নি। গেল বার হর্গাপ্রতিমা মিরঞ্জমে কি কাণ্ড বেবেছিল 





আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান 





১৩১ 





হরিনারায়ণ জীবানন্দকে এই কথা বলিলেন বটে, দাঙ্গা - 
বান্ধিতে কিন্ত তিনিও কম ঘাইতেম না । তবে পিতার আমলে 
ম'তরফের রামলোচন-কর্ভ! ঘাহা গ্রাস ফরিয়াছিলেদ তাহ! 
পুনরুদ্ধার করিবার জরন্তই প্রধানত: কয়েকবার দাক্ষাবাছির 
আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার প্রধান ব্যসন দাভাইয়াছিল শিকার 
ও সঙ্গীতচচ্চ! । অবসর সময়ে পড়াশুমাও করিতেন । ক্রমশ: 





আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান 
জ্্রীহরিহর শেঠ 


পশ্চিমবঙ্গের পরিষদের অধিবেশনে তুর্ণীতির অভিযোগ 
ও সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনার আলোচনা-প্রসঙ্রে সম্প্রতি 
প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বিক্ষদ্ত হইয়া এই মর্শ্মে মন্তব্য ফরেন, 

‘এই জবন্ত কাহিনীগুলি যে সংবাদপত্রে ছাঁপান হয় ও এই সকল 
পড়িয়া পাঠকগণ উল্লমিত হয় তাহাতেই বুঝা! বাঁধ, আমাদের রাষ্ট্র- 
জীবনের মান কত নামিয়! গিয়াছে 1, 

মন্ত্রী মহাশয় ঠিক কি বলিতে চাহিয়াছেন সংবাদপজের 
লেখায় তাহা! হয়ত বেশ স্পষ্ট নয়। অজঘস্ত কাহিনীগুলি মিথ্য| 
কি সত্য বা সংবাদপত্রে ইহা! প্রকাশ সমীচীন কি অসঙ্গত, 


৯৮ অথবা পাঠকগণ ইহা পাঠে উল্লসিত হন কিন! বা হইলে তাহা! 


হওয়া! অঙ্তায় কি দায়, এখানে সে আলোচনায় প্রবত হুওয়! 
আদ আমার উদ্দেপ্ত মহে। একজন শ্রদ্ধাতাজন বিশিষ্ট রা 
কর্ণবারের যুখে আমাদের রাই্রত্ীবনের মান সহস্থীয় কখা 
শুনিয়া, তংসম্পর্কে আমার যে ধারণা আছে তাহা এখানে 
বল! জামার উচ্ছেস্ট | 

আমরা যখন পরাধীন ভারতের প্রজা ছিলাম, তখন 
মিউনিসিপ্যালিটি, ইউদিয়ন বোর্ড, ভিছ্রী্ট বোর্ড প্রভৃতির সদন্ত 
পদ পাইলেও আমরা জোর করিয়া তাহাকেই ব্রাষট্রীসেবা মনে 
ফরিয়! একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম। আজ আমর] 
স্বাবীনতা লাভ করিয়াছি, রাষ্ট্র এখন আমাদের নিম্বস্ব। তখন 
যাহা সখের ছিল, আতর তাহা কর্তব্যের গণ্খীর মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছে। সত্যকার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এখন 
আমাদেরই উপর অর্পিত হ্ইয়াছে। রাজ-অহুভ্ঞায, রাজার 
ব্যবস্থায় নিৰ্দিষ্ট বিধানে অপরের রাষ্ট্রের কাজে বেপার খাটিয়। 
৮/আমরা তখন রাষইখীবনের স্বাদ অহ্থতব করিভাম, আর এখন 
বিধান-কর্তা ও ব্যবস্থাপক সবই আমরা । সুতরাং আমাদের 
ঠিক রাষট্র্জীবনের মাম নির্ণয় করিতে হইলে অধিক পশ্চাতে 
যাওয়ার সার্মকতা বুঝি না । আমাদের ভারতবাসীর রাধর- 
জীবনের ঠিক সুচনা কবে কোন্‌ যুগে হুইস়্াছিল বা হয় মাই 
তাহা ইতিহাসই বলিতে পারে। এই নব পর্যায়ের আরম্ত 
বলিতে আমি বুঝি আমাদের অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমেই 
হউক আর আপোষ-মীমাংসার দ্বারাই হউক, ভারতবাসীর 
রাষইজীবন সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতে হয় তবে তাহার আরম্ত 


যা সার্ঘ তিন বংসর পূর্বে স্বাধীনত] অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হই- 
য়াছে। আমার এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কি ভ্রান্ত তাহা অবশ্য 
আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না । আমার ধারণার কথাই 
লিখিলাম। আমাদের পূর্বের রাজনীতি প্রসঙ্গে মহামনীষী 
বক্ষিমচন্দ রাজসমীপে ভিক্ষা প্রার্থমাকেই পলিটব্ম বলিয়াছেন । 

ভারতীয় শান্তোক্ত আমাদের জীবনযান্রার চারি অবস্থার 
মধ্যে গাঁ্হস্য আশ্রঘকেই রাষ্্রজীবনের সর্বাপেক্ষা উন্নত স্তর 
বলিয়াই মনে করি । মহ্ৃত্বজদ্প লইয়া সেবাবর্শ্মের সাধনা যে 
খুবই মহাম্‌ তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তন্মধ্যে রাধ্রসেবা অতি 
পবিজ্ঞ কাধ্য। ইহার ভ্বারা দেশমাতৃকারই সেবা করা 
হয়, সেভ ইহার স্থানও সকলের উর্দে। ইহার মধ্যে বাহ্য, 
মঙহ্গয়েতর প্রা, এমন কি তক্লতা প্রভৃতির প্রপ্তিও যাবতীয় 
কর্তব্য নিহিত | সুতরাং সত্যকার রাষ্ট্রসেবার অন্ত উৎস্- 
প্রাণ ব্যক্তির মধ্যে তুলক্রটির স্থান থাকা বিচিত্র নহে, রা 
সম্পর্কীয় ফোম আবিলতার স্থান তাহার মধ্যে থাকিতে পারে 
মা। সুভরাং তাহার জীবনের মান চির-টউন্নত, মামা-উঠার 
কথা সেখানে আসেই না । যেখানে রাধ্ুসেবার সহিত বা 
তাহার পশ্চাতে অন্ত কিছু লুকায়িত থাকে সেইখানেই মামা- 
উঠার কথা উঠিতে পারে । রাধক্ষেত্রে এ উদ্দাহরণ ত ছুর্্ভ মহে। 
মহামতি ভুদ্বেববাবু এমত ধারণ! পোষণ করিত্ধেম যে, পলিটি- 
কের নামে অমেক সময়ই আমরা নিজ স্বার্থ সাঘনেই প্রবৃত্ত হুই। 

সুক্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, রাষ্রের 
নাম লইয়া বাই্রক্ষেত্রেও কতকগুলি হুর্মান্তিপরাযণ ব্যক্তি 
প্রবিষ্ট হই! উহাকে ফলুষিত করিতেছে । তদ্বারা আমাদের 
জাতীম্ব জীবনের মান নিশ্চয়ই ক্রমেই নাঘিয়| যাইতেছে ; কিন্ত 
সমদৃঠিসম্পন্ন নিঃস্বার্থ রাধরগতপ্রাণ কন্মদের জীবনের মান 
তাহাতে নাষে দা। রাধ্রশ্ষেত্রে সেরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব যে একে- 
বারে লোপ পাইয়াছে তাহাও নহে । রাধ্রক্ষেত্রে যে কেহ প্রবেশ 
করিয়া তথাকার কার্ধ্যে কিছুকাল লিপ্ত থাকেন, ্াহাদের 
সকলের তৎকালীন জীবদকেই যে রাষ্জীবন বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া হয় তাহাও সঙ্গত নহে স্বার্থান্বেষী, লোতী, হুন[তিপরায়ণ 
লোক যদি প্াষট্রচক্ষে ন! থাকেন তাহা হইলে সে রাষ্ট্রে 
কাহারও রাষ্্র্দীবনেরর মান অবনত হইবার কারণ থাকে না। 


যেখানেই যাই, ফাকা ঠাই নাই, 
পাই নাকো নিরিবিলি, 
চারিদিকে মোর স্বদুর স্মৃতির, 
ঝুলিতেছে ঝিলিমিলি । 
ক্ষীণ হয়ে আসে জীবনের আলো, 
সোনা যা তা কেড়ে নিল, 
সোনালী রঙের ছোপেতে কেন এ 
হৃদয় ভরিয়া দিল ? 
কারণ খুঁজে না পাই-- 
কে নির্বাপিত আতস-বাজিতে 
নিতি করে রোশনাই ? 


২ 


সব চেনা পথে গত প্রিয় মুখ, 
দুরগতদের ভিড়, 
পথ-তরুশাখে উড়ে! দিনগুলি 
বাধিয়াছে যেন নীড়। 
কত শরাহত কপোতের ব্যথা, 
শ্যেনের উচ্চ রব, 
শুক তৃণের মগ্জরীগুলি 
যেন জেগে ওঠে সব | 
পযুবৎস্থকী মন 
ঘরে কত গত মহাসমারোহ 
নীরব নিজ্রমণ ! 


৩ 


তীত্র ব্যথাকে কেমনে যে কাল 
সহনীয় করে ভাবি, 
প্রিয্ন হরিণের বক্ষ চিরিয়া 
এনে দেয় মুগনাভি। 
জীর্ণ, ছিন্ন, হিন্দোলে দেয় 
গত ঝুলনের দোল, 
হাজার ছিদ্র কলসীতে তোলে 
যমুনার বল্লোল। 
আমি চেয়ে দেখি ফিরে 
কত বিজ্য়ার গ্রতিম। ভাসিছে 
আমার নয়ন-নীরে। 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


৪ 
সরায়ে আমার ভাস্করে আজ "এ 
বসেছে চিত্রকর ! 
ভুলোকের চেয়ে ছায়ালোক মোর 
হতেছে বৃহত্তর । 
পাই যক্ষের বক্ষের ধন 
যেইখানে মাটি খুড়ি। 
প্রতি রোহিতের কাছে সে হারাণো 
হীরকের অঙ্গুরী। 
চিনি না সে মধুকরে,_ 
কাটার ফুলের মধুতে যে মোর 
খালি মৌচাক ভরে । 
৫ 
নয়নে যা দেখি তাহা বেশী নয় < 
পুরাতন এই ক্ষিতি, 
কতই যুগের মাধুরী ইহাতে, 
কত জনমের প্রীতি | 
অন্থন্দরকে সুন্দর করে, 
করে তোলে মনোলোভা, 
ক্ুদ্র সলিল বিন্দুতে দেয় 
ইন্দ্ধমুর শোভা । 
জানায় আমার প্রাণ 
জন্মাস্তর কেবল কটা! 
নিঃশ্বাস ব্যবধান । 
তত 
জীবন ধরিয়া বুনিছে বে এই 
স্থৃতির রেশমী গুটি, 
চলে যায় যবে, কোথায় সে যায় A 
সব বন্ধন টুটি ? 
পাঁধায় তাহার লাগে নাকি কষ? 
বুকে কি রাখে না দাগ? 
এত দিবসের এ নিবিড় প্রেম 
এ গভীর অনুরাগ ? 
সত্য কিপায় ছুটি? 
কিংবা আবার ফিরে এসে বোনে 
এমনি রেশমী গুটি? 





কচুরিপানা হইতে পচা সার প্রস্তুত 


পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী 


৯৮ 
পুর্বে শহরেই কৃষি, শিল্প, শ্থাস্থ্য-প্রদর্শনী অনুঠিত হুইভ | 
সরকারী ও বেসরকাত্ধী ব্যক্তিবর্গের একটি “কমিটি” ইহার 
সমস্ত ব্যবস্থা এবং আয়োজন করিতেন। সাধারণত: জেলা 
ম্যা্ি্রেট এই কমিটির সভাপতি হুইতেন এবং কমিটিতে 
সরকারী কর্খ্চারিপণেরই প্রাধাত থাকিত । প্রধামতঃ তাহাদের 
চেষ্টাতেই প্রদর্শনীর অর্থ সংগৃহীত হইত । এই কমিটিতে অমি- 
দার, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, চিকিৎসক প্রভৃতিরও স্থান 
থাকিত । কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হারা সরকারী বর্শ- 
চারীদের মতেই মত দিতেন এবং প্রদর্শনীর কাৰ্য্যে বিশেষ 
হস্তক্ষেপ করিতেন মা। এই সকল প্রদর্শশীতে আঘোদ- 
প্রমোদের আয়োজনের, ধিশেষত£ কলিকাতা হইতে থিয়েটার 
প্রভৃতি আনয়নের দিফেই বেদী দৃষ্টি থাকিত। সফলতা 
প্রদর্শনীর আযোদ-প্রমোদের আড়গ্বরের উপরেই প্রধামভঃ 
নির্ভর করিত | 
“ প্রকৃত কৃষকদ্ধের সঙ্গে এই ধরণের প্রদর্শনীর কোন 
যোগাযোগ ছিল না। এইয়প প্রদর্শনীক্ষে তাহারা “বাবুদের 
তামাশা” বা “বাবুদের আমোদ-প্রমোদের স্থান” বলিয়াই গণ্য 
ফরিত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন সম্ভায় বা পরবর্তী ফোন 
অমৃষ্ঠানেই তাঁহাদের স্থান খাকিত দা। প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণেও 
বেশী কৃষক ছেখা যাইত ন! । এ ধারে ও ধারে, ছুরে দুরে 
ছই-দশ জন দুরিয়া বেড়াইত। ফোন বস্রঃব্য সামপ্রী 
(9207010 আএহ সহকারে তাহাদের দেখামোও হইত না । 

। খপরপক্ষে লরকারী উচ্চপদস্থ হার্চারিগণকে এবং উচ্চপদস্থ 


শ্রীদেবেন্্রনাথ মিত্র 


বেসরকারী ব্যজিবর্গকে খতি উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে 
প্রদর্শনীর যাবতীয় ভ্রব্য দেখাইবার ও বুঝাইবার বিশেষ ব্যগ্রতা 
দেখা বাইত। থিয়েটার এবং অভান্ত আমোদ-প্রমোদের সময় 
কৃষক সম্প্রদায়ের ভিড় দেখা যাইত এবং অনেকেই খুপপ্রস্ত 
হইয়া এই সকল জামোদ-প্রমো দেখিতে আসিত। ইহার 
ফলে প্রদর্শনীর আয় বর্ধিত হইত ; আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিতে 
কৃষক সম্প্রদায়কে আকু করিবার জন প্রবল প্রচারকাধ্য 
চলিত। | 





জাটপুর পলী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর একটি &ল 


প্রদর্শনীতে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত নানাবিধ পণ্যের, 
লভার থাক্ষিত ঘটে, কিন্ত সেই পভ্ভাতের পশ্চাতে উদ্দীপনা 


১৩৪ প্রবাসী ১৬৫৮ 


উৎসাত, আগ্রহ খুবই কম দেখা যাইত । 
সাধারণত: বিশেষ ফোন যত্বের সহিত 
যা বৈজ্ঞানিক প্রণাদীক্তে ফোম পণ্যই 
সংগৃহীত হইত মা। পুরাতন পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া যে সকল দ্রব্য উৎপাদিত 
হুইত তাহাদের মধ্যে বৃহৎ আকারের 
বা উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরিত 
হইত। উৎপাঁধনের পরিমাপ, ব্যয়, লাভ 
প্রভৃতির কোন ইঙ্িতও থাকিত না। 
সময়ে সময়ে বাজার হইতে কোন কোন 
দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রদর্শনীতে দেখানো 
ছইত। এমনও দেখা গিয়াছে, একই 
শিল্পদ্ধাত দ্রব্য (যেমন কাথা) প্রতি 
বংসরই প্রদর্শমীতে দেখানো হইতেছে 
এবং তাহার জন্ত প্রতি বারই পুরস্কারও 
প্রদত্ত হইতেছে । কোন্‌ দ্রব্যের কিকি আটপুর পঙ্মী-উ্নয়ন প্রদর্শনীর দিকটবর্তী স্থানে গমের ক্ষেত 
গুণের উপর নির্ভর করিয়া পুরস্কার দেওয়া 








হইবে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ পুর্বাহ্ন এ সন্বক্ধে কোন প্রচারকার্য 
করিতেন না। 


যাহা হউক, বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে ক্কষি, শিল্প, স্থান 
প্রদর্শনী অহুষ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়িতেছে। কিন্ত ইহাদের ফার্য্য-প্রণালী বা পরিচালনার 
তেমন কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হয় নাই। কোন সুচিন্তিত 
পরিকল্পনাও'নাই ; পূর্বেকার পদ্ধতিই সাধারণতঃ: অবলথ্বিত 
হইতেছে। এ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, এখন পর্য্যন্ত পল্লী 
অঞ্চলের এই সকল প্রদর্শনীতেও কৃষক সম্প্রদায়ের তেমন কোন 
বিশিষ্ট স্থান বা প্রাধাত নাই । তাহার] পুর্বে যেমন পশ্চাতে 
থাকিত, এখনও তেমনই থাকে । প্রদর্শনী সম্বন্ধে পুর্বে কোন 
প্রচারকাধ্য করা হয় নাঁ। স্থামে স্থানে প্রদর্শনী হঠাৎ 
প্ধাইয়া উঠে) আর প্রদর্শনীর কিছু আগে এ সম্বন্ধে প্রচার- 
কার্য চালানো হয়। ফলে সাধারণতাবে যে সব ক্ৃষিজাত 
দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহাদেরই নঙ্গুলা প্রদর্শনীতে দেখানো 
হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের! বা শিল্লিগণ তাহাদের পণ্যের 
নমুনা নিদ্বেরা প্রদর্শনীতে আনেন না ; সরকারী কর্ম্মচারি- 

গণকে উহা! সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় । ইহার জন সরফাদী" 
তহবিল হুইতে বা প্রদর্শনীর তহুবিল হইতে অর্থ ব্যয় করিতে 
হয়। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পল্লী- 
প্রদর্শনীর ব্যাপারেও স্থানীয় কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিশেষ কোন উদ্দীপনা, আগ্রহ বা উৎসাহ জাত হয় নাই। 
কিন্ত প্রদর্শনীর সফলতার অন্য এই উদ্দীপনা, উৎসাহ এবং 
আগ্রহই প্রধান কথা। প্রদর্শনী যে একান্তই “নিজেদের বস্তু”, 
আটপুর মিত্রবাটিয় ভতীরাধাগোবিদ্দজজীউর মন্দির ইহা যত দিন পর্য্যন্ত স্থানীয় জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম না করিবে 

(এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী অনুঠিত হর ) তত দিম প্রদর্শনীর সফলতা সম্বন্ধে-কতকটা নিরাশ হুইতে ; 





জ্যৈষ্ঠ 





হইবে! যে দিন স্থানীয় জনসাধারণ 
তাহাদের ‘হৃদয় খুলিয়া, প্রদর্শনীতে 
যোগদান করিবে, সেই দিনই দেখা দিবে 
প্রদর্শনীর লার্খকতা। এইন্প সার্থকতার 
পঁছছিতে হইলে বর্তমান পল্লী অঞ্চলের 
প্রদর্শনীর গঠন, কর্স্মপদ্ধতি, পরিচালনার 
"‘খোলনলিচা’ একেবারে বদলাইয়া 
ফেলিতে হুইবে ; একটি সুচিন্তিত কর্শ্ম- 
পদ্ধতিতে স্থানীয় শুনসাধারণের, বিশেষতঃ 
কৃষক ও শিল্পী সমপ্রদায়েরই প্রাধান 
থাকিবে | সরকারী কশ্মচারিগণ ও 
শিক্ষিত সমাজ এবং অভ্ভান্ত সম্প্রদায় 
পশ্চাতে থাকিবে; কিন্ত পশ্চাতে 
থাকিয়াও তাহাদিগকে পূর্ণ সহযোগিতা! 
এবং সক্রিয় সাহাধ্য করিতে হুইবে । 
প্রত্যেক স্থানেই প্রদর্শনী কিছু কালের 
(অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বংলরের ) অভ স্থায়ী 
হুইবে ; এবং ইহার জন একটি স্থায়ী 
কমিটি বা প্রতিষ্ঠান থাফিবে। এই 
চরুঘিটি বা! প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীর জন্ভ সার! বৎসর ধরিয়া! প্রচার- 
কার্ধ্য চালাইবেম। প্রত্যেক থতুর প্রারন্তে কি কি ফসল 
কি কি প্রণালীতে উৎপাফন করিলে এবং প্রত্যেক কসলের কি 
কি গুণ থাকিলে ও উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ হইলে পুরস্কার 


সিটি 





আটপুর পল্লী-উন্নয়ম প্রদর্শনী উপলক্ষে ছাঅগণকর্তৃক 


“অধিক ফসল উৎপাদন” শোভাযাত্রা 


দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে কমিটি বিশেষভাবে প্রচারকা ধ্য 
ফরিবেন ও ক্ৃষকদিগকে উপদেশ দিবেন। কোন্‌ অঞ্চলে 
নুতন বা উন্নততর ক্কষি ও কুটির-শিল্পের প্রবর্তনের কিরূপ 
সম্ভাবনা আছে সে বিষয়েও প্রচারকাধ্য চালানো দরকার । 








আটপুর প্রদর্শনীতে সর্ধোচ্চ পরিমাণ ধান্ত-উৎপাদনকারিগণকে 
মন্ত্রী জরীপ্রফু্নচজ্জ সেন পুরস্কার দ্বিতেছেন 


আর সেই সকল কৃষি ও শিল্পের প্রবর্তনের দিকেও বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এ 
বিষয়ে কৃষক ও শিল্পিগণকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া একাস্ত 
কর্তব্য । স্থানীর কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত যে 
সকল টন্বত প্রণালী অবলম্বন কর! 
বাঞ্চনীয় সেই সফল উন্নত প্রণালী 
প্রদর্শনীতে ‘হাতে কলমে দেখানো 
অতীব প্রয়োদ্রন। কিন্ত এ সম্বন্ধে 
সরকারী জাতিগঠনযূলক বিভাগগুলি 
এখনও উদাসীন বল! মাইতে পারে। 
উদ্দাহরণস্বরূপ শিল্প বিভাগের উদাসীৰতার 
কথা উল্লেখ করা যায়। লেখক ব্যকিগত 
অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে, 
তন্তবায়-প্রধান অঞ্চলের কোন প্রদর্শনীতে 
আধুনিক বা উন্নত তাতের প্রদর্শন শিল্প- 
বিভাগ দেখান নাই । এই ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর 
কর্তৃপক্ষের পত্র মারফত এবং মৌখিক 
অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া- 
ছিল। এইরূপ বছ উদাহরণ দেওয়া 
যায় । 


প্রদর্শনী সম্বন্ধে সাধারণের মনে 
উদ্দীপনা এবং আপ্রহ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম 
ছুই-তিন বংসর প্রধানত: সরকারী অর্থ সাহায্যেই প্রদর্শনীর 
অনুষ্ঠান এবং এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রচারকাধ্য চালানো বাঞনীয়। 
পল্লী অঞ্চলে এইরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করিবার জড় 


১৩৬ 





সরকার যদি পূর্বোক্ত কমিটি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তে প্রতি 
থংসর চার-পাঁচ হাজার টাকা দেন তাহা হইলে এই অর্থের 
সাহায্যে প্রদর্শমীর অনুষ্ঠান এবং এই সন্বন্ধে প্রচারকার্ধ্য 
সুষ্ঠভাবে চলিতে পারে। অবশ্য, সরকার এই অর্থের ব্যয় 





উন্নত শ্রেণীর একটি ষাড় 
লন্বদ্ধে উপযুক্ত সর্তাদি আারোপ করিতে পারেন। 
অর্ধব্যয় অচিরেই কফলপ্রশ্থ হইবে । তবে ক্ুচিস্তিত পরিকল্পনার 


এই 


প্রয়োজ্জন। পল্লী অঞ্চলের এইরূপ প্রদর্শনীকে *পল্লী-উম্নরন 
প্রদর্শনী” আধ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । পন্লীর যাবতীর উন্নতি 
এই প্রদর্শনীর অন্ততুত্তি থাকিবে । 

গত ছুই বৎসর যাবৎ “পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতি” 
ছগলী জেলার জল্গীপাত়া থানার আন্তর্গত আটপুর প্রামে 
পপলী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর” অনুষ্ঠান করিতেছেন । ইহাতে 
সরকারী কর্ণ্মচারিগণের কোন প্রাধান্তই নাই ; কিন্তু মন্ত্রী 
হইতে পল্লী অধফলের নিয়ত কর্ণ্চারিগণ এই প্রদর্শনীর 
সফলতার জ্ব্ত সক্রিয় সাহায্য করেন। এই প্রদর্শনীকে 
“সাধারণের বস্তু” করিবার উদ্দেশ্যে ইহার সহিত নানা সতা- 
সমিতি সংযুত্ত করা হয়। প্রদর্শনীর কর্ম্মতুচী দেখিলেই 
স্পই বুঝা যাইবে যে, ইহা কোন দলগত ব্যাপার নহে । প্ী- 
উন্নয়ন ব্যতীত ইহার আর কোন রাজনীতি নাই । বর্তমান 
ঘংসরের প্রদর্শনীর সহিত কষকসভ1, শিশু প্রদর্শনী, ছাঅসতা, 
তত্তবায়-সন্প্রদায় সম্মেলন, কংপ্রেস-কন্দী সম্মেলন, রামক্কফঁ- 
বিবেকানন্দ সম্মেলন প্রভৃতি মুক্ত ছিল। এই সকল অহুষ্ঠান প্রদ- 
শরীর প্রধান অঙ্গ ছিল এবং প্রঘর্শশীফে বৈচিন্ত্যপূর্ণ করিয়া 
তুলিয়াছিল | বিভিন্ন সম্মেলদে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন 
বিভিন্ন য্যক্তি--যথ| পীধ্ফুললচন্্র সেন, বৈজ্ঞানিক সত্যেজ্র- 
মাধ বসু, শনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, পরীজ্তুল্য ঘোষ, শ্রীদেবেন্র- 
মাথ মুখোপাধ্যার প্রভৃতি । কলিকাতা হইতে বহু 
বিশি ব্যক্তি বিভিন্ন দিনে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে 
গিক্কাছিলেম | মাননীয় বিচারপতি প্রীরমাপ্রসাদ যুখোপাব্যায় 
€(লন্ত্রীক ) ইহাদের মধ্যে অংতম। এই প্রদর্শনীর আর 
একট বৈশিষ্ট্য এই ছিল ঘে, মন্ত্রীঘয়কে বা অন্ত কোন বিশিঃ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





ব্যক্তিকে কোন ‘মানপত্ৰ’ দেওয়া হর মাই, যা মামুলী প্রথা 
অঙ্ছসারে কোন আবেদন-মিবেদন কর! হয় নাই, প্রতোকেই / 
সাধারণের সহিত একামনে উপবেশন করিয়াছিলেন, এবং - 
সাধারণের সহিত “হৃদয় খুলিয়া” সকল বিষয় আলোচন 
কৃরিয়াছিলেন। 

মন্ত্রী মহোদয়দের বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রদর্শশীর 
&লসমূহ পরিদর্শনের সময় মায়ুলী রীতি অঙ্গমারে সাবার 
দর্শকগণকে লসমূহ হইতে ‘খেদাইয়া” দেওয়া হয় নাই।, 
কোন পভাসমিতিতে 'পুলিসের” কোন বালাই ছিল না। বহু 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী প্রদর্শনীতে এবং সতা- 
সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্ত তাহারা নিজেদের “সাধারণ 
শ্রেনী” ভুক্ত বলিয়াই বিবেচন। করিয়াছিলেন 1 প্রত্যেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনীর দূত পদ্ধতি দেখিয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন । শীপ্রফুল্লচজ্জ সেন বলিয়াছেন, “এখানকার 


এ 






শাহ পয দল 


কয়েকটি যান 
প্রদর্শনী একট] মামুলী ব্যাপার নর । 
ছু’বহুর | এরই মধ্যে এর সুফল কলতে আরম্ভ করেছে । দেখে 
আশ্চর্য্য হলাম আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে কত সহজে 


এই প্রদর্শনীর বয়স মাত্র 


লোকের মম জয় করা বায়। পল্লীযঙ্গল সমিতির তত্বাবধানে 
অনুঠিত এই প্রদর্শনীকে কৃষকেরা নিজেদের বলে মনে করেন, 
তাই এত লোক সমাগম, এত আনলদ্দ এবং উৎসাহ ।” 

এইরূপ “পলী-উন্নয়ন প্রদর্শনী” ব্যতীত প্রত্যেক কৃষিথতৃর 
অস্তে বিশেষ বিশেষ শন্তের প্রবর্তন, প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের 
জত উহাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাও ধুব বাচ্ছনীয়। লেখক 
যথন সরকারী ক্কষি-বিতাগে নিযুক্ত ছিলেন তখন "আলু 
প্রদর্শনী” ( Potat০ S৮০৮ ), “গম প্রদর্শনী” ( Wheat 
5০৮ ), “তামাক প্রদর্শনী” (008000 $॥০৮ ), “চীন! 
বাদাম প্রদর্শধী” (07002000910) প্রস্তৃতির অনুষ্ঠান 
ফরিয়াছিলেন। এইরূপ প্রদর্শনী মোটেই ব্যয়বহুল ব্যাপার 
মহে। স্থানীয় বিভালয়ে, হাটে, জমিদারী কাছারি প্রভৃতি 
স্থানে হুই-তিন দিন স্থায়ী এইরূপ প্রদর্শনী অচুঠিত হইত | ফ্রযক 
সন্প্রদায়ই নিজেদের তক্তা, বাঁশ প্রভৃত্তির সাহায্যে গ্যালারি, 


fl 


৯ 


জ্যৈষ্ঠ 


প্রস্তুত করিতেন, এবং স্থানীয় লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি দ্বারা 
প্রদর্শনীর অদ্নন সদ্দিত করিতেন । এইরূপ প্রদর্শনীতে তাহাদের 
প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইত | যাত্রা, জারি, কবিগান 
প্রভৃতিরও আয়োজন হইত । পুরস্কারন্বরূপ নানাবিধ ক্রযি-যন্তর, 
পদক, সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রদত্ত হইত। এইরূপ প্রদর্শনী 
পল্লী অঞ্চলে সংখ্যার যত বাড়ে ততই ক্ষির উন্নতির দিকে 
লোকের আগ্রহ বাড়িবে। 





চীনের নববিধান 
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- স্থানীয় মেলার সহিত এইরূপ “পল্লী-উযনয়ন প্রদর্শনী” এবং 
বিশেষ বিশেষ ফসলের প্রদর্শনী সংযুক্ত করিয়া! ছিলে প্রদর্শনীর 
উদ্দেশ্য অধিকতর পরিমাণে সাধিত হইবে । প্রত্যেক জাতি- 
গঠনসূলক বিভাগের অন্তর্গত এক্ষটি “প্রদর্শনী শাখা” স্থাপিত 
হওয়া ধুবই বাঞ্ছনীয় এই শাখা পঙ্গী অঞ্চলের “পল্লী-উন্নয়ন 
প্রদর্শনীর সহিত পূর্ণ . সহযোগিতা করিবে এবং প্রত্যেক 


. অঞ্চলে প্রদর্শনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রদর্শন কফরিবে। 





চীনের নববিধাঁন 


. অধ্যাপক ভ্রীসুধাংস্ুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ 
কিফিদৰিক দেড় বৎসর পূর্বে ১৯৪৯. সালের অক্টোবর মাসে 


সাম্যবাদী দল কর্তৃক সংগঠিত এবং ইহার পরিচালনাধীন 
গণযুক্তি ফৌজ ( People’s Liberation Army ) মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত এবং সাহায্যপুষ্ট ক্যুওমিণ্টা দলের 
শক্তি চূর্ণ করিয়া চীনের রাধরফর্তত্ব হস্তগত করিয়াছে। 
সর্ববাধিমায়ক চিয়াংকাইশেক জদলবলে খাস চীন হইতে 
পলায়ন করিয়া তাইওয়ান (করমোসা) দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন । মার্কিন নৌবহরের অন্তরালে অবস্থিত তাই- 
গয়ানের নিরাপদ আশ্রয় হইতে তিনি পুনরায় চীন অধিকার 
করিবার স্বল্প ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্ত এই সন্বল্প কার্যে 
পরিণত করিবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য যে তাহার নাই সে 
কথা তিনি নিজেও ছামেশ। 

হুদীর্ঘ জ্মিশ বংলরেরও” অধিক ফাল ব্যাপী রক্তরপ্রিত 
বিরোধের অবসানে চীনে আপাততঃ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
মনে হর'। কিন্ত ঈশান কোণে বিছ্যুদপর্ড মেঘের আনাগোমার 
বিরাম নাই। চীনের ঘরের কোণে অবস্থিত এবং অতীতে 
তাহার অঙ্গীভূত কোরিয়ার রণদেবতার যে তাগুব সুরু 
হইয়াছে তাহা আবার কোন অনর্ধের সুন্ত্রপাত করে কে 
বলিবে | রি 

চীনের সাম্যবাদী বিপ্লবের সার্থক পরিনতি সাম্প্রতিক 
ইতিহাসের একটি পরম বিস্ময় । ১৯২৭ সালে সাম্যবাদী এবং 
ক্যুওমিন্টাও দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পর প্রাক 


“কি বংসর কাল সাম্যবাধিগণকে দস্থ্য আখ্যার অভিহিত 


করিয়া সমূলে ধ্বংস করিবার অবিরাম চেষ্টা চলিয়াছে। ১৯৪৫ 
সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ক্যুওমিন্টা দলের নেতা 
চিয়াংকাইশেক চীনের অবিসম্বাদিত কর্তৃত্বের আসনে অধিঠিত 
ছিলেন। কিন্ত তিন বৎসরও কাটিল না, বিভিন্ন রণাঙ্গনে 
তৎপরিচালিত সৈভবাহিনীর শোচনীয় পরায় ঘটিতে আরম্ভ 
হইল। ১৯৪৯ সালের শেষভাগে তাইওয়ান দ্বীপে তাহার 
আশ্রয় গ্রহণে এই পরাজয় সম্পূর্ণ হুইল । 

রাধর-কর্তৃত্ব হত্তগত্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী দলকে 

তট - 


একাধিক গুরুতর সমন্ভার সন্মুখীন হইতে হঈকাছে। ইহায় 
মধ্যে চীমের অর্থনৈতিক পুনগঠনের সমক্তাই লর্ববাপেক্ষা জটিল । 
জাতির এই জীবন-মরণ সমস্তার নু, সমাধানের উপরই সাম্য- 
বাঘী দল, তথ! চীনের তাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। 
একটি সমএর দেশ ও জাতিকে নুতন অর্থনৈতিক রূপ প্রদান 
করিবার সমভা যেমন ব্যাপক, ভেমনই জটিল। লাম্য- 
বাদী কর্তৃপক্ষ এই সমস্তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । 
প্রধানমন্ত্রী মাও-সে তুং “দি ভিন্টেটরশিপ অব পিপস্স্‌ 
ডেমোক্রেসি’ নামক গ্রন্থের এক জায়গায় জিখিয়াছেন-_ 


“পজামরা আজ অর্থনৈতিক সংগঠনের গুরুদারিস্থের সম্মুখীন 


হুইয়াছি।-.সাত্রাঘ্যাবিকারী য়াধপুঞ্জ মনে করে যে, এই 
দায়িত্ব পালমের কমত! আমাদের মাই। তাহারা লাগছে 
আমাদের ব্যর্থতার প্রতীক্ষা করিতেছে । আমাদিগকে ঘহ বাধা 
অতিক্রম করিয়া জানলাভ করিতে হইবে ।.''আজ হুক, কাল 
হুক, আমাদের সফলতা সুনিশ্চিত ।” 

বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীনের অধিবালী- 
সংখ্যা ৪৭৫,০০০,০০০ । আয়তনের দিক হইতে সোডিয়েট 
যুক্তরাধ্রের পরেই চীনের স্থান। অধিবাসীদিগের মধ্যে শন্ত- 
করা নব্বই জম চীন জাতীয় এবং বাকী দশ অন দোঙ্গোল, 
তিব্বতীয়, ডুঙ্গান এবং উইঘুর জাতীয় । দেশের প্রধান প্রধান 
অঞ্চলগুলির মধ্যে অনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার তারতম্য 
বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য । খাস চীনের উভ্ভর ও পূর্ববাংশে 
অবস্থিত সমুক্রোপকৃলবর্তী অঞ্চল এবং মাধুরিয়ার শিল্প ও 
আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা অভাভ অঞ্চলের তুলনায় উদ্নভ। 
এই অঞ্চলের শিল্পকেন্রগুলিতে বিভহীীন সর্বাহারার সংখ্যাও 
উপেক্ষধীয় নহে । থাস চীনের অভ্যন্্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণাংশে 
অবস্থিত অফলসমূহে শ্রমশিল্প একান্ত অপরিণত অবস্থায় 
রহিয়াছে । কৃষিই এই সমস্ত অনগ্রলয় অঞ্চলের অধিবাশী- 
ধিগের প্রধান উপজীবিকা। শতাব্দীর পর শতাব্দী সামন্ত- 
প্রতুগণ ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছেন | জাপ-যুদ্ধের আমল 
হইতে এই অঞ্চলের চুংফিং, চেংটু, কুমমিং প্রভৃতি বড় বড় 
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কয়েকটি শহরে আধুনিক শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিন্ডে আরম্ভ 
হুইরাছে। পার্মবর্া অফচলগুলির অর্থনৈতিক জীবনের সহিত 
ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। চিংহাই, সিফং 
এবং তিব্বত অর্থনৈতিক প্রগতি ও সামাজিক সংগঠনের 
দিক হইতে সর্বাধিক অনুম্বত অঞ্চল | 

প্রক্কতি-মাতা অক্কপণ হস্তে চীমকে কৃষি, আরণ্য এবং 
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । কিন্ত তাহা সত্বেও দেশের 
উৎপাদম-সহায়ক ব্যবস্থাসযূহ আজ পর্যন্তও একান্ত অপরিণত 
অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে | কু-শাসন, নির্দধম শোষণ 
অত্যাচার এবং সাত্রাজ্যাধিকারী রাধ্রগোষ্ঠীর শ্বৈরাচারই ইহার 
অন দায়ী। উনবিংশ শর্তকে চীন পাশ্চাত্য 
শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয় । বিছেশীয় পুঁক্ষিপতিগণের স্বার্থের 
খাতিরেই সামন্ত-প্রথাকে সঘত্তে জীয়াইয়া রাধা হইয়াছে । 

বিদেশ পুঁজি আমদানির- পর হইতে বিদেশের বাজারের 
উপর চীনের নির্ভরপলতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেশে 
পুঁজিবাদের স্থচনা হইল | কিন্ত ইহার কলে চীন যে পূ ভিবাদী 
দেশে পরিণত হইল তাহা নহে। বিদেশীয় পু'দ্ধিপতিগণ 
নিজেদের স্বার্থসিদ্বির উদ্বেষ্টে যুদ্ধ এবং অসম সন্ধি দ্বারা 
“চীনকে উপনিবেশে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। 
বিদ্বেশক্ষাত পণ্যে চীনের বাজার ছাইয়া গেল। 
যাতায়াত ও শ্রমশিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা, আধিক লংগঠন এবং 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেে বিদেশীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল । 
. ফলে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ 
হইরা গেল। 
১৯৩৭ সালে যখন জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ 
করে, তখন চীনে বিনিয়োগ করা পুঁজির শতকরা চুয়াত্তর ভাগই 
ছিল বিদেশীর ৷ বিদেশী পু'জিপতিগশ চীনের ফল-কারখানা, 
খনি, রেলপথ, জাহাজের ব্যবসায়, ব্যাক্ষ প্রভৃতির উপর 
দিরহ্ধুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া লক্ষ লক্ষ কৃষক এবং শ্রমিকের 
উপর প্রভূত্ব করিতেছিলেন। ফলে চীনের অর্থনৈতিক জীবন 
বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

নিজেদের দেশের ফল-কারধানা চালু রাখিবার অভ 
প্রয়োজনীয় কাচা মালের যোগানদার হিসাবে চীনকে প্রায়- 
উপনিবেশে পরিণত করিয়া সাআধ্যাবিকারী রাধ্রগুলি 
তাহায় শিল্পোপ্পতি ব্যাহত করিয়াছে। জ্বাপ-যুদ্ধের 
পূর্বে চীনের জাতীয় আয়ের শতকরা ১০"৭ ভাগ মাত্র শিল্প 
এবং শতকরা ৬৫ ভাগ ( মতাস্তরে ৭৭ ভাগ) কৃষিজ ছিল, 
শিল্পজ্জ পণ্যের এক-দশমাংশ মার যন্তর-সাহায্যে উৎপাদিত 
হইত । চীনের প্রয়োজমীয় বস্তরের এক-চতুর্থাংশও কলে প্রস্তুত 
হইত না। অথচ এই বয়ন-শিল্পই চীমের সর্বাপেক্ষা! পরিণত 
শ্রহশিল্প। উৎপাক্ষম-সহারক কোন যন্ত্রপাতিই চীনে নির্দিত 
হইত না বলিলেও চলে। নিজের দেশে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি 


প্রবাসী 


দেশের 


১৩৫৮ 


নির্মাণের যোগ এবং সামর্থ্য জাতির অর্থনৈতিক দ্বাধীনতার 
ভিভি। জাপ-যুদ্ধের পুর্বে সমগ্র চীনদেশে মাজে ২৭০টি 
প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মিত হইত | ইহাদের মোট 
পুঁজির পরিমাণ ৩৩,০০০,০০০ চীনা ডলারের অধিক ছিল না। 
এই পুজি চীনে শ্রমশিল্পে বিদিয়োগ করা মোট পুঁতির এফ শত 
ভাগের এক ভাগও মহে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসবূহে যাস্ত্রিক শক্তি 
ব্যবহৃত হইত না বলিলেও চলে । চীনের সর্ববৃহৎ এবং সর্ব্বা- 
পেক্ষা উন্নত শিল্পকেন্দ্র সাংহাইয়ে প্রতিটি কারখানা গড়ে ১০০ 
অশ্বশক্তি (বৈদ্যুতিক শক্তি) ব্যবহার করিত । বৈদেশিক অর্থে 
পরিচালিত শিক্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কফোনটিতেও গড়ে ১১৪০০ 
হইতে ২,০০০ অশ্বশক্তিয় অধিক যাঙ্জিক শক্তি ব্যবহৃত হইত 
না। চীনা মালিকের কারখানাখুলি অত্যন্ত ক্ষুপ্রায়ভন ছিল | 

উৎপাদন-শক্তিসবুহের অসম বণ্টন অর্থনৈতিক সমস্তাকে 
আরও জটিল এবং ঘোরালো করিয়| তুলিয়াছিল। বিদেশী 
পুৰ্ধির প্রধান কেন্দ্র সাংহাই, সিংটাও, টিয়েনসিন, ক্যান্টন 
এবং হাক্ষে! নগরের চতুষ্পার্খস্থ অঞ্চলেই শ্রিমশিল্প, বাণিজ্য, 
ব্যাক্ক-ব্যবসায় এবং যাতায়!ত-ব্যবস্থার সম্যক উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। লিয়াওনিং, হোপে, সাণ্ট,ং, ঘ্বিয়াংসু, হপে এবং 
কোয়াণ্ট,ং এই ছয়টি প্রদেশের আয়তন চীনের মোট আয়তনের 
এক-ঘশমাংশ | চীনের অধিবাশীদিপের মধ্যে শতকরা 
৩৮৩ আন এই হুয়টি প্রদেশের অধিবাসী । অথচ সমর দেশের 
কার্পাস এবং রেশম শিল্পের শতকরা ৯৩ তাপ ; ছুপ্ধ-উৎপাদন 
এবং হুর্ধজাত ভ্রব্যের ৮৬ ভাগ। বিহ্যুৎ-উৎপাদছন শিল্পের 
৮৮ ভাগ, খনিসমূহের ৫৫ ভাগ, রেলপথের ৫৩ ভাগ, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের ৮৪ ভাগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯০ ভাগ এই 
প্রদেশ কয়টিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল 

শ্রমশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য কাচা মালের যোগানদার 
অঞ্চল এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের কেন্্রঙলি সমুদ্রভীরব্ত 
মগরসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত | সুতরাং কাঁচা মাল এবং 
খানের অন্ত ইহাদিপকে বিদেশের আমদামীর উপর নির্ভর 
করিতে হয়। কিছু দিন পূর্বেও টিয়েনসিন এবং সাংহাই প্রচুর 
পরিমাণে তুল], তামাক, জালানি, বিভিন্ন ধাতু, গম এবং চাল 
আমদানী “করিত । এই 'সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটিই চীনে 


উৎপন্ন হয়। কিন্ত দেশের অত্যন্তর-ভাগে উৎপন্ন কাঁচা মাল-২২. 


এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ফোন বাজার ছিল না। 
স্বীয় শিল্পোৎপাদদ-ব্যবস্থা সচল রাখিবার জন্ত প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি এবং ষন্ত্র-শিল্পের নিমিভও চীনকে সাত্রাজ্যাধিকারী 
রাষ্রগুলির উপর নির্ভর করিতে হইত। বলা বাহুল্য, নিজেদের 
সুবিধাজনক সর্তে উক্ত রাধগুলি চ'নকে প্রয়োজনীয় সাহায্য 
প্রদান করিত। ইহাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার মত 
সাহস বা সামর্ধ্য পরমুখাপেক্ষী, শৃক্তিহীন চীনের ছিল না। 
চীনের শিল্প-প্রগতিতে বাধাহুটির উদ্বেন্তে এই সমস্ত রা 


সু 


জ্যৈষ্ঠ 


ক্তাহাকে প্রয়োজনাহুরূপ সাহাধ্য প্রদান করিত না। 
সাত্মাদ্যাৰিকারী রাধ্গুলির এই নীতির জন্যই সর্বপ্রকার 
সুযোগ-সুবিবা সত্বেও বিংশ শতাব্দীর মব্যভাগেও চীন 
শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে একান্ড অনগ্রসর রহিয়া পিয়াছে। 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কুফল মাত্র শিল্পক্ষেজ্জেই সীমাবদ্ধ 
থাকে নাই, এই শোষণ কৃষির ক্ষেত্রেও টীনের গুরুতর অনিষ্ঠের 
ফারণ হইরাছে। বিদেশী পূ'জ্ধি কৃষি-ব্যবস্থার স্বযং-সম্পূর্ণতা 
ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। বৈদেশিক রাধ্রসমূহ চীনে যে নীতি 
অন্থসরণ করিয়াছে তাহারই ফলে কৃষক-সপ্প্রদায় সামস্ত- 
প্রভুদের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাত করিতে পারে মাই। 
চীনা-ভূম্বামী, বণিক এবং কুসীদর্জীবীর সহায়তায় বিদেশী 
পুজিপতি ক্রযককুলকে শোষণ করিত। ইহাদের 
অত্যাচারের ফলে পক্ী-অঞ্চলের জনসাধারণ ক্রুতপতিতে 
দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল। সামাক্ষিক বৈষম্যও 
ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। বহু ক্কষক বিভহীন হুইয়া পড়িল। 
ক্কষকের সম্পত্তি সুম্বামী, বণিক, কুসীঘজীবী এবং সরকারী 
কর্মচারী দিগের কবলিত হুইল | সমাজে একটি বিভ্তবাঁন কৃষক- 
অন্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। বিস্তহীন বছ কৃষক জীবিকার সন্ধানে 
, প্রা ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিল। কিন্ত সেখানেও 


তাহাদের বিশেষ দুবিধ। হইল না । সমার্ের একটা বড় .. 


অংশ গ্রামেই থাকিয়া গেল। 


সাত্রাজ্যবাদী শোষণ এবং কুশাসন কৃষক-সন্প্রদারকে 
ছুর্গতির গন্ভীর গহ্ররে নিক্ষেপ ফরিয়াছিল। তাহার উপর 
বিশ্বব্যাপী কৃষি-সক্কট চীনের চা এবং রেশম উৎপাদনের 
ক্ষেতে ঘোরতর ছুর্ধেযোগের সুচনা করিল। সর্বোপরি দিশ 
বংসরেরও অধিককাল অবিরাম যুদ্ধবিএহে জাতীয় উৎপাদম- 
শক্তি নিঃশেষে.ধ্বংস হইয়া! পিরাছিল। বংসরের পর বংসর 
অমাবৃঠি, বন্ধা, অজন্বা এবং তক্জনিত ছুত্তিক্ষ কৃষককে 
অবর্ণনীয় হুঃখ-ছুর্গতি এবং ঘোরতর বিপর্ধ্যয়ের মুখে টানিয়া 
আনিয়াছিল। অমিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ কসল পাওয়া 
যায়, ১৯০৪ হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে যোল বার বৃষ্টির 
অভাবে গড়ে তাহার অর্ধেক নই হুইয়া প্রিয়াছিল.। -- 

চীনের পাচ ভাগের চার ভাগ অধিবাসী প্গী-অঞলে বাস 
চিরে । সমগ্র দেশের মোট ৩৮,০০,০০,০০০ জল পল্লীবাসীর 
মধ্যে শতকরা ৭০ জন ক্ষেত-মতুর ও দরিদ্র ক্কষক, ২০ 
জন মধ্যবিত্ত কৃষক, ৬ জন সম্পন্ন ক্কষক বা জোত্তদার এবং 
৪ জন ভূম্যবিকারী পর্য্যায়তুত্ত ৷ 

১৯৪৯ সালের শেষের দ্বিফে মাও-সে তুং পরিচালিত 
সাম্যবাদী দল চীনের রাধ্রকর্ৃতব হস্তগত করিয়াছে । ফলে 
গৃহযুদ্ধের অবসান হইয়াছে । রাজনীতি এবং অর্থনীতির 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিস্থমান। চীনের অর্থনৈতিক জীবনের 
উপর তাহার রাছ্নীতির প্রতাব বিশেষ ভাবেই লক্ষবীয়। 


চীনের নববিধান 


১৪৯ 


কাছেই সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দকে সন্তর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর 
হইতে হইতেছে। চীনের সর্বা অর্থনৈতিক প্রগতির 
মান যে এক নহে একথাও তাহাদের অজানা মাই। এই 
ভই কাহারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি - 
এবং সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া ধাপে ধাপে মিজেদের আদর্শকে 
রূপায়িত করিবার নীতি গ্রহণ করিরাছেম। তাহারা! বলেন 
যে, প্রথমতঃ অতিনব গণতন্ত্র ( New [097000780 ) এবং 
সমাজতন্রবাদের সহায়তায় ক্ষেত্র প্রস্তত্ত করিবার পূর্বে সাম্যবাদ 
পুরাপুরি প্রবর্তন সম্ভব মহে । 

সাম্যবাদীরা বলেন যে, অভিনব গণতন্ত্রের যুগে ইহার 
আদর্শের অনুকূল অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তুলিবার চেঃ 
করিতে হইবে । এই সংস্থা পু'জিবাদী মহে, আবার 
লাম্যবাদীও নহে । এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করা না হইলেও ইহাকে পুঁজিবাদী সংগঠন 
বল! চলে না । এই পর্বে ব্যক্তিগত উৎপাদনের অধিকার 
অন্ন থাকিবে । কৃষকের ক্ষেতর্ধাত ফসল, বণিকের 
পণ্য-বিক্রয়লন্ধ অর্থ এবং শ্বপ্প পুঁতির মালিকের নিদের 
কারখানায় উৎপর ভ্রব্যাির বিক্ষরলন্ধ অর্থে হস্তক্ষেপ কর! 
হইবে না। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাও-সে তু 
সাম্যবাদী দলের কেন্ত্রীয় কমিটির নিকট যে বিবরক্ পেশ 
করেন তাহাতে বলেন যে, সামসন্তসমপ্রদায় এবং বড় বড় 
পুঁজিপতিদ্বিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলাই অভিনব গণতন্ত্রে 
অর্থনৈতিক সংগঠনের লক্ষ্য | এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন 
যে, অভিনব গণসুন্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকে কৃষির ভিত্তির 
উপর প্রত্তিঠিত করিতে হইবে । পরে সামস্তবর্তৃতব-নুস্ত এই 
কাঠামোর মধ্য দিয়া কৃষিকে সমবায়ের ভিভিতে গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। স্বল্প 'এবং বধ্যবিভ পুঁজিবার্দীর অস্তিত্ব এই 
সংগঠনের পরিপন্থী নহে । 

অভিনব গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক আদর্শকে কার্যে পরিণত 
করিবার জন চীনের সাম্যবাদী শাসকগণ যে পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহা! হইতে তাহাদের বাস্তব জানের পরিচয় 
পাওয়া ধায়! তাহারা বলেন যে, শ্রমিক, ক্রযক, নিষ্ন-মধ্যবিভ 
এবং অভ্ভানত শ্রেণীর নাগরিক সকলেই এই আদর্শের রূপার্ণে 
সহায়তা করিতে পারেন। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের পরস্পরের 
আদর্শ পৃথক হইলেও ইহারা সকলেই সামস্ততন্্র এবং 
একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান ঘটাইতে উৎসক । সাম্যবাদিগণ 
বলেন যে, উল্লিখিত শ্রেীসমূহের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘাত 
অপরিহার্য্য হইলেও ইহার! সাম্যবাধীদের নেতৃত্বে উপরি-উক্ত 
উদ্দেন্টসাধনের আন্ভ কর্শে প্রবৃভ হইবে। অর্থনৈতিক 
ফাঠামোর ক্ষমবিফাশের কোন একটি বিশেষ স্বপ্নে বিভিন্ন 
শ্রেণীর সহায়তা প্রহণ সাম্যবান্ধের লীতিবিরোধী নহে । 
বিপনীতবন্মী শক্তিনিচয়ের লত্ঘর্ধের মধ্য দির! উশ্নততর স্তরে 





১৪৩ 
উত্তীর্ণ হইবার পথে এই সমস্ত শক্তির মধ্যে এঁক্য ( unity of 
000081699 ) অবশ্যম্ভাবী । চীনের নববিষান এই এঁক্যের 
আদর্শের উপর প্রতিঠিত। ইহার অর্থনৈতিক রূপ অংশভঃ 
-পু'ভ্িবাদী এবং আংশতঃ সাম্যবাদী । ইহার অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে জমাক্তত্ত্রবাদ, রাধ্র-নিয়স্রিত এবং ব্যঞ্জিগত 
পুর্ধিবাদ, সমবায়নীতি সবগুলিকেই স্বীকার করা হুইয়াছে। 
শ্রম-শিল্প, বিশেষত: যন্ত্রোংপাদন-শিজের ( heavy 
{n৫U৪t৮7 ) সহায়তা ব্যতীত কোন জাতি শক্তিমান হইতে 
- পারে ন1। সাম্যবাদীরা মনে করেন বে, যন্্রোংপাদন-পিল্প এবং 
যন্তেতর দ্রব্যোৎপাদস শিল্পের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা এফাত্ত 
আবশ্যক | নূতন চীনের শিল্োন্রতির প্রথম পর্বে এই ট্রতয়বিধ 
'শ্রম-শিক্সের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হইবে । এই যুগে 
যন্তরোংপাদন-শিল্পের তিভিকে স্থদৃঢ় করিয়া জীবনযাত্রার সাধারণ 
মানের টউরন্নর্নম ঘটাইতে হইবে । দ্বিতীয় পর্বে প্রবানতঃ এই 
শিল্পের উন্নতির প্রতি, তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্বে যন্ত্র ব্যতীত 
অন্তান্ ব্রব্যোৎপাদনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে । 
পু'্ভি এবং শিল্পের সমন্তা অক্গাঙ্গিতাবে অড়িত। 
শ্রম ও পু'জির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । উৎপাদন ব্বদ্ধিই 
পু'ঞ্জিদার এবং শ্রমিক উভয়ের কল্যাণসাধনের একমাত্র 


উপায়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করিন্ডে হইলে ইহাদের উ্টভয়ের 
সন্তে যবিধান একান্ত প্রয়োত্রন। লালচীনের নেতৃবৃন্দ ' এবং. 


বন্বিজ্ঞান-বিশারদগণ মনে করেন বে, গণ-পুঁ্জিবাদের 
( Deople’s capitalism ) অপরিণত অবস্থাই চীনের জ্বাতীয় 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূলগত দুর্বলতা । 

শরম-শিক্পের ক্ষেত্রে চীন- মিতাস্তই অনগ্রসর | শ্রমজীবী 
অন্প্রদায় এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে উৎপাদনের বেগ ও 
পরিমাণ বৃদ্ধি কর! ব্যতীত পত্যন্তর নাই। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের 
ধল্যাণের সহিত সমগ্র জাতির কল্যাণ অচ্ছেদ্য বন্ধমে আবদ্ধ | 
"ব্যক্তিগত উৎপাদন-্প্রচেষ্টালন্ধ অর্থের সবটাই যদ্ধি শ্রমজীবী- 
দের কল্যাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং 
শিলোঘভির় অন প্রয়োজনীয় পির অতাব ঘটিবে। অুতরাং 
এই অর্থের বেদীয় তাগই চীনের শিল্পোশ্নতির ভরত মঞ্জুত 
রাখিতে হইবে । 

বাশিজ্যের ক্ষেতে অন্তর্বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা এবং 
বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নবীন চীনের আদর্শ । ভ্বাতীয় অর্থ- 
মৈত্তিক কাঠামোর ভুত টরম্নতি এবং বিকাশসাধনের জ্তই 
- আন্ত চীনের পক্ষে সুপরিকল্পিত তাবে বৈদেশিক বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত আবশ্তক। জ্রাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির 
সহায়ক বিদেশজাত পণ্য আমদানির সাহায্য করা এবং এই 
উদ্রতির পরিপন্থী পণ্যের আমদানি যতটা সম্ভব হাঁস - করিয়া 
দেওয়া, জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং চীনের কৃষিজ ও শিল্প- 
প্ষ্যের রপ্তানি বর্ধিত করিয়া- যে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া 


প্রবার্সী 


১৩৫৮ 
যাইবে তাহাদ্বার! জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের পুমর্গঠনই এই 
নীতির লক্ষ্য । বহির্বাপিজ্য নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করিবার 
কালে জাতি এবং বাক্স সামগ্রিক কল্যাণের কথ! বিশেষ 
ভাবে মনে রাখা হইবে । 

অভিমব গণতন্ত্রের যুগে বৈদেশিক মুদ্রার জ রা নিজেই 
হুরত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। 
কিন্ত তাহা! হইলেও বেসরকারী উৎপাদনকারীদিগের ভাষ্য 
সুনাফার় হস্তক্ষেপ কর! হইবে না। যে সমস্ত দেদিয় রপ্তানি 
ব্যবসায়ী নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রা সরকারের নিকট বিক্রয় 
করিবেন, তাহাদিগকে ভায়সঙ্গত লাভের অধিকার দেওয়া 
হুইবে। মোট লাভের কত অংশ শ্টাষ্য লাভ বলিয়া! বিবেচিত 
হুইবে তাহা এখনও নির্ধারিত হ্য় নাই ।- 

ভুমি-বন্দোবস্ত-প্রথার সংস্কার বর্তমান সরকারের অন্ততম সুল- _ 

মীতি। সামস্ততাঘ্রিক ভুম্যবিকারী প্রথা এবং তৃষ্বামী সম্প্রদায়ের 
বিশেষ সামাধ্তিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিধানের 
অবসান ঘটটাইয়! চাষীকে স্বাধীনতা প্রদান এই নীতির লক্ষ্য। 

ভূষি-বন্দোবন্ত প্রথার সংস্কারের স্থচনাতেই ব্বাজশ্ব এবং 
সুদের হার কযাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। সংস্কারের পথে 
ইহাই প্রথম পদক্ষেপ । ইহার পরবতাঁ পর্ধে ক্কষকপণের ' 
রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত এবং তাহাদের সংগঠনশক্তি 
দৃঢ়তর হুইবে। কৃষক-সপ্প্রদায়ের এঁক্য এবং র্লাজনৈতিক 
চেতনার তারতম্যেন্স উপর ভুমি-বন্দোবস্ত প্রথা সংস্কারের 
বেগ এবং ব্যাপকতা নির্ভর করিবে । দ্বেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে 
এই সংস্কার সাধন করিতে হুইবে । 

চীনের নুতন আইনে ক্কষক জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ 
করিয়াছে, ফলে তাহার কর্মোৎসাহ জাপ্রত হইয়াছে, ' 
ক্ষষিজাত ভ্রত্যের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্কষক 
সম্প্রদায়ের জীবনযাদ্রোর মানের উদয়ন ঘটিয়াছে | নপরসমূহে 
শিল্গোন্নতির পথও নিরঙ্কুণ হইয়াছে । 
দের সাযবাতী, সরকার রা বায করিবার কালে 


“পুনর্গঠনের পক্ষে অর্গরিহার্য্য মাল-মসলার যোগানের প্রতি এবং 


নির্ধারিত রাব্ব যাহাতে সমন্ত সমপ্রদায়কেই দিতে হয় 
সেদিকে লক্ষ রাখিয্াছেন।- কৃষিকার্ধ্য হইতে ক্রষকের আত্ম ১. 
এবং তাহার পরিবারের লোকসংখ্যার ফথা বিবেচনা করিয়া 
দেয় রাঙ্দ্বের পরিমাপ স্থির করা হুইয়াছে। কৃষি ব্যতীত 
জান্ত শ্রমসাধ্য কাছ করিয়া ক্কষক যাহা উপার্জন করে, রাজস্ব 
বার্ধ্য করিবার কালে তাহা আয়রূপে পণ্য হয় না। ফলে 
কৃষক ক্ৃষিকার্য্ের অবকাশে অভ কাত করিতে উৎসাহিত হয়। 

কোন পরিবারে ক্ৃষিকাধ্য দ্বারা যে অর্থ উপাৰ্জ্জিত হয় 
তাহাকে সেই পরিবারের সাবালক এবং নাবালক লোকসংখ্যা 
দ্বারা ভাগ করিয়া! মাথাপিছু উৎপাদনের পরিষাণ স্থির কতা 


হয়। উৎপাদনের পরিমাণ যত অধিক, বার্ধ্য করের হারও তত 
উচ্চ হইয়া থাকে । যে সমস্ত ক্কষক-পরিবারে মাথাপিছু ১২০ 
হইতে ২০০-ক্যাটি বান অথবা গম উৎপাদিত হয়, তাহারা 
মোট উৎপাদনের শতকরা] পাঁচ ভাগ রাজস্ব হিসাবে প্রদান 
করে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত: রাজন্বের হারও 
বাড়িতে থাকে । যে সমস্ত পরিবার মাথাপিছু ১৫০১ ফ্যাটি বা 
তাহার অধিক ধান বা গম উৎপাদন করে, তাহাদিগের নিকট 
হইতে উৎপন্ন ফসলের শতকরা চল্লিশ ভাগ রাজন্ব ls 
আদায় করা হইয়া! থাকে । 


ভাগ-চাষী এবং ভূম্যবিকারী উভয়কেই কর প্রদান ভরিতে 
হয়। চীনের ভূমিবিষয়ক নুন্ুন আইনে পোষ্যবিহীন ব্যাধি- 
এত্ত স্থবির, বিল্লবী শহীদ এবং সরকারী কর্স্মচারীদিগের ভন্ভও 
যথোচিত ব্যবস্থা করা হুইয়াছে । 

উপকূল-অঞ্চল অবরুদ্ধ হওয়ার পর চীনের অন্তর্বাণিজ্য এবং 
বহির্ধাণিজ্য বন্ধ হইরা যাওয়ায় বৈদেশিক বিনিময়ের বান্দারে 
প্রায় অচল অবস্থার সঠি হইয়াছিল । বৈদেশিক পণ্য আমদালী- 
কারীদিগের তরফ হইতে বিদেশী -যুদ্রীর চাহিদা না 
থাকায় বিনিময়ের হার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। 
সবাণিপ্যক্ষেত্তরে অচল অবস্থার অবসান হইলে এই হারের বৃদ্ধি 
অবশন্তাবী । যে হারে দ্রব্যমূল্য বদ্ধিত হইয়াছে, সেই হারে 
মুদ্রার যুল্য বন্ধিত হইতে না দিয়া লালচীনের কর্তৃপক্ষ বিদেশী 
মুদ্রার চোরাকারবারের অস্তিত্ব লোপ করিতে সমর্থ হুইয়া 
হেম। তাহাদের অবলশ্বিত ব্যবস্থায় জনসাধারণের সফয়ের 
পরিমাণ বদ্ধিত হুইয়া মুদ্রাস্কীতি হাস পাইয়াছে। এই 
ব্যবস্থা ‘Parity Unit 95860, (প্যারিটি ইউনিট সিষ্টেম) 
মামে অভিহিত । ভ্্ব্যমূল্যের উঠা-নামার সঙ্গে লক্ষে এই 
: ইউনিট ব! মানেরও ভ্বাস বৃদ্ধি ঘটে । ফলে যাহারা ব্যাঙ্কে 
টাকা শ্রমা রাখেন, তাহাদের কোন কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে না। 

চীমের অর্থনৈতিক মুতন সংস্থার আলোচনা: প্রসঙ্গে সামা- 
বাদী সরকার কর্তৃক চীনের বৃহত শিল্পকেক্ল সাংহাইয়ের অর্ণ- 
নৈতিক পুনর্গঠনের কথা - বিশেষ : উ্লেখযোগ্য। চীনের 
চি কেঙ্জীতূত: ‘হইলেও ইহার- সহিত 

দিম পর্য্যন্ত চীনের সংযোগ হনিষ্ঠ ছিল-মা। -সাংহাইয়ের 
ভি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা বৈদেশিক সীহাব্য-দিরপেক্ষ 
ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কাঁচা মাল, সংগঠন, 
উৎপাদন পদ্ধতি, বৈহ্যতিক শক্তি এবং খাতের ভঙ্গ সাংহাই 
চিরদিনই পরসুখাপেক্ষী | এখানে উৎপন্ন পণ্যের অধিকাংশই 
বিলাসসাষত্রী। উৎপাদন-যন্ত্রাদি যাহা মিন্মিত হয় তাহা অতি 
সামা এবং চীনের অপরিণত শ্রমশিলের পক্ষেও অপ্রচুর। 
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রা চীনের যাতাক়্াত-ব্যবস্থা মোটেই 
প্রয়োজদাহুরূপ নহে। এই অবস্থায় দেশের প্রায় যাবতীয় 


চীনের নববিধান 


১৪১ 





শ্রশিল্পই সাংহাইয়ে কেন্দীভূত হইয়া ভাতির অর্থনৈতিক 
বিকাশের পথে সুস্তর বাধার সি করিয়াছে। 


সাম্যবাদীপণ বর্তক অধিকৃত হইবার পর সাহহাইয়ে 
বিদেশ হইতে কাঁচামালের আমদানী বন্ধ হুইয়। গিয়াছে। 
যানবাহন-ব্যবস্থ। বিপর্ধ্যস্ত হুইয়া যাওয়ার ফলে পঙ্গী-অঞ্লের 
সহিত সংযোগ ব্যাহত তওয়ায় সাংহাইয়ে নিদারুণ ভুলানির 
অভাব দেখা দিয়াছে। বিক্রয়-কেল্ে পণ্য প্রেরণের সুবিধাও 
বহুলাংশে ক্ষণ হইয়াছে । সাম্যবাদী প্রচেষ্টার ফলে পুর্বে যে 
সম্প্রদায়ের ক্রেতার] বিলাসদ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাহাদের 
ভাগ্য-বিপর্ধ্যয় ঘটয়া ক্রর-ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। 

সাম্যবাদিপণ বলেন যে, সাংহাইয়ের শ্রমশিল্পসমূহকে 
বিদ্েণীর কবলমুক্ত ও বৈদেশিক সাহাষ্য-নিরপেক্ষ করিতে 
হুইবে এবং শিল্পপতিদিগকে চীনের চাহিদা মিটাইবার প্রতি 
অবহিত হইতে হইবে | এই উদ্দেন্টে দেশ হইতে শ্রহশিলের 
পক্ষে অপরিহার্য্য কাচা মাল সংএ্রছের ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
সঙ্গে সঙ্গে বালান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সমস্তা সমাধানের 
চেষ্টাও চলিতেছে । যন্ত্রোংপাদন-শিল্প এবং শিল্পের বিকেন্দী- 
করণ প্রচেষ্ঠাও উপেক্ষিত হয় নাই। সাংহাইয়ের বছ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান অনন্ স্পিয়া যাইবার অথব1 দেশের অত্যন্তর-ভাগে 
নিন্দেদের শাখা থুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। দৃষঠাত্তশ্বরূপ “ইউনি- 
ভার্পাল হ্থাও-কার্টিক ক্যাক্টরী*, “লি সেং মেশিনারি ওয়ার্কস*, 
“হ.সিন ছং কু ম্যাচ ওয়ার্কসের” মাম করা যাইতে পারে। 

লাংহাইয়ের যন্তোংপাদন কারখানার মাজিকগণ আজ 
কৃষিকার্ধ্যে ব্যবহার্ষ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের পরিকল্পন! 
করিতেছেন। পূর্ববে যে সমস্ত কারখানায় পশমের কাপড় 
বোমা হইত, তাহারা সতী এবং অর্্-পশমী কাপড় বোনার 
দিফে নর দিয়াছে।' যে সমস্ত কারখানায় আজও পশমী 
কাপড় বোনা হুর, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি স্বদেশজাত পশম 
ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছে । কাপড়ের কলের মালিকগণ মিহি 
কাপড়ের পরিবর্তে আটপৌরে সাধারণ কাপড় প্রস্তুত করিতে 
মনোধোগী হইয়াছেন। “ঠা পারফিউমাব্রী ওয়ার্কস” প্রভৃতি 
রাসায়মিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান দরিদ্র এবং মধ্যবিভ পরিবারে নিত্য- 
ব্যবহাধ্য ক্রব্যাদি উৎপাদনের উপর ঘোর দিয়াছে। ত্বদেশপ্রাত 
কাচা মালের দ্বারা পণ্যোতপাদ্নের চে আরম্ভ হইয়াছে। 
ভিসেল ইঞ্রিনগুলিকে কয়লার ইঞ্জিনে রূপান্তরিত কর! 
হইয়াছে । কিন্ত কেবলমাত্র ব্বদেশকাত কাঁচা মালের সাহায্যে 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচল রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার ৷ বিভিন্ন - 
রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের যালিকগশ সরকারকে জানাইয়! 
দিয়াছেন যে, ডাহাদের ব্যবহার্য্য কাঁচামালের অতি সামান্তই 
চীনে উৎপ্গ হয়। যে সমস্ত কাঁচামাল চীনে উৎপন্ন হয় না 
তাহার মধ্যে রবার উল্লেখযোগ্য । মাঞ্চুরিয়ায় আজ ক্কত্মিম 
রবার প্রস্তুতের চেষ্ঠা চলিতেছে। 





্রচ্ধা তার স্বগাঁর় আসনে ধ্যানষগ্ত্। 
খীণ! বাঞ্জিয়ে চলেছেন । 
আলোকিত হয়ে উঠল । 

নারদের চোখ ও মম বীপায় আবদ্ধ ছিল, তিনি চমকিত 
হয়ে বুঝতে পারলেন ব্রক্ষা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন । 
আজ বুঝতে পারলেন, কিন্ত তার দাড়ি পাকার পর প্রধম 
যেদ্রিন ভ্রহ্মা সেদিকে তাকান সেদিন বুঝতে পারেন নি। 
সেদিন তার অবস্থা বড়ই লোচনীয় হয়েছিল। তিনি হঠাৎ 
ঘাড়িতে আগুন ধরে গেছে মনে করে চীংকার করে উঠে- 
ছিলেন, আর তা দেখে ব্রহ্মার পাষ্ভীর্্য ন হয়েছিল৷ সেই 
থেকে নারদকে মাঝে মাঝে শ্বর্গ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে 
থাকতে হয়, এটি তার পক্ষে এক প্রকার শাস্তি । 

মারদ ব্রহ্মার দৃ্িপাতের অর্থ তুঝতে পারলেন। তিনি 
বললেন, পিতঃ, আমি এখনই চললাম বাংলাদেশে | সেখানে 
চিন্জ্তপ্ত কিছুদিন আগেই গিয়েছেন, সুতরাং এবারের বাংলা 
বাস আমার পক্ষে ধুব ক্কর নাহতে পারে। 

এ ঘটনাটি পরতাল্সিশ বৎসর পূর্বেকার । ( অবশ্য এটি 
পাখিব পরতাল্সিশ বৎসর )। তার আগে তিনি যখন বাংলা- 
দেশে আসেন সে প্রায় ছু শ’ বছর হয়ে গেল, সুতরাং 
এবারে বাংলাদেশের রূপ তার কাছে একেবারে নতুন, বিশেষ 
করে কলকাতা! শহরের । এ শহরই তখন ছিল না। 

চিন্ব্গই তাকে শহরের ইতিহাসটি মোটামুটি শুনিয়ে 
দিলেন, এমন কি কিপলিং-এর কবিতার কয়েকটি ছজও 
আবৃতি করলেন নারদের কাছছে। 

Chance directed, chance erected, laid and built 
On the silt, 

Palace, byre, hovel, poverty and pride 
Side by side--- 

চিত্রগুপ্ত আরও বললেন, আন্জ এই দেশে আর এক 
ইতিহাল রচিত হুতে চলেছে । বাঙালী জাতির মধ্যে তিনি 
এমন একটি প্রাণের সাড়া দেখতে পেয়েছেন যাতে ভার আশা 
হয়েছে বাঙালী ইংরেছের অধীন হয়ে বেশি দিন আর থাকবে 
না। 

নারদ বললেন, কি রকম সাড়া দেখলে? আমি তো কিছু 
ধুঝতে পারছি মা । | 


পাশে নারদ মধুর সুরে 
এমন সময় তার শুভ শশ্রু হঠাৎ 


চিত্রপগ্ুপ্ত বললেন, আপমাকে সব ঘেখাব। 
মারদকে তিনি নিয়ে এলেন শহরের এক অংশে । 
গভীর বাজি । ছ'প্রমে চুপে চুপে একটি বাড়ীতে গিয়ে দেখেন 


তখন 


কিসের এক গোপন সভা বসেছে। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকেই 
মারদ বুঝতে পারলেন এটি একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র সতা । অনেক 
যুবক এসে একসঙ্গে মিলেছে। তাদের সুখে দৃঢ়তার ছাপ, 
চোখে ব্যাকুলতা । তারা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে 
তাকাচ্ছে আর চুপে চুপে আলাপ করছে । পরামর্শের বিষয়টি 
শুনে নারদ বিস্মিত হলেন । আপাতদৃর্টিতে যারা ক্ষীণাঙ্গ 
তরুণ যুবক মাত্র, ভারা নাকি দুর্ধর্ষ ইংরেজকে এদেশ থেকে 
তাড়াবে। সেই উদ্দেস্তেই কাকে কি করতে হবে তা ঠিক 


সপ 


করছে। দেশময় একটা জাসের সৃষ্টি করছে তারা, ইংরেডকে* 


তারা এদেশে থাকতে দেবে না, যদি এর জতে প্রাণ দিতে হয় 
দেবে, কিন্ত ছাড়বে না। 

চিত্র মারদকে জার এক পাশে নিয়ে গেলেম। 
দেখলেন সেখানে কয়েকজন যুবক নিবিঃমনে বোমা তৈরি 
করছে। 

নারদ্ব বললেন, এই কয়েকজন ছোকরার এত সাহস ? 

চিগুপ্ত বললেন, শুধু এরা ক'ঘন নয়, সমস্ত বাংলাদেশ 
আছে এদের পিছনে | তরুপ, যুবক, বদ্ধ, সবাই । তবে তরুণ 
ও যুবকদের মধ্যেই উৎসাহ অতি প্রবল । তারাই প্রধান কর্ম 
তাদের মনে শ্বপ্ন। 

স্বপ্ন ? কিজেন শ্বপ্ন ? 

দেশের হুঃখ ঘোচাবে, দেশকে স্বাধীন করবে এই স্বপ্ন । 
. নারদ চিত্রগুপ্তের দিকে সন্দেহপুর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন 
কিছুক্ষণ ৷ : বাঙালীর প্রতি চিত্রগ্ুপ্তের এই অহেতুক প্রীতি 
কেন? মনটা ওর বড়ই দুর্বল মনে হচ্ছে ঘেন।। 
সন্দেহকে আমল মা দিয়ে বললেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার 1--তিনি 
শুধু এই কথাটি সংক্ষেপে উচ্চারণ করলেন। তিনি নিছের 
অমুমানের ভুল যুবতে পারলেন ধীরে ধীরে । 

ক্রমে দিন যায়, ক্রমে তারা! দেখতে পান, বাইরে ছাদের 
যে একটা শাস্তভাব ছিল তা হ্রুত দুর হয়ে যাচ্ছে । তারা 
ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছে। 

এক দিন সবিন্ময়ে দেখতে পেলেন দিকে দ্বিকে বস্ধ্যৎসব 
আর হয়ে পেছে। যত বিদেশী কাপড় সংগ্রহ করে ছেলেরা 


কফিন 


শ্ৈঠ 


তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, বিদেশী কাপড় আর তার! পরবে 





অমরত্বের পঁয়ভাপ্লিশ বৎসর 





১৪৩ 


পাপন 


নারদ এ কথার টত্তর দিলেন ন|, তিনি কেমন যেন 


মা। সবাই দেপী কাপড়ের মাহায্মে গান ধরেছে--“মায়ের উদাসীন হয়ে পড়তে লাগলেন | 


দেওয়া ঘো্টা কাপড় মাধায় তুলে নেরে ভাই ।” 

তারপর দেখলেন, কবি এসেছে আগুনের বাণী নিয়ে, 
সাংবাদিকের কলম চলছে মিভাঁক ভাবে, কর্মীরা অক্লান্তভাবে 
_ ্বদেী প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীরা গোপন অস্ত্রে শাশ 
দিচ্ছে, ইংরেজ মার! পড়ছে এখানে সেখানে । বালকের 
হাসিমুখে ফাঁসিতে বূলছে দেশ-মান্ের কল্যাণে । 

মারদ বুদ্ধ হন, কিন্তু চিত্রগুপ্তের উপর তার সন্দেহ বাড়তে 
থাকে। তবু মনের ভাব গোপন করে বলেন, কিন্ত ইংরেছের 
সঙ্গে পারবে এই সব ছেলের! ? 

চিত্গুপ্ত তাকে শুধু বললেন, দেখে যান সব। এর যধ্যে- 
কার আসল কথাটা হচ্ছে এর! জেগেছে । অপমানের 
আঘাতে ঘেগেছে। এরা দেহের শক্তিতে হয় তে! হুর্বল, 
কিন্তু মনের শক্তিতে এরা অজের। আরও বড় কথা 
হচ্ছে, এরা একটা মহৎ আদর্শের জন্তে প্রাপ দিতে প্রত্তত 
হয়েছে। এই যে লক্ষ্য ধরে চলেছে এরা, এই চলাটাই 
আন্ধ বড় কথ! । এর মধ্যে অনেক ছেলেমি আছে, অনেফ 
»ুলই এরা! করছে, কিন্ত তা হোক, ভুলের তিতর দিয়ে না 
গেলে সত্য শিক্ষা হয় শা । 

নারদ বললেম, অর্থাৎ আখুদে পুড়ে পুড়ে ওরা খাঁটি 
সোমা হচ্ছে। 


চিত্রপ্তণ্ত বললেন, ঠিক তাই। এরা অনেকেই মার! 
পড়বে, আর ফি দুঃখ যে এরা সঙ্গ করবে, কিন্ত তবু ধুব 
আনন্দ হচ্ছে এদের দেখে | 

নারদ বললেন, ম্বত্যুর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত তুমি, স্ৃত্যুর 
কথায় খুশি হুওয়াই তোমার পক্ষে খ্বাতাবিক। 

চিন্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তার উপ্টে!। মানে স্বত্যু নিয়ে 
কারবার বলেই এই জীবনের দৃষ্ঠ আমাকে মুগ্ধ করেছে। 

মারদের সহাহুভূতি জাগে চিন্রগুপ্ডের প্রতি। এতক্ষণে 
বুঝতে পারেন তার অন্য কোনও মতলব নেই, জীবনের দৃশ্যে 
সত্যই সে মুথ হয়েছে । নারদ নিজেও যুধ্ধ হওয়ার জন্যে 
প্রদ্তত হতে লাগলেন । MEE 
> এমন সময় একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে এক 
বোঝা বিলিতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল ঠিক তাদের 
পাশেই । নারদ চমকে করেক পা পিছিয়ে গেলেন। 

চিন্রগুপ্ত বললেন, অদৃষ্ত হয়ে ন! থাকলে আপনার কি 
বিপদই না হু'ত এ সময় । | 

কেন? 

আপনার স্বন্্ম দাড়িকে বিলিতি স্বতেো| মনে করে হয় তো 
তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। ওরা যে রকম মরিয়া হয়ে 
২ উঠেছে তাতে ওদের এখন আর ফাঞ্জান নেই। 





চিন্রগণ্ত বললেন, বাংলা দেশের এই নব্জীবমের দৃশ্য 
আমি কখনও ভুলতে পারব নাঁ। জীবন যেখানে সত্যিই 
জেগেছে সেখানে তো স্বত্যু মেই, বাঙালী জাতিও রবে না, 
ফেননা এদের জীবন জেগেছে । এরা গুলির মুখে প্রাণ দিয়ে 


নতুন প্রাণ পাবে, কাসিতে কুলে অমর প্রাণ ছড়িয়ে বাবে সকল 


দেশে । 

নারদের মনের উপর চিল্পপ্তপ্তের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে 
উঠল, ছ"ঞ্জনেই আত্মবি্বত হয়ে চেয়ে রইলেন ত্বনতার দিকে । 
দেখতে লাগলেন শ্বদ্রেপী মন্ত্রে দীক্ষিত বিচারালয়ের ব্যবহারা- 
জীব রাঞ্জব্রোহীকে মুক্ত করতে ছুটে চলেছে, বাস্মীরা হাজার 
হাজার উৎসাহী শ্রোতার কানে শ্বদেশপ্রেমের সুধাবর্ষণ করছে, 
ব্যবসায়ীর! দোকানে দোকানে স্বদেশী পণ্যের পসরা সাজাচ্ছে। 
দিকে দিকে কি চাফল্য, কি উত্তেজনা! | 

চিঅগুপ্ত হঠাং লক্ষ্য করলেন নারদ কথন সেখান থেকে 
সরে পিয়ে বীণাটি পাশে নিয়ে বসেহেন। তার অঙ্গুলি চঞ্চল 
হয়ে উঠল। সহসা তার হাতে বস্ধৃত হয়ে উঠল এক অপূর্ব 
সদীত । | 

ঝঙ্কার ধাপে ধাপে চড়তে লাগল । বিশ্বপঙ্গীতের মর্ম্ম- 
ধেন ধীরে ধীরে উদ্মাটিত হতে লাগল তর্জনীর আঘাতে 
জাঘাতে.। যেন কোন্‌ জনাদিকালের শির ব্যাকুলতা বেজে 


প্রবাসী ' 


সি 
১৩৫৮ 





সে নুর হাওয়ায় হাওয়ায় তেসে চলল, 
সমন্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল । 





চিত্র মুগ্ধ হয়ে শুমছিলেন, তারপর কখন চমকিত হয়ে 
উপলব্ধি করলেন সুর নেমে 'এসেছে পৃথিবীর সীমামায়। লয় 


আরও ভ্রুত হয়েছে! তাতে ধ্বমিত হচ্ছে নবজীবনের গান। 
যে জীবনধারা! তৃশে তূণে, পল্পবে পল্পবে, ফুলে ফুলে, অনু 
নিযুত কীটপতক্গ পশুপক্ষী মাহুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে এই সুর সেই জীবনের সুরের সঙ্গে এফতান' ধ্বনিত 
করে ভুলন্ছে। 

চিন্রগুপ্ত হঠাৎ চমকিত হলেন। তার থেয়াল হ’ল, তিনি 
কর্ব্য ভুদে একটি! রোমান্টিক ভাবাবেশে বিগলিত হয়েছেন। 
বড়ই অন্ায়। সবাই যেমন ষড়ঘন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে । 
সবাই তাঁকে শুধু জীবনের সঙ্গেই মুখোমুখী পরিচয় করিয়ে 
দিচ্ছে। এই তাবালুতা ভাল নর। এর জন্যে কৈফিয়ং দিতে 
হবে স্বর্গে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই! নারদের পক্ষে যা অসঙ্গত 
নর, তার পক্ষে তা অবন্তই অসঙ্গত। না, এ রকম চলবে মা । 
মারদ স্বর্গের শ্বাদহীন দেশে জীবনের এমন জয়যাআ কখনো! 
দেখেন নি, নারদ জীবনের গান নিয়ে থাকুন, তিনি কেন 
থাকবেন ? 

অর্থাৎ উপ্টে চিন্রগুন্ত এবারে মারদকে সন্দেহ করতে 
লাগলেন | নারদ বৃত্ত কিনা তাই মনটা বড়ই হর্বল। কি 
করে তাকে বাঁচান যায় এই দুর্বলতা থেকে? তিনি 
মারদকৈ ভেকে বললেন, ছাঁড়ন এসব । আমি যেমন কর্তব্য 
ভুলে একটা মুভমেন্টের প্রতি ঝুকে পড়েছিলাম, আপনিও 
এখন তাই করছেন । আমরা হু’জনেই অপরাধী হচ্ছি এতে । 
ঘাত্তব কর্তব্য থেকে পালিয়ে মুক্তি খুজছি একটা তয়ল ভাবের 


পা 


মধ্যে। একেবারে রোমান্টিক হয়ে পড়ছি যে | উঠুন, চলুন, 
পালিয়ে যাই এই মোহের সীমানা থেকে । এই পাধিব গল্জদস্ত 
মিনারে বসে এভাবে দ্বর্গকে ভূলে থাকলে তো চলবে লা । 
আমরা! এসকেপিষ্ হব না, উঠুন ।-কিস্ত ফে কার কথা 
শোনে? নারদ বধির হয়ে পড়েছেন--বধির বেটোফোনের 
মত শুধু বানিয়ে চলেছেন । < 

চিত্ৰগুপ্ত তাকে আর কিছু না বলে অগত্যা সেখান থেকে * 
সরে গেলেন। সরে গিয়ে বাংলাদেশ দুরে নিজের অবহেলিত 
কর্তব্য শেষ করলেন, এবং ক’দিন পরে মন' থেকে সব 
ভাবাবেশ ঝেড়ে ফেলে ফিরে এলেন নারদের কাছে। কিন্ত 
কি আশ্চর্য্য | নারদ ঠিক একই ভাবে বীণা বাজিয়ে চলেছেন, 
কোনও দিকে কোন চেতন! নেই, ভার যন্ত্রে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে 
আনন্দম্‌। বিশ্বচরাচরে আর কিছু নেই_-শুধূ আনন্দম্‌। 

না না, এ মোহে তিনি আর পড়বেন নাঁ। তিনি এ দৃষ্ে 
আর বিপলিত হুবেন না। অগতে মৃত্যুই সত্য-_-আর কিছু 
সত্য নয়। 

তিনি মারদকে তদ্পত অবস্থায় ফেলে স্বর্গে কিরে গেলেন, 
এবং পিতা ব্রন্মীকে সব নিবেদন ফরলেন। নারদের 
ভাবাস্তরের কথা শুনে ভ্রন্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি. 
মনে হয়? 

চিন্্গুপ্ত বললেন, মনে হয় বাঙালী জাতি তার জাতীয় 
জীবনে যে বিরাট নাটকের অভিনয় করতে চলেছে নারদ 
তার আবহ সঙ্গীত রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন । 

ব্ৰহ্মা গম্ভীর ফণ্ডে বললেন, নারঘকে আর বাংলাদেশে 
পাঠাব মা। 


এর মধ্যে পঁয়তাঙ্গিশ বৎসর ফেটে গেছে বাংলাদেশে । 
বর্গের সেটি একটি নিশ্বাসমাজ | ৷ চিত্রগুপ্ত আবার ফিরে এসেছেন 
কলকাতা. শহরে । মারদকে খুজে বের করতে তার দেরি 
হয় নি, কারণ তিনি এখনও ঠিক একই জায়পায় পড়ে আছেম । 
পড়েই আছেন প্রক্ৃভপক্ষে । তার বীণার তার ছিড়ে গেছে, 
তিনি সেই ছিন্নতার বীণার উপর মুকিত হয়ে শুয়ে আছেন । 

কিহ'ল নারদের ? কি দুর্ঘটনা ঘটল হঠাৎ? নারদের 
বীণার তার তো সহজে ছিন্ন হবার নয়। চিত্রগুপ্ত চার দিকে 
চেয়ে দেখলেন। ইতিপূর্বে তিনি বাঙালীর মধ্যে যে বিরাট 
জাগরণের আভাস, যে কর্ম্চাকল্য, যে দুর্ণেয় শক্তি, 
ঘে এফভাবদধ কর্ম্মপ্রেরণা, যে ভাবোন্াদনা দেখে পিয়ে- 
ছিলেন তা যেন এত দিনে একটা বিপুল শক্জিলাডড করে 


অমুকের উত্তাল তরঙ্গের মত আকাশে মাথা তুলে মহৎ উল্লাসে 


তেন্ডে পড়ছে! যে বিপুল শক্তির প্রথম স্পন্দন তিনি দেখে 
গিয়েছিলেন তা আজ যেন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। যে 


চাফল্য ইতিপূর্বে তিনি তরুণদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি ' 


Ry 


জ্যৈষ্ঠ 


_ জমরত্বের পঁরতাল্লিশ বৎসর 
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প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা আজ্‌ যুবক বৃদ্ধ সবার মধ্যে সফারিত 
হয়েছে, এমন কি বয়ঙ্করাই যেন বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 
গতি ছন্দপূর্ণ হয়েছে, তাতে দ্বিধা নেই, জড়তা নেই । চিত্রগুপ্ 
খুশি হয়ে উঠলেন। কার মনে হ’ল এমনি হওয়াই তো 
স্বাভাবিক । বাম্পচালিত শকটশ্রেণীকে যখন ইগ্রিন প্রথম 
টানতে যায়, তখন কত ফৌস ফোঁস গর্জন, কত হাঁসফাস, কত 
প্ধর, বম্‌ ঝন্‌, এলোষেলে! শব্দ, চাকায় টান পড়ে, কিন্ত 
সম্পূর্ণ ঘুরতে চায় না) চলার আভাস ফোটে, স্পন্দন জাগে, 
গতি জাগে না, তার পর চাক] যখন একবার ঘুরে যায় তখন 
চাকা ক্রমে গতিলাভ করতে থাকে, ইঞ্জিনের গর্জন থেমে 
যায়, চাকার শব্দে সুর লাগে, সকল দ্বিধ! দূর হয়ে হায়, শকট 
চলতে থাকে সহন্র ছচ্দে। 

চি পূর্ব প্রতি ভুলে পিয়ে স্বন্তির আনন্দে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেললেন । মারদের মৃদ্ছিত অবস্থা দেখে প্রথমেই তার 
যে ভয় হয়েছিল সে ভয় দূর হ’ল, এবং তার স্পষ্টই বোধ হ'ল 
বর্গের মধুর সঙ্গীতে অভ্যস্ত নারদ সমুদ্রের জলোচ্ছাসের সুরের 
সঙ্গে সুর মেলাতে পারেন নি, শক্তির সঙ্গে মাধর্য্য সমান্তরাল 
চলতে পারে নি, তারে বিষম টান পড়েছে, তাই তার ছিড়ে 
গেছে, তাই হুঃখে বেদনায় নারদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। 
অতএব আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ মেই। এখন ওকে 
জাগিয়ে সান্তনা দিলেই গর মনট! ভাল হয়ে যাবে, আর কিছুই 
করতে হবে না। 

চিন্তরগুপ্ত মারদ্বের কাছে এপিয়ে গেলেন, এবং নারদও 
ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেলে উঠে বসলেন। প্রথম জেগে 


হঠাৎ সব ধাঁধার মত লাগল তার। ক্রমে পুর্ণ চেতনা ফিরে . 
এল, চোখ ছুটি উচ্ছল হ’ল এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতন্ভাবে 


চিঅপ্তপ্তকে পেয়ে আনন্দে তাকে একেবারে জড়িয়ে বরলেন | 
অবস্থাটা চিজপ্তণ্ডের পক্ষে খুব সুখের হ'ল না, কারণ নারদের 
মুখে শ্মশ্রুর অরণ্য, তার মধ্যে চিত্রগুপ্তের মাধাটি হারিয়ে 
গেল কিছুক্ষণের জে । আলিফনমুক্ত হয়ে তিনি বেশ 
কিছুক্ষণ হাচতে লাগলেন । ER শি, 

নারদ হো হো করে হেপে উঠলেন । . চিত্রগুণের দুর্দশ! 
দেখেই হয় তো । 
/ চিপ. বললেন, আপনি বয়োক্্যেন্ঠ, বেয়াদপি মাক 
করবেন, কিন্ত বীণার ব্যর্থতা আপনার নিজের যে ব্যর্থতার 
সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা সত্বেও আপনি হাসছেন কি করে? 

নারদ বললেন, একটা হুঃ্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ বদি জেগে 
দেখি ওটা নিতান্তই স্বপ্ন, ভা হলে কি আনন্দ হয় না? প্রথমে 
যখন তার ছি'ভে বীণা সন্ত হয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল 


ওটা আমার হৃদয়েরই তার, কিন্ত পরে বুঝতে পারলাম, তার 


ছেঁড়ায় আমার ফোন অপরাধ নেই, ভ্ৃদয়ের সঙ্গেও ও-তারের 
। কোন যোগ নেই । 
‘ ৭ 


চিজগুপ্ত বললেন, আমি অনুমান করি জীবনের সুরের সঙ্গে 
সুর মেলাতে আপনার কঃ হয়েছে? 

নারদ হেসে বললেন, জীবনের সুর কাকে বলছ? 

চিন্গুপ্ত বিস্মিত হয়ে অদতাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করলেন, বললেন এ যে একদল লোক চলেছে প্রৌঢ় বয়সের, 
গায়ে মোটা কাপড় জামা, ঠিক যে মোটা কাপড়ের গান এক 
দিন ওরা গেয়েছিল, সেই গানের কথা আজ রূপ ধরেছে ওদের 
দেহে । দেশে আজ নিশ্চয় ওদের সন্মানীয় আসন । এখানে 





শুরুণদের মধ্যে সে বারে যে উৎসাহ দেখেছিলাম, সেই 
উৎসাহ দেখছি ওদের মধ্যে। ওরাই হয় তো জাগেকার 
সেই তরুণের দল । আন্ত ওদের স্বপ্র সফল হয়েছে, ওর! 
দেশকে গড়ে তোলার জনে হয় তো আরও বড় রকমের 
আত্মত্যাগ করতে চলেছে । বাঙাঁদীকে পৃথিবীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চলেছে । দেশের ছুঃখ-দৈল্প ঘুচিয়ে জন- 
সাধারণকে টেনে তুলতে চলেছে উপরের বাপে । 

নারদ বললেন, এর আগে তুমি আমাকে এদের সঙ্গে 


পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আজ আমি তোমাকে এদের সঙ্গে 


পরিচয় করিয়ে দ্বিই । ওরা দেশকে বড় করতে যাচ্ছে না, 
এ লোকগুলো পারমিট সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, কেউ বা 
ইস্পাতের, কেউ বা সিমেণ্টের_ 

কেম? 

ওর সাহায্যে ব্যবসা করে বড় হবে। দেশের জডে 


এ 
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ওদের বিশেষ ভাবনা নেই | দেশের জন্কে এককালে ওরা 
কেউ বা জেল খেটেছে, কেউ বা শোডাযানদ্রায় যোগ 
দিয়েছে, তার দাম আজ ওয়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে মিতে 
চলেছে। 

চিক্গুপ্তর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই দেখে তিনি মুগ্ধ 
হয়েছিলেন? এই দেখে নিজে প্রায় বাঙালী হে পড়ে 
ছিলেন? নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বরণ করে তার আরও বেশি 
লজ্জা হতে লাগল । কিন্ত নাদের কথাই যে অভ্রান্ত তার 
প্রধাণ কি? না-ও তো হতে পারে । তিনি যেন একটু উত্তেছিত 
ভাবেই বললেন, না না, আপনি তুল করছেন__এ দেখুন দলে 
দলে মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছে পথে । আগে তো এ রকম 
ফৰনও দেখি নি, খুব মহৎ কোনো! লক্ষ্য না হলে এ রকম 
হতেই পারে না 

নারদ বললেন, ওরা সিনেমা দেখতে চলেছে । 

চিঅঞ্গ্ত বসে পড়লেন একথা শুনে । 

নারদ বললেন, ঝীপার তার কেন ছি'ড়েছে এবারে আশ! 
করি বুঝতে পেয়েছ । 

চিন্অগুপ্তের কামে সে কথা গেল মা। কারণ তার মনে 
ছ’ল এবারে তিমি আর তুল দেখছেন না। ভুল দেখলে যে 
নিজের নির্বুদ্ধিত। একেবারে প্রমাণিত হয়ে যাবে । তিনি 
সত্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন--এবারে দলে দলে তরুণেরা 
যেরিয়ে এসেছে পথে, তাদের মুখে বন্দেমোতরম্‌ ধ্বনি। 
ভাদের এই উল্লাস এবং উৎসাহ পুর্ক্বেফার তরুণদের -উল্লাস ও 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


শি 


উৎসাহকে স্মরণ করিয়ে ছিল। চিজপুপ্তের চোখ সুখ ক্রমশ 
উচ্ছল হয়ে উঠতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে । 

নারদ ততক্ষণে তার বীপাটি তুলে নিয়েছেদ। তিনি এ 
বীণার সাহায্যেই চিঅগুণ্ডের স্বপ্ন ভেঙে দিলেন পাজরে এক 
গুতো মেরে। বললেন, কি দেখছ? 

দেখছি এরা অন্তত কোনও বড় লক্ষ্য ধরে চলেছে । তাই 
ময় কি? এদের এই সম্মিলিত শক্তি এই জাতির সন্মুখে কি? 
কোনও আশার বানী শোনাবে না ? 

নারদ মৃদু হেসে বললেন, না, চিত, না। ওরা শোনাবে 
বোমার আওয়াজ 

জাতির সম্মুখে ফোনো আদর্শ ? 

জাতির সম্মুখে মেয়ে সেছে ট্রাকে মাচ দেখাবে__ভাল্সী 
মজার সব নাচ। এর জন্তে এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জর্জা- 
হারী লোকদের কাছ থেকে বহু টাকা টাদা আদায় করেছে। 
ওদের যে আন বিভ্ঞাদ্েবী সরস্বতী বিসর্জনের দিন । 

চিঅণ্প্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, যাক, বাঁচা গেল। 

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হলেন__কারণ এর পর একটা 
জাতির সর্বজনীন ম্বত্যুর হিসাব লিখতে এই ছুমূল্যের বাজারে 
জাবার নতুন করে খাতা বাধাতে হবে যে! < 

ইতিমধ্যে নারদ বীণার ছেঁড়া তারটি ক্রুত মেরামত করে নিয়ে 
চিন্ৰপ্তপ্তের কামের কাছে শ্বশান-সঙ্গীত বাজাতে লাগলেন। 
চিঅগুপ্তও পুনরায় ভগ্নমোহ অবস্থায় লাফিয়ে উঠে চীৎকার 
করে বলতে লাগলেন--মরণমেব জয়তে । 





একা 

শ্রআশুতোষ সান্যাল 
একাঁ-_ওধু একা! আমি শুন্ত গৃহে আজ, ধু ধু শুভ সেথা! 
ফেহু মাহি আর । সব আছে--তবু মোর যেদ কিছু মাই | 
আমার এ নিদ্রাহীন নিশীধের লাখী_ সব কাঁকা--এতটুকু প্রাণের বন্ধন 
এ দূর নীলাভ্ের স্তব্ধ তায়াদল, কোথাও নাহিক মোর ৷ 
তিমির-সায়রে ফিগে! আলোর কমল ? শুভ গৃহ__শুন্ধ রাজি-_ব্রান্তপথ-_অ্নকোলাহদ 
হোথা বমতলে সব একাকার | 
কাঙ্ধিতেছে অবিরল কি বিপুল নিঃসঙ্গতা আছে মোরে খিরি' অহলিশ,__ 
ক্ষুৰ্ধ বিল্লীদল ক্লাত্তিহীদ । কেহ মাই এ ধরায় আত্মার আত্মীয়! ~~ 
মনে হয় ও ক্রন্দন মুক মেদিনীর এই মত ছিহ্ব একা অন্ধকার জ্বনমী-জঠরে, 
পুর্মীভৃত বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ! আর একদিন 
ছ হু করে মুছযূহি প্রমভভ পবন . একাকী বিদায় লব এ সংসার হতে 


অনভ্ত অতৃপ্তি বুকে প্রেতাত্মার মত | 
আছি এই শুৰ্ধ রাতে 

ফোন্‌ বেদনাতে 

তরি’ উঠে কূলে কুলে হাদয় আমার । 
দেখিলাম নর্ম্মতল আলোড়ি' বিলোডি’_- 


লোকচক্ষু-জন্তরালে নামহীন বনপুষ্পসম | 
কক্সনার যে ভুবনে সঙ্ধা আমি করি” সঞ্চরণ, 

যে উদ্চক্র ভাবলোকে নিয়ত আমার 

নির্জন বিহার 

ষেখায় একাকী আমি-_ফেহ মাই প্রাণের দোসর | 


পা 


বীরভূমের 


কয়েকটি থানার সেচ-ব্যবস্থা 


জ্ীশিশিরকুমার কর, বি-এস্সি, ইঞ্জিনিয়ারীং ( ইউ-এস-এ) 


গত পৌধ- সংখ্যার ‘প্রবাসী’তে দেখলাম 

*মযূরাক্ষী নদ্বীর বিরাট জল-স্রবরাহের ব্যবস্থায় বীরতুম জেলার কোম 
৮ কোন অঞ্চল উপকৃত 'হইবে না। রাজনগর, খয়রাসোল, ছুবরাঁজপুর 
খানা এই বঞ্চিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । জমি তাঁদের উচুনীচু; সেইজস্ 
সাধারণ জলসেচন-রীতি তৎসদ্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।" 

তাই এর প্রতিকার হিসাবে সিউড়ি (বীরভূম) থেকে 
প্রকাশিত “শিক্ষা ও কৃষি পত্রিকায় বড়বন বোর্ড বিষ্ঠালয়ের 
প্রধান শিক্ষক জনাব মাঃ হুশেন খা একটি প্রস্তাব 
করেছেন। মামার মনে হয়, সবাই বদি আস্তরিক ভাবে 
দেশের মঙ্গল চিন্তা করেন তা হলে বাংলার ছুর্দিন কেটে 
যেতে খুব বেশী দিন লাগবে না। 

খঁ সাহেবের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য 
আছে। ভাখড়া বাধ পরিকল্পনা ভারতের বর্তমান পরি- 
কল্পনাগুলির মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর বৃহত্তম পরিকল্পনা 
১৮ গুলির মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। এই 
পরিকল্পনা সম্বস্কে তথ্যাদি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমাব 
বিশেষ ভাবে জানা আছে, সুতরাং জায়গা! স্যদ্ধে সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল না হয়েও যদি এ বিষয়ে দু-চার কথা 
লিখি তা হলে আশা করি সেটা অনধিকার চর্চা 
হবেনা। 

খা! সাহেব প্রস্তাব করেছেনঃ 

“এ অঞ্চল দিয়ে যে সকল ছোট ছোট ঝরণা, জলপ্রবাহ বর্ষাকালে 
প্রচুর জল বয়ে নিয়ে বড় মদীগুলোকে শ্ষীত করছে সেই অলপ্রবাহ্গুলোর 
মাঝে মাঝে লোহার কপাট বসানো পাকা সাকো তৈরি করে যথাসময়ে 
জল আটকাতে পারলে তার উত্তয় গার্থবর্তী জমির অনেক পরিমাণে উন্নতি 
সাধিত হয়।" 

আমার মনে হয় “লোহার কপাট বসানো” কথাটি দ্বার! 
খা সাহেব বাধ তৈরির কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ 
“ছোট ছোট ঝরণা এবং জলপ্রবাহ* কথাটিতে আমার 
এই মনে হয় যে, ওতে জলের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে 
এত বেশী হবে না যার দরুন মাঝে মাঝে অতিরিক্ত 
জলট! কপাট খুলে বের করে দ্বিতে হবে । 


যা হোক, এই ধরণের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করবার - 


আগে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করা দরকার .এবং সেজস্তে 
বু বৎসর ধরে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং পরীক্ষাকার্য্য 
চালানো আবশ্তক | এ বিষয়ে কিছু করবার আগে দেখতে 
হবে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত, এ সব ছোট ছোট 
ঝরণা এবং জন প্রবাহ থেকে কোন্‌ কোন্‌ ধর্মাসে কত জল 


পাওয়া যেতে পারে,* কতখানি জায়গার বৃষ্টির জল এ পথে 
নদীতে যায়, এ সব জায়গায় ছোট বাধ তৈরি করলে কি 
পরিমাণ জল সঞ্চয় করা সম্ভব হবে, এ অল থেকে কতটা 
মাটিতে শোষিত হয়ে যাবে, কতটা বাম্পাকারে নষ্ট হবে, 
বাঁকি কতটা জল বাধের ভিতর রেখে দ্বিতে হবে (980 
৪০1৪86 ) এবং অবশিষ্ট কি পরিমাণ জ্বল সেচের কাজে 
লাগানো সম্ভব হবে। এ জ্বল, অর্থাৎ লাইভ স্টোরেজ থেকে 
কৃষির প্রকৃত প্রয়োজনের সময় কি পরিমাণ জমিতে সেচ- 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে? কোন কোন জমিতে বছরে একটা 
আবার কোন জমিতে বছরে দুটো ফসল ফলে । এর উপরে 
বিশেষ লক্ষ্য রেখে এটা নির্ধারণ করতে হবে। এই সব 
জায়গায় কোন্‌ ধরণের বাধ--যেমন মাটির বাধ, ছু পাশে 
পাথর ফেলে মাঝখানে মাটির বাধ কি কংক্রীটের বাঁধ, 
উপযোগী, কাধ্যকরী এবং কম ব্যযসাধ্য হবে তাও বিশে- 
যন্দের পরীক্ষাসাপেক্ষ। বাঁধের ভিত্তি কত চওড়া হবে, 
কত গভীর হবে, তা নিজের ভার এবং জলের চাপ সঙ্থ 
করতে পারবে কিনা অথবা ভিত্তির শক্তি বাড়ানোর জন্তে 
কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-- মানুষের শরীরে ওঁধধ ইনজেক- 
সন করার* মত ভিত্তির পাথরের ভিতর তরল সিমেন্ট 
চালিয়ে ওটাকে একীভূত কর প্রয়োজন হবে কিনা এবং 
হলেও কত ফুট নীচে পর্য্যন্ত এ প্রক্রিয়ার দরকার হবে 
তা বিশেষজ্ঞ ভূতত্ববিদ্‌ এবং স্থপতির সমবেত পরীক্ষা- 
সাপেক্ষ। এজন্ডে অনেক জায়গায় “কোর ড্রিলিং 
করে বহু নীচে থেকে পাথরের নমুনা! তুলে এনে পরীক্ষারও 
প্রয়োজন হয়। এ সঙ্গে পাথরের ভিতরে ফাটল (30179) 
আছে কিন! এবং থাকলে সেগুলো! খোলা কি! বন্ধ জানার 
অস্ত ‘ওয়াটার লিকেজ টেষ্ট করারও দরকার হুয়। 
দেখতে হবে এই রকম বাধ তৈরির ফলে কোন 
কৃষিক্ষেত্র, বনসম্পদ বা খনিজ সম্পদ জলের নীচে থাকে 
কিনা? তা ছাড়া আরও দেখতে হবে এই সব বাধের 
কার্যোপযোগ্সিতা কত দিন স্থায়ী হবে। এটা ঠিক করতে 


* অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, প্রচণ্ড বর্ষার সময় দামোদর নদ 


দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১৫,৫৮,১২৫ পালন অল বরে যাঁয়। অধচ গরমের 
সময় এ নদ দিয়ে বির বির করে যে সামান্ত জলের ধার! বয়ে বার তা 
কোন হিসাবের মধেই আসে না। তাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকে 
প্ররমের চার মাস করলা জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমতা! রক্ষা! করার 
জন্ত বৌকারোতে একটি বিহবাৎ-উৎপাঁদন-কেন্তর স্থাপন করতে হচ্ছে। এই 
কেন্র/থেকে এ সময়ে ঘণ্টার,দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিহ্যাৎ পাওয়া! বাবে। 
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হবে যে, এ ঝরণার বা জলপ্রবাহের সঙ্গে প্রতি বৎসর 
কি পরিমাণ পলিমাটি, বালু এবং চুড়ি ভেসে আসছে এবং 
তা দিয়ে বাঁধটির সমস্ত কাধ্যকরী অংশ ভরে যেতে কত 
বছর লাগবে। বাধ জলপুর্ণ অবস্থায় থাকাকালে বদি দীর্ঘ- 
স্থায়ী অতিবৃষ্টি নামে তা হলে সেই অতিরিক্ত জলরাশিকে 
বাধের বা পার্শ্ববর্তী জমির ক্ষতি না করে, বের করে দেওয়ার 
পথ (৪1৮৭১ ) নির্ধারণও বিশেষজ্ঞের পরীক্ষাসাপেক্ষ। 
সর্বোপরি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে, আঘিক দিক থেকে 
এ সব পরিকল্পনা কতদূর লাভজনক হবে তা নির্ধারণ কর] । 

বড় বড় পরিকল্পনাগুলির উপকাঁরিতাও বহুমুখী । জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বারাই তাদের আয় হয় সব চেয়ে বেশী । 
ষেমন ভাখড়া পরিকল্পনা । এতে বারোটা টারবাইন বসানো 
হবে এবং প্রত্যেক টারবাইন ঘণ্টায় ৯৩,৩০০ কিলোওয়াট 
বিছ্বাৎ উৎপাদন করবে । মোট বিছ্বাৎ উৎপাদিভ হবে ঘণ্টায় 
১১,১৯,৬০০ কিলোওয়াট । এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় 
১৩০ কোটি টাকা এই বিদ্যুৎ বিক্রী করেই কয়েক বছরের 
মধ্যে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এর সেচ-বাবস্থার ফলে 
৬৫ লক্ষ একর জমি থেকে যে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এবং ৮ 
লক্ষ গাঁট লঙ্কা স্বাশের কার্পাস-তুলা অতিরিক্ত উৎপন্ন হবে 
--সেটা হবে বিশেষ লাভ । এ ছাড়া মাছের চাষ থেকে এবং 
জলপথের উন্নতির ফলে আরও কিছু আয় হবে। আর 
একট! বড় লাভ হবে, বন্যা প্রতিরোধের ফলে নানাবিধ 
ক্ষতি এবং ধ্বংসের হাত থেকে দেশ বেঁচে যাবে। কিন্ত 
এই সব ছোট, পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে নেচ- 
ব্যবস্থার উপরে । তাই পরিকল্পনা-প্রণয়নকারী স্থপতির 
_ খুব বেশী সতক হওয়া প্রয়োজন । খাঁ সাহেব অবশ্ত মাছের 
চাষের উল্লেখ করেছেন। এ দিক দিয়েও পরীক্ষা এবং 
তথ্যাঙ্গদন্ধান প্রয়োজন । 

বড় বড় পরিকল্পনাগুলোর তথ্যাথসম্ধানের জন্তে বেশী 
সময়ের প্রয়োজন । কয়েক বৎসর যাবৎ পরীক্ষা এবং-অন্হ 


স্ধান-কাধ্য চালানোর পর গত ১৯০৮ সালে সার লুই ডেন্‌ 


এই ভাখড়া বাধ পরিকল্পনা পঞ্জাব-সরকারের কাছে পেশ 
করেন | তদবধি দীর্ঘকাল যাবৎ বিস্তৃত ভাবে তথ্যানুসপ্ধীন- 
কাৰ্য্য চলে । ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকৃতপক্ষে এই 
কাধের নির্শ্মাণকার্ষয্য আরস্ত হয়েছে। কাধ্যতঃ: দেখা যাচ্ছে, 
এব পেছনে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর ধরে ব্যাপকভাবে তথ্যান্থ- 
সন্ধান ও পরীক্ষার কাজ চলেছে এবং এখনও চলছে । এ 
সব পদ্দিকল্পন। প্রণয়নে স্থপতিগণের উপরে যে গুরু দায়িত 
রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয় | 

এই সব জায়গায় ছোট ছোট বাধ তৈরি করার চেয়ে 
অবস্থান্থ্যায়ী ছোট-বড় নলকূপ বসিয়ে কম খরচে এবং 


নি 


প্রবানী 
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অল্প সময়ের মধ্যেই আশানুরূপ ফল পাওয়া ষেতে পারে। 
জায়গাপ্তলি জরীপ এবং তৎসম্বদ্ধে আহ্ষজগিক তথ্য সংগ্রহ 
না করে এ বিষয়ে অব্য নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা চলে 
না। তবে এ দুটো কাজের জন্যেও এক মাসের বেশী সময় 
লাগার কোন সঙ্গত কারণ নেই । উঁচু-নীচু জমির অবস্থান 
এবং অমির নীচে জলের অবস্থা বুঝে নলকৃূপের স্থান ও. 
মাপ অর্থাৎ উহা কত ইঞ্চি ব্যাসের হবে ও কত গভীর ? 
হবে তা ঠিক করতে হবে। মাটির নীচেকার জল সম্বন্ধে 
অনুসন্ধানের জন্যে ভারত-সরকাবের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ 
আছে, তার নাম ইঞ্রিনিয়ারিং জিওলজী এও গ্রাউও 
ওয়াটার ইন্ভোষ্টগেশন । এটা ভূতত্ব বিভাগের ( Ge০- 
logical Survey of India) অস্তর্গত। এর ঠিকানা 
--২৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা । এই প্রতিষ্ঠানের 
কাছ থেকে এবং বাংলার সেচমন্ত্রীর দপ্যর থেকে এ সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ ও আধুনিকতম তথ্য সহজে সংগ্রহ করা যেতে 
পারে। গত ১৯২৭ সালে আমার এই তথ্যের প্রয়োজন 
হয়েছিল। তখন জানতে পারি যে, বাংলা দেশে মাটির 
নীচে জলের পীচটি স্তর আছে। প্রথম ব! সর্ব্বোচ্চ স্তরে 
জলের পরিমাণ কম এবং জল অপরিষার। দ্বিতীয় স্তরের 
জলও পক্ষিল, কিন্তু পর্যাপ্ত । তৃতীয় স্তরের জল অপধ্যাঞ্চ, 
কিন্তু নির্মল । চতুর্থ স্তরের জল পর্য্যাপ্ত এবং নির্শ্বল। পঞ্চম 
অর্থাৎ সর্বনিয় জনের শুর লবণাক্ত! চতুর্থ স্তরেই নল- 
কূপ বসানো ভাল বিশেষতঃ যেখানে পানীয় জলের দরকার । 
সেচের জন্যে দ্বিতীয় স্তরের জঙঘারাই অনেক ক্ষেত্রে ভাল 
কাজ হয়ে থাকে । এ নিমিত্ত অবশ্য উক্ত স্তরের অল পরীক্ষা 
করে দেখা দরকার । 

এ সম্বন্ধে সাধারণের পক্ষে দু-একটা বিষয় জেনে রাখা 
দরকার । যে স্তরে বালির দানাগুলি বড় বড় সেই স্তরেই 
বেশী জল এবং ভাল জল পাওয়া যাবে। সেখানেই নল- 
কূপের ছাক্নি-নল (907510৩: ) লাগানো উচিত । এমনও 
দেখা গেছে, প্রাকৃতিক কোন প্রতিবদ্ধকবশতঃ একটা জলের 
স্তরই দু’ ভাগে বিভক্ত হয়ে, এক ভাগ উপর দিয়ে 
এবং অন্তটা বেশ-কিছু নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে. 
এ সব ব্যাপার নলকুপ বসাবার- সময় মনোযোগ সহকারে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করলে বেশ বুঝতে পারা যাবে। পূর্ব্বোক্ত 
ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমন একটার পরই আর একটা 
ছাক্‌নি-নল - জাগানো হয় তেমন ভাবে না লাগিয়ে 
প্রথম স্তরের 'ছ'কৃনি-নলের পর যতটা জলহীন মাটির স্তর, 
ততটা পর্যস্ত সাধারণ নল লাগিয়ে তার পর যতটা! জলবাহী 
স্তর, ততটা পর্য্যন্ত ছাক্‌নি-নল লাগালে খরচ কিছু বীচে 


“এবং ফলও ভাল হয়। 
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জমিতে জলের দরকার হয় না; আবার 
কোন খতুতে খুব বেশী জলের 
প্রয়োজন হয়। তেমনি কোন কোন 
ফসলের জন্যে অতি অল্প জলের দর- 
' কার; আবার কোন কোন ফসলের জন্তে 
খুব বেশী জলের আবশ্যক হয়। এ সব 
বিবেচন। করে সর্বসাকুল্যে.এবং গড়ে 
এক একর জমিতে ভাল ভাবে সেচের 
জন্যে বছরে ৬৭,৯৮১ গ্যালন জলের 
দরকার হয়।* 

কোন্‌ ধরণের নলকৃপে কি পরিমাণ 
জল পাওয়া যেতে পারে তা নির্ভর 
করে অনেকগুলি অবস্থার উপর, যেমন 
(ক) কত নীচে থেকে জল তুলতে হবে, (থ) জমি থেকে 
কত উঁচুতে জগ তুলতে হবে, (গ) জমির নীচে জলের স্তরে 
জলের প্রাচুর্য, (ঘ) নলকূপ চালানোর শক্তি অর্থাৎ নল- 
কূপ হস্তচালিত কিংবা অয়েল ইঞ্জিন চালিত অথবা বৈদ্যুতিক 
মোটর চালিত হবে এবং (ড) নঙ্গকৃপের ব্যাপ। কোন 
অভিজ্ঞ নলকৃপ-ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে প্রথমোক্ত চারটি তথ্য 
জানালে তারা কত ব্যাসের. নলকৃপে ঘণ্টায় কত জল 
পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে কাধ্যকরী উপদেশ দিতে 
পারবেন । 

প্রাদেশিক সরকারের দেচ-বিডাগ অনেক জায়গায় 
নলকুপ বনিয়ে তার সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করুছেন। 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার “অধিক শস্ত ফলাও” 
পরিকল্পনীকে কাধ্যকরী করবার জন্যেও অনেক জায়গায় 
নলকূপ করে দিচ্ছেন। তাদের দিয়ে এ সব জায়গায় 
অস্ততঃ এক একটা নলকুপ বসিয়ে নেওয়ার সময় সমস্ত 





* সেচের জন্তে জলের পরিমাপ নির্ধীরণকজ্জে সাঁধারপতঃ নিম্নলিখিত 
হিসাব ধরা হয়: 
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বিষয় ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ তিনটি থানার কৃষকগণ 
সমবায়-প্রচেষ্টায় নিজেদের সেচ-সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান 
করে নিতে পারবেন। 

বর্তমানে অর্থাভাবের জন্যে আস্তরিক ইচ্ছা সংত্বও 


কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ 


পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না । তাই সময় নষ্ট 
না করে সমবেত প্রচেষ্টায় এই সব ছোটখাটো কাজ 
নিজেদেরই করে নিয়ে আমাদের বেচে থাকার পথ করে 
নিতে হবে। 

ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা পরিসমাধ্ির সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে 
সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়া ধাবে। আগামী চার থেকে 
ছয় মাসের -মধ্যে এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের 
কার্য সম্পূর্ণ হবে আশা করা যাচ্ছে। তাই বিদ্যুৎ 
পরিচালিত নলকুপের সাহায্যে তখন এই অঞ্চলের সেচ- 
ব্যবস্থা: করা যুক্তিযুক্ত হবে মনে হয়। এতে প্রাথমিক খরচ 


'্বার্দে পরে নামমাত্র খরচে, অর্থাৎ শুধু বিছাতের দামে, 
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সলাত 


সেচের জল পাওয়া যাবে। তাই সেচ-বিভাগের কাছ 
থেকে জল কেনার চেয়ে সমবায় গ্রথায় এ ব্যবস্থা ক লে 
কষকগণ যথেষ্ট লাভবান হবেন। 


টু 





বন্দী যারা 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


[1 
বাড়ী চুকে প্রভাত শুনলে ছোট বোন রানী বলছে, দাদার 
জন্তে পটলভাা-বাখলে না মা? 

মা জবাব দিলেন, তোর দাদার আছ মেমভঘ । কালিয়া 
কোপ্তা সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে মুখ বলে আসবে । 

আমি যাব মা! | 

তুই ফোথার যাবি লোঁ-এ কি খিয়েবাড়ীর তো যে 
তোকে জ্যাংবো ঝুলিয়ে নিয়ে বাবে | KE 

তবু রাম নাকিসুরে বায়না ধরলে, দা-জাঁখাব ৷ 

চুপ_আদেখলে যেয়ে কোথাকার | মাংস যেন সাত 
জন্মে খাও নি- মা? 

কবে খেলাম খাবার | সেই পীতকালে এক দিন 

চটাস করে একট! শব্দ হ’ল--রাণী চীৎকার করে কেঁদে 
উঠল। ফুলের জগৎ, ধোয়ার শ্ুগৎ পার হয়ে প্রভাত 
পৌঁছল বাস্তব জগতে । এ জপতে সৌন্দর্য নেই-__যেশয়া 
মেই- প্রথর দিনের আলোয় শেওলা-পিচ্ছিল কলতলাট! স্পঃ 
দেখা যায়। কাটা চৌবাচ্চার পাশে তুক্তাবশেষ ডশটার 
ছিবড়ে-_মাছের কাটা_তরকারির খোসা । সেগুলো কাকে 
ঠুকরে ঠুফরে উঠানময় হআজাফার করেছে। বাসি ডাল পচার 
ছর্সঘ__কাল সকালে উঠান পরিষ্কার করবার আগে এ থেকে 
মিষ্কতি পাবার উপার নেই । ট্ঠান আর ঘরের ব্যবধান 
সামান্যই । অবনত এ নিয়ে ফোন অনুবিধা কেউ তোগ 
কয়ে মা। 

এ বেলা উঠাম পরিফারের কথা যেহয় মি তা ময়, 
প্রন্তাতই যেন কবে বলেছিল । প্রত্যুত্তরে মা হেসে বলেছিলেন, 
এই ঝরে ত মাথায় চুল পাকালাম_ নতুন লোকেরা এসে 
মতুন ব্যবস্থা করে যেন। 

লক্ষ্মী একা আর কত করবে। তাছাড়া এবেলা! ওর 
সময়ও কম। একরাশ রুটি বেলতে কম সময় যায় মা। 
এধরে ওঘরে বিছানা পাতা ছোটদের খাইয়ে আচিয়ে 
বিছাঁনাজাত করা-_এসব ত আছেই। উহ্নে আচ উঠতে 
যেটুকু সময় লাগে--তাঁয় মধ্যে সুনয়নী একটু ঘুমিয়ে মেন | 
তআচ উঠলেও লক্ষী মাকে ভাকে না__কড়া চাপিয়ে ডালটা 
সিদ্ধ করতে দেয় । মা উঠে অনুযোগ দেন, ওমা আমায় ডাকিস 
মি কেন? রা 

লক্ষী হেসে বলে, এই ত সবে হুন ধরল-_তোমায় ভাফব- 
ডাকব ফরছি'..চা খাবে ত বল--এক কাপ করে দ্বিই। 

হুময়নী জালগ ভাঙ্গতে ভাঙতে বলেন, তা দে। সারা দিম 


খেটে খেটে গতর যেন এলিয়ে থাকে--একটু চা হুপে 
তবু ! 
এ বেল! চায়ের পাট নেই । পাছে দেশা হয়ে যায় তাই 
এই কৃ-অত্যাস রোধকল্পে অনন্ত মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেম। 
প্রভাতর! জানে ওইটিই আসল কথা নয় | শিষ়ন্্রণেক্স চিনি 
এক বেলাকার চায়ে কোন রকমে কুলিয়ে যায় । হুব, চা 
কিংবা কালোবাজারের চিনি ফোনটাই সুলভ নয়। হিসাব 
ঘরে দেখা গেছে এ খরচে একটা লোকের এক বেলাকান্ন 
খোরাক পুষিয়ে যায়। হিসাবট1 আছে অমস্তের মুখে । 
যে চড়া সুরে মদের তার বাধা ছিল__তা অকন্মাৎ ফেটে 
গেল। প্রভাত স্থির করলে নিমন্ত্রণে যাবে দা । 
আজকাল ওই তেতলা বাড়ীটা দেখে এমন কোন ভাবান্তয় 
হয় লা মনে। তবে ফোন কোন রাজিতে হঠাৎ ঘুম তেক্ষে 
গেলে ওর আলোকদীপ্তি নিত্রা-কোমল দৃষ্টিকে আঘাত করে-__ 
বি্্যৎ-বিদ্ধারণ রেখা মনকে চমক দেয় মান্। সংসারী মন” 
হয়ত হিসাব কষে--সবাই যখন নিব্রামপ্ন তখন সারা 
বাড়ীষ্টীকে বিহ্যতের মালা পরিয়ে রাখার কি সার্থকতা ? 
এক দ্বিন রাদ্রিতে খাবার সময় সেকথা কে ঘেন ছিজ্ঞাসা 
করেছিল--সুনয়নী হেসে টত্তর দিয়েছিলেন, ওদের ত আর 
চাকরির পয়সা ময় যে, দিন গুণে কড়ি ব্যয় করতে হবে। 
সত্যই চাকরির পয়সা মর । দশ বছর আগে এক দিম 
কালে এ গলির বাসিন্দারা দেখলে-_ প্রায় বিধাখানেকফষ 
জমিতে যে উড়ে-বন্তিট! ছিল- সেটাতে তাঙ্গন ধরেছে । খবর 
নিয়ে জানা গেল, কোথাকার কে একজন বত্তলোক শ্রমিটা 
ত্তায় ফিমেছেন-_ প্রায় এফ বছর আগে। এ গলিটা ধার 
নাষে তারই উত্তর পুরুষেরা আজ কমলার ক্কপাবফিত হয়ে 
লরিকানি মামলায় জারও অনেক বিষয়ের সঙ্গে ওই অমিটুকুও 
হস্তা্ভর করেছেন। মা করলে নিজেদের বসতবাক্কীটুকু 
রক্ষা করা কঠিনই হ'ত | অবশ্য বসতবাড্ধীর বন্ধ বড় থাম- 
ওয়ালা পলস্তরা-খসা বারান্দাতে পূর্বের সম্বদ্ধির বিন্দুমাত্র 
অবশিষ্ট নেই__সেট1! এফ কালের আভিজাত্যের চিহ্ুন্বরূপ 
পথচান্সীর ফরুণ! উদ্রেক করে শুধু । গোঠীত্বদ্ির সঙ্গে আয়ের 
অঙ্ক সঙ্কুচিত হওয়াতে বাড়ীটা টুকরো টুকরো ভাগ হয়ে 
গেছে এবং এই বিভাগের অপরিহার্ধ্য জঙ্গস্বক্প কলহ বিবাদ 
আর দারিপ্র্য সে বাড়ীতে কায়েমি ভাবে বাস! বেঁধেছে। 
নিষ্ঠুর কালের আঘাতে ওঁরা শতবাবিচ্ছি্ হলেও মধ্যাদার 
মাদদগুটিকে সযত্নে জাকড়ে বরে আছেন। ফলে এই গলির 
অভাত বাসিদ্দাদের সঙ্গে ওঁরা স্বভাবে বা সামাক্ষিকতায় 


জোট 


মেলেন না । কেট কেউ পরিহাস করে বলেন, সেকালের 
বনেদি বংশ, ওঁরা ইতিহাসের বন্ত। জাতীয় মিউজিয়াম 
* ওদের যোগ্য আশ্রয়। 





সে যাই হোক, নতুন বীরা গোপনে বস্তির অমিটা কিনে 


নিলেন--ডারা সঙ্গে সঙ্গেই দখল নিতে পারলেন না জমিতে । 
আইনের অনেকগুলি ছোটবড় ধাপ ডিঙাতে বছরখানেক 
“লাগল তাদের । তারপর এক দিন খটাখট শব্জে গোলপাতার 
বা খোলার ছাউনি স্থানচ্যুত হ’ল--বান্ প্যারা বিছানাপত্র 
খালা-ঘটি নিয়ে বাসিন্দারা বাসা ছাড়ল । ভ্রায়পাটা সাফ হবার 
ললে সঙ্গেই এল লরিভর্ঠি ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি, মাটি, লোহা, 
পাধয়--এল বাঁশের পাড়ী, হিপ্রির দল | মোটরে করে বাবুর! 
আসতে লাগলেন ঘন খন এবং দেখতে দেখতে বহরখামেকের 
মধ্যে প্রকাণ্ড এক সৌব মাথা তুলে ধাড়াল। গলির এ প্রান্তের 
চেহারা! গেল বদলে । ওরা গৃহপ্রবেশের দিন বথে& সমারোহ 
করলে । গলির প্রতোক বাড়ীতে কর্ত! নিঙ্গে পিয়ে নিমন্ত্রণ 
করলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে জালাপ জমালেন অমায়িকতাঁবে। 
শোনা গেল এ সমৃষ্ধি পূর্ববপুরুষ-ল্খ জমিদারীর দৌলতে নয 
আধুনিককালের উত্তমে আস্ত । গত যুদ্ধের সময় কিছু পুরামে! 
যে টাকাটা আসে ভাই সুনিপুণ প্রয়োগে গড়ে উঠেছে 
একট লোহার সিম্ুকের কারখানা, একটি ব্যাঙ্কের কিছু অংশ 
ফেম! হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে চলছে টুকিটাকি কম্ট্রাক্টারী । 
তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এল-_ভার বড় ঢেউটা এদের ব্যাঙ্ক 
ভয়ে দিলে--লাখ কোটিতে পৌঁছল। 
এখন যে-কোন উৎসবে বাড়ীর সামনে মোটরের সার 
ফাড়ায়--সদর-্বরজার মাথায় হাজার ওয়াটের বিহ্মলীবাতি 
হলে-_্বর-বিস্তারক যন্ত্র উদ্সীরণ করে নামকরা সব রেকর্ডের 
গান। তা বলে ওরা ষে পদমর্ধ্যাদার ভারে সর্বদাই ভারী 
হয়ে আছেন তা নয়। কর্তা সকলের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা! 
ক’ন--কুলল প্রশ্ন করেন। এই গলির অধিকাংশ লোকই 
এদের উপর প্রসন্ন । কেবল যাদের পূর্বপুরুষের নামে এই 
গলিটা ভারা বিরূপ মন্তব্য করেন, টাকা হলেই বনেদিয়ান! 
ধাকে না, খানফানির খোসবু এক পুরুষে বার হয় না। ওদের 
দৌত় ওই রেডিও পর্ধ্যত্ব | করুক দেখি কলির রান্র_-এ 
আর হার তার কর্ণ নয় | 
অর্থাৎ গুদের মত্তে. হুর্গোংসবটা একালের আভিজাত্যের 
বাতসহ নয়। পুজার মধ্যে যে রাজসিকতা, বাজী রোশনাই, 
ক্াঙালীবিদ্ধার যাআা ঢপ-কীর্ঘমের আসর বসানো আর 
বৈঠকখানায় ইয়ার বন্ধু নিয়ে ফারপ-সমুক্রে গাঁ ভাসিয়ে হঙ্গা 
করা এ সবের মৰ্ম্ম এরা বুঝবে কি করে] ঘরের লোহার 
সিন্ছুফে সফয় করে এদের মন তরে মা_ব্যাঞ্ষের শরণ নিয়ে 
তবে মিচ্চিত্ত হয়। লক্ষীণ মদ__পাছে হাতের নাগালে থাকলে 


টাকা খরচ হয় তাই নিয়দ-কানুমের মিগড়ে বন্দী করে আটকে - 


বন্দী বারা 
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রাখার ব্যবস্থা | এরা অভিজাত | দেখাক তো কটা দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছে কে? শিক্ষার রত দরাজ 
হাতে বিশ্ববিভালয়ে দিয়েছে কি কেউ কিছু? অন্ততঃ নিজের 
গ্রামে একটা! নিষ্বপ্রাথমিক বিদ্বালয় স্থাপন ? মন্দির অতিথি- 
শাল! প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, রাস্তা-ষাট নিৰ্ম্মাণ, অস্ততঃ- 
পক্ষে স্বানার্থার জন্ত গঙ্গায় তীরে একটা ঘাট বাঁধানে|---ফিছ 
মা, কিছু মা । এ যুগে বানুযের পুণ্যের দেশ! ছুটে গেছে, 
আর সেই কারণেই নিকটতম প্রদ্কিবেশীকেও তুলে গেছে | 
কথাগুলি যে ভাবেই বলা হোক---মাবে মাঝে প্রভাতের 
মদনে তর তোলে । সে তাবে-__আময়া এই তাবে জাত্মকেন্দিক 
হুয়ে-পড়ছি না ফি? এ যুগের হাওয়া পরার৫ধপরতার বোকামি 
থেকে যুক্ত করে মান্গযকে আত্মপরতার কায়েমি দুর্গ গড়তে 
উদ্ধত করছে না কি? বুদধিবাদী মাহুষ যুক্তি-বিচার দিয়ে এই 
ক্রমবিকশিত সভ্যতাকেই পূর্ণাঙ্গ করে তুলছে ।':* 


সে স্থির করেছিল, নিমস্ত্রণে যাবে না - অনিষেষ অনুযোগ 
দিলে শরীর খারাপ এই অন্কুহাত দেখাবে । কিন্ত হাশ্রার 
ওয়াচের বিঙ্বলীবাতিটা তারি দৌরাত্ম্য বাধালে। পথের ও- 
প্রান্তে হলেও তাঙ্গ| ঘরটাকে রোশনাইয়ে ভরিয়ে দিয়েছে । 
শ্রেণীবন্ধ মোটর দীড়িয়েছে গলিতে, মিশ্র পুষ্পসায় সৌরভেয় 
কিছু অংশ সমস্ত গলিটায় বিতরণের ভার নিয়েছে বাতাস । 
আর বহুপরিচিত বন্ধু এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে । পুরী 
জ্ঞানী বিদ্ধ খ্যাভিমানও কেউ কেউ এসেছেন | ওখানে রবীন 
লঙ্গীতের আলর বসবে, বিশ্ব-সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠবে- রাজনীতি 
ও সমাজনীতি নিয়ে তর্ক-উদ্তেজনাও কম সহি হবে না। এই 
ধরণের অভিজাত-আসর প্রভাতকে চিরকাল লুন্ধ করে। ঘে 
পৃথিবী ফোম কোন দিম স্বপ্নে ভাসে তারই বাস্তব মুর্তি_এই 
অব আসরে ওর চৈতন্তকে অভিভূত করে, সে ময় হয়ে যায় 
ভার মব্যে। 

আশ্চর্য্য, কখন ওর বেদনা মুছে গেছে মন থেকে-_ কক্ষ 
পৃথিবী অন্ধকারেই আত্মগোপন করেছে । অন্ধকারেই ও 
করেছে বেশ বদল। আরশি আর চিরুণী নিয়ে হাদ্বার 
ওয়াটের আলোয় পালিশ-করা ্রানালার ধারে ঠাড়িয়ে 
প্রসাধনে মিবিষ্টচিভ হয়েছে । তারপত্র আলোর বস্তায় স্গান 
সেরে অনিমেষদের উৎসব-জাসরে এসে অমেছে। 

উৎসাহ! দীপারই বেশী । উৎসব-ক্ষে£টা যেন ওর স্বচ্ছন্দ 
বিচরণের উদ্ভান। রশ্তীন প্রজাপতির মত সে উড়ে উড়ে 
বেতাচ্ছে। বন্ধ একট|। পিতলের বালতিতে তি রয়েছে 
গোলাপঙ্জল, পিচ্কারিতে তরে অতিথিদের গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে 
দীপার ছোট ভাই আর বোন । দ্বীপা মাঝে মাঝে তাদের 
কাছের তদারক ধফরছে__ উপদেশ দিচ্ছে । কাধনও ত্োঁভও- 
সেটের কাটা ঘুরিয়ে দিল্লী লক্ষৌয়ের তাল প্রোগ্রাম সন্ধান 
কফরছে--কখমও পেয়ালা! পিরিচ নিয়ে চা পরিবেশনে ব্যস্ত 
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হয়ে উঠছে । কখনও-বা ঘরের কোণে অর্গিনটার সামনে 
_বষে টুংটাং শব্দ তুলছে-_পরযুহূর্থে ফোম পরিচিত সুখের 
আবির্ভাবে দোরগোড়ায় ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে । পর্ব 
ওর সতর্ক পাহারা! । 

- প্রসাত- ঘরে ঢুকতেই ও ছুটে এল, বড্ড দেরী করে 
7" এসেছেন-প্রতাত-দা__চায়ের আসরটা মিস করে ফেললেন। 
ভালই হ’ল । প্রভাত হাসল । আর সবাই এসেছেন ত? 

দাদার অবস্থা দেখছেন ? ওই দেখুন--এক কোপে কেমম 
গম্ভীর হয়ে গুরুজনদের আলোচনা শুনছেন | 

সেদিকে চেয়ে প্রভাত হেলে উঠল। দীপা ওঠে তর্মী 
রেখে বললে, আস্তে । দাদা বুঝতে পারবে আমরা -ওর 
কথা নিয়ে ঠাট্টা করছি। 

কি এত আলোচনা হচ্ছে ওখানে? প্রভাত জিজ্ঞাসা 
করলে। 

রিবন পালকে নানে 
ওদেশের কথা ছাড়া? সত্যি ওঁর গল্প ভারি ইন্টারেষ্রিং। 
জানেন, ব্যারিধারি-শিক্ষার অঙ্গ হ’ল নাকি ডিনার আর 
. এটিকেট। ও হটি সাবনেক্টে পাসমার্ক রাখা রীতিমত দুঃসাধ্য 
হানি 


এনে 

'ফে জানে দাদার কি ইচ্ছে! মনে ত হয় ন! ও পড়বে। 
কণ্টিনেন্ট ট্যুরও হতে পারে । 

অনিমেষের বাবা ওদের কাছে এসে বললেন, চা খেয়েছ 
প্রভাত ? দীপা 

দীপা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, বলেছিলাম । 
বলেন-_ খুব বেশী চা খাওয়া 

“দীপার বাবা হাসলেন, অবন্ত ঘন 'ঘন চা খাওয়ান 
পক্ষপাতী আমিও নই। কিন্ত মান্গষকে আদর-অভ্যর্থনা 
জানাতে এ ছাড়া-_ 


দীপা বললে, বিজ্ঞাপনের ভাষা ব্যবহার করছ বাবা । 
দীপার বাবাও হাসলেন, তবু তোর বাবার উক্তি 


কিন্ত উনি 


পেয়ালার ছবির সঙ্গে ছাপা হবে না। ওরা চায় বাদী 
নামজাদা লোকের । 
এটা ওদের অন্াঁয়। নামদ্বাদা লোকেদের চেয়ে অনামীর 


দলই ত চায়ের প্রধান ভক্ত | নয় প্রভ্ভাত-দা ? 

ইতিমধ্যে অনিমেষ ওধার থেকে উঠে এসেছে । প্রভাতকে 
বললে, বলিহার্সি তোমার সময়জ্ঞাম ! বাড়ীর কাছে বাড়ী 
কিনা! 

প্রতাত লঙ্ছিত হাস্তে বললে, ক্রটি স্বীকার করছি।”-এর 
শর্ত শান্তি কিছু ভোগ করেছি চায়ের আসর মিস্‌ করে-_ 
তাই কি যথেষ্ট নয়] আর সব বুর্ঠিমানরা কোথায়? 

ওই যে পাশের ঘরে বিলিয়ার্ড খেলছে। 


গরবার্সী 
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বিলিয়ার্ড { 

হঁ-_ও খেলাটা আমার ভারি পছন্দসই-_-তাঁই সপ্তাহ- 
খানেক হ'ল একটা টেবিল আমিয়েছি__ঘরের অভাবে ওটা 
পড়ায় ঘরেই ফিট করিয়েছি । 

ভাল লাগছে খেলাটা ? 

চমৎকার | দীপা পর্যন্ত এর ভক্ত হয়ে উঠেছে-_বাবাও 
এক দিম যোগ দিয়েছিলেন। আয় দেখবি। | 

চলতে চলতে প্রতাত বললে, তুই নাকি কণ্টিনেণ্ট ট্যুরে 
যাচ্ছিস ? 

ট্যুর? হী চ্যুরও বলতে পার । তবে ওদেশের নামজাদা 
বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ভারি সাধ হয়। 
তুই সত জানিস আমার বরাবরের সাধ বন্গু-বিজ্ঞান-সন্দিরের মত 
একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করি। 

ঘরটার মধ্যে ভিড় জমেছে। প্রকাও টেবিলের চার - 
পাশে কুতুহলী জদতা। লাঠি জার বল নিয়ে বোর্ডে 
ঠোকাঠুকি করছে সবাই-কোলাহল জমেছে। ঠিক খেলা 
শেখার আগ্রহে সবাই যে এখানে জড়ো হয়েছে তা নয়। 
নিমস্ত্রণ-বাড়ীতে একটী কিছু করার তাগিদও ত আছে। এই 
তাগপিদেই সঙ্গী-নির্ববাচন করে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যে যার বৃত্ত. 
তৈরি করেন। লেবৃতে শেয়ার মার্কেট, কলেজের শিক্ষা, 
ফুটবলের ঠাার্ড, চিত্রতারকাদের কথা, ঘোভদৌড়ের ঘোড়ার 
মেলগোঅ, স্বরাধ ও পররাষ্ট্র নীতির বিশ্লেষণ এবং সমাজের 
পলদ-_ কোন প্রসঙ্গই অনালোচিত থাকে না, এবং আলো- 
চনার ধারা! সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে বলেই তর্কের খাজ 
বাড়তে থাকে। 
এ হতে পারে দা। 

কেন পারেনা? 

আমি বলছি পারেনা। 

যুক্তির খেই হারিয়ে তর্কের আসরে আমিটাই প্রকট হয়ে 
ওঠে। এই সর্ধজ্ঞাতা আমিকে অগ্রগামী না করে কে জমাতে 
পারেন তর্ক | এই আমি” দাস্িশুদ্-__ভবিষ্যব্শী__ঘুরদ্ধর 
রাঞ্জনীতিজ-_পাঙ্িত্যে অপরাজেয়, জ্ঞামে-বুদ্ধিতে বৃহম্পতি- 
তুল্য। এই আমিকে নিয়েই বছক্ষেত্রে বিভ্রাষ্ট বাধে । .. 
এই আমি উগ্র হয়ে উঠেছে একটি বৃভে। বিষয়টি 
ভারতবর্ষের ্বাধীদতা-লাত | লর্ড মাউন্টব্যার্টেন . যা নিয়ে 
এবেলা ওবেলা বিলেত ছুটছেন্‌--যা নিয়ে ভারত-বিভাপের ' 
আদন্দোলনটা প্রবলতর হয়ে উঠছে | “বাংলা আর পঞ্জাব হা, 
টুকরো হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 

তর্কে এক ছল নিয়েছেন বিভাগের সপক্ষে | বলছেন, এ 
না হলে বাঙালীর রক্ষা নেই। লীগের শাসন হু:শ্বপ্রের মত 
জনগণের মনে ভারী হয়ে চেপে আছে, খানিকটা তমি পেলে 
লোকেরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে । 


জ্যৈষ্ঠ 


অন্ত দল বলছেন, তাতে করে বাঙালীর মৃত্যু ঘটবে । 
এতকাল আন্দোলন চালিয়ে জেল খেটে ফাসিকাঠে ঝুলে 
ছয়ছাড়| জীবন যাপন করে সবদিকে দেউলে হয়েছি কি এই 
খণ্ডিত ভার্তবর্ধের রে 1] আধাবআাবি রফা নয়_ চাই পুরো 
ভারতবর্ষ-_ পূরণ স্বাধীনতা । 
৮৮ প্রভাত খানিক দাড়িয়ে তর্কের মর্্মোপলন্ধ করবার চেষ্টা 
' করলে। আসন্ন স্বাধীনতা নিয়ে অর্ধ তর্ক চলছে__ 
ষুগপরিবর্তমের সুচনাঙ্ন এ হয়ই। কিন্তু যে যার মনগড়া 
নীতির পরিপোষকতায় যখন তর্ককে কলহে রূপাস্তরিত করেন 
প্রভাত আশ্চর্য হয়ে তাবে তর্কটাই কি উদ্দেষ্ধসাধনের 
একমাজ উপায়? পাড়ায় বেকার ছেলেরা_জবসরতভোগ 
সৃদ্ধেক্া-_ছ্ুল-কলেছের ছাজ্রের! তাস-পাঁশী গান-বাজমা নাটক 
মহলার আসরে কাজ-ফিরতি যুবকেরা এই নিয়ে যখন তখন 
আলোচনা করছে। ট্রাষে-বাপে-ট্রেনে সর্বান্্র এই কথা। 
কিন্ত স্বাধীনতা পেলে কে কি করবে এ কথা কেট বলছে 
মা। তখন বুঝি এনিয়ে চিস্তা-_কর্তব্য কিছুই থাকবে মা? 
চরণ মুদির কথা মনে পদ্ধল প্রভাতের । কিছুদিন আগে 
ও জিজ্ঞাসা করেছিল-_হইী! দাদাবাবু, এই স্বাধীনতা হলে 
“আমাদের আর এত খাটতে হবে মা, কি বলেন? আবার 
টাকা টাক মণ চাল হবে ত? | 

প্রভাত হেসে বলেছিল, ন! চরণ-দা--আর ছটো হাত 
বার করতে হবে-_হটো পা-ও। খাটতে হবে আরও বেশী। 

দাদাবাবুর যেমন কথা । অবিশ্বাসের হাসিতে চরণের 
মুখ ভরে উঠেছিল । 

শুধু চরণ মুদি নয়_ স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই ভাবের অস্প্ 
ধারণা প্রায় সকলেরই। স্বাধীনতা মানেই ত যখন যা খুশি 
করতে পারাযা খুশি বলতে পারা_গুরুল্বমের তয়-_ 
আইনের ভয়- রাঘন্ত্রোহের ভয় প্রভৃতি সর্ববিধ ভয় থেফে 
মুক্ত হওয়া । ব্যজি-খ্বাধীনতার এ ছাড়া! অন অর্থই বাকি! 

প্রভাত তর্কের আসরে যোগ দিলে নাঁ। এ ধরণের উগ্র 
মতবাদ প্রকাশে ও অভ্যস্ত নয়। অন্ত দিন বিশ্বের মনীষীদের 
নিয়ে চায়ের আসরে বে হ্বিষ্ধ পরিবেশের শি হয়--সে সুর 





আন্গফের উৎসবে নেই । আদ উৎসবটাই বাইরের--বাইরের 


৮্ষথাই আসরের সর্বত্র হুড়িয়ে পড়েছে। 
_.. চলে আসছে-__ওর বাঁ পাশে ছোট একটি টিপয় ঘিরে 
সুপ্রসাধিতা একটি তরুণী ও বাঁয়সী বসে খা কইছেন 
প্রভাতের কানে গেল। 
বৰ্ষারিলীর স্বর £ ওখরে এত হুড়োছ্‌ড়ি কিসের রে? 
একটা! বিলিষ্ার্ড বোর্ড এসেছে। ছেলেরা এমন আনাড়ীর 
মত বল মারছে | মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মেয়েটি হাসল । 
ওম।--তাই নাকি ? তা জার হবে না__অনিমেষের বন্ধু ত 
শুনি ঘত্ত মিডিয়কর ছেলে | ওরা বিলিয়ার্ড খেলার জানে ফি। 
|- 


বন্দী খারা 
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স্স্‌। মেয়েটি প্রভাতকে দেখে ব্ষীয়সীকে থামতে 
ঘললে। তিনি.একটু হেসে প্রভাতের পানে চাইলেন । 

প্রভাততও তাকালে ওঁর পানে। মিধুত প্রসাধনে উনি 
বয়সকে চারের কোঠা থেকে তিনের কোঠায় নামিয়েছেন। 
কিন্ত ঘাড় ফেরানোর কালে স্প& দেখা গেল গলার ঈষং 
লোল চামড়ার সুন্ম খাজে খাজে পাউডারের প্রলেপ খড়িমাটি- 
পুড়োর মত লেগে রয়েছে। এদের চালচলন্‌ বা কথাবার্তা 
যে অন্কজিঘ নয় সেটা প্রভাত গানে । এঁদের ,অভিযতও 
ফোমদিন ওর অন্তর স্পর্শ করে নি- তবু ওর মনে বার বার 
ধ্বনিত হতে লাগল _এরা সব মিডিয়কর ছেলে-__অত্যন্ত 
সাধারণ অর্থাৎ অত্যন্ত খেলো। | 


৬ i 
বহক্ষণ পৰ্যন্ত ঘুম এল না। হয়তো গুরুপাক আহার্য্য 
পাকস্থলীর উপর চাপ দেওয়াতে রজ্তচলাচল কিছু অস্বাভাবিক 
হয়েছে ফিংবা হাঙ্দার ওয়াটের আলোর প্রখধর্তা গলি 
ভাসিয়ে ওর খোলা. তানালা দিয়ে খরকেও ট্টস্তপ্ত ,করে 
তুলেছে! আৱ নানান চিন্তা । অনিমেষদের চায়ের আসর 


কেন ওর ভাল লাগে? প্রতিদিন চায়ের টেবিলে গিয়ে 


যে প্রসঙ্গ ওঠে তা শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত কখনো বা রাজ- 
নীতিকে কেন্্র করে। তর্কবিতর্ক হয়-_তাতে ঝাছ্দ থাকে না। 
শিক্ষা-সমস্তা বা সাহিত্যের সৌন্দর্য নিয়ে যে সব অভিমত 
ব্যক্ত হয় সেগুলি চিন্তাশীলতা ও বৈদদ্ধ্যে ভরপুর | দেশ- 
বিদেশের ঘনীষীদের নিয়ে এই ধরণের আলোচনা হয় £ 
রবীন্্রদাথের শীবন-দেবতার প্বক্প কি, শ’য়ের চমক- 
লাগানো বাগ বৈদধধ্যে বিশ্বে কেন আলোড়ন ওঠে, এককালের 
.অতিজাহুনিক প্রগতিবাদী হান্সলি কেন ভারতীয় যোগীর মত 
নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, ফোম্‌ জ্ঞানের এঁখবর্্য আহরণে 
তিনি বিসৰ্জ্জন দিলেন পাধিব যশ-সম্পদকে, . মনীষী রলাযার 
'আীবনদর্শনে বিশ্বকল্যাগের- রূপটি কি করে অপূর্ব সুষযায় 
ফুটে উঠল, নির্যাতিত জনগণকে--নীচের তলার মাহুযকে নিয়ে 
গোর্চি রচন| করলেন প্রাণবস্ত সাহিত্য, টলষয়ের মানবপ্রীতি 
কি তাবে তার সাহিত্যহথষ্টির মাধ্যমে দ্ুপ্রকাশিত হ’ল, তুরম্ভ 
ব্যাধির আক্রমণে.স্বত্যুর মুখোস্কুখি দীড়িয়ে টমাস ম্যান রচনা 
করলেন জীবদের ছয়ষাজার কাহিনী, দীর্ঘকাল তবঘুরে জীবন 
কাটিয়ে শরৎ চঙ্ বাংলা সাহিত্যে অকন্থাৎ এক দিন পূর্ণচজের 
মত আবিভূতি হয়ে বাঙালীর হৃদয় জয়. করে মিলেদ। 
বিভিন্ন দেশে রীত্ষি রুচি জলবায়ু পরিবেশ ভিন্নতর হওয়া 
সত্বেও চিন্তার ক্ষেভ্ে সবাই পরম্পরের হাত বরে ধানান-_ 
বর্ণ, ধর্ম, কর্প বা এঙ্বর্ষ্যের দারুণ অসঙ্গতি দত্বেও মাহুষ 
পৃথক হয়ে থাকে না__“সবার উপরে মাহ্য সত্য” এই চিরস্তম 
সত্য প্রচার করেন তারা এবং জাতীক্কতাবাদকে মুছে 
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ফেলে মাদবিফতায় উত্ধদ্ধ হতে আহ্বান আনান। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের কালে এরা সবাই মিলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন, কিন্ত হিংসায় উন্মভভ পৃথিবী এদের কথা 
শোনে নি। এর পর ধ্বংস আর ম্বত্যুর বিভীষিকা পৃথিবীর 


উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তবু পৃথিবীতে আঙ্গ এত বেদী 


সমন্তা ও কোলাহল এমন প্রচণ্ড যে গুদের জত্যবাণীর হুর 
ফোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি চলবে আর কতকাল ! 
গর্ব-বিষূঢ় মাহুয শ্রেন-বিভাগের ধ্বজা তুলে কতদিন আর 
চীৎকার করবে-_আমরা প্রধান_আমরা আর্ধ্যবংশধর-_ 
পৃথিবীর যশ আমাদের, অর্থ জামাদের, সন্মান আমাদের । 

উৎসবের আসরেও এই ফৌলীক্কের গৌরব | অনিমেষের 
ঘস্ধুরা বিলিয়ার্ড বোর্ড নিয়ে আজ হৈচৈ ফরছে। ওরা 
সত্যিই সাধারণ ছেলে । অত্যন্ত সাধারণ _সমাজ-জীবনে 
বৈচিষ্্যহীন জীবন যাপন করছে। যেমন পড়ে আছে বিস্তীর্ণ 
দীঘির জল-_ লোকের গতি বা চেট্টয়ের দোলা মা থাকলে কে 
চেক়ে দেখে সেদিকে | কে করবে তা নিয়ে আলোচনা | দীঘির 
পাড়ে কোথার ফুটল রক্জগোলাপ, দীঘির জলে কখন পড়ল 
ভার ছায়া, কোন্‌ রাজিতে নক্ষত্রবিদ্িত জলে উঠল ছোট্ট 
ছোট ঢেউ এবং কিনারায় বেজে উঠল ছলছলাং একটু অস্ফুট 
ধ্বনি__কে য়াখবে তার হিসাব ? 

কিন্ত হিসাব রাখে না কি সত্যিই ? মধ্যবিভ ঘরের ছেলে 
মরেজ্মনাথ সব হিসাবকে ওলটপালট ফরে এক দিন বিশ্বসতা- 
প্লে মহৎ মানুষের চিন্তার এ ্বর্য্য উন্মোচন করলেন, মুগ্ধ হয়ে 
মতি জানালে বিশ্ব। হিসাব রাখলে বৈ কি। মধ্যবিত 
ঘরে ছেলে মোহনদাল করমটাদ গান্ধী জত্যদর্শমের মহিমা 
আলোয় জাতির শিথিল বিশ্বাসফে ঘৃঢপ্রতিঠিত করলেন, 
জরবিদ্দ অতিমানস তপন্তায় পৃথিবীকে উন্নীত করবার সাধনার 
যোগাপন বিছালেদ পণ্চারিতে--পৃথিবীতে হিসাব আছে 
এমন অসংখ্য । বারা অত্যন্ত সাধারণ, খাদের জন্ম বিভহীন 
পরিবারে, বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে বৈচিন্র্যহীন 
প্রতিবেশে অথচ কর্ম্শক্তিতে ভারা শুধু সমস্ত মান্যের উর্দেই 
নয় সমস্ত কালের উপর ঈাড়িস্বে আছেন । হিসাব আছে বই 
ফি ইতিহাসের পাতায়-__মহাকালের চিত্রশালায়। 

বিছানার তলা থেকে মোমবাতি ও দেশলাই বার করে 
প্রভাত আলো ঘালালে। দেওয়ালে টাঙানো স্বামী বিবেফা- 
মন্দ, গান্ধীজী ও বিদ্যাসাগরের প্রতিক্কতি রয়েছে পাশাপাশি । 
দামী ছবি ময়, খবরের কাগজ্গ কেটে পিজবোর্ভের ওপর মেরে 
দেওয়ালে টাতিয়ে রেখেছে প্রভাত । সাধারণ ঘরের এই 
ছেলেরা-_সাধারণ ঘরের ছেলেদের অভয় দিয়ে বলেন, তয় 
'কি__আমরা আছি । কালের স্রোতে ধন ভেসে যায়, ক্ষমতা 
ভেসে যায়, সমাজ মুছে যার, দন্ত সম্মান বণ বা আাতি-বিদ্বেষ 
কিছুই থাকে মা। এ সবই যায় কিয়ে জালে না। আমরাও 


গ্রবাসী 
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ভেসে যাই কিন্তু ফিরে আসি নুতন ূপে। তোমাদের 
চিন্তায় বুদ্ধিতে কৰ্ম্মে বারে বারে প্রেরণা যোগাই। হে অতি 
সাধারণ ছেলেরা, তোমরা ভয় পেয়ো না, হঃখ পেয়ো না, 
হতাশ হয়ো না--আমরা চিরকালই তোমাদের সঙ্গে আছি। 

বাতিটা নিবিয়ে ওঁদের কথা ভাবতে ভাবতে প্রভাত 
ঘুমিয়ে পড়ল । স্‌ 

খানিকটা বেলাই হয়েছে হয়তে|। দিনের প্রথম ভাগে 
রোদ এ খরে আসে না--আলোর ঝাজটা শুধু প্রধর হয়ে 
ওঠে। সেই তাপে ঘুম তেঙ্গে গেল । দেহে আলস্ক লেগে 
আছে__অন প্রসন্ন । 

লক্ষ্মী ঘরে এসে বললে, ওঠ শীগগির--ঘরট! ঝেটিয়ে-_ 
বিছানা্টী বেড়ে দ্রিই। কাল ধুব খাওয়ালে তো? 

হাঁ আজ মনে হচ্ছে কিছু না খেলেই হয়। 

ইস্‌__এত খেয়েছ | তা আমাদের অতে কোম্‌ ছু’ একটা 
মিটি আনলে | 

লক্ষ্মী কি সত্যই পরিহাস ফরছে? ও তো আর অবুঝ 
রানী নয় যে ভাল খাওয়ার মাঘ শুনে নিমন্ত্রণবাড়ীতে যাবার 
বায়ন! ধরবে । কিন্তু ওদেরও কি ইচ্ছা হয় না 

সে চিন্তা বেড়ে ফেলে প্রতাত বললে, আছ কোন জিনিস 
আনতে হবে না তো? 

ফেন সারাদিন তোমার কিই-বা কাছ | হঠাৎ চৌকিয় 
ধারে এপিয়ে এসে লক্ষ্মী হাত পাঁতলে, কই এনেছ আমার 
ক্লিপ? দাও। 

ওই যাঃ__-আভ্বও-_ 

জানি-__আমাদের কথা ফতটুকুই বা ভাব ] ঘরের চৌকা$ 
পেরুলেই তোমরা পথের মানুষ হযে বাও। 

বাঃ__চমৎকার কথা বলতে শিখেছিস তো ? 

মা__কথা তুমিই লিখতে পার। ভাব তোমার কী্ঠি- 
কাহিনী জার কেউ ভ্রামে না? 

প্রভাত হেসে উঠল, আমি আবার একটা মানুষ তার 
আবার কা্তিকাহিনী | 

আবার হাসা হচ্ছে | আমি জানি দা বুঝি কিছু? রাত 
জেগে বই লেখ ফাগন্ধে ছাপা হয়। কত মাম তোমার-__কত 
চিঠি আসে-- চি 

চুপ চুপ ! প্রভাত সত্যই সমস্ত হয়ে উঠল । এ বাড়ীতে 
সাহিত্য-চচ্চ! | থাবা শুনলে বফাবকি করবেম। 

বাবাকে তো ভারি বেয়ার কর তুমি] 

কিরকম? 

বাবা এত করে বলছেন একটা চাকুরি নিভে-_কিছ্ক 
তোমার হয়েছে চোরা না শোনে ধর্দের কাহিনী । 

ঠিক বলেছিস-_তবে চোর আমি নই--আর কাহিনীটাও 
ধর্টেয় নয় । হুশ বছরের কায়েমি লাজত্ে যারা লক্ষ দক্ষ 


জ্যৈষ্ঠ 


বন্দী যায়া 
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কেরাদী তৈরী করেছে তাদের উদ্েশ্যটা যে সাধু দয়, এটা 
বুবিস তো? 

শাঁ-বুঝি না। তোমার থালি কাপজ্ছের কখা__সংসায়ের 
ফোথায় কি ঘটল চোখ মেলে দেখ না। | 

মানে? 
_. জ্গামি না| মাও, উঠবে কিন|। এখনই বাবা খেতে 
খ' বসবেন, বাসন ক’খানা ধুয়ে না দিলে 

প্রভাত উঠল। 

কোথায় চললে আবার ? 

তোর ক্লিপ আমতে | 

ধাক এখন ক্লিপ__-ওবেলা আমলেই যথেষ। 

কি জ্ধামি, আবার যদি ভূলে যাই--তোর খোঁটা খেতে 
হবে তো | প্রভাত চটি পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিষে পড়ল । 

বাবা স্তোশ্র আওড়াতে আওড়াতে কলতলা! থেকে 
বেরুচ্ছেন। প্রভাতকে দেখে বললেন, আবার চললে ফোথায় 
এত বেলায়? কি ঠিক করলে__-ওবেল! জানিও । জান তো 
আধার আর পড়াবার শক্তি নেই । 

আপনাকে কিছু করতে হবে না--আমি চেষ্ঠা করব। 
০ তবু মিন্দের গৌঁ-ই বছায় রাখবে? তীন্র দৃরিতে ক্ষণ- 
ফাল প্রভাতের পানে চেয়ে মন্তব্য করলেন, উ£__-ফলিকাল 
আর কাকে বলে { তারপর অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাত 
বাড়--ভাত বাড়--ম’টা বাজে ৷ আমার তো বান্ধে কাজ নিয়ে 
থাকলে হবে না--সায়েবের আপিস--ঠেলা তো কম ময়। 

ওঁর আপিস ন! যাওয়া পর্য্যন্ত সবাই তটস্থ হয়ে ধাকে। 
কোথায় ফোম কান্ধে এক মিনিট এদিক ওদিক হবে আর 
সবাইকে অনর্গল তিরস্ষারে ভাসিয়ে দেবার জোগাড় ফরবেন। 
এই সকাঁলবেলাটায় ঘড়ির কাটায় কাটার বাধা প্রত্যেকটি 
ফাজ-_পাদ থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। উনি চলে গেলে 
সুদয়নী তাড়া দেন ছেলেমেয়েদের, ওরে তোর! নেয়ে-টেয়ে 
মিয়ে খেশে বস শীগ্পির। আমি বাপু তিন-পোর বেলা 
পর্য্যন্ত হেসেল কোলে করে বসে থাকতে পারব না । 

কিন্তু ওদের খাওয়া-দাওয়ার পাট টুকলেও সুময়নী রান্া- 
ঘর থেকে ছুট পান মা_-সে পাট সারতে তিন-প্রহ্র বেলাই 


হয়। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সেয়ে তিণি আহার ক্রয়েদ 
বেলা গড়িয়ে এলে_ প্রায় সন্ধ্যার মুখে । 

এমনি প্রত্যহ | শুপয়নী বলেন, আর পারি মা বাপু বয়স 
তহচ্ছে। রোদবৃষ্টি একতাদে ঠেকিয়ে এই সংসার ঠেলা, 
এ আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না । 

প্রভাত আমে- সামর্থ্য থাকবে যত দিম সংসার ওঁকে 
ছাড়বে না, উনিও আকড়ে থাকবেন সংসারফে । দরিদ্র মধ্য- 
বিদ্ধ ঘরের মেয়েদের অবসর দেবার সামর্থ্য একমাড্র স্বত্যুরই 
আছে এবং এই সব খরে মৃত্যু আসেও অসময়ে । 

বাবা যাই বলুন-_পড়া্টা ও চালিয়ে যাবে । যদিও বক্তৃতা 
দিয়ে অনেক নেতা বলে থাকেন- এই শিক্ষার গলদ ঘথেঞ&। 
দেশ স্বাধীন হলে এই শিক্ষার বনিয়াদ উপড়ে ফেলে নূতদ 
শিক্ষার ইমারত থাড়া করতে হবে। এটী আসলে শিক্ষাই 
ময়__কেরাম তৈরীর কল। কিছুদিন আগের কথা মনে 
পড়ছে £ 
ওর এক বনু আই-এ দিয়ে আপিসে চুকেছিল। ছেলেটি 
বুদ্ধিমাম- লেখাপড়ায় ভালই ছিল । কিন্তু বছরখানেক চাকুরী 
করার পর একদিন কোন বিস্বর্ক-সভায় বলতে পারে মি-_ 
সেক্‌্স্পীয়রের কোন্‌ নাকে কোন্‌ পাজ্জের মুখে বুখ্যাত, 
“There are more things--"” উক্ভিটি আছে । 

ছেলেটি ফিছু মা অপ্রতিভ মা হয়ে হেসে বলেছিল, 
আরে--সেক্স্পীয়র এখন লেজারের মধ্যে চাঁপা পড়েছেন | ওুঁয় 
প্রতিভা নিয়ে এক দিন প্রবন্ধ লিখেছিলাম-_স্কুল ম্যাগাজিনে ! 
তারপর ডিগ্রী পেয়ে চাকুরী খোজার দরথান্তে ‘আপনার বশম্দ 
ভৃত্য” এই বয়ামের সঙ্গে সব ইতি হয়ে পেছে। ছাদে উঠলাম 
--আবারও সিড়ি! 

কিন্ত এই শিক্ষা না নিয়েই বা উপায় কি! ঘখন শিক্ষার 
মান বদলাবে তখন জীবনযাত্রার ধারাটিও হবে ভিন্নতর | লে 
কল্পনা করে আছ লাভ মাই। | 

পড়াটী সে চালিয়ে যাধে যে করেই হোক । এদেশের 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় যতখানি বরাদ্দ আছে সবটুকু সংগ্রহ ফরতেই 
হুবে। তারপর কি হবে--সে পরের কথা । 





অবলা বস্থ 
শ্রীনুরেশচন্দ্র দেব 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বন্গুর সহবর্দি্ী লেডি অবলা বন্থ ১১ই 
বৈশাখ পুর্ধাস্ছ ৯-১০ মিনিটের সময় কলিকাতায় স্ব-গৃহে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার তিরোধানে আমরা 
পরম আত্মীয় বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি এবং ভাহার 
আত্মার উদ্দেশে প্রণতি তানাইতেছি। 

এই মহীয়সী মহিলার জীবন-কথ| ভারতবর্ষের নব- 
আপরণের ইতিহাসের সঙ্গে বিভ্রড়িত। ভাহার পিতা হুর্গা- 
মোহন দাশ ধৰ্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেজ্জে ছিলেন সেই যুগের 
একজন দিকপাল; তার এক ভ্রাতা এসতীশরপ্রন দাশ ছিলেন 
বড়লাটের আইনসঘন্ত ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাহার 
খু্লতাত-পুভ্র। শ্বশুর তগবামচন্ত্র বন্দু ছিলেন ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট । সরকারী চাকুরীয়াকে বিদেশী শাসনের 
আমলে জাতীয় আশা-আকাঙ্ছা সম্বন্ধে অনেক বাধা-নিষেধ 
মানিয়া চলিতে হুইত্ত । তৎসত্বেও ভগবানচন্জ দেশের শিল্প- 
সংগঠনে অগ্রধী ছিলেন। ফলে তিনি ঝ্চপপ্রস্ত হইয়া পড়েন, 
তাহা তাহার পুত্র জগদীশচন্দ্র বড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করেন। 

এইজন্য ভরপদীশচন্দ্রকে ডাহার অধ্যাপক-জীবনের গোড়ার 
দিকে অনেক কুচ্ক-সাধনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; পত্নী অবলা 
বঙ্গ হাসিমুখে তাহা বরণ করিয়া লম। সেই যুগের ইতিহাস 
আমাদের জাতীয় জীবনে এই ক্রচ্ধ-সাধনার অভ্যাস গড়িয়া 
দিয়াছিল বলিয়াই বাঙালী-সমাজ প্রায় ৭০ বংসর অসম 
সাহস ও ত্যাগের পথে চলিতে পারিয়াছিল। আচার্য 
্রসুন্নচন্ত্রও সেই যুগের অভ্ভতম প্রতীক এবং তাহার সহকর্মী 
জগদীশচজ্জের স্বপ্ন ও সাধনায় অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। 
অবলা বসুর সঙ্গে সেই সময় প্রফুল্লচন্ত্রের যে প্রীতির সম্বন্ধ 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, ৈধব্যের সময় বনুজ্ধার়াকে তাহা নানাভাবে 
লান্বন! দাদ করিয়াছিল । 

জগদীশচন্দ্র ছিলেন সত্যব্র& (996: )$ সত্যের পুক্ধারী । 
প্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে সত্য হুষ্টফে বারণ করিয়া আছে, 
জগদীশচন্দ্র যখন তার অহুসন্ধানে যাত্রা আরম্ভ করেন, তখন 
এইরূপ সহানুভূতি ও একপ্রাণতার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্ধ্য 
আপন! হইতে আসিয়া তাহা অগদীশচন্দ্রের জীবনকে সার্থক 
করিয়াছিল। সাধকদের জীবন এরূপ অযাচিত সাহায্যের 
কাহিনীতে পূর্ণ । অগদীশচন্দ্রের জীবনে লেই সাহায্য লইয়া 
আসিয়াছিলেন প্রফুল্পচজ্জ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল, মহারাজা বীরচন্্র যাণিক্য বাহাহুর প্রভৃতি বাঙালী- 
প্রধানগণ | জগদীশচন্ত্রের পহবর্শিম অবলা বসুও তাহার 
জীবন-ব্রত উদ্ঘাপনে তাহার সাহাষ্যকারিক্ হইয়া টাড়ান। 


তাহার ৫০ বংসরের বিবাহিত জীবন জগদীশচন্দ্র 
সেবায় অতিবাহিত হুইয়াছিল। যাহারা অবলা বন্গুর সঙ্গে এ 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন ' তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, 
শিশু যেমন খেলার আনন্দে আহার-নিত্্; ভুলিয়া যায়, 
সেইরূপ জগদীশচন্দ্র যখন তাহার গবেষণাগারে আহার-নিত্র] 
ভুলিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাফিতেন, তখন অবলা 
বন্থুর কর্তব্য ছিল এই আত্মতোলা মাহুষটিকে স্বাভাবিক 
জীবনে ফিরাইয়া আনা। ৫০ বংসর তিনি অনচমনে 
ইহা করিয়াছিলেন । তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ব্রত প্রতিপালন 
করিতেন বলিয়া আচার্ধ্য জগবীশচন্দ্রের জীবনে সার্থকতা- 
লাভের পথ অুপম হইয়াছিল । এই নিরলস সেবাই অবলা 
বসুর জীবনের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়লাভ করার 
সৌভাগ্য যাহাদের হুইবাছে তাহাদের জীবন ধন্ত 
হইয়াছে; মামব-প্রক্ৃতির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া! তাহারা. 
জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইবার শক্তি অর্জন করিয়াছেন। অবল! 
বন্ধ স্বামীর সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার ভ্বন্ত নিজেকে 
মি£শেষে দান করিয়া ষে বিরাট মহিম! অর্জন করিয়াছিলেন, 
তাহা! অমর হইয়া থাকিবে। 

অবলা বসুর জীবনের এই চিন্ত্র মহীয়ান হইয়া আমাদের 
জাতীয় ইতিহাসে উচ্ছল হইয়া থাকিবে । 

বঙ্গমহিল! বি্ালয় ও ত্ৰাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় 

তাহার কিন্ত আর একটা পরিচয় আছে। তাহা তাহার 
পিতৃদ্েবের নিকট হইতে উত্তরাধিকা স্তরে প্রাপ্ত। দুর্গামোহন 
দাশ সাধারণ ত্রান্ম-সমান্ের অন্ভতম প্রতিষ্ঠাতা ; বঙ্গ-মহিলা 
বিদ্যালয় গু ব্রাঙ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দের মধ্যে 
ছুর্পামোহন ছিলেন অন্ততম-__-অর্থসাহায্যে ও সামধ্যে অগ্রণী । 
শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি সহল্তাত অঙ্থরাগ ও আকর্ষণ অবলা 
বসুর জীবনের অন্ততষ বৈশিষ্ঠ্য । তাহার দ্রিদ্রি সরলা রায়ের 
পরেই তিনি ত্রাক্ম বালিকা শিক্ষালয়ের অম্পীঘকপদে, 
মনোনীত হুন। বৰ্তমানে এই শিক্ষালয় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে ' 
বঙ্গ, বিহার, আসাম, উৎকলে যে সুনাম অর্জন করিয়াছে 
তাহার অনেকাংশই অবলা বনহুর প্রাপ্য ৷ 


নারীশিক্ষা সমিতি 
এই সার্থকতা তাহার সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া ধরিল-_বাঙালী 
‘ভগিনী মাছের” মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিরাট সন্তাবনার 
আশা। সেই আশায় প্রবৃদ্ধ হইয়া তিনি ক্ৃষ্ণপ্রসাদ্দ বসাকের 
সাহায্যে ১৯১১ সালে মারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন! 


জ্যৈষ্ঠ 


অবল। বস্মু 


১৫৭ 


সপ্পাপাািশিশীশীাশাশিশিশশিশাশিশপাশীপিশাশাশাশাশশিশাশাশাশাশশাশীশীশািপাপাপাশাপাশাশাশাশিশাসাসাপিস্পিলাসিশিনপাপাপিসপিিস্পাপস্পিসপিপকপাসপ 


বাংলার গৃহে গৃহে ‘গৃহিণী! ও সুমাতা গড়িয়া তোলা এই 
সমিতির উদ্দেষ্ঠ ছিল। উক্ত কার্য্য দীর্ঘ ৩১ বংসর কাল 
ধরিয়া তাহার জাগ্রত জীবনের চিন্তা, নিস্তার স্বপ্ন হইয়াছিল । 

তাহার মুখে শুনিয়াছি, মারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াই তিনি স্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান বাধা, উপযুক্ত 
- শিক্ষয়িভরীর অভাব অনুক্তব করিলেন। সেইজন্ প্রতিষ্ঠা করি- 
লেন “বিস্ঞাসাগর বামীভবন” | এই নাম নির্বাচনে তাহার 
উদ্দেশ্য পরিস্ষুট দেখিতে পাই। বিভাসাগর বিধবাদের ছুঃখ- 
মোচনের জন্ত যথাসৰ্বস্ব পণ করেম। এই সমা্সংস্কারযূলক 
কার্যে তিনি মাতা ভগবত দেবীর আনীর্ধবাদ লাভ করেন। 
অবলা বন্থ বিভাসাগরের নামের সঙ্গে তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম 
সংযোজিত করিয়া দিলেন -এই ভরসা লইয়া যে, পুজকন্কার 
ঘবায়িত্বযুগ্ত বিধবার! উক্ত ‘ভবনে’ শিক্ষালাত্ত করিয়া বাংলা- 
দেশে স্্রীশিক্ষ1! বিস্তারের ত্রত গ্রহণ করিবেন। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় সমাজে আর্থিক অবনতি 
ঘটে, একান্নবর্তী পরিবারের উপর ম্বত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। 
বিধবারা একাহ্রবর্তা পরিবারের আশ্রয় হারাইয়াছিলেন। এই 
সামান্জিক বিপর্ধ্যয় দেশের চিন্তাশীল সমাজকে ভাবাইয়া তুলে । 
* অবলা বসু বিভ্তাসাগর বাধীভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ভাঙ্গনের 
শ্রোভ রোধ করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন; শত শত বিধবা 
বমণীকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করিয়াছেন । 


মহিলা শিল্প ভবন 


স্বাবলম্বমের এই শিক্ষা কার্ধ্যকরী করিবার ঘ্ব্ড ১৯২৬ সালে 
তিনি “মহিলা শিল্পগবন” প্রতিষ্ঠা করিলেন ৷ ভ্যোতির্শ্বয়ী 
গঙ্গোপাধ্যায় এই শিল্প-বিভালয়ের প্রথম পরিচালিকা ছিলেন । 
তারপর প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবং বিপিনচন্ত্র পালের কন্যা 
অমিয়া দেব এই শিল্পভবন পরিচালনা করিতেছেন । এই 
তবনের পাঠ-প্রণালী স্ত্রীলোকের গার্স্থ্যাশ্রমের কর্তব্য 
সম্পাদনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না। এই বিভালয়ে 
অবসর সময়ে, ১১] হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, নানাবিধ কুটিরশিল্প 
শিক্ষা দেওয়া হুয়। ইহার সুচিত্তিত পাঠ-প্রণালী ভারতীয় 
স্রীশিক্ষার আদর্শসন্মত । পরবর্ভাকালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত 


/বহু বিশ্তালয়ে এই পাঠক্রম অমুস্থত হইতেছে ৷ মহিলা শিল্প 


তবমের “কাশ্সীরী কাঙ্জ” বাঙালী মহিলার চারুশিললফলার ও 
রুচিবোধের পরিচয় দিতেছে। 


নারী সমবায় শিল্প-আশ্রম 
১৯৩৫ সাল নাগাদ মহিলা শিল্প ভবনের ছাত্রীন্বন্দের 
উপার্জনের একটা রাস্তা খুলিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হয়। অবলা বন ভার বিশ বৎসর পূর্বেই আচার্য্য বন্গুর 
সঙ্গে জাপান হইতে আমেরিকা পর্ধ্স্ত নানা দেশে সজাগ মন 
ও অতন্ত দৃষ্টি লইয়া আ্রষণ কন্সিয়াছিলেন । ভিনি যেখানে যেটি 


স্বদেশের পক্ষে গুতকর ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়া 
ছিলেন সেইখান হুইতে তাহার যী লইয়া] আসিয়াছেন, 
নিঘের প্রতিষ্ঠানসমূহে সেই বীজ রোপণ করিয়া তার পরীক্ষা 
চালাইয়াছেন; তাকে স্থানীর জল-হাওয়ার উপযোগী করিয়া 
তুলিয়াছেন এবং তাকে রূপান্তরিত করিয়া! নিজের প্রতিষ্ঠানের 
অদীতূত করিয়াছেম। জাপান ও পাশ্চাভ্যদেশে তিনি নারীর 
কর্খক্ষেত্রের ক্রমবর্ধঘান পরিধি লক্ষ্য করিয়া নিজের দেশের 
নারী-সমাজের প্রয়োজনে সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, 
নারী সমবায়-ন্ডাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া তার পরীক্ষা! করিয়াছেন । 

জ্বাপানী যুদ্ধের সময় এটিকে কোনক্রঘে বীচাইয়া রাখা 
হইয়াছিল, বর্তমানে তাহা! কাদারহাটিতে ব্যাপক ভাবে কর্শ্ম 
চালাইতেছে। যে উভান-বাটিকায় এই জাশ্রঘ বিভ্ুঘান, 
তাহা পশ্চিমবঙ্গ গবন্সেন্টের আমুকৃল্যে প্রাপ্ত) পশ্চিমবঙ্গ 
গবন্মেন্ট ইহাকে মান! ভাবে সাহায্য করিতেছেন । পূর্ব 
বঙ্গের অনেক উদ্ধাত্ত নারী এই আশ্রমে শিল্পশিক্ষার সুযোগ 
পাইতেছেন। ইহার পরিচালনা করিতেছেন অবলা বন্থর 
জ্রাতুপপুজ্জী প্রবীনা দাস। এই কাজের সম্ভাবনা প্রচুর । 
অবলা বসু তৎসম্বন্ধে অনেক শ্বপ্র দেখিয়াছিলেন, তাহা 
অসম্পূর্ণ রহিয়া পিয়াছে। দেশের লোক তাহা পুর্ণ করিবেন 
এই ভরসা আমরা করিতে পারি । 


বয়স্ক পল্নীশিক্ষা 

১৯৩৮ সালে এই কর্শের প্রবর্তন হয়। ১৯২৩৭ সালের 
২৩শে মবেশ্বর আচার্য্য জগদীশচন্্র দেহত্যাগ করেন । তখন 
তিনি এক লক্ষ টাকার একটি কও রাখিয়া যান। বয়স্ক পল্লী- 
শিক্ষা বিস্তারে এই ফণ্ড নিয়োজিত হয়। অবলা বসুর 
আত্মরিক ইচ্ছা] জন্থসারে তাহা নিবেগিতার নামের সঙ্গে যুক্ত 
হইয়া আছে। বয়স্ক পল্পীশিক্ষা নারীশিক্ষা সমিতি কর্তৃক 
পরিচালিত হুইতেছে। আজ এই ফণের উপস্বত্ব, প্রায় 
তিন হাজার চাকা! প্রতি বৎসর এই কাজে ব্যয় করা হয়। এই 
কাজ বাংলাদেশে তথন অভিনব ছিল । পললীরমণীর স্বাস্থ্যরক্ষা 
ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা আছ রাষ্ট্রের দায় হুইয়া পড়িয়াছে। ' 
কিন্তু তৎসত্বেও বেসরকারী চেষ্টার প্রয়োজন আছে। কারণ 
রাষইকর্তুক নিয়োছিত কর্প্মচারিবৃন্দ কদাচিৎ পতাছুগতিকতার 
উর্ধে উঠিতে পারেন। বঙ্গবিভাগের পুর্ব্বে এই বয়ক্ষশিক্ষা সারা 
বাংলা দেশে বিস্তৃত ছিল ; এখনও তার দু-একটি সাক্ষ্য পূর্বব- 
বক্ষে বিস্তমান। নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে নুতন করিয়া 
তার বর্শক্ষেত্র সুটটি করিতেছে । 


বাণীতবন ভুনিয়ার ট্রেনিং ফুল | 
মারীশিক্ষা সমিতির প্রসঙ্গে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষয়িদ্রীর 
অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি । এই ভাব মিটাইবার পদ্য 
১৯০৫ সালে ভুনিয়ার ট্রেনিং দুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় কুড়ি 


১৫৮ 





বাইশ জম নানী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রীপ্ত হইতেছেন। 
তাদের সঙ্গে এই সর্ত থাকে যে, শিক্ষান্তে তাহাদিগকে ছুই 
ঘংসর গবর্ণমেণ্টের অহুমোদিত কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষরিজীর কাজ করিতে হুইবে । 


রাক্ষর্নীতির সম্পর্ক 

স্রীশিক্ষা বিস্তারে তাহার উৎসাহ ছিল প্রচুর, কিন্ত 
তাহা তাহার মনকে গণ্ডীবন্ধ করিতে পারে নাই। তাহা 
জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করিত । রাজনীতির বিপংসঙ্কুল 
পথও তাহার অজ্ঞাত ছিল না এবং সেই পথে তিনি ভ্রড়িত 
হইয়া পড়েন একজন বিদেশিনী মহিলার সাহচর্ধ্যে আসিয়া 
--ভারতীয় সমানে তিনি ভগিনী নিবেদিত! বলিয়া সুপরি- 
চিতা । পুলিমবিহারী দাস এক প্রবন্ধে বসু-দম্পতির সহাহ্ু- 
ভূতির কথা বলিয়াছেন । আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিয়া-প্রশিক্ষের 
অনেকেই এই পথের পথিক ছিলেন এবং এই ভাবেই ফলি- 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


কাতার পাশিবাগাম অফলে বিপ্লব আন্দোলনের সহায়ক একটি 
গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে । জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বন্দু এই গোষ্ঠীর 
মধ্যমণি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 

বিগত ১১ই বৈশাখ ৮৭ বংসর বয়সে যে জীবন-প্রদ্দীপের 
নির্বাণ হইল তার আলোক সুদূর অতীতকে ও অদূর ভবি- 
য্যংকে আলোকিত করিয়া রাখিবে। সেই আলোকে 
আমাদের মধ্যে অনেকেই জআীবল-পথের সন্ধান পাইয়াছেন। 
আমর! অবলা বসুর জীবনকালে বাচিয়া থাকিয়া এক অপুর্ব 
অনুভূতি লাভত করিলাম ; এঁতিহাসিক বিবর্তনের একটি জীবন্ত 
পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া ধন্ত হইলাম । আমরা অবলা বসুর 
সমসাময়িক সমান্বের আশা-আকাঙজ্কা, স্বপ্র পূর্ণ হইতে 
দেখিলাম । 

সার্থক জীবন অবলা বসুর । বীরা এই আদর্শ জীবনের 
সাক্ষীন্ব্ূপ এখনও বাচিয়া আছেন ঠাহারাও নিজেদের 
জীবনকে সার্থক মনে করিতেছেন | 





পন 


বিশ্ব ও দাড়িম্ব 
শ্রীকালিদাস রায় 
বহু দিন পরে বাগানে যাইয়া দেখি, 
তেলাকুচা লতা! উঠেছে দাড়িম গাছে। 
বলিহু মালীরে “এই দিকে আয়, একি | 
ছিড়ে দে এক্ষুশি ও লতা রাখিতে আছে ? 


দেখিস দাড়িম ছুলিছে পুঠি লতি”, 

লাল হইয়াছে তেলাকৃচাগুলা পেকে, 
সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল কবি, 
কহিহু মালীরে ছি'ডিস মা, যাক থেকে । 
দেখ মা বূর্খ, লতার বাধন পেয়ে, 
গাছটা হয়েছে জোরালো! আগের চেয়ে । 


আলোকলতা 


শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ 
পরগাছা গো, আলোকলতা ! 

মর্মে আমার কেবল জাগে, 
ব্যথায় ভর! অঙ্থরাগে, 

তোমার কথা, তোমার ফাথা | 
মাটির পরশ পাও নি তুমি, 
শাখার মাথায় আকাশ চুমি, 
ঘালিয়ে রাখো হাদয়-ভূমি 

এই তো তোমার নিত্য-প্রথ| ৷ 
পহভ সরল ভঙ্গিমাতে, 
প্রীণ-থোলা ওই হাসির সাথে, 
মতে ওঠে পায়ের তলার 

পরশ পাওয়ার আকুলতা | AL 
ওগো জামার পরগাছা পো, 

ওপো আমার আলোকলত। ! 


বনিয়াদ 
প্রীতৃষ। সেন 


এবার আমাদের থামতে হবে। 
টি চাদমারি খালের বাশের সাঁকো পার হয়েছি, মাল- 

লাগানো কঠিন বুউপায়ে মাড়িয়ে এসেছি বাব্লার বন। 
কণ্টকিত পথের ধুলোয় আমাদের সর্ববাঙ্গ প্রলিপ্ত হয়েছে । 

ধূসর পথের চলার গান থামে দি কিন্ত এখনও | চিকৃচিকে 
খালের তল দেখতে পাও, তার ওপাশ দিয়ে অমস্থণ গ্রাম্য পথ 
গড়িয়ে গেছে-_পেরিয়ে গেছে ভাড়া শিবের মন্দির, যদ্্াক্ষীর 
বালুগর্ভ, ইটখোলা আর চালের আড়ত। পেছনে পড়েছে 
গোবর্ধনপুর, পাঁজা-করা টালি ও ইট আর সজুরকি বালির 
গোলা । 

হাক্ষার লোকের সঙ্গে পা মেলানে! আমাদের পোষায় নি। 
তাই আল ভেঙে এগিয়ে এসেছি আমরা | ছু'পাশে ধু 
করছে মাঠ। এখানে ওখানে শায়ুকের খোল পড়ে রয়েছে, 
মেঠো শকুনের বাঁকা ঠোটের নিষ্ঠ রর আঘাত সহ কর! অত 


শট সহজ নয়। 


দিগন্তের নিবিড় বনরেখা ধীরে ধীরে নিকটে এসেছে। 
আরণ্যক প্রবাহের অন্তিম তরঙ্গ অবশেষে উত্তাল হয়েছে 
আমাদের সম্মুথে। ঘন বাশঝাড় পাবে গা ঠেকিয়ে দাড়িয়ে 
রয়েছে সকৌতুকে, অসংখ্য আমগাছে আকাশ ঢাকা পড়ে। 
বুনো ফুলের তীত্র গন্ধ নাকে দ্বাসে। আধ অন্ধকারে 
পাতায় শাখায় আর পপ্পবের আলিঙ্গমের মধ্য দিয়ে ফিস্‌- 
ফিসানি চলতে দুর হয় সারা বম জুড়ে। 

তবুও আমর! পিছিয়ে পড়ি নি। ক্ুকস্যাক থেকে ধারালো! 
ভোঘালি টেনে বার করে নি’। হয় তো দরকার পড়বে, 
হয়ত পড়বে মা। তবু ওটা সঙ্গে থাক, কঠিন মুঠিতে বন্ধ ধাক। 
রূপকথার রান্জপুত্রের দুর্জয় সাহস দেহের শিরায় শিরায় 
উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে আমরা তা টের পাই। 

মর্ম্মর-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় পদে এগিয়ে এসেছি আমরা] । 
অত্যন্ত শুক্ম পায়ে-চলা পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছি । ওরই 
সমধ্যে হয় ত কোনও অসতর্ক মুহুর্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছ 
তৃমি। লতানে গাছের কাটাগুলি চারি পাশে উদ্ত হয়ে 
আছে। এমন পরিবেশে আমি ত অভ্যন্ত নই । তাই বোধ 
করি তোমার ভতাবোচ্ছাস লক্ষ্য করিনি। ক্লান্ত পা দুখানি 
শুধু সৈনিকের মত নিয়মের অন্বর্তন করেছে । 

এবার কিন্ত খম্‌কে ছ্রাড়াব আমর! | যাত্রা আমাদের শেষ 
হ’ল, অথবা এই সবে সুরু ? 

রোদের রঙ সাদা, কুঠারের শাণিত অপ্রভাগের মত, যে 
কুঠার ঘন কাটে, শহঘ তৈরি করে-''আদিষ মানবের সব- 


চেয়ে দরকারী হাতিয়ার । রোদ ঝকৃ-বাকৃ করছে, চলমান 
কালের আর ক্ষাস্তের কিরকিরে দ্বাতের মত-_মাহ্বষের 
সভ্যতার ইতিহাস গড়েছে বা । রোদে চোখ আড়ষ্ট হয়ে যায়, 
দত্তের তরবারির সামনে সঙ্কুচিত নিরীহের ভীতির মত | সেই 
রোদ তুলে ধরছে বেঘনার্ড দৃশ্যপট | আমি হতাশ হয়েছি, 
হতাশ হয়েছ তুমিও । তবু তোমার বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব হয় 
তো মিলেছে কতকটা। সিংহ-ছুয়ারের প্রকাণ্ড খাম হটো 
দাড়িয়ে আছে। কিন্ত সে যেন কোনরকমে শুধু টিকেই থাকা, 
তার চেয়ে বেশী আর কিছু নস্ব। পলত্যারা খসে গেছে, চুড়ার 
উপরফার ওৎপাতা সিংহের প্রায় কিছু অবশিষ্ট নেই । ফটকে 
ক্রুত করাঘাত ফরে নিজেদের উপস্থিতি জ্ঞাপনের প্রয়োজন 
হবে না। প্রকাণ্ড খিলান অদৃষ্ট হয়েছে উইপৌকার 
অত্যাচারে । দ্বেউড়ির ওধিকটা! নির্ঘন। লাঠিয়ালেরা পেতলের 
আংটা-লাগানো পাকা বাশের লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে করছে মা 
হুকুমের অপেক্ষা । 

এসো, পায়ে পা মিলিয়ে আমরা আরও এগিয়ে যাই। 
ঘুমত্ত পুরীর অশরীরী প্রেতাত্মার দল কাম পেতে আছ শুনক 
মূতম যুগের পদধ্বমি । যাদের ভয়ঙ্কর ভ্রকুটি একদা! প্রকম্পিত 
করেছিল আক্কালমপ্রিয়দের, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনে 
যে পৌরুষ আছে, সেকথা কি অস্বীকার করতে পার? 

তবে, সাবধান । শিয়রে ধরধার থড়া ঝুলছে না, কিন্ত 
মাটি ফুঁড়ে উঠন্তে পারে কালান্তক যম । মনে নেই, ছুঃসাহস 
বুকে পুরে এসেছিল তোমার আগে বে, বন ভেঙে আল 
ডিঙিয়ে উর্ধস্বাসে ছুটতে হয়েছিল তাকে পুরো একটি ক্রোশ। 
পেছনে তাড়া করে নিয়ে পিয়েছিল মিশ মিশে কালো কেউটে। 
হতভাগা প্রাণপণ চেষ্ঠা করেছিল, তবু বাচতে পারে নি। 

সে ঘটনা! অবশ্য রাতের । অমাবস্তার পভীর রাতই বেছে 
নিয়েছিল কালীমাতার একনিষ্ঠ সেবক । মনসা তার উপযুক্ত 
প্রতিশোধ নিয়েছিলেন । 

আর আমরা এসেছি দ্রিনে। প্রথর আলোক হুঃম্বপের 
সহচরের! ত সইতে পারে না । পায়ে আমাদের ভারী জুতো, 
পুরু মোজা । অত সহজে কাবু হয় তো হব না, তযু সতর্কতা 
ধুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ অন্তর, যে অগ্র নিয়তির লিখন অগ্রাহু করবা 
মত শক্তি দেয়, মহাকালের হুহুংকার উপেক্ষা করতে শেখায়। 

চলে এসো, আমর! প্রবেশ করি প্রাসাদের হাতার মধ্যে। 
রায়বংশের রক্ত-স্রোত তোমার দেহে প্রবহষাণ, তুমি আপে 
চল। অথবা ঘদি ভয় পেয়ে থাকো, তবে পাশাপাশি চলতে 
সুরু করি, ফিল? 
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এই প্রকাও গাছটি ফিপের ভাই? চাপাফুলের { বংশের 
জাদিমতম পুরুষ এই বৃক্ষট রোপণ করেছিলেন। মা-লক্ষ্মীর 
নিয়মিত পৃজার সাক্জি ভরত এইটির কল্যাণে । অসংখ্য পুপ্পের 
মধ্যে লুকানো থাকত অপরূপ গন্ধময় একটি করে কনক- 
চম্পক, ভক্তের পুজায় তু দেবতা যেটুকু আশীর্বাদবূপে প্রদান 
ফরতেন-_নৈবেতের থালায় সুদিতনেজ পূজারী তা থুঁক্ধে 
পেতেন প্রত্যহ । 

এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, এমনি করে বিত্তশালী হয়ে উঠে- 
ছিল রাম্ববংশ। তাই না? কিন্ত বন্ধু, এ যুগের মানুষ ত 
শ্বর্ণময় চম্পকের আবির্ভাব বিশ্বাস করে না। ওর কালো অংশে 
যে কাহিনী লিখিত তারই উপর অন্থমাদ করে নেওরা কাল্পনিফ 
সত্যে বরং খানিকটা আস্থা আছে । 

চাদষারি থাল কলকঠ মুখর নানীর মত অনেক তথ্য 
প্রকাশ করে। ময়ুরাক্ষীর তপ্ত গর্ভের মধিত বালু অনেক 
কিছু স্মরণ করে শিষ্টরে ওঠে। 

কে ত্রানে, আরও অনেকের মতই ব্লায়বংশের বিপুল 
অন্তরমের প্রতিষ্ঠা হয় তে! অসংযত তরবারির বিনিময়ে ? 
ময়ুরাক্ষীর প্রসারতার উপর দিয়ে পক্ষিল জলরাশি যখন বিপুল 
অক্রপরের মত সপিল গতিতে অগ্রসর হুয়, খালের জল ক্রমশঃ 
বাড়তে থাকে, ছু'পাশের লম্বা শরগাছ ডুবু-ডুধু হয়, জলপথে 
শিকারের তথন অভাব হয না, মালবোঝাই নৌকা আর 
যাত্রীবাহী পান্‌সি-বন্ধ বার আনাগোমার সীমা থাকে না। 
অন্ধকার রাতে বাহ্ুপাধীর মত ছোঁ মারলে বাইরের জগং তা 
জানতেও পারবে না। বহুদুরের মা্ষেরা হঠাৎ এক এক দিন 
দেখবে, ঘাটে এসে লেগেছে কোনও হতভাগ্যের ধড়, পচে 
ভয়ঙ্কর রকম ফুলে উঠেছে । নব-বিবাহিত বর ও বধূর সমস্ত 
আনন্দময় কল্পন] সড়কির সাপের ভিডের মত বিকৃঝিকে 
আগার একফৌড়-ওফোড় করে দেয় যারা, রাক্জার আইন তাদের 
স্পর্শও করে মা কোনও দিম। 

ভুয়া আভিজ্বাত্যের মোহে ঘা লাগবে তোমার । তুমি 
ত্বান্ষালন জুড়ে দেবে, প্রমাণ করতে চাইবে বারংবান-_-রায়- 
বংশে লক্ষ্মীর দয়া পঙ্ষিলতার মধ্যে আবর্তিত হর নি। 

ভ্রুত-উচ্চারিত শব্ব-বস্কারে তোমার পটুত্ব আছে। একথা 
বরাবরই স্বীকার করে এসেছি । মৃতন করে আরও একবার 
না হয় স্বীকার করব । 

কার কথা বলতে চাও প্রথমেই? ভোলানাথ রায়েক্স 
কথ]! । রাণী তবানীর আমলের কথা। প্রাণ দিয়ে পরিশ্রাম 
করতেন ভোলাদাথ । অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেম। হুকুম 
হলে বাশের লাঠিটি মাত্র স্থল করে দেড়শো! হু'শে! মাইল 
রাস্তা পায়ে হেঁটে চলে ঘেতেন। রাণী তাই ভোলানাথকে 
সন্তানের মতই ভালবাসতেন । কাশীতে তীর্থ করবার সময় 
জিজেস করেছিলেন £ “ভোলানাথ, তুমি ত কিছু চাইলে না ?” 


প্রবাসী 


Ne পা সপন শপ, 
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ত্যোলানাথ করজোড়ে জবাব দিয়েছিলেন £ “ঘা, আপনার 
দয়ায় আমার কিছু অভাব তনেই। 

তা হয় না, অন্ততঃ এই বালান্ধোড়া বাধে । স্োলানাথের 
সমস্ত অঙুময় উপেক্ষা করে রাণী নিত্বের হাতের কাঁকন খুলে 


। দিলেন । 


বারকয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন তোলানাথ। তারপর . 
সহসা সশব্দে বালাজোড়া বিসঙ্্রম দিলেন তাগীররথীর বক্ষে । 

“একি করলে ভোলানাথ ?, সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করেছিলেন 
ব্রাণী। 

‘আছে মার জিনিস মাকেই দিলাম ৷” সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করে উত্তর দ্রিয়েছিলেন ভোলানাথ কাতর-কণে। বুদ্ধিমতী রাণী 
অনুভব করেছিলেন বিশ্বস্ত ভূত্যের অন্তরের কথা। ছুবৃভের 
হাত হতে প্রাপসংশয় করেও যদি বা বাঁচানো যায়, তবু 
দায়িত্র্যের কঠিন নিম্পেষণ হয় তো স্বতিচিন্ছের মর্যাদা রক্ষায় 
ফত্ব্ীল হতে দেবে মা । বিনিময়ে ভোলানাথ তাই পেয়ে- 
ছিলেন বিঘে ষাটেকের লাখেরাজ্দ | 

বংশমহিমায় ক্রমশঃ তোমার চোথমুখ উদ্দ্ল হয়ে উঠছে, 
গলা কাঁপছে, হাতের আহুলগুলি উত্তেত্িত ভাবে ক্রমাগতই 
নড়ছে। হাটতে হাটতে তুমি বার বার থেমে যাচ্ছ। 

তোমার আবেগবিহ্বলতাকে আঘাত হানতে ইচ্ছা করে 
না বহ্ধ। কিন্ত বেগ কিছুকাজের জগ সংবরণ করতেই হবে। 
আমাদের আগমনে ধূর্ত এ শৃগালটা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে, 
গোটাকতক চামচিকে কোথা হতে আবিসুতি হয়ে সহসা! ফর্‌- 
ফব্‌ করে উড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে ৷ তুমি ভ্রক্ষেপ করবে 
না বটে, আমার কাছে কিন্ত অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকছে। 
তোমার কাছে শুনি রায়বংশের গৌরবপাথা, অথচ প্রকৃতির 
চারণেরা যে বিপরীত সঙ্গীত গাইছে | 


রৌদ্র অধিকতর লেলিহান হয়ে উঠছে। ভ্রহ্ুলে আগাছায় 
এদিক পানে খাজ আসে না, বরং কেষন যেন কুহেলিকার 
আচ্ছন্ন অপরূপ পরিবেশ । এমন ত্বালাময় সৌরত আর 
কোথাও অনুভব করি নি, এমন ঘুমের মত ঘোর ঘোর তাৰ 
আর কোথাও দেখি মি। 

তাঙা সিড়ি দিয়ে উঠে এসে দাড়াও এই দরদালানে | রুক--২ 
হ্যাক থেকে ছোট সতরধধানি বার কর তুমি । আমি ততক্ষণ 
ভোজাজির কোপ ঝাড়ি এ শিশবটের উপর । মোটা মোটা 
শেকড়ে চান দিয়ে এই পরিত্যক্ত প্রাসাদকে ধ্বংসের মুখে 
জারও খানিকটা! এগিয়ে ছিত গাছটা, সেটুকু বন্ধ করে দেব। 
রায়বংশের বিদেহী সেই সব বিরাট পুরুষেরা নিশ্চয়ই তাতে 
অন্ততঃ সামান্ত পরিমাণেও কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারেন । 

শতাব্দীয় সফিত অভিশাপের মত রাশি রাশি ধুলার 
আস্তরণ স্থানচ্যুত করতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছি। বট- 


জ্যৈষ্ঠ 


শিশুর স্তাদলতা তবু কিছু পল্লিমাণে রক্ষা করেছে নাক-সৃখ- 
চোখ, তোমায় এবং আমার- দু'জনেরই । 

যাক্‌। সতরঞ্চখানা পেতে ফেল | বেশ.টান করে পাত। 
ফোমরের বেণ্ট আল্গা করে দেওয়া যাক্চ ; খাকি হাফশার্ট- 
খানাও খুলে ফেলি দা? পিঠের বোঝা ছটো! এপাশে থাক । 
-হীফ ছেড়ে বাঁচি একটু এইবার । 

তবে হাত-পা ছেড়ে দেবার আগে আর একটি কাজ করতে 
হবে। হ্যাস্কেয় ছিপি ধুলে ফেল। শন &ল থেকে 
মপদ পয়স| দিয়ে ফেলা চাটুকু আশ! করি এখনও উত্তগ্তই 
আছে। 

কি বলছ? টিফিন-ক্যারিয়ারেও হাত দেওয়া খুব বেশী 
অসঙ্গত হবে মা? প্রস্তাবটা মেহাৎ মন্দ নয়।- ভাগা- 
ভাগি করে ফেল তা হলে। তুমিই কর। মিজের দিকে 
ঝোলা তাতে কমই টান্বে, মনে মনে. এই ভরসা করছি 
আরকি] 

ওই তো, ওই তো তোমার দোষ । দেহে মেদবৃদ্ধির মস্ত 
একটী কুফল । খান ছুই লুচি পেটে গেছে কি না গেছে, 
একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হলে? আর কিছু মা পার, 
শতোমাদের দ্রাত্বাড়ীর কাহিনীগুলিরই পুনয়াব্বতি কর না হয়, 
ঘার অতিরপ্রম এক দ্বিন তোমায় ঠাট্টা করেছিল। আর তারই 
ফলে মা শ্রীক্মাবকাশে এই দীর্ঘ পথ পর্যটম করে এ্- 
তেফারের লোতে, কতঙকটা কৌতুহলের সঙ্গেই উপস্থিত 
হয়েছি । আসল কাজ এখনও সুরুই হয় নি যে আমাদের । 

কিন্ত তোমায় নিয়ে জার ত পার! যায় না। আভে-দৈথ্যে 
বপুথানি ত মেহাৎ কম নয়, সটান একেবারে লম্বা হলে? তা 
হলে করি কি? পুরানো বাড়ীখানা দেখেশুনেই ঘুরে বেড়াব ? 
আচ্ছা স্বার্থপর যা হোক | 

বেশ, এই টঠলাম। শুধু একটি কথা দর করে মনে 
রেখ। মাক ডাকাতে চাও, ডাকাও ; আপত্তি করা ত বুথা। 
তবে হ'সিয়ার হয়ে। কোথা থেকে ছোবল মারবে, ভার ঠিক 
ত মেই। | 

আমি অবন্ত পা বাতাচ্ছি। তোমার সঙ্গে পেরে না 
উঠেই যাচ্ছি, একথা যেন মনে কর মা তা বলে। এই বিরাট 
“প্রাসাদের ভগ্ন শপ আমাকে ক্রমাগতই আকর্ষণ করছে। 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায় এর প্রতিটি আনাচ কানাচ। 
ফণিমনসা সারি সারি সশন্্র সৈচের মত দাড়িয়ে আছে। 
টুকরো ইটের গাদ্দার ওপর রাঙচিতে ফুলের গাছ। টকটকে 
লাল রঙের নাম-না-জানা ফুলও রয়েছে। প্রেমিক পুরুষ 
স্বচ্ছন্দে আহরণ করে নিরে যেতে পারে, প্রিয়ার কবস্মী-বাধম 
শিথিল করবার মনোরম একটি হুলন! হিপাবে। 

ওটার পাশ দিয়ে ঘুরে ষাওয়| বাক্‌ । আগাছার ঝোপ- 
ঝাড়গুলি অতিরিক্ত রকম খম হয়ে উঠছে। চলাফেয়! করা 

৪ 





বুনিয়াদ 





- পাতা । 


১৬5 


যান্তধিফই কষ্টকর | সুতরাং ময়চে-বর| এই লোহার টুকরোটি 
তুলে নেব । কে কবে অকারণে ওটা ফেলে গিয়েছিল ওখানে, 
কে দানে। উপকারে লাগবে আমার । 

আরও এগোতে হুবে। মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখতে 
হবে, ভাঙা জানলা বা ওঁ ধরণের কোন ফাকফুকর আছে 
কিনা। দরজার ভালা তেঙে ঢোকার চেয়েও কান্ধ তাতে 
ঢের বেশী সুষ্ঠ ডাবে সম্পন্ন হবে। 

গোটা আকাশে একটুকরো মেঘও ররর 
নীল চোখের মত কৌতুকো জ্বল । 

লঙ্তানে গাছটার সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটেছে 
অসংখ্য । তিক্তমধুর সৌরতে আশপাশটা ভরে আছে। ছু” 
হাত বাঢ়িয়ে ডাক দেয় যেম। তবু তকাৎ দ্রিয়ে পাশ কাটাতে 


হবে। বিষধর গোখরার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নাও হতে পারে 
ওরা] । এটা যদ্দি সত্যকার বম হত, তবে হয় ত এত 
বিভীষিকাময় হ'ত নাঁ। কিন্ত তা নয়। সরল হিংস্রতা তাই 


নেই, তার বদলে জট পাকাচ্ছে, অদৃশ্য নাগপাশ বিছিয়ে 
রেখেছে চারদিকে অন্কানিত বৃত্যুর কুটিলতা। জযিদার-বংশের 
ধ্বংসম্ত প { 

--ওট| কি? লাল চেলিয় একটু অংশ ? বাঁকট! ঘুরতে 
কিন্ত কিছুই দেখতে পাই না । চোখের ভুল ? হতে পারে। 
অসম্ভব কথ! নয় । 

কিন্ত কানও কি ভুন্দ শুনবে? থট্‌ এট খ--খড়ম .পায়ে 
কে যেম একনাগাড়ে হেঁটে চলেছে । অভ্যন্ত পদক্ষেপ। 
নিয়মিত ধ্বনি উঠছে। ” 

অথচ লোক ত দেখি না] জাশ্চর্ধ্য নয়? চীৎকার করে 
উঠি প্রাণপণ উচ্চ কণে £ “কে ? কর্কশ শব্টুকু পড়ো বাড়ীটার 
দেয়ালে প্রতিহত হয়ে দ্বিগুণ প্রাধর্ধ্যের সঙ্গে ফিরে আসে 
শুধু। সামনের গাছট| থেকে স্থানচ্যুত হয় একটি হলুদ রঙের 
হুটো পাখী চকিত তয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে' 
পালাচ্ছে। 

তারপর কোলাহল শান্ত হয়ে ঘায়। যেমনটি ছিল, ঠিক 
তেমনি । আকাশ ও মাটির মধ্যে যে ফিস্‌ ফিস্‌ করে গোপন 
কথাবার্তা চলছিল, অব্যাহত গতিতে আবার তা চলতে 
থাকে । ঢিল অদৃষ্ঠ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের ছোট 
ছোট ঢেউগুলি ঘেষন মন্থর গতিতে বিলীদ. হয়ে যায় নিস্তরদ- 
তার মধ্যে, ঠিক তেমনি নির্বিকার ভাবে। 

কেবল সেই খড়মের একঘেয়ে থট্‌ খট শব নীরব হয় নি। 
তবে ক্ষীণ হয়ে আসতে সুরু করেছে । কেউ যেন ক্রমশঃই দুরে 
সরে ধাচ্ছে। 

ব্যাপারটা দেখতে হবে। ছু’ হাত লম্বা লোহ্বার রড 
সন্জোয়ে চেপে বরি। ও মাত্র একটি আঘাতই বে-কোন 
ছুব্ভের ধুলি চৌচির করে দেবার পক্ষে বখে&। 


১৬২ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





কিন্ত লোকটা কি আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে? নইলে 
আমার হাত-পা ছিড়ে গেল, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি, সারা- 
গায়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছে অথচ ও সমান গতিতে এগিয়ে 
চলেছে | শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, কোনও ক্রমে পদব্থলন 
হয় না। সমাম গতিতে অএসর হচ্ছেই। অডুত ত | 

তবে জ্রফ্লও দেখছি আন্তে আন্তে পাতল! হয়ে যাচ্ছে। 
একটা দীঘি! দাম আর কচুরীপানায় ভি, তবু বোঝা যায় 
গৌরবের দিন কেটেছে একদা ওরও । হয় ত গতীরতাঁও কম 
ছিল না সেদিন। ওদিকের কালো পাথরে বীধানো খাট 
দেখেই তা বোঝা যায় । 

খড়মের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেছে। পুরনো তাল- 
গাছের প্রকাণ্ড খঁতির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছি । উদাত্ত কঠের 
+ অস্ত্রপাঠও শুমতে পাচ্ছি যেন। মনে হচ্ছে সেই সঙ্গে কচি 
গলায় কেউ একজন সেই সব ছুরহ সংস্কতেয় অশুদ্ধ প্রতিধ্বনি 
ফরছে। 

কৌতুহল দমন করা গেল না| । গুঁড়িটার পেছন থেকে 
বেরিয়ে এসেছি | কৈ, এবারও ত কাউকে দেখা গেল না? 
স্বিপ্রহরের রৌত্র, তুল হবার জ্বো মেই । 

ওধারে তেঁতুলগাছের বিরাট একটি শাখা বুকে পড়েছে 
জলের উপর । তারই ভালপালার মবো লুকিয়ে বসে একটা 
ভাষা বিশ্রাম ডাকতে সুরু ফরেছে। 

তা হলে ?-.* 

আমাকে চিস্তান্বিত হয়ে ফিরতে দেখে তুমি বোধ হয় 
ভাবলে যে, রায়বান্তীর বাইরের ভীর্ণ খোলসট! দেখে তেতরের 
জভ্ভঃসারশুভতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি, বিরক্ত হয়েছি ঠকিরে 
এন্দূর আমার অন্তে। সুতরাং সোৎসাহে উঠে বসে হয়ত 
জুড়ে দিতে চাইবে সেই পুরপো কাহিনীগুলি । কিন্ত আমার 
ধৈর্য নিঃশেষ হয়েছে । তাই তোমায় বাধ দেব। বলব 
খাজে বকার সময় ত মেই। তাড়াতাড়ি সারতে হবে 
ফাঙ্জ। যোলপুর ইপ্টিশান কাছে নয়। এস, সঙ্জিত হওয়া 
যাক। 

তোষার তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়। শুয়ে শুয়েই 
চারিপাশের যে দৃশ্য এতক্ষণ তুমি উপতোঁগ করেছিলে, তাতেই 
আসলে তোমারও অর্ধেক উত্ধম জল হয়ে গেছে । যত শীত 
' পালাতে পারা যায় ততই তাল-_-এই হুল তোমার মনের 
গোপন কথা। 

' সেই কালীভজ্ঞটি, আমাদের ক্ষন্ধে অনেকখানি কাজই 
অবস্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে । সামনের এ লোহার পেরেক- 
মায়া দরজায় মরচে-ধরা তালা সে-ই ভেঙেছিল, এ ধরণের 
অনুমান এমন কিছু ভুল নয়। তর্কের অনেকখানি 
অবকাশই রইল বটে, তবু তুমি এপির়ে এস | হু” জমেয় 
সম্মিলিত বলপ্ৰয়োগ ঠেলে খুলে ফেলব মাদ্ধাতার আমলের 


কপাট । প্রতিবাদ উঠবে ভীষণ, ফাক দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে 
আসবে এফ বাক বাদুড় অথবা চামচিকে । 

তারপর চলবে ভাটির স্রোত । আমরা ভেতরে ঢুকে 
পড়ব । অস্বস্তিকর হর্গন্ধে গলা তালা করবে । তবে ওটুকু 
উপন্্রব সহ করবার ক্ষমতা আমাদের আছে বৈকি। নইলে 
এসেছি কেন এতদূর ? রি 

ভেতরটা] অন্ধকার | কপাটের ফাক দিয়ে এইবার যা ' 
একটু আলো! ঢুকতে পারছে । টচ্চ ঘ্বেলো মা । পরে দরকার 
হবে। হু”পাশে ছুটো দরজা । কোন্‌ দিকে এপোব ? এস, 
ডানদিকে অগ্রসর হই । জান ত, পুরুষের দক্ষিণ দিকে সমস্ত 
শুভ সঞ্চারিত হয়। 

দেখ দেখ, মাথার ওপর ঝাড় ল$নের ধ্বংসাবশেষ এখনও 
কতকটা চোখে পড়ে । নেহাৎ জল্পদামী বলে ওদিকে কেউ 
হাত বাড়ার নি। বংশপৌরব ছাড়া রায়েদের যেমন আজ আর 
কিছুই নেই, -বাড়ীতেও হুয়ত তেমনি কয়েক খণ্ড মূল্যহীন 
কাচ ভিন্ন অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না । অন্তত: আমার 
ত তাই ধারণ] ৷ 

আবার একটি দরজা । সামনেই সিড়ি, স্বর্গ লক্ষ্য করে 
উঠে গেছে । রকম দেখে মনে হয়, তোমার কথাই সত্যি ।১. 
রায়েরা হচ্ছেন সেই ধরণের সাধূ-চরিআ, ধাদের নামে লোকে 
মাথা নীচু করত তয়ে নয়, ভক্তিতে। যাদের জ্লস প্রাণ 
বাচাত বিরেন গাঁয়ের তৃষ্ণার্ত পথিকদের, ঘুতুষ্ষু ডাঙার মধ্য 
দিয়ে বাঁক কাধে আসা হাটুরেদের । 

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরের অপতে কাঠফা্টা রোদ । 
প্রান্তর যেন অদৃষ্ট লালের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে যাঁচ্ছে। 
আকাশে তাসমান দরীর্ঘপক্ষ শকুনি ভিন্ন অন্য পাখী নেই। 
ডালপালা, ঘরবাড়ী নদীনালা! সব কিছুই যেন বিমুচ্ছে। 
জার ভিতরে মীরন্ধ অন্ধকার। , টর্চের আলোয় চোখে 
পড়ছে রাশি রাশি বুল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে এক- 
আধটা ভাঙাচোরা বাড়ল£ন। ব্রিশির! কাচগুলির সংখ্যা 
অত্যন্তই কমে গেছে। - 

অথচ হুম নেই | ওই মোটা মোটা কড়ি-বরগ! ঘুসুচ্ছে না । 
ঘরের মেঝে তুমুচ্ছে না । চার পাশের দেওয়াল যেন জেগে' 
আছে। আমার অতীজিয় কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে অস্ফুট ক্রন্দদ, 
হৃতসর্ববন্থী বিধবা এবং সন্ভসম্তানহীনা এই বাড়ীর শেষ কৃলবধূ- 
দের বুকফাটা স্তন্ধীভূত ক্রন্দন । আমাদের বুটের রূঢশব্র ধ্বনিত 
প্রতিধবশিত হচ্ছে আর উদচ্ববাস যেন শালীনতার সকল বাঁধ 
ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে । গোটা বাড়ী এক দিন 
গমগম করত। কক্ষে কক্ষে মববিবাহিতাদের নৃপুর-দিজ্ক 
শোন! যেত, কষ্কণ রণিত হ'ত, দেবালর কাসর-ঘণ্টায় সৃখর 
হয়ে উঠত। মিম্পাপ শিশুদের কলকঠে, নারীদের অজন 
হাক্তোচ্ছাসে গৃহদেবতার প্রসন্নতা যেন উপচে পড়ত। 


জ্যৈষ্ঠ 


সেই সব নুখ-স্বপ্র আজ যেম অবরুদ্ধ ফ্রন্দনে বরে বরে 
পড়ছে। ন্লাদফণ্ডে কে মেন বলতে চাষ নিজেদের ব্যর্থতার 
কাহিনী, ররিক্ততার-কাহিনী। যে হাত চিরকাল অপরকে 
দয়াতিক্ষা দিয়েছে, সেই হাত অত্যন্ত প্রয়োন্ধনেও সাহায্য 
ভিক্ষা করতে পারে নি। বংশগত সফিত ধনরাশি এমনতাঁবে 
ও কাণে ঘেম্পর্শ করবার উপায় নেই। বিষণ্ন শবদেহ 

তাই ভাসমান হরেছিল ময়ুরাক্ষীয় কূলপ্লাবনে । সেই হতভাগ্যের 
অস্তিম কাকুতি কি এই প্রাসাদের রেণুতে রেণুতে বিগড়িত 
রয়েছে? আমাদের পদধ্বনি আবর্তিত হচ্ছে সৌধের দুরাস্তে, 
তারই সঙ্গে ফুটে উঠছে কি আর্তকণ্ঠের বেদনা ? 

ও কি, কাকে যেন দেখলাম |] আলোটা! ঘোরাও ত 
এদিকে ৷ এই যে, এই বাকটা ঘুরে অদৃপ্ত হয়ে গেলেন। 
কে? রজ্ঞান্বর পরিধানে | কাকে যেন সঙ্গে নিষে চলেছেন। 
খড়মের খট ধট শব্দ শুনতে পাও ? 


তুমি বুঝি আবার ভয় পেলে | তাই না? কিন্ত, রায়ের] 
দ্বামব মন ত, তারা পুপ্যবান, তারা যোগী । তাদের অচ্চনায় 
ব্বদ্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে । তাদের গৃহলক্্ী গ্রাসের 
অন্ন অকাতরে বিতরণ করে অসময়ের অন্তিধির সম্মান রক্ষা 
“কিরেছেন। ভাদের করুণায় সর্বস্বান্ত পথিক আসন্ন বিপদের 
আবর্ত হতে মুক্তি পেয়েছে। পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণদ্বের জীবন্ত 
প্রতীক এই রায়বংশ। 

সুতরাং শঙ্কার কি আছে ? মনে করে দাও অশরীরী কোম 
মহাপুরুষ আমাদের পথ দেখাচ্ছেন । বিশেষতঃ তোমার 
দেহেও যে এ একই রক্ত প্রবহূমাণ। এই বাড়ীর প্রতিটি 
অংশে তোমার নিত্বেরও অধিকার আছে। নয়কি? 

চল চল, এগিয়ে চল । সুড়দ্লের মত নিকুত্বপ্ত শৈত্যময় 
জাধারভরা পথটুকু ক্রমশঃই যেম সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। 

- তুমি আমার পেছনে থাক। তোমার হাতে চকচকে 
ভোত্বালী, আমার হাতে ফঠিন লোহার রড । প্রাচীন 
অট্টালিকার পগোলকধাধার রহক্ডের সমাধান চাই 
আমাদের । 

এইখানে এসে তা হলে থামতে হবে| সামনে ফাল 
রঙের ছোট দরত1। তেঙে ফেল! যাক। কোন সঙ্ষোচ 
পনৈই। : হাদয়ে অড়তা নেই। 

ছম্‌ ছম্‌। 

পুরনো হয়ে গেছে, তবু কাঠ কি শক্ত! লোহার রডে 
কত দূর কি হুবে ঠিক বোবা যার না। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। 
ঝুর ধুর করে বালি ঝরে পড়ছে । আমার কপালে স্বেদবিন্দু। 
হাত ছটোতে ব্যথা হয়ে গেল। ঝড়ের মত নিঃশ্বাস বইছে। 
আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। 
' তা হলে এবার তুমি এগিয়ে এস । দেহের পেপীতে 
নল লফয় জার | আধা হাশ। 





বনিয়াদ 





১২৩ 

আশ্চর্য্য প্রথম প্রয়াসেই উনুক্ত হ’ল-_শতাব্দীর রুদ্ধ দার ।] 
এও কি ফোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যের দরুন ? 

তবে সে ব্যাপারের মীমাংসা এখন থাক। প্রকাণ্ড 
প্রাসাদের অস্বাভাবিক নিস্তরতা যে মোহের আবরণ বিষণ" 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল, তা অকস্মাৎ টুকরো 
টুকরো হয়ে গেছে। জড়ের মত দীড়িয়ে থেকে লাত নেই। 
এস আমরা বৱে ঢুকি। তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, যেন 
এটিই ছিল পুজার ঘর। শুন্য বেদীর ওপর রভখানা ঠোফ 
ত। কি শুনছ, ফাপা জাওয়াঞ্ত ? 

লক্ষ্য কর, কি চমৎকার পালিশ। এক খণ্ড পাখরেই 
তৈরি হয়েছে বেদীটা! । এক পাশ ধরে ছু'জরমে তুলতে চেষ্টা 
করা যাক। 
- - যা ভেবেছি, ঠিক তাই। বাক্সের ডালার মত খুলে এল 
ভারী পাথয়। লোহার টুকরোর সাহায্যে ওটাকে কাৎ 
করে ফেল। 

হয়ে গেছে। ওঁ যে সার সার সিড়ি চলে গেছে নীচের 
দিকে। এস এবার আমরা নেমে পড়ি। ফি বললে? 
ভূগর্ভে অবতরণ বিপজ্জনক ভ্বানি, কিন্ত এতটা এগিয়ে আর 
ত.ফেরা যায় না। চলে এস। টর্চ আমার হাতে দাও। 

পোষ্ট! পনের ধাপের পরেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে আর একটি 
দরজার কাছে। দেখা যাচ্ছে, শুধু এই দরঞ্জাটিতেই বুলছে 
বরচে-ধরা প্রকাওড একটি তাল1। পুরনো আমলের তারা 
তালা । লোহার রডের কর্ম্ম ময়। তোমার পকেটে সততে 
রক্ষিত শিশিটা বার কর ত। ঢাল তরল আগুন এ তালাটার 
উদরে। পারে তহজ্বম করুক। 

প্রাচীন পন্থা প্রগতির কাছে হায় মেনেছে বরাবরই । এক 
টানেই ওটা তা হলে খুলল শেষটায় ফস্‌করে। 

সোৎসাহে যুগপৎ বাক| দিতে বাধা নেই কিছু । বরং 
তাতে আটকে যাওয়া কপাট ছুটে! বিনা প্রতিবাদে খুলে যেতে 
পারে। তাক়্াতাড়ি পাশে সরে যাওয়া চাই কিন্ত । ভক্‌ 
ফরে ভাপ স! দুর্গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে অনেক দিনের 
অবরুদ্ধ বাম্প। 


কিছুক্ষণের আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা অনিবাধ্য। তারপর তিন 
সেল টর্চের আলো! প্রতিফলিত কর কক্ষের মধ্যে । 

কিদ্ধ কোথায় সেই সফালবেলাকার আনন্দময় আলোর" 
কুচির মত বিকবিকে মোহরের লোভনীয় শু.প, ঘার প্রত্যাশায় 
চোখযুখ উদ্বল হয়ে উঠছিল বারংবার ; আবার বিমর্ষ 
হুচ্ছিলে তোমার একার প্রাপ্যের অংশ গ্রহণে আমায় অন্গুরোধ 
করতে হবে ভেবে? 

আয় কোথায় বা তার তাৰময় আঁধার, প্রতিষ্ঠান্থছচক সপ্ত 
কলস, যাদের পায়ে খোদিত থাকবে নাম| :প্রবচন, সমস্ত 
অনদলেয় রক্ষাকচ। ইত্রিছাসের ছাত্র আনি, যাংলায় 
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প্রবাসী 
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তিমিরাচ্ছন্ন অতীতে আলোকপাত করবার মত লিপি আবিষ্কার 
করব ভেবেই মা উৎসাহিত হবে উঠছিলাম এতক্ষণ ; ক্ষোভেরও 
সীমা ছিল না সেই অনাস্থাদিতপূর্ব্ব খ্যাতি ও সম্মানের অর্ধাংশ 
তোমায় প্রদান করবার নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা প্মরণ করে। 


*--কোথায় গেল সে সব? 
নি 
নরকক্কাল, হায় রে এই কি খনামধন্ত রারবংশের বনিয়াদ ? 
আমর! থমকে দীড়াই | 


“চিরজীবী জয় যৌবন’ 


স্ীগোপাললাল দে 


ফুল ফুটে যেন নয়নে অধরে-_পুরিত বক্ষ নিচোঁল ভরা, 

পাণি-পল্পব চরণকমল কটি নিতম্ব শিল্পী-গড়া ; 

শ্রীঅ্দ শোভা দেখিতে দেখিতে আখি চলে দুর কালে ও দেশে, 
যৌবনন্দপ উঠিল ভেসে ; 

হেলেনেরে হেরি, মিশর-মাগরী, মমতাজ বিবি, নূরজ'| রাধী, 

পদ্রিনী তনু ক্ষীণ আয়তনে এত বিদ্যুৎ কে রাখে টানি? -. 

দ্থা পুরুষ, প্রেমিক পুরুষ, কবি ও পুজারী দাড়ায়ে রই, 
যৌবনে এত রূপ দেখে আমি অবাক হই ! 


হেরি সারি সারি বেছে আন! নারী বাদশা-হারেমে পরীর সাজে, 


খুলাবের জলে স্থান করে কেশ কত্তরী-ধূপ-ধে'য়ায় মাজে, 
ফাশ্মীর-হদে ভাসানো বাগানে বিরাম, শয়ন প্রমোদ-না'য়, 
মণ্ি-পান্রায় ঘর ভরে যায়, হাসি-কামায় দিবস ধায়, 
দিক দেশ হ'তে আসে সম্ভার__খাা পানীয় ভূষণ বাস, 
চিরবসম্ত বারোটি মাস; 
ভুবন ভরিয়া এত আয়োজন, এত উপায়ন রচিল আমি”, 
যৌবনে এত ভোগ দেখে আমি অবাক মানি | 


যযাতিৱে হেরি যৌবন যাচে রাজ্যষূল্যে পুত্রপাশে, 
ভেষজ-বিধামে নব-যৌবন চ্যবন আমার নয়নে ভাসে, 
চির-যৌবন নারদের বীণা বাজে জিবনে দ্রিযুগ ধরি”, 
চির-খৌবন! উর্বশী লাগি” উঠে ক্রন্দন রোদসী ভরি” 
সুরাঙুরে চির সিদ্ধু-মথন চির-যৌবন অমিয়া তরে; 
কবি-শিল্পীর মানস-সরে 
যত রূপকথা কাহিনী গাথায় 'চির-যৌবন” হংসরাজ ; 
দেবদেবী তাই স্থির-যৌবন রাখালের চির কিশোর-সাজ । 
মহাসিছুর তীরে তীরে মর চিরদিন চারু বয়স মাগে, 
যৌবনে এত সুখ দেখি” মোর অবাক লাগে | 


তলা 


হেরিয়া চলিঙ্ব__তরুপ কিশোর বধে কংসেরে, মগবরাজে, 
কৃষ্ণ-সারঘি যুবক পার্থ দিক-জয়ে, কুরুক্ষেত্রে সাজে ; 
তরুণ ছু'জনা বাধে সমুদ্র পাহাড়েরে কাটে রক্ষোজয়ে, 
লতি সাগর দেশ করে জয়--কখনো! বীর্ষো, কখনো! ‘লয়ে! ) 
শিবার্ধীতে হেরি, চন্্রগুপ্ডে, প্রতাপে, যুবক সেকেন্দারে, 

সপ্তরধ্ধীর কেন্ত্রে তারে ) 
নাশ-সঙ্কুল সমুদ্র ভুবি’ পার হয়ে আনে উদয়-বানী, 

ষৌবনে এত তেজ বীর্ধ্যেতে অবাক মানি 1১ 


পট ফিরে যায়; পিতা ও মাতায় বারো! বছরের কিশোর বলে, 
ধরায় স্বর্গ আনিতে হবে না? ঘরে যেতে বলে! কিসের হলে ?, 
নিদ্টিতা প্রিয়া শিশুটিরে নিয়া ; জীবের দুঃখে পাগল হায়, 
নব-যৌবন প্লাজার কুমার চলিল কোথায়? ফিরে মা চায় | 
গেল শঙ্কর, বিশ্বস্তর, গেল রঘুনাথ, নরোত্তম, 
জীব, নরেন্দ্র তাদেরই ক্রম । 
কোথা পিরিধারী ? রাজার বিয়ারী রান্ধনারী কাদে ত্রজ্ব-ধুলায়, 
যৌবনে এত ত্যাগ বৈরাগৃ্‌ | অবাক তায়! 


আজি একি রূপে হেরিছ তোমাষ, ওগো! চিরজীবী যৌবন | 
রূপে রাগে সুখে ভোগে বৈরাগে বীরব্রতে বাধা অনুক্ষণ; 
ওগো বিচিত্র { কত না চিত্রে ফুটিয়া উঠিছ স্বতস্তর, 
কঙ্কাল-মাল ফেলি’ মহাকাল যুগে যুগে হ’ল কি সুন্দর ; 
চিহবিতরণ অভয় শরণ । তবে জাগো ওরে ট্রন্মদি, 
নন্দদবন এলে! না ভুবনে, ব্যর্থ হবে কি তোর সাধ ? 
সর্ব জ্বপৎং নাহি আক্রমি+ সন্ধ্যা-ভজ্রনা করে কি রবি?” 
সুখ পাবি না তো ভোগেরে লভি। 
চারি যুগ ধরি’ সাগরাহ্বর! নিখিল ধরার সর্বজন, 
গা’বে “জয় জয় চির ভয় যৌবন” | 





নববর্ষে কিশোর-কিশোরীদের কুচকাওয়াজ-_-আচাধ্য যছুনাখ সরকার অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন 
[ ফটো--হিন্দুস্থান ধ্যাওার্ডে'র সৌজন্তে 


তরুণের অভিযান 
প্ীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


. নববর্ষের আগমনে-বাংলার তরুণ-সমাঙ্জে এবার একট! সাড়া 
পড়িয়া গিয়াছিপ। কিশৌর-বিশোরীর শোভাযাত্রা! 
আ.মাদ-প্রমোদ ইত্যাদিতে এই দুঃখের দিনেও বাংলায় 
নৃত্তন আশার আলে! দেখ। দিয়াছিল। সেট! সাময়িক 
কি না সে বিধয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। আবার অনেকের 
মনে সত্যই একটা ভরসা জ্রাগিয়াছে যে, আমাদের তরুণ- 
সমাঙ্গ এত দিনে হয়ত তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সহজ সরল 
মনোভাব ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছে। 

সম্প্রতি কয়েকটি সভায় দেখিলাম কিশোর ও তরুণ 
সম্প্রদায় আগ্রহের সহিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুনিতেছেন। যে 
ইউনিভীসিটি ইন্ট্িটিউটে গত কয় বদর যাবৎ কোন 
প্রকার সভ্ভ। করার অর্থই ছিল কোলাহল, মারপিট, 
দেখানেও সেদিন দেখিলাম যুবক ও তরুণী শাস্ত সহজভাবে 
সভার কর্ধস্থচী আদ্ধোপাস্ত শ্রবণ ও নিরীক্ষণ করিতেছেন। 
/আগেকার দে চঞ্চলতা নাই, অসহিষ্ণুতা নাই মনে হইল। 
এই ধারণা ভুল কি নাজানি না, কিন্তু সত্য হইলে অত্যন্ত 
আনন্দের বিংয়, নিরতিশদ্ধ আশার কথা। 

নববর্ষের শোভাযাত্রাতেও যে সকল অঞ্চলে কিশোর- 
কিশোরীরা দলবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সেনাদলের গতিতে 
সমানতালে বাঁজপথে চলিয়াছিলেন বা মাঠে ময়দানে সম্টি- 
গত ভাবে ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেখানে 
চতুদ্দিক তাহাদের মুখের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হুইয়া- 
ছিল, দর্শকের মন আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 


আশা ও আনন্দের কাংণ--লোকে ভাবিল, জাতির ভবিয্ব- 
পথের আলোক আবার বুঝিব! ধূম-অঙ্গার মুক্ত হইয়া নির্মল 
সবিপ্ক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল । 


কৈশোরের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, যৌবনের উদ্যম ও 
প্রয়াস এইগুলিই মহামূল্য জাতীয় সম্পদ। এগুলির তো 
এতদিন অপচয় হইতেছিল, বা দেশের ও দশের সর্বনাশের 
কাজে নিয়োজিত হইতেছিল। তরুণের বিজয় অভিযান, 
যাহা জাতির পুরোভাগে চলিবার বথা, তাহা! বিপথে 
পরিচালিত হইয়া জাতির প্রগতিকে এতিহত ও অবরুদ্ধ 
করিতেছিল। জানি না আজ হাওয়া! ফিরিয়াছে কিনা, 
যদি না ফিরে তবে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 

এ বিষয়ে দেশের বর্তৃপক্ষস্থানীয় যাহারা, তাহাদের 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । বাংলার তরুণ নিজ্দ্ীব নিশ্চল 
হইয়া থাকিতে পারে না, একথা আমাদের সকলেরই জানা 
প্রয়োজন । এই উৎসাহ ও প্রেরণা স্থপথে চালিত করিবার 
নির্দেশ যদি দেশের সন্তানদিগকে না দেওয়া যায় তবে তাহা 
উন্মার্গগামী ও অকাজে- নিয়োজিত হইতে বাধ্য। দেশে 
তথাকথিত বিপ্লবপন্থী ও বিদেশী রাষ্ট্রের দালালের অভাব 
নাই, তাহার উপর সম্প্রতি জুটিয়াছেন “দেশোত্ধারকারী* 
ভাগ্যান্বেধীর দল, যাহারা তরলমতি ছেলেমেয়েদের মস্তক- 
চর্ববণে সুদক্ষ, কেন না বহুদিন যাবৎ উহাদের সাহাষ্যেই 
ইহারা নিজেদের শ্বার্থপিক্ষি করিয়া আসিতেছেন। 
ইহাদের স্পর্শে কৈশোরের অমৃতময় এবপা-প্রেরপা গরলপূর্ণ 


১৩৫৮ 





ছাড়িয়া জেরুসালেম জয়ে বাহির হইল । 
পিতামাতার বাধানিষেধ সবকিছু তুচ্ছ 
করিয়া এই ধর্মযুদ্ধ আরস্ত হইল। 
তাহার পর ইহাদের দুর্দশার ইতিহাস 
-পাঠ করাও ক্লেশকর। প্রথমেই 
ফন্দিবাজ শ্বার্থপরের দল তাহাদের 
যথাসর্ব্বন্ব হস্তগত করে, তারপর কিছু - 
ছেলে ব্রীতদাসরূপে বিদেশে বিক্রীত 
হয়, অবশিষ্টগুলি ঘোর দাবিগ্যহেতু 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোচনীয় 
ভাবে মৃত্ামুখে পতিত হয়। কেথায় 
গেল তাহাদের মৃত্যুজয়ী উৎসাহ, 
কোথায় রহিল তাহাদের জেরুদালেম 
| র জয়ের স্বপ্ন | 
নববর্ষে বালক-বালিকাদেন ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন আমাদের দেশে তরুণদের 
[ফষ্ঠো__হহিশ্বস্থান ্যা্ার্ডের সৌজন্যে অভিযানের পরিণতি এতাবৎ কাল . 
| প্রান এ ভাবেই চলিতেছে। ছেলে- 
হয়, যৌবনোদ্যমের হবিচন্দন বিষে পরিণত হয়। কত মেয়েদের সামনে উচ্চ আদর্শ ধরা হয়, তাহাদের অদম্য - 
শত সহঅ কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী ইহাদের পরামর্শে উংদাহ এবং সাহদকে নানা স্তোকবাক্যে উদ্দীপ্ত করা 
আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া দিশাহারা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয়, পরে নানা প্রকার ফিকির-ফন্দী তাহাদের সম্মুখে ৯ 
নাই, . তাহাদের নৃতন জীবনের দিবাস্বপ্র ত্রমে বিভীষিকা- ধরিয়া বলা হয়, “এই ত এ আদর্শ লাভের পথ, এই * 
পূর্ণ ছুম্ষেপ্রকূপ ধারণ করিয়া! নিদারুণ বাস্তবে পরিণত পথেই তোমরা দেশের ও দশের এবং নিজেদের পরম 
হইয়াছে । এই সকল তথাকথিত নেতারা বুদ্ধিমান, স্বতরাং কল্যাপসাধন করিতে পারিবে। জীবনের মহত্তম 
নিজেরা কখনও বিপদের সম্মুখীন হন | 
নাই, যত দুঃখ-কষ্ট অত্যাচারের মুখে 
নির্শ্মমভাবে ঠেলিয়া দিয়াছেন তরুণ- 
তরুণীদের । ' ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
তাহারাই, লাভ ও ফলভোগ করিয়াছেন 
ইহারা । কেন না তরুণ-তরুণীদের ছিল 
উদ্যম, উৎসাহ ও সাহস--ইহাদের 
ছিল বুদ্ধি ও অভিভ্রতা, কাজেই জলিয়া 
পুড়িয়া মরিম়নাছে প্রথমোক্তেরা, নেতৃত্বের 
অভিনন্দন ও অর্থপামর্থয আসিয়াছে 
ইহাদের নিঞ্জেদের ভোগে । এই ত 
বাংলার্র তরুণের অভিযানের ফল! 
মধ্যযুগে যখন গ্রীষ্টানজগৎ ক্রুসেভের 
(ধর্শযুদ্ধ) উত্তেজনায় মত্ত, যখন সমুদয় 
 ্রীষটানরাষ্্র প্যালেষ্টাইন-বিজয়ী মুল্সিম- 
খলিফাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিয়াছে তখন একদল সথচতুর ভণ্ড 
খ্রীষ্টান তক্ষণদিগকে বলে, “একাজ 
বড়দের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না, ইহা 
তরুপদিগেরই পক্ষে লম্ভব।” এ স্দ'শানগে!ল কষি-প্রদর্শনী 
কুপনাম্চ্লর, ফলে অসংগ্য তাপ দেশ ৃঁ [ কর্টো পশিমিবদন্পরক্কারের শৌক্ধন্যে 








পর্ন 


জ্যৈষ্ঠ 


পাপা, 


আদর্শ তোমরা এই পথে ন্বপাঁয়িত 
করিতে পারিবে |» 
তাহার পর ঝড়বঞ্ধী যখন আনে, 

বিপদ যধন ঘনীভূত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ করে, তখন এ. উপদেষ্টা মহাশয় . 
ব্যক্তিগণ থাকেন কোথায়? ইহা 
সত্য ষে যদি কয়েকটি তরুণ-কুস্থুম পদ- 
দলিত হয়, কয়েকটি উৎসাহী কিন্ত 
বিচারে অক্ষম জীবন পরের হীন 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎসগাঁকৃত হয় 
তখন সেই নেতারূপী স্বার্থাম্বেধীদের 
চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হয় এবং 
ংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়” গালি- 
গালাজে। তাহার পর, সব গোল 
মিটিলে, এ ভাগ্যান্বেষীর দল নিজেরা 
লাভের অঙ্ক সবটাই গ্রহণ করেন, 
তরুণের দল থাকে যে তিমিরে সেই 
তিমিরে ! 





দেখোলা বিল অঞ্চলে পচা সার প্রন্তত্ত 


টোন, বস. 


বাস্তবিকই বাংলার তরুণের এই অবস্থা আমরা দেখিয়া £ থাকিয়া অংলীলাক্রমে বাংলার তরুণ সস্তানসন্ততিকে 


দেখিয়া বার্ধক্যে আসিয়া পৌছিয়াছি। যৌবনে নিজেরাও 


এইভাবে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইয়াছি। এখন হিসাব- 


নিকাশের সময় দেখিতেছি বুদ্ধিমান লোকেরা এ সকল 
তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের মাথায় হাত বুলাইয়া স্বার্থ- 
সিদ্ধিই করিয়াছে প্রতিদানে তাহাদিগকে কিছুই দেয় নাই। 

আজ দেশ স্বাধীন, আজ ৪ কি এ পথেই তরুণ-তরুণীর 
উদ্ভম, উৎসাহ, প্রগতির স্বপ্ন, সবকিছু ব্যর্থ ও শৃন্ততায় 
পর্যবসিত হইবে ? এখনও কি ভাগ্যান্বেধীর দল পিছনে 
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দেখোলা রিল অঞ্চলে পচা সার তৈরি করার আর একটি দৃষ্ধ 
[ কটো-_প ৰ. ল, 


ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর মুখে আগাইয়া দিতে থাকিবে? 


যত দিন দেশে কিশোর ও তরুণ থাকিবে, তত দিনই 
চলিবে এই তরুণের অভিযান। ইহা এখন আমাদের 
রক্রের ধারার মধ্যে ওতংপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে, এবং 
ইহার সফলতার মধ্যেই আমাদের দেশের আশা-ভরসা! সব- 
কিছ নিহিত রহিয়াছে । কিশোর-মনেব আশা-আকাজ্কা, 


- যৌবনের স্বপ্রই ত মমুঘ্ুজাতির সকল প্রগতির মূলে। 
তি মারা এই মূলধন হেলায় স্বার্থাম্বেধীদের.হাতে তুলিয়া 


দিই তবে দোষ কাহার? মরিবে 
তরুণ, কিন্ত সেই সঙ্গে আমাদেরও 
সকল আশা-ভরসা অন্ধকারে বিলীন 
হইয়া যাইবে । 


সত্যই কি এই তরুণের অভিযান 
হুপথে পরিচালিত করিয়া! তাহাদের ও 
সেই সঙ্গে সমস্ত জাতির উন্নতিসাধন করা 
অসম্ভব? আশ ধখন এ তরুণের দল 


তখন রাষ্ট্রের অর্থ অজজ্র ধারে ব্যয়িত 
হয়] অথচ ওঁ তরুণ দলেরই শক্তি- 
সামর্থ্য সমস্ত দেশের প্রগতিমূলক 
কাজে যোজন! করিতে যদি এ টাকার 
দ্শমাংশও চাওয়া যায় তখন শুনি টাকা 


জন্য দশ গুণ টাকা দিতেই . হয় অথচ. 





ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে থাকে 


নাই । রোগের নিবৃত্তি ও প্রতিকারের 


+ 


১৬৮ 


শ্রবামী 


১৩৫৮ 





রোগ-প্রতিরোধের জন্ত কাণাকড়িরও বরাদ্দ নাই । হায় রে ব্যাপারে, গ্রাম-উন্নয়ন-কার্য্যে শত-সহন্র তরুণ-তরুণীকে পাওয়া 


দেশ, হায় রে দেশের কর্তৃপক্ষ ! 

বিশ্বভারতীর এবং তৎ্পূর্ব্বে শাস্তিনিকেতনের গুরু- 
দেব চাহিয়াছিলেন নৃত্যগীত ও শিল্পকলার আনন্দময় 
পরিবেশে কিশোর ও তরুপদের সকল শক্তিকে শিক্ষা- 
সংস্কৃতি ও প্রগতির পথে লইয়া যাইতে । বিদেশী সবকার 
তাহাতে কোনও সহানুভূতি দেখায় নাই । আজ স্বদেশী 
সরকার “নমোনম:* করিয়া তাহার স্বতিতর্পণর্ূপে কিছু 
দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র দেশের তরুপ-সমাজের বিরাট 
শক্তির যেভাবে অপচয় চলিতেছে তাহার প্রতিকার কি 
কাহারও দায় নয়? , 

দেশে বেকার-সযুস্ত। ত দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, 
ইহার প্রতিকার চাকুরী নহে সেকথা সকলেই বলিয়াছেন। 
কিন্ত প্রতিকার বে পথে হইবে তাহার পথ-প্রদর্শকই 
বা কোথায় এবং সে পথে যাহার! চলিতে চায় তাহাদের 
সহীয়সঘল আসিবেই বা কোথা হইতে ? আর কয়দিন 
পরে ছুল কলেজের গ্রীশ্মাবকাশের আরম্ভ হইবে। লক্ষ 
লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিবে চতুর 
ভাগ্যান্বেধীদিগের লক্মুখে। এমন কোনও প্রকার পরি- 
কল্পনা করা কি সম্ভব ছিল না, যাহাতে এই অবকাশে তাহা 
দের ব্যক্তিত্ব ও হুপ্ধ শক্তির উদ্বোধন হইতে পারিত { কৃষি- 


যাইত যদি সময় থাকিতে যথোচিত ব্যবস্থা করা হইত। 
শন্তবৃদ্ধি, গ্রীর্মউন্নয়ন এই সকল কার্যে বিদেশে তরুণ- 

তরুণীদের শক্তির প্রয়োগ ও বিকাশ শতগুণে হইয়াছে ও 

হইতেছে । এদেশে তাহার প্রয়োজন নাই একথা অতি- 


. মুর্খেও বলিবে না, কিন্ত কার্যে পরিণত করার আয়োজন ত 


কোথাও দেখি না। 

দরিদ্র চাষীর সহায়তা, দেশের -অন্লাভাব দূর করা, 
রোগক্লিই দেশের ব্যাধি-প্রতিকার-ব্যবস্থা, দেশের 
জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি-_-এই সকল কাজের সুচনীও 
করা যাইতে পারে। উহার পূর্ণ বিকাশ সময় ও 


অর্থসাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্ত আরম্ভ সুষ্ঠ ভাবে হইলে 


উহার প্রচার ও বিস্তার ক্রমে ঝাড়িবেই। 

মূল কথ! এই যে, দেশের কর্তৃপক্ষকে দেখাইতে হইবে 
যে, তাহারা তরুণের অভিযানের সপক্ষে এবং তাহাদের 
ক্ষমতা যতটুকু আছে সেই অনুযায়ী তাহার! উহার সাহায্য 
ও সমর্থন করিতে প্রস্তত। আমাদের ভবিষ্যতের 
উত্তরাধিকারী ষাহার! তাহাদের জন্য এতটুকু ব্যবস্থাও যদি 
সম্ভব না হয় তবে রাষ্ট্র ও জাতির চরম ক্ষতি হইবে। দেশ 
শ্মশানে পরিণত হইলে সেখানে নেতৃত্বের মৃগ্যই বা কি, 
মন্ত্িত্বের মূল্যই বাকি? 





অর্থমনর্থম্‌ 
শ্রীচন্দ্রকিরণ সৌনরেকসা! 


মণিশঙ্কর বিহ্বল হয়ে পড়েছে | 

হুরিশঙ্কর আপন মনেই বলে চলেছেন--“‘অবাক হবার 
কোন কারণ নেই বাবা] দ্বীলোফের বুদ্ধি বিপথপ্ানী তা 
ত শাস্ত্রের কথা । ফে আগে জানতে! বৌমার মধ্যে এতখানি 
কলঙ্ক রয়েছে 1” 

মশিশঙ্কর ধীরে ধীরে প্রকতিস্থ হয়ে বললে, ‘কলঙ্ক বউয়ের 
নয়- তার বাবার । কিন্ত সে ত নির্দোষ 
* ওসব একই কথা বাবা] ছোট জাতের মেয়ে হবে রাজ- 
কাম? কলিযুগে বর্ম আর কিছুই রইল না। উ:...কতদিন 
যে তার হাতের রায়া খেয়েছি | বুড়ো বয়সে শেষকালে এক 
নষ্ট মেয়ের হাতে জাত গেল | না...ন|---এই পূর্ণিমা কিছুতেই 
পায় হতে ফেব না| । -হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গাস্সান করে শুদ্ধ 
হতেই হবে। গোপাল শর্াকে এখনি ‘তার’ করে বউমাকে 
নিয়ে যেতে বল 1' : 


অমুবাদ্ক-_-ীত্তন্ময় বাগচী 


শরীর তবিত্ততের কথ! ভেবে জন্ভানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল 


মণিশঙ্কর । নিষ্পাপ, মিষ্ষলঙ্ষ আর কুসুমের মত্ত শুভ্র এই 
কিশোরীকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হবে ? শুবু একবার 


শেষ চেষ্টা হিসাবে মণিশক্কর আন্তে আস্তে বললে, 'জ্যাঠা- 
মশাই, যা হয়ে গেছে. তাকে ফেরাবেন কি করে? জার 
বউয়ের হাতের রান্না যখন খেয়েই ফেলেছেন, এখন ১. 
ভার মা ছোট বংশের মেয়ে বলে তাকে তাড়িয়ে দেও] 
উচিত হবে ? 

“কি বললে ?- রাগে পর্দ্দে উঠলেন হরিশক্কর-__'আমার 


কথ! কি ফ্যালন| ? পবিত্র শুক্লবংশে কলঙ্ক লেগেছে, তোমায় 


কাছে তা একেবারেই মূল্যহীন হ'ল? আত্মীয়-স্বজনের 
যধন সমস্ত সহন্ধ হি ড়ে ফেলবে তখন তার পরিণাম কি হবে 
ভেবে দেখেছ ? শীলার বিয়ে এফ মুহুর্তে ভেক্ষে বাবে। ডি 
কি মনে কর ভান পণ্ডিত তারপরেও আমাদের ঘরের মেয়েকে 


জ্যৈষ্ঠ 


দাবি ছেড়ে দিয়েছে ।' 
দম নেবার অন্য থামলেন হরিশঙ্কর | 

“নিজের বর্ম এন্ড তুচ্ছ করবার ভিনিস নয় মণি | মরে 
যখন বাবে তখন সঙ্গে যাবে শুধু এই বর্ম । ছোটখাটো বিষয় 
হলে এড়িয়ে যাওয়া যেত, কিন্ত এ ব্যাপায় এত গভীর যে 
অগ্রাহ করা চলবে মা। আমি ভাল ফরে খোজ নিয়ে 
ছেনেছি বৌমার মা জাতিতে সত্যি নাপিত। শর্ার দ্রী 
তাকে পালন করেছে । না...মা...এখানে ওসব সাহেবীয়ানা 
চলবে মা। এই পাপেই ত সমন্ত সংসার রসাভলে যেতে 
বসেছে। সাধে কি মন বলে__“যদা যদা হি বর্ধন. ভার 
পরেরটা এখন মনে নেই, তুমি একবার ভাগবতধানা| দেখে 
নিও। গু হরি-**ঃ 


পাথরের যু্ডির মত দিশ্চলভাবে ধীড়িয়ে জ্যাঠামশায়ের 
কথা শুনে চলল মশিশক্ষর । হরিশক্করের চোখ এড়ায় না তা। 
মনে মনে কিছু বেদনা, বোধ করেন। তাই ধীরে ধীরে 
মশিশক্ষরের দিকে এগিয়ে এসে তার পিঠে সম্মেহে হাত বুলিয়ে 
দিতে দিতে বললেদ-_গুধু শুধু মন খারাপ ফরছ কেন? দশ 
পর্বদিনের মধ্যে আবার তোমার মাথায় ঠোপর পরাবার শক্তি 
আমি এখনও রাখি বাবা 1 


মধিশক্র আরও শক্ষিত হয়ে ওঠে, কারণ 2 
শক্তির পরিমাণ তার অজানা নয়। দশ দিন ফেন, দশ মাস 
পরেও আবার মৃতন করে টৌপর পরবার বাধ! ছিল না, কিন্ত 
ফল্যানীর মত নিরপরাধ শান্ত আর সুন্দয়ী ত্রীকে বিনা কারণে 
ভ্যাগ করে আবার বিয়ে ?...না অসম্ভব | 


মণিশক্করের নীরবতা হরিশক্করের উৎসাহকে বাড়িয়ে দিলে। 
আগের নতই পিঠে হাত বুলাত্তে যুলান্ডে বললেন, ‘দেখেছ 
যাবা, বৌস্বের মত কি রকম জিলাপীর প্যাচে ভরা | তোমাকে 
পর্য্যন্ত সামান্ত আভাসটুকু দেয় মি] কথায় বলে মা--পাখীর 
মধ্যে কাক আর মানুষের মধ্যে নাপিত সবচেয়ে চালাক ! 
যার যা শ্বভাব ভার ত! প্রকাশ হবেই." 

মণিশঙ্কর. ভাবতে থাকে । 

সত্যি ত আগুম সাক্ষী রেখে যাকে সে জীবন-মরণের 
সাথী বলে গ্রহণ করলে তার কাছেই সঙ্কোচ? তাকেই 
অবহেল! আর আত্মগোপন ? 

মণিশঙ্কর আশার আলোর কোন চিহ্ছই দেখতে পার না। 
জুরিশক্কর তার ভাবনার তারে আধাত দিয়ে বললেন, ‘তেবে 
দেখ মণি, এক দিকে তোমার হী আর এক দিকে শলাতর 
ভবিস্তৎ | যদি তোমার ঘ্রীর সঙ্গে সন্বন্ধ রাখি তা হলে তাহ 
পৃত্িতের মর্্যাছা, আমাদের বংশ-পৌরব ভেঙে টুকরো! টুকরো 
হুয়ে যাবে তাও কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?” 

১০ 


অর্থমনর্থন্‌ 
দেবে? আমাদের বংশের পবিত্রতা দেখেই ত যৌতুকের . 


১৬৯ 





মনিশক্করের চোখে আবার নেমে আসে ভাবনার গা 

ছায়া! 
ক রা * 

কাদতে কাদতেই রাত কাটিয়ে দেয় ধল্যানী। জ্যাঠাশ্বশুর 
আর শাশুড়ীর আপীর্বচন তাকে আবময়া করে ফেলেছিল, 
তার উপর রাতের বেলায় মণিশক্ষরের উদ্ধত মেজাজের পরিচয় 
পেয়ে প্রাণটুকু যেন বেড়িয়ে আসার পথ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ল | দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ সেবা, তার কিশোরী মনের শ্রদ্ধা 
ভালবাসা দিয়ে যাদের সে বিভোর করে রেখেছিল আজ 
সামা ফারণে তাদেরই সে ঘ্বণার পাআী হয়ে উঠেছে? স্বামী 
যখন তাকে দ্বিচ্ছেস ফরলে কেন আগে জানার মি, সে তখন 
তাকে কিছুই গোপন করে নি) বাপ-মায়ের কলঙ্ক সন্তান 
কি করে নিজের মুখে উচ্চারণ করতে পারে তা একটি বারও 
ভেবে দেখল না? সে ত সাধারণ মাহ । অসাধারণ কিছুই 
ত'করে নি... 


মণিশক্করের মুখ গভীর হয়ে ওঠে । গলার স্বরক্ষে অতি- 
মানে পূর্ণ করে দিয়ে বললে, ‘তা হলে এতদিন ধরে ভালবাসার 
অভিনয় করে এসেছ ? তুমি আমাকে আপনার মনে করতে 
পার নি বলেই সব গৌপন করে পেছ 1» 

ফল্যাদ চুপ করে থাকে । 

মণিশক্ষর পাশ ফিরে শোয়। 


কল্যানীর ছ*চোখ বেয়ে দলের ধার! গড়িয়ে প়্ে-_নীরবে 
নিঃশব্দে | যুক্তার মত, ফৌচী ফোটা অভ্র মাথার বালিস 
ভিন্ধিয়ে দেয়। চোখ কুলে ওঠে, কিন্ত মণিশঙ্ষর দিশ্চ,প 
নির্বিকার । সাম্বনার একটা কথা, সোহাগের একটা! বাদীও 
সে শোনার না। সারা জীবনের কাজ, -সমস্ত জীবনব্যাপী 
সাধন! একটি ভূলে ভেঙে ছারধার হয়ে যায়। তাই কল্যান 
এত বন্ধ অপরাধ ক্ষমা করবে কে? নীচ জাতির পতিতা 
মায়ের মেয়ে হয়ে মশিশঙ্করকে সে আপনার করে দিয়েছিল 
কি তাদের বংশকে কলঙ্কিত করবার অন্ত ? 


মপিশক্ষর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও এক সময় 
ঘুমিয়ে পড়ে । কিন্তু কল্যাইর চোখে ঘুষ আর আসে না। 
বাবার কাছে “তার? চলে গেছে তাকে নিয়ে যাবার জলে । 
তার! তাকে আবার গ্রহ করবে কিনা কে জানে ? এদিকে 
বাবার তাগ্যেও কম লাঞ্ছনা! জুটবে না হয়ত... 

এই সব ভাবনায় সে ছটফট করতে থাকে । 

দ্বীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাতের অবসাদ হু'ল। রাছির অন্ধকারের 
বুক্ষে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল আলোর রেখা । প্রভাত- 
স্র্য্যের প্রথম স্পর্শ লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই গোপাল শর্দা হাদি 
হলেন। - 

“জয় রামজী 1 


১৭০ 





.  নিন্তন্ধ বাড়ী থেকে কোন উত্তরই এল না। কিন্ত তার 
বদলে স্বয়ং হুরিশক্কর বেরিয়ে এলেন। 

“বেশ লোক যাহোক্‌ শর্শ্মাজী | আপনার সঙ্গে কি এমন 
শন্রতা করেছিলাম যার প্রতিদান দ্বিলেন নাপিতের মেয়ের 
বোবা ঘাড়ে চাপিয়ে |” 


গোপাল বিস্বয়ে স্তন্ধ হয়ে যাম। সতের বছর আগেকার 
ভুলের মাশুল যে এতদিন পরেও দিতে হবে কে ভেবে- 
ছিল? যে ভুলের বীত্ষ তিমি পুঁঙেছিলেন আজ তা মহীরুহে 
পরিণত হুয়েছে। সেই তুল তাকে আত্মপ্লীনিতে দধে মেরেছে; 
যাকে তিনি মনে করেছিলেন বিশ্বৃভির অতল গহ্বরে তলিয়ে 
গেছে আজ তাই আবার ঘোষণা করছে মি্দের উপস্থিতি | 
লঙ্গায় অহুশোচনায় মুখ নীচু করে দীড়িয়ে রইলেন তিনি । 

চুপ করে রইলে কেন শৰ্শ্মাঙ্জী ? সংসারে ঠকাবার লোক 
আর কাউকে পেলে না? . 

ধীরে ধীরে নড়ে উঠলেন গোপাল শর্া । মাথার পাগড়ীটা! 
হরিশক্ষরের পায়ের কাছে রেখে বললেন__“আমার মান 
সন্মান সব আপনার পায়ে সপে দিলাম । মেয়ের। রঙীন 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা করেছি 
সত্যি, কিন্ত আবার সে গোপন কথা আপনি কি করে 
জানলেন? কল্যাণীর মরা বাঁচা এখন আপনার হাতে । আমি 
অপরাধী সত্যি, কিন্ত কল্যানী মা যে নির্দোষ | 


কুদ্ধ আবেগ গোপাল শশ্দীকে থামিয়ে দেয়। চিকের 
আড়াল থেকে কল্যাণী এতক্ষণ সব দেখছিল । তাই তার সমস্ত 
যুকখানা অব্যক্ত ব্যথায় বার বার মোচড় দিয়ে ওঠে। বাবার 
ও রকম অনুনয় সে জার সহ করতে না পেরে সোজা ছুটে 
এসে ঘুষন্ত স্বামীর প1 জড়িয়ে ধরে বলে_ “ওগো, তোমার ছুটি 
পায়ে পড়ি ! বাবা তার পাগড়ী জ্যাঠামশায়ের পায়ের ওপর 
রেখেছেন, তবু তিনি দয়া করছেন না! উঃ তগবান---মরণও 
আমায় নিতে তয় পায়? আমার জন্তই বাবার আজ এত 
দুর্ভোগ আর লাঞন।.".” 

মশিশক্ষর অন্তে বিছানায় উঠে বসে। নিল্পাপ বউয়ের 
করুণ মিনতি তাকে বিচলিত না করে পারে না। বার বার 
ইচ্ছে হয় কল্যাদীকে বুকে ছড়িয়ে বলে--ওগো রাণী! কে 
তোমাকে কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাবে? কিন্ত পরমুহুর্ডেই 
চোখের সামনে জ্যাঠামশায়ের রুত্র সৃতি, ঘ্রীলার বিবাহ, 
আত্মীয়বিচ্ছেদের ব্যথার হবি পর পর ফুটে উঠতে থাকে । 
তাই কয়েক মুহুর্ত বি্বলের মত বসে থেকে ধীরে ধীরে 
ফল্যাধীর বাছবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। 

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই মণিশহফয় শুনতে পেলে 
জ্যাঠামশায়ের কথা 

আপনার কাজ তো বেশ করেছেন, এবার তয়! করে 


সবাসী 


১৩৫৮ 








মেয়েকে নিয়ে পিয়ে আমাদের উদ্ধার করুম । এখানে বউমার 
আর স্থান হবে মা।” 

ততক্ষণে মণিশঙ্কর তাদের মাঝে এসে পড়েছে । গোপাল 
শৰ্ম্মা অসহায়ের মত কাতর নয়মে তার দ্বিকে তাকালেন। 
দৃষ্টির সেই অহুনয়-বিনয়, লক্া-ক্ষোভের চিহ্ছ মণিশঙ্কর সঙ 
করতে পারে না, শুধু অপরাধীর মত চুপচাপ মুখ নীচু করে 
দাড়িয়ে থাকে । & 

“বিউমাকে তার ্িনিষপন্ধ গুছিয়ে নিতে বল্‌ । আর 
ঘেখিস্‌ একখান! গয়নাও যেন সঙ্গে না নেয় 1 

মণিশক্ষর তার পরেও সেই তাবে দাড়িয়ে আছে দেখে 
নিক্ষেই অদ্দরমহলের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে হরিশন্বর 
বললেন--“নাঃ আমি নিছেই বলছি গিয়ে !” 


খা ১ ১ 

একটার পর একটা সম্বন্ধ আসে আর ভেঙ্গে যায়। মণি- 
শঙ্করের মৃত হয় না। আবার বিবাহের নামে তার গারে জ্বর 
এসে যায়। বিধাতার নিষ্ঠর পরিহাসে কল্যাধী যখন তার 
অন্তরের সমস্ত আমন্দটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল তখন 
অব্যক্ত ব্যথায় সমস্ত অন্তরটা ফেনিয়ে উঠতে লাগল | আজ 
না হোক কয়েক বছর পরে বিয়ে তাকে করতেই হবে, কিন্তু 
সেই অনাগত দিনের রঙীন স্বপ্ন কৈ তার চোখে তো লাগে 
না? সেদিনও হরিশঙ্করের কাছে কোন সদাশয় ব্যক্তি অ্ু- 
রোধ করে পেছে। 

লোকটি চলে যেতেই মণিশঙ্করের ডাক পড়ল ! অনমনক্ষ, 
উদ্ধালভাবে সে গিয়ে হার্দির হু'ল। রোন্ব সেই একই 
আলোচনার পুনরাবৃত্তি অসহ হয়ে উঠেছে। এতগুলো লোক 
ফি তার ভরসায় কভাদের পালন করছে? 

হরিশঙ্কর গড়গড়ার নলে একটা! আবি 
“বাবা মণি] আমি তো ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি] রোজ 
রোজ কত লোককে আর ফেরানো যায়? ফাল আন্মমীর- 
গড়ওয়ালাঘের বিদায় করেছি, আল্গ মীরপুরের লোকেরা এসে 
এতক্ষণ বর্ণ! দিয়েছিল ] যা হোক, একটা কিছু তাড়াতাড়ি 
করে কেল, কতদিন আর এমনি ভাবে কাটাবে ? 

‘এ বছরটা পার হতে দিন [- মুুর্তকয়েক ইতত্ততঃ 
করে মনিশক্ষর বলে ফেলল। জ্যাঠামশায়ের সামনে কেন 
ক্রানি সে স্বাভাবিক হতে পারে না । 

ওি সব তোমার পাপলামি 1 হরিশক্কর আরও প্েছার্ছ 
স্বরে বললেন--“আর আপত্তি কর মা বাবা । মীরপূরওয়ালারা 
আট শ’ টাকা নগদ দিতে চায় আর সেই সঙ্গে সাত তরি 
সোমা |] আর মেয়েও নাকি অপন্নপ সুন্দয়ী । আর যদি ত! 
নাই হয় তাতেই বাঁ ক্ষতি কি? কুলীনেয মেয়ের আবার 
রূপ |” 

মপিশঙ্কর চুপচাপ শোনে শুধু 1 


চে 


্যৈষ্ঠ 
পনর দিনের মধ্যে বিবাহ পাকা হয়ে গেল। সামনের 
লোষধারেই আশর্বাদ। তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান শেষ করে 
জাশর্বাদম্বক্ূপ পাওয়া এক শ’ টীকা ত্যাঠামশায়ের হাতে 
পছিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে মণিশক্ষর। ঠিক তখনই 
পিওন তায় হাতে একটা খাম তুলে দিলে । রি 
£_ - ঠিকানা দেখে কেঁপে উঠল মপিশঙ্কর। খাষটা কল্যাধীর 
ফাছ থেকে এসেছে। চলে যাওয়ার পর এই প্রথম সে চিঠি 
লিখেছে। তয়ে ভয়ে থামটা ছি'ড়ে- ফেলে চিঠিটা বের করে 
পড়তে লাগল মশিশক্ষর। শেষও করে ফেলল এক নিঃস্বাসে। 
ফোথাও বিজ্রপ নেই, ফোনখানে আঘাত নেই, নেই এতটুকু 
শ্লেষের ইঙ্গিত | যথারীতি কুশল-সংবাদের ‘পর সে লিখেছে 
তার মেসো রায় বাহাছুর শ্রীরাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন 
তাই মণিশফরফে একবার দেখতে চান 1, 


আবার বাড়ীর ভেতর ঢোকে মণিশক্ষর | জ্যাঠামশায়েরণ 


হাতে চিঠিটা দিয়ে এক পাশে সরে দানায়। চিঠিটা পড়ে 
হাহা করে হেসে ওঠেন হরিশক্কর ] 

দেখছ মায়াবিনী আর একটা! বড় জবর চাল চেলেছে 
মশিকে ওখানে নিয়ে পিয়ে ভুলিয়ে রাখবে আরকি? কিন্ত 
তার সঙ্গে যখন সমস্ত সম্পর্ক ছিড়ে ফেলা হয়েছে তখন এ 
চিঠির মূল্য কোথায় ?' 

মপিশক্ষরের যাওয়া! হ’ল না! 


tt চে খা 
বিয়ের জিনিস দেখছিলেন মণির মা! ক্ষাহেই একটা 
চেয়ারে বসে ফর্ম মেলাচ্ছিল মণিশক্কর । 


“দশ টাকার জরি, তিন টাকার সেলাই আর বাইশ টাকার 


কাপড় । ঘো--., 

হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত পায়ে ঘরে চুকলেন হরিশঙ্কয়। 
ভাইপোর হিসাবে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন-__-মণি শুমেছ 
সাম্ব বাহাহর তার সমস্ত সম্পর্ভি আমাদের বউমা নাঘে 
লিখে রেখে গেছেন?” 

প্র্যা-ত? ষণিশক্কর় আর তাত্স মা ছ'জনেই একসঙ্গে 
বলে ওঠেন | 

০ মুহুর্তের ভুক্ত মণিশঙ্করের চোখ মুখ আশার আলোয় উচ্ছল 

হয়ে ওঠে, কিন্ত পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হিসাবে মন 
দিতে চেষ্ঠা করল । 

“পাচ টাকার? 

“হিসাব পরে হবে”খন |” _ভাইপোর হাত থেকে কর্দটা 
ছিনিয়ে নিলেম। 


অর্থমনর্থন্‌ 





১৭১ 


হরিশক্ষর £ “রায় বাহাছরের সম্পত্তির হিসাব রাখ ফি? 
তিরিশ হাতার তো ব্যাঙ্কে] তার ওপর বাড়ী জার দোকান 
মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজারের কম হবে মা |” 

‘সে খবরে আমাদের লাভ ফি ?_মণিশঙক্কপ অধৈর্ধ্য হয়ে 
ওঠে £ “তাদের কাছে কোন দেনা পাওনা আছে নাকি ? 

দেনা-পাওনা নেই মানে ? আমাদের বৌমাই তো সব 
সম্পত্তি পেয়েছে |? 

বিজ্ঞের মত চোখ মুখের ভাব করে হহিপঙকর বললেনঃ 
আমরা বি না দেখি তা হলে বাইরের লোকেরা ছু'দিনে লুটে 
পুটে মেবে 1» 

কিন্ত তার সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কোথায়? শুক্- 
_ বংশের বউ কখনও ছোট ত্বাতের যেয়ে হতে পারে দা 1» 

“তাতে কিছুই ক্ষতি মেই | হিন্দুবর্্বের সাত ' পাকের 
বিয়ের সম্পর্ক পরের অন পর্য্যন্ত থাকে । সমাপ্তম বর্শের মহত্ব 
তো! সেধানে ?-_হরিশঙ্কর খাড় দোলাতে লাগলেন__এএ. 
বিয়ে কি পুতুলখেল| পেয়েছ? বষ্টযা আমাদেরই | আর 
কলঙ্কের কথা? একবার যখন লেগেছে তখন হাজার বার 
ত্যাগ করলেও কি যুছবে ? শাম্র তো পড়লি না, তা হলে 
ঘানতে পারতিস্‌ ধর্ম্মাহুসারে প্রথম শ্রী লত্যিকারের লহবর্দ্মিদী 








" এমনি যত বিয়েই কর ন! কেন বঙ্গ বলেছে” 


প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেই মণিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে 
্টঠঠল__‘আত্মীযস্বজনের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। তা ছাড়া 
গুলার বিয়ে ; ভাঙ্গ পণ্ডিতের '..৯ 


উচ্ছন্ন যাক্‌ তান্ধ পণ্ডিত { তার গর থাকে এক শ' বার 
সবে । পীলার জু কি ছেলের অভাব? পাচ হাজার 
দিতে যায বাবত ররর হম হু হরে 
সে-ই এগিয়ে আসবে 1 

মণিশঙ্বর বিন্ময়ে শুদ্ধ হয়ে জ্যাঠামশীয়ের যুখেয় দিকে” 
তাকিয়ে থাকে। তা লক্ষ্য না ফরেই হুরিশঙ্কর বলে চললেন 
আর আতীরম্বমের ভাবনা ! পোলাও কালিয়ার ভোজ 
দিলে সব মুখ বন্ধ হয়ে যাবে । দেখি কার সাহস আছে বলুক" 
দেখি শুরু বংশের বউ নাপিতের মেয়ে! তুমি এই. ট্রেমেই 
ফৈজাবাদে চলে গিয়ে বৌমাকে মিয়ে এস। মীরপুর ওয়াল!” 
দের সম্বন্ধ তেঙ্গে দিয়ে এখনি চিঠি দিচ্ছি। 

সে মেয়ে আমার পছন্দ হয় নি। শুনেছি ভার বাঁ পায়ে 
মাকি একটু দোষ আছে |’ * 


, ক্ষ হিন্দী হইতে অনুমিত 


“জাতীয় গ্রন্থাগারে”র রূপান্তর 


জশ্রষোগেশচন্দ্র বাঁগল 


১ 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি বা “জাতীয় গ্রন্থাগার” 
১৮৮৬ সন নাগাদ গুরুতর সমস্তার সন্ুখীন হইল । আয় ক্রমশ: 
হাসপ্রাণ্ত হইয়া গচ্ছিত তহবিলের উপর টান পড়িল । গ্রন্থা- 
গার-কর্তৃপক্ষও অবশ্য বলিয়া ছিলেন না। এরূপ একটি জনহিত- 
কর সংস্কতিমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে দৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্বাতাইতে পারে, তাহারা তাহার উপায় চিন্তা করিতে সবিশেষ 
তৎপর হইলেন | এ. ম্যাকেড্ি নামক গ্রস্থাগারের একদন অংশ্টী 
ইতিপূর্বে ইহাকে “ক্রি পাবলিক লাইব্রেরি”তে পরিণত করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন । তিমি ১৮৮৫, ১৫ই ডিসেম্বর এই উদ্দেন্টে 
একটি ব্যাপক পরিকল্পন! রচনা করিয়া প্রস্থাগারের সভাপতি 
অহারাছা! নরেশ্্রুষ ও ইহার নকল বাংলা গবর্ণমেন্টকে পেশ 
কফরেন। গ্রন্থাগারের কাউন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভা ও সরকার 
উভয়ের মধ্যে এ সম্পর্কে যে পত্রালাপ চলে তাহা! ম্যাফেপ্রির 
প্রস্তাবকেই ভিত্তি করিয়া। পূর্ববনির্দেশমত ১৮৮৬ সনের 
৩০শে ভ্রাহুয়ারী গ্রস্থাপারের অংশীধার এবং প্রথম শ্রেণী চাদা- 
দাতাদের বিশেষ সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হর : 


“That it be referred to the Council of the Library to 
enter into negotiation with the Government of Bengal and 
the Corporation of Calcutta with the view of converting 
the Library into a Free Public Library, preserving the 
rights of the Proprietors so far aa can consistently be 
done, subject to the approval of the members at a special 
meeting.” 


এই প্রস্তাব হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, কতকগুলি সর্তসাপেক্ষ 
গ্রদ্থাপারকে ‘ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরিতে পরিণত করিতে অংদী 
ও চাদাদাতাদের আদে আপত্তি ছিল মা। ইহা ত বহু পূর্ব 
হইতেই প্রায় একটি সর্বসাধারণের ব্যবহারোপঘোগ্ী গ্রন্থা- 
গারে পরিণত হইয়াছিল। তবে অর্থরুস্কুতা হেতু কর্ণ্চাযী- 
সংখ্যা হ্রাস করিয়া কর্তৃপক্ষ ইহার কার্ধ্য ক্রমে অনেকটা] সঙ্কুচিত 
করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, অধ্যক্ষ-সভ| সাধারণ সভার 
মির্দেশঘত সরকারকে পজ লিখিলেন। কিন্ধ ইহার ফলাফল 
পরবর্ভী বৎসরের পুর্বে জবান! যায় মাই। ইতিমধ্যে এই 
বৎসরে, ১৮৮৬ সমে গ্রন্থাগারের আধিক অবস্থা অধিকতর 
শোচনীয় হইয়া পড়িল । মেট্‌ফাফ হল ঘেরামতির অংশস্বরূপ 


তাহাদিগকে প্রায় চারি হান্ধার টীকা! ব্যয় করিতে হয়। এই _ 


পরিমাণ অথ এবং দৈনন্দিন ব্যয় মিটাইতে গিয়া এহ্থাগারের 
গচ্ছিত তহবিল কমিয়া এগার হান্ডার হইতে একেবারে ছয় 
হাজারে গিয়া ঠেকিল। 

অব্যক্ষ-সভা ১৮৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসেই গ্রন্থাগারের 
ইত্যাকার অবস্থা সরকারকে পুনঃ জানাইতে ক্রটিকরিলেন না । 


ম্যাকেত্রির প্রস্তাবে প্রস্থাগারের ব্যরভার কলিকাতা করপোরে- 
শনের বহন করিবার কথা ছিল । সরকার ও কর্পোরেশনের 


মধ্যে এই ভিত্তিতে পত্র-ব্যবহার চলিল। করপোরেশন এরূপ 7 


প্রস্তাবে এই বলিয়া অসন্মতি জ্ঞাপন করিলেন যে, উক্ত 
শ্রস্থাপার দ্বারা করদাতার! বিশেষ টপক্কত হইবেন না। 
গবর্ণমেন্ট অধাক্ষ-সতাকে ১৮৮৭, ২১শে মার্চ পত্রযোগে এই 
কথা ভানাইলেন। তখন সার অগষ্ঠাস রিভার্স টযসম বঙ্গের 
ছোটলাট । তিনি বাঙালীদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন মা। 
তাহার নির্দেশে অধ্যক্ষ-সভাকে আরও জানাইয়া দেওয়া 
হইল যে, বাংল1-সরকারও গ্রন্থীপারকে কোনক্সপ অর্থসাহাঘ্য ' 
দিতে পারিবেন না। 

অথচ, গ্রস্থপারের এরূপ অবস্থা যে, আশু অর্থ না মিলিলে 
ইহাকে রক্ষা করাই দায়। ১৮৮৭ সনের ১৬ই মে অংশী ও 
টাদাদাতাদের আবার একটি সস্তা আহত হুইল । অংশ্ীগণ 
যাহাতে মতন করিয়া গ্রস্থাগারকে অর্থসাহাযা করেন তত ১. 
একটি প্রস্তাবে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ ভাবে অস্থরোধ জ্বানানো 
হয়। কিন্ত ইহাতেও বিশেষ ফলোদয় হুইল না । অধ্যক্ষ 
সভা মহা ক্কাপরে পড়িলেন। তবে এই বিপদের মধ্যেও 
আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দিল । 


২ 

সার জন &.রার্ট বেলী ১৮৮৭ সমের এপ্রিল মাসে বঙ্গের 
ছোটলাট হুইয়া আসেন । পূর্বরীতি অনুযায়ী তিনি প্রস্থা- 
পারের অন্ততর বান্ধব হুইলেন। গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভা 
১৮৮৮ সনে পুনরায় সরকারের নিকট এই মৰ্ম্মে আবেঘন 
জামান যে, তাঁহারা যেন ইহাকে মাসে অগত্যা হুই শত টাকা 
করিয়! সাহায্য দান ফরেন। ছোটলাট বেলী নিজে প্রন্থা- 
গারের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেম। পগ্রস্থাপারের উক্ত 
প্রস্তাব গ্রহণ না. করিলেও, তাহার, সুতরাং সরকার পক্ষে 
অস্থায়ী সেক্ষেটারী এইচ. জে. এস্‌, কটম ১৮৮৮, ১৯শে 


সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষ-সভাকে এই মর্শ্দে পত্র লেখেন যে, ম্যাকেঞ্জির 


প্রস্তাবের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার, তথা অধ্যক্ষ-সত! পুনর্গঠনে সন্মত 
হইলে তাহারা সরকার ও প্রস্থাপারের প্রতিনিধি লইয়া এই 
উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করিবেন । 

এখানে ম্যাকেঞ্চির পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের হু'চার 
কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক । তাহার প্রস্তাবের ভিভিই ছিল 
_ প্রস্থাগারটিকে একটি “ক্রি পাবলিক লাইব্রেরিশতে পরিণত 
করা। অর্থাৎ, এতদিন এখানে অংশীও চাদাদাতাদের এবং 
তাহাদের নির্দেপিত লোৌকেদেরই পুস্তকাদি পাঠ ও বাহিরে 


জ্যৈষ্ঠ 


লইয়া যাওয়ার অধিকার ছিল। ইহার পরিবর্তে, ইহার দ্বার 
সকলের মিকটই টদুক্ত করা হইবে । এখানে বসিয়া 
পুস্তকাদি পাঠে কাহারও সুপারিশ প্রয়োজন হুইবে মা। 
অবস্ত অংশী ও চাদাদাতাদের অভ “Lending Depart- 
[061 নিষ্ধি& থাকিবে। এখান হইতে তাহারা পুস্তকাদি 
বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবেন । অধ্যক্ষ-সভাও পুনর্গঠিত 
হইবে । ইহাতে হিউনিসিপালিটির পক্ষে ৬ জন, অংক্টী ও চাদা- 
দাতাদের পক্ষে ৪ জুম এবং সরকার মনোনীত ২ ঘন, একুমে 
১২ জন সদ্ম্ভ থাকিবেন । গ্রন্থাগারের পাঠাগার প্রত্যহ সকাল 
ওটা হইতে রাজি ১০টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্ত খোল! থাকিবে । 
লেণডিং? বিজাগ খোল] থাকিবে রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন 
সকাল ১০টা! হইতে বৈকাল ৫টা পৰ্য্যন্ত । এই বিভাগের ব্যয় 
চাদা-দাতাদের চাদা এবং গচ্ছিত তহবিলেয় আয় হইতে 
নি্বাহিত হইবে । ইহা ছাতা প্রন্থাগার সম্প.জ্ত যাবতীয় ব্যয় 
ফলিফাতা মিউমিসিপালিটি বা করপোরেশন বহুন করিবেম। 
এত্র্ভ করপোরেশন করদাতাদের উপর টাকায় অনধিক এক 
পাই 0993 বা কর বসাইতে পারিবেন । 

এই পরিকয্পদাটি করপোরেশন ইত্তিপুর্বে যে কি ওতুহাতে 
“বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন তাহা! আমরা জানিতে পারিয়াছি 
সরকার এবারে কিন্ত ইহাফে ফার্ধ্যে পরিণত করিতে বন্ধ- 
পরিফর হুইলেন। তাহাদের পক্ষে অস্থায়ী সেক্রেটারী কটন 
সাহেব উপরি-উক্ত পন্দে কমিটির তিন জন সদ্স্যেরও মাম, 
করিলেন এবং গ্রন্থাগারকে ছুই অন সদন্ত নিয়োগের অনুরোধ 
জামাইলেম | এই টদ্েশ্তে প্রস্থাপারের সাধারণ সভার অধি- 
বেশন হুইল ১৮৮৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে । সভা 
ডাঃ মহেত্রলাল সরফার ও সি, ই, ডিসেণ্টকে সদন্ত মনোনীত 
করিলেন। সন্বকার-নিযুক্ত সদস্কদ্রেয় ছিলেন যথাক্রমে-_এইচ, এ, 
রেমল্ভস (সভাপতি), সার হেনার হ্যারিসন ও সার আলফ্রেন্ড 
ক্রফ উ। এই পাচ জন সদন্ভ লইয়া কমিটি গঠিত হুইল । তাহারা 


অবিলশ্খে কার্যও আরম্ভ করিলেন । কষিটির অধিবেশন বহু ' 


বার হুইল। গ্রন্থাগার-সংক্াস্ত বিভিন্ন বিষয় আলো- 
চনাম্তর ১৮৮৯, ৫ই মার্চ ভাহারা সরকারের নিকট রিপোর্ট 
পেশ করেন । তাহাদের মতে, 
x “A public library is an institution in which evety 
citizen should be at liberty to consult works of reference 
and standard literature.” 

অর্থাৎ, একটি সাধারণ প্রস্থাগারে যে-কেহই যে-কোন পুস্তক 
পাঠ করিবার অবিকান্রী। তাহারা আরও বলেন যে, 


“The Li should contain. a {free or public depart- 
ment, from which books should not generally be liable to 
removal,” 


অর্থাৎ, পরস্থাপারের একটি সাধারণ বিভাগ থাফিবে হেখান 
হইতে পৃস্তকাদি পারস্পক্ষে অন্তরে লইয়া যাওয়া হইবে না। 
ইহা সব সময়ের জক্ণ সাধারণের নিকট উম্মুক্ত থাকিবে । এই 


“জাতীয় গ্রন্থাগারে” রূপান্তর | 


১৭৩ 


আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া কমিটি তাহাদের রিপোর্ট রচনা 
ফরেন। 

গ্রন্থাগার পরিচালনা! ও অস্ভান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ম্যাকেঞ্জির 
পরিকল্পমাই কমিটির সহায় হইল। তাহারা সব দিক 
বিবেচনা করিয়া স্থির ফরেন যে, হয় গবর্ণমেন্ট দন্ত দরকার- 
পোষিত করপোরেশন শ্রস্থাগার পরিচালনায় অংশী হইবেন, এই 
ছুই পক্ষ একই সময়ে হইবেন না। গ্রস্থাগারের অব্যক্ষ-সভায় 
ইহাদের পক্ষে সভ্য থাকিবেদ ছয় দন, তাহারা প্রতি বৎসর 
মৃতন করিয়! নিযুক্ত হইবেন । গ্রস্থাগারের অংগী ও চাদাদাতা- 
দের পক্ষেও সত্য থাকিবে হয় ভন। প্রথমোক্ত সদন্ভগণকে 
‘External Body of the Calcutta Public Libary’ 
বলা হইত। তাহাদের ভিতর হইতে সভাপতি এবং শেষোক্ত 
ছয় জনের তিতর হইতে সহকারী সভাপতি মনোনয়নেরও 
তাহারা প্রস্তাৰ করেন। গ্রন্থাগারের সুইট বিক্কাগ-_(১) 
জনসাধারণের জন্ত “F৪6০ Public Reading Room,” 
অর্থাৎ, বিলা চাদ্বায় সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগ 
পাঠাগার এবং (২) ‘Lending Department’ অর্থাৎ, গরস্থা- 
পারের বাহিরে অংগ্ী ও টাদাদাতাদের পুস্তক লইয়া যাইবার 
জন্ত “লেঙিং বিভাগ” । এই সময় গ্রন্থাগারের বাংসরিক আয় 
সাত হাঙ্জার টাকার কিছু উপর ছিল। কমিটির যতে এই 
টাকা হইতে দ্বিতীয় বিভাগের কার্ধ্য চলিতে পারিবে । প্রথম 
বিভাগটির যারস্ভীয় খরচ গবর্ণমেন্ট বা করপোরেশনকে বহুম 
করিতে হইবে | এই ব্যয় জন্যুন আট হাজার টাকা পড়িবে । 
ছুই বিভাগের ব্যয় সঙ্ধুলাম করিয়া উদ্ধত অর্থ দ্বার! প্রতি বংসর 
পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইবে | মিটি রিপোর্টে আরও 
বলেন যে, গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের জন্য যে দশ হাজার টাকার 
মত প্রয়োজন হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টেরই বহুম করা কর্তব্য । 


ম্যাফেজির প্রস্তাব অনুযায়ী কলিকাতা করপোরেশন 
যাহাতে গ্রন্থাগার পরিচালমায় অগ্রণী হম, ইহাই ছিল 
বাংলা-সরকারের ইচ্ছাঁ। তাহারা যথাসময়ে কমিটির রিপোর্ট 
প্রাপ্ত হুন এবং প্রস্থাপারের অধ্যক্ষ-সতা ও ফরপোরেশনের 
নিকট মতামত আহ্বান করিয়া ইহার নকল অবিলদ্ষে 
পাঠাইয়া দেন। অব্যক্ষ-সক্জার নিকট পত্র প্রেরিত হয় 
১৬ই মার্চ (১৮৮৯) তারিখে । ডাহারা পরবর্তী ১লা জুন 
সাধারণ সম্ডা আহ্বান ফরিলেন। এট লভায় উদ্ত রিপোর্টে 
উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ তাহারা মোটামুটি তাবে গ্রহণ করিয়া 
গবর্ণষেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইলেন যে, গ্রন্থাগার পুনর্গঠম- 
কল্পে ইহার নিয়মাবলী রদ-বদল করা অবশ্যই প্রয়োজন 
হইবে। এই সব মতন বাঁ সংশোধিত নিয়মাদি ঠাহাদের 
দ্বার! পূর্ববাছে, অহুমোদন করাইয়া লওয়া আবন্তক। এই 
মর্টে গৃহীত প্রস্তাব ১৮৬০ পনের ২১শ আইন অন্থসারে 


১৭৪ | প্রবাসী ১৩৫৮ 





পরবর্তী রা জুলাইরের সাধারণ সভার পুনরায় অহুমোদ্বিত 
হইলে সরকারের নিকট প্রেরিত হুইল । 

ওদিকে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিও ২০শে জাহুয়ারী 
১৮১০ তারিখে রিপোর্টের অনুকূলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
ফরিলেন। প্রস্তাবটি এই : 

Resolved.—That, as recommended in the report of 
the Government Committee, the Municipality represent the 
external body of the Council of the Calcutta Public Library 
and bear the entire cost of Rs. 8000 per annum, or what- 
ever it might be, towards defraying ite erpenses, on the 
understanding at the recommendations contained in 


08780780103 6, 7, and 11 of the report form the basis of 
the future management of the Library.” 


হোটলাট শ্বয়ং পরবন্কাঁ ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯০) তারিখে 
করপোরেশনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে গ্রস্থাপারের অধ্যক্ষ-সতার 
অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেদ। অধ্যক্ষ-সভাও কালবিলম্ব না 
করিয়া ১০ই মার্চের অধিবেশনে নিষ্নন্ূপ অনুকূল সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন £ 


“That the Council of the Calcutta Public Library 
accept with thanks the proposal made by the Commis- 
sioners for the town of Calcutta for the future manage- 
ment of the Library, and arrange to relinquish the present 
management of the Library from and after date of the next 
টি General Meeting of the Proprietors and Subs- 

ETB.” 


পরবর্তী ১৭ই মার্চ অধ্যক্ষ-সতা তাহাদের এই সিদ্ধান্ত 
গবর্ণমেন্টকে জামাইলেন | সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও ভানান 





তাহার পরই নূতন যুগ্ম অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হুইতে পারিবে। 
যাহা হউক, উক্ত দ্রিবসে বাধিক সভা যথারীতি অহুঠিত হুইল । 
সভা প্রস্তাবিত মৃতম ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া নিজেদের 
প্রতিনিধি মনোনয়ন করিলেন । কাজেই ইহার পরদিন, ২০শে 
এপ্রিল ১৮৯০ হইতে নবগঠিত যুগ্ম অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে কার্ধ্য 
আরত্ত করিতে কোন বাধা রহিল না। > 


এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পুর্ধবে ১৮৮৮৮৯, এই. 
কয় বংসরে গ্রন্থাগারের কার্ধ্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের কিছু 
জানিয়া. রাখা আবন্তক। গ্রন্থাগারের আধিক অবস্থা ক্রমশঃ 
অতিশয় শোচনীয় হওয়ায় ইহার পুনর্গঠন যে একান্ত প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি । তবে ইহার 
মধ্যেও পুস্তকের পাঠফসংখ্য| কিন্ত বিশেষ হ্রাসপ্রার্ত হয় নাই, 
আশানুরূপ না হইলেও নুতন পুস্তক ক্রয় ও সংগ্রহ ধারা! 
্রস্থাগারকে পুঃ করা হুইতেছিল। মেট্কাফ হুল সংস্কার 
করিতে যাইয়াই ইহার গচ্ছিত তহবিল প্রায় অর্ধেক হইয়া 
যার। আয়ের অনুপাতে ব্যয় হাস করিতে হয়। ইহার 
জন্য গ্রন্থাগারের উন্নতির পথে বিশেষ অন্তরায় ঘটে । এখন ইহ! 
শুনিলে কম আশ্চর্য্য বোধ হইবে না যে, ম্যাথু গ্রেগরী পাঁচ. 
বংসরেরও উপর (১৮৮৫-৯০) মাসিক মা ষাট টাকা. 
বেতনে প্দাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রহ্থাগারিকের পদে কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন! এই কয় বৎসরে গ্রস্থাপারের অবস্থা নিম্নের 


যে, ১৯শে এপ্রিল গ্রন্থাগারের বাখিক অধিবেশন হইবে । পরিসংখ্যান হইতে আমাদের হদরদম হইবে : 

পুশ্তক £ গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত মোট অংশ চাদাদাতা গচ্ছিত তহবিল 
‘সন মনন-সাহিত্য উপভাস সামরিক পত্র 
১৮৮৬ 8,১৫১ ৮,৬২৬ ১১,৫২৯ ২৪,৪০৬ ৮৩ ১৫৮ ৬১০০০৯ 
১৮৮৭ ৪,১৩১ ৯,১০৯ ১২,২৮০ ২৫,৫২০ ৭৬. ১৫৫ ৬০০০২ 
১৮৮৮ ৩১০৮৯ ৮১৯৭৭ ১২৫৯৬ ২৪,৩৬২ ৭৫ ১৫০ ৬,০০০ 


১৮৮৯ ২,৭০১ ৭,০০২ ১২,৭৭১ ২২,৪৭৪ ৭৫ ১২৯ ৫,০০০ 


গ্রন্থাগারের এই সঙ্কটপুর্ণ সময়ে ধাহারা ইহাকে সুপরি- 
চালিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইক়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মহা- 
রাজা নরেজ্্রকষের নাম এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে 
হয়। তিমি দীর্ঘকাল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সতার সঙ্গে প্রথমে 
সহঃ সভাপতি (১৮৭৪-৭৬) এবং পরে সভাপতি রূপে (১৮৭৭- 
১৯শে এপ্রিল ১৮৯০ ) যুক্ত থাকিয়া আপদে বিপদে ইহাকে 
ঠিক পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হুইয়াছিলেন। পরে 
যখন প্রস্থাগারটিকে বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে মান্র অংশী 
ও চাদাদাতাদের অর্থে চালানো কঠিন হইয়! পড়ে তখন তিনিই 
অগ্রণী হইয়া ইহার পুনর্গঠনে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় 
তৎপর হন। এ্রস্থাগারটি কলিকাতা করপোরেশনের সাহাষ্য- 
লাতে এত সন্থর যে সমর্থ হইয়াছিল তাহার মধ্যেও নরেন্র- 


ক্কফের কর্মকুশলতা লক্ষ্য করি | বিখ্যাত্ক এরতিহাসিক হেনরি 
বিতারিজ্ব ১৮৮৮ সন হইতে গ্রন্থাগারের অন্তত অধ্যক্ষ হম । 
প্রস্থাপার পরিচালনার তাহার ক্কতিত্বও উপেক্ষপীয় মে 


ৃ 

কিফিৎ পূর্বে বলা হইয়াছে, ১৮৯০ সনের ২০শে এপ্রিল. 
তারিখে কলিকাতা! করপোরেশনের পক্ষে ছয় ভন এবং খ্রস্থাঁ 
গারের অংসী ও চাদাদাত| পক্ষে ছয় প্রন--এই মোট বার জন 
লদন্ত লইয়া অধ্যত্ষ-সভা বা কাউন্দিল পুনর্গঠিত হয়। ক্ষরপো- 
রেশন-প্রেরিত সদন্তদের মধ্যে হিলেন--ডাঃ মহেত্দ্রলাল 
সরফার, এইচ, এম্‌. কুত্তদজী, অর়গৌবিন্দ লাহ] ও মৌলবী 
সিরাজুল ইস্‌লাম খাঁ বাহাছুর। গ্রন্থাগার কর্তৃক মহারাজ 
নরেজকুষণ, হেনূি বিভারিস্, প্রাণনাথ পত্তিত প্রমুখ হয় জন 


চি 


্যৈষ্ঠ 
প্রতিমিবি নির্বাচিত হন। নব-গঠিত টনসিলের অঙাপতি 
হইলেন, পূর্বমির্দেশ অন্ুঘায়ী, কলিকাতা করপোরেশনের 
চেয়ারম্যান এইচ, লী,, সি. এস্‌, এবং সহ-সভাপতি হইলেন 
পূর্বেকার অধ্যক্ষ-সতার সভাপতি মহারান্ধা নরেজকৃষ্ণ। 
্রস্থাগারের বংসর আরম্ভ হইল সরকারী নিয়মে ১লা 
এপ্রিল হুইতে । দুতন অধ্যক্ষ-সতা মবোৎসাহে কার্য্যও নুরু 





১" করিয়া দিলেম। বাংল! গবর্ণমেষ্ট তাক আলমারী ও আস্বাব- 


প্র ক্ষয়পুর্কাক গ্রন্থাগারের সংক্কার-সাধনের জন্ত কমিটির 
প্রস্তাবমত দশ হান্রার চাকা ন! দিয়া ১৮৯০-৯১ সনের খাতে 
মান্স পাচ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করিয়া উহা অধ্যক্ষ- 
সভার হস্তে অর্পণ ফরেন। তবে তাহারা ইহাও বলেন 
যে, প্রস্থাপার-কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিকট হুইতে অর্থ 
আদায়ের ব্যবস্থা করুন । এই ভাবে যত অর্থ আদায় হইবে, 
তাহারাও সেই পরিমাণ অর্থ দিতে অঙ্গীকৃষ্ত রহিলেন। ১৮৯০ 
লনে সাধারণের নিকট অর্ধ চাহিয়া হুই বার আবেদন জানানো! 





হুইল। প্রথম বারের আবেদমে ২,৫৩৭ টাকা, এবং 
দ্বিতীয় বানের আবেদনে আরও ৯৫১২ টাকা পাওয়া গেল। 
০এএইকপে সাধারণের নিকট হইতে দামস্বর্প মোট ১৪৮৮২ 
” টাকা আদায় হইল। গ্রস্থাগাপ-তহুবিলে বেসরকারী 
ঘাতাদের মধ্যে বহু য়ান্ছা মহায়াছা, ধনী বানী, জ্ঞানী গুন 
ব্যক্তি ছিলেদ। হুই শ্রম মাজ স্ব্নোচ্চ পত্রিষাণ--পাঁচ শত 
or দান করেম। তাহারা বেত্বিরার মহারাজ! এবং 

বিতারিস্ক । এতদ্যতীত মহাত্া্থা বতীন্রমোহন 
Le মহায়াম স্বর্ণময়ী, শোৌরীম্রমোহম ঠাকুর, ডাঃ মহেম্্র- 
লাল সরকার, গুরুদীস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার, নবাব আবহল লতিফ, হুর্গামোহন 


“জাতীয় গ্রন্থাগারে”র রূপান্তর 
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দাশ, বিপিনচন্ পাল, হেয়্বচন্জ মৈঅ প্রভৃতির মামও এই 
প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | গবর্ণমেন্টও উক্ত পরিমাথ অর্থ 
দাম করিলেন। কলিকাতা করপোরেশন নিন্দি পরিমাণ অর্থ 
দিয়া প্রহথাগার পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। 
কাজেই আধিক হুশ্চিন্তা আর রহিল না । 

এই বৎসরের অন্ত সুইটি বিষয়ও এখানে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । প্রস্থাপারিক ম্যাথু গ্রেগরিফে ছয় মাসের বেতন 
“গ্রাচুযিটি’-স্বরূপ দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। নূতন ব্যবস্থায় 
্রস্থাপারিকের নাসিক বেতম ধাধ্য হয় এক শত টাকা । পরবর্তী 
ফালের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, মনম্বী বিপিনচন্ত্র পাদ 
ব্রেগরির স্থলে ট্ট্ত বেতনে ১৮৯০, ১৮ই আগ লাইব্রেরিয়ান 
বা গ্রন্থাগারিক ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হম। ২০শে আগ 
হইতে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তাহার সহকারী 
হইলেন অক্লান্ত কন্ম ও সাহিত্যসেবী গপনচন্ত্র হোম | 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা মৃতদ নিয়মে এস্থাগারের পুস্তক 
ভালিক প্রণয়ন । পূর্ববর্তী দশ বৎসর যাবৎ অর্থকৃদ্কুতার 
ঘরুন গ্রশ্থাগারেনর পুত্তক-তালিকা মতন করিয়া প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই। অথচ সুঠ, পুন্তক-তালিকাই হুইল গ্রন্থাপার 
ও পাঠক-সাধারণের মধ্যে সত্যক্ষার যোগস্থত্র। নুতন গ্রন্থা- 
গান্সিক লেখফাহুক্ষমিক তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ফরিতে 
উদ্যোক্ট হইলেন । আবার বিষয়-বিস্ভাগ অনুযায়ীও তালিকা 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল যাহাতে লেখক ও বিষয় অন্থসারে 


. পুস্তকের সন্ধান অতি সহজেই মিলিতে, পারে। এইরূপ 


ভালিকাকে ইংরেজীতে বলা হয় “Dictionary of Cata- 
l০৪৷৪”। গ্রন্থাগারের অন্যতম অধ্যক্ষ, এশিয়াটিক সোসাইটি 
অব যেদলের ভুতপূর্ব্ব সতাপতি হেন্রি বিভারিজের নির্দেশেই 
এই নুতম প্রপালী অবলস্বিত হয়। 

যে মূল মীতির তিত্তিডে গ্রন্থাগার পুনর্গঠিত হইয়াছিল 
তাহার ফার্য্যও অবিলম্বে আরম্ভ হইল। গ্রন্থাগারের দ্বার 





* গগমচঙ্গ হোম পজীবন-স্থৃতিশতে ( পৃ, ৩০ ) লিখিয়া- 
ছেন: 

“সুন্ধদ্বর বিপিনচন্দ্র যখন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর, 
--এখন ইম্পীরিয়াল লাইত্রেরী--সম্পাদক, তখন আমি সিগি 
ফলেজ ছাড়িয়া তাহার সহকায়ীর কাধ্য গ্রহণ করি। আমার 
এই কাঘ লইবার প্রধাম প্রলোভন ছিল অধ্যয়নের সুযোগ | 
ৰে কয় বংসর পাবলিক লাইব্রেরীর কান্দে ছিলাম, সে কয় 
বৎসর প্রাণ তরিয়! নানা বিষয়ে পড়িয়া লইয়াছিলাম। আমার 
এ জ্ঞালচচ্চার সঙ্গী ও উৎসাহদাত| ছিলেন বিপিনচজ | লাই- 
ব্রেরীতে ফোম মৃতন বই আদিলেই তিনি নিজে ভাহা না, 
পড়িয়া ও আমাকে না পড়াইয়া ছাড়িতেদ ন|। জমি তাহার 
নিকট এজভ চিরকৃতজ্ঞ।” 
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অংশী, টাদাদাতা, এবং সাধারণ পাঠক সকলের নিকটই টদুক্ত 
হইল। এখানে বসিয়া যে-কেহ যেকোন পুস্তক যাহাতে 
অনায়াসে পড়িতে পায় তজ্জন্য “Public Reading Room” 
বা সাধাবণ পাঠাগার ১৮৯০ সনের ছুলাই মাসে প্রতিঠিত 
হয়। এখন হইতে নির্ব্বিপ্নে ও নিরাপদ্ধিতে সকলেই পাঠাগার 
ব্যবহার করিতে সক্ষম হুইলেন। এ বৎসর মমম-সাহিত্য 
নিয়লিধিত বিষয়-বিভাগ অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত 
হুইয়াছিল। এরূপ বিষয়-বিভাগ এই প্রথম_ ইতিহাস ৩৭৪ 
খানা, জীবনী ও স্বতিকথা ২৫২, ভ্রমপ-বৃত্তান্ত ২৬৮, দর্শন ৮১, 
বিজ্ঞান ১০৬, ধর্ম্মতত্ব ৮৯, চিকিৎসাশাম্্র ৩০, ললিতকন! ও 
ফবিতা ১৩৬, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ও চীন ২৬৯, আইন ১১২ এবং 
বিবিধ ৩৭৭। উপভাস ও সাময়িকপত্র পঠিত হয় যথাক্রমে 
৭৪০১ এবং ১৬,৩৪৬ খানা । ১৮৯০-৯১ সনে নূতন বন়্লাট 
লর্ড ল্যান্সডাউন গ্রন্থাগারের একমাত্র ‘বান্ধব’ হইলেন । 
৫ 

নুতন বাবস্থায় গ্রন্থাগারের কার্য ভালরূপে চলিতে 
লাগিল। ১৮১১-৯২ সনেও বান্ধব রূপে বলা ল্যাব্স- 
ভাউনেরই মাত্র নাম পাইতেছি। বিভারিজ্জ অধ্যক্গ-সভা 
হইতে এ বংসর পদত্যাগ করেম। পুম্তক-তালিকা প্রত্ততের 
ফাজও দ্রুত চলিতে থাকে। প্রন্থাগার পুমর্গঠনকালে 
নিয়মাদির রদবদল যে আবশ্যক হইবে তাহা কর্তৃপক্ষ পূর্বেই 
আঁচ করিতে পারিরাহিলেন। নবগঠিত. অধ্যক্ষ-সভা| নুতন 
অবস্থার অম্প নিয়মাবলী পরিবর্তন করিয়া ১৮৯২ সনের 
১৫ই ফেব্রুয়ারী অংঙ্ী ও চাদ্বাদ্াতাদের সাধারণ সভায় উপ- 
স্থাপিত করেন । সাধারণ সভা এ বিষয় তাল করিরা বিবেচনা 
করার জঙ একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়া দেন। এই 
ফমিটির রিপোর্ট দৃষ্ঠে ১৪ই আগ ( ১৮৯২ ) তারিখে জন্ুঠিত 
বিশেষ সাধারণ সভা! তাহ! ছবছ গ্রহণ করেন । 

দ্বিতীয় বিষয়টি হইল-_বাংলা-লরকার কর্তৃক এই জাতীয় 
প্রন্থাপারটিফে বাংলা পুস্তক প্রদানের প্রস্তাব । ১৮৬৭ সনের 
২৫শ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে মুদ্রিত যাবতীয় বাংলা 
পুস্তফের কয়েক খণ্ড বাংলা-সরকারের অধীন বেদল 
লাইব্রেরিতে অয! দেওয়া হইত। এ কারণ ওখানে প্রচুর 
বাংলা বই মভুত হয়। ১৮৯০ সনের ২৬শে জুন সরকার এক 
পঞ্জে “জাতীয় শ্রস্থাপারেশর কর্তৃপক্ষকে জানান যে, তাহারা এই 
সকল পুস্তক দান করিতে প্রস্তুত আছেন । গ্রন্থাপারের পক্ষে 
লাইব্রেরিয়ান বিপিনচন্্র পাল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ তারিখে 
সরকারকে .উক্ত দান গ্রহণে অব্যক্ষ-সভার সম্মতির বিষয় 
জ্ঞাপণ করেন। কিন্ত সরকার উক্ত পুস্তক দামবিষয়ক 
প্রস্তাবের সঙ্গে এইরূপ একটি সর জুঁড়িয়া দেন যে, “বেঙ্গল 
লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ও ট্রান্সলেটর পণ্ডিত (পরে, মহা- 
মহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শান্ত্রীকে অধ্যক্ষ-সভার জদন্তরুপে 


প্রবার্দী ২ 
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পাম্পি 


গ্রহণ করিতে হইবে | এই প্রস্তাবে অধ্যক্ষ-সভার করপোরেশন, 
সুতরাং “সরকারী” অংশের আপি হয় নাই। কিন্ত অংশ 
ও চাদাদাতাদের পক্ষ হইতে শ্বভাবত£ই প্রবল আপত্তি উঠিল । 
কারণ এরূপ হইলে সংখ্যাধিক্য হেতু ‘সরকারী’ অংশেরই 
গ্রন্থাগারের উপর নিরছ্ছুশ প্রাধাজ প্রত্থিষিত হইবে । তবে 
তাহারা পাশ্টা প্রস্তাব করিলেন যে, সরকারী সদন্ত একত্বম 
বন্ধিত হইলে তাহাদের প্রতিনিষি-সংখ্যাও অহরূপ তাবে * 
বাড়াইয়া সাত জন করিতে হইবে । উভয় পক্ষে কিছুকাল প্র 
মারফত আলাপ-আলোচনা চলিল। পরে সরকার তাহাদের 
মুল প্রস্তাবই প্রত্যাহার করিয়া লন | বেল লাইব্রেরির বাংলা 
পৃস্তক আর পাওয়া গেল না। 

পরবর্ডা বৎসরে, ১৮১২-১৬ সনে এস্বাগারের অধ্যক্ষ- 
সভায় করপোরেশন পক্ষে যে ছয় জন সন্ত মিয়োছ্িত হইয়া 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে নবাব আবুল লতিফ, নরেন্দরমাথ 
সেন ও রাধাচরণ পালের নাম পাওয়া যাইতেছে । হঁহার! 
প্রত্যেকেই নিজ নি ক্ষেত্রে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
অধ্যক্ষ-সভার অংলী ও চাদাদাতাদের ছুই জন বিশিষ্ট প্রতি- 
মিবি-_প্রাণনাথ পণ্ডিত ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এ বংসর 
সতত্যুযুখে পতিত হুন। প্রাণনাথ পণ্ডিতের স্বত্যুতে অধ্যক্ষ-১.. 
সভা ২৮শে অক্টোবর ১৮১২ তারিখের অধিবেশনে এই শোক- 
প্রস্তাব প্রহণ করেন : 

“That the Council of the Calcutta Public Library 


desire to place on record the sense of the loss which 
Library has sustained by the untimely death of Babu, 
Prannath Pandit and their appreciation of the zeal and 
ability with which he promoted the interests of the 
institution.” 


এই বৎসরে বিপিনচঙ্গ পাল পদত্যাগ করিলে তাহার 
স্থলে রাধারমণ মিত্র এ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হুন। অব্যক্ষ-সভার 
সভাপতিও ১৮৯৩ সনের মাচ্চ মাসে এক বংসরের ছুটিতে 
স্বদ্বেশ-বাত্রা করেম। তাহার স্থলাভিষিক্ত হন লি. সি. 
ষ্টিডেন্দ। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যেও গ্রন্থাগারের কার্ধ্য 
অব্যাহত গতিতে চলিতে লাসিল। সাধারণ পাঠাগারে 
পাঠব-সংখ্যাও ক্রমূশঃ বর্ধিত হইল । ১৮৯১-৯২ ও ১৮৯২- 
১৩ সনে উপন্ভাস ও সামর্মিফ পদ গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত 
হয় এইরপ : 
১৮৯১-৯২ 
উপন্তাস ৬১৫৩৬ ৭৫৬১৯ 
সাময়িক পত্র ১৭,৬৯৯ ১৯,৬১৯ 
মনন-সাহিত্য পাঠের বিস্তারিত হিসাব এইরূপ পাওয়া 
যাইতেছে £ 


ইতিহাস 
জীবনী ও স্বৃতিকথা 
ভ্রমণ-বৃ্তাদ 


১৮৯২-৯৩ সি 


১৮৯১-৯২ 
€১৭ 
৪১ 
৪৩২ 


১৮৯২-৯৩ 
8১৮ 
৬৪৬ 
২৮১ 


লৈ 


ধজ্লাতীয় গ্রন্থাগারে”র রূপান্তর 


১৭৭ 





দর্শন 
বিজ্ঞান 
বর্তত্ব 
চিকিৎসাশাস্র 
ললিতকল! ও কবিতা 
৮ ষ্ঠ ইত্ডিয়া ও চীন 

আইন 
বিবিধ ৮৫৯ 

উপরে মনম-সাহিত্য পাঠের পরিসংখ্যান দৃষ্ঠে বুঝা যায়, 
বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্্র বাদে অন্ত সব বিভাগেই পাঠক- 
সংখ্যা ১৮১২-৯৩ সমে কথফিং হাস পাইয়াছে। মমন- 
সাহিত্যযূলক পুস্তকাদি পাঠে অনমুরাগ হইতে ইহা অবস্ত 
ধরিয়া লওয়| যায় না ধে, গ্রস্থাপার পরিচালনার ক্রুটিই ইহার 
জন্য দায়ী। তবে ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে সন্দেহ 
নাই । 


১৪০ 
৩৪৮ 
১১৯ 

৮৭ 
২২২ 
৬৮৫ 

৯৯ 


৬ 

্র্থাগার-সম্পূস্ত পরবর্তা কয়েক বংসরের রিপোর্ট বা 
বাখিক বিবরণী আমার হস্তগত হয় মাই । এ সব পাওয়া গেলে, 
পণ বড়লাট লর্ড কার্ঘ্দন ১৯০৩, ৩০শে এপ্রিল “ইম্পিরিয়াল লাই- 
ব্রেপি'র (বর্তমান “নেশভাল লাইব্রেরি”র পূর্ববজ ) উদ্বোধন- 
বক্তৃতায় ইহার যে শোচনীয় চিএ অফ্ষিত করিয়াছিলেন তাহার 
কারণ পরিক্ষার বুঝা যাইত। যাহা হউক, লর্ড কার্বন ফলি- 
কাতার বড়লাট হুইয়া আসিবার পরই সংস্কত্ধিযূলক প্রতিষ্ঠান- 
গুলি একে একে পরিদর্শন করেন, ‘কলিকাত! পাবলিক 
লাইব্রেরিতেও তিনি গমন করিয়াছিলেন | এই গ্রস্থাগারটির 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন, দচেং 
সরকারী দপ্তরখানার “ইন্পিরিয়্যালি লাইব্রেরীর সঙ্গে ইহার 

মিলন-সাধনে তিনি এতখানি তৎপর হইতেন মা। 
এই “ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি? সমন্ধে এখানে কিছু বল! 
আবশ্যক । ১৮৯১ সমে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিভাগীয় 
এ্রন্থাপারগুলি একজ করিয়া ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী পঠিত হয় 
এবং ইহার ভার দেওয়া হয় সরফারী রেকর্ড-কিপারের 
উপর। বিভাগীয় গ্রস্থাপারগুলির মধ্যে শ্বরা্ বিভাগের 
পর্ছিস্থাগারটি নানা মূল্যবাম্‌ পুস্তকে সম্ব্বছিল। উষ্ট ইত্ডিয়া 
কলেজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং লগুনের ঈ$& ইণ্ডিয়া 
বোর্ডের গ্রন্থাগারসমূহের যাবতীয় পুস্তক এখানে রক্ষিত 
হয়। লর্ভ কার্মের মতে এরূপ মূল্যবান লাইভ্রেরিও 
সুযোগের অভাবে প্রায় অব্যবহৃত ছিল। সরকারী উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীরা বা বিতাঈীপ্ কর্তাদ্বের সুপারিশে বেসরকারী 
লোকেরা এখানকার পুস্তক ব্যবহার করিতে পারত । 
কিন্ত এক্সপ ছুর্ণজ্ব্য বাধ! অতিক্রম করিয়া কি সরকায়ী, কি 
বেসরকারী ফেহই বড় একী ইহার সুবিষা ভোগ করিতে 


৯১ 


অগ্রসর হইতেন না । বড়লাট ইহাকে কলিকাতা! 
লাইব্রেরির সঙ্গে দিলাইয়া ভারতবর্ষের তদাশীস্বন রাজধানী 
কলিকাতা নগরীর উপযোগী একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোদী হইলেন। 

মহারাজ! নরেন্ক্ফ “জাতীয় গ্রহ্থাগারে”র প্রাণস্বক্থপ 
ছিলেন । এবারেও দেখিতেছি, তিনি লর্ড কার্জম তথা সরকারী 
প্রস্তাবকে রূপ দিতে বিশেষ ভাবে আগ্রহাঘিত হন। ১৯০০ 
সনের ৯ই নবেম্বর প্রন্থাগারের সহকারী সভাপতি রূপে তিনি 
কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান আর. টি. গ্রীয়ারফে 
কয়েকটি সর্ভ দিয়া একখানা পন্জ লেখেম। ইহার মধ্যে প্রধান 
সর্ত ছিল ছুইট_(১) গ্রন্থাগারের প্রত্যেক প্রোপ্রাইটর বা 
অংপীকে হার অংশের মূল্য বাবদে পাঁচ শত টাকা 
সরকারকে ক্রয়সূল্য-্বপ্ধপ দিতে হইবে, এবং (২) কলিকাভা 
পাবলিক লাইব্রেরির পুন্তকার্দি বাহিরে আনিবার অধিকার 
তাহাদের থাকিবে, ইম্পিরিস্াল লাইব্রেরির যে-সব বই বাহিরে 
দিতে আপত্তি নাই তাছাও তাহার] পাইবেন। ইহা ছাড়া! 
বাতিল পুস্তকাদি আসবাবপন্ সহ অংশীগণ পাইবেন যাহা 
তাহারা যোগ্য স্থানে বান করিতে পাবেন । 


এই কয়টি সর্তের ভিভিতে প্রীয়ার সাহেবের মধ্যস্থতায় এক 
দিকে গ্রস্থাপার-কর্তৃপক্ষ ও অন্ত দিকে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রায় তিন 
মাস যাবৎ আলোচনা চলিয়াছিল। এতাদবশ জালে!চনার পর, 
সর্তগুলি কিছু রদবদল করিয়া কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির 
সঙ্গে সরকারী ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির মিলন-পাধনে উভয় পক্ষ 
সম্মত হইলেন | গ্রন্থাগারের অব্যক্ষ-সভার পক্ষে তৎকালীন 
সম্পাদক এস. সি, দে ১৯০১, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের সভায় 
পৃহীত মিলমস্থচক প্রস্তাব যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন । প্রস্তাবটি 
এই : 


“The letter of Mr. Greer [R. T. Greer, C.S. from 
the Corporation of Calcutta], dated 140) January and the 
letter from Mr. Slack [F. A. Slack, general department, 
Bengal Secretariat], dated l2th January were placed 
before the Council who accept the terms contained 
therein and ihey recommend their acceptance by the 
Proprietois A special meeting of the Proprietors is to 
be called under Rule XV, and all the correspondence 
passed between the Council and the Goveinment after the 
1850 meeting of the Proprietors in September last will be 
laid before them.” 


অংশী ও চাদ্দাদাতাদের সাধারণ সভার অধিবেশন কোন 
তারিখে হইয়াছিল জামিতে পারি মাই। তবে এই প্রস্তাব 
যে হুবহু গৃহীত হইয়াছিল তাহা! পরবস্ভাঁ কার্ধক্রম হইতে বুঝা 
যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক অংশী মিজ্র মিশ্র অংশের 
মূল্য বাবদ পাঁচ শত টাকা সরকারের নিকট হইতে পাইরা- 
ছিলেন। কলিফাত| পাবলিক লাইব্রেরি ইম্পিরিয়্যাল লাই - 
ত্রেরীর সঙ্গে মিলিত ছইয়া ১৯০৩, ৩০শে এপ্রিল হইতে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষোক্ত নামেই পরিচিত্ত হইল এবং কাধ্যও 


১৭৮ | প্রবার্জা ১৩৫৮ 





শি 


আরম্ভ করিয়া দিল। তবে জংঙ্গীদের ইচ্ছান্ছযায়ী গ্রন্থাগার আপতিভেই অধিকার ক্রিয়া লন। অধচ ইহার প্র্ৃত 
ভবনের নাম “116108119 1791]”ই রহিয়া পেল । এখানে মালিক ছিলেন কিন্ত কলিফাতার দেদী-বিদেণী চাদাদাতৃপণ । 
আরও উল্লেখযোগ্য যে, কৃষিসমান্জের অংশও সরকার ক্রয় এইক্সপে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি বা ঘাতীয় গ্রস্থাগার+, 
করিয়া লন এবং সমগ্র বাড়ীটিই অতঃপর গ্রন্থাগারের ছন্দ ইন্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে 
ব্যবহৃত হইতে থাকে । এই বাক্ধীর স্বত্ব-স্বামিত্ব সরকার বিনা কপান্তরিত হুইল । 








তু 
অপরূপ! গাহি পুরাতন গান 
শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শীঅজিতকুমার সেন 
রানি! পুরানো মামুয, গাহি পুরাতন গান; 
| সাধ! সুরে ছাড়া বাছে না এ ভাঙা বা ; 
সমস্ত হাদয়-মন দোলে অকারণ, বুকে বহি শুধু পুরানো কান্সা-হাসি | 
দেখি মাই কু সেই মোহমীয়া মেয়েটি কেমন । তোমর! চলে নব যাত্রার পথে, 
অন্তরের শুন্তে শুধু বিস্তীর্ণ বিরহ তার করি অঙুতব, নবীন সম্ভাবনার তোমর] হোতা ) হি 
তারি স্বপ্ন আসে মিয়ে বন্দনার হন্দ-মহোতসব । ক্লান্তি এসেছে জামার দীর্ঘ রথে, 
যুদ্ধ প্রাণ অহৈতৃক কান্সনিকী নিয়া দৃপ্ত গতির ছন্দ আমার কোথা ? 
ওঠে উচ্িয়া । আমি গেঁথেছিছর আমার গানের মালা! 
শুধু ক’টি কথা, শুধু গুটিকয় সুরে ; 
ভাই দিয়ে রচা পসরার বহি ডালা 
হাটে বাটে মোর কাটিল দ্রিবস ঘুরে । 
তার বেশী কিছু করি নি কোনও আশা, 
বধ টুটে কুড়ায়ে বা কিছু পেয়েছি তাহারি মায়া 
প্রাণে দ্রিল তান, কঠেতে দিল তাষা, 
কি আনন্দ ছুটে! জীবনে জাগালে বিচিত্র আলোছায়! | 
সান্ধ্য বিলিমিলি সম অপার বিশ্ময় দিন হ’ল সারা, সন্ধ্যা ঘমায়ে আসে, 
ঘনায় সর্বস্ব ছেরি” £ রূঢ-সুল বাস্তবতাময় অনধিপত্ের স্বপ্ন টুটেছে আছি ; 
লত্যের ধরণী যেন মুছে যায় অর্থহীন মৌম-দৃষ্টি হোতে ।_ _উন্বনা আছি ছাড়ারে পথের পাশে 
প্রত্যক্ষ ভুলিয়া যাই : জ্যোতিরশয়ী মিথ্যার আলোতে মেলি মোর বাসি গানের জীর্ণ সাজি । | 
অপরূপ-রূপাতীতা ফবি-মর্শ্মমিতা জানি না দিয়েছে কেবা কি যে মান ভারে, bs. 
SEN কাহার চক্ষে লাপিল তাহারে ভালো; 


মোর শুধু শেষ দুরে ফের! দ্বারে দ্বারে, 
_আমার ভুবনে আসে যে নিবিয়া আলো! ! 


২২৬০০) 
HOON 





“রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন” 


৮ 


জ্ীদীনেশচন্দ্র ভট্টীচার্ধ্য 


একদ্বিষয়ক প্রবন্ধে (প্রবাসী, চৈআ ১৩৫৭, পৃ. ৫৪০-৪১) লেখক 
্রগোপিকাযোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্ঘ বাঙলার একজন সংস্কৃত 
পরস্থকারের পরিচয় স্বয়ং পুথি হইতে উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ 
ফরিয়ছেন। এ জাতীয় উত্তম বর্তমানে অত্যন্ত বিরল এবং 
সৰ্বথা প্রশংসনীয় । আমর! সাদরে তাহার প্রবন্ধটফে 
কতিপর ভ্রম-প্রমা্ হইতে যুক্ত করিয়া পরিবন্ধিত 
করিতে চে করিব । সুপ্রসিদ্ধ কোলক্রক সাহেব ( ১৭৬৫-_ 
১৮৩৭ শ্রী, ) ভারতে অবস্থানকালে নিজে প্রায় দেড় লক্ষ 
টাকা! ব্যয় করিয়া এদেশ হইতে বছতর মূল্যবান পুথি সংগ্রহ 
করেন এবং ১৮১৫ প্রষ্ঠাবে স্বদ্বেশে প্রত্যাবর্তনকালে সেগুলি 
সঙ্গে লইয়া যাম। পুথিগুলি এখন লগুনের ইঞ্ডয়া আপিস 
প্রন্থাপারে রক্ষিত আছে-_তন্মধ্যে “কারিকাবলি”-ব্যাকরণ 
ও তাহার দীকার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে। ১৮৮৯ খরঁষ্ঠাবে 
এগেলিং সাহেব লঞ্চমন্থ উক্ত গ্রন্থাগারের সংস্কৃত পুধির 
বিবয়ধর ২য় ভাগে গ্রন্থের যে পরিচয় মুদ্রিত করিয়া- 
ছেন (পৃ. ২৫১-২ ) তাহা অধিকতর প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ। 
বুল এ্রছের পুম্পিফায় প্রস্থকারের উপাধি লিখিত আছে 
“ডট্টাচার্্য-চন্কুবর্তী”-_-ইতি প্রীরামনারায়ণভট্রাচার্ধযচক্ষবর্তি- 
ক্ভায়াং ফারিকাবলে স্বংস্থ জ্ঞাপান্তস্বপাদঃ। চীকার প্রারন্তেও 
আছে- দির্বিঘ্বেন গ্রন্থসঘাপ্তিকাদে! “ভটীচাধ্যচক্রবর্তীপ্ প্রীরাম- 
মারায়ণ$:" | জুতরাং প্রস্থকারের “তর্কপঞ্চামন” উপাধি 
মোটেই ছিল কিনা সন্দেহ । অন্ততঃ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত 
তাহা স্বীকার কর! বায়না । সেকালে মৈয়ায়িফদের মধ্যে 
“ভর চার্য্যচক্ষবন্ী্ উপাধিটি বেশ প্রচলিত ছিল (সাহিত্য- 
পরিষৎপজ্িকা, ১৩৫৩, পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য ) এবং একক্ধন পণ্ডিতের 
ছুইটি উপাধি তৎকালে প্রায় থাফিত না। 

৫৭ এই প্রস্থকার যে মন্ধিলপুর-নিবাসী ছিলেন তাহা প্রথম 
আমরা জানিতে পারি মঞ্জিলপুরের বিখ্যাত পুরাতত্ববিদ 
কালিদাস দত্তের “জয়নপর-মক্জিলপুর” ঈর্ঘক সুলিখিত তথ্য- 
বহল প্রবন্ধে (তারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫১ পৃ, ৮৭৫)। 
ঘজিলপুরের ৩৫ জন পঞ্চিতের নাম ও প্রবন্ধে ফীর্ঠিত হইয়াছে 
- মী, ১৮শ শতাব্দীর মধ্যতার্গে রচিত *কালিকাবলী (?)- 
ব্যাকরণেপ্র রচয়িতার উপাধিটি কিন “তর্কপফানন” বলিয়াই 
লিখিত হইয়াছে । তৎপর, “বঙ্গে দ্াক্ষিণাত্য-বৈদিকশ প্রস্থে 
(১৩৩৭ সম) মজিলপুরের বংশগুলির ধারাবাহিক বিবরপ-মধ্যে 


॥ 


প্রন্থকারের মাম, হুইটি উপাধি (তর্কপঞ্চাদন ও ভট্টাচার্য্য 
চক্রবর্তী) ও বিস্তৃত বংশলতা পাওয়া যায় (পৃ, ৪৪-৫ )। এই 
প্রন্থে মজিলপুরের বিভিন্নবৎংশীয় বছ পঞ্চিতের নাম আছে? 
তন্মধ্যে যার পাচ জনের মাম উল্লেখ করিয়া কাব্যতীর্ঘ মহাশয় 
কি প্রমাপবলে তাহাদিগকে রামনারায়ণের সমসাময়িক ধরি- 
লেন, তাহা বুঝিলাম না| রামনারায়ণের পিতা! জমিদার কেশব 
রায়চৌধুরীর সভ্ভাপপ্ডিত ছিলেন এবং “প্রায় শত বংসর” 
জীবিত ছিলেন-_এই "অবিসংবাদিত" উক্তিদ্বয়েরও নির্ভর- 
যোগ্য প্রমাণ সংখহ করা আবশ্যক । 

লগ্ুনস্থ কারিকাবলি টীকার প্রতিলিপির শেষে *নাগর- 
যোগমহাকাব্যঃ” পদ লিখিত আছে। রামনারাযণ-রচিত, 
অজঞাতপূর্বব এই গ্রন্থের কিফিং পরিচয় কাব্যতীর্ধ মহাশয় জী 
পুথি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । ইহার এবং গ্ধা্টকের আরও 
[ বিশদ বিবরণ মুভ্রিত হওয়া উচিত । 

কাব্যতীর্ঘ মহাশয়ের একটি মারাত্মক ভ্রম সংশোধন কতা 
আবষ্ঠক । ডাঃ বিদ্ভাভূষণের একটি উক্তিফে তিমি “তৎকালীন 
মবন্ধীপের ৌলের ছাঅবিবরদী” মনে করিয়া সিদ্ধান্ত ফরিয়া- 
ছেন, মজিলপুরের এই রামনারায়ণই “তৎকালীন বঙ্গদেশের 
অচ্তম শ্রেঠ নৈয়ার়িকক্ষপে বিখ্যাত হইয়াছিজেন 1” 
কোদালিয়ামিবালী তারাকুমার কবিরত্বের পিতামহ অপর 
একজন রামনারায়ণ তর্কপঞ্াননের সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি বিশ্ব 
কোষের দোহাই দিয়া লিখিত হুইয়াছিল ( বঙ্গে দাক্ষিণাত্য- 
বৈদিক, পৃ, ৮৬ )। উভয়ই অতি ধিশ্ময়কর প্রমাদবচন। 
শেষোক্ত তর্কপঞ্চানম রাজা রাধাফান্ত দেবের সময়ের লোক 
( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ৱাহ্মণকাও, ৩য় অংশ, পৃঃ ২০৭)। 
মবরৃফের সভাঙ্গরী বুনো রামদাথফে ঠাহারই ছাত্র কল্পনা 
করা মিতান্ত ত্রমাক্সক। এ বিষয়ে প্রস্ৃত তথ্য সংক্ষেপে 
লিখিতেছি | নবঘীপে আবহমান একজন “প্রধান” 
নৈয়ায়িক নির্বাচিত হইতেন, যাহার চতুস্পাঠঁতে ভারতের 
নানা স্থান হুইতে বহু ছাত্র চুড়ান্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। কে কোন্‌ 
সময়ে নবন্থীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন তাহা ধারাবাহিক 
জানা যায় না এবং তদ্িষয়ে বিশেষ গবেষণাও এ যাবৎ হয় 
নাই। নবন্বীপনিবাসী কাস্িচন্দ্র রাচী ( ১২৫৩--১৩২১ সন ) 
সর্বপ্রথম “নবন্বীপ-মহিমা” গ্রন্থে (১২৯৮ জনে মুদ্রিত, পৃ. 
১০১-৬ ) "ভায়ের প্রাধাভ-পদ* ঈর্যক পরিচ্ছেদ্দে এ বিষয়ে 
গবেষণা করিয়া যাহা লিখিস্বাছেম াহাই বিশ্বকোষে ও ডাঃ 
বিভাভূষণের গ্রস্থে ষথাদৃ্ং গৃহীত হইয়াছে । কাস্তিচন্দের 
লেখাই এ বিষয়ে বিশ্বকোষাদির একমাত্র প্রমাণ, অথচ তাহা 


১৮০ 








স্বীকৃত হয় নাই। কান্তিচন্ত্র লিখিয়াছেন, নুবিখ্যাত শঙ্কর 
তর্কবাগীশের পুর্বে হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত ( *সিদ্ধান্তরত্র” নহে ) 
এবং তৎপূর্ববে *্রপ্টীর অষ্টাদশ শতাবীর প্রধমভাগে আময়া 
রামমারায়ণ তর্কপঞ্ধাননকে এই প্রধান পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। * * * কৃষকান্ত বিস্তাবাগীশ ও বুনো রামনাথ 
এই রামনারায়ণের ছাজ ছিলেন | এক্ষণে রামনারায়ণ তর্ক 
পঞ্চাননের বংশ নাই ।” (পৃ, ১০২)। নবদীপাধিপতি কুফচন্দ্রের 
দানভাঙ্খন লানাশান্জীয় গ্রন্থকার কৃষ্ণকান্ত শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 
গিকারস্তে বন্ততঃই গুরুবন্দন! করিয়াছেন £ 
দ্যায়সংসারপাথোধি মগ্নে(পাসকতারকং। 
রামনায়ারণং বন্দে তর্কপঞ্কাননং গুরুম্‌ ! 
(পঞ্চম শ্লোক) 

কৃষ্ণকান্তের অবস্তন বংশধারা অদ্যাপি নবদ্বীপে বিশ্ঞমান । 
যম্জিলপুরের (অথবা কোদালিয়ার ) রামনারায়ণ নবদ্বীপেই 
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ বা দাবি অগ্ভাপি হয় 
নাই । নবদ্বীপনিবাসী বুনো রামনাথ ও কৃষ্ককান্ত নবদ্বীপ হাড়িয়া 
মছ্িলপুরে আসিয়া নব্যক্ায় পড়িয়া গিয়াছিলেন, ইহা! তংকালে 
কল্পনার অতীত ছিল। নবদীপের রামনারারণের প্রকৃত 
পরিচয় সমন্ধে আমাদের আবিদ্ধৃত তথ্য অন্তত্র প্রকাশিত 
হইগ্রাছে-_তিনি দীবিতির সুপ্রাচীন সীকাকার অধুনা তাযা- 
পরিচ্ছেদ্-মুক্তাবলীরও প্রক্কত রচয়িতা বলিয়া প্রমাণিত, 
নবন্বীপনিবাসী মহানৈয়ায়িক “কফদাস সার্বভৌমে”র অধস্তন 
ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন (সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা, ১৩৫০, পৃ. 
১০০-১)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, কাব্যতীর্থ মহাশয় ডাঃ 
বিভাভুযণের গ্রন্থ হইতে যে সদ্দর্ড পাদমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন 
তাহা প্রমাদবর্জিত নহে--বুমো রামনাথ ও ক্বফকাস্ত 
নবঘীপের প্রবীণ অধ্যাপফ ছিলেন বটে, কিন্ত পারিভাষিক 
প্প্রাধান্য"-পদে অধিঠিত ছিলেন না। 


“দক্ষিণরাঁয় বনাম বর্খান গাজী” 
ক্রীনীলিম! মণ্ডল 

পত মাঘ সংখ্যার ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত *নেতাঁজজীর পিতৃভূমি 
কোদালিয়া” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনীরেজ্রনাথ ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “এই প্রসঙ্গে এক মহাপুরুষের কথা আমার মনে 
পড়িতেছে, তিনি এই অঞ্চলের পর্তুগীজ দস্যুদের বিতাড়িত 
করিয়| ইহাকে মহুস্ববাসের, উপযোগী করেন। তাহার নাম 
কাজু রায় বা দক্ষিপরায়। তিনি আজও দক্ষিণ চব্বিশ 
পরঙগণায় প্রতি বৎসর ১লা মাঘ “দক্ষিণদার” কূপে পুর্জিত 
হইতেছেন 1” 

তিনি আরও লিখিয়াছেন, “বর্থান গান্ধী যে একজন 
খঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


জুবামী 


১৩৫৮ 





বর্ধান বা বড়গাজী ছসেন শাহের সাহায্যে হিজরী হইতে 
চব্বিশ পরপপার দক্ষিণ অঞ্চল পর্ধ্যস্ত মুসলমান বর্ম্ম প্রচার 
করেন। সোনারপুর অঞ্চল হইতে বহু সৈগ্ভ সংগ্রহ 
করিয়া তিমি মুকুট রায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায়কে পরাছিত 
করেন |” 

শীরেন্রবাতু সম্ভবতঃ সতীশচন্্র মিজ্রের “ঘশোহর- 
খুলনার ইতিহাস’ হইতে এই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । টু 
ছুঃখের বিষয়, সতীশবাবু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এ তথ্যের 
বিচার করিতে পারেন নাই; লৌকিক কাহিনীই হছবছ 
গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক পঙিতগণ ইহাকে ইতিহাস 
বলিয়া স্বীকার করেন মা। মাধব আচার্ধ কৃষ্ণরাম দাস 
প্রভৃতি হিন্দুফবিরা 'রায়মঙ্গলঃ কাব্যে দক্ষিণরায়ের শেক 
প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবুল গফুর প্রভৃতি 
মুসলমান কবিরা গাঙ্দীর কাহিনীতে বর্থানকে উচু করিয়া 
ধরিয়াছেন। কুম্তীরদেবতা কানুকে লইয়া উভয় পক্ষই 
টানাটানি করিয়াছেন--কোথাও-বাঁ তিনি কালু রায়, কোথাও 
বা কালুপীর। কেহ কেহ আবার কালু রার ও দক্ষিণরায়কে 
অভিন্ন ব্যজি বলিয়াছেন। নীরেম্্রবাবুর প্রবন্ধ হইতে সেই 
মতই সমধিত হয়। রঃ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১২৯৮ ্রষ্টান্দে 
দরাপ খাঁ গাজীর শিলালেখে উৎকীর্ণ বুরহান কাজী ও 
দরাপ খাঁর 'কুর্পীনামা?য় প্রাপ্ত বর্থান গান্ধী একই 
ব্যক্তি হুইতে পারেন, কিন্ত ইহার সহিত হুসেন শাহ 
সম্পূজ বর্থান গাজীর কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে মা। 

তবে এই দক্ষিণরায় বা বর্ধান পাজী কে? ডক্টর নীহার- 
রগ্রন রায় ‘বাঙালীর ইতিহাসে’ লিখিয়াছেন, “মধ্যযুগে মনসা 
এবং দক্ষিণরায় বা ব্যাদ্রপুজ্বার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী 
হইতেই ।” 

ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, “দক্ষিণরায় ও বর্খান 
গাজীর ব্যাপার হইতে মনে হয় যে, কাহিনীর এই অংশ- 
টুকুতে কিছু এঁতিহাসিক ঘটনার আভাস রহিয়া গিয়াছে, 
চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবনে আবাদপতন করি- 
বার সময় কখনো কি কোন হিন্দু ও মুসলমান দলপতির মধ্যে 
বিবাদ হইরাছিল ?” ( বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খও, ১ 
১ম সংস্করণ )। 

ডক্টর সুনীতিকুমার চতোপাধ্যায় বলেন, “বাঙালী শাতি ও 
বাঙলা ভাষ! জনের কালে অর্থাৎ বিশিষ্কতা গ্রহণের কালে বে 
সমস্ত শুদ্ধ অনার্ধ এবং মিশ্র আর্ধ-অনার্ধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
সংস্কতিবিষয়ক ভাব ও অনুষ্ঠান বিভযান ছিল, ধর্মপুক্ধার আদি- 
রূপ তন্মধ্যে যেমন অন্ততম, তেমনি সহজিয়া, তাঞ্জিকতা, নাথবর্ম 
এবং সর্পের দেবতা বিষহরী বা মনসার পুঞ্জা, ব্যাত্রের দেবত 1 
দক্ষিণরায়ের পুজা প্রভৃতিও ছিল ।...নাথবর্ম, মনসা ও দক্ষিণ = 


হৈ 


রায়ের পূজাও মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুরর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 
আবার ওদিকে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিপরায়ের 
পূজা! ইস্লামী রঙে রঞ্কিত হইয়া গাজী মিয়ার নামে বাঙালী 
মুসলমান জামপদবর্পগের মধ্যে বিমান আছে।” (প্রবাসী-বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশনে ‘ইণ্ডিহাস ও সংস্কৃতি’ 
৮ শাখার সভাপতির ভাষণ ।) 

বাছল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। 

দক্ষিণরায় ব্যান্র হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে । উত্তর 
ভারতে বিভিন্ন স্থানে ব্যাত্রপূঞ্জ৷ প্রচলিত আছে-- যদিও বাংলা 
দেশে দক্ষিণরায় মরমূ্তিতে বা শুদ্ধ নরমুও রূপে পুক্ষিত। 
বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারী বলিয়া হঁহার নাম 





আলোচনা 





১৮১ 


পা 


দক্ষিণরায় কিনা তাহাও বিবেচ্য । রাক্মমঙ্গল উপাথ্যামে কিছু 
এঁতিহাসিক ছাপ থাকিতে পারে, কিন্ত উহাই ইতিহাস নহে । 
হিন্দুবর্মে অনার্য ধর্মের অনুপ্রবেশ খুবই স্বাভাবিক । 

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণরায়ের মুওপুক্জা বিশেষ লক্ষদীয়। মোঙ্গল 
জাতির মধ্যে সুওপু্জা ধুবই প্রচলিত । এখনও অিপুরায় 
বাতুনিধিত চৌদ্দটি মুও মোঙ্গল জাতির লোকেরা তাহাদের 
বর্মমতে পুজা করে, পক্ষান্তরে ব্রাক্মপেরাও ইহাদের উপর 
হিন্দু দেবদেবীত্ব আরোপ করিঝা ভ্রাক্ষপ্যধর্ম বা মতে পৃক্গ। 
করিতেছে । 

দক্ষিণরায় ও বর্থান গাজার উপর কোন বিশেষজ্ঞ 
আলোকপাত করিবেন কি? 





সষতন পকর্রিচর্ষ্যার অপেক্ষা রি | 
ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল 


কেশ পরিচর্যার অপরিহার্ধ্য সম্পদ: 


৯১০৫ হৰ খৰ হ্‌ 


সাবা/সিত কাত আয়ন 








শান্তির সন্ধানে- স্বণালকাস্ধি বন্দ । থ্যাকার স্পিষ্ 
এণ্ড কোং লিঃ। যুল্য এক টাকা চার আনা । 

কোগ-শোক, ছঃখ-টৈভ, ভয়-ভীভি, তুল-ত্রান্তি মাহুষের 
জীবনকে নিয়ত নিরলস গতিতে অশান্তির পাথারে টানিয়! 


লইয়া চলিয়াছে | হূর্ঘটনা ত্ুধিপাক হুইতে কাহারও পরিজাণ 
নাই ৷ নৈয়াঙ্তের বিষবাণ্পে জীবন আমাদের অর্জরিত | সুতরাং 
এ জীবনে শান্তির আশা মান্য কেমন করিয়| করিতে পারে? 

অথচ এক বিশ্দু শান্তির জঙ্জই মান্য লালায়িত। সুখের 
চেয়ে শান্তিকেই সে শ্রেতর এবং প্রেয়তর মনে করে। একটা 
চলিত কথা আছে, ‘সুখের চেয়ে ম্বত্ঘি ভাল? এই স্বস্তি 
শাত্তিরই নামান্তর । সুখের জড় অনেক কাঠ-খড়, 
অনেক অবধিকরণ-উপকরণের প্রয়োজন ; পাত়ী-বাড়ী, বিভ্ত- 
বাণিজ্য, ব্যাক্ষ-অমিদারি, এই সকল হইতেছে সুখের বাহন । 
সুতরাং, এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় ন! যে, সুখ ডুলভ পদার্থ । 
কিন্ত আলোচ্য পুস্তকথানি প্রমাণ করিয়াছে ধে, শান্তি সুখের 
চেয়ে শুধু প্রেয়তর বস্তই নয়, পরত্ত কুলততর বস্ত। সুখ 
মানুষের করারত জিনিষ নহে, শাস্তি কিস্ত করায়ত্ত বস্তু৷ 
অমেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক ব্যক্ষ-অপচয়, অনেক বিনষ্টির দ্বাবি 
মিটাইয়া! আর্ধিত বনের সফিত অংশটুকু লইয়! ব্যান্কের লেজার 
বইয়ে স্থানাধিকার কর! সত্যই কঠিন কার্য) অপর পক্ষে 
লেখক দেখাইয়াছেন, মাহ্গযের চিৎ-শক্তি এবং অভ্যাস-ক্রিয়ার 
দ্বারা অভাব-দৈক্ত রোপ-শোক প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়! 
শান্তির উপকূলে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ কার্ধ্য। 
শাণ্ি.'অধিপত করিবার জত মাহুযকে বছিঃশক্তির মুখাপেক্ষী 
না হইলেও চলে ) তার উপায়-কৌশনল নিজ অন্তরের মধ্যেই 
বর্তমান ৷ ছুঃখদৈক্ত ব্যর্থতানৈরাষ্তভ জক্ষীণণ জীবন-পথে এই 
ন্ধানটুকুর মূল্য অপরিমেয় । সাধারণ মীতি-তুত্বের পরিবর্তে 
লেখক অনেক ক্ষেত্রে নিজ ভীবনের প্রত্যক্ষ অভিজতা হইতে 
তাহার শাস্তি-স্অগুলি লঙ্কলিত করিয়াছেন বলিয়া সেগুলি 
সমধিক হৃদয়প্ৰান্থ হইয়াছে । 


জ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


১1 প্রভাত-চিস্তা ২। নিশীথ-চিত্তা-__কালীপ্রসনন 
ঘোব বিস্তাসাগর ৷ গুরুরাদ চট্টোপাধ্যায় এগ সস, ২১৩1১।১, কর্ণওরালিস 
প্লট, কালকাঁতা। যথাক্রমে ১৫* ও ১৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥* ক্সাষে। 

১৮৭২ গ্ৰীষ্টাফে বন্িমচল্রের ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশে বঙ্গীর শিক্ষিত সমাজে 
বে বিশ্য়জলিত উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তাহা সফল অচিরকালমধ্যে 
কলিতে (আরম করে; বি্দর্শলের আদর্শে শহর ও মফন্বলে সাহিত্য- 
পজিক! প্রকাশিত হয় এবং বহু সুখী মর্নাধী বঙ্সবানীয় সেবায় আত্মনিয়োগ 


করেন। চাকা হইতে ১৮৭৪ ধষ্টান্সের জুন মাসে প্রকাশিত “বান্ধব 
পত্রিকাকে কেন্র করিয়া প্রধানতঃ পূর্ববঙ্র-সাঁহিত্যিক-সমাজ তৎগর 
হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই মনব্বী কালীপ্রদয্ন ঘোষের কাীর্ষি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালীপ্রসন্ের সাহিত্য-সাধনার স্থায়ী কীর্তি 
তিনটি গ্রম্ভীর অথচ সুললিত নিবন্ধ-সংগ্রহরূপে সর্বত্র সমাদ্রর লাভ করে। 
এই তিনখানি গ্রস্থ-'প্রডাত চিন্তা! (ইং ১৮৭৭ ), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩) 
এবং 'নিশীখ-চিন্তা' (১৮৯৬) সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তাকালেও বাংলার 
রমিকসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বাংলার ছাত্র-সমাজ উপযুক্ত পাঁঠাটপুস্তক 
পাইয়া ধন্ত হইয়াছিল এবং সাঁছিত্যিক-সমাঁজ বাংল! গন্ভ রচনার এক নুতন 
আদর্শ পাইরা অনুপ্রানিত হইয়াছিরেন। পুস্তকপ্ডলি দীর্ঘকাল অগ্রাপ্য 
ছিল। বিশেষ আনন্দের বিষয়, প্রস্থকারের সুযোগ্য পুত্র প্ীদারদা গ্রসন্ন 
ঘোষ এইগজলির পুনঃপ্রকাশ আরও করিয়াছেন। 'প্রভাত-চিন্ত? ও 
'নিশীখ-চিন্তাঁ আমব। পাইয়াছি এবং আশ! করিতেছি ‘নিভৃত-চিন্তা', 
'প্রমোদবলহ্রী', ‘প্রাত্তিবিনোদ', 'ছায়াদর্শন' প্রভৃতি গ্রস্থও তাহার চেষ্টায় 
পুনঃ প্রকাশিত দেখিব। পুস্তকের অক্ষর বড় ও ছাগা সুন্দর । এইগুলি 
আবার পূর্বব জনপ্রিয়তা লা করিবে বজিয়াই আমাদের বিশ্বাস । কৃতী 
সন্তানেরা যদি এই ভাবে পূর্বপুরুষের সাহিতাধীন্তি সন্তরীবিত রীধিবার 
প্রয়াস করেন, তাহা! হইলে বাংলা-সাহিত্যের অনেক হূর্ভাবনা ঘুচিরা 
যাইবে। 

শ্ীব্রজেজ্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারত ও যুগসহ্কট-_্রচিতরগ্রন দবাশপ্তপ্ত এম-এ, *৯ 
কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৭৬, মুল্য ৪1* টাকা । 

মোট দশটি অধ্যায়ে লেখক ভারতের তথা বর্তমান অগতের ছুঃখ- 
দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করির1 প্রতিকারের পন্থা! নির্ধারণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতে সমস্তার পর সসন্তা ব/জি, সমাজ ও 
জাতিকে বিব্রত করিতেছে, সমাধানের পথ খু'জিয়া পাঁওয় যাইতেছে না, 
অথবা! সমাধানের যে পথ ধরা হইতেছে তাঁহাতে সমস্তার জটিলতা আরও 
বাড়িয়া চলিয়াছে--ফলে ব্যাধি অপেক্ষা! উবধের প্রতিক্রিয়া আরও মারাস্মক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। আজ ব্যক্িগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল 
সমস্তাই যেন আন্তর্জাতিক সমন্তার পরিণত হইয়াছে । কেহ কেহ হয়ত 
ভাবিতেছেন মানব*সভ্যতা আজ চরম উন্নতি শিখরে উন্নীত হুইয়াছে। 
কিন্ত গ্রন্থকার ভারতের চরম ছুর্দিন দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন এবং 
ভারতের সর্কালীপ মুক্তির প্রকৃত পথনিদ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
অধ্যায়ঞ্চলির নামকরণ হইতেই লেখকের আলোচ্য বিহয়ের ইঙ্গিত পাঁওরা 
যার, বথা-_অভিযোৌগ, যুগ্নপরিচয়, অর্থদন্কট, চিকিৎসাসন্কট, চতুরাশ্রস, 
বুদ্ধিকিত্রাট, শিক্ষাদঙ্কট, সমন্বয় এবং ধধিতা ধরিতী । 

ব্র্তমানকালের ভুঃখের কারণ 'কল' বা! যন্ত্রের উপর মানুষের একান্ত 
নির্ভরশীলতা । শহর কলের হৃষ্টি। বর্তমান সভ্যতাও কলের | লেখকের 
ভাবায় “বর্তমান যুগ কলই” যুগ । শাস্তি ছিল ভারতের গ্রামে, আবার 
গ্রাম্য জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শাস্তি-সমৃদ্ধি 
ফিরিয়| আসিবে | বর্তমান বাস্ত্িক সত্যত! হুষ্টির নামে ধ্বংস করিতেছে। 
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বড় বড় যন্ত্রের মোহ ছাড়িয়া আবার কুটার-শিল্পে ফিরিয়। যাইতে হইবে, 
হস্তশিলে, যন্ত্রের কৃষি ছাঁড়িয্ আবার অন্তর সাহায্যে চাষবাসে প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইবে । ভূমিকে নিঃস্ব করিয়া সার যোঁগ্নাইলে চলিবে না। 
ব্যক্তিকে ধ্বংস বরির়। যন্ত্রের উৎপাঁদনবৃদ্ধি মনুস্তত্বের অপমান ও সমাজ- 
জীবনের মৃত্যুতুগ্য 
পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কখনও কখনও মনে হইবে যেন লেখক 
নিছক অতীতে ফিরিয়া যাইতে চাহেন এবং বর্তমান জগতের পারিপার্দ্িক 
অযন্থ| সম্বন্ধে সজাগ নহেন। কিন্তু একটু তলাইয়। দেখিলেই বুঝ] বায়, 
তাহা! নহে। পৃথিবীর বর্তদান অবস্থা--ধাহাকে লেখক 'যুপস্ককট” 
আধ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার পথ সহ ত লহেই, সম্ভব 
কিনা গভীর চিন্তার বিষয় । বস্তুকে যদি আংশিকভাবেও স্বীকার করিতে 
হয়_বথা। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, তবে তাহার দৌড় কোথায় শিয়া থামিবে? 
পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্র ক্রমে ক্রমে মানুষের হাতের কাজ গ্রাস করিতেছে 
ফলে মানুষকে যন্ত্রের দাস হইতে হইয়াছে। ইহার প্রতিকার লেখকের 
নিষ্ধীরিত পথে হইবে কিন] সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । মানুষের 
ভিতর অহিংসা! ও নান! সংগ্রবৃত্তি আ।গাইতে পাঁরিলে জগতের বহু সমন্তার 
সমাধান ও মানুষের অনেক দুঃখ লাঘব হয় একথা স্বীকার করিলেও, 
বর্তমান জগতে উহা! কিরূপে সম্ভব তাহাও ভাবিবার বিষয় । ইংরেজ 
অধিকৃত ভাত জগতের সহিত যতটা! বুক্ত ছিল আজ ভাহা! অপেক্ষা 
ব্যাপকন্াবে সে সমগ্র পৃথিবীর সহিত সন্বন্ধবুক্ত, ইহ! চোখ খুলিলেই দেখা 
যায়। এরূপ অবস্থায় শক্তিশালী পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও কর্দধারা 
, আমাদের জীবনে, চিন্তায় ও কর্শ্মে আরও ব্যাপকভাবে সক্রিয় হইবে সেই 
সম্ভাবনাই বেশী দেখা যাইতেছে । লেখকের মতে ইহাই 'যুযসঙ্কট’। কিন্ত 
এই সম্বট এড়াইবার পথ কি? আজ তারতের পললী-সঙ্যতার পুনরুদ্ধার 
কি তাবে সম্ভব? আজ কুচির-শিল্প কিরূপে আবার পুনরায় বীচিয়! উঠিবে ? 
মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিরা বহু মনীষী পাশ্চাত্যের নুতন চিন্তা ও 
কর্মধারাকে নূতন ভারতের পুরাতন খাতে চলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু াহাদের সাধনার সফলতা খুব বেশী হইয়াছে বলা যায় কি? 
হতরাং যুগের 'সঙ্কট' ভারতের সঙ্কট রহিয়া গিয়াছে, স্বাধীনতা 
লাভের পর হইতে যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের পুরাতন নীতিবোধ, 
ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, আধিক কাঠামো এক কথায় ভারতীয় সভ্যত! 
আজ নুতন যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত কঠোর প্রতিযোগিতার 
সম্মুখান। ইহাকে একেবারে বর্জনের কাই আসে না। কতটা 
গ্রহণ করিব, কতটা গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাচীন সভ্যতায় প্রাপপ্রতিষ্ঠ। 
করিতে পাঁরিব ইহাই সসস্তা। এই পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক 
যোগাইবে। 


জ্ীঅনাধবন্ধু দত্ত 


জতুগৃহ-_প্ীহীরেন্ত বন্োপাধ্যার । প্রকাশক- ঞীসমীরকুসীর 
বহু, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা | মুল/ তিন টাকা। 
এই উপন্তাসের এক জারগায় লেখক বলিয়াছেন, 'এই বিপুল পৃথিবীটা! 
যেন এক বিরাট অতুগৃহ। এই জতুগৃহের প্রতিষ্ঠাভূমি মানুষের দেহ- 
আধায়েই। তার দেহের বেদীষুলে কামন! বাসনার শতশিখায় হে 
অনল প্রতি পলে প্রন্ছলিত হচ্ছে তার বিরাম নাই। কোথাও এ 
শিখা, সব জ্বাণিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, কে'থাও নির্ধ্ম 
শ্োোতিপর়ভার স্থির ভীতি নিয়ে বিতাঁসিত হচ্ছে ৮ কাহিনীর মধো 
এই সত্যটি পাওয়া যায় । 


সাধারণ একটি মধবিদ্ত সংসার ও অল্প কয়েকটি চরিত্র লইয়া গল্পের 
আরম্ভ এবং শেষ হইরাছে। মিনতি শৈশবে একজনকে ভালবাঁসিয়। ছিল, 
কিন্ত দৈবের প্রতিকুলতাবশে তাঁহার সঙ্গে মিলন হয় নাই। সেই পবিত্র 


প্রেমের দাগ ভ্বালাইয়া সে স্বামীশ্পৃছে আঁসিল। স্বামীর সাহচর্য্যে সেই 
প্রেম প্রসারিত হইতে পারিত, কিন্তু অসরেশ আপন লালাসাময় কামনার 
হারা দেহ উপভোগের বন্ত বুঝিস! সেই প্রেমকে কামের ভূমিতে নামহিয়া 
জানিবার চেষ্টা করিল। বধূর আদর্শে লাগিল প্রচণ্ড আঘাত! এই 
সংসারের আর একটি প্রান্তে বিস্তা, ভান ও সংঘমের সঞ্চয় লইয়া শ্বশুর 
মধুহুদন পাতিয়াছিলেন সাধনার আসন। বধূর আঘাতজর্জ্র অস্তর এমনই 
একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিভেছিল _ সে শ্রদ্ধানত অন্তরে 
আসিয়া দীড়াইল সেই আসনের সন্মুখে । শ্বশুরের সঙ্গে বধূর ঘটিল 
অন্তরের সংযোগ । অতঃপর এই তিনটি প্রাণীর মধ্যে ‘চাওয়া ও পাওয়ার 
রনপটি হুংখ-বেদনাআননোর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইতে লাঙ্সিল। 

বল! বাহুল্য, গল্পটির রদ অন্তমূ্ধা । বাহিরের ঘটনার আশানুরূপ গতি 
ন! থাকায় নিছক গল্প-সন্ধানী পাঠক হয়তো ক্ষন হইতে পারেন, কিন্ত দুই 
বিপরীতধ্ম্মা আদর্শের সংঘাত চিরন্তনী বৃত্তির আভাস লইয়া! কাহিনীকে 
সাধারণ স্তর হইতে উদ্ধতর স্তরে লইয়া গ্িয়াছে। সেই স্তরের অমুভূতি 
মা থাকিলে এই ধরণের কাহিনী অনুধাবন করা হুঃদাধ্য। 

বধূ দিনতি, স্বামী অমরেশ, শ্বশুর সধুহুদন--এই তিনটি চরিঞই 
মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়! সুচিত্রিত হইয়াছে । ইহাদের প্রেম, নিষ্ঠা, 
জান ও চিত্তজয়ের মাধ্যমে সুপ্থতম আনদালোকে পৌঁছিষাঁর সর্দমকখাটিও 
সুব্যক্ত হইয়াছে । 


ছোটদের গল্পস্্্রীমা। অনুবাদক--শ্রীসমীরকাজ গুপ্ত । 
অরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পত্ডিচেরী। মুল্য ১।- টাকা। 


পত্ডিচেরী আশ্রমের প্রীসা লিখিত গল্পের অনুবাদ | গল্পগুলি লিখিবার 
উদ্দেশ্য, বইগুলি পড়িয়া ছোটরা ঘেন নিজেরাই নিজেদের আবিষ্কার 
করিতে পারে। আঁস্পসংযম, সাহস, প্রফুল্পতা, আত্মনির্ভরতা, ধৈর্য্য ও 
অধ্যবসায়, সাবধানতা, আস্তরিকতা, শৃঙ্খল! প্রভৃতি যে সব গুণ চরিত্র- 
গঠনের সহায়ক তাহারই এক-একটি ব্যয় লইয়া অনেকগুলি গণ লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। পল্সগুলি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, কিংবদড্ডী, 
জীবনী এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত । এগুলি শুধু বিভিন্ন 
দেশ ব| জাতির আচার-নীতিশ্নত সংস্কৃতির ধারক নহে, শিগুচিত্ে.এগুলির 
প্রভাবও অমীম। জাতীয় চরিত্র পরিপুষ্টির উপাদান গঞ্জগুলিতে প্রচুর 
পরিমাপেই আঁছে--এযং এগুলির সরস ও মধুর বর্ণনাভরঙ্গীতে শিশু্চিত 
সহজেই আকৃষ্ট হয়। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


জত কর্তব্য নিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশলভার নিদর্শন 
শ্বযাঞ্ত অক্ক্‌ শ্বান্ক্ছুড। 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাঞ্কিং জগতে বিরাট বিপর্ধ্যয় সত্বেও ভারত 
সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ যাট হাঁজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে। 
চেয়ারম্যান-্রীজগন্সাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি 





১৮৪ 


লপাসপিস্পিপা্পিপসপসপস স্পা পাশ 


মাটির মাধুরী- প্রহর গুপ্ত। চয়নিকা, ১৪*এ ঝাসবিহারী 
এভেনিউ; কলিকাঁত1। মুল্য ১/* আঁনা। 
কবিতার বই) আটাশটি কবিতায় সমষ্টি । .লেখার আবেশ আঁছে। 
গীতিকবিতাঁ-রচনায় জীহ্ধীর ওপ্ত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন ‘মন ও 
মাটির 'সুলমঞ্জদ যোগাযোগের কামনা রচনার বিষয়বস্তকে প্রভাবিত 
"করিয়াছে । তাই 'কল্পনা', ‘সন্ধ্যা’ ‘রাতের খপন', ‘মরুর ব্যথা'র সহিত 
“বিষয় বণ্টন’; ‘ধর্মঘটী’ ‘ছে বিশ্ব" আসিয়াছে । লেখক বলেন, 
"এলো চ'লে হাই বন্ত-জগৎ ছাড়িয়ে, 
চির-সধুরের' অনস্তলোঁকে হা রিয়ে, 
সংসারের দারুণ অবিচার-অত্যাচারের পরিচয় পাইয়াও তাহার প্রশ্ন, 
“বাস্তবের শেষ সীমানার 
হুপর্ধাম.হোথা কি' সুন্দর ?” 
বেখানে বান্তব-অবাস্তবের তর্ক নাই সেইখানে মন মুক্তপক্ষ, 
“মনের আকাশে স্বপন-বলাকা দিল তাই ভান! মেলে ।” 
"মন উড়ে যাঁয়--বহুরুরে যায়, ভাবের জশাতে তাসে গো ।” 
‘জোছনার পাই, 
“কাল সারারাত বিনিজ্্ চোখে চেয়ে, 
দেখেছি আমার বাগানের পথ বেয়ে 
পৃণিমাঅতিসার 1 
*মমতান্মদির সেছ্ুর মাধুরী” অথবা “পাখার পালকে জ্যোৎস্না 
ঝিলিমিলি” প্রভৃতি পদের শব্দ-সাঁধুর্য্য মনকে মুখী করে। শব্দে ছন্দে এবং 
রোমা্টিক ভাবে “মাটির মাধুরী” কাব্যামোদী পাঠকের চিত্তপ্রীহী হইবে। 


বঙ্কিমচজ্দের উপন্যাস ( সমালোচনা )-_পীশিবানন্দ । 
প্রকাশক---জীউপেন্সনাথ রায়, ১১ কুটীঘাট রোড, বরাহনার। ' মূল্য ৪২ 
টাকা। 

‘লেখক ফীহার নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক নাম প্রকাশ না-ই 
করুম, বঞ্চিচন্দের উপর প্রস্থকীরের যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে তাহা 
পৃস্তকথানি পাঠ করিলেই বুঝা যায় । শন্ধা সত্যদর্শনে সাহায্য করে। 
ভ্ৰষ্ট যাহা দিয়াছেন তাহার বিচারেই আলোচন! সার্থক হয়। যাহ! দেন 
নাই ভাহা লইয়| অনর্থক বাগ বিস্তার আজিকার অনেক আলোচনার 
স্বীতি হইয়! দীড়াইরাছে। লেখক সে রীতি অনুদরণ করেল মাই। 
'বহ্ধিমচন্দ্রের উপন্তাসসালার একানুত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশই তাহার 
উদ্দেন্ত।' মুর্তি রপায়িত না করিয়া তাক্কর বাস্ত-নির্মাণে মন দিলে 
সংসারের কত উপকারই না হইত-_এইরাপ অদ্ভুত উক্তি যেমন অপরাপ, 
যাহার! বাস্তবের দোহাই পাড়িয়া -বন্ধিম-নাঁহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন 
তাহাদের যুজিও প্রায় তদমুরূগ | ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিবার 
অভ্যাস অনেকের আছে | শিবের গীত গীহিয়া লেখক ধান তানিবার 
কাজে অবক্ কয়েন নাই বলিয় তাহার সমালোচনায় আমরা চিন্তার 
খোরাক পাই। 


পবা 





১৩৫৮ 





রচনার কালজুমানুসারে লেখক বন্ধিমচন্ত্রের পন্তাসগুলির আলোচনা 
করিয়া 'উদঙ্গতি-শ্ৃত্ছের সন্ধান’ করিয়াছেন । শচীশচন্্র “বন্চিম-জীবনী"তে 
ইংরেজী ১৮৬৭ সালকে ৰূপালকুওলার প্রকাশকাল বলিয়াছেন। লেখক 
মনে করেন ১৮৬৬ । অনুমানের প্রয়োজন নাই । ১৮৬৯, ওরা ডিসেম্বরের 
"সৌধপ্রকাশে" কগালকুপ্তলার সমালোচনা বাহির হয় । কাজেই, উহার 
অল্পদিন পূর্বের যে উপন্তাসখানি প্রকাশিত হইয়াছিল তাকাতে সন্দেহ 
নাই। প্রাধারাঈ”র প্রথম স্বরণ কবে মুঞ্সিত হইয়াছিল, লেখকের, 
মনে এ প্রশ্ন জাখিয়াছে, সনুত্তর পান নাই | ১২৮২ সাল ( অর্থাৎ ১৮৭৫ 
ধীষ্টাব্দ ), কাঁত্তিক-অগ্রহায়ণের “বঙ্গদর্শনে" ইহ! প্রথমে প্রকাশিত হুয়। 
পরে ইহা ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সনে প্রকাশিত স্উপকথা”র দুইটি সংস্করণে 


: এবং ১৮৮৬ সনে তৃতীয় সংস্করণ রূপে “কু কষুত্র 'উপন্তাসে” ঘুক্তিত হয়। 


তৃতীয় স'স্বরণের এই অংশই ১৮৮৬ সনে প্রধম স্বত্ত পুত্তিকাকাঁরে বাহির 
হয়। “রাধারাণী” ইহার পূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 

শ্কৃষ্ণকান্তের উইলেশর রোহিশী-চরিত্র সম্বন্ধে নানা “জনের নানারূপ- 
জঞ্পনা-কল্পনা|, বাদ-প্রতিবাদ আছে। এ সম্পর্কে লেখকের যুক্তি ও তর্ক 
বিশেষভাবে প্রপিধানযৌগ্য। “রোহিটী-চরিত্রের বাদী হর হইতেছে তাহার 
প্রবল সম্তোগ্নতৃফ্চ! যাহা তাহার হুর্তা্যে এবং সংযসশিক্ষার অভাবে হুদ 
মমীয় হইয়া উঠিয়াছিল ।” "আনন্দদঠে"র আলোচনা পাঠ করিয়। আমরা! 
একান্ত আনন্দ লাত করিলাম । “শাস্তিকে আনম্দমঠের নারিকা বল! 
যাইতে গাঁরে না'-"। কে বলিবে আনন্দমঠের সমাপ্তিতে যধন “বিসর্জন 
আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়! গ্লেল' তখন এক বিনয়া-দশমীর করুণ সরে 
পাঠকের সদয় মর্্ররিত হইয়| উঠে না? সে ব্যথা যাহার জন্ত পাঠকের 
বুকে বাজে তিনিই আনদামঠের নাঁরিক1--দেশমাতৃকা।” 
আলোচন! উপভোগ্য । "রজনী বাংল। সাহিত্যের প্রথম মনন্তত্ব-বিক্লেষক 
উপস্তাস বলিয়া পরিচিত ।* লেখক বলিতেছেন, "লবঙ্গলত! যে দেবী নয় 
মানবী, অথচ মানবী হইলেও কত বড় শক্তিমতী নারী, তাহা অময়নাধের 
সহিত তাহার শেব কথা-প্রসন্ধে বুঝিতে পারি ।” এই সসালোচনা-সমৃদ্ধ 


'প্রস্থধানি পাঠ কগিয়া পাঠক পরিতৃত্থি লা করিবেন । 


উইশৈলেম্্রকৃষ্ণ লাহা 


'ধুলার ধরণীতে _ প্রীবিজমলত! দেবী। বিষ্ঠাসাগর বুক ষ্টল, 
৪১ শঙ্কর ঘৌধ লেন কলিকাতা | যুল্য--২।*। 

সামাজিক উপস্তাস, কিন্তু প্রচারের উৎকট প্রয়াস কোথাও নাই। 
গুটিকয়েক স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের সুখ, হু, আশ! ও আকাঁজ্ষার 
ভিতর দিয়া লেখিকা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন জধচ সুন্দরভাবে সমাজের গলদগুলি 
দেখাইয়া দিয়াছেন। স্বপ্প কথায় সংযমের সহিত তিনি ভর যুল 
বন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জচ্ছলে লেধিক! ছবি আঁকিয়াছেন 
এবং সে ছবি আঁকা বর্থ হর নাই। সবগুলি চরিওই রক্তমাংসে 
গড়া মানবচকিক্র হইয়াছে । কিন্তু ডাঁস্‌ ও ডটের আঁধিকা, বিরামচিহ 
ও ছাঁপার ভুল রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। পরবতী সংস্করণে আশা 


করি এই ক্রুটিগুলি থাকিবে না । মা 
জ্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


টি পিকে ই শির ভগহা 
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চন্্রশেখরের ১ 


জ্যৈষ্ঠ পুস্তক পরিচয় ১৮৫ 


হিন্দু সমীজ-সমত্বয় আন্দোলন-_প্রমৎ স্বামী আত্মা. / 

নন্দ সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ভারত দেবাশ্রম সঙ্ঘ--২১১ নং রাসবিহারী 
এতিনিউ, ৰুলিকাঁতা--১৯। ॥০* +২১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা । 

আলোচ গ্রন্থে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কি চায়, আক্সরক্ষাকামী হিন্দুর 
কর্তব্য হিন্দুর ছুরবস্থা' ও তাঁহার প্রতিকার; হিন্লু দিলন-মন্দির আঁন্দোলন- 
সাঁপ্রনীয়িক বিহ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; ইত্যাদি প্রায় চৌবটিটি বিষয় 
সন্নিবেশিত হুইয়াছে। সঙ্ব-প্রতিঠাত) প্রণবানন্থজী স্বয়ং তাহার শিশ্প- 
বাণঁকে এবং তৎপ্রবর্তিত জনকল্যাণকর কর্ষ্মে ব্রতী কর্ণিগণকে পত্রাদ্ি 
হারা! যে সব টৎলাহপূর্ণ পরামর্শ, উপদেশ ও কর্ম্মামুঠঠানের নির্দেশ বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ও সময়ে দিয়াছিলেন মে সবও বহল পরিমাণে গ্রন্থের স্থানে স্থানে 
পরিবেশিত হইয়াছে। ‘ভারত-সেৰাশ্রস সঙ্ব' কি প্রাণশক্তির বলে দীর্ঘ- 
কাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজের দেবা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শক্তির 
উৎস কোঁধায় এবং অন্ত সমন্তার আবেষ্টনে নিরুংসাহ না হইয়া 
যথার্থ মানব-গ্রীতির ভিত্ততে নির্বিরোধী সমন্বয় ও সমাধান কিভাবে 
হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে হুল্পষ্ট কর্দপঞ্থতির নির্দেশ ইহাতে গাওয়। 


যায়। 
জ্ীউমেশচন্দ্র চক্র হত্বা 


স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম--ঞ্রবিধুডূষখ জাঁনা। কমলা বুক 
ভিপো, ১৫ বঙ্ধিম চ্যাটার্জি স্্ট, কলিকতা। ২৩৩ পৃষ্ঠা, মূলা ৩১ টাঁকা। 
৮7 EE TO 
গ্রন্থকার জিতেজ্জনাথ বন্যম্যোপাধায়-প্র অল বেঙ্গল a ১ 
ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েস্কনের অভ্তডু ক্র ইন্ষ্টটিউট অফ Y BOYS z 
ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর তৃতপূ্্ষ ব্যায়ামাধ্যাপক এবং অধুনা বহু ovo মঞ্চ 
SLs tS HLM ORG ও ব্যায়াম-শিক্ষকরূপে প্র 
৬ 1 '২২ বৎসর বয়নে যখন তিনি এই গ্রন্থ প্রন করেন, তখন উপার্জামের কণ্তের 
শরীরচর্চা সন্বদ্ধে এরগ পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। দীর্ঘকাল পরে উঠলেন চিট খাও 
সম্প্রতি তিনি হ্হলাংশে পরিবন্ধিত ও বহ ফটো! ও চার্ট ইত্যাদি সংযুক্ত ফিতে পার রঃ 
করিয়া এই বইটিকে সর্ববাঙ্গজুলর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট bt ভাপনা 
কাগজ ও বীধাই, ব্যাক়্ামবীরগণের ফটো ইত্যাদি বইখানিকে আকর্ষনীয় অঙ্পুতাপ হইবে খে, নময্ থাকিতে 











করিয়াছে । সরস ও সাবলীল রচন1 এবং প্রকাশভঙ্গীর গুণে পুস্তকখানি আপমার নিজের ও প্রিয্লের 
বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়াছে। ব্বাস্থা ও ব্যায়াম সম্বন্ধে এইরূপ বুল্যবান_ সন্য লঞ্চয়েযর় প্রশ্লোতম ছিল। 
তথ্য, সারগর্ভ উপদেশ ও সুচিন্তিত মতামতের সন্ধান অন্ত কোনও বাংলা হিন্দুস্থামেয বীমা-পত্র এই সঞ্চলের 
পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়। সনে হয় ন|। শয়ীরচচ্চ্চার প্রয়োজনীয়তা, মহায়ক। আজই তাবিয়া ফু ৷ 


ব্যায়াম ও থেলাধুল। ছার! স্াস্থাগঠন, ব্বাস্থারক্ষার নিয়মাবলী, বলিষ্ঠ 

শরীরের পক্ষে কিরূপ খাছের প্রয়োজন, নুর্ধ্যালৌক, বাযু, জল প্রভৃতি 

প্রাকৃতিক উপাদীনগুলির প্রভাব ও উপকারিতা, সুমস্তানকামী পিতা- 

মাতার পক্ষে স্বাস্থা সম্বন্ধে কর্তব্য, ম্থান্থো সহিত নৈতিক চরিত্র ও 

আধ্যাত্মিক শক্তির সহন্ধ এই সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচন! গ্রন্থকারের 

প্রচুর অভিজ্ঞতা! ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে । একাত্তিক উৎসাহ কো- পারেটিভ ইন্দিওরেন্স 
সো 





অঅ 
ও/অধ্যবসায় সাজ সম্বল করিয়া! বাংলার সমস্ত শারীর-শিক্ষাকেন্রগুলিকে সাইটি, লিমিটেড, 
একত্রিত করিয়া সুসংস্কৃত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাায়াম-শিক্ষার জম এভিনিউ, কলিকাতা 


২ 





প্রচলনের উদ্দেষ্টে ব্যায়ামানুরাগী প্রক্গশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইনিই 9 4 আহ 
সর্বপ্রথমে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার কন্ফারে আহ্বান ll 
করিয়াছিলেন। পুস্তকের শেবতাগে প্রদত্ত বাংল। ও ভারতের এবং পাশ্চাত্য 
হ্যায়ামবীরদাশের ও ব্যায়ামনিপুশ। মহিলাগ্লণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাকে 
অধিকতর চিত্তগ্রাহী করিয়াছে । ব্যায়ামবীরগণের তালিকায় উপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর বনু, মণ্ধির, রবীন সরকার প্রসুখ প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্‌- 
গণের নাম ও মহিলাখণের তালিকায় হেতুযনার জাতীয় ধুব-সত্বের অধি- 
মায়িকা ও লাঠি, ছোরা, ছিল, বা প্রস্ভৃতি সর্বববিভায় পারদশিনী কুমারী 
৮শোভল| দানের নাম বাদ পড়িয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে এই তালিকা- 
১২ 





৬৮৬ 


পূর্তির দেখিলে আনন্দিত হইব। এই বইখানি পঞ্জিকার স্কায় প্রত্যেক 
গৃহে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদরলাভ করুক, এই কাঁমন! করি । 


জ্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী- সম্পাদক : 

প্রীত্রজে্রমাধ বন্দ্যোপাধার, প্রীজনীকান্ত দাস । বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ, 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা--৬, মুল্য ছয় টাক1। 

পাচকড়ি বঙ্দ্যোপাধ্যায় একলসন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন । বিভিন্ন 
বাংল! সাপ্তাহিক ও দৈনিকের সম্পাদন! করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাহিলাভ 
করেন। এ যুগের বাঙালী-লাধারণের নিকট তিমি সম্পাদকরগেই 
বিশেষ করিয়া পরিচিত আছেন। কিন্ধ তিনি যে বঙ্গ-ভারতীর একজন 
অক্লীন্তকর্মা একনি সাঁধকও ছিলেন তাহা ইদানীস্তন কালে ক'জন 
জানেন? . 

বাস্তবিকই পচকড়ি বাবু বাংলা-সাহিতোর নানাভাবে সেবা করিয়া 
খ্রিয়াছেন। আলোচ্য প্রস্থখানি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাপ ! তিনি সংবাদপত্র 
সম্পাদন! ব্যতিরেকে ‘মানসী’, “বিজয়া, ‘সাছিত)', 'প্রবাহিণী, ‘নারায়ণ 
'বজবাণী” 'ক্পনা' ‘সারথি’, 'অনুসন্ধান'প্রত্ৃতি সাময়িক পন্রেও এমন সব 
তথামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া পিয়াঁছেন বাহ! বাংলা-সাহিতোর সম্পদ-সৃদ্ধিতে 
অশেষ সহায়তা করিরাছে। বর্তমান পুস্তকে 'বঙগবাদী', 'নারারণ' ও 
সাহিত্য প্রকাশিত প্রবাবলীই মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 
অন্তান্ভ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ স্থান পাইবে, সম্পাদকছর 
এইরূপ আশা আমাদিগকে দিয়াছেন । 

আলোচ্য খণ্ডে প্রবন্সমুহ 'সাহিত্য” ‘সমাজ ও ধর্ম” এবং “বিবিধ” এই 
তিনটি ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে। বিবিধ অংশে মাত্র সুইট প্রবন্ধ 
বিঙ্গে ভাব্বর্্য' ও ‘চুড়ি লিবি গে!’ । আজি হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলার 
ভাক্ষ্যা-শিল্পের আলোচনায় লেখক প্রশ্নাচ পাঞ্ডিত্য, গভীর অস্ত ষ্টি এবং 
ভূয়োদর্শনের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিৰুই মুগ্ধ হইতে হয়। 
বৃহত্তর ভারতের শিল্পের উপর ভারতবর্ষ তথ। বাংলার শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে 
গরব্থা যুগে যে-দকল আলোচন। হইয়াছে তাহা হইতে আমরা স্থিরনিশ্চয় 
হইয়াছি যে, ভারত ও বৃহত্তর ভারতেয় যোগাযোগের ফলেই দীপময় তারতে 
ভাঁহ্মর্যা-শিল্পের এতটা উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল । অতি সাধারণ 'চুড়ি'র 
ভিতর দিয়া লেখক ভারতবর্ষের তথা বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে বেদনা- 


পুত এঁক্াবোধের প্রতীকই দেখিতে পাইয়াছেন। “সাহিত)' অংশে বন্ধিম- 


ছোট ক্রিমিচরাঢগর অব্যর্থ ওষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুত্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অসুবিধা দূর করিয়াছে । | 

বূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ__১৪* জানা । 
ওর্িতক্নণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ফ লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা-_২৫ 





প্রবাসী 


১৩৫৮ 


চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়! বহু সাহিত্যিকের রচনা] ও জীবনকখ। বিভিন্ন 
প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া! তৎ তৎ সব্বন্ধে শ্বকীয় মতামত 
প্রদান করিয়াছেন। 'জীবন-চরিতের মূলহুত্র' প্রবন্ধটিতে অনেক চিন্তার 
খোরাক মিলে। 

কিন্তু এই সংকলন-পুস্তকের সর্ববাপেক্ষ! মূল্যবান অংশ 'সমাজ ও ধর্ম'। 
বাঙালীকে ইদানীং 'প্রাদেশিকত1 দোষে হুষ্ট' বলিয়া! নানা জনে অভিমত 
ব্যস্ত করিয়া থাকেন । তীহারা অনেকে 'অ-বাঙালী' বলিয়া হয়ত বাংলা 
ভাষ! ও সাহিত্যও অবগত লহেন। নহিলে তাহাদিগকে পীচকড়িবাবুরক 
এই অংশের প্রবন্ধগুলি একবার পাঠ করিয়| দেখিতে সনির্ববন্ধ অনুরোধ 
জানাইতাষ। ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রবেশের মধ্যে বঙ্গদেশ সর্বাপেক্ষা] 
উদার। ইহা শুধু রাজনৈতিক কারণেই নহে, গত ছুই কি দেড় হাজার 
বৎসরের মধ্যে ধর্ম ও সমাজনজীবনে ভিতর ও বাহির হইতে 
তাহাকে যে ঘাত-প্রতিখ/তের সন্দুখীন হইতে হইয়াছে তাঁহাই তাঁহাকে 
এইরূপ একটি সর্ধপ্রাহী উদ্ধার মনোভাবসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করিয়াছে। 
বাঙালী জাতির, অন্ান্ত প্রত্যেক জাতির স্বার, একটি নিজন্য 'geniU৪! 
যা ধর্ম আছে। এই ধর্মই তাহাকে বিশিষ্টতা দাদ করিয়াছে । তাঁহার এই 
ধর্ম কি--না, নিজন্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে সকলকেই আত্মস্থ করিরা লওয়া । 
এই ধর্ম বা বিশিষ্টতার মুলগত অর্থ না বুঝিয়া অর্ব্বাচীন লোকেরা তাহাকে 
‘প্রাদেশিক’ আখ্যা দিয়! নিজেদেরই অজ্ঞতার পরিচয় দ্িতেছেন। 

ইহা ত গোল মাত্র একটি দিক । আর একটি দিকেও এই অংশের 
প্রবন্ধগুলি অতিশয় মুল্যবান | পূল্গা-পার্ববণ, ব্রতকথা, তাঁবা-সাহ্তা- 
সংস্কৃতির ভিতরেই বাঙালী জাতির ভাগুন-গড়নের ইত্তিহাস যে লুক্কায্িত 
আছে, পাঁচকড়ি বাবু তাহ! আমাদের চোখে যেন আঙুল দিয়া দেখাই. 
দিয়াছেন। তিনি ইতিহাসের যে-সব মুলন্ত্জের সন্ধান দিয়াছেন, যেমন 
হস্তলিখিত পুথি ও কুলগঞ্জীর ব্যবহার প্রভৃতি, তঘনুযায়ী এখন প্রচুর 
কাজ হইতেছে। তাহার প্রবন্ধাবলী প্রধানতঃ বাংলাদেশ ও জাতিকে 
কেন্দ্র করিয়া রচিত। এ কাঁরণ এই সকল অনেকট! পূর্ণাঙ্গ হইতেও 
পারিয়াছে। বাংলার সমাঁজ-জীবনে বিভিন্ন বিভীগ, সহলিয়। 
মত ও তন্ত্রের কিরূপ প্রভাব গড়িয়াছে এবং তাহা দ্বার! বাঙালীর ধর্ম, পুজা” 
পার্বণ কত নিগুঢভাবে নিয়ন্ত্রিত, ভারতের অন্তান্ত অঞ্চল হইতে কিরপ 
স্বতন্ত্র তাহারও আভাস আমরা এই অংশের প্রবদ্ধনিচয়ের মধ্যে পাই। 


বাঙালীর জাতীয় উৎসব 'জীশীহর্গেতসব' সন্বঘ্ধে গ্রস্থাকারের প্রবন্ধ 


পাঠে আমর! ইহার পুঢ়ার্থ বুঝিয়া৷ বর্তমানের হিড়িকের মধ্যেও সত্যের 
সন্ধান পাইব ও আত্মস্থ হইতে পরিব। অস্তান্ত পুজা-গার্বপেরও সর্ম্মকথা 
»বাহা আমর। ভুলিতে বসিয়াছি--জানিয়া লইয়া স্বভাবে ফিরিতে 
পাঁরিব, নিজেদের সত্যকার উন্নতি করিতে পারির্'। 'মাতৃপুজা'য় দেশ- 
মাতার স্বরূপ আমর! দেখিয়া লইব। 

মনন-সাহিত্য ভাষার মেরুদগুদ্বরূপ। এই সহজ সত্য কথাটি গত 
যুগেয় বিভিন্ন বঙ্গমনীষীর রচনা পাঠে আমাদের উপলব্ধি না হইয়া যায় না। 
বাংল! সাহিত্যের কত অষুল্য সম্পদ যে বিভিন্ন পত্র-পত্র'র পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ 
ছড়াইরা আছে তাহার ইয়ত্তা নাই । অথচ এগুলি বাংলা-সাহিত্যের পাক! 
ইমারতের এক একটি স্তম্ভ-স্বরপ । বাংলা-সাহিত্যরপ বিরাট সৌধের 
এই স্তস্তগুলি অনাদরে ও মেরাঁমতির অভাবে যদি মরিচা ধরিয়া! বায় তাহা 
হইলে যে মূল সৌধকে লইয়াই টান দিবে'| আশার কথা, কোন কোন 
সাহিত্যিক বা! সাহিতা-সেবী প্রতিষ্ঠান ইদানীং এই কার্যে হাত দিয়াছেন! 
এই দিক দিয়া আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশে পরিষদ সত্যই বাভালী 
জাতির ধস্তবাদাহ ৷ 


জ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বঙ্গ ও বাঙ্গল। 
শ্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 


এঁতরেয় আরণ্যকে ( আঃ ৮০০ শ্রীঃ পৃঃ হইতে ৫০০ প্রঃ পৃঃ 
এর মধ্যে ) বঙ্গ”এর প্রথম উল্লেখ । বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদ-- 
অসভ্য জীতি। এই তিন জাতি পক্ষী । সেকালে বঙ্গে আগমন 
মিষিত্ধ ছিল । বৌধায়ন শুধ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 


বেদে গওঝী হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত ভূভাগ-_প্রাফী? | প্রাকী 
অন্রদের দেশ । বেদের গোড়ার দিকে ‘অসুর’ শব্দ মর্ধ্যাদা- 
ব্যধ্ক ছিল। শক্তিশালী সুরগণ ‘অসুর’ উপাধি গ্রহণ 
করিতেন। অন্থর-_বীহারা সুরাপান করিতেন না। অসুরেরা 
রুদ্রোপাসক ছিলেন। তাহাদের বিভা ছিল মায়া । তাহার! 
দুর্গ নির্ম্মাণে পটু ছিলেন। শত্তপথত্রাহ্মণে অসুরেরা ম্লেচ্ছ_ 
অর্থাৎ বর্বর । পাণিনীর কালে হঁহারা যোদ্ধ জাতি অর্থাৎ 
মল্ল। রামায়ণে মন্নদেশের উল্লেখ আাছে। 

খ্রীঃ পৃঃ ৮০০ শত বৎসর পূর্বের মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গে বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জৈন চতুর্ধমধর্ট্বের আন্দোলন ইতিহাসে 
দুষ্ট হয়। ত্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতক মহাবীর বর্ধধান ও শাক্যসিংহের 
একাল। এই কালে মগধে বিদ্িসার রাজা। বিদ্বিসার অঙদেশ 
জয় করেন এবং নুতন রাজপুহে রাজধানী স্থাপিত করেন। 
জৈন আয়ারাদস্থত্তে আছে-_মহাবীর রাড়ে আসিয়াছিলেন। 
আয়ারাঙ্স্থতে-_রাচ--সুৱভ, বছ্দ | নুতরাং তৎকালে বঙ্_ 
রাচ অথবা সুৱত, বন্ধ বলিয়া কথিত হইত ৷ 

বৈদিকধর্দের প্রতিবাদকল্ে বৌদ্বরাজপণ মল্ল উপাধি ধারণ 
করিতেন | মন্স উপাধি ধারণ করিতে তাহারা গর্ব অহ্থভব 
করিতেন । গৌতম বুদ্ধের সদকালীন মগবে তিন মন্রাজ্যের 
পরিচয় পাওয়া বায়। ১। মল্গরাজ্য- রাঙ্ধামী কুশিনারা 
(ফাটিয়া গোরখপুর )। ২। মলরাত্য- রাজধানী পাওয়া 
(রাজগৃহের নিকটবর্তা )। ৩। মন্পরাঞ্জয-_রাজধানী কাশী। 

খ্রীঃ পুঃ ৭৩৯ অবে বিদ্ধযপর্বতের উত্তর ও প্রাগজ্যোতিষ- 
পুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ তু-ভাগ-_-পঞ্চগৌভ। প্রঃ পুঃ পঞ্চম 
শতাব্দীর শেষ ভাগে পধ্চপৌড় নন্দ-সাত্রাঙ্গ্যের অস্তভু্ত হইয়া 
ছিল। মহা পতগ্রলী বঙ্গকে জার্ধ্যাবর্তের বহিভূণ্ত বলিয়া 
.এছেন। পত্তঞ্লী পুস্তমিজের রাজত্বকালে আঁবিত ছিলেদ ( আঃ 
১৮৭ হ্রীঃ পৃঃ) । তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন। তাহার প্রাচ্য- 
অনুরদের দেশই বঙ্গ । সুতরাং এইকাঁতল বঙ্গ-_রাচ অথবা 
সুৱভ, বজ্জ__মল্লদেশও | 

অনুত্রপ্তণ্ডের কালে (৩৩৫-৩৭৫ খ্রধাবে) পুও বর্ধন, সমতট 
ও ভবাকৃ আধ্যাবর্ধের অন্তভূত্ভি হুইয়াছিল। এইকালে 
আধ্ধ্যাবর্ত বহির্ভূত মল্লদেশ বা! বঙ্গ নামা খণ্ডে বিভক্ত দেখ! 
যায়। বঙ্গ (বীকুড়া ইহার মধ্যে পড়ে ), প্রবঙ্গ (মেদিনীপুর), 
দুন্ধ, ব্রহ্ম, উপবঙ্গ (২৪ পরপণা, খুলন!) ও বাংলা (ব্বীপ)। 


রী চতুর্থ শতকে পৃষ্ষরণাবিপতি মহান্াজ চন্দরবর্ম্মা “ব'দ্বীপ 
বাংলা হইতে বর্তমান বাঁকুড়া পর্য্যন্ত বঙ্গ অধিকার করিয়া এক 
অথণ্ড বাংলার স্ঠ্টি করেন। এই বাংলা কখনও আর্ধ্যাবর্তের 
অন্তর্গত হইয়াছিল কিলা ইতিহাস বলিতে পারে না। 

পালরাজারা পৌড়ের রাচ্ছা। শশাঙ্ক, বিভ্তযরসেন বাংলার 
রাছা। শশাঙ্ক পৌঁড় জয় করিয়াছিলেন । তিনি মগধও তয় 
করিয়াছিলেন । শশাঙ্ষের কাল__৬০৩ গ্রষ্টাব্ব । তাহার পূর্ব্বে 
গোপচন্্র নামক একজন বাংলার রাজা ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ 
আর্ধ্যাবর্তে রাক্্য-বিস্তায়ের চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । শশাঞ্ষের 
পর বিজয়সেম পর্যন্ত ( ১০৯৭-১১৫৯ ) বাংলায় মল্ল, বর্ম, শুর, 
চন্ত্ররা রাজ|। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় (৮০৯-৯১০ 
খ্রীষ্টাব্দ) মন্লদেশের উল্লেখ আছে । এই কালে রামায়ণের 
মল্পদেশ সঙ্কুচিত হইয়া! বর্তমান তমলুক হইতে হোটনাপপুর 
পর্যন্ত ভূমি ঈাড়াইয়াছে। ভদ্নীরথ-_ মন্দের আদিরাজা ৷ তাহার 
কাল ৭ম শতক। তগীরথ মল্প উপাধি ধারণ করিস্াছিলেন। 
মন্ভূমির প্রধান নগর বিষ্ণুপুর । বিষ্ণুপুর-_গুপ্তবৃন্দাবন। 

মবম শতকে বাংলার হরিকেলমগলের কাস্তিদেব রাজ্জা। 
কাণ্িদেবের রাজধানী বর্ধমান । দশম শতাবীর শেষের দিকে 
বাংলার চন্ত্রদেবরাজা| কাস্িদেবের রাজ্য বিক্রম দ্বারা লাভ 
কফরেম। এঁফাদশ শতকে বাংলার হুরিবর্স্মা রাজা । এই 
সময়-_“গোঁড়ং রাধ্মনুত্তমং দিরূপম| তত্রাপি রাটা-_১। বিজয়- 
সেন, হরি বর্শা প্রায় সমসামরিক । বাংলার শুরবংশ, সেনবংশ, 
রায়বংশ (রায়গড় ), এবং গৌড়ের রামপাল পরস্পর বৈবাহিক 
স্থঝে আবদ্ধ ছিলেন । রামপালের ( ১০৮৪-১১২৬ প্রষ্টাবা ) 
দিব্যতৃষি উন্ধীরে বাংলার রাজারা তাহাকে সাহায্য করিয়া 
ছিলেন। 

বিজ্বয়সেন জিবেণীর নিকট বিজয়পুর-রাজধানী স্থাপন 
করেম। পাল-সাত্রাজ্যেন্ তিনি অবসান ঘটান। সমতট 
হুইতে কামরূপ, মিথিলা, কলিক্ষ পর্য্যত্ত ভূমি অধিকার করিয়া 
তিনি এক অখণ্ড বৃহতর বাংলার সৃষ্টি করেন । মগবেশ্বর কায়স্থ 
বটমিজ বল্লালসেনের স্বস্তর ছিলেম। কালীর রাজাকেও লক্ষণ- 
সেনের নিফট পরাঘর় স্বীকার করিতে হইয়াছিল । 

তুর্কবিজঞয়ের পর-_পলাণীর যুদ্ধ পর্যন্তও আমরা মল্লভূম- 
কূপে স্বাধীন বাংলা দেখিয়াছি । ইংরেছের ক্কপায় সে মল্লভুমও 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া গিয়াছে । 

মন্লভূষ গিয়াছে দুঃখ মাই। ইংরেজদিপের প্রত্যাবর্তনে 
আমর! বিজয়সেনের না হউক চন্দরবর্ম্মার বাংলা ফিরিয়া 
পাইয়াছি। বাংলা স্বাধীন হইয়াছে ফি? খ্বাবীদই হউক আর 
পরাধীনই হষ্টক-_বাংল! বালাই রহিয়াছে। 
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এ কবি প্রঁকালিদাস রায় কবিশেখর। 





ভারতচন্দ্র স্মরণোৌতৎ্সব 


"গর্ভ ২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহে ক্রফ্মগর সাহিত্য- 
সঙ্গীতির উদ্ষোগে “অসদা মঙ্গল” রচদার পর ছুই শত বৎসর 
পূর্ণ হইবার উপক্রমে কৃষ্ণনগর রাঘবাচীর সভাগৃহু বিষ্ণুমহলে 
রায়খণাকর কবি ভারতচন্ত্রের স্মরণোংসব অন্থঠিত ছুয়। অন্য 
কোন বাঙালী কবির সম্পর্কে এ জাতীয় 
উৎসব অহঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় 
মা। এই অহ্থষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 


প্রারন্তে অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহুরণ চক্রবর্তী 
অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও স্বরূপ বিবৃত ফরেন । 
কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাহাকে 
স্মরণ ও তাহার ব্রচনাক সহিত পরিচয়- 
সাধম ইহাই ছিল অনুষ্ঠানের 

লক্ষ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং হইতে 
সংগৃহীত কবির অন্রদা মলের ১২০৪ 
সালে লিখিত একথানি পাঙুলিপিকে 
মাল্যভূষিত করিয়া সতাপত্তি মহাশয় 
কবির প্রতি শ্রপ্তা নিবেদন করেন। 
আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীচপলাকাম্ত তট্রাচার্য্য ও চাকা বিশ্ব- 
বিভালয়ের ভুতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীআশু- 
তোষ ভট্টাচার্ধ্য কবির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন । 
ট্টলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন গোস্বামী তারত- 
“ঠচন্ত্রের রচনার বাংলার তৎকালীন সমাচিঅ সম্পর্কে তাহার 
ব্যাপক আলোচনার অংশবিশেষ পাঠ করেন। এই উপলক্ষ্যে 
কবি এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক ও তদ্বংশীয়পণের প্বৃতিচিহ্ব- 
সংবলিত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অন্ধামঙ্গলের 
বিভিন্ন প্ৰাচীন সংস্করণ ও কবিকর্তৃক মহারাজ কৃষ্তজ্রের নিকট 
লিখিত একখানি প্র, মহারাজ কৃষ্চন্ত্ের স্বাক্ষর্সংযুক্ত পঞ্চাশ 
বিঘা পরিমিত তৃমিদানের উক্ষেন্তে প্রদ্ভত সাদা দলিল, মহারাজ 
ক্কফচন্্র ও তাহার পূর্ববপুক্ষষগণের নির্দেশে রচিত বা লিপিক্ৃত 
ফয়েকখানি সংস্কত গ্রন্থের পুথি এবং এই বংশের রাজপণের 


উদ্দেস্টে প্রচারিত বাদশাহ ও মবাবদের ফরমান এই প্রদর্শনীতে 
উপস্থাপিত হইয়াছিল । প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রীসঙ্গনীকাস্ত 
ছাস। 

কবির রচনার সহিত সাধারণের পরিচয়-সাধমের উদ্দেষ্ঠ 
হাওড়ার প্রসিদ্ধ টপরাগায়ক এ্রকালীপদ পাঠক ও খ্যাতনামা 
সঙ্গীতবিশারৰ ডাক্তার শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের 





ক্রফনগরে তারতচন্দর স্মরপোৎসবে সমবেত সুধী বন্দ 


নেতৃত্বে সঙ্গীত সহযোগে বিভান্ুন্দর পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। 
বিভানুন্দর কাব্যের অংশবিশেষ ও মধ্যে মধ্যে গেয় টপ্লাুধি 


নির্বাচিত করেন শ্রীবীরেজ্রমোহন আচার্য | ইহাতে স্বল্প 
পরিসরের হধ্যে ফাহিনীটির পূর্ণ রূপ ও তারতচঙ্থের রচনার 
সুন্দর নমুনা পাওয়া যায়। 


পাটনায় বাঙালীদের ধ্রুব নাট্যাভিনয় 


স্থানীয় ত্রাহ্ম-মদ্দিত্রের দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিংসা- 
লয়ের সাহাধ্যকল্পে গরীগুষমা সেন ( এম,এল,এ. ), শীট! দে, 
ও ্রশকুদ্তলা সেনের পরিচালনায়, গত ৯ই এবং ১০ই এপ্রিল 
স্থানীয় লেডি “ঠিফেনসন হলে” “গ্রুব” লহু-নাটিফা ( mixed 


প্রবালী 


১৩৫৮ 








ধ্রুব নাচ্যাতনয়ের একটি বৃষ্ত 


0195196) অভিনীত হয়। পাশি বালিকা ট, গ্যাণ্ডির বেদেশী 
ও কথক মৃত্য । মণিকা, মমতা ও মদীযা ভগ্লীজয়ের সমবেত 
নৃত্য, পুষ্পমাল্যশোতিত খযিবালকগণের নৃত্যগীত দর্শকদিগকে 
প্রচুর আনন্দ দাম করে। মুখর! বিদুষকপত্বীর ভূমিকায় বন্দনা 


৫০০০২ টাকা মূল্যের “রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার” দ্বিয়াছেন-_ 
পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (“ইছামতী” গ্রন্থের 
ভন্য) এবং শ্রযোপেশচন্দ্র রায় (প্রাচীন ভারতীয় আীবল 
সম্পর্কিত গ্রন্থের জন্য )। 


মেডিক্যাল কলেজের-জন্থ বাঁকুড়া সম্মিলনীর 


আবেদন 
সন ১৩১৮ সালে বাকৃকা সম্মিলনী স্থাপিত ও তৎপরে 


কি) রেঝেষ্টারীকৃত হয়। প্রথম হইতেই আর্তজা-কার্ধ্য, নৈশ 


বিষ্তালয় স্থাপন, কৃষিশিক্ষার্রদান ইত্যাদি নানারূপ জনহিতকর 
কার্যে এই সম্মিলনী আত্মনিয়োগ করে এবং চিকিৎসাবিষ্চ] 
শিক্ষাদান করিবার উদ্বেষ্কে মেডিকেল স্কুল ও রোগকিষ্ ব্যক্তি- 
দের শুঅযার অন্ত প্রায় ১৫০টি রোগীর অবস্থানের উপযোগী একটি 
হাসপাতাল বীকুদ্ধা শহরে কেন্দুডি ও লোকপুর পল্লীতে 
স্থাপিত হয়। ভারভীয় চিকিৎসা পরিষদ ও গবর্ণমেপ্টের 
নির্দেশ অনুসারে ১৩৫৫ (১৯৪৮) সাল হুইতে মেডিকেল 
ফুলে ছাত্র তার্ভ নিষিদ্ধ হওয়ার সন্মিলনী মেডিকেল স্ুলটিকে 


পাদুলী কৃতিত্বের পরিচয় দেন | বিদুষকের ভুমিকায় দুপ্রকাশ কলেজে উন্নীত করিবার উদ্দেক্তে ১৯৪৮ হইতেই বায়োলী 


রায় সরস অভিনয় দ্বারা দর্শকবন্দকে যুদ্ধ করেন । নারদের 


(ঘীববিষ্ভা) ও অন্তা বিজ্ঞান বিতাগসহ আই-এস্‌সি ক্লাস তুলিয়া 


ভূমিকায় প্রীতীশ মি্ের অভিনয়ও উচ্চাক্ষের হইয়াছিল ।6 মেডিকেল কলেন্ের গোড়াপত্তন করেন । ১৯৫১ সাল হইতে 


অল্পবয়ঙ্ধ বালিকা শ্বপ্রা রায় ধ্রবের বহু গান সম্বলিত দীর্ঘ 
ভূষিকাটি সুচাক্ুক্সপে অভিনয় করে। 


পাঁটনায় বাঙালীদের শুভ নববর্ষোৎসব 


পহেলা বৈশাখের সন্ধ্যায় “পাটনা মিউজিক ক্লাব” এবং 
“দুন্মং পরিষদ ও হেমচন্দ্র গ্রন্থাগারের উদ্ভোগে বাঙালী 
শুরোন্ামের প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে নববর্ষোংসব অনুচিত 
হইয়াছে । হাসি রায়ের রবীশ্র সঙ্গীত, জঙ্চনা মৈত্রের ভদ্ঘম ; 
রমা চক্রবভাঁর পরিচালনায় মণিকা, নমতা ও মনীষা গাচুলীর 
সমবেত নৃত্য ; সুনীল সিংহের পরিচালনায় মহিলাদিগের 
এঁকতানবাদন, আবৃত্তি ইত্যাদি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। 
শুরোদ্যান রবীজ্দ পরিষদ, মিলনী মহিলা সমিতি ও অন্যান্য 
সমিতির প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উৎসবটি বিশেষ সাফল্য- 
মঞ্চত হইয়াছিল । 

উৎলবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষ হুইলে পর, গ্রস্থাপারের 
সভাপতি মাননীয় বিচারপতি এস, কে. দাস মহাশয় একটি 
সরস ভাষণে নববর্ষের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন । 


রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার 


সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশিত 
হইয়াছে ঘে, বিচারকমগুলীর সুপারিশক্তমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিভালযরের অনুমোদনের উদ্দেশ্তে পরিদর্শন 
কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছে। মেডিকেল ফলেজের উপযোগ 
প্রাথমিক সরঞ্জাম ও পৃহাদি নির্মাণের জন্য আশু আন্যুন 
পাচ লক্ষ টাকার প্রয়োজন । ইতিমধ্যে প্রায় লক্ষাধিক 
টাকার সরঞ্জামাদি যোগাড় হইয়াছে এবং মুত্তন গৃহ নির্মাণ 
করা হুইয়াছে। তিন লক্ষ টাকার মৃতন বৃহং ভবন আরস্ত 
হইহাছে। ইহা! একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ইহার সাফল্য 
সর্বসাধারণের লাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে । এখন 
রিজার্ভ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দরকার । 'অমতিবিলঘ্ে বিশ্ব- 
বিভালয়ের কমিটি কলেজ পরিদর্শনের জছ 'যাইবেল । কলেজ 
ফণ্ডের ছন্য সম্মিলনী বাঁকুড়া ব্যাঙ্কে পৃথক হিসাবও 
ধুলিরাছেন। 


সরলাবাঁল! মিত্র 


গত ২০শে চৈ, ইং ওরা এপ্রিল মহিলা শিক্ষাত্রতী সরলা- 
বালা মি পরলোকগমন করিয়াছেন । বাংলার নারী-শিক্ষা 
ক্ষেন্ে অর্ধ শতাব্দীব্যাসী সেবার পরিসমাপ্তি ঘটল । 

হাওড়া জেলার আদম্থূল গ্রাষের সুপ্রাচীন দত্ত চৌধুরী 
বংশে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে তিনি জন্গ্রহণ করিয়াছিলেম। 
অতি অল্প বয়সে সরলাবালার বিবাহ হয় এবং বালিকা - 


১৯৫০-৫১ সালের জন্য নিয়লিখিত গ্র্কারপণের প্রত্যেককে বয়সেই তিনি বৈধব্যদশা প্রান্ত হন। তখন হইতে তাহার 


উজ 


দেশ-বিদেশের কথ? 


১৯১ 





খুললতাত সুকবি অক্ষরচজ্ঞ চৌধুরী ও তৎপত্ধী হুলেখিকা! শরং- 
কুমারীর যত়্ে ও উৎসাহে লরলাবালা বিভা-চচ্চায় একান্তভাবে 
মনোনিবেশ করেন । অক্ষয়চন্দ ও শরংকুমায়ী উভয়েই ঘোড়া- 
সাকোর ঠাকুর পরিবার পরিচালিত “ভারতী” পঙ্জিকার সহিত 
বিশেধতাবে যুক্ত ছিলেন । 
অক্ষয়চন্জ ও শরৎকুমারীর তত্বাবধানে অন্পলাবালার বিভা- 
চর্চা ভালভাবেই চলিয়াহিল । বেধুন দুল ও কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়া তিনি এফে একে এ), এফ-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বি-এতে সংস্কৃত পরীক্ষায় কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করায় তিনি একটি সুবর্ণ-পদ্ধক প্রাপ্ত হন। 
তৎকালে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প 
থাফায় বি-এ পাশ করিয়া সরলাবাল!| শিক্ষা বিতাগে কর্ণ্- 
গ্রহণ করিলেন এবং বেখুন কলেজে অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত 
হুইলেম। 
কিছুকাল অধ্যাপমা-কার্্যে নিযুক্ত থাকার পর ১৯০৬ 
লালে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ ব্বতি দিয়া তাহাকে 
বিলাতে পাঠান---নারী-শিক্ষয়িদ্রীদের উপযোগ্গী শিক্ষা- 
প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান লাত করিবার জজ] ইংলণ্ডে যাইয়া 
< লঙুদস্থ “মেরিয়া গ্রে ট্রেণিং কলেজে” ছুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া 


ট্রেপিং ডিপ্লোমা লইয়া ১১০৮ সালে জরলাবানা দেশে 
ফিরিয়া আসেন | 
তদমন্তরর গবর্ণমেণ্ট হিন্দু শিক্ষরিত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেন্তে 


একটি বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠাদ স্থাপন করিলেন এবং সরলা- 
বালাকে উহার পরিচাঁলন-তার অর্পণ করিলেন । এইরূপে 
তিমি এ প্রতিষ্ঠানের লেডি প্রিলিপ্যালের পদে নিযুক্ত হইলেন। 
বঙ্গ মহিলাগণ ( অনেকে ভাহারই মত অফাল-বিধবা ) তাহার 
তত্বাবধানে থাকিয়া ও শিক্ষালাত করিয়া পরবর্তী জীবনে শিক্ষা 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন এবং তাহার ধারা অব্যাহত 
স্বাখিয়াছেম। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি লেডী প্রিলিপ্যালের 
পদে সমাসীন থাকিয়! অবসর গ্রহণ করেন ও তদবধি পেনশন 
ভোগ করিতে থাকেন । 
নারী জাগরণ ও মহিলা সংগঠন কার্ধ্যে সরলাবালা সুদীর্খ- 
কাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । এই সেবা-কার্ধ্যের ইতিহাস 
+সরলাবালাকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত ফরিরাছে। 


অনন্তবন্থু চৌধুরী 


গত ৮ই চৈত্র নক্কাদি্গীর খ্যাতনামা চিকিৎসক অদস্তবনু : 


" চৌধুরী &৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
ফরিদপুর জেলার উলপুরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতা 
(মেডিক্যাল কলেজ হুইতে এম-বি উপাধি লাভ করিয়া প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিমি যেসোপটেমিয়ায় গমন করেন। তথ! 
হুইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি ১৯২৬ লালে দিল্লী 


ক্যান্টদমেক্টের চিকিৎসকক্দুপে নিযুক্ত হম। ১৯২৪ সালে 
নস্মাদিল্লীতে স্থায়ী তাবে তিনি চিফিৎসা-ব্যবসায় আর্ত 
করেন ।. সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর দিল্লীতে চিকিৎসা” 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া চিক্ষিংসাক্ষেজ্জে বিশেষ সুনাম অর্জন 
করেন। বক্মারোগের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন । রাম- 
ক্ষ মিশন-পরিচালিত যদ্া ক্লিনিকের গোড়াপত্তন হইতে 
ভীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এ ক্লিনিকের প্রদান পরিচালক 
ছিলেন। তিমি দিল্লীস্ব বাঙালীদের সমস্ত অনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । যে কয়জন বাঙালীর অক্লান্ত 
চেষ্টায় নয়াদিল্ীর প্রাচীনতম বাস্ডালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান__রাইসিন] 
বেঙ্গলী হায়ার সেকেওারী ক্কল-_-১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, 
ডাঃ চৌধুরী ষাহাদের অজতম | সেক্করেটারীরূপে জীবনের শেষ 
" দিম পৰ্য্যন্ত তিনি এই বিভালয়ের সহিত সংযুক্ত ছিলেন । 
ফালীবাড়ী, বাঙালী ধর্শশালা ও বেলী ক্লাব তাহারই 
প্রচেষ্ঠার ফলে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে । তাহার উদ্ভোগে নয়া 
দিল্লীতে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতি স্থাপিত হয় এবং এই 
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকূপে ডাঃ চৌধুরী শত শত নিরাশ্রয় গৃহ- 


ইউফোরবিয়া কম্পাউও ট্যাবলেট 


হাপানীকে চিরতরে আরোগ্য করে। 
কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল কর্তৃক অন্থমোদিত ও মাননীয় 
ডাক্তার আর, এন, চোপড়! প্রমুখ চিকিৎসকগণ দ্বার! 
ব্যবহ্ৃত'ও প্রশংসিত । | 
স্ল্ব সুখাত্জ্জি 
কেমিষ্ট ও ড্রাপিষ্ট 
৮৫নং নেতাজী সুভাষ রোড, কল্সিকাভা---১ 


ধবল ৪ কুঠবোদের 


(চুক্তি ভিক্কি-০লা ১ 
এই পাপজ ব্যাধি এক্ষণে চিরতরে নির্দোষ আরোগ্য 
করা সম্ভব হইয়াছে । রোগবিবরণ জানাইয়া গোপনে 
উপদেশ গ্রহণ করুন-_সুষ্ধ হইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন, 
কি ভাবে এবং কত সহজে ইহা দেহ হইতে চিরতরে অনৃস্ঠ 
হয়। গ্অমিয়বাল! দেবী। পাহাড়পুর খঁষধালয় 
৩০)৩ বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা--১৪ 
পাকিস্তানেও খঁষধ পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। 








১৯২ 





হারার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেম। প্রবাসী বঙ্গীর- 
সাহিত্য সম্মেলনের গত দিম্লী অধিবেশনের তিনিই ছিলেন 
প্রধান উদ্দোক্া। 


সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র 


এই শিক্ষাব্রতী ৮০ বংসর বর়শে কলিকাতা নগরীতে 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের অধিকাংশ 
লময় তিনি ঢাকা মগরীর কলেজ্জসহূহে অধ্যাপনা করিয়া 
ছিলেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেদ্ের বর্তমান উন্নতির মূলে আছে 
সত্যেন্্রনাথের অকু$& সেবা । বিদেশী রাই-ব্যবস্থার মানা 
প্রয়োজনে নানাবিধ বাধা-নিষেধের মধ্যে সেই যুপের সকল 
শিক্ষাব্রতীকেই কাজ করিতে হইত এবং সেই বিদেশী রাধরই 
ভারত বিভাগে সাহায্য করিয়া সত্যেক্রমাথকে বৃদ্ধ বয়সে ঘর- 
ছাড়া করিয়াছিল। আমরা সত্যেন্দদাথের বিদেহী আত্মার 
শান্ধি প্রার্থনা করি । 


কমলচন্দ্র নাগ 


“শিল্প ও লম্পদ-সম্পাদফ কমলচন্দ নাগ ৩০ বৎসর বয়স 
পূর্ণ হুইবায় পূর্বেই মরলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভিনি 
একাস্তিক' চেষ্টায় এই সাপ্তাহিকখানিকে গিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন । কালোবাজারী ও সুনাফাখোরের বিরুদ্ধে অবিরাম 
সংগ্রাম চালাইপ্পা ভিনি কর্তব্যমিষ্ঠার পরিচর দিয়াছিলেন | ইহা 
হইল তাহার কীর্তির মিদর্শন। একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের 
অকাল বিয়োগে বাংলার সংবাদপন্র-্গং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইল । 

- নগেন্দ্রনাথ নাগ 

বন্গ-বিজ্ঞান-মন্দিরের অন্তভম গবেষক নপেজ্ঘনাধ মাপ 
মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা বন্ধু বিয়োগের ব্যথা অন্থভব 
করিতেছি । আগ্রা কলেজে রসায়নপান্ত্রের অধ্যাপকরণপে 
তিনি হ্ুনাম অর্জন করেন । বঙ্গু-বিজঞান-মদ্দিরের আহ্বানে 
সাড়া দরিয়া তিনি গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করেন । জীবনের 
শেষ ছুই ভিন বংসর তিনি সন্ন্যাসরোগে ভুগিতেছিলেন। 
তাহার আত্মা শান্তি লাত করুক । 


শিল্পী হীরাটাদ ছুগার 
বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লীরাচাদ ছুপার গত ওরা মে পালিস্কানায় 
( সৌরাই ) মাঅ ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকপমন করিয়াছেন । 


ববীজ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে কলাতবন প্রতিষ্ঠার 
প্রথম বৎসরে ছাজরপে হীরাচাদ সেখানে যোগদান করেন। 





প্রবাসী 


১৩৫৮ 


শান্তিনিকেতনে থাকাকালে আচার্য্য নন্দলাল বসুর শিক্ষায় 
তিমি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরপে খ্যাতি অর্চ্ছদ ফরেন। দীর্ঘকাল 
শিল্পকলার চর্চ্চা হইডে বিরত থাকার পর কয়েক বংসর পুর্ব্বে 
তিমি পুনরায় শিল্পস্থষ্টিতে মনোনিবেশ কয়েন । 

গত বংসর ছুপারের একটি একক শিল্পপ্রদর্শনী কলিকাতার 


অনুষ্ঠিত হুইয়া শিল্পাহুরাগীদের বিশেষ প্রশংসা অৰ্জ্জন করিয়া- “এ 


ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ এইজ হুগার শিল্পকলার ক্ষেতে সুনাম 
অর্জন করিয়াছেন । 


বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রবর্তক সত্যের শিক্ষাচা্ধ্য সঙ্ঘগুর ্রমতিলাল রায়ের মন্ত্র 
শিক্য বিজ্বয়কৃষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহত্যাগে সন্দ-জীবন অত্যন্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল । ১৩০৪ সালে হুগলী জেলাস্থ পিঙ্গুরের বন্দ্যো- 
পাধ্যাক়-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেম। তাহার পিতা একভ্বন 
সিন্ধ পুরুষ ছিলেন । বিজয়ক ১৩২৩ সালে শরীমত্তিলাল রায়ের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৩২৭ সালে ত্রাক্ষণত্বের সকল 
সংস্কার বিসর্জন দিয়া সঙ্ঘের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন । 
বৈদিক সাহিত্যে অধিকার ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা 
তাহার চরিঅের বৈশিষ্্য ছিল। দেই গুণে ভিনি দেশের ; 
বিদ্ধজ্জন সমাজে স্বকীয় প্রতিষ্ঠা বজায় াখেন। প্রবর্তক সঙ্ঘ 
ও তাহার পরিজনদের উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা নিবেদন 
করিতেন্ছি। 


আর্থার ভেন্ডারবার্গ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভার নেতৃস্থানীয় এই 
রাজনীতিকের ভিরোধানে এ রাষ্ট্রের সমুহ ক্ষতি হইল । | 

জার্মান পিতামাতার সম্ভান ভেন্ভারবার্দ আমেরিকার 
রাজনীতি ক্ষেত্রে ভেমোক্ষাট ও ঘ্লিপাবলিকান ছুই পক্ষের 
ছলাদলির উর্ধে বিরাদ্দ করিতেন । মার্কিন যুক্তরাষ্রের মধ্যে যে 
দলাদলি উগ্র হইয়া দেশে বিভেদ সৃষ্টি করিঝা রাখে তাহা 
পররাষ নীতি লইয়া । উক্ত রাষ্ট্রের “জনক” অর্জ্জ ওয়াশিংটন 
বলিয়াছেন যে, তাদের রাধ অভ ব্রাগ্তরের ঝগড়ার মধ্যে ডড়াইয়া! 
পড়িবার চেষ্টা হইতে সর্বদা দূরে থাকিযে। ইহার লাম 
"আইসোলেসনিজম্* (1901800101917)- পরবাস হইতে লঘত্রে, 
দূরে থাফা। 

আর্থার তেন্ডারবার্গ এই কথা যুবিয়াছিলেন যে, বর্তমান 
শ্রগতে উহা সম্ভব নহে। সেইজন্ডই তিনি সম্মিলিত জাতি- 
রর LLL ইহা তাহার 
কীর্তি হইয়া থাকিবে । | 


মুজ্রাকর ও প্রকাশক-_্রজিবারণচন্্ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০1২, আপার 'সারকুলার রোড, কলিকাতা । 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


রাষ্ট্রবিধি সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা 
রাধরবিধি সংশোধন বিষয়ে পার্লামেন্টের আলোচনা 
উচ্চগ্রামে আরম্ভ হইয়! শেষে নিয়ন্তরে নামিষা! আলিয়াছিল 
এবং ইহা লইয়া অনেক সমালোচনাও হুইয়াছে। কিন্তু এ 
সম্পর্কে প্রধান ছুইটি তথ্য বিষয়ে আমরা সম্যক্‌ বিচার দেখিলাম 


মা। ডাঃ আস্বেদকর বলিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিশ্বাধীনতার 
বিধি ও ধারার 'ব্যাখ্যা সুপ্রীম কোর্ট যেরূপ দিয়াছেন তাহাতে 
একেহ মান্য খুনের অ লোককে উত্তেজিত করিলেও তাহা 
দওমীয় হইবে না। সুপ্জীদ কোর্ট এ কথাও বলিয়াছেন যে, 
রাষ্ট্রবিধি বদলাইবার অধিকার পালণামেপ্টের নাই । 


এই ছুই উক্তিকেই চরম সংস্ঞ! বলিয়া! গ্রাহ করা মহাভ্রম 
হুইবে। ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্যে, নরহত্য প্রতৃতিতে উস্কানি দিলে 
সদা ও রাষ্রের নিরাপত্তা ব্যাহত হর এ কথা বুঝাইবার 
অপেক্ষা রাখে না। কত্তকখখলি লোকের টক্ষানি দেওয়ার অধি- 
কারকফে অবশিঞ্ক ৩৫ কোটি লোকের স্বাধীনতার উর্ধে স্থান 
দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজধবংসী কার্যের উদ্যম, উদ্যোগ 
বা প্রর়াসকে আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য করিলে সমাজরক্ষা- চেষ্ঠাকে 
বে-আইনি করা হয়। ইহা যাস্থষের মৌলিক অধিকারেরও 
গোড়ায় আরও মৌলিক যে জিনিষ আছে তাহাতে গিয়া 
আঘাত করে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টেও এই প্রশ্ন উঠিয়া 
হিল। তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সমাধ্বংসী 
কাৰ্য্যে উস্কানি দেওয়াকে মৌলিক অধিকার ‘বলিয়া প্রাহ্‌ করা 
য় দা কারণ উহ! অধিকাংশ নাগরিকের ও সমাজের সমঠিগত 
মৌলিক অধিকারে আতাত করে | একের অধিকার অপরের 
ক্ষতির কারণ হইতে পারে মা, এইখানে আইন সামগ্রন্ত বিবান 
করে, এই সামগ্রন্ডের বলেই সমা চলে-_আমাদের সুপ্রীম 
কোর্ট এই মূল কথাট! বিচারের বাহিরে ফেলিস্বাছেন। 
ছপ্রীম কোর্টের দ্বিতীয় বক্তব্য পার্লামেন্ট রা্রবিধি বদলাইভে 
পারে মা। ইহা অতি আশ্চর্য্য যুক্তি। এফবার রা্রবিধি 
প্রমিত হইলে আর উহা 'ব্লামে! যাইবে না, ভুলভ্রান্তি ধরা 
পড়া সত্বেও অনন্তকাল উহাই টানিয়া চলিতে হুইবে ইহা যুক্তি 


নহে । একথা শ্বীফার: করা অসম্ভব, কেননা ইহা সমাদ ও 
রাষ্ট্রের সংহতি, প্রগতি ও রক্ষার পরিপন্থী ।: এরূপ রাঠুবিবি 
যে ভাবেই প্রণীত, গৃহীত ও লিখিত হইয়া ধাকুক্ত উহা বিষবৎ 
বর্জ্জনীয় ও আগ্রাহ। রাগ্রবিধিতেই উহার পরিবর্তনের কথা 
নিহিত আছে, প্রয়োত্রনাহুসারে উহা সংশোধিত হইবে, ইহাতে 
আপত্তি কর! নিরর্থক । 

রাধ্রবিধি সংশোধন কি ভাবে হইবে, আদালতের অধিকার 
কতটা থাকিবে, গবন্মেণ্টের ক্ষমতাই বা কতটা “হুইবে তাহা 
বিবেচ্য বিষয় এবং ইহা! লইরা মতভেদের অবকাশ থাকিতে 
পারে না। ব্যক্তিত্বাধীনতার ব্যাখ্যার সময় অল্প-লোকের 
স্বেচ্ছাচারিতাকে শাস্তিপ্রিয় কোট কোটি নাগরিকের স্বাধীনতার 
উর্দে স্থান দির সমাদের নিরাপত্তা বিপন্ন করাতেই এই 
সংশোধনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে । ৬ 

মাছ্ষ ও বন্ধ পশু উতয়েই স্বাধীনতার অধিকারী । বত 
পশুর স্বাধীনতার সীমা নাই, পণী নাই, তাই প্রতি পশুকে প্রতি 
মুহুর্তে নিদ্ছের প্রাণ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সতর্ক সংগ্রাম করিতে 
হয়। মাহুষ নিত্বের স্বাধীনতায় গণ্ডী টানিয়া দিয়াছে গোষ্ঠীর 
জন্য, নিজের অধিকারখব্ব করিয়াছে সমাঞ্ছের উদতির' জন্য, 
স্বেচ্ছার স্বার্থ প্রবৃত্তি ও রিপুর উপর সংযমের বন্ধন আরোপ 
করিয়াছে শ্বজজাতির সংহতির জন্য এবং প্রয়োদ্দন হইলে 
আত্মাহুতি পর্য্যন্ত দিতে নিজেকে বাধ্য করিয়াছে রাঙের শ্বাভন্্য 
রক্ষার জন্য। এই কারণেই মানব-সমান্্র প্রপতির পথে 
চলিতে সক্ষম হওয়ার উহা! বন্য পশুবর্গের বহু উর্ধে উচ্চত্তরে 
পৌছিয়াছে। আজ বদি ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি এক্সপ সামাজিক 
ও রাহী শৃ্থল ভাঞ্চিবার সহায়ত! করে তবে তাহার যে 
সংস্কার প্রষোদ্রন সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক' অবান্তর ও শ্রবাস্তব। 

আমরা রাষ্রগত শ্বাৰীনতা ও স্বাতম্ত্যে অনভ্যন্ত, তাই আজ 
আমরা বুঝি স্বীয় বা দলগত স্বাধীনতা । অপরের স্বাধীনতায় 
আঘাত করিয়া বাঁ অপরের অধিকার খর্ব করিয়া যথেচ্ছাচার 
করার ক্ষমতা! কাহারও থাকা উচিত ময় একথা আমরা প্রতি- 
পদে তুলিয়া যাই । এক জনের বা এক দলেয় স্বেচ্ছাচারে লক্ষ 


.. ' গুরুতর ধারাগুণিফে পরিবর্তন করাইতে হইল। 
ক জআবাবীমতা - সম্পর্কিত ধারাটিকে এমন ভাবে পরিবর্তন করা 


১৯৪ 


লক্ষ লোক বিপদগ্রস্ত হইবে বা নিদারুণ কষ্ট সহ করিতে বাধ্য 
হইবে ইহা সায়, ধর্ম, সবেরই বিরোধী ব্যবস্থা] অথচ ইহার 
বিষয়ে রাধরবিধি সংস্কার প্রয়োজন কিম! সেই ভর্কে গপন বিদীর্ণ 
করিতেছেন আমাদের বাষ্ট্রনীতিজ্ঞের দল। হাইকোর্ট বা 
সুপ্রিম কোর্টের বিদগ্ধ চুড়ামণিগণের কথা না বলাই জমীচীম। 
সাহারা ডাক বিচারের কৃটতর্কে ভুলিয়া গিয়াছেদ যে, তাহার! 
মন্ুয়সমাজের বর্ম্মাধিকরণে আসীন এবং সমাজ ও রাই রক্ষার 
ভাহাদেরও দায়িত্ব ও ফাগজ্ঞান থাকা প্ররোক্ষন। 
কলিকাতার গ্যাপ কোম্পানীতে ধর্মঘট হইরাছে। কার- 
খানার নিছক শ্রমিকে শ্রমিকে ঝগড়া । ইহা! লইয়াই ধর্মঘট 
হুইয়াছে, অথচ ক্ষমতালোতী নেতার দল ইহার মধ্যে 
লাফাইয়া আসিয়া পড়িয়াছেন | গ্যাস বন্ধ হওয়ায় হাসপাতালে 
অপারেশন বন্ধ-_কেনম! অস্ত্র ও ব্যাণ্ডত্র বীদ্বাণুযুক্ত করিতে 
বিশেষপ্রকার গ্যাসচুল্লীর প্রয়োজন--রাস্তার আলো বন্ধ, 
রাত্রে অলিগপির গৃহস্থ চোরের ভয়ে আতক্ষিত। একটা অতি 
সামান্ত ব্যক্তিগত বিরোধ উপলক্ষ করিয়া ঘাহারা শহরের 
লক্ষ লক্ষ লোককে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে বিপন্ন করিতে পারে 
তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী ও সমাদ্ধপ্রোহী হাড়। কি বলিব? 
অথচ ইহা নিবারণ করিবার উপায়ও ছিল না। আমাদের 
সুপ্রীঘ কোর্ট আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ 
করিলে এই সংশোধনেরও প্রয়োগ্ন হইত না ; চার বংসরে 
- সাষাঙ্ছিক শৃঙ্ঘলাবোবও অনেকটা অগ্রসর হে পারিভ। 
তারতীয় রাষ্ট্রবিধি আরম্ভ হওয়ার দেড় বৎসর উত্তীর্ণ না 
হইতেই উহার গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হুইয়াহে। পৃথিবীতে 
এমন রাবিধি প্রন হইয়াছে যাহা ন ভূতো ম তবিস্ততি__ 
এই কথা এতদিন বীহারা প্রচার করিতেছিলেন, দেড় বৎসরের 
, মযো প্রতিশনাল পার্পামেন্টকে দিয়াই তাহার সর্বাপেক্ষা 
ব্যক্তি- 





হুইয়াছে যাহার পর বাক্য ও চিন্তার শ্বাধীনতা ব্যাহত 
হইবার আশক্কা জম্মিয়াছে। আমাদের রাধনীতি-বিশারদদের 
মওলী রা্রবিধি সংস্কার কিভাবে হওয়া উচিত সেকথা হাড়িযা 
দলগত ও ব্যক্তিগত নির্বাচনের স্বার্থে সংস্কার একেবারেই 
হওয়া উচিত কিনা তাহা লইয়াই বস্তা করায় এই অপরূপ 
অবস্থার উত্তব হইয়াছে । . 

ঝাষ্রবিখির ব্যাখ্যা বিষয়ে আদালতের রার বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন রূপ হইতেছিল এবং কোন কোন ক্ষে্জে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার ব্যাখ্যা যাহ! হাড়াইয়া বাইতেছিল ইহাতে সন্দেহ 
মাই। এক ছাইকোর্ট রায় দিয়া বসিলেশ যে, হত্যার অন্ত 
... প্ররোচনা দেওয়াও ব্যক্তিশ্বাধীনতার মধ্যে গড়ে । লরকারী 

. তহবিল ভাষ্টিয়া ধরা পড়িঘ়াও আসামী ব্যক্তিস্বাধীনভার 
দোহাই দিয়া মুক্তি পাইয়া গেল । হুমাঁতির মামলার পর্য্যস্ত 
ব্যক্তিস্বাধীনতার হ্রাসে আসামী খালাস পাইতে লাগিল। 


প্রবার্মী 
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বিচার শুধু করিলেই হ্য় মা, টহা ভার বিচার হইয়াছে সর্বব- 
সাধারণ যেন ইহা এক বাক্যে বুবিতে পারে, বিচারের এই 
মূল স্থহ্ স্বাধীনতার পর পদে পদে উপেক্ষিত হুইতে আরস্ত 
হইয়াছিল। ভাঃ আম্বেদকর পার্লামেন্টে আদলতগুলি সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রুতিসুথকর হয় মাই সত্য, কিন্ত 
তাহার কথার পিছনে যুক্তি ছিল একথা স্বীকার করিতেই 
হইবে । একই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের রায়েও সামগ্রন্ত॥ 
হুইতেছিল মা। বিহার হাইকোর্ট জমিদারী উচ্ছেদ আইন 
অধিকার-বহিভুর্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন ; এলাহাবাদ 
হাইকোর্ট উহার বিপরীত বলিলেন! অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে 
আপাীলে চুড়াত্ত সিদ্ধান্ত হইত, কিন্তু গব্মেণ্ট ততদুর অপেক্ষা ই 
ফরিলেন মা। রাষ্্রবিষির খসড়া যাহারা করিয়াছেন, ধাহারা উহা 
পাস করিয়াছেন এবং যাহারা উহ! কার্য্যকরী করিতেছেন এই 
তিন ছলে সামন্ত্রস্তের অভাবে রাষট্রবিবির এই দুর্দশা ঘটরাছে। 
উহার শ্রেষ্ঠ অংশটিকে দেড় বংসরের মধ্যে সঙ্কুচিত, করিয়! 
দিতে হইয়াছে । ব্যজিব্বাধীনতাকে সামাজিক নিরাপত্তা ও 
শৃঙ্খলার উর্ঘে স্থান দেওয়া ঘেষন খারাপ, উহ! বাতিল করিয়া 
দেওয়া তদপেক্ষা সেইরূপ অযৌক্তিক, অন্তায় এবং বিপজ্জনক । 
হাইকোর্টের অতিরিক্ত চুলচেরা যুক্তিতর্ক ব্যক্তিত্বাধীনত। খর্ব 
হওয়ার জর অনেকখানি দায়ী ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাইস 
সাংবাদিক মোড়লগণ শেষনুহূর্থে কিছু আপত্তি করিয়াছেন 
কিন্ত প্রথমে দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই । পালণামেন্টে 
,সাংবারদদিক স্দন্কদবের আচরণে সাংবাদিক জগতের মর্যাদা 
[রক্ষিত হয় নাই। হঁহারা মুখে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্ত 
(ভোটের সময় ইহার পক্ষে তোট দিয়! এবং কেহ কেহ নিরপেক্ষ 
থাকিয়া প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বিল সমর্থনই করিয়াছেন। 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পর্কে যে সকল যুক্তি প্রযোঙ্া, 
মূলতঃ সংবাদপত্র সম্পর্কেও তাহা সমীচীন । ঘে সংবাদপত্রে 
দায়িত্বজ্ঞানের ভাব বা সততার অভাব দেখ! যাইবে প্তাহারও 
সাতধুম মাপ হইবে ইহা! ভারসঙ্গত ময় । অগ্ার বা অনাচারের 
বিরুদ্ধে ভীব্র প্রতিবাদ ও কঠোর সমালোচনার স্বাধীন! 
সংবাদপত্রের ধাক] প্রয়োজন এ বিষরে সন্দেহ নাই, কিন্ত দেই 
অধিকারের অপব্যবহারের স্বাধীনতা থাকা উচিত একথা কি 
ক্ূপে খ্রাঙ্থ হয়? তবে অপয্যবহার হুইয়াহে কিনা তাহা! 
বিচারের প্রধান অধিকার থাকা উচিত সাংবাদিকমণ্ডলীরই > 


মানভূম সত্যাগ্রহে বিহাঁরী দমননীতি 
মানতূম সত্যাগ্রছের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায় উত্তীর্ণ হইয়া! 
এখন তৃতীয় পর্য্যায় চলিতেছে | চাষীরা এখন ধান বপনের 
ফান্দে ব্যত্ত থাকিবে বলিয়া সত্যাগ্রহের তৃতীয় পর্ধযায়ের 
ফাধ্যক্রমের মধ্যে কেবলমাঘ গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা গৃহীত 
হইয়াছে । জত্যাগ্রহের প্রথম পর্য্যাযফে বিহার সরকার 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং বলিম্বাহিলেন যে ২ | 





আবাঢ 


জনসমর্থন মাই। দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে জনসাধারণকে বিপুলভাধে 
লাড়া দিতে দেখিয়া তাহারা তিত্তান্িত হুম। সত্যাগ্রহকে 
অস্বীকার কর! আর সম্ভব মহে দেখিয়া তাহার! উহু! তাদি- 
ধার জন যে সমঘ্ত উপায় অবলম্বন করেন ব্রিটিশ গবন্দেন্ট 
তাহাদের চুড়ান্ত অত্যাচারের দিনেও সেরূপ কল্পনা করে 
মাই ৷ খাদ্য সংগ্রহে ও মিঃস্রণে বিহার গবন্মেন্টের ছুর্নীতি ও 
ঈরত্যাচারের বিরুদ্ধে পুন: পুনঃ প্রতিবাদ করিয়াও তাহারা কোন 
প্রতিকার পান নাই এবং শেষ অস্ত্র হিসাবেই তাহারা সত্যা গ্রহ 
আরম্ত করিয্বাছেন। সত্যাগ্রহ তাণিবার জভ তাড়াটর! গু] এবং 
সাদা পোশাক পরিহিত পুলিস লাগানো হুইয়াছে ; সত্যাগ্রহী- 
দিগকে আইন অমাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার মা করিয়া চুরি, 
দাঙ্গা প্রভৃতির মিথ্যা মামলা সা্ছাইয়া জেলে দেওয়া হইতেছে । 
তাহার! আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না এই সুযোগ লইয়া এই 
সমস্ত অভিযোগ আমা হইতেছে । 

প্রযুক্ত অতুলচন্্র ঘোষ বিহার পবদ্েন্টের আচরণ সমন্ধে 
এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন: 

“মানভূম জেলার সদর সাব ভিভিসমে বিহার সরকার 
ক্র্ভীক অনুম্ত শোচনীয় এবং ক্ষতিকর থাভনীতির এবং 
সরকারের লেডী ও থাড নিয়ঘণ আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের 
সত্যাগ্রহ ঘনসমর্থনে অগ্রদয় হইতেছে । আমাদের আন্দোলনে 
জদদাধারণের সমর্থন আছে কি না তাহা প্রকান্তভাবে 
প্রতিপন্ন করিবার অত খাতনিয়ম্রণ আদেশের বিধান লঙ্ঘন 
ধরার সঙ্গে সঙ্গে সদর ঘানভুষের স্থানে স্থানে জনসভার 
অহুষ্ঠান করা, এবং এ সব সভায় উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্ভ মন্ত্রিগণকে এ সব সভায় উপস্থিত 
হইতে নিমন্ত্রণ করা আমর] আবশ্তক মনে করি। তদছসারে 
আমরা পুরুলিয়া, বাদ্দা এবং ঝালদ্বায় অনসভা করি এবং 
মন্ত্রীদিগকে এ সব সভায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ ফরি। 
এই সব সস্তা কোথাও পাঁচ কোথাও দশ হাজার লোকের 
সমাবেশে অদ্রান্তভাবে প্রমাণ করে যে আমাদের আন্দোলনে 
জনগণের পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন রহিয়াছে এবং অনগণের 
অভিমত সরকারের থান্ভনীতির বিরুদ্ধে । মন্ত্রীদের কেহই এই 
স্ব সভার ফোমো একটিতেও উপস্থিত হওয়া আবশ্যক মনে 
ড্রেন নাই। ২২শে এপ্রিল আমাদের ঝালদা সভা সম্বন্ধে 
কর্তৃপক্ষ এক সম্পূর্ণ মৃক্ধম এবং হাস্যকর চাল চালিয়াছেন। 
এস-ডি-ও এবং কতকগুলি উচ্চপদস্থ ও নিয়পদস্থ পুলিস 
কর্শ্মচারী একটি রিজার্ভ পুলিস বাহিদী সহ সভার কাছে 
উপস্থিত ছিলেন । তাহারা নিজেদের ৩০।৪০ জনের অনধিক 
লোকের দ্বারা এফটি বিরুদ্ধ সভার অভিনয় অনুষ্ঠান করাইয়!- 
ছিলেন আমাদের সভার' ঠিক পাশেই। এই লোফগুলি 


চীংকার ক্রিয়া ও আমাদিগকে গালি দিয়া আমাদের সভার ' 


কাজ পও করিবার চেষ্টা ফ্চরে।' কিছুক্ষণ পরে'জনৈফ পুলিস 


বিবিধ প্রালল_মানতুম সত্যাঞএহে বিহারী ঘমননীতি 


১৯৫ 


কর্ণ্চারী আলিয়া এই লভাকে ঘেজাইপী ঘোষণা! কগয 
শ্রোভাগণকে চলিয়া যাইতে বলেন। ৫ মিনিট পরে আবার 
একজন পুলিস কর্মচারী আসিয়া ২ মিনিটের মধ্যে সভা 
ছাড়িয়া যাইতে বলেন এবং এক বা হুই মিনিট পরেই কুৎসিত 
অঘভ ভাষায় পালি দিয়া ও যারো মারো চীংকার করিয়া 
শ্রোতাদের উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করে। আমাদের 
কম্মীরা মধ্যে পড়িয়া লাঠির আঘাত খায়। প্রায় ৩০ জম 
অল্পবিস্তর জম হুয়। তৎপরে পুলির আমাদের লোকসেবক 
সজ্বের তিন জন সচিবকে, হুই শ্রন ভুতপুব্ব এম-এল-একে, 
ধাহারা সম্প্রতি বিহার এসেম্বলীর সদ্বস্থুপদ হইতে পদত্যাগ 
করিয়াছেন এবং ছুই অন কর্মাকে গ্রেপ্তার করে। প্রেপ্তার- 
কালে পুলিস উহাদিপকে খুব জোরে টানা ছেচড়া করে, 
থাকা দেয় এবং উহাদের কয়েকজনকে ঘুসি মারে । উহাদের 
একজনের অনৈক কমনেষ্টবলের বন্দুকের গুতাও লাপিম্বাছে। 
এ রাজিতেই উহাদিগকে পৃরুলিয়া জেলে জানা হয়। পুলিস 
উহাদের উপর দাঙ্গা ও চুরির চার্জ আনিয়াছে।” 


সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে পাণ্টা সতা করিবার অভ ২৫শে 
এপ্রিল অর্থসচিব প্রীত্সহুপ্রহনারায়ণ সিংহ এবং রাহ্ষবসচিব 
স্রীকৃফবন্প সহায় মানভূমে উপস্থিত হুন । সভাক্ষেভেই মন্ত্রী 
মহাশয়দের জিজ্ঞাস! করা হুর ঘে, লোকসেবক সঙ্মের বিশি 
কম্মাদের তাহার! নিছ্ছেরাই নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী বলিয়া জানেন, 
তবু কেন তাহাদিগকে চুরি ও দাদার অভিযোগে শেপ্তায় কর! 
হইয়াছে। ইহার উত্তর মন্ত্রীরা দিলেন না, দিল তাহাদেয় 
সঙ্গের পুলিস। “যুক্তি” পত্রিকায় প্রকাশ-মন্ত্রীদের চক্ষের 
সন্মুখেই পুলিস ও সরকারী কর্ণচারিগণ গ্রী্লক চৌধুয়ী ও 
সুকোমল দত্ভকে মঞ্চ হইতে -টানিয়া নাষান। তিন চার দন 


পুলিস ধিরিয়া লাঠি ও বন্দুকের কুঁদা দিয়া ভ্হাদিগকে 


মারিতে থাকে। অপরদিকে সহকারী পাবলিসিটি অফিসার, 
হরিজন ওয়েলফেয়ার অফিসার, সাব-ডেপুটি য্যাজিপ্রেট প্রস্ৃতি 
নিজেরা মারপিট সুরু ফরেন এবং “শাল! বাঙালীর্কো ঘরমে 


ঘুস্‌ ঘুস্‌কে মারে!” এই - ধ্বনির সঙ্গে পুলিসকে লাঠি চার্জে 


উৎসাহিত ফরেন। মন্ত্রীর! পুলিস পরিবেষ্টিত হইয়া সভভাম্থল 
ত্যাগ ফরিবার পর আরও নির্ণয় তাবে লাঠি চার্ণ্জ সুরু হয়। 
ছুই জন অজ্ঞান হ্ইস্থা পড়েন এবং কয়েকজন গুরুতর ভাবে 
আহত হুন। 4 
মামতুমের লোকসেবক সঙ্বঘ এবং উহার পরিচালক ও 
ফর্দ্মাবিন্দ প্রেসিভেণ্ট রাজেন্দপ্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী জবাহুরলাল 
নেহরুর অপরিচিত নহেন। প্রযুক্ত অতুলচন্্র ঘোষ নিজে 
প্রেসিডেণ্ট রাজেক্জপ্রসাদ্বের সহকন্দাঁ। খ্বর্পত নিবারণচন্দর এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ডাহাদেরই অমবন্ত 
জীবনের ও সাধু চরিজের প্রভাবে ইহার কর্্মাববিন্দ প্রতাবাদ্িত, 
বাবু রাজেন্প্রসাদ ও পণ্ডিত নেহরু তাহা! ভালভাবেই জানেন। 


১৯৬. 





গুঁবিভূতিস্ৃষণ ছাসগুণ্ত, জ্ীঅরুপচজ্জ ঘোষ ও এীভশুপবন্ধু ভট্টাচার্য 
লোকসেবফ সঙ্ঘের- সচিব । প্রীব্ষপবন্ু ভট্টাচার্য্য জাচার্ধ্য 
বিমোবা' ভাবের পরিচালমাধীন- সর্বোদম্ব সমাজের সদস্ত। 
আত্ীশচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীসাগরচন্জ মাহাত আদর্শের 
সংঘাত হেতু .'এসেম্বলীর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন | হঁহাদের 
গ্রেপ্তার করিয়া রামিতেই, জেলে পাঠাম হয়, জেলের ভিতরেই 
বিচার হয়,.বিচারের সময় আত্ীয়-স্বজনকে উপস্থিত-থাকিবার 
অন্থমতি দেওয়া, হয়- না। ব্রিটিশ আমলে সত্যাগ্রহীদের 


ব্যাপারে যাহা. হইত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পবদ্বেণ্ট তাহারই ম্মধ্য - 


অহুকরণ করিয়াছে । প্রতেদ এইমাত্র যে, ইংরেজ পবন্মেন্ট 
আইন; অমান্তকারীদের আইন অধান্তের অভিযোগেই গ্রেপ্তার 
ফরিতেন,' স্বাধীন ভারতের কংগ্রেপী গবন্ধেন্ট কপটভাবে 
তাহাদের দাঙ্গা: ও চুরির অভিযোগে প্রেপ্তার. করিতেছেন । 
' হর মে আদুক্তা, লাবপ্যপ্রভা ঘোষের মেতৃত্বে ৫০ জম 
সত্যাগ্রহীর একটি দল কাশীপুর থানায় পৌঁছায় এবং শোতা- 
ঘাআ সহকারে থানার প্রধান ব্রান্তাঙ্চলি পরিভ্রমণ করে। 
য়াস্তার হুই. পার্শ্বে দণ্ডারমান ভ্রনতা সত্যাগ্রহীদের অভ্যর্থনা 
জানায়-। স্ত্যাপ্রহীগণ শোভাধাঞজার পর বাজ্জারের - মধ্যস্থলে 
হরিমদ্দিরে উপস্থিত হন । পূর্ব হইতেই একদল ভাড়াটিয়া গুণা 
এক কংখ্রেসরন্মার, নেতৃত্বে ট্রাকে চড়িয়া এ স্থানে উপস্থিত 
হুয়।. সত্যাগ্রহ্রীগণ ওঁ স্থানে উপস্থিত হইলেই গুগার দল 
. সমস্ত. প্রচারপত্র-- সত্যাগ্রহীদের হাত হুইতে ছিনাইয়া লইয়া 
সঙ্গে সঙ্গে- নানাবিধ উৎপাত করিতে ও অত্যাগ্রহীদের অকথ্য 
ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে । সত্যাগ্রহীগণ হরিমদ্দিরে 
বসিয়া -চরখা কাটিতে থাকেন। স্থানীয় পুলিস দ্বারোগা 
গুগাদের পিছনে নিক্কিরভাবে দ্তায়মান থাকে । এদিকে 
সত্যাগ্রহীদের বক্তৃতা শুনিবার জন্ত চতুক্ষিকের অপেক্ষমাণ 
সহশ্র সহস্র জনতা ১০।১৫ জম গুগার এরূপ অপমানকর 
ব্যবহারে বিক্ষুক্ধ হইয়া উঠে ও গুগাদের এপ আচরণের 
প্রতিবাদ জানায় । ইহাতে গুগডাদল জনতার প্রতি টিল 
নিক্ষেপ,করিতে থাকে । অত্যাগ্রহীগণ ভখম যাহাতে কোনরূপ 
অশান্তি না হর সেইজন জনতা ও গুগাদলের মাঝে আসিয়া 
ঈ্াড়ায়। নিক্ষিপ্ত ঢিলে ছুই জন জত্যাগ্রহীন মাথা ফাটিয়া যায় 
ও স্থানীয় হাই ফুলের হুই-তিনটি ছাত্র গুণডাদের দ্বারা প্রঘত 
হয়।, ইহাতে জনমত] আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং গুগা- 
ছলকে, এ "স্থান হইতে অপসারিত করিবার ভ্র্ভ দাবী 
জানায়। গুগাদল ছয় পাইয়া পুলিসের পিছমে স্থানীয় 
এক ব্যবসারীর দোকানে আশ্রয় লয়। 

শ্ীযুক্তা লাবপ্যপ্রতা ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্ত গোশ্বামী ও অন্তান্ত 
সত্যাগ্রহীগণ উত্তেজিত অমতাকে - শান্ক করেন ও সত্যা্তহের 
তাৎপর্য বুঝাইরা সমবেত জনতার সন্মুখে বক্তৃতা করেন। 

€ই ঘে-আনুপ্ত লাবণ্যপ্রতা ঘোষের  মেতৃত্বে ৫০ প্রন 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 








লত্যাগ্রহীর একদল মণিহারা গ্রাম হইতে বিভিন গ্রাম প্রদক্ষিণ 
কিয়! সাতুড়ি থানায় উপস্থিত হন। পূর্ব হইতেই থানা 
ওয়েলফেয়ার অফিসার, ভেল! ওয়েলফেয়ার অফিসার, দারোগা 
প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সত্যাগ্রহের স্থানে যাহাতে কেহ না 
আসে তজ্ন্ত ভয় দেখাইয়া বেড়ান। ট্রাকে করিয়া দশরথ - 
পাশর নেতৃত্বে একদল গুণ্ড! সত্যাগ্রহীদের আগমমের পূর্ব 
হইতেই থানার নিকট মন্ুত করিয়া রাখ! হয়। স্থানীয় ক 
হরিজ্বনদের তিতরও কয়েকজদকে মদ.খাওয়াইয়া সত্যাগ্রহ্থী 
দলের বিরুদ্ধে লাগানো হয়। জত্যাগ্রহীর শোভ্াষাতরা.. 
সহকারে গ্রাঘের নিকটবর্তা হইলেই এ সব খণ্ডা, সত্যা- 
গ্রহথীদ্রের সামনে ফ্রাভাইয়া চেঁচাইতে থাকে । সরকারী, 
অফিসাররা উহাদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন৷ শ্রীযুক্ত ঘোষ 
সমস্ত তুচ্ছ করিয়! ৫০ জন সত্যাগ্রহ্থী সহ ধ্বমি দিতে দ্বিতে 
গ্রামের ক্চিতরে সত্যাগ্রহের ছত নিদ্দি স্থানে যাইয়া উপস্থিত - 
হুন। জ্রনতা! সত্যাগ্রহীদের বক্তৃতা শুনিবার অন্ত চতুর্দিকে 
সমবেত হুয়। কিন্তু এক দিকে গুণ্ডার দল সাদ! পোশাকে 
উপস্থিত সিপাহী ও অফিসারদের প্ররোচনায় চেঁচাইতে থাকায় 
বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হয় ন|। উপস্থিত দারোগা চুপ করিয়া 
ধাড়াইয়া হিলেন। যধন শ্রীযুক্ত! ঘোষ ও স্বৰ্গত নিবারণচন্জের 
কনিষ্ঠ পুত্র চিভভূযণ চরখা কাটিতে থাকেন তখম গুগ্ডাদলেত্ 
ভিতর হইতেই সাদ! পোশাক পরিহিত একজম সিপাহী একটি 
খুব বড় প্রস্তরথণ্ড চিত্তবাবুকে লক্ষ্য করিয়া জোরে ছুড়িয়া 
মারে ও তৎক্ষণাৎ প্রস্তরখণডটির আঘাতে চিত্তভূযণের মাথ! 
হইতে রক্তপাত আরভ্ত হয়। ইহাতে গুগাঁদলও কিছুক্ষণের 
জন খমকাইয়া যায়। সভাও কিছুক্ষণের ছভ শান্ত আকার 
ধারণ করে। চিত্তভূষণ তখন দ্রাড়াইয়া সমবেত ত্বনতাকে 
উত্তে্গিত না হইবার অন্ত অনুরোধ করেন এবং লত্যাগ্রহের 
তাৎপর্ধ্য বুঝাইতে আরম্ভ করেম। 

জ্ীধুক্ঞ| লাবণ্য প্রভা ঘোষ পবশ্ষে্ট কর্ণ্চারীদের আচরণ 


সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন_-”২রা হইতে ৫ই মে 


কাষ্টপুর এবং জান্তরী অঞ্চলে আমি সত্যাপ্রহ পরিচালন! করি ! 
এই মে মিটুরীয়ায় অত্যাগ্রহ হইবে স্থির হবর। কিন্তু কাপুর 
ও সান্তরীতে পুলিগের আচরণ দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় 
ধে নিটুরীয়ায় পুলিস গুণ পাঠাইয়া. আবার পোলমাহ্‌ 
বাধাইতে পারে। এন্সপ্র আমর] নিটুরীয়ায় সত্যাগ্রহ স্থগিত 
রাখা স্থির করি এবং আমাদের এই সিদ্ধান্ত জানাইবার উদ্দেশ্যে 
কয়েকজন সহকম্মাসহ ৭ই মে নিটুরীয়ায় যাই। সেখামে 
আমর! তৃষণার্থ হইয়া গ্রামের এক বাড়ীতে ভল পানের জন্ত 
যাই। একজন চৌকিদার আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। 
সে ওঁ বাড়ীর লোককে আমাদের জল দিতে নিষেধ করে। 
ষদ্বিও কম়েকজন শ্রীলোক্ক আমাদের অল দিবার গত অএঞ্সর 
হইয়াছিল, কিন্ত এ বাড়ান লোকটি ভীত হইয়া পড়িয়াছে 


৮ 


Bd 


পর্ণ 


আষাঢ় 


দেখিয়া আমরা জলপান মা করিয়া মধুকুগড রেল ধেশনের দিকে 
ঘাই। পথে ডামুরিয়া প্রায়ে এক শ্রন দোকানীর নিকট শ্বল 
চাই । আমরা যে সত্যাগ্রহী এবং আমাদের জল দিলে তাহার 
বিপদ ঘটিতে পারে ইহা শুনিয়াও সে আমাদের ছল দেয়। 
দোকানী বলে_তৃষ্কার্তকে জল দেওয়া আমার বর্ম । আমাকে 





জেলে দেয় দিবে, আমি ভয় করি না। আমরা সেখানে একটু - 


বিশ্রাম করিতেছিলাম | এই সময়ে কয়েকঞ্গন পপ্তাবীকে লইয়া 
এক দল পুলিস জীপে আসিয়া নিকটে মামে । গবর্দেন্টের 
স্থানীয় রেশন দোকানের বালিক খের সিংহের একজন আত্মীয় 
দলে ছিল। ইহারা আমাদের ঘিরিয়া দাড়ায়, খের সিংহের 
আত্মীয় আমাদের বলে _“চলিয়ে, চলিয়ে, হি'রাসে জলদী 
উঠয়ে।” আমর] বলি যখন প্রয়োজন. মনে করিব তখনই 
আমরা উঠিব। সে বাধা দিয়া বলে--“নেহি, নেহি, আপ- 
লোককো হি'বাসে যানা পতেগা। হাম জাপলোগকো হিয়া 
বৈঠনে নেহি দেক্ষে । হামলোকগো গবম্মেন্টসে ছকুম হায় 
ঠক বাহারকা আদমী গাওমে আমেছে উনলোগফে! রহুনে 
নেহি দেন! ।* আমি তাহাকে প্রশ্ন করি--বাহিরের লোক 
কে--__তুমি দা আমরা । ইহাতে পঞ্চাবীটি চিৎকার করিয়া 
বলে__এই গ্রাম আমাদের, আমর! তোমাদের থাকিতে দিব 
মা। পঞ্াবীরা দোকামীদের- তয় দেখায়। তাহার বিপদ 
হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া আমর! এ স্থান ত্যাগ করিয়া 
হেশনের দিকে অগ্রসর হই। পপ্তীবীরাও আমাদের অনুসরণ 
ফরে। পথে তাহাদের কথাবার্তায় জানিতে পাই যে ইহার! 
আসানসোলের লোক ৷ বিহারী কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহাদের 
ভাড়া করিয়া জানা হইয়াছে ।” 

মানভূঘ অত্যাগ্রহের ব্যাপারে আমর! সর্বাপেক্ষা! আশ্চর্য্য 
হইলাম সংবাদপন্রসমূহের ব্যবহারে । এত বড় অমাহুষিক 


অত্যাচার একটি জেলার জনসাধারণের উপর অনুঠিত হুইতে- 


দেখিয়াও হার! কি করিয়া নিখ্বিফার রহিয়াছেন আমরা 
তাহা বুঝিতে অক্ষম | ছুই-একটি পঞ্জিকার ছুই-একবার বিবৃতি 
ছাপিলে ও মন্তব্য করিলে কর্তব্য শেষ হয় না; বিহার সরফার 
কর্তৃক মানভূমের বাঙালীদের উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দিনের পর দিন উপযুক্ত ভাবে সংবাদ প্রকাশ ও মস্তব্যের দ্বারা 

। স্ঠাহারা উহা! মিবারণে সাহায্য করিতে পারিতেন। বাঙালী 
সংবাদপত্রগুলি যদি বিহারে কয়েক কপি বিক্রয় কমিবার 
ভয়ে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের উপর অত্যাচার সম্থ করিয়! 
যান তবে গাহাকে আর যাহাই বল] যাউক, সাংবাদিকতা 
বলা বায় না ইহা নিঃসন্দেহ । 


পুলিস - 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইমৃস্পেক্টর কেমারেল এবং কলিকাতা 


পুলিসের দ্বস্থায়ী কমিশনার সাবারপ পোশাকে বিভিন্ন খানা, 
আমণ কম্িতেছেম এবং ইহার ফলে অনেক অফিসার লাসপেও 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ পুলিস 
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হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপজে প্রকাশিত হুইয়াছে। অধীনস্থ 
কর্মচারীদের উপর উপরওয়ালারা এইতাবে দুটি সাধিলে কাছ 
ভাল হইবে এবং তাহারা! সতর্ক হুইবে ইহাতে সন্দেহ দাই। 
কিন্ত এই প্রকার পরিদর্শনের টদ্দেষ্ঠ সম্বন্ধে ষতট| সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতে 
পারিতেছি না । ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিসে কায়েমী স্বার্থের 
হাটি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন এবং কলি- 
ফাতার পুলিস কমিশনার কর্মচারীদের ইউনিফর্ম্ম না পরার 
উপর ঝোক দিতেছেন। একজন সাব-ইম্সপরেউর পায়ে 
ফোড়ার অন্ত ইউনিফর্শ্ম পরিতে পারে মাই বলিয়া তাহাকে 
এ-এস-আই পদে মামাইরা দেওয়া হইয়াছে। ইউনিফর্্দ পরা 
আবস্ঠই উচিত) উহার সম্বন্ধে সতর্ক করিবার জন্ত যেখানে 
জরিমানা এবং কঠোর তিরফার যথেষ্ঠ সেখানে একটি স্বশ্নবিত্ত " 
পর্লিবারের আয় অর্ক করিয়া দেওয়া অত্যাধিস্তু শান্তি বলিয়া 

মনে হুয়। শান্তি অত্যধিক হইলে উহার উদ্দেঘ্ঠ ব্যর্থ হ্য় 

কর্তৃপক্ষের এ কথাটা ভুলা! উচিত নয়, তবে যদি এ শান্তি 
সাময়িক হুয় এবং কর্মচারী সজাগ হইলে টন্মরতি হয় তবে 
অন্ত কখা। কিছুদিন যাবৎ বেঙ্গল পুলিসে হাওড়া, হুগলী এবং 
২৪-পরগণ| জেলায় সাসপেম্পমের এবং ভিগ্রেডের হিড়িক 
পড়িয়াছে বলিয়া আমরা রিপোর্ট পাইতেছি। এই সমস্ত 
সাসপেছ্গনে _ পুলিসের মৈতিক মান এবং কর্তব্যবোধের উন্নতি 
অপেক্ষা পুলিস সুপারিণ্টেণ্েণ্টদের খামধেরালী ও স্বেচ্ছা- 
চারিতার পরিচয়ই যেন বেদী এইবূপ কথাও আমর! শুনিতে 
পাই, ইহার সত্যাসত্য নির্ণপর প্রয়োন্ধন। “দৈনিক বন্ুমৃতী”তে 
এইরূপ কয়েকটি দৃষ্ঠান্ত বাহির হইয়াছে । যে পুলিস কর্শ্ণ- 
চারীকে ডাক্তার ছুটি দিয়াছেন তাহাকে অন্থথের ডাম করার 
অভিযোগে ভিশ্রেভ কয়া. হইয়াছে এবং সাসপেও করিয়া 
ভিসমিস করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । ২৪-পরগণার সুপারি-' 
ণ্টেঞ্ণ্ট সম্বন্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
ইনি একশ্রদ কেরাণীকে জাপি হইতে আরদালী দিয়া বল- 
প্রয়োগে বাহির করিয়া দ্রিয়াছেন.; সঙ্গে সঙ্গে অন্ত সমস্ত 

অফিলারও বাহির হুইয়া পিরাছেন | আই-জি ভায় বিচারের 
আশ্বাস দেওয়ায়, তাহারা কান্দে কিরিয়া যাম কিন্ত ম্যায় 
বিচার না করিয়া কেরামীটিকে অন্য জাপিসে বদলী করিয়া 

দেওয়া হুইয়াছে। ইহাতে গোলমাল আপাততঃ চাপা পড়িল 
বটে, কিন্তু অসস্তোযের বদ রহিয়া গেল পন্দেহমাত্র 
নাই। পূলিসে সীম ওয়ার্ক এত বেদী "দরকার যে ইহাতে 

কাহারও প্রতি সামাম্যমা্জ অবিচার হইলেও তাহাতে শৃঙ্ঘলা- 
বোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ন্যায় বিচার এমন হওয়া চাই 

যাহাতে প্রত্যেকে উহাকে ম্যায় বিচার বলিয়! প্রথম দৃঠিতেই 

বুঝিতে পারে। ম্যায় বিচার কষ্ট করিয়া আইনের প্যাচ দিয়া 

যুঝিতে হইলে উহার উছ্েন্স ব্যর্থ হইয়া ধায় ইহা আমরা 
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খহুবার ঘলিয়া আপসিতেছি। আদালতের রায়ে এবং বিভাগীয় 
ফর্ভাদের কাজে ইহার ব্যতিক্রম হইলে সমান ক্ষতি হয়। 
ইন্দপেটর জেনারেল এবং পুলিল কমিশনারের সাধারণ 
পোশাকে পরিদর্শনের ফল খুব ভাল হুইবে ষর্দি খুঁত ধরার 
প্রতি সীমাবদ্ধ ন! থাকিয়া কাছের উন্নতির প্রতি তাহাদের 
বেশী লক্ষ্য থাকে । পুলিসের খরচ প্রতি বংসর কোটি টাকার 
হিসাবে বাড়াইয়াও কেন উহার দক্ষত্ত। বাড়িতেছে মা, 
যেটুকু দক্ষতা ছিল তাহা ক্রমেই কেন লোপ পাইতেছে তাহার 
উপায় আবিষ্ষার করা তাহাদের অর্ধপ্রবান কর্তব্য । অনুপযুক্ত 
লোককে কঠিন কান্দের ভার দেওয়া, ব্যক্তিগত প্রিয় অপ্রিয় 
হিসাবে অফিসার পোষ্টিং করা! এবং প্রমোশন দেওয়া, উপর- 
ওয়ালাদের মনোরঞ্জনে অসমর্থ কর্তব্যপরায়খ অফিসারদের 
ক্ষতি কর] প্রভৃতি পুলিসে এত বেশী চালু হইয়াছে যে, এই 
সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার ন! হইলে পুন্দসের মনোবল 
কিছুতেই বাড়িতে পাবে না । আমরা বার বার এই কথা 
লিখিয়াছি এবং পুলিস বিভাগে ভাল অফিপারদের অন্তায় লাছন! 
কিভাবে চলিতেছে তাহা! বার বার দেখাইয়াছি। ইহার 
অবন্তন্তাবী পরিণাম সম্বন্ধে আমর! যাহ| লিখিয়াছি তাহা 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে । কিন্ত তবুও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
এ দিকে নিবদ্ধ হয় মাই। নিয়্পদস্থ পুলিস কর্মচারীদের 
বেতনের পরিমাণ এত কম যে, সাধারণ ভাবেই. তাহাদের 
পক্ষে উংকোচের লোত সংবরণ করা হুঃসাধ্য। তাহার উপর 
ঘদদি তাহারা শুনে যে একদম উচ্চতম অবিকারী হাজার টাকা 
দামের সরকারী ঘোড়! ভার প্রিয় পাজীক্তে এফ শত উজার 
বেচিয়া দিতেছেন তবে তাহাদের নৈতিক অধঃপতন কোন্‌ 
অতলে মামিয়া বাইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্ডমান' 
অস্থায়ী কমিশনার খন হেডফোরাটাসে'র ডেপুটি কমিশনার 
ছিলেন তখন লালবাজার ট্রাব্দপোর্টের অফিসার-ইন্-চার্ছ পদ 
হইতে হিমাংশু গুপ্ধকে সরাইয়া তাহার নিঘের লোক আনিয়া 
বসাইয়াছিলেন । হিমাংশু গুপ্ত লালবাজার ট্রা্দপোর্টকে অতি 
বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে একেবারে কার্ধ্যকর অবস্থায় আনিয়া 
ছিলেন, অনেক অনাবস্তঠক খরচ কমাইয়াছিলেন, পেট্রল, 
টায়ার প্রস্ৃতি সম্বদ্ধে অত্যন্ত কড়া হইয়াছিলেন এবং গান্তী 
মেরামতের মামে থে বিরাট ছিল্রট ছিল তাহা বুদাইয়া 
দিয়াছিলেদ। সেদিনকার হেড ফোয়ার্টাসের যে- ডেপুটি 
কমিশনার তাহা সহ করিতে পারেন নাই তিনি কি আজ 
আশা ফরেন থে কর্মচারীদের শুধু পোশাক হ্রম্ত করিয়া 
কলিকাতা পুলিসের উন্নতি সাধন করিবেন ? 
ইন্সপেক্টর জ্রেমারেল সুকুমার খণ্ড বেঙ্গল পুলিসের 
উন্নতির জত খুব চে করিয়াছিলেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য লইযাও যথা- 
পাব্য ঘত্ত করিয়াছিলেন" ইহা আমরা জানি। পুলিসের 
অনাবন্তক পাগড়ীর বদলে টুপির ব্যবস্থা করিম] তিনি বহু লক্ষ 


টাকা বাচাইরাও দ্বিয়াছেন। বর্তমান আই-গ্রি অপেক্ষাকৃত 
অল্পবয়স্ক ; তিনি ক্ষটল্যা্ড ইয়ার্ডে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া” 
ছেন। কলিকাতা পুলিপের গোয়েম্দ| বিভাগের ডেপুটি 
কমিশনার রূপে ক্রিমিনাল বিষয়ে তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা! 

রহিয়াছে । কিন্ত তাহার কাজে আমর! দক্ষতার পরিচয় 
পাইতেছি না কেন। তাহার মিকট দেশবাসী এবং আমরাও 

অনেক আশা করিয়াছিলাম । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিমি 

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুট ইন্পপেক্টর জেনারেলের গুরু 

দায়িত্বপূণ পদ পাইরাছিলেন। রাষ্রধ্বংসী ফান যাহার! 

করিতেছে তাহাদের অপরাধ নিবারণ যথাযথ ভাবে ফ্রিতে 

তিনি সমর্থ হন নাই । স্বাধীন দেশের পুলিস যদি ভাল হয় 

তবে দেশের সাধারণ আবহাওয়া অনেক পরিদ্ধার হইয়া যায়। 

ইহার জগ্ড প্রয়োজন অকর্পপ্য প্রিয়পাত্র দূরীকরণ ও ফর্ম্মঠ 

লোক অপ্রিয় হইলেও তাহার পোষণ । পুলিসে ঘুষ আগেকার 

মতই চলিতেছে, তাহার প্রতিষেধ প্রযোদ্রন । কি ভাবে পুলিস 
ও পোযেদ্দা বিভাগকে পুনরায় সজাগ ও কর্ম্মতৎংপর করিতে, 
হইবে সে বিষয়ে হঁহারা চেষ্টিত হইয়াছেন ইহা! আনন্দের কথা, 

কিদ্ধ সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে যদি হঁহারা যোগ্য ও অযোগ্যের 
মধ্যে যথাযথ বিচার করিতে না পারেন। পুলিসে বাহিক 

8190101109 খুবই প্রয়োজন, কিন্তু সততা ও কর্পদক্ষত] 

ততোধিক প্রয়োজন । 

| পরীক্ষা 


কলিকাতা বিশ্ববি্ালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ কতকটা ডু 
খেলার পর্য্যায়ে আসিয়া প্রাড়াইয়াছে। এ বংসর যতটা 
বিহৃ্লা হইয়াছে ততটা আগেও হয় নাই। অবস্থা ক্রমশঃ 
অবনতির পথেই চলিয়াছে ইহাতে সন্দেহ মাই। প্রশ্নকর্ডা- 
দের সঙ্গে অধ্যাপকদের কোন যোগ ন! থাকার কলে পরীক্ষার 
হলে প্রশ্নপত্র লইয়া হৈ চৈ হইয়াছে, পুনরায় পরীক্ষা লইতে 
হইয়াছে এবং গাদা পাদা ছেলেমেয়ে ফেল করিতেছে প্রশ্ন 
ছাপার ভুল এবং দিলেবাস-বহিভূতি প্রশ্ন রচনা! এবারকার 
বিশেষত্ব হইয়াছে । রসারন, অঞ্চ, বুক-কিপিং, হিন্দী প্রভৃতিতে 
প্রশ্নপজে ছাপার ভুলে পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হইয়াছে । যি-কম 
পরীক্ষায় আযাডভান্সড একাউন্টেন্সিতে অর্ধেক প্রশ্ন দেওয়া 
হইয়াছে Cost Accountancy হইতে | Cost Accoun- 
(9005 হইতে অর্ধেক প্রশ্ন আসিবে এই কথাটি ফলেম্রগুলিকে 
জানাইয়া দিলেই এই গোলমালট! হইত ন1। আই-এ বুক- 
কিপিং এ বি-কমের প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে এবং যে অঙ্ষটি 
ছেলেদের পারিবার কথ! সেটিতে ছাপার ভূল থাকায় তাহার! 
গলদতর্্ হইয়াছে এবং আরও ঘাবভাইয় গিয়াছে । বি-এ 
ঘাংলার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নকর্তাদের বাহাহ্রী প্রকাশের তাবটাই 
বেল্গ প্রকট ছিল ; তিন ঘণ্ট| সময়ের মধ্যে ওঁ ধ্যাওার্তে ময়ট 
প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সম্ভব কি মা ততপ্রতি লক্ষ্য রাখা হয় 


। 


বাধা 


মাই। বি-এ বাংলার প্রশ্নে রচনা তিনটির মধ্যে প্রথমটির মত 
অভায় প্রশ্ন খুব কম দেখা ষায়। পদার্থ বিভার প্রথম গঞ্জে 
অভায় এবং ভুল প্রশ্ন কর! হইয়াছে | এবারকার আর এক 
বিশেষত্ব হেড এগৃঞ্রামিনার কর্তৃক ভুল, নির্দধেশ। পদার্থ 
বিস্তার প্রশ্নে একটি ধুব তাল অঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল, বুদ্ধিমান 
ছেলে না হইলে উহার উণ্ট| অর্থ করিবে | তিন শ'তে একটি 
ছেলে অঙ্কট নিতুল করিয়াছে। হেড এপ্ভামিনার অঙ্কটির 
তুল উভরকে ঠিক বলিরা পরীক্ষকদের নির্দেশ দিয়াছিলেদ। 
আন্দোলমের ফলে উহা সংশোধিত হয়। 


ইংরেজীর খাতা দেখাক হেড এপ্জামিনারেরা যাহা কফরিতে- 
হেন তাহার ফলে বহু পরীক্ষার্থী ফেল করিতেছে! নির্দেশ- 
পত্রে এক স্থলে বল! হুইয়াছে যে, আজকালকার পরিবর্তনশীল 
অবস্থা বুঝিয়া মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান দেখিলেই চলিবে, 
আবার উহারই আর এক স্থলে ব্যাকরণ এবং ইডিয়ম দেখিতে 
বলা হইত্তেছে। গত বংসর ইণ্টারমিডিয়েটে শতকরা! ৩০-এর 
মত পাল করিয়াছিল, এবার তার চেয়েও কম হইবে বলিয়া 
শোন! যাইতেছে । পরীক্ষায় গত বৎসর এত ফেল করিবার 
পর বিশ্ববিস্তালয় কিরূপ উত্তর চান, কতদূর পর্য্যন্ত আই-এ 
ইংরেজীর ঠ্যাওার্ড বরা হইবে গে বিষয়ে কলেজ গুলিকে নির্দেশ 
দিলেন না কেম? কেন বলিলেন না যে এমন ভাবে পড়াইতে 
হুইবে যাহাতে পাসের সংধ্যা ৭০৮০-র কম মা হয়? 
জুনিয়ার কেছি,ঘ, পিশিয়ার কেছি,জ বা লওম য্যাটিক 
প্রভৃতিতে কয়টা ছেলে ফেল করে? কিন্ত তাই বলিয়া 
ডাহাদের ঠ্যাণ্ডার্ড নীচু একধ| বলিবার সাছস তো কাহারও 
মাই। পাস করানে! বলিতে বেফি টেবিল পাসের যে ধারণা 
প্রচলিত আছে তাহা তুল, প্রেস দিয়া নম্বর বানানোর পক্ষ- 
পাতী আমরা মহি। আমরা চাই বিশহ্ববিভালয়ের প্রশ্ন কর্তা, 
পরীক্ষক এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ধাকিবে। থাতা দেখিয়া পরীক্ষকেরা যে সমন্ত গলদ দেখিতে 
পাইবেন তাহা ন্রধাপকদের ভানাদো হইবে, প্রশ্রকর্থরা প্রশ্ন 
রচমার সময় বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রশ্নের ধারা সম্বন্ধে 
পরামর্শ করিয়া লইবেন । 
পরীক্ষার মান কখনও উন্নত করা যায় মা। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বর্তমান কর্তৃপক্ষ কোন দিক দিয়াই যদি যোগ্যতা দেখাইতে 
না পারেন তবে তাহাদের পক্ষে সরিষ্বা যাওয়াই সম্মানঘনক 
পন্থা । বিশ্ববিড়ালয় এখন যেভাবে চলিতেছে ভাহা আর 
করেক বংশর চলিলে বাংলাদেশের তবিস্যৎ অসন্যব ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে মিশ্র । | 
পরীক্ষফের আসনে ছুই দলের লোক থাকেন, এফ দল 
প্রশ্নরচ়িতাঁ, অভ দল উভর-পন্ীক্ষক | হিতীয় দলের হাত-পা 
খাধ! থাকে টচ্চতয কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অহ্সায়ে। এরূপ 
ছওয়া ঠিক লয়। প্রশ্নকর্ঘ যাহারা ভাহাদের অন্যে কাক্চজঞান- 





বিবিধ প্রসঙ্গ_-“খা নাই, মিথ্য| কথা !” 


শিক্ষাকেন্ত্রগুলিকে উপেক্ষা করিয়া, 


১৪৯ 





বিহীন লোক গেলে সমস্ত পরীক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায় । অথচ 
এই শ্রেণীর লোক এধারও দেখিতেছি সর্বক্ষেত্রে বিরাজ 
করিতেছেন । ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান কি এবং উদ্দেশ 
কি তাহা তুলিয়া যদি নিজেদের কল্পিত পাতিত্য প্রদর্শনই 
প্রশ্নয়চনার মূল উদ্দেশ্য ধরা হয় তবে পতীক্ষাকে লটারীর 
পর্য্যায়ে ফেলা হয়। এবারের পরীক্ষায় অনেক বিষয়ে তাহাই 
করা হুইয়াছে। 


পথাগ্ঠ নাই, মিথ্যা কথা !” 

এই কথাটাই শিলিগুড়ির “জনমত” পঞ্জিকার সাম্প্রতিক 
এক সংখ্যা ঘোর করিয়া উপরি-উক্ত শিরোনামাপ বলিয়াছে। 
কৃচবিহারের শোচনীয় ঘটনায় এই কথার মূল্য আছে, এবং 
ভার যাচাই হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের খাতমন্ত্রী মহাশয় এই 
তথ্য প্রণিধান করুন । সরকারী পরিসংখ্যানের উপর এই প্রবন্ধ 
নির্ভর করিতেছে £ 

“১৯৫১ সনদের ১৫ই ভ্রাহ্‌য়ারী তারিখের কলিকাতা 
গেজেটে প্রকাশ যে ১৯৫০-৫১ সনে ৩০,৬০০ একর জমিতে 
আট বাত রোপণ হইয়াছে! গত বংসর ২৮,৮০০ একর 
ভমিতে আট ধা হিল। সরকারী মতে ওঁ গেতেটে লেখা 
আছে ঘে, একরে ৫ মণ করিয়া পরিষ্কার চাউল (clean rice) 
পাওয়া যাইবে । অর্থাৎ এই জেলায় এ বংসর আউদ বানের 
চাউল পাওয়া যাইবে ৩০১৬০০ % ৫ = ১,৫৩,০০০ মগ। 

১৯৫০ সনের ১৬ই নবেম্বর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ যে, 
১৯৪৯-৫০ সনে ৪,০৮,৭০০ একর জমিতে আমন ধান রোপণ 
হুইয়াছিল। মুসলমান ক্কষক চলিয়া যাওয়ার ও বার অন্ত 
১৯৫০-৫১ সনে ৩,০৬,৫০০ একর অমিত্তে আমন যান্ত ব্রোপণ 
হুইয়াছে। অর্থাং মারামারি ও বকা] বাবদ এক লক্ষ একর 
জমিতে ধান চাষ হুইল নাঁ। হয়ত আগামী বৎসর চারি লক্ষ 
একর অমিতেই ধানচাষ সম্ভব হুইবে । এগুলি সবই আবাদী 
অ্রমি। বহ বংসর এই জমিতে আবাদ হইয়া আদিতেছে। 
এ দিনের গেজেটে প্রক্কাশ যে এই ধা হইতে একর প্রতি 
১১২৫ মণ পরিক্ষার চাউল (01980 [109 ) পাওয়া! যাইবে । 
অর্থাৎ এই শেলায় ১৯৫০-৫১ সনে আমন ধানের চাউল পাওয়া 
যাইবে ৩,০৬,৫০০ ২ ১১$ অর্থাৎ প্রায় ৩৪ লক্ষ মণ। তাহা 


হইলে এই জেলায় ১৯৫০-৫১ সনে মোট চাউলের উৎপাদষ 


৩৫২ লক্ষ মণ। ইহ] হইতে বাদ যাইবে বীছন বাবদ আটস 
ধান ত্রিশ হাক্রার মণ (একর প্রতি এক মণ হিসাবে) এবং 
আমন ধান এক দক্ষ মণ | অর্থাৎ এক লক্ষ ডিশ হাঙ্ার মণ 
ধানের চাউল । যা হউক, শুখাই, লোকসান, বীহন প্রস্তৃতি 
বাবদ দেড় লক্ষ মণ চালের খান বাঘ দিলে সোল্বা হিসাবে 
এই জেলার ৩৪ লক্ষ মণ চাউল আহারের জত জশ্রিয়াছে। এই 
ভেলায় ভনসংখ্যা বৃদ্ধির চরম কল্পদা করিয়া দশ লক্ষ বরা 
হুইল ৷ ইহার মধ্যে এক-দশমাংশ অর্থাৎ এক লক্ষ অতি শিশু, 


২০০ 


৯০০ শি শীট 


'- ১৩৫৮ 





বালক ও হু'বেল! ভাত খায় দা এরূপ লোক মিলিরাঁ। এই 
নয় লক্ষ লোককে সপ্তাহে সাড়ে তিন সের হিসাবে চাষ্টল 
দিলে বৎসরে মাথাপিছু চার মণ চাউল আবশ্যক হয় । অর্থাৎ 
এই ভেলায় বাংসরিক' চাহিদা ৯২৪৩৩৬ লক্ষ মণ চাউল। 
এই জেলার এই বংসর এক লক্ষ একর অমি চাষ মা হুওয়াতেই 
এই অবস্থা । আমাদের প্রাপ্ত চাউল অন্য ছেল] হইতে চা- 
শ্রমিক প্রভৃতি বাবদ ১৪ লক্ষ মণ ( আই, টি, পি, এ. ও আই. 
টি. এ, হিসাব দ্রষ্টব্য )। তাহা হইলে আমাদের সমগ্র জনগণের 
চাহিদা ৩৬ লক্ষ মপ। আর আমরা পাই ৩৪ +- ১৪= ৪৮ লক্ষ 
মণ। তবে ঘাটতি কোথায়? 

১৯৪৯-৫০ সনে ৪,০৮,৭০০ একর জমিতে আমন ধান 
রোপণ হইয়াছিল। তাহাতে আমন ধান্য হইতে চাউল 
পাওয়! গিয়াছিল প্রায় ৪৬ লক্ষ ঘণ। আউল ধান্য ২৮,৮০০ 
একর জমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহাতে চাউল পাওয়া 
গিরাছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাঞ্জার মণ। মোট উৎপন্ন ৪৭২ লক্ষ 
মণ।. বীহন ও লোকসান বাবদ ২২ লক্ষ মণ চালের ধান 
ধরিয়। দিলেও মোট উৎপন্ন ৪৫ লক্ষ মণ চাউল এবং অন্য 
জ্রেলা হইতে ১২ লক্ষ মণ চাউল পাওয়! গিয়াছে । তাহা! 
হুইলে মোট পাইয়াছি ৫৭ লক্ষ মণ চাউল। মোট চাহিদা 
৩৬ লক্ষ মণ চাউল। বাড়তি হইতেছে ২১ লক্ষ মণ চাউল । 
তবে ঘাটতি কোথায় ?” 


পল্লী-উন্নয়নে ব্ব।বলম্বন 


“হরিজন” পড্জিকায় শ্রীক্কফ জানু তিরুমঙ্গল ফির্ক! 
ভেতেলপমেন্ট অফিসারের একটি বিবরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া 
দ্িয়াছেন। তাহাতে মান্াঞ্জ মাছুর! জ্রেলার আপ্লাকারাই 
গ্রামের উন্নয়ন কার্ধ্যের নানাবিষ সংবাদ আছে । নিকটের 
_ অস্থান্ত গ্রামেও অন্প-বিস্তর তাহা চলিতেছে । এ অফলের 
কুন্পপটি আশ্রমের কণ্সিবৃন্দ অনেক দিন হইতে গঠনমূলক 
কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। তার কলে বর্তমান ভ্রাগৃতি দেখ! 
দিয়াছে, এই সিদ্ধান্তই জানু মহাশর করিয়াছেন। আমরা 
সম্পূর্ণ বিবরণটি নিয়ে -উদ্ধত করিতেছি । আপ্লাকারাই গ্রামের 
উদ্বাহরণে বাঙালী গ্রামবাসী টৎসাছিশ্য হটউন। সংকার্্যে 
টাকার অভাব হর না, তাহা নুতন করিয়! প্রমাণিত হইয়াছে £ 

“গ্রামের গৃহসংখ্য| প্রায় ১৫০, আর লোকসংখ্যা ৮০০। 
প্রামবাসীরা নিজেদের খরচে সকল আনাচ-কানাচ সংযুক্ত 
করিয়া! পাকা নর্দম! তৈয়ারি করিয়াছে। স্থানীয় “গ্রাম সেবা 
সংঘম্ণ এই নির্ঘাণ-কার্ধ্য সমাধা করে। ব্যয় সংকুলানের 
অন্ত অর্থ সংগ্রহকালে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর সন্মুখে যত দীর্ঘ 
মাল! বাধিতে হইয়াছে তদছুপাঁতে চাদা লওয়া হয়। যে 
লকল গরীব শ্রমিক গৃহস্থ এই'াদা দিতে অক্ষম, তাহাদের 
অংশ'সাধারপের যৌথ অর্থভাঙার হইতে দেওয়া হয়। প্রতি 


ফুট ড্রেন নির্ম্মাণের ব্যয় হিসাব কিয়া ২%০ হইবে যনে হয়, 
কিন্ত গ্রামবাসীরা যখন কাছ সম্পন্ন করিল তখন দেখা গেল 
১৮০ ব্যয়েই 'কাজ সারা হইয়াছে । ব্যক্তিগত চাদ্রা আদায় 
করিয়া! ২,৭০০ ফুট -এবং সাধারণ তহবিল হইতে ৯৩০-ফুট 
ড্রেন নিগ্মিত হুইয়াছে। সামনে দিয়া পাকা ড্রেন যায় নাই 
গ্রামে এমন একটি বাড়ীও আর মাই। 

১। এই নালা দিয়া ময়লা জ্বল হুইটি বড় কুণ্ডে জমা হয়। 
কুণ্ডগুলি বিশেষতাবে পরিকল্পনা করিয়া নির্দ্মিত। সমস্ত 
ময়লা মাটির সঙ্গে মিশাইয়া সারে পরিণত করা হয়। একটি 


কুণ্ড ডতি হুইয়া গেলে অপরটি ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপে 


একটির পর জপর্টিতে কাজ চলিতে থাকে । কুঞ্ডে যে সার 
তৈয়ারি হয় তাহা তুলিয়া মিলামে বিক্রর করা হয়। যে 
টাকা পাওয়া যায় তাহা গ্রাষের সাধারণ তহবিলে জমা হয়। 
এই সারের বেশ চাহিদা জাছে। উহাতে শস্ত ও শাকপজজীর 
চাষ ভাল হুয়। নালা নির্মাণে পবর্ণমেন্ট ৫০০২ টাকা 
সাহায্য করিয়াছেন। বাকি সকল ' খরচ গ্রামবাসীরাই 
জোগাইয়াছে। ড্রেনগুলি নিৰ্ম্মাণ করিতে হিসাবমত ৪,৫০০২ 
টাক! খরচ পড়িয়াছে । 

মালা তৈয়ারির জন্ভ যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হয় 
তাহা ভেজেলপমেন্ট বিভাগ দিয়াছেন । গ্রামে একটি ‘সাফাই? 
দল গঠিত হইয়াছে। ইহারা সপ্তাহে এক দিন সমস্ত গ্রামের 
বস্তা সাফ করিবেন। নুতন পর্িকল্পনামত এই সাফাই ঘল 
প্রাতঃকালে গ্রামের পরিচ্ছন্নতা সাধনের কান্ধ শেষ করিবেন 
এবং সন্ধ্যার প্রার্থনা ও তজ্ল পান পরিচালনা করিবেন । 
সকালে যে স্থান পরিষ্কার কর! হইয়াছে সেই স্থানে সন্ধ্যায় 
প্রার্থনা-সভা! বপিবে। গ্রামের এই -ভঙ্গন সংঘম্গুলি বেশ 
ভ্রমপ্রিয় হইতেছে । 

২। গ্রাম বেষ্ঠন করিয়া গোধানের উপযোগী একটি রাস্তা 
খ্রাঘবাপীরা নিজেদের খরচায় নির্মাণ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। উহাতে যাতায়াতের সুবিধা এবং মাঠে পোষাদ 
লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে । 

এই রাপ্তাট মির্দাণ করিবার জন্ত এই ব্যবস্থা হইব়াছে যে, 
ফাজ শেষ মা হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক পৌধানের দালিক সপ্তাহে 


A খু 


এক দিন বিন! ভাড়ায় গাড়ী দিবে এবং প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতি ১. 


সপ্তাহে এক দ্বিম বিনা বেতনে শ্রম দ্রিবে | এই রাস্তা নির্শ্মাণ 
প্রায় শেষ হ্ইপ্না আসিয়াছে । গ্রামের এই রান্ত| নির্মাণ ছাড়া 
গ্রামের সকল অপ্বাস্যকর গর্ত ও ডোবা বুজ্াইয়া দেওয়া হই- 
তেছে এবং রাস্তা! গাড়ী গাড়ী মাটি দিয়া উচু করা হইতেছে । 
৩। গ্রামে জেলা-বোর্ঠ পরিচালিত একটি দুল হইয়াছে। 
সুলটিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার অন্য গ্রামবাসীরা 
২ একর শরমি দান করিয়াছে এবং বাড়ী তৈয়ারির জন্য ২,০০০, 
টাকা দিয়াছে। ৰ 


আধা 


বিবিধ প্রসঙ্গ পশ্চিম বাংলা! সরকারের কয়েকটি সংখ্যাতস্ব ( ১৯৪৯-৫০ ) 


২৯১ 





৪) গ্রামবাসীদের স্থৃতা কাচীয়ও বেশ উৎসাহ হইয়াছে । 
প্রায় ৭০টি চরকা চলিতেছে । মেয়েরা আর ছোট. ছেলেরা 
নিয়মিত চরফা কাটে। গ্রাষেই ভাতে এই স্বতায় কাপড় 
বুদাইবার চে! হইতেছে । 

৫। একটি পঞ্চায়েৎ বোর্ড এবং একটি বিবিধ সমবায় 
সমিতি সথষ্টি হইয়াছে । 

“৬ বয়ঞদের অন্য একটি নৈশ বিভালয় হইয়াছে । 

৭। মাতৃলদন প্রতিষ্ঠার পন্য একটি গৃহ নিশ্দাপ করা 
হইতেছে । 

৮1 এই ফির্কার মধ্যে এই গ্রামখামি হরিজন ্টম্নয়ন 
কর্দে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী হইয়াছে। 

৯] ওয়ার্ড! পদ্ধতির করেফটি পায়খানা এই গ্রামে 
ব্যবহৃত হইতেছে। এঁ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অপর এক 
মুক্তন বরণের পায়খানা তৈয়ারি আরস্ত হইয়াছে। 

১০। উ্রপরি-উক্ত বিবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্া ছাড়া গ্রাম্য সংস্কৃতির 
আচার অনুষ্ঠানের দিকে ঘুব মন্রয় দেওয়া হুইয়াছে। পাঠগৃহ 
স্থাপন ও রেডিও শোনার ব্যবস্থা হইরাছে।” 


পশ্চিম বাংলা সরকারের কয়েকটি সংখ্যাতত্ব 
(১৯৪৯-৫০ ) 

[ পশ্চিম বাংলা সরকারের কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ 
৬১৭৯,৪৯,৪০০২ টীকা, তা ছাড়া আরও ৩,৯০,৩৫,৩০০২ টাকা 
ভাতার ব্যয় আছে। মাগ সী তাপ্ডা, ভ্রধণ ভাতা, বিশেষ ভাতা 
ইত্যাদি মানারূপ সরকারী ভাত আছে এবং এই ভাতার 
পরিমাণ বেতনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ । ] | 
কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাগের মাহিন| ও তাতার পরিমাপ £ 


Pe 











গুণ (?) অঙমুলারে 

বিভাগ বেতন ভাতা 
জেলা পুলিশ ১,১৪১৪৪১৪০০ ৮৪,৯৭১৯০০ 
কলিকাতা পুলিশ ৭৪,৭৯,৮০০ ৪৯১৯১১৫০০ 
জেল ১৩,২৭, ৪০০ ৮,২৫,৬০০ 
সি, আই, ভি. পুলিশ ৭,৬০,১০০ ৩,৫৬,০০০ 
রেলওয়ে পুলিশ ৫,৯৬,৫০০ " ৩,৩৪,০০০ 
স্পেশাল পুলিশ ২,৩৬,৯০০ ৩,০৬,৫০০ 

টি সী 

মোট পুলিশ ২৯১৮১৪৫১১০০ ১১৫৩১১১১৫০০ 
সিভিল সাপ্লাই ১০৫৯১৪১১৭০০ ৮২১১৯১৭০০ 
মেডিক্যাল হাসপাতাল ও 

জমন্বাস্থ্য ৪০১৭৩,৮০০ ২৬১৪২১৮০০ 

গেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিভাগ ৩৬,৩০১৩০০ ২০,০৩,০০০ 
শিক্ষা বিভাগ ৩১১৫৩১৭০০ ১১১৬৩১৩০০ 
সেক্রেটারিয়েট ২৯,৬০১,২০০ ১১১৯৭,৮০০ 
মহকুদ! দ্যাজিধেট ৬,৬০,০০০ ৫,২৭,০০০ 


- এধন মোটামুটি বিভাগ অনুসারে শর্করা পরিমাণ ধাড়ায় £ 


পুলিশ ৩২ত্বন সিভিল সাপ্লাই ২৭ জন 
জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ৭”. জ্েলাশাসন ৬” 
শিক্ষা ৫ " সেক্ষেটারিযেট ৪২৮ 
মহকুমা শাসন প্রায় ১৪ অভান্ত ১৮৮ 


এক বৎসরের পুরাতন হইলেও “যুগবাণী” পত্রিকা হইতে 
এই হিসাবটি তুলিয়া দিলাম। পশ্চিমবঙ্গের কর্্মাধি- 
করণের (90198001805 ) ব্যয়ের বহর কমে নাই, ইহা 
আমর! দেখিতেছি। প্রতিবাদ করিয়া এক বৎসরে কোন 
ফল পাওয়া যায় মাই। এই অপব্যয় ও অপচয়ের নামা ফন্দি 
আছে। বদৃলী হওয়া, ঘাওরা-আসার মামাবিধ ব্যন্স আদায় 
করা, পরিবার এক জায়গার কর্শচারী অভ জায়গায় এই 
অন্ভুহাতে কর্দ্মচারীটির ভ্রমণের রকমফের করা--এই ছুইটি এই 
কোৌশলের মধ্যে শ্রে্ঠ। কলিকাতার পাক্ষিক “থান উৎপাদন” 
পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিয়ে 
উহা উদ্ধত হইল £ 

“ককষিবিভাগে কর্ণ্সচায়ী.বদলী ঃ 

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ও ১৯শে ফেব্রুয়ারীর “হরিজন? 
পঞ্জিকায় সরকারী বিভাগগুলিতে ব্যয় সঙ্কোচ পীর্যক একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছিল। এ প্রবন্ধে প্রধানত: বোম্বাই 
প্রঘেশের কর্দচারিপণের ঘন ঘন বদলীর উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছিল । কিন্তু প্রব্ঘট সকল প্রদেশের কর্তৃপক্ষগণের পাঠ 
করা উচিত। সমপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের 
কয়েকজন কর্মচারীর বদলীর পশ্চাতে যেন একটা রহস্য 
রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয় । ৭ মাগ অবস্থানের পর একঞ্জন 
কর্শ্চারীকে অঙ্ক স্থানে বদলী করা হইয়াছে । এক বংসর 


- অবস্থানের পর অপর কর্মচারীকে অন্তস্থানে স্থানাস্তরিত করা 


হুইয়াছে | তৃতীয় জন এক স্থানে ৪ মাস অবস্থানের পর জন 
বছলী হুইয়াছেন। অপর একজনকে এক বৎসর পূর্বে এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে বদলী করা হইয়াছিল, সংপ্রভি তাহাকে 
তাহার পূর্বের স্থানে বদলী কর! হইয়াছে। 

শুনা যায় মার্চ মাসের শেষাশেষি ইহাদের বদলী করা 
হইয়াছে, অথচ সরকারী কর্ম্মচারিপণের পক্ষে হিসাব-নিফাশের 
ও কার্ধ্য-সম্পাদনের জন্ত এই মাল অতি প্রয়োজনীয় মাস। ভুল 
সেচনের বহু ছোট ছোট পরিকল্পনা সম্পাদনের ও উহাদের 
হিসাব-নিকাশের ভার উপরোক্ত কর্্চচারিগণের উপরেই সন্ত 
থাকে৷ সুতরাং এই সময়ে তাহাদের বদলী-ব্যপারটা মোটেই 
বাছনীয় মহে। এই সময়ে এইরূপ বদলী সম্বন্ধে অনেকেই 
অনেক রকমের সমালোচনা করিতেছেন । আমাদের প্রশ্ন 
এই যে, এই বদলী ব্যাপারে ডেপুটি ছিরেক্টার অফ এগ্রিকাল- 
চারগণের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল. কিনা, কারণ 
তাহাদের শ্ব স্ব এলাকার কার্যে ত্বষ্ভ প্রধামতঃ তাহারাই 


২০২ 


দায়ী। এই ব্যাপারে মাননীয় কৃষি সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । 
ইহা কি সত্য? 

আমরা শুনিলাম যে, কৃষি বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর পরিবারবর্গ বর্থমানে অবস্থান করিতেছেন । কর্ণ্দ- 
চারী মহাশয় এমন তাবে তাহার ভ্রমণ-তালিকা ( tour pro- 
৪7৪076 ) প্রস্তত্ত করেন যে, যেন তিনি প্রত্যেক শনিবার বা 
অন্ত কোন ছুটির আপের দিম বর্ধমামের কাছাকাছি স্থানে গমন 
করিতে পারেন । অর্থাৎ তিনি প্রায় সরকারী খরচে প্রায় 
প্রত্যেক রবিবার বা অন্ত কোন ছুটির দিন বর্ধযানে তাহার 
পরিবারবর্গের যধ্ো থাকিয়! বিশ্রাম উপভোগ করিতে 
পারেন ৷ তিনি প্রত্যেক শনিবার বা প্রত্যেক ছুটিতে বর্ধমান 
যান, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি মাই; কিন্তু আপত্তি 
হইতেছে সরকারী কাজের অজুহাতে সরকারী খরচে যাওয়া 
সম্বন্ধে [” 


সুন্দরবন পল্লী উন্নয়ন কমিটি 


প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে, ১৯৪৯ সালের ২৯শে মে তারিখে, 
সরকারী একখানি পদ্ছে আমরা জানিতে পারি যে, সুন্দরবন 
পল্লী উন্নয়ন কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে । কৃষি, বম ও মংস্ক 
বিভাগের সেক্রেটারী তাহার সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রায় সকল বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা তাহার সভ্য । 
বেপরকারী বিশেষজ্ঞ বলিয়া শ্রীচারুচন্্র ভাগারী, শীসতীশচন্্ 
দাশগুপ্ত, শ্রীবিজনবিহারী মুখার্জি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডক্টর শীদ্বারকানাথ ঘোষ নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এ পড্রের 
সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের নিকট প্রেরিত হয়। 

এখন ১৯৫১ সালের জুম মাপ। এই কমিটি অহুসন্ধানাদি 
করিয়া কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন, তাহা জানিলে 
সুখী হইব। এবং সুন্দরবনের উন্নয়নের অন্য কোন বিশেষ 
প্রস্তাব এই কমিটি করিয়াছেন, তাহা জ্বানাইলে আরও সুখী 
হইব ! জ্র'মদ্বারী ও অন্যান্য মধ্য্বত্বভোঈ প্রথা নিঃশেষ 
করিলেই সুন্দরবন অঞ্চল শন্তসম্পদধে ফাপিয়া উঠিবে, এত 
সহজ বিশ্বাস আমাদের নাই। শ্রমের মন ও শ্রমের শক্তি 
যাহার আছে ভূমি ভাহার। এই বিশ্বাস করি বলিয়াই 
আমরা প্রশ্ন করিতেছি-_-দ্দরবনবাপী এই শ্রমের মম ও শক্তি 
দিয়া নিজেদের উন্নয়ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? 

এই সম্পর্কে “আনন্দবাজার পড্জিকা”র দিল্লী আপিস হইতে 
গত ২৬শে বৈশাখ তারিখে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রেরিত হয়। 
তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি যে ভারত-সরকার এই 
সীমাস্তবর্ভাঁ অঞ্চলের সমস্তার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন।-- “সুন্দরবনের 
বিস্তীণ পতিভ ও জ্রলাডূমি অবিলম্বে উদ্ধার করা হুইবে এবং 
সেখানে চাষ করিয়া বাধিক প্রায় ৪০ হান্ধার টন খাদ্যশম্ভ উৎ- 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 





পাদন সম্ভবপর হইবে | প্রকাশ, সোনারপুর জলনিকাশ পরি- 
কল্পনার জন্য ভাবত-সরকার ১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩৩ লক্ষ টাকা খণ দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 

সোনারপুর জলমিকাশ পরিকল্পন! অনুষায়ী চারটি পাম্প 
বসানো! হইবে । 


এই পরিকল্পনার ফলে ২৩,২৬০ একর জমি কাজে আসিবে সা 


Re 


এবং প্রথম বসরেই ২১ হাজার টন ধান্য পাওয়া যাইবে । 
পরবর্তী বংলরসমূহে অতিরিক্ত ১৭,৮০০ টন ধান্য ও ডাল 
পাওয়া যাইবে । জলমিকাশ পরিকদ্রনার জন্য প্রথম বংসরে 
৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইবে । উৎপন্ন ভ্রব্যাদির মূল্য হুইবে 
প্রথম বংসরে ৫১ লক্ষ টাকা । 

আগামী নবেম্বর মাপের পূর্বেই ঘাহাতে পাম্প বসাইবার 
কাধ্য শেষ হয়, তন্দন্য বিশেষ ভাবে চেষ্ট। করা হইতেছে 1” 


হিন্দুস্থান হামার! 

কবি ইকবালের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম কলিতে এই 
শব্ধ দুইটি আছে। 

গত ১৯শে বৈশাখ তারিখে এই নামে একটি পাকিস্থানী 
দলের সংগঠন-বার্া প্রথম সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় । 
দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে ভারত-বিজয়। 
হইতে কুমারিকা, আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পরিবেষ্টিত 
ভূখণ্ডের মধ্যে “ইসলামের মহৎ সমপ্রাণতার ও সহনশ্ীলতা”র 
প্রসার করিবার আদর্শ হইল এই নুতন দলের প্রেরণা । 
পাকিস্থানের রাজধানী করাচী নগরী হইতে এই সংবাদটি 
প্রচারিত হইয়াছিল । তদবধি এই “আজাদী” দলের অগ্ডিত্বের 
পরিচয় দিবার অন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে নানা ভরসার 
কথা শুনালো হয়। 

তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশের রাজক্ষষত্তা 
অপসারিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত কোটি ফোটি মুসলমান স্ত্রী- 
পুরুষ, বালক-বালিকা এখনও পরাধীনের জীবনযাপন 
করিতেছে । তাহাদের রুক্ত করিতে হুইবে। অন্ত প্রয়োগ 
করিয়া নয় । শরিয়তের বিধান অঙন্গসারে শেষ অস্ত্র রূপে 
তাহার ব্যবহার হইতে পারে। ব্যবহার করিবার পূর্বে 


সভ্য দ্বগত্ের শুভ বুদ্ধির নিকট মানবিকতার নামে আর্তি - 


দাখিল করিতে হইবে। ভারতকে মধ্যযুগীয় 
গহ্বরে পতন হুইতে রক্ষা করিতে হইবে । 

এই বিষয়ে পাকিস্থান রাষ্ট্রের একটা “ইসলামীয়” দায়িত্ব 
আছে। তার “নীরব” সহিষুতা ত্যাগ করিতে হইবে কোটি 
কোট অ-হিন্দুর প্রাণ ও সন্মান রক্ষার জন্য। ফোটি কোটি 
সুসলমান, শ্রষ্টান, শিখ, পারসী পাকিস্থানের “প্রতিবেশী” রাষ্ট্রের 
অত্যাচারে অর্জরিত হইতেছে | বিহখ-মানবতার দরবারে 


বর্ধরতার 


এই ৯ 
হিমালয় . 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ মুসলিম মুনাফাকারী 
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তাহাদের ক্রন্দন পৌহছাইয়া দেওয়া হইবে এই দলের আপাত- 
কর্তব্য । 

এই পাকিস্থামী দলের অস্তিত্ব লইয়া আমর! চিন্তিত হই না। 
কিন্ত আমরা ভারতরাধ্রের সাড়ে তিন কোটি নরমারীর তবিস্তৎ 
ভাবিয়া চিন্তিত না হইয়া পারি না। তাহারা আমাদের রাধে 
সম্মানের সহিত বাস করুন, ইহা! আমাদের আন্তরিক কামনা । 
“ ফিন্ত পাকিস্থামী নানাবিধ প্ররোচনা তাহাদের মন বিক্ষিপ্ত 
করিতেছে এই কথা আমরা জ্বানি। জমিয়ংউল-উলেমা- 
ই-হিন্দ নামক ভারতীয় মুসলিম আলেমবদ্দের প্রতিষ্ঠান বরাবর 
মুসলিম লীগের বিরোধিতা করিয়াছে । তাহাদের বিরোধিতা 
সত্বেও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হুইস়াছে। তাহাদের মধ্যে 
অনেকে মনের ছঃখে দোটানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন। 
আবার কেহু কেহ “বিশেষ” মুসলিষ স্বার্থের নামে নানাবিষ 
দাবী-দাওয়া করিতেছেন । কলে ভারতের মুসলিম জমসমঠি 
দ্বিধার ভাব লইয়া দিন যাপন করিতেছে । ইহারাই হইবে 
“হামার! হিন্দুস্থান” দলের ক্ষীড়নক'। ইহাদের কর্টের ফলে 
নির্দোষ লোক, উভয় সম্রদায়ের লোক, এই “ইসলামী” 
প্রচার-কার্খ্যের ফলে ধনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রন্ত হইবে । পাকিস্থান 
লিডার মধ্যে এই নিয়তি উহ ছিল, আজ তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। 

দু’মুখো নীতি 

পাকিস্থাশীদের ছু"হুখো নীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
আছে। এর] অপরফে যে আচরণের পরামর্শ দেয়, নিছে 
তাহা করে না। ভারতত্রাধ্রে যাহার! এখনও আছে, তাহাদের 
ব্যবহারেই ইহা পরিস্ছুট হুইয়া আমাদের চক্র পীড়াদায়ক 
হইয়াছে । বর্তমানে এরা গান্ধীষ্ীর শোকে চক্ষুর জলে 
বাম ভাকাইতেছে, পাদ্ধীঘীর মত বন্ধু মুসলমানের আর কেহ 
নাই, এই কথা প্রচার করিতেছে । “আজাদ” পত্রিকা এই 
অসততার প্রচারক । ছুই-তিন মাস পূর্বেও এই পড্জিকার 
প্রবন্ধগুলির উপর চক্ষু বুলাইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অথচ চার বৎসর পুর্বে ১৯৪৭, জুলাই মাসের একদিন প্রথম 
প্রবন্ধটির আর্ত দেখা যায় এই ভাষায় ঃ 

“মিঃ গান্ধী তার চিরাচরিত মিথ্যার বেলাতি পুরাদমে 
চালাইয়া যাইতেছেন। একদিন তার কাজ ছিল, পাকিস্থানের 
অগ্রগতিতে বাধাদাদ, আজ ভার চেষ্ঠা হইল পাকিস্থানের ভিতর 
গোলমাল সুষ্টি । এন্দন্য তিনি পাকিস্থানের মাইসরিটির উপর 
ভরসা করিয়াছেন। তিমি নিতান্ত দায়িত্বহীসের মত আবার 
মাইনরিটিকে উক্ষাইয়া দিয়া পাকিস্থানের ভিতর একট! 
জন্তর্কিরোধ বাবাইবার অন্য যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়াছেন --। 

“পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এ অভিষোগ করার ভিত্তি একমাঙ্ 
দায়িত্বহীদ ও কুচক্রী ঘাস্থষেই করিতে পারে। এই 
ভাবে প্রচার চালাইয়া মিঃ গান্ধী পাকিস্থান ও হিন্দৃস্থামের 


সম্পর্ককে তিক্ত করিয়া! তোলা হাড়! আর কিছুই করিতেছেন 
না। এর ফলে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের মনোবল যেমন 
ক্ষুণ হইবে, ঠিক তেমনই হিন্দৃস্থাদের সংখ্যারুদের মনেও 
প্রতিহিংসার ভাব জাগ্রত মা হইয়া পারে না। বস্তুতঃ মিঃ 
গান্ধী তাই করিতে চান। তা হইলেই অশান্তি দেখা দিবে, 
এবং তার বিশ্বাস এই সুযোগে গোলমাল পাঁকাইয়া হয়ত 
ফাকতালে সমগ্র ভারতবর্ধকেই তার সাবের অথও রামরান্তের 
পদানত করা সম্ভব হুইবে। মিঃ গাীর এই আশার গুড়ে 
ষে বালি পড়িবে__ত1 না বলিলেও চলে ।” 

গাছীজী আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, “পাকিস্থানের 
ভিতর সকল মাইনরিটিকে মুসলমান করিয়া! ফেলা হুইবে 1 
এই আশঙ্কার কারণ হুর্ধ্যালোকের মত ম্প&। নোয়া- 
খালিতে ৫০,০০০ হাজার হিচ্ছুকে ধর্শ্মাস্তরিত করা হুইন্থা- 
ছিল; ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী আবছুল গোফরানের একটা হিসাবে 
এই কথাই দেখিয়াছি। এই আশঙ্কার উত্তরে কি বিষ 
ঢালিয়াছিল পঞ্জিকাখানি | 

চারি বৎসর পরে উক্ত পাকিস্থানী সম্পাদকন্বন্দের মনোভাব 
ফি কিছুমাত্র সংঘত হইয়াছে ? 


মুসলিম মুনাফাকারী 

ঢাকার *পয়গাম” পত্সিকার ২৩শে বৈশাখ সংখ্যার 
মি্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে । ভারত- 
বিভাগের ফলে উদ্বান্ত নরমারীর দুঃখ ছুর্দশার সুযোগ লইয়া 
একদল মুসলিম মুনাফাকারী কাপির! উঠিয়াছে। ভারতরাধ্েও 
সেইরূপ হিন্দু যুনাফাকারীর অভাব নাই। আমাদের সহ- 
যোগীর দুঃখে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। এই 
অনাচারের প্রতিকারের একটিমাল্র উপায় আছে। তাহা 
অবলম্বন করার সাহুস রাধ্রপতিগণের আছে কি? এবং তৎ- 
সন্বদ্ধে আমাদের সহযোগী নিজের কর্তব্য কি তাহা জানাইলে 
সুধী হইতাম £ 

“উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সন্প্রদায়ের ভাগ্যবান ব্যক্তির! 
দের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া] অন্য সন্প্রদায়ের বাত্বহার!] 
বা মাহাজেরদের সহিত গোপনে সম্পত্তি বিনিময্ব ব! বিক্রয় 
করিয়া এক একটি মহল্লায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অবান্ছিত 
লোকদের প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত 
আমর] পাইয়াছি। নিজের শরিকামী সম্পত্তি অন্য সম্প্রদায়ের 
লোকের নিক বিমিষয় করিয়া রা্রাঘর পর্য্যন্ত ভাগাভাগি 
করার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। নিজেদের সুবিধার অন্য 
ইহারা নিজ্বের একাস্ত আপনার জ্রদেরও কোন পরোয়া করেন 
মা। ওয়াকফ সম্পত্তি বা দেবোত্তর, মসজিদ বা মন্দির সংলগ্ন 
জমিও হস্তান্তর করিতেও ইহার! দ্বিধাবোধ করেন না। অথচ 


পপ 





২০৪ 


লালা লোলা লালা 


হঁহারাই আবার সীমাদা পার হইয়া এক একজন সংখ্যালঘু 


দরদী সাজিয়া সমন্ত প্রকার সুবিধা আদায়ের জন্য চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। এই সমস্ত সংখ্যালঘু দরদীর স্বরূপ প্রকীশ হওয়া! 
প্রয়োজন 1” 


“কালনেমীর লঙ্ক(ভাগ” 


“জনশক্তি* পত্রিকা! শীহট্রের সর্ববঘলপ্রির সংবাদপত্রে ছিল। 
ভারত্ত-বিভাগের পরে তাহা কাছা জেলার শিলচর হইতে 
প্রকাশিত হুইনেছে। এই পদ্রিকার ২৮শে চৈন্জ সংখ্যায় 
একটি অতি অদ্ভূত সংবাদ বাহির হইয়াছে । এই অধঃপাতের 
বিবরণটি সহন্ধে বিশ্বাস করা কঠিন। পফালনেমীর লঙ্কা 
ভাগ" যাহার উর্বর মস্তিষ্কে টদয় হইয়াছিল, তাহার গতি কি 
হইয়াছিল, তাহা অশিক্ষিত হিন্ুও দামে! আমাদের বাষ্র- 
পরিচালকগণ তাহা জানেন মা ফি? কোন্‌ তাগ্যবানের 
ভাগ্যে কত জমি পড়িল, তাহা জানাও প্রয়োক্রন £ 

“আসামের ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব-মন্ত্ী 
শ্ীধোতিরাম বরা জানান যে গোৌঁহাটিতে নিশ্নলিখিত ব্যক্তি- 
দের সরকারী জারগা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, কারণ 
তাদের প্রচুর জ্বায়পা ছিল না 2 

(১) আ্ীসিত্ধিমাথ শর্দা (সভাপতি, আসাম প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি ), (২) জীপূর্ণচন্জ শর্মা (চীপ হুইপ, কংগ্রেস 
এসেমর্রী পার্ট ), (৩) শ্রীপুর্ণানন্দ চেটিয়া ( উপমন্ত্রী, জাসাম ), 
(8) মাননীয় মন্ত্রী খে. জে. এম. মিকলদ্‌ রায়, (৫) মাননীয় 
মন্ত্রী ভ্রামনাথ দাস, (৬) মাননীঘ মন্ত্রী শ্রমোতিরাম বরা, 
(৭) শ্রীমহেন্্রমোহন চৌধুরী (উপমন্ত্রী, আসাম), (৮) ্রবিমলা 
প্রসাদ চালিহা (সাধারণ সম্পাদক, আসাম প্রাদেশিক কমিটি) 
(৯) মাননীয় মন্ত্রী প্ররূপনাথ ভ্রন্ম ৷ 

শিলং-এ ডিপুট স্পীকার মিসেস বনেলী খংমেনকেও 
সরকারী জায়গা! বন্দোবন্ত দেওয়া হইয়াছে। 

শিলচর ও অম্যান্য সহরের ভাগ্যবানদের নাষের তালিকা 
দেখার জন্য জবনসাবারণ উৎসুক অপেক্ষা করিতেছে 1” 


কবি নজরুল ইসলাম 


এই বাঙালী কবির ৫৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । তহুপলক্ষে 
মানা সাংগ্কতিক প্রতিষ্ঠান উৎসব করিয়াছেন । “ইন্টার 
ভাশমাল ফেওস লীপ” স্থির করিয়াছেন যে, তাহার চিকিৎসার 
জন্ভ এক বৎসরের মধ্যে ২০,০০০, টীকা তুলিবেন। 

ভ্রিশ বৎসর পুর্বে যে কবি বঙ্গীয় দাহিত্য-জগংকে যুদ্ধ 
করেন তিনি আজ চলত-শক্তিহীন ; বাকৃশক্িও বিলুপ্ত । 
কবির সহবর্মিনীও পক্ষাঘাতগ্রস্ত । তবে তিনি একেবারে চলৎ- 
শক্তি রহিত নন। আত কবির চিকিৎসা উভয় রাষধ্ের দায়; 
তাহা সমাজের দায়। 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





পা স্পা শা লগা পাশ রী সর লাশ সী পিপাসা লা সিলসিলা পলিপ ed 


বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ 

“বাকুড়া-দর্পণ” পদ্রিফায় ৮ই ক্যৈষ্ঠ যে মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা এ জেলার জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশ 
করিতেছে । তাহাদের ক্ষোভ প্রণমিত করা পশ্চিমবঙের মন্ত্রি- 
মণ্ডলীর কর্তব্য £ 

“বাঁকুড়া সম্মিলনী বছ চেষ্ঠা করিয়া বীকুড়া মেডি- 
ক্যাল স্কুলটি তৎকালীন সরকারের দয়! সিঞ্চনে বঞ্চিত থাকিয়াও 
দ্বেশবাসীর বহু মঙ্গল বিধান করিয়া আসিতেছিল | কিন্ত 
আমরা শ্বাধীনতা লাভ করিবার পরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
মেডিক্যাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া! দিলেন। আমর! আশা করিয়া- 
ছিলাম- নিজেদের চেষ্টায় যে ক্লহিভকর প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, সরকার নিশ্চয়ই তাহার উন্নতিবিধানে তৎপর 
হুইবেন। যাহ! হউক, সন্মিলমীর প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ব" 


বিদালয়ের নির্দেশে কলিকাতা] মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সি- " 


প্যাল ডাঃ ভি. লি, চক্ষবর্তা, প্রফেসার বিগলী সরকার এবং 
ডাঃ যোপেশচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ০1৫৫১ তাং প্রাতে 
বাকুড়া পৌছিয়া প্রস্তাবিত ফলেন্টি পরিদর্শন করেন। 
তাহাদের সঙ্গে আলোচনায় বুঝিলাম তাহার1 সম্মিলশীর 


প্রচেষ্টায় সন্ত হইয়াছেন । আশ! করি বিশ্ববিস্ালয় আমাদের ৯.._ 


এই চেঃ! ঘাহাভে ফলবতী হয় সে বিষয়ে যথাষথ নির্দেশ ও 
সুযোপ-স্থবিধ! দানে বঞ্চিত করিবেন না 1” 


বুনিয়াদী শিক্ষার ফ্যাসন 


“কংগ্রেসী সরকারের আমলে গান্ধীজ্গীর শিক্ষার আদর্শকে 
অনুসরণ করিয়া জেলায় জেলায় বুনিয়াদী শিক্ষা নীতি 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । আমাদেক্স পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলায় ইতিমধ্যে অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
চাদু হইয়াছে এবং শীই ট্রক্ত সংখ্যা শতাধিক হুইবে বলিয়া 
মনে হয়। আমাদের দরিদ্র ভারভবর্ষের উপযোগী শিক্ষা- 
নীতি যাহাতে ব্যয়বহুল না হয়, যাহাতে দীনহীন ভারত- 
বাসী বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং সাধারণ 
শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে মিত্র অর্থনৈতিক সমস্ডার 
সমাধান করিয়া লইবার পথের সন্ধান পায় ও বিশেষ করিয়া 


গগণমানব? প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে সে উদ্দেম্ত লইয়া" 


মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
পগান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে বড় কথা ছিল আদর্শ 


শিক্ষক । বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করিতে হইলে জত্যাশ্রয়ী, 
নিঃস্বার্থ কন্মদিলকে শিক্ষক হিসাবে পাওয়া চাই। কিন্তু 
জাজ দেশে সেই বরণের কন্মা মিলিতেছে না! । এখানে যিনি 
শিক্ষক হইবেন তাহার নিকট “আদর্শ ই’ হইবে সর্কশ্রেষ্ঠ । 
তিনি নিজের আদর্শকে সু টচ্চে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে যে কোনরূপ 


; ত 
Yl শম্পা টা পলিপ লা" 


ত্যাগ শ্বীকারে রাজী থাকিবেন। কিন্তু তাহা! ত “এই দিমগত 
পাপক্ষয়’ শ্রেণীর শিক্ষকদের নিকট হইতে প্রত্যাশা কর! 
যাইবে মা । একে ত এই শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকের! বিদ্যালয়ে 
ন্যুনতম বেতনের জন্ত অন্য উপায়ে রুজি রোজগারেই সদ! 
ব্যস্ত “থাকেন। তাহাদের নিকট বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ 
হাস্তকর ব্যাপার হিসাবেই দেখা দ্রিবে এবং আছ হুইতেছেও 
তাই। এ সমস্ত শিক্ষককে এক নংসরের মধ্যে বুনিষ্মাি 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাড়াহুড়া করিয়া বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 
পাঠাইবার ফলে কাগজে কলমে বুনিয়াদি বিদ্যালয় চালু 
হইতেছে সত্য কিন্ত প্রকৃত বুনিয়াদী আদর্শ চালু হইতেছে 
না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার যে প্রধান কথা ব্যয়ুস্বলতা ও 
গণাতিমুধীনতা তাহার কোনটাই হইতেছে না--অধিকত্ত 
বুমিয়াদী শিক্ষা একটা ব্যয়বহুল ক্যাসমে পরিণত 
হইতেছে ।” 

বদগাও-বারাসম্ড-বসিরহাট অঞ্চলের নুখপজ “সংগঠনী”র 
১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
সরফারের শিক্ষা-বিভাগের দি আকর্ষণ করি । 


- ভাঁরত-সংস্কৃতি ও শ্রীঅরবিন্দ 

এই শিরো নামায় প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু প্রীমতিলাল রায়ের 
একটি প্রবন্ধ গত ৮ই মাঘের “নবসঙ্ঘ” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। তাহা পাঠ করিয়া মনে যেসব প্রশ্ন উদ্দিত হইয়াছে, 
তাহ! আলোচনা করিতে চাই । আলোচনার ফলে *নবসঙ্ঘ” 
এই বিষয়ে জ্রীমতিলাজ রায়েয় নিকট হুইতে আরও অনেক 
তত্ব ও তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন, যাহ! আমাদের কৌতুহল 
দিব করিবে । 

তৎপুর্ব্বে উক্ত প্রবন্ধ হইতে কতকগুলি কথা উদ্ধত করিতে 
চাই যাহার কলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাপিয়াছে। এই 
দ্ধতি পাঠ করিলে আমাদের প্রশ্নের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে । 
তাহা আর বিস্তৃত করিয়| বর্ণনার প্রয়োজন হইবে মা। 
সঙ্বগুরু “সঙ্ববন্ধুপ্দের কাছেই কথোপকথন ছলে কথাগুলি 
বলেনঃ 

“...ভথাপি আজ ফেন মাত! ম্বণালিনীর প্রতিষ্ঠা হইল 
মা? আররবিন্দের আত্ম! থাটি হিন্দু। তিনি গঈীতা্ভাষ্য 
লিখিয়াছিলেন__ আত্মার জবিনঙ্বরত্ব তার অন্রানা ময়, তথাপি 
কেন মাতার ম্বত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অস্থিত্বও শেষ হুইয়া গেল ? 
ইহার ফারণ--তার আত্মা হিন্দু হইলেও, স্বভাবের মধ্যে 
স্থান পাইয়াছিল পাশ্চাত্যের প্রভাব । ইউরোপের শিক্ষায় 
লালিত-পালিত হওয়ার কলে তিনি সংস্কারবশে ইউরোপীয়াম- 
দের প্রতি একটু স্বেহ 'দৃট্টি রাখিয়া চলিতেন। এই স্বভাব- 
দৌর্বল্যের রক্কপথেই ভারতের শাশ্বত অবিমাশী যে আতা, 
তাহা ঢাকা পড়িয়া পিয়াছে। মাদাম রিশারের মধ্যে তাই 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_ভারত-সংস্কতি ও শ্রীঅরবিদ্দ 


২০৫ 


লালা 


তিনি মাতা মৃণালিনীকে দেখিলেন। ভারতাসত্মা ইহা শ্বীকার 


করিবে না ।-.- 

“গ্রীদরবিন্দের জম্ম ভারতের বর্তমান ছুরবস্থায় আকম্মিক 
বলিতে হুয়। তিনি জদ্মিয়াছিলেম ভারত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের 
প্রেরণা লইয়া । এইখানে তিনি সিদ্ধ; কিন্ত আটকৈশোর 
বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবও তাহার জীবনে 
যথেষ্ট শিকড় গাড়িয়াছিল। ইহার সহিত শ্রীজন্রবিন্দের আমরণ 
সংগ্রাম আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। ইহা! যাহার দৃষ্টিপথে পড়ে 
মা, তিনি বাজি-ষাহাত্্যে ভ্রান্ত এবং গ্ইঅরবিশ্দের স্বরূপাব- 
ধারণে অপমর্থ, একথা আমি নিঃসংশয়েই বলিব । 

*১৯১০ এষ্টাব্ধে শ্ীঅরবিদ্দ অধাচিতভাবে জামার ভবনে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্দাঙ্থরাগের বশবর্ঠিতায় তাহার 
সহিত জামার পরিচয়ের কোনই কারণ ছিল না। জন্মাবধি 
শিবগুরুর প্রত্যক্ষ সক্কেতে আমার জীবন পরিচালিত | যৌবনে 
শ্রীমৎ ৬কালিকাশন্দের মন্ত্রদীক্ষিত শিস্ত আমি। উপাপী 
সম্প্রদায়ের রামজীর করুণায় যৌবন হইতেই ত্রহ্ষচর্ধ্যের দীক্ষা। 
প্রীদৎ ৬রামানন্দপুরীর আশীর্ববাদে দশনামী সম্প্রদায়ের তত্ত্বের 
পরিচয়ও আমি পাইরাছি। বাংলার ভন্্র-সহব্িয়ার গুরু- 
মণ্ডলীর সহায়তায় তাহাদের সাধনপথেও আমার অভিজ্ঞত] 
যথেষ্ঠ মনে হইত। তবুও শ্রীঅরবিদ্দ আমায় করিলেন 
তাহার মন্রশিয় । জান, শক্তি, প্রেমের মন্ত্রে তিনি আমায় 
দীক্ষা দিলেন। অতীতের সর্বাবর্্বিসর্জনে ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হইলে, আত্মসমর্পণ-যোপমন্তরের দীক্ষায় আমার অভিষেক 
ভুলিতে পারি নাঁ। বিপ্লবের রক্ত-পতাকা উড়াইয়া যখন 
ভ|রত-ব্যাগী আন্দোলনে আমি প্রবৃভ, অরবিন্দ ১৯১৪ 
ধষ্ঠাবের ১৫ই আগ “আর্য, পিক বাহির করিয়! আমায় 
বলিলেন_-“হপ্ট, (থাম)। রাজ্জসিক চরিজের দ্বিন শেষ 
হইয়াছে |, ১৯১৫ গ্রষ্টাব্দে ‘প্রবর্তক’ বাহির হয়। এীজর- 
বিশ্দের যোগের ব্যাখ্যায় আমি তখন মুখরিত-ক। তারপর 
১৯২১ ধষ্াব্দে ১৫ই আপষ্ট “আর্ধ্যের সমাপ্তি । আমিও ঘরে 
ফিরিয়া সঙ্ঘ-রচনায় উদুদ্ধ হই। 

তাহার জি“মন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ তিনিই দিয়াছিলেন__ 
Culture, Commune এবং Economy | ১৯২৫ গ্রীষ্াবের 
৬ই জানুয়ারী আমি আত্মম্বাভন্ত্্য ঘোষণা করি। পর বংসর 
২৪শে নবেম্বর তিমি কার্য্যভার মীরাদেবীকে দ্বিয়া নিশ্চিন্ত 
হুম। ১৯১৮ শ্রষঠানে ম্বপালিপী দেবী পরলোকগমন করায়, 
স্তাহার অভীপ্সিত সাধনতীর্ঘ অসম্পূর্ণ থাকিয়া পিয়াছিল। 
১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মন্ত্রশিষ্ বাংলায় চিরদিনের জন্ত 
পুনরাগমন করিলে, মাদাম মীরাই তাহার যোপের উত্তর- 
সাবিকা হন। পাশ্চাত্য প্রস্কতির প্রেরণা ও প্রভাব এই ক্ষেত্রে 
বিজয়ী হয় মীরাদেবীর উৎসর্পে। গুুঅরবিদ্দ ১১২৬ প্রাক 
হইতে খ্বয়ং কর্স্ম বিরত । মীরাদেবীর মধ্য দিয়াই পণ্ডচিরীতে 


২০৬ | 
শ্ীঅরবিদ্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেম। এই সংবাদগুলির পর 
কিছু আধ্যাত্ব-রহস্যের কথা বলিরা গ্রঅরবিদ্দের আত্মার প্রতি 
বাঙালী জাতিকে সম্তরদ্ধ হইয়া উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষা লইতে বলিব । 

“**জ্রীঅরবিদ্দ ভুলিতে দেন নাই খুকের বাণী-_“সঙ্জিত্বনং 
সদাসহম্‌ বন্দিষ্ং ইহাই ছিল প্রীজজরবিদ্দের জাতির প্রতি 
মহাদান। তিনি চাহিয়াছিলেম দিব্য জীবন। জীবনের 
ভিকেজ--ধর্শ, বাই এবং সমাজ । বর্শ্মের ভিত্তির উপরেই 
তিমি চাহিয়াছিলেন রা ও সমাজের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে 
ভাহার কথা ছিল_ পাশ্চাত্য বাষ্রনীতির অনুসরণ ভারত 
করিবে মা। ভারত সনাতদপন্থী হইতে গিয়াও অতীতের 
ক্ষেত্রে পিয়া দাড়াবে না। ভারত গড়িবে অধ্যাত্মচেতমার 
মাছয। এই মাহুষ লইয়া যে সঙ্ঘ, তাহাই ভারত-সংগ্কতি 
রক্ষা করিবে। 


“এই অধ্যাত্মচেতনার কথা তিনি কি ভারত-এস্থ হইতে 
গ্রহণ ফরেন নাই? গীতায় কি ‘ময়ি জর্ববাণি কর্ম্মাপি 
সংশ্থস্তাধ্যাত্মচেতসা”র কথ! নাই? তিমি কি ভারতের দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া ১১০১ গ্রীষ্টান্ে হিন্দুমতেই মাভ! স্বণালিশীর 
পাণিগ্রহণ করেন নাই ? তিনি কি ১৯০৫ গ্র্াকে দেবী 
স্বপালিনীকে পত্ম লিখিতে গিয়া! বলেন মাই-_হিন্দ্ুশাস্ত্ে 
ভাগবত দর্শনের যে পথ-নির্দেশ আহে, তাহা এক মাস কাল 
অনুসরণ করিয়াই বুঝিতেছি-_উশ্বরঘর্শনের এই পথই প্রশত্ত ? 
সেই গ্রীঅরবিদ্দকে নীরব ও নিশ্চে্ হইয়া যখন মাদাম 
রিশারের উপর আপনার অধ্যাত্ম গুরুর তত্ত করিতে দেখি, 
তখন কি পরিশেষে তাহার স্বভাবের মধ্যে আসিয়া! পড়িয়াছিল 
যে পাশ্চাত্য প্রক্কতি ও প্রেরণা, তাহা অনুধাবন করিতে বিলম্ব 
হয়? তিনি বাৱ বৎসর বয়সেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । ১৪ বৎসর বয়সে আত্মস্থ হুইয়া ভারতের 
জয় আনিয়া দিতে কৃতসঙ্কন্প হইয়াছিলেন। ২১ বংসর বয়সে 
ভারতে প্রত্যাগঘন করিয়া সর্ববণে শ্বাধীনভারতের সাক্ষাৎকার 
লাভ করার অন্ত উঘ্‌,্ধ হইক্সাছিলেম। সেই স্বাধীনতার দীপ্ত 
সূর্য্য ১৯৪৭ জীষ্টাব্দের ১৫ই আগ তিনি সন্দর্শন করিলেম | 
শ্রীঅরবিদ্দ মৃতন ভারত-ব্বজন্দের মন্ত্রষ্টা খষি। কিন্তু ভবিস্ত 
জাতিকে আক্গ তাহার ব্যক্তিমাহাত্ত্যে শুধু অভিভূত হইলেই 
চলিবে না, ভারতীয় শিক্ষা-সংক্ষতির্র সাহায্যে আমাদের লাভ 
করিতে হইবে ভারতীয় চরিত্র । ভারত-সংক্কারের ইহা 
অহমিকা নহে। পরস্ত ভারতের আদর্শ অব্যাহত রাখার জন 
ভারতের অমর সত্তাকে মাথ! তুলিয়া দরাড়াইতে হইবে ৷ বিশ্বের 
শান্তি ও জালে! ভারত আপনাকে হারাইলে কোম দিন 
আসিবে দা। ভারতেগ্স যে সুমহতী চেতনা তাহা শুধু আত্মিক 
মহে, তাহার ব্যবহারিক আঁচারও আছে । সর্বদা তারত- 
বাসী স্বরণে ব্রাধিবে_-'আচারো পরষোধর্খশ_ ভারত 
সদ্ধাচারপরায়ণ না হইলে, ভারতের ভবিস্তং অন্ধকারাচ্ছন্ন । 








প্রবাসী 





১৩৫৮ 


শ্রীঅরবিদ্দের মহাবাণীর জামর1 অনুসরণ করিব, কিন্তু ভারতের 
বর্তমান প্রতীচ্য প্রভাবাচ্ছন্ব প্রকৃতির পরিবর্তন আশু 
প্র়োঙ্গনীয় । নতুবা শ্রীঅরবিদ্দের ভায় মহাপুরুষের কফিন- 
শয়ন চরম লক্ষপরূপে আমাদের ভাগ্য বিড়ন্বিত করিবে 1--.” 
আমর] প্রবর্তক সভ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাকে তাহার প্রশ্নের ও 
আশঙ্কার বিশদ আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি। 


পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, 


তাহার প্রকৃতি আমাদের নূতন করিরা বুঝিতে হইবে । সেই 
শিক্ষা-প্রদান তাহার একচা দায়। 


রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব 

যতই দিম যাইতেছে ভতই রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব ব্যাঁপকত'র 
ভাবে অহ্থৃঠিত হইতেছে । কেবল বাঙালীই এই উৎসবক্ষেতরে 
সমবেত হুন মা ; অন্যান্য তাযাভাষী স্ত্রী-পুরুষও এই উৎসবের 
উষ্ভোগ-আয়োজনে অগ্রনী হইতেছেন। আমর! দেখিয়া সুখী 
হইলাম যে দক্ষিণ কলিকাতার “ভারতী তামিল সংঘ” সুষ্ঠ, 
ভাবে এই ট্রংসব পালন করেন। বাংল! দৈমিক পন্জছে তার 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তার মধ্যে পাঠ করিলাম যে 
এই অনুষ্ঠানে “প্রধান অতিথি রূপে” যোগদান ফরিয়াছেন 
“যুগান্তর” পন্মিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ সুখোপাধ্যায় | এই 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একজন তামিল ভদ্রলোক । 

“ভারতী তামিল সঙ্ঘে”র পরিচয় না দিলে এই অনুষ্ঠানের 
মাধুৰ্য্য সম্যক উপলদ্ধি করা যাইবে না। তামিল ভাষাভাষী 
দ্রী-পুরুষ নানা বৃত্তি অবলন্বন করিয়া অনেক বংসর হইতে 
দক্ষিণ কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অনেকেরই বাংলা 
শিক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগে নাই। শুনিলাম ১৯১৭ সালের 
আগষ& মাসের পরে ইহারা হঠাৎ এই বিষয়ে তৎপর হুইয়! 
উঠেন। “ভারতী ভামিল সঙ্ঘ” এই তৎপরতার ফল। 

ভামিল কবি সুত্রহ্মণ্য তারতীর শ্মৃতি বহন করিতেছে 
এই কত্ব। এই কবি বৰ্তমান তামিল সাহিত্যের অঙ্কঙম 
শ্রেষ্ঠ গঁতিকার। স্বদেশী যুগ তার জ্বীবনের উষাকাল । 
তিনি বিপ্রবী ছিলেন । সেই জন্য ইংরেজের রাজ্যে তার স্থান 
মিলিল না। পণ্ডিচেরীতে প্রায় ১৫ বৎসর নির্ধাসিতেন্র মত 
তিনি জীবন কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রঅন্পবিদ্দের 
পত্ডিচেরী জ্বীবন আরম্ভ হয় | সু’'জনেই বিপ্লবী, ছু'জনেই কবি । 
জীঞ্সরবিন্দ ছিলেন বয়োজ্যে্ঠ | কিন্তু বয়সের পার্থক্য 
অতিজ্জিয়বাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ করিবার পক্ষে কোন বাধা 
হুষ্টি করে নাই এই ছুই সমপ্রীপ বিপ্লবীর মধ্যে। ইংরেজের 
রাষ্রীয় ক্ষমতা অপসারণের পরে সুত্রহ্মণ্য তারতীর প্রকাণ্ঠ 
আদর বাড়িল তার নিজের দেশের, নিজের ভাষাভাষী ভ্রী- 
পুরুষের মিকট। দক্ষিণ কলিকাতার তামিল সজ্ঘের নব- 
কলেবর তার প্রমাণ । 

শুমিয়াছি এই সজ্বের চেষ্টায় আমাদের তামিল বন্ধুগণ 


৯, 


আবাচ় 





বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সর্ব- 
ভাৱতীয্ব বঙ্গতাষা প্রচার সমিতির আছকুল্যে সে চেষ্টা 
চলিতেছে ।- এই পরম্পরের পরিচয়ের ফলে আমরা আশ! 
করি এই ছুই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া যে হুই সংস্কৃতি দুতন 
ভাবে বিকশিত হইয়াছে তার যুক্ত চেষ্টায় ভারতরা্রে ভাষার 
বিরোধ সংঘন্ত হইবে । এই সঙ্ঘঘ এই ছুই সংস্কৃতির মব্যে সেতু 
' কূপে মিলদের পথ প্রশস্ত করিবে । সেই চেষ্টার পরিচয় এখনও 
তেমন তাবে পাই না! । অন্ততঃ এই বৎসরের রবীন্দ্র জয়ন্তী 
উৎসবে তাহা পাই নাই । সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
গতাম্বপতিক বর্ণ] দিলেন, প্রধান অতিথিও তাহাই করিলেন। 
শোভন হুইত ঘদি "প্রধান অতিথি” হুত্রক্ষপ্য তারতীর পরিচয় 
দিতেন এই অনুষ্ঠানে যখন সেথানে বাহার! উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদের অনেকেই বাঙালী । এবং তাহিল বক্তা মহাশয় 
যদি রবীন্্রনাধের পরিচয় দিতেন ; তাহার কবি খযি জীবনের । 
ইহার অভাবে একট] সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন অনেক 
বাঙালী অতিথি । 

আর একটি মন্তব্য করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ 
করিব । ব্রবীন্্রনাথের মৃত বহমুর্খী প্রতিতাবাম ব্যক্তি তারত- 
4 বর্ধে গত ছুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
সেইজন্য তাহার পরিচয় সম্যক হইবে না, যদি তাহার পরিচয় 
দেওয়া হয় কেবলমাআঅ কবিন্ধপে ; ফুল, জ্যোৎস্না, পাখীর 
কাকলী, শান্তিনিকেতনের বলপ্ত ও বর্ষা বর্ণনা করিয়া ধার দিন 
কাটিয়াছে ; এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তিনি 
এই কয়টি মূলধনের বেসাতি করিয়া । এইভাবে রবীন্দ্রনাথের 
ব্যাখ্য! চলিলে রবীন্দরজয়ন্তী উৎসব ব্যর্থ হইবে | তার উদ্দেন্ত 
সার্ঘক হইবে না। এই উৎসব উপলক্ষে রবীঙ্জনাধের সমগ্র রূপের 
পরিচয় দিতে হুইবে ৷ তাহার কবি-রূপ, থষি-রূপ, তাহার 
সমান্গ-সংগঠকের রূপ, ভাঁহার যোদ্ধ-রূপ---অমাচার, অবিচার, 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি সংগ্রাম করিয়াছেন আজীবন । 
“মংপুশ্র মৈজ্রেয়ী দেবী বহু দিন পূর্কে শাস্তিনিকেতনে কোন 
উৎসব উপলক্ষে রবীন্গনাধের সমাঅ-সংগঠক রূপের কথা 
বলিয়াছিলেন | সেই কথা য়বীন্দ্র-ভ্রয়ন্তী উৎসবে ক্মরধীয় £ 

“...যখন বিলাতী বর্ন ও কাপড় পোড়ানোর উত্তেছনায় 
দেশ বিক্ষুব্ধ, তখন দানা বিরোধিতা ও দিদ্দা সহ করিয়া তিনি 
প একাকী সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন যেখানে দাড়িয়ে 
দেশের বিস্তৃত মঙ্গল ঘটানে| সম্ভব। তখন সেই বিপ্রবের 
বিষয় তিনি বলেছিলেন : “সকল দেশের ইতিহাঁসেই যখন 
কোন বৃহৎ ঘটনা মুর্তি প্রকাশ করিয়া দেখা ছেয়-..সেই সময়ে 
দেশের মধ্যে যদি অহুকুল উপকরণ পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে; 
যদি তাহার ভাগারে মিপুঢ়কাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সফিত 
থাকে, তবেই সে বিপ্লবের দ্বারুশ আঘাতটাকে জার্টকাইয়া 
শে দেশ আপনার নুতন জীবনকে নিজের সামগ্রস্ত দান করিয়া 
গড়িয়া তুলে... |” 


বিবিধ প্রসন্স--বাঙালী-বিহারী সম্প্রীতি 


২০৭ 

শার্ভিনিকেভনে সেই “অহুকুল উপকরণ” প্রস্তুত করিবার 
সাধনায় কবিগুরু ৪০ বংসর যাপন করেন। আয়ার্লৎ্েরে 
গ্রিফিথ স ও ভারতের গা্ধিজী “সিনফিন” ও “গঠনমূলক” 
পদ্থা নিৰ্দ্দেশ করিয়| তাহাই করিয়াছিলেন। 

বাঙালী-বিহারী সম্প্রীতি 

রাধরপতি ভাঃ রাজ্েজ্রপ্রসাদের একাস্ত-সচিব ( প্রাইতেট 
সেক্রেটারী ) শ্রীচক্তধর শারণ নয়াদি্পী হইতে গত ৩০শে 
এপ্রিল ‘ুগ্ান্তর’ সম্পাদককে জানাইয়াছেন যে, ১৯৫০ সালের 
২৯শে অক্টোবর “স্বাগত রা্রপতি” শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁক্যের বন্ধন দৃঢ় 
করিতে রাধ্রপতির নিকট স্বর্গত স্যার দে. সি. বন্ুর এক লক্ষ 
টাকা দান সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, ১৯৪৫ সালেও 
কোন একখানি পত্রিকার সংবাদদাতা অনুরূপ প্রশ্ন উখাপন 
করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে যে জবাব দিয়াছিলেন 
ভাহা কয়েকখাদি পজিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যুগাস্তরে 
উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে যে ধারণার স্যরি হইয়াছে 
তাহা নিরসন করিবার জন “বিহার হেরাজ্ছে' প্রকাশিভ 
স্নাই্পতির পছ্ধামি প্রকাশের জত রাধ্রপতির একাস্ত-লচিব 
অনুরোধ করায় উক্ত পত্রধানি প্রকাশিত হয়। 

বিহার হেরান্'-এ প্রকাশিত রা&্ুপতির পন 

প্রিয় মহাশয়, 

আপনার ৬ই নভেম্বর তারিবের প্র পাইয়াছি। সংবাদ- 
দাত] লিখিত চিঠিতে ঘে প্রশ্ন উখাপন করা হইয়াছে তংসপ্পর্কে 
আমার মতামত বাক্ত করিবার 'ুযোগ দেওয়ায় আপনি 
আমার ধন্তবাদার্হ। 

আমার যতদূর মনে হয়, বাঙালী ও বিহায়ীদের মধ্যে 
সম্প্রীতি ও ওকোর বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্ত শ্বর্গত গার জে, পি. 
বন্গু এক লক্ষ টাকা দামপত্র করিয়! দেন নাই। লেডী অবলা 
বন্থুও এতহুদ্ষেস্টজে আমার নিকট কোন অথ দেন নাই । ঘটনাটি 
হইতেছে এই যে, বিহারে, বিশেষ করিয়া কয়লাখনি এলাকায় 
মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন চালাইবার জন্ত স্যার জে, সি. বঙ্গ 
তাহার ট্রাটিদের হাতে কিছু অর্থ দিয়া যান । তাহার ট্রাঠিদের 
মৃত্যুর পর লেভী অবলা বন্ধু আমাকে মাদফত্রব্য বর্জন 
আন্দোলন চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ করেন এবং 
এততুকষেশ্রে স্বতস্রভাবে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে এই আন্দোলনের 
খরচ দেন। মোটীয়ুটি হিসাবে প্রতিবৎসর ছুই হার্থীর হুইতে 
আড়াই হানার টাকা এই ব্যাপারে ব্যয় হইত। বরিয়বা 
কয়লাধনি এলাকায় এই কান করিবার জড় কর্মী নিয়োগ 
করিতে হইয়াছিল এবং ছুই বৎসর ধরিয়া কাজ চলিয়াছিল। 
১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে আনি প্রেপ্তার হুইবার কালে 
মদ্যবর্্ঘন তহবিলেন্র হিসাবে ব্যাক্ষে আমায় কিছু টাক! 
ছিল। আমি কাৰ্খ্যের প্রতি আর দৃষ্টি রাখিতে পারিলাম মা 


এবং ইহাও শুনিলাম যে এই কার্ধ্যে নিযুক্ত করেকজন কন্দাি 
গ্রেপ্তার হুইয়াছেন। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার নামের 
সমস্ত হিসাবই সরকার আটক করেন। আমি সরকারকে 
লিখি যে মধ্যবর্জন তহুবিলের টাকা ছাড়িয়া দিয়া লেডী অবলা 
বসুর নিকট উহা! দেওয়া উচিত। সরকার তদহুসারে আদেশ 
জারী করেন এবং ব্যাঙ্ক অবশিঃ চাকা লেডী বন্গর নিকট 
প্রেরণ করে। কান্জ চালু থাকিবার সময় আমি মাঝে মাঝে 
ট্রারিদের নিকট হিসাব প্রেরণ করিতাম এবং তাহা তাহাদের 
দ্বারা গৃহীত হইত আর আমাকে ইহাঁও জানান হইয়াছিপ যে 
ট্রাষ্টিরা আমাদের কাজে সন্ত হুইয়াছেন। এতদিন এই 
ব্যাপারেয় সহিত আমার আর কোন সংম্রব ছিল না । স্যার 
তে, সি, বসুর ট্রাই অথব| অন্ত কোন স্প্রে আমি বাঙালী ও 
বিহারীদের সম্প্রীতির জন্ড জন্য কোন অর্থ পাই নাই । 

সংবাদদাতার পের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে আমার কোন 
মন্তব্য করিবার দরকার আছে বলিয়া আমি মনে করি না । 
এই সম্পর্কে ভ্রান্ত বারণ! চিরকালের মত অবদানের জনা 
আপনি উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করিলে আমি বাধিত হুইব ।” 

আপনায় বিশ্বস্ত 
রাজেন্ প্রসাদ 

আামর! আশা করি, এই পঞ্জ প্রকাশে আচার্য্য জপদীশ- 
চন্ত্রের নামের সহিত জড়িত এই তর্কবিভর্কের অবদান হইবে । 
গত ২০শে ব্যৈষ্ঠ তারিখের *যুগাস্তর” পত্রিকায় ইহ! প্রকাশিত 
হইগ়াছে। ইহা পাঠ করিলে দেশবালীর, বিশেষতঃ বাঙালীর 
মন হইতে নাদ! সন্দেহ ছুর হুইবে । 


বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 

কেন্দ্রীয় পরিষদ রবীন্দ্রনাথের কীর্তি বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব 
বিধানের অভ আইন পাশ করিয়াছেন | তাহা করিতে গিয়া 
তাহারা বিশ্বারত্ীর আদর্শ বর্ণমাপ্রলঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
থে মন্ত্র__-“পাস্তয্‌, শিবম্‌, অধৈতম্”__মমোনীত করিয়াছিলেন 
তাহা মুছিয়! ফেলিলেন । এই সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা 
দিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা কোন যুক্তি পাইলাম না । এই 
মন্ত্র নাকি বর্তঘান অবহ্থায় (00169$0) অবান্তর । বিশ্ব 
তারতীর পরিচালক সভা এই সন্ধে নীরব | তাঁহাদের সম্মতি 
ব্যতীত এন্ধপ কালাপাহাড়ী কাণ্ড হইতে পারিত না। আমরা 
এই খামখেয়ালির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিবার ভাষা বু'ঞ্জিয়! 
পাইতেছি না। কেন্দ্রীয় পরিষদের বাঙালী. সভ্যগণের মধ্যে 
ছুই-তিন জন যেরূপ পরিচয় দিরাছেন ভাহাতে তাহাদের নাম 
দেশবাসী স্মরণ রাখিলে আমর! ভবিষ্যতের জন্ত আশ্বস্ত হইব । 


গৌহাটি কটন কলেজের স্বর্ণ জয়ন্তী 


আগামী আপ (১৯৫১) সনে গৌহাটি কটন-মহাবিদ্তায়- 
ভনের €০বংসর পূর্ণ হইবে । তথায় এফ সুবর্ণ অযস্তী পরিষদ 








প্রবাসী 





১৩৫৮ 


পাম্পি রি 





এবং তাহার অধীনে বিভিন্ন কর্ম্পরিষদও গঠিত হইয়াছে । 
স্থির হইয়াছে যে, কটন মহাবিস্ভায়তনের বিগত ৫০ বৎসরের 
কী্িকাহিনী বিবৃত করিয়া একখানি সুবর্ণ জয়স্তী “ন্মারণী 
সংহিতা” প্রণয়ন কর! হইবে ৷ উহার একাংশে উক্ত বিভায়তনের 
প্রাক্তন বিদ্যাধিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ এক সুদীর্ষ নামের 
তালিকাও স্থান পাইবে । পরিষদের আবেদনটি এই £ 

এই উদ্দেস্ঠসিছ্ির জন্ত এতদ্বারা প্রাক্তন সকল বিদ্যাাঁকে 
অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহার! যেন নিজ্ব নিজ বিবরণ 
( এবং যথাসম্ভব পরিচিত অনান্ত প্রাক্তন বিদ্যার্ধার বিবরণ ) 
স্পষ্ঠাক্ষরে লিবিয়া আগামী ১৫ই জুনের মধ্যেই স্বারক-এস্থের 
সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন । 

এত্দ্যতীত বিদ্যায়তনের একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত রচনার 
অভ সর্বসাধারণের নিকট উত্ত বিদ্যায়তন-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার 
তথ্য, দলিলপঞ্জ, মন্তব্য ([391০0-3 ) এবং সাহিত্যিক বিবৃতি 
প্রার্থনা করা যাইতেছে । অনু্হপূর্র্বক আগামী ১৫ই জুন 
তারিখের পূর্বেই এই সকল বিবরণী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । 

কটম মহাবিদ্যায়তনের প্রত্যেক প্রাক্তন বিপ্যার্থাকেই 
সুবর্ণ জয়ী পরিষদের সদন্ত শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ কর! 


যাইতেছে । সদগদিপের নিয্নভম টাদার হার ১০২ টীকা মাজে। , - 


এই উৎসবের ত্র আসাম সরকার ৫০০০২ টাক! দান 
করিয়াছেন । সুবর্ণ জয়ন্তী শহবিলের টহ্‌ ভ অর্থ দ্বারা কটন 
মহাবিদ্যায়তনের ছাত্রদের অন্য কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক 
“্ররয়ন্ধী-বৃতি” ও “অয়ন্তী-পুরক্ষার” হুষ্টি করা হুইবে । 

চিঠিপজাদি পাঠাইবার ঠিফানা--সম্পাদক, সুবণ জয়ন্তী 
পরিচালক সমিতি, গৌহাটি, আসাম । 

টিউনিশিয়া রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন 

উত্তর-আক্রিকার টিউদিশির়া দেশ ফরাসী রাষ্ট্রের অধীন। 
তাহার শাসনকর্তার উপাধি “বে” । তাহার মাম লেমিন 
পাশ । তিনি একজন আমীর ৷ ন্লাহীয় ব্যাপারে তাহার ক্ষমতা 
ছিল ব্রিটিশ আমলে আমাদের রাজাদের মত । টিউনিশিয়াবাসী 
এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থায় সন্ত ছিল নাঁ। তাহার! ফরাসী 
সাত্রান্্যবাদ্বের অধীনে আসে প্রায় ৬৫ বৎসর পুর্বে ( ১৮৮৫ 
সালে )। 

সমপ্রতি “বে” লেখিন পাশার নামে আর এক দ্রফা সংস্কার. 
ঘোষণ! করা হুইয়াছে। তাহার ফলে টিউনিশিয়ার লোকেরা 
পাইবে এই সব অধিকার : টিউনিশিয়ার প্রধানমন্ত্রী করাসী - 
বিশেষজ্ঞবর্গের দাপট হইতে কিকিৎ সুক্তিলাভ করিবেন; 
রাজ্য শাসন-পরিষদে টিউনিশিযরাবাসী অগ্্রিমগুলী ও ফরাসী 
উপদেষ্টাবর্গ সমসংখ্যক হইবে ; টিউনিশিয়ার শাসন-ব্যবস্থায়ও 
আমাদের সিবিল সাধসের মত ব্যবস্থা ছিল_ টিউনিশিয়া- 
বাসীদের তাহাতে প্রবেশের পথে নানা বাঁধা ছিল |. তাহা] 
কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে । 


শিক্ষা ও পরীক্ষা 
অধ্যাপক শ্্রবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য 


আমাদের বিশ্ববিষ্তালয়ের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে 
শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষাই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। 
বিশ্ববিস্তালয়ের সকল স্তরের পক্ষেই ইহা অল্লাধিক সত্য । 
আমরা বিশেষ করিয়া স্সাতক-পূর্বব ( under-graduate ) 
স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিব; এই স্তরের পক্ষে ইহা 
অধিকতর সত্য। এই স্তরের পরীক্ষা-কার্যে প্রধানের 
ভূমিকায় যাহার! নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহারা ইহার 
শিক্ষক নহেন, উচ্চ স্তরের শিক্ষক --পদমর্য্যাদায় তাহারা 
* এই স্তরের শিক্ষকের উর্দ্ধে। শিক্ষক প্রত্যক্ষ ভাবে তীয় 
ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন ন!; বরং যাহাতে তিনি 
পরীক্ষা ব্যাপারে কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট না হন, বিশ্ব- 
বিস্তানয়ের কর্তৃপক্ষের তত্প্রতি সজাগ দৃষ্টি । স্থৃতরাং 
শিক্ষার ধারার সহিত পরীক্ষার ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে: 
বিশেষ করিয়া স্মাতক-পূর্বব স্তরের শিক্ষার পক্ষে ইহা! মঙ্গল- 
জনক হয় নাই। একটি অবাঞ্ছিত ফল হইয়াছে এই থে, 
/ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অস্বাভাবিক রূপে পরীক্ষাদ্বারা 
প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই স্তরের অধ্যাপনা আজ 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলিকেই কেন্দ্র করিয়| পরিচালিত হইয়া 
থাকে; শিক্ষার্থীও প্রক্কত শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া 
পরীক্ষার উপযোগী অংশের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া থাকে | 
শিক্ষক তাহার ছাত্রজীবনের পঠিত পুস্তকগুলি হইতে তথা- 
কথিত কাঁধ্যকরী (০৪০৮০০৪) অংশগুলি নির্বাচন করিয়া 
শিক্ষার্থীর নিকট উত্থাপন করেন । আধুনিক গ্রন্থের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিবার অথবা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার 
প্রয়োজন বোধ করেন না। শিক্ষার্থীও গ্রচলিত প্রশ্ন গুলির 
বাহিরের যে-কোন আলোচনাই অবাস্তর বলিয়া গণ্য করে। 
চিন্তার অভ্যাসকে পুষ্ট ন! করিয়া স্বৃতিশক্তির প্রয়োগ করাই 
রীতি হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ্য বিষয়টি সমগ্রভাবে হৃদয়ঙ্গম 
না করিয়া পরীক্ষোপযষোগী পিয়েপ্ট সংগ্রহ করিবার 
. প্রয়োজনই অধিক বলিয়া অন্থকৃত হইতেছে । শিক্ষার 
“উপর পরীক্ষার এই অতিরিক্ত প্রভাবই আমাদের, শিক্ষার 
ব্যর্থতার মূল কারণ । পরীক্ষার অন্ছগামী শিক্ষা কখনও 
সম্পূর্ণা্গ হইতে পারে না। ' 

শিক্ষার অনুগামী পরীক্ষাই “সঙ্গত ও শ্রেয় । কারণ 
শিক্ষাই আমাদের মৌলিক প্রয়োজন, পরীক্ষা নহে। শিক্ষাই 
মুখ্য, পরীক্ষা গৌণ। শিক্ষার. পরিমাপের জন্ত পরীক্ষার 
প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাই- বলিয়া পরীক্ষাই উদ্দেশ্য 

নহে, উদ্দেশ্য শিক্ষা। 


|) 


প্রাচীন কালে শিক্ষার প্রদ্নোজন প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধ 
হইত এবং শিক্ষার সাফল্যের জন্ত শিক্ষকের উপর একাস্ত 
ভাবে নির্ভর করিবার প্রথা ছিল। শিক্ষকের প্রতি আহ্- 
গত্যের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া এবং প্রকৃত শিক্ষাকে 
অবহেলা করিয়া কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আকাঙ্া 
কাহারও মনে জাগিত না) সেরূপ কোনও পরীক্ষা তখন 
ছিল না| শিক্ষার্থী শিক্ষকের গৃহে থাকিয়া শিক্ষাণাড 
করিত , শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ব্যতীতও শিক্ষকের 
সান্নিধ্যে থাকিয়া চরিত্র-গঠন করিত। আহিষ্ঠানিক ভাবে 
পরীক্ষা গৃহীত হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত 
পক্ষে শিক্ষার যত পরীক্ষাও দৈনন্দিন ছিল । শিক্ষক যখন 
স্থিরনিশ্চয় হইতেন যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিণতি লাভ করি- 
মাছে, তখন শেষোক্তের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। শিক্ষা সমাপ্ত 
হইলে শিক্ষার্থী বিষয়বিশেষের অভিজ্ঞতার সহিত জীবন- 
যাপন-প্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য অঞ্জন করিয়! বাহির হইত । 

আজিকার দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্বন্ধ এরূপ 
ঘনিষ্ঠ হইবার অবকাশ নাই। একজন শিক্ষকের পক্ষে 
শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের জ্ঞান উন্মেষের ভার গ্রহণ সম্ভবপর 
নহে। ম্থতরাং আধুনিক শিক্ষালয়ে শিক্ষকমণ্ডলীকর্তৃক 
এক-একটি শিক্ষার্থীশ্রেণীর শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা কর! হয়। 
পরীঙ্গা-প্রণালীও ব্যইি অপেক্ষা সমর উপযোগী করিয়া 
পরিবধিত হইয়াছে । বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে, 
নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তর বিচার করা পরীক্ষার 
পদ্ধতি হইয়া দাড়াইয়াছে। আধুনিক অবস্থার সংঘাতে 
শিক্ষা ও পরীক্ষা উন্তয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সহিত সংশ্রব 
ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে। ' 

ব্যক্তির সহিত সংশ্রব ক্ষীণ হইয়া পড়িলে শিক্ষা ও 
পরীক্ষা উভয়ই ক্রটিবছল হইয়া পড়ে। শিক্ষকের প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইলে ব্যক্তিত্ব অৰ্জ্জন দুরে থাকুক, বিষয়- 
জ্ঞান লাভ করাও দুরূহ । আধুনিক পরিস্থিতিতে 
সকল দেশের শিক্ষার্থীর অন্তরেই পরীক্ষা এক নৃতন মোহ- 
জাল বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্ত উন্নত দেশের বিশ্ব- 
বিস্তালয়গুলির পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি 
বিশেষত্ব আছে যাহার দরুন পরীক্ষার প্রভাব দ্বারা শিক্ষকের 
প্রভাব ক্ষু হওয়া! সম্ভব নহে। প্রথমতঃ, এই সকল বিশ্ব- 
বিভালয়ে পরীক্ষা সম্পূর্ণক্ূপে শিক্ষার অঙ্গগামী হইয়া 
থাকে; সৃতরাং দৈনন্দিন পাঠে অবহেলা করিয়া পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম.। দ্বিতীয়তঃ, প্ররীক্ষাব্যাপারে 


২১০ 

শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট থাকে। তৃতীমতঃ, শিক্ষক 
ভিন্ন অন্ত পরীক্ষক যাহার! নিযুক্ত হন তাহার! শিক্ষকের 
সমমর্ধ্যাদাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। বাহিরের পরীক্ষকের 
ব্যক্তিত্ব ও পদমর্ধ্যাদ'! দ্বারা শিক্ষকের প্রভাব ক্ষুণ্ন হইবার 
সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে শিক্ষাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ 
করিতে হইলে পরীক্ষার এই বিশেধত্বগুলির কথা বিশেষ 
ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। 

কিছুদিন পূর্বে আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয়েব পরীক্ষায় 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা উদঘাটিত হইয়া- 
ছিল। তাহ! লইয়া যে সকল সমালোচনা হইয়া গিয়াছে 
তাহা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা-নংস্কারের সহায়ক নয়। সেইরূপ, 
সম্প্রতি বিশ্ববিদ্য৷লয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার যে সকল সংস্কার- 
সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাও প্রকৃত শিক্ষ/সংস্কীরের 
কাছ ঘেধিয়া যায় না। এই সকল সাধারণ সংস্কারে বিশ্ব- 
বিষ্ালয় সফল কাম হউন ইহ! অবশ্য সকলেরই কাম্য; কিন্ত 
প্রকৃত শিক্ষার দিক দিয়া বিচার করিলে এই সকল সংস্কার 
প্রয়োজ;নর তুলনায় নিতাস্ত স্বল্প ও গৌণ। 

সম্পূৰ্ণ সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হইলেও লিখিত-পরীক্ষা- 
পঞ্চতি সস্তোষল্গনক বলিয়া শিক্ষাবিদ্গণ বিবেচনা করেন 
না। তাই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পরিপূরক হিসাবে 
অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রচলন আছে; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নাই। অধিকন্ত পরীক্ষা কেন্দ্রীভূত করিয়। বিপুলসংখ্যক 
উত্তর্পত্রের পরীক্ষ। একই বাধা নিয়ম অমুদারে করার 
প্রয়োদ্রন হইয়া! থাকে । কোনও পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র 
বিচার করিবার সময় তাঁহার শিক্ষকের মতামত আহ্বান 
করা এরূপ বিরাট ব্যবস্থায় সহজ নহে) নীতির দিক দিয়াও 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ করিতে 
অনিচ্ছুক | কিন্তু সকল শিক্ষকই একই বাধা নিয়মের অঙ্থ- 
সর্ণ করিয়া, যন্ত্রগলিতের মত অধ্য।পনা করিবেন ইহা 
স্বাভাবিক ও নহে, সঙ্গতও নহে। বিভিন্ন শিক্ষকের দুটি ভলীর 
বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক; সুতরাং বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর 
উত্তরপত্র বিভিন্ন হওয়াই সমীচীন । একই বাধা নিয়মে 
উত্তরপত্র বিচার করা হইলে সকল পরীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার 
নাও হইতে পারে। কেবল দুর্নীতি ঘারাই পরীক্ষা দুষিত 
হয় এরূপ নহে; বিচাঁর-বিভ্রম দ্বারাও হইতে পারে। 
কেন্দ্রীভূত পরীক্ষার বিচাঁর-বিভ্রমের পথ প্রশস্ত । সকলের 
প্রতি সমান বিচার করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রীভূত 
করিতত গিয়া আদল উদ্দেশ্যটিই বিফল করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত 
কর] হয়। 

এই পঙ্গু পরীক্ষা-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের 
স্মৃতক-পূর্ব স্তরের শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে। অনেক 








প্রবাসী 
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লালা পাতলা পো 


দিনের সংস্কারবশে শিক্ষার প্রসঙ্গে পরীক্ষার কথাই আমা- 
দের মানসপটে সর্বাগ্রে উদিত হয়; শিক্ষার সংস্কার বলিলে 
আমরা সাদা কথায় পরীক্ষার সংস্কারই বুঝিয়া থাকি । এমন 
কি শিক্ষা-পরিচালক মহলেও এরূপ মনোভাব বিরল নহে। 
কিছুদিন পূর্বে এই মহলে একটি মতবাদের মৃতু গুঞ্জন 
উখিত হইয়াহিল। তাহার সার মন্দ এই যে, “পরীক্ষার 





প্রশ্নের প্রকৃতি ও মান উচ্চতর করিলেই শিক্ষার সংস্কার - 


সাধিত হইবে ও শিক্ষা উন্নততর হইবে। তাহা হইলে 
অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইতেছে 
দেখিয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি 
একনিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন এবং শিক্ষার অপকর্ষ আপনা হইতে 
বিদূরিত হইবে।* সৌভাগাবশতঃ এই মতবাদ প্রবল 
হইতে পারে নাই । 

পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষানিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক নিয়মের 
বিপরীত ৷ পূর্বের শিক্ষা, পরে পরীক্ষা | শিক্ষালয় গুলিতে 
শিক্ষার যেক্ূপ মান প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষা পরীক্ষার 
মান উর্ধে স্থাপন করিবার নৈতিক অধিকার কাহারও নাই। 


হয়ত বা! পরীক্ষার প্রশ্নের গ্রকৃতির পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষার . 


প্রকৃতি কালক্রমে পরিবর্তিত হইতে পারে | কিন্তু কাধ্য- ৯. 


করী হইগেও সকল পস্থা সম্্থনযোগ্য নহে । আজ -দেশে 
খাদ্যাভাব নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহ! দুর করিবার 
এক কাধ্যকরী পন্থা এই হইতে পারে যে, প্রকৃতির কঠোর 
বিধানে দেশবাসীর একাংশকে দুর্তিক্ষহেতু বিলুপ্ত হইতে 
দেওয়া! সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ সহজ পন্থা কাহারও মনে 
উদ্দিত হয় নাই। শিক্ষাক্ষেত্রেও সহজ উপায় অপেক্ষ। 
সঙ্গত উপায়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন গ্রধানতঃ মধ্যবিত্ত- 
শ্রেণীর। তাহাদিগকেই মস্তি পরিচালন! করিয়৷ জীবিকা 
অর্জন করিতে হয়। অর্থনৈতিক বিপধ্যয় এক দিক দিয়] 
তাহাদের জীবনকে বিড়ম্িত করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষার 
বিপর্ধযয় অপর দিক দিয়া তাহাদের কর্শক্তিন্ন মূলে কুঠারা- 
ঘাত করিভেছে। শিক্ষার অপকর্ষের জন্ত আন্ তাহার! 
কর্মক্ষমতা হারাই! সমাজের পরিহাস ও উপেক্ষার পাঞ্জ 


হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাই জাতীয় শক্তির তিত্তি-স্বরূপ ; 


শিক্ষ! ব্যতীত কেবল অধিক বা প্রাকৃতিক সম্পদ জাতিকে 
শক্তিশাপী করিতে পারে না। এই বৃহত্তর দৃষ্টিকোপের 
কথা নাই তুলিলাম ; [কন্ধ শিক্ষাই যাহাদের জীবন-মরণ 
সমস্তার কেন্্রস্বক্ষপ, তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার কি রাষ্ট্র, 
কি বিশ্ববিদধ্যানয় অবহেল! করিতে পারেন না। অভি- 
ভাবকের কষ্টার্জিত অর্থ ও তরুণ জীবনের অমূল্য সময়ের 
বিনিময়ে বৎসরাস্তে কয়েকথানি প্রশ্নপত্র বিতরণ করিলে 


সি 


চে 


আবাড় 


ইহাদের প্রতি কর্তব্য প্রতিপালিত হইবে না। পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করিলেই শিক্ষার সুষ্ঠ, ব্যবস্থা হয় না। পরীক্ষা-সংস্কীর 
শিক্ষা-সংস্কারের প্রাস্তদেশ মাত্র। ইহার জন্য প্রয়োজন 
উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার যথোচিত পরিবেশযুক্ত শিক্ষালয়। 
তাই বলিয়! শিক্ষাকে ব্যয়সাধ্য করিলে চলিবে না। ব্যষসাধ্য 
ন| করিলে শিক্ষা সুষ্ঠ, হইতে পারে না--ইহ! আংশিকভাবে 





" সত্য । আন্সিকার শিক্ষালয়গুলির অবনতির প্রধান কারণ 


পরিচালনা-ব্যবস্থার সঙ্ষীর্ণতা। তথাপি শিক্ষালয়ের উন্নতির 
অন্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি। কিন্তু মধ্যবিত্ত 
- শিক্ষার্থী সে ভার বহন করিতে অসমর্থ । শিক্ষা ব্যবদা নহে, 
শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় শিক্ষার্থীর নিকট হইতে পূরণ হইতে 
পারে না। স্থতরাং যদি শিক্ষার অত্যধিক সঙ্কোচ সঙ্গত না 
হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্র ও ধনিক - 
শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হুইবে । অন্তথা শিক্ষা 
মধ্যবিত্তের অনধিগম্য হইয়া শোচনীয় রূপে সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িবে; কারণ সাধারণতঃ ধনিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যাও 
অধিক নহে, শিক্ষায় একনিষ্ও নহে। 
বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্রাতকোত্তবর (7০৪৮ 
< graduate ) ভরের শিক্ষার ভার কেন্দ্রীভূত করিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পূর্বে ্নাতকপূর্বব স্তরের 
শিক্ষালয়গুলিতেই ন্নাতকোত্তর স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের 
শিক্ষার ক্ষেত্রোপধোগী ব্যবস্থা হইত। এই পরিবর্তনের 
ফলাফল স্পষ্টন্রপে নির্ধারণ করিবার মত সময় অতিবাহিত 
হইয়াছে। সুফল যাহা হইয়াছে তাহা স্নাতকোত্তর স্তরের 
অধ্যাপনা ও গবেষণাক্ষেত্রে। ইহা ন্যনাধিক সকলের 
বিদিত ; বর্তমান প্রসঙ্গে ইহার আলোচনার প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু কুফল হইয়াছে ্নাতক-পূর্বব স্তরের বিস্তীর্ণ 
শিক্ষাক্ষেত্রে। আজ যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহ! এই কুফলেরই স্পষ্ট অভি- 
ব্যক্তি। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুই স্তর বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে 
াতক-পূর্বব স্তরের শিক্ষকের মর্ধ্যাদা ও কার্ধ্যদক্ষতা ক্রমশঃ 
হীস পাইতে লাগিল। উচ্চ স্তর গঠন করিবার প্রাক্কালে 
বিভিন্ন শিক্ষালয়ের অপেক্ষাকৃত দক্ষ শিক্ষকগণ সাতকোত্তর 
স্তরের শিক্ষকরূপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃুকআহৃত হইলেন। 
প্রাবস্তে ইহার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। কিন্তু উচ্চ স্তর গঠন 
করিতে গিয়া নিয় স্তরের ‘ভাঙন সুরু হইল-_নিয় স্তরের 
শিক্ষকের মধ্যে কুপমণ্ডকতা দোষ প্রকট হইতে লাগিল। 
উচ্চতর শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সংশ্রব পরিত্যক্ত হওয়ায় 
তাহার! স্থিতিশীল (৪6989) হইয়া উঠিলেন। কোনও 
শিক্ষালয়ের সকল শিক্ষকই সর্ক্বোচ্চ গুণসম্পন্ন হইবেন এরূপ 


~ 


শিক্ষা ও পরীক্ষা 


২১১ 
আশা করা যায় না) শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশই 
সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে স্বন্পসংখ্যক 
সর্ক্বোচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চতর বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না 
থাকিলে শিক্ষালয়ে উচ্চতর পরিবেশ টি হইতে পারে না। 

“বিশ্ববিদ্যালয়ে” শিক্ষা (অর্থাৎ ন্নাতক-পূর্ব ও 
সাতকোত্বর স্তরের শিক্ষা) ও “মাধ্যমিক” শিক্ষার মধ্যে 
পার্থক্য এই যে, প্রথমটি “বিশেষ” শিক্ষা, দ্বিতীয়টি “সাধারণ” 





. শিক্ষা । সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর রুচি ও যোগ্যতা 


অনুসারে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে *বিশেষ” শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার উপযুক্ত হইয়| থাকে । বিশেষ শিক্ষার অস্তনিহিত 
উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা করিবার 
শক্তি অর্জন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপককে 
কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন । 
অধ্যাপকগণ যে যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালন! করিতেছেন, 
ন্নাতক-পূর্ধব স্তর হইতেই তাহার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা 
হওয়া প্রয়োজন । উচ্চ স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, এই স্তরের 
শিক্ষা স্বতঃই “সাধারণ” শিক্ষার পর্যায়ে আসিয়া দাড়ায় 
“বিশেষণ শিক্ষার লক্ষণ অস্তহিত হয়। এইকুপে যাহা প্রকৃত 
পক্ষে সাধারণ শিক্ষ। তাহার জন্ত বর্তমান ব্যবস্থায় আরও 
দুইটি বৎসর ব্যয়িত হইয়া থাকে । 

স্থতরাং দুই স্তর বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে শিক্ষানীতির 
দিক দিয়া ্নাতক-পূর্ব স্তরের শিক্ষার মান অবনত হইবার 
কথা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচীলনাঁ-নীতি দ্বারা এই অবনতির 
মাত্রা আরও বান্ধত হইয়াছে । আাতকোত্তর স্তরের-ব্যর- 
সঙ্কুলান করিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর রূপে পরীক্ষা- 
লন্ধ অর্থের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। অভাব পুরণ 
করিবার জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন ; 
স্থতরাং পরীক্ষা সহজ করিবার নীতি গৃহীত হইল। ক্রমে 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের নিদ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার বৃহৎ অংশ স্পর্শ না করিয়াই_ 
কেবল স্থৃতিশক্তির প্রয়োগ করিয়া কয়েকটি প্রচলিত 
প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া--পরীক্ষ! উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব | যদিও 
শিক্ষকতার জন্ত' উচ্চতর গুণসম্পন্ন (081590 ) ব্যক্তির 
প্রয়োজন অনুভূত ন! হইলেও পরীক্ষাকাধ্যে প্রধানের ভূমিকায় 
শিক্ষক অপেক্ষা উচ্চতর পদমর্যাদার ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। 
শিক্ষার্থীদের মনের উপর প্রতিক্রিয়া হইল এই যে, তাহারা 
শিক্ষকের উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিল 
না, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকেই একাস্তভাবে অব- 
লম্বন কৰিল। সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ও পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর এক- 
মাত্র সহায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলি অতিক্রম কৰি- 
বার জন্য প্রস্তুত হইল । 


২১২ 


পালালো" 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গের একটি শক্তিশালী অংশ 
শিক্ষায়তনগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের হিসাবে তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
যতই থাকুক না কেন, শিক্ষালয়গুলিতে তাহাদের গৃহীত 
নীতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইতে লাগিল তৎসম্বন্ধে তাঁহারা 
হয় অনভিজ্ঞ না হয় অমনোযোগী রহিয়া গেলেন। 
অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষালয়গুলি হইতে প্রকৃত 
শিক্ষার পরিবেশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। 
তথাপি পুরাতন শিক্ষালয়গুলিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ 
কতক পরিমাণে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইতেন। কিন্তু নূতন নৃতন শিক্ষালয়ের অহ্থমোদন 
এবং পুরাতন শিক্ষালয়গুলির পরিষ্ফীতির অনুমোদন 
করিবার সময় কর্তৃপক্ষ শিক্ষানীতি অপেক্ষ। অর্থনীতি দ্বারা 
যে অধিকতর প্রভাবিত হন নাই এরূপ মনে করিবার কারণ 
নাই; সুতরাং শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করিবার প্রয়াস 
তথাকথিত শিক্ষাবিস্তারের বন্যায় ভাসিয়। গেল । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এই সকল শিক্ষায়তনের পরিচালনাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালনার ক্ষুত্রতর সংস্করণ মাত্র । এখানেও সাধারণতঃ 
পরিচালকবর্গের এক শক্তিশালী অংশ শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সখশ্লষ্ট নহেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষ- 
পুটাঅয়ে থাকিয়া তাহারা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির 
হিসাব এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত । সুতরাং 





প্রবাসী 


লালসা তালা লালা 


১৩৫৮ 








প্রকৃত শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়া শিক্ষা-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে 
লাগিল। , 

এই পটভূমিক যদি বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে সংস্কারের মুল সুত্র ম্প্টত: এইরূপ: 
বিশ্ববিদ্যালয়কে, তথা অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলিকে অর্থ 
কেন্দ্রিক ও পরীক্ষা কেন্দ্রিক স্তর হইতে উত্তোলন করিয়া 


শিক্ষা-কেন্দ্রিক স্তরের উপর স্থাপন.করিতে হইবে। স্বাতক- : 


পূর্ব সুরের শিক্ষাক্ষেত্র যথাসম্ভব স্নাতকোত্তর স্তরের সহিত 
সংযুক্ত রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে একাধিক স্থাতকো- 
স্বর শিক্ষার কেন্দ্র স্মাতক-পূর্বব স্তরের শিক্ষালয়গুলির সহিত 
সংযুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই 
অত্যধিক কেন্দ্রীভূত করিবার নীতি ত্যাগ করিয়া কতক 
পরিমাণে বিকেন্ত্রীকরণ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষা 
পরিচালনা-ক্ষেত্র হইতে ক্ষমতালোলুপ ও স্বার্থান্বেষীদিগের 
প্রভাব হ্রাস করিয়া শিক্ষাহ্নরাগী ও শিক্ষাত্রতীদিগের প্রভাব 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । শিক্ষালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক ও 
উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করিবার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রের পৰীক্ষা গ্রহণ 
কাধ্যে শিক্ষকদের একটি বিশিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট রাখিতে 
হইবে। সর্বশেষে শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে আংশিক 
জাতীয় ও স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
| 





“পিউ, পিউ, 


জ্ীগোপাললাল দে 


‘পিষ্ট পিউ পিয়া পিয়া’ 
আবে! ভাঁগরণে মরবে পশিল কাদের ভিতর দিয় । 
নবীন নিদাঘ, ভিষামা যামিলী মিলায় বনের ছায়ে, 
উষা সাবধানী আচল খসায় মেহুর দিদা বায়ে, 
পুলকিত চোখে নভ চে’য়ে দেখে, শিরে শশান্লে খা, 
একটু একটু ফুটিছে কেমন দূর দিগন্তরেখা ; 
শিশির হুড়ায়ে স্বপন উড্ভায়ে বহিছে হিমেল হাওয়া, 
হেনকালে শুনি প্রলাপোচ্ছাস, “পিউ পিউ পিয়া পিয়া” । 


নৱনোফবাসী তথনে! জাগে নি ঘরে ঘরে দেওয়া দ্বার, 
আলোকে আধারে কোলাকুলি করে, শুক’ সে সাক্ষী তার; 
সারা নিশিধিনী শিস্‌ দিয়ে শ্যামা থামিয়াছে এত খনে, 
শিথিল অঙ্গ রাতি-বিহঙ্গ লুকায় তিমির কোণে । 


কাকেরা জাগেমি, কোকিল ডাকেনি, ভ্রমর বুলেনি ফুলে, 
ও কারা গাহিছে অফু$ শ্বয়ে নিদমোহানায় কুলে ? 
আখি খুলে যায়, চারিদিকে চাই, উল্লসি উঠে হিয়া? 
উতলা প্রভাত দুলি হুলি তুলে, “পিউ পিউ পিয়| পিয়া” । 


বাতায়ম-পাশে হাতের নাগালে কুড়চির কচি ডালে, 
হেরিমি কখন ফুলে পল্পবে ভরে? গেছে এককালে ; 

খুঁজে তুক্জে দেখি বিহুগ-মিথুন পল্লব আঁড়ে বসি’ 

এ উহাল্প পানে চাহি থমে খনে উঠিতেছে উচ্ছুসি” |. 

কি বে সেই ভাষা, কি যে ভালবাসা, কি পুলক ঝরে গানে 
বুঝাবো কেমনে ? কৌতুকী, এসো শুনিবে আপন কামে, 
স্কামল গ্রামের নিরালা গোপনে শুমে যাও দরদিয়া, 
নিদাঘ-রাতির শেষের পহরে “পিউ পিউ পিয়া পিয়া” । 


অস্মভাবী মানসতা 
প্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


সংসারের পথে চলিতে হইলে আধিব্যাধির জন্য আমরা 
ধৃতটা যন্ত্রপ। ভোগ করি, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক 
“ বেশী ভোগ'করিতে হয় কলছ-বিবাদ মনোমালিন্যের জন্য । 
আবার এই কলহ-বিবাদ যত হয়, তাহার অধিকাংশই 
হয় আমাদের প্রতি লোকে অন্তায় করে বলিয়া ততটা 
নহে, যতটা হইতেছে লোককে আমরা ভুল বুঝি বলিয়া 
এবং লোকে আমাদের তুল বুঝে বলিয়া। এই ভুল 
বুঝাবুঝি যদি না থাকিত তাহা হইলে সংসারে আমাদের 
অনেক ছুঃখই কমিয়া যাইত । ধরুন আমি একজন 
নির্বিরোধী ভদ্রলোক; আঁপনমনে আমি বাস্তা দিয়া 
যাইতেছি, এমন সময় একজন লোক অকারণে আমাকে 
অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল অথবা আমার 
গায়ে কাদ! ছুড়িয়া মারিয়। আমাকে উপহাস করিতে 
লাগিল। ইহাতে আমার ক্রোধ হওয়াই ম্বাভাবিক। 
(কিন্তু যদি শুনি যে সেই লোকটি পাগল, তাহা হইলে 
আমার ক্রোধ ততটা হইবে না, ফলে তাহার অন্যায়কে 
আমি খানিকটা ক্ষমার চোখে দেখিতে পারিব | 

কিন্তু একেবারে উন্মাদ এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এই 
ছুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী নানা শ্রেণীর অন্বভাবী ( abnormal ) 
মনযুক্ত ব্যক্তি আছে যাহার! অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক 
হইলেও এক-আধটি বিষয়ে এমন একটা মনোবিকার গ্রস্ত যে, 
তাহাদের আচরণ কখনও কখনও ঠিক স্বাভাবিক খাতে 
প্রবাহিত হয় না। এই সমস্ত মনোবিকার সম্বন্ধে যদি 
আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকে তাহা হইলে এ মনোবিকারযুক্ত 
ব্যক্তিদিগের সহিত মেলামেশা করিবার সময় আমরা 
খানিকট| ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করিতে পারি। 
তাহার ফলে আমরা নিজেরাও ততটা দুঃখ পাই না এবং 
অপরকেও ততট! দুঃখ দিই না। কাজেই যাহারা ঠিক 
উদ্দাম পাগলও নহে, আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও নহে অথচ 
শ্ীনিকটা অশ্বভাবী প্রকৃতির, সেই সমস্ত “বাইগ্রন্ত* লোককে 
চিনিয়া রাখা ভাল। ] 


অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান নান! জাতীয় মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত 
ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছে; ইহাদের কতকগুলি 
হইতেছে যৌনপ্রবৃত্তির বিকুতিজ্ৰনিত, আর কতকগুলি 
হইতেছে কামজ চিস্তাতিরিক্ত অন্বাভাবিকতার ফল 
মাত্র । আমরা প্রথমে শেষোক্ত সি 
কথা আলোচনা করিব। ৃ 


যাধাবর--এই জাতীয় লোকের মধ্যে যেন একটা ঝড়ো 
হাওয়ার মত উদ্দাধতা আছে। ফলে ইহারা স্থির হইয়! বেশী- 
দিন এক স্থানে টিকিয়া থাকিতে পারে না। “স্নেহ স্ুধা- 
মাখ! বাসগৃহ তল,” পুত্রকন্যার আকর্ষণ, দয়িতার প্রেম 
ইহাদিগকে বাধিয়া রাখিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে 
হয়ত অনেকেই খুব কাঞ্জের লোক, মন দিয়! কাজ করিলে 
ইহারা কর্মক্ষেত্রে খুবই উন্নতি করিতে পারে কিন্তু এক- 
টানা এক স্থানে চাকুরি করিবার মত ধৈর্য্য ইহাদের নাই । 
তাই ইহারা প্রতিদিন কাজ ছাড়ে, আবার ধরে। পথের 
দুঃখ ইহাদের অল্লাত নহে, অনিশ্চিত জীবনের অন্থবিধাও 
ইহারা.জানে, তবুও নিশ্চিত সৌভাগ্য ছাড়িয়া অনিশ্চিতের 
মায়ামৃগের পিছনে ইহারা ছুটিবেই। ইহার কারণ কার্যে 
শৈথিল্য বা তজ্জনিত পদচ্যুতি নহে, শুধু “হেথা নয় হেথা 
নয় অন্য কোন খানে" জাতীয় একটা প্রেরণা ।, অন্যান্য 
বিষয়ে ইহারা হয় ত অমায়িক, অত্যন্ত ভদ্র সদালাপী ও 
পরহিতৈষী । কিন্ত ইহাদের কেন্দ্র করিয়া কেহ নীড় রচনা 
করিয়া সুখী হইতে পারিবে না, দারা-পুত্রপরিবারের 
ভরণপোষণ সম্বন্ধেও ইহারা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন নহে । 

উৎকেন্দিক ( E০০০॥৮i০ )-:এই জাতীয় বাধুগ্রস্ত 
ব্যক্তিরা তাঁহাদের কথাবার্তা পোশাক-পরিচ্ছদ এমন কি 
চিস্তাপ্রণালী বাকা-আচরণ প্রভৃতিতে একটু দলছাড়া খাপ- 
ছাড়া ভাব প্রকাশ করে। ইহার মূলে হয়ত কোন কোনও 
বিষয়ে দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা আছে। সম্ভবতঃ সেই 
অসম্পূর্ণতার দীনতাটুকুকে ঢাকিবার জন্যই তাহারা 
অন্যান্য বিষয়ে উদ্ধত-শ্বেচ্ছাচায়ী-ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট লোকের 
ন্যায় অভিনয্ব করে। কাহারও সম্ভবতঃ নারী সন্বদ্ধে 
দুর্বলতা আছে, এই ছুর্ববলতাটুকু ঢাকিবার জন্য সে 
হয়ত একেবারে সন্গ্যাসী পরমহংসের অভিনয় করে। সে 
অপর্যাপ্তবসনা রমণীর ছবি বা প্রস্তরমুণ্তি দেখিয়া নিজেকে 
অশ্তচি মনে করে, বাড়ীর মেয়েদের লাজপোশাকের 
একটুমাত্রও বেচাল সহ করিতে পারে না ইত্যাদি। 
আবার কেহ হয়ত নিজের ব্যক্তিত্বের দীনতার জন্য ঘরে 
স্ত্রী অথবা আপিসে বড়বাবুব নিকট প্রতিনিয়ত অপদস্থ 
হয়। সে. তখন বন্ধুবাদ্ধবের নিকট অথবা পুত্রকন্তার 
নিকট অকারণে একগুয়েমি দেখাইয়া নিজের ব্যক্তিত্বের 
দৃঢ়তার অভিনয় করে। ; 

কলহপ্রিয় ([901019-7)829থ )বাহাকে মনস্তত্বের 


২১৪ 


জাপা পিপল লোলা, 





ভাষায় “Demantia Drecox" ( চিত্তস্রংী বাতুলতা ) 
বলে, অনেক সময় ভাহারই অভিব্যক্তি হইতেছে এই 
জাতীয় বাযুবিকার। হয়ত তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা, নিজের 
সম্বন্ধে অত্যধিক উচ্চ ধারণা এবং তাহার ফলে অপরের 
সম্বন্ধে বিবেচনা বা সহৃদয়তার অভাব হইতেই ইহার হাষি 
হয়। এই জাতীয় বাইগ্রস্ত লোকেরা অল্প কারণেই বচসা 
কবে, কলহ করে, সামান্ত কারণে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ 
করে। নিজের স্বার্থসিত্ষি হউক আর নাই হউক, কাহারও 
বিরুদ্ধে একটা এক নম্বর ঠুকিন। দিতে পারিলেই ইহারা 
অত্যন্ত তৃষ্চিলীভ করে। অপরের ব্যথা বা মনের কথা 
ইহারা বুঝিতে চায় না, পারেও না। করুণা সহাহুভূতি 
প্রভৃতির কালাই ইহাদের নাই, বন্ধুও ইহাদের কেহ নাই, 
শুধু নিজের সম্বন্ধে একটা মহামানী দুর্যোধন-জাতীয়্ 
মনোভাব ইহারা অস্তরে পোধণ করে এবং সেই মন্ধ্যময় 
দুধ্যোধনটির পান হইতে চুণ খদিলেই তাহার। কুরুক্ষেত্র 
বাধাইয়া দে্। জীবনের পথে চলিতে চলিতে অতি তুচ্ছ 
ঘটনাকেও ইহারা কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে আত্মসন্মানের 
হানিকব ঘটনা মনে করিয়া কলহ আরম্ভ করে। নিজেদের 
মতবাদগুলিকে ইহারা এমনই অভ্রাস্ত, এমনই পবিজ্ঞ বলিয়া 
মনে করে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও ইঙ্গিত পর্যযস্ত ইহারা 
সহ করিতে পারে না। অথচ অপরের মতবাদকে 
নির্মম দৃঢ়তার এবং রুড়তার সহিত ইহারা অনায়াসেই 
আক্রমণ করিতে পারে । ইহারা যাহাকে ভাল বলিবে 
তাহা! শুধু ভাল নহে তাহ! হইবে উৎকৃষ্টতম, ষাহাকে 
মন্দ বলিবে, তাহাকে শুধু মন্দ-বলিযাই ইহারা সন্ষ্ট হইতে 
পারে না, তাহাকে নিকৃষ্টতম বলিয়া জোরগলার প্রচার 
করিবে। কঃ 


অথচ ইহারা ঠিক খারাপ লোকও নহে। ইহাদের 
মতের বিরুদ্ধে না গেলে ইহার! হয়ত বৈঠকী মজ্জলিশী 
লোক; ইহারা! হয়ত খোশ মেজাজে গল্প করিতে পারে, 
বুসিকতা করিয়া আসর জমাইতে পারে, প্রথম সাক্ষাতে 
হয় ত তাহাদের চমৎকার লোক বলিম্বাও মনে হইতে 
পারে, কিন্তু পরিচয় দীর্ঘ হইলেই বুঝা যাইবে যে, 
ইহাদের সহিত মানাইয়া চলা কতটা কঠিন। 

গৌড়া ( Fanalies )--ইহার। এক-একটি বিষয়ে 
অত্যধিক মূল্য অথবা গুরুত্ব প্রদান করিয়া নিজেদের নিষ্ঠাকে 
একটা অস্বাভাবিক পরিণতি দান করে। নিষ্ঠা খারাপ 
জিনিস নহে, কিন্তু বাড়াবাঁড়িতে নিষ্ঠা জিনিসটাই হইয়া 
পড়ে একট। তামসিক ব্যাপাঁর। তাহা সত্য দৃষ্টির 
ক্ষমতা হরণ করিয়া একটা আপেক্ষিক অন্ধতা দান 
করে। তবে এই গৌড়ামি বদি নিক্ষিল্ন ভাবে শুধু কাহারও 


প্রবালী 


লালা তলাতল লোলা লোলা লো লো লো 


১৩৫৮ 





ব্যক্তিগত আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে তাহাতে সমাজের 
তত ক্ষতি হয় না, কিন্ত এই গোড়ামি যদি সক্রিয় হইয়া 
অপরকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহা অনেকেরই ছুঃখ- 
কষ্টের কারণ হয়। পৃথিবীর ইতিহাস এই জাতীয় দুঃখের 
কাহিনীতে পূর্ণ। 

এই গৌড়াদের মনে রাখা উচিত যে, গোড়ামি দিয়া 
তাহারা যে জিনিসটর মূল্য বাড়াইতে চেষ্টা করে, মানুষের 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বশে সেই জিনিসটিই লোকের কাছে 
আরও মূল্যহীন হইয়া পড়ে । ফলে গোড়ার দল যে নীতি 
বা মতবাদকে পক্ষপুটে পুষ্ট করিয়া শক্তিশালী কারতে 
চেষ্টা করে, সেই নীতি বা মতবাদটি তাহাদের প্রচেষ্টার 
জন্য ক্ষতিগ্রস্তই হয়। 

অহেতুক পাপাচাবী (Senseless criminals)-—~ইহারী 
অনেক সময়ই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পাপাচরণ করিয়া 
বসে। চুরি, গৃহদাহ, আক্রমণ এমন কি হত্যা পধ্যস্ত ইহারা 
হয়ত নিতান্ত অকারণেই করিয়া থাকে । 

সাধারণ লোকের আচরণ মনের "ইদ্‌ (10) 
বা আদিম প্রেরণা এবং “অধিশাস্তা” (৪০29৮ ০৫০) বা 
সামাঞ্জিক 
নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্ত এই জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে উক্ত 
সামপ্তস্তটি নাই । ফলে আদিম প্রেরণা ইহাদের যেদিকে 
পরিচালিত করে, ইহারা অসংবত প্রবৃত্িবশে তাহাই 
করিয়া বসে। 

প্রক্ষোভী ( Explosive psychopaths )- ইহাদের 
বিশেষত্ব হইতেছে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠা আবার পরক্ষণেই 
হয়ত অতি নিরীহ ভাল মানুষ হইয়া পড়া । বাগিয়া গেলে 
ইহারা হয়ত মাথা খুঁড়িতে থাকিবে, পিস্তল উচাইয়া আত্ম- 
হত্যা করিতে যাইবে, ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িতে চেষ্টা 
করিবে, আবার একটু পরেই সবকিছু ভুলিয়া! গিয়া যাহার 
উপর সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল তাহারই সহিত অমায়িক ব্যবহার 
করিবে। 

বিষাদপ্রিয় ( Depressive psychopaths )--এই 
জাতীয় ব্যক্তিরা দুঃখবাদীর দল, ইহারা প্রতিদিনের 
তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাবলী, ব্যক্তিগত ছোটখাটো অপরাধগুলি* - 
লইয়াই মাথা ঘামাইতে থাকে এবং “হায়, মিছা মনে হয় 
জীবনের ব্রত মিছা মনে হয় সকলি” এই জাতীয় একটা 
মনোভাব লইয়া নৈবাশ্তের ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া দিন 
যাপন করে এবং কখন কখনও বা জীবনের গুরুভার ব্রত 
পালন করিতে না পারিয়|া আত্মহত্য! পর্য্যন্ত করিয়া বসে। 

মিথ্যাপ্রবণ (Pathological 11918)-__জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের “অলীক বাবু” এই জাতীয় বাযুগ্রন্ত লোকের উদ্না- 


নীতিবোধের মধ্যে একটা সামগস্তের দ্বারা»... 


আষাঢ় 


হরণ |. অকারণে অপ্রয়োজনে ইহারা মিথ্যার পর মিথ্যা 
কথা বলিয়া ধায়। সাধারণতঃ ইহারা খুব সপ্রতিভ, জেরা 
করিয়া কোণঠাসা করিতে গেলে ইহারা পর পর মিথ্যার 
জাল বুনিয়া যাইতে থাকে । কিন্তু পরে যে এই সমস্ত 
মিথ্যা ধর! পড়িয়া যাইতে পারে, সেই হিসাবটি রাখে 
না। কার্ণে ল্যাগিস এবং এম্‌, মারজোরিক তাহাদের 
“ 5০০৮ of Abnormal Psychology নামক গ্রন্থে এই 
জাতীয় একজন মিথ্যাবাদীর উদাহরণ দিয়াছেন। সেই 
লোকটি ছিল একজন ছুতার, তাহার বয়দ যধন ৩৫ বৎসর 
তখন একদিন সোজা এটনির অফিসে যাইয়া বলিল, সে 
ক্রোধের বশে একটি লোককে গুলি করিয়া হত্য। করিয়াছে । 
তাহার পর সে কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডটি করিয়াছে তাহার 
এমন পুষ্থা হুপুত্খ বর্ণনা করিয়া গেল থে ঘটনাটিকে কিছুতেই 
অবিশ্বাস কর! যায় না। 
তাহার পর পুলিস তদন্ত হইল এবং দেখ! গেল যে, 
যাহাকে হত্যা কর! হইয়াছে বলিম্না লোকটি এত কথা 
বলিয়াছে, সে লোকটি জলজ্যান্ত বাচিয়া আছে! শুধু 
তাহাই নহে, এ লোকটির সহিত সে ছুতারটির দেধাসাক্ষাৎ 
«পরাস্ত হয় নাই | 
এই জাতীয় মিথ্যার শান্তি যে কি তাহা এ ছূক্তারটি 
জানিত, তবুও সে মিথ্য| ব্য বাহাছুরী দেখাইবার 
লোভটুকু নামলাইতে পাঁরিল নাঁ। অথচ মজার -কথা 
হইতেছে এই যে, এ ছুতারটি ঠিক পাগল নহে, অন্যান্য 
ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সাধারণ মামুষ | 
যৌনগ্রবুত্তির বিকৃতির জনয যে সমস্ত অন্বভাবী 
মানসতার উৎপত্তি হয়, এইবার পেইগুলি আলোচিত 
হইতেছে। এই বিকৃতি নানা ভাবেই, পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়া থাকে। এই বিকৃতির প্রকারভেও নানা 
শ্রেণীর হইতে পারে । কেহ কেহ এমন হয় যে হয়ত নিজেরই 
প্রেমে পড়িয়া যায় এবং নিজের রূপে মুগ্ধ হইয়| মশগুল 
হইয়া থাকে; এই অবস্থাটিকে স্বরতি বা স্বকামিতা 
(Narcissism ) ব্ল। যাইতে পারে। আবার কেহ 
কেহ এমনও হয় যে, সারাজীবন যৌন-চেতন। সম্বন্ধে সে 
“নিজেকে অপরিণত অপোগণ্ড বলিয়াই মনে করে। 
ফলে তাহাদিগকে কেন্ত্র কৰিয়। দাম্পত্য অথবা সামাজিক 
জীবনে নানাপ্রকার জটিলতর স্ব হয়। এই জিনিসটিকে 
অপোগও্তা বা 10917681190, বলা যাইতে পারে । 
বন্তকাম (Fetichiem ) বলিয়া আর 'এক জাতীয় 
অন্বভাবিতা আছে। তাহার প্রভাবে মানুষ প্রেমাম্পদকে 
ছাড়িয়া এক-একটি বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করি! তাহাদের 
যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি কবে । ফলে কেহ হয়ত নারীর পরনের 





অস্থভাবী মানসভা। মি 


২১৫ 





শাড়ীটি লইয়া, কেহ হয়ত মাথার ফিতাটী লইয়া বা হাতের 
আংটিটি লইয়াই তাহার ষৌনক্ষ্ধা পরিতৃপ্ত করে। 
যৌনপ্রবৃত্তির বিরতির রূপ অনংখ্য। প্রেমাম্পদের 
মনোরঞ্জন করার চেষ্টা -মান্ষ হইতে পণুপক্ষী পথ্যস্ত 
সকলের মধ্যেই আছে। ককুমারসম্তবে? দেখ! বায়! 
মধু দিরেফঃ হহমৈক পাত্রে 7: ' 
পপো শিয়াং শ্বামনুবর্তমানঃ 
শৃঙেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং 
মৃগ্ম ুকয়ত কৃষ্ণসারঃ। ৩৬,৩ 
অর্থাৎ, একটি পুম্পকে পাত্র স্থির করিয়া ভ্রমর নিজ 
প্রিয়তমা ভ্রমবীর অঙ্থবর্তন করিয়া মধুপান করিতে লাগিল 
এবং কৃষ্ণসার মৃগ ম্পর্শহখে নিমীলিতলোচনা ম্বগীকে শৃল্গ- 


হারা কওুয়ন করিয়া দিতে লাগিল। 
অথব।-- 
. দদৌ রমান্‌ পঞ্চজ রেণুরদ্ধি 
গজায় গ্লগুঘ জলং করেন 
অর্ধাগডুক্কেন বিদেন জায়াং 


সম্ভবরাম।স »সা্গনামা। ৩৭৩ 
অর্থাৎ, হস্তিনী প্রেমভার পল্মদাগ-সথগন্ধীকুত জলগণ্ 
স্বীয় প্রিয়তম করীকে পান করাইতে লাগিল এবং চক্রবাক্‌ 
অর্ধোপতৃক্ত মৃণালখণ্ড প্রণমিনীকে ভোঙ্জন করাইল। 
ইহাই ত প্রেমের চিনস্তন অভিব্যক্তি। কিন্ত ইহারও 
বিষ্কৃতি আছে। প্রেমাম্পদকে দুঃখকষ্ট দিয়া কাদাইয়াও 
এক শ্রেণীর লোক তৃপ্তি পায়। 'রাহর প্রেমে’ রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন £ 
রোগের মতন বাধিব চোমারে দা?ণ আলিঙ্গনে 
মোর যাতমায় হুইবি অধীর 
আমারি অনলে দহিবে শরীর 
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর কিছু ন1 রহিবে মনে। 
প্রেমের এই জাতীয় নিষ্টর লীলা অনেকের মধ্যেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আজিদ্দন এত 
কঠোর হয়, চুম্বন এত তীব্র হয় যে, তাহা অনেক সময়েই 
অসহনীয় হইয়া উঠে। প্রেমের এই নিশ্বম অভিব্যক্তিটিফে 
ধর্ষকাম (৪51৩0) ) বলা যাইতে পারে। 
ইহার আবার বিপরীত দ্রিকও আছে। মাুষ শুধু 
ষে প্রেমাম্পদকেই দুঃখ দেয় তাহা নহে, অনেক সময় 
নিজেকেও ছুঃখ দিয়া একটা তৃপ্তি পাইয়া থাকে | এই 
শ্বেচ্ছারুত আত্ম নপীড়নের প্রবৃদ্তিটউকে মর্ষকাম (7083০- 
chism ) বলা হয়। 
যৌনপ্রবৃতির অস্বভাবিতা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত 
লজ্মকর জবন্থ পরিণতির দিকে মানধকে টানিয়া লইয়া 
ষায়। 
পুরুষের ক্ষেত্রে এমন অনেক অঙ্রিইকামী (eaty rinsis) 


২১৬ 


প্রবালী 


১৩৫৮ 





ব্যক্তি দেখিতে পাওয়! যায়, যাহাদের যৌনক্ষুধা কিছুতেই 
পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহারা প্রায় অনিবার্য্য ভাবে ব্যভি- 
চারের পথে আকৃষ্ট হয়। এই কামোন্মত্ততা নারীর ক্ষেত্রেও 
বিরল নহে। প্রায় সব সমাজেই '“বৃষস্তস্তী”তার 
( Nymphomania ) উদাহরণ যথেষ্ট আছে এবং ইহার 
ফলেই গণিকাবৃত্তি ব্যভিচার প্রভৃতি পাপের দ্বারা 
সমাজ কলক্কিত হয়। বাঁনণর্ড শ তাহার Hes Warren’s 
72%0%889% এবং শরৎ চন্দ তাহার "নারীর মূল্য” নামক 
পুক্তকে 'দেখাইয়াছেন, নারীর গণিকাবৃত্তির কারণ হইতেছে 
অথনৈতিক দুর্দিশা, স্বামিত্বের অত্যাচার প্রভৃতি । কথাটা 
হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই সত্য। তাহা হইলেও নিছক 
কামোম্মততা বা বুষস্তস্তীতার অন্তও যে ব্যভিচার ঘটিয়া 
থাকে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

এই সমস্ত অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের কারণ প্ররুতি প্রভৃতি 
লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। কিন্ত এই সমস্ত গবেষণ। 


হইতে কোনও সর্বজনম্বীকৃত সিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্ত পাওয়া 
যায় নাই। শুধু তাহাই নহে, এমন ওুষধপত্রও আত পর্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দ্বারা এই অস্বভাবী আচরণগুলিকে 
ত্বাভাবিক থাতে প্রবাহিত করা যাইতে পারে। 
সাধারণ মানুষের একমান্ধ উপায় হইতেছে এই জাতীয় 
অস্বভাবী মানসতাযুক্ত লোকগুলিকে চিনিয়া রাখা অং 

ইহাদের সহিত খানিকটা ক্ষমা ও সহামুতৃতিপূর্ণ ব্যবহার * 

করা। ইহাদের নিকট হইতে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের 

আচরণ প্রত্যাশা করা চলিবে না এবং তাহা! জোর করিয়া 

দাবি করিলে অনর্থক দুঃখের মাত্রা বান্ধতই হইবে ।* 


* এই সম্বন্ধে অনুসন্ধিত্হ পাঠক ডি. ক্যারণ এবং পি ম্যালিনসনের 
Psychopathetio Personalsty, কার্পে লাগিল এবং এম. মারজোরিক 
বোলেসের Textbook of abnormal Paycholo9y, ডি. কে. 
হেপ্ডাঁয়সনের Psyohopathetsc States প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে 
পারেন। 


bd 


যোগভ্ৰষ্ট 
শ্রীকুমুদরগ্জন মল্লিক 


আর একটু ঘি বিশুদ্ধ হ'ত, সতর্ক হ'ত মন, 
হ'ত না বিফল আমার এই জীবন । 

গরু পাখীর পাখার বাতাল সুধা হিল্লোল প্রায় 

... কতবার এলে লেগেছে আমার গায়। 

শুনেছি তাহার বাশরীর সাড়া পেয়েছি অঙ্গবাস, 
পুলকে বন্ধ হুইয়াছে নিঃশ্বাস । 

সাগর সমীপে ক্ষুদ্র ন্দীও হয় তরঙ্গাকুল 
তাহাকেই হয় সাগর বলিয়া ভুল, 

তেমনি আমিও হাঁরায়ে গেলাম কি বিপুল মহিদার | 
সব অনিত্য নিলালো দিত্যতার । 

মনে হ'ল এই মহা! মুহূর্ত শেষ হইবার নয় 
চিরদিন তরে হয়ে রবে অক্ষয় ।- 

বাহারে পাইলে সব পাওয়া যায়, সকল দৈত ভুলি, 
মধুময় হয় এই পাধিব ধূলি, 


সেই সে আমার শত জনমের শত সাধনার ধন 
পলকে কোথায় হ'ল যে অদর্শন | 

নির্বোধ বাধি, ছূর্ধবল আধি হ’ল না উন্নীলিত 
প্রতিপদ-চাদ হ’ল যে অন্তমিত। 

শুধু জানিলাম তগবানে দেখা নহেক অসম্ভব- 
সাধু জীবনের ওই তো মহোৎসব । 

প্রতি মাহুষের তিতরে রয়েছে উপাসিক! পোপবধু 
প্রতি ফুলে রয় যেমন করিয়! মধু । 

অসম্ভব ফি আছে মানুষের ? তুলম! তাহার দাই 
পেতে পারে রাস-পরিমগুলে ঠাই । 

পূর্ণকৃস্ত লয়ে গেল মোর সাথীদল সারি বাঁধি, 
ভগ্ন কুম্ভ লয়ে আমি একা কাদি। 

ঘোগত্রষ্ট সর্বত্র উড়, উড, করে মন 
নয়নে লেগেছে সে রূপের অগ্জন। 


কাজেই. 


বন্দী যারা 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


এ 
বৈকালে অমলেন্দুদের ঘাইরের ঘরে সবাই জড়ো হ'ল। 
 শশান্ব, ছুপতি, সুবোধ, শান্তি, অনিল, শরদিন্বু, অমর, মাধব 
এরা এসেছে, আরও জনেকে আসে নি। 

প্রতাত বললে, মার এই ক'জন ? 

অমলেন্ বললে, আরও বেশী আশ। কর? এ তো আয় 
ডিফেন্স পার্টর সতা নয়-_লাঠি ছোরা বন্দুক-_এসিত জোগাড় 
করার ব্যাপারও নয়. 

তুপতি বললে, এই ভাল | ‘অলেক সন্যাসীতে গাজন 
মষ্ঠ' বলে একটা প্রবাদ আছে জান তো? 

প্রভাত বললে, আড়াই শো মেত্বারের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ 
ঘলফেও আশা করেছিলাম । 

ভাগ্যিস পঞ্চাশ অন আসে নি | অমলেন্ব হাসল। 

মানে? জবকুটি করে চাইলে প্রভাত । 

আরে হর তে! এইটুকু-_পঞ্চাশ জন এলে মিটিং! বসত 
কোথায়? উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল অমলেন্দু। বললে, পাবে 
হে পাবে মাড়াই শে। ফেন--আড়াই হাঞ্জার ফি তারও 
বেশী। আগে স্বাধীনতা যোষণ| হোক-_তখন জাকিসে 
শোভাযাআ! বার হবে। 

প্রভাত নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তা ঠিক । 

ক” মাসেরই বা কথা। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার 
দিন থেকে-_কজকাতা-লোয়াথালি-বিহার-_তারপর আবাক্ 
কলফাতা__তাশব লীলার দৃশিবাত্যা প্রায় সমগ্র দেশকে 
আলোড়িত করেছে। শক্তি পরীক্ষার নেশায় ছেলেরা দল 
গড়েছে__সত্যসংখ্যা বেতে গেছে আশাতীত তাবে । উত্তেজনার 
মুহূর্তে অন্্রসংগ্রহ, বোমা তৈরি, ঘরে জান লাগানে! - 
একযোগে আক্রমণের মহড়া সবই চলেছে নিয়মিত ভাবে। 
সবাই এসে মিলেছে সেনদের পাচিল-ঘেরা বড় উঠানে 
এত লোক এসেছে যে উঠানে জায়গ! হয় মি। 

আজ যে টদ্দেস্টে সবাই মিলবে--তাতে যুদ্ধের উন্মাদনা 
নেই_উৎসবের উল্নাসও নেই। মানুষের নৈতিক চরিত্র 
সংশোধনের ব্যবস্থা নযতাবে অথবা বলপ্রয়োগে যে করেই 
হোক সঙ্ষল্পের অঙ্গীভূত করতে হবে| 

অমলেন্দু প্রস্তাব করলে, সমিতির নাম থাক জন-কল্যাঁণ 
সমিতি । 

ভুপতি বললে, “জনের কল্যাণ কতটুকু করতে পারব 
হানি না- নামের ঘটায় লোক হাঁসানো ঠিক হবে কি? 

প্রভাত বললে, লোক হাসামোর কথা যলছ কেন? 
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আমরা তো লোফ-দেখানো! কাজ করতে নামছি না । 

কিন্ত জন-কল্যাণ কয়ব--এই অহম্কারও আমাদের 
মানায় না। 

তাহলে তোমার যতে এর নামকরণের প্রশ্নোদন নেই ? 
অমলেক্কু পরিহাসের সুরে বললে । 

" তুপতি বললে, জনসেবা সমিতিও বাথ! যায়। সত্যিই 
তো! আমরা সেবার ভাব নিয়ে কাজ করব । 

প্রভাত বললে, বেশ বলেছ ভূপতি--এর নাম জমসেব। 
সমিতি থাক। তারপর? এর বার্ন্ছচী ঠিক করতে 
হযে তো? 

বেশী বাড়িয়ে লার্ভ নেই--যা আমরা কমৃক্রোল করতে 
পারব তাই নিয়ে কাজে. দেনে পড়ি এস । 

প্রভাত বললে, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে কালোবাজার 
ধ্বংস ফয়া। 

শশাঙ্ক বললে, বেশ করে ভেবে দেখ--এ কাজে বাধা 
আসবে যথেষ। : 
. ভামি’_প্রডাত বললে, 'বাকষেব্র স্বার্থহানি ঘটবে ভার! 
তো চট্টবেনই। কালোবাঞ্জারের মহামন, বিক্রেত্তা__ 
এমন কি বড় বড় ক্রেতা সবাই বাড়াবেম আমাদের বিপক্ষে । 
হয়তো রাধ্রক্ষক্ষেরাও বাদ যাবেন মা। 

তবে? টাকার জোরে তার! আইনের ফীক বার 
ফরধেদ_-তা থেকে ফি করে রক্ষা পাব আমরা? শান্তি 
প্রশ্ন করলে। 

আমাদের সন্বল্প আমাদের যক্ষা করবে । 

অনিল মন্তব্য করলে, প্রবন্ধ বেদী দিন আমাদের এই ভার 
বইতে হবে ন!। দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হুলে 
তারাই বইবেন এই ভার । 

সে যঘি হয়-_-আমাঙ্গের সৌভাগ্যই বলতে হবে । ভূপতি 
হাসল। 

কেম হবে না? মিচ্চয় হবে। 

আবন্ত এই আশা নিয়েই আমরা কাজে নামছি। কিন্ত 
প্রভাত-ঘ1_জাতীয় ছাপ পড়লেই রাতারাতি কি সব বদলে 
যাবে? বহুয়পীরা খন্বর পরে তে নিয়ে বহ অধটনই তো 
ঘটাতে পায়ে। 

প্রভাত বললে, আজও নহাত্বাঙ্গী রয়েছেন আমাদের 
মধ্যে- তার কার্ের দৃষ্টান্ত প্য়েছে আমাদের সামমে-_-আমরা 
পান্গবই। 

শশাঙ্ক বললে, কিন্ত পুঁক্িপতিদের শাসন করতে পারবেন 
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কি রাষধনায়কের! ? রাজ্য চালাতে গেলে--বিশেষ করে এই 
সর্ধবস্ব-শুষে নেওয়া রাঙ্য-_-এ চালাতে গেলে--ওদের সহ- 
যোগিতা পেতেই হবে। 

তাতে কি? 

ফল ফাড়াবে বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক । কিছু হেড়ে দিয়ে 
কিছু নেওয়ার রীতি__যার মধ্যে রয়ে যায় গলদ । 

ভূপতির কথার উত্তরে অমলেন্দু বদলে--তা থাকুফ-_ 
ক্রমে এ গলদও দুর হবে । গাছের গোড়া ধরে সঙ্জোরে নাড়া 
দিলেই একসঙ্গে সব পাক! পাত| বা ফল খসে পড়ে না__কিছু 
থেকেই যায়। একসঙ্গে সবুদ্ব করার চেষ্টা 

প্রভাত বললে, ও দিয়ে বিতর্ক থাক। আজ আমাদের 
দরকার কান্দ কর!--যে নীতি থেকে দুরে সরে যাচ্ছে মান্গষ-_ 
তাতেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। 

শশাঙ্ক হো হো করে হেসে বললে, মীতিবিদ্রা সাধারণের 
কাছে ভয়ঙ্কর অীব_প্রশাত । তারা কোন কালে জনপ্রিয় 
হতে পারে না। 

আমরা তো আর নেতৃত্ব করতে যাচ্ছি না যে জনপ্রিয়... 

জনপ্রিয় না হলে অনসেবায় নামব কি পুঁজি নিয়ে ! 

বহুক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক হ’ল । সবাই একবাক্যে স্বীকার 
করলে এর প্রয়োজনীয়তা । কিন্ত আইন কতটুকু সাহায্য 
করবে--সেটাও ভেবে দেখতে হবে। সরকার বলছেন__ 
কালোবাজার দমনে সহায়তা করবেম_ ক্রেতার সহযোগিতাঁও 
তারা চাইছেন। তারা বার বার বলছেন-_শ্তিনিষের ভাষ্য 
দাম দাবি করুম-_জিনিয কিনে রসিদ মিন-_নিকটস্থ পুলিস 
অফিসারকে জ্বানান--ছুর্নীতি দমনে তারা যথাসাধ্য করবেল। 

যাই হোক, ওরা আরও কয়েকটি প্রস্তাব করলে । তার 
মধ্যে-_শিক্ষা সংস্কৃতির কথাও প্রসঙ্গত: এসে পড়ল । 

ভূপতি বললে, সংস্কৃতি বলতে আমরা ফি বুঝব ? 

সুবোধ বললে, শিক্ষা দীক্ষা নিশ্চন। 

অনিল বজলে, চালচলনটাই বা দয় কেন? 

আর পোশাক-পরিচ্ছদ ? শান্তি প্রশ্ন করলে । 

প্রভাত বললে, ভাষাও বলতে পার। কিস্ত এগুলি সব 
মিলিয়েই কি সংস্কৃতি নয়? ভারতের বেদ পুরাণ রামায়ণ 
মহাভারতে__মান্ধষের আচার-আচনণে এর প্রমাণ রয়েছে। 
যাই হোক-_আমরা সাহিত্য-সেবাকে এর মধ্যে বেছে নেব। 
প্রত্যেক মাসের শেষে--আমাদের আলোচনা বৈঠক বসবে__ 
--গুপীভ্ভানী কোন লোককে এনে তার বস্তা শুনব--ভার 
সঙ্গে জালোচনা করব । 

পোশাক-পরিচ্ছদটাঁও সেই সঙ্গে 

থাক-_-থাক-_ একসঙ্গে অতগুলি বিষয় সমিতির পক্ষে 
না হোক-_সভ্যদের পক্ষে বেশ গুরুপাক হবে নাকি? শশাঙ্ক 
হেসে উঠন। 


প্রভাত বললে, সবই তো! একদদে নিচ্ছি না আমরা, 
আমাদের উদ্দেষ্তের মধ্যে তাল জিনিষ রাখতে হবে 
বৈকি। 

তা হলে, আসছে সপ্তাহে সাহিত্য বৈঠক নিয়ে সমিতির 
উদ্বোধন করা যাক কি বল ?--ভূপতি প্রস্তাব করলে । 

বেশ--বেশ 1-- 

তরুণ-মনে উৎসাহের জোয়ার এসেছে। একটা কিছু 
করতে হবে-_যা নিরে জীবন ভরে-জীবনের পাআ আনন্দের 
হুধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেটি ঘত পীত হয় ততই ভাল । 

বাইরে এসে ওরা দেখলে একটি রোয়াফে বসে পাড়ার 
আরও কয়েকটি হেলে গল্প করছে। ওদের হাসি ঠা্রায় 
পাড়াটা কেঁপে উঠছে, বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়াম্ম মাথার 
উপরের গ্যাসের আলোটি পর্যন্ত ঘোলাটে দেখাচ্ছে। 

প্রভাত দাড়িয়ে পড়ল তাদের সামনে । বললে, তোমরা 
সব এখানে বসে রয়েছ অথচ-_গেলে না ? 

একটি ছেলে তাড়াতাড়ি বললে, আপনারা তো রয়েছেন 
যা আপনাদের মত-_তাই আমাদেরও মত । 

মতাযতের কথা নয়__সকলেরই এতে কর্তব্য রয়েছে ত । 

দলের মধ্য থেকে একটি ছেলে অক্ফু্ট মন্তব্য করলে, 
ক্লাবেও স্কুল বসালে আমরা যাই ফোথায়। আমরা যে নাম- 
কাটা সেপাই | 
' শাস্তি চুন্ধ হয়ে বললে, শিক্ষাটা খারাপ জিনিষ নয়, 
ওতেও আনন্দ আছে। 

দলের মধ্যে অসন্তোষের চাপা গুপ্তনধ্বমি উঠল । 

একটি ছেলে স্পষ্ট বলে উঠল, কি জানেন ভ্তার-_-আমরা 
ওসব সতা-টভাঁ_কাগজ-কলমের লেখাটেখা বুঝি না 
আইনকাহ্ছনকে ভয় করি--বলুন কি করতে হবে-_ব্যস-। 
কি বলিস রে সতু- 

আর একজন উল্লাস-ধবমি করে বললে, বলুন না স্তার কি 
করতে হবে ।_ বোমা তৈয়ী বলুন_-বাল্বে এসিড ভর্তি 
বলুন_-রকেট করে আগুন ছোড়া বলুন- দেখেছেদ তো 
স্বচক্ষে ।.-'পুলিস এসে না পড়লে পাড়াকে পাড়া লোপাট করে 
ছাভ়তাম | 

এরা উত্তেন্রনা চায়_হৈ-হল্লায় গ ঢেলে দিয়ে চায় ভেলে 
যেতে । ঘটনার স্রোত কুলেই নিয়ে যাব-_ক্ষিৎবা গক্জীরে-_ 
এদের মাথাব্যথা নেই ।"-.অবন্ঠ একথা! অস্বীকার করা যায় 
না__ এরা না থাকলে প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম দিবসের পর-_এ পাড়ার 
অস্তিত্ব হয় তো থাকত না।, তবু এদের এন্প উন্বাদনাকে 
ভয় করে প্রতাতর1 | ওয়া ধেন ছুরস্ত আগুন-_ঘটনার বায়ু 
পেয়ে মুহূর্তে দাবানলে পরিণত হয়। কোনমতেই আয়তে 
আনা যার না। ওদের নীতিবোধকে কোনমতে জ্বাপিয়ে - 
তুলতে পারলে হয়ত সংখ্রাম-পর্ষের গতিটাক্ষে পঠন-পর্ধের 


আষাঢ় 


সাধমার সঙ্গে সংযুক্ত করা সহজ হয়। আর সেই সংযোগে 
বিশ্বকল্যাণ_ 

ভার-_তুলবেন না আমাদের-_জাপনাদের জান মান 
বাঁচিয্বেছি-_ 

প্রভাত বললে, কিন্ধ তোমর! যে সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে চাও না, 

সঙ্ের নিয়ম না মানলে-_ 
‘সব মিয়ম কি মানা যায় স্তার ।...একটু ক্ষেমচতেমা করে 
না দিজে__ | 

নেবেন ভার-_ক্ষেম খেয়া করে নেবেন! আর 'সকলে 
হৈ হৈ করে উঠল । 

প্রভাতকে টেমে নিয়ে এল ভূপতি। খানিক দুরে এনে 
বললে, ছুঃখ হয় প্রভাত যে এদের শক্তি এই ভাবে নষ্ট হচ্ছে! 

ওরা সবাই কি লেখাপড়া করে মা-_সবাই কি 

লেখাপড়া--? এই একটা বছরে-_-ক' দিম কুল কলেজ 
খোল! ছিল__-ছেলের! নিশ্চিন্তে ক’ট! দিন পত়তে পেয়েছে | 
এর! হয়তো খুব খারাপ হেলে ছিল না_কিস্ত মানুষের মন 
বাধন-ছেঁড়া প্রাণীর মত-_একবার যদি নিম্বম তাল 

প্রভাত নিঃশ্বাস ফেলে বসলে, তবু এদের চাই আমরা । 
এএদের ঠিকমত না চালাতে পারলে আমরাও ঠিকমত চলতে 
পারব না তাই। আচ্ছা চলি। 
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পরের দ্বিম হুপুরবেলাঘ্ন পনেরো টাকার একটা মনি 
অর্ডার এল প্রভাতের মাষে। একসঙ্গে পনেরো টাকা 
কে পাঠালে 1 উদ্বেক্ধনায় সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে 
ফরম্টা নিয়ে দেখতে লাগল কে পাঠালে টাকা ?'লেখাটি 
পড়ে বিশ্যয়ে শুদ্ধ হয়ে রইল মিনিট ছুই। এও কি সম্ভব? 
লেখার পারিশ্রমিক পাঠিয়েছেন_-কাগঞজ্জের মালিক? 
নতুন লেখকের লেখার পারিশ্রমিক-_চাইবার আগেই 
পাঠিয়েছেন এবং বিলম্বে পাঠাবার অন্ত মার্দনা চেয়েছেন । 
আশ্চর্য তো | যেসব কাগন্গ নিয়মিত টাকা দেয় এটি তাদের 
সগোজ নয় । 
_/ মাঝারি গোছের একখানি পুক্তাসংখ্যায় প্রভাতের একটি 
লেখা বার হুয়। সে কাগজ লেখককে পারিশ্রমিক হতে বফিত 
করে দা এই আশ্বাস পেয়ে সে কর্পকর্তাদের দ্বারস্থ হয়েছিল । 

কি চাই আপনার ? পুরু লেন্সের তিতর থেকে অন্তর্ভেদী 
দৃষ্টি হেনে প্রকাণ্ড গোলমুখো কর্ণ্মকর্ডা কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন 
করেছিলেন । OY 

লেখার টাকা চাইতে এলেছি-_এটা সোজানুঙ্জি বলতে 
পার! যায় কখনও? লজ্জায় মাথা নামিয়ে ফোনমতে সে 
বলেছিল, পারিআমিক__ . 


বন্দী বারা 
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কিসের পারিশ্রমিক ? আপনি কি আমাদের কাগজে 
লিখেছেন? কি মাম আপনার? 

উত্তর দিতে সঙ্কোচে মাধা কাটা পিয়েছিল। 

কি করেন আপনি? ইডেন্ট? কবিতা লিখেছেন বুঝি? 
কবিতা নয়? গল্প? 

টেবিলের বাঁ ধারের র্যাক থেকে পৃজাসংখ্যাখামি টেনে 
নিয়ে পাতা উপ্টাতে লাগলেন ভিনি--আর দুরু হুরু বুকে 
সামনে পাড়িয়ে প্রভাতের চোখ কাম মুখ ক্রমশঃ পরম হরে 
উঠতে লাগল। 

পূর্ণ পাচ মিনিট পাতা উল্টানোর পর লেখাটা! আবিষ্কার 
করে ভদ্রলোক বললেন, এই লেখার জন আপনি দক্ষিণা 
চান ? 

প্রভাত সঙ্কোচ বেড়ে ফেলে শুষ্ধ কঠে বললে, কিন্ত 
আপনার! তে! পারিশ্রমিক দেন। 

ঠিকই শুনেছেন--পারিশ্রমিক দিই, কিন্ত সকলকে নয় । 
একটু ধেমে তিনি বললেন, আপনারা নতুন লোক-_কিছুদিন 
হাত মকৃসো করুন । বন্ত বড় কাগন্ধে লেখা বেরুলে নিজেকে 
সৌভাগ্যবান বলে তাবুম। এখন থেকেই যদি টাকার 
খাই করেন তো সাহিত্য-সেবা করবেন কোন্‌ পুঁকি নিয়ে। 
একঅন মামী লেখকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, জাঁনেন- পুরে! 
একটি বছর উনি আমার কাগজে লিখেছেন, কিন্ত পারিশ্রমিক 
দাবি করেন মি। 

পুরো পনেরো মিনিট তত্রলোকের উপদেশাম্বত গলাধ:- 
করণ করে প্রভাত তাড়াতাড়ি চলে আসতে পেরেছিল । এই 
অতিতিক্ত অভিজ্ঞতার জডই আরও করেকটি পঞ্জিকা লেখ! 
বার হলেও পারিশ্রমিকের আশায় মালিক বা সম্পাদকের 
দ্বারস্থ সে হয় নি। তারাও ঘেচে টাক! পাঠান নি । 

আছ সত্যই অঘটন ঘটল । টাকাটা হাতে নিয়ে ওর 
উৎসাহে জ্বোয়ার এল। দূতন লেখককে সম্মানমূল্য দিতে 
পারে এমন পত্রিকাঁও আছে | এই সন্মানপ্রান্থির সঙ্গে নিজের 
শক্তিকে নূতন করে আবিষ্কার করলে প্রভাত। এই অর্থ 
তো অভাব মোচনের আশ্বাস দয়_-মান্ষের সুপ্ত হুজনীশক্তিকে 
উদ্দীপ্ত করে পৃথিবীতে স্বর্দলোফ রচনার. গোপন মন্ত্রট দানিয়ে 
দেওয়া । নিজেকে তার এত ডাল লাগছে এই যুতুর্তে। 
এই মুহুর্তে আর একটি গল্প লিখবে সে--যা প্রকাশিত হয়েছে 
তার চেয়েও উৎকৃষ্ক একট! গল্প যা সাহিত্যে স্থায়ী সৃল্য পাবে। 
- প্রভাত ঘরের হুয়ার বন্ধ করে কাগন্ধ কলম নিয়ে বসল । 
ওর যুখ চোখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে--শঙ্কা সঙ্কোচে নয় 
আনন্দের প্রথর উত্তেজনায় । মবহৃটির মুহুর্তে হুষ্টিকর্তা কি 
এমনি উত্তেজিত্ত হয়ে ওঠেন? আঙুল টন টন করছে__তবু 
থামতে পারছে না । মনের মধ্যে ভাব-কজনান প্রবাহ রসঘন 
বিযয়বন্তর সংযোগে দানা বাঁবছে-_কাহিনী পড়ে উঠছে। 
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ক্ষণমৃহুরতাশ্রয়ী কল্পপাকে অক্ষরের শৃঙ্ঘলে বন্দী করে ফেলতে 
না পারলে পৃথিবীর কোলাহলে কোথায় হারিয়ে যাবে । 
ছয়ারে কয়েকবার আঘাত পড়েছে__ প্রভাত সাড়া দেয় নি। 
সেতো মায়ের মত জপে বসে মি, আসন ত্যাগ করলে 
সাধনার বিষম হবে যে। রান্নাঘরে কড়াইয়ে ভাল চাপিয়ে 
এ ঘরে কোশ[কুশি গঙ্গাজল নিয়ে আচমন করে মা জপে 
বসেন। জপেই বসেন মাত্র--দমত্ত ইন্দ্রিয় সচকিত হয়ে 
থাকে ঘরের বাইরে যা ঘটছে তার উপর! 

ওরে__ডালট| যেন চু'ই-চুই করছে_জল কমে গেছে 
বুঝি ? একটু জল ঢেলে দে লক্ষী । 

ওই যা:-_ময়দায় অল দিতে তুলে গেছি । 

ওরে লক্ষ্মী--এফটু সাবান কুচিয়ে মালায় রাখ__-আর 
বালিশের ওয়াড় ক'টা খুলে দে।..*আকাশে মেঘ করেছে 
আফালকুভ়-- এক ভাই কাপড় মেলে দেয়া আছে ছাঁদে__ 
দেখিস যেন তিজে না যায়। 

মন আর মন্ত্র_ছুয়ের ব্যবধান যোক্ধম-পথ--সে পথ 
অতিক্রম করার শক্তি সুনয়নীর মেই। 

আবার আঘাত পড়ল দরক্ষায--জোরে এবং অবিরাম । 
শেষ লাইন ক’ট! কোনমতে টেনে দিয়ে প্রভাত উঠে পড়ল। 
মা শুকনো মুখে বাইরে বাড়িয়ে । 

প্রভাতকে দেখে বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? সেই 
থেকে কড়া নেড়ে নেড়ে হাত ব্যথা হয়ে পেল__তবু যদি 
তোর সাড়া পাই | এপিয়ে ঘরের মধ্যে এলেন। তক্তপোষের 
উপর কাগজ কলম হুড়ানে রয়েছে দেখে সুনয়নী হাসিমুখে 
বললেন, দরখাস্ত লিখছিলি বুঝি চাকরির জন্ভ ? তা বলতে 
হয়। আচ্ছা আমি আর এক সময়ে আসব'খম। 

মাকে পমনোস্কত দেখে প্রভাত বললে, আমার কাজ 
হয়ে গেছে। { 

সুনয়লী মুখ ফিরিয়ে হাসলেন, ওঁর আপিসেই দ্বিচ্ছিস 
তো? উমিও তাই বলেন-_আমরা থাকতে থাকতে ছেলেটার 
একটা হিললে লাগিয়ে দিয়ে যেতে পারি যদি_ 

প্রভাত বিরক্তি দমন করতে মা পেরে বললে, আসল 
কথাটা কি তাই বল-_ আমি এখনি বার হব | 

বার হবি? তবে তো ভালই হ’ল বাবা। দেখ--বলে 
আচলের ডলা থেকে হু'গাছি ক্ষয়ধরা রুলি বার করে 
বললেন, এই ছু’গাছ| কোন দোকানে যদি বিক্রী করে__ 

বিক্ষী | প্রভাত বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল । আছে তো 
মাজ এ তু’'পাছা--তাও_ 

মা মান হেসে বললেন, এতে জার আছে ফি ? ক্ষয়ে 
ক্ষয়ে চুপ হয়ে গেহে__পেতলের মত ফ্যাক্‌ ফ্যাক করছে 
সোনা | তা এখন সোনার দামও তো চড়া ভাবছি আজকাল 
বেঘন তারের কুলি হয়েছে-_তাই বরঞ্চ ছু'গাহা-_ 


প্রবাসী 


াতলালিলালা লালা লালা লালা লোলা 
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প্রতাত বললে, সংসারের খবর রাখি না বলে-আঁমাকে 
যাতা করে বোকা বোঝাবে? তোমার গহনা সব 
একে একে কোথায় যার-_আর কেন যায়-_আমি জানি 
না বুঝি? 

লজ্জা যেন সুনয়নীরই । দার 
নামিয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ | কিন্তু এ তাবে 
নিরুন্তর থাকলে দোষের বোঝ! লাধব হবে না-বুঝতে 
পারলেন। প্রসঙ্গটা হালকা করে দেবার ভ্রন্ভ তিনি হেসে 
উঠলেন, ভারি তো গয়না | মেয়েমাম্যের গয়না হ'ল শ্বামী 
পু, তাদের রোল্গারেই আমরা গা তর্ঠি করি। আর 
সোনা তো বাহার দেওয়ার অভ নয়-_সময় অসময়ের জু । 
অসময়েই যদি কাজে না লাগল-..একটু থেমে অধিকতর 
সাহুস সঞ্চয় করে বললেন, শোভার শ্বশুর-বাড়ীতে- তত্ব 
না হোক-_জামাইকে একখানা ধুতি--একটা জামা দিতেই 
হবে। আমাদেরও সাধ-আহ্লাদ্ বলে একট! দ্রিনিস আছে 
তো? জার এ গহনা তো পরিই না--বান্সে তোলা থাকে'' 
একট। কাজ যদি হয়-_ 

মায়ের যুক্তির অভাব নেই__তিনি অনর্গল বলে যেতে 
লাগলেন । মহ্য্য-ন্মের সাধ-আহলাদ যে এমন মারাত্মক 
এই সভ্য ফি প্রভাতই জেনেছে কখনও ? ও ছাপিয়ে উঠছে - 
মায়ের যুক্তি-শর প্রয়োগে । 

তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম । 
হলে আপাতত: জমস্তা মেটে ? 

মা হিসাব ধরলেন, একখানা ধুতি মিহি স্ছতোর--আঁট 
টাকার কমে হবে কি? 

মিলের ধৃতি হজে হবে । 

আর একটা পাঞ্জাবী_-একটু চকচকে হয়। সেও কোন্‌ 
সাত-আট টাকা না পড়বে । একটু থেমে বললেন, এই 
রুলি নিয়ে কেউ কি পমেরোটা টাকা দেবে না? 

তোমার কুলি রাখ--টাকা আমি দিচ্ছি। 

তুই কোথায় পাবি টাকা ? 

এই নাও। যেধামেই পেয়ে থাকি ভিজ্ঞাসা করে। না! 
বাবাকে যেন বলে! না। 

হুঁ, গুকে বলি জার খানাজদি হোক | আমি তেমন 
মেয়ে মই ! তত্বর কথা বলে সেদিন দেখলি তোঁ_কি " 
কুরুক্ষেভর কাণ্ড না বাধালে ! ূ 

কিন্ত উনি জানতে পারবেন তে! ? 

না। কাপড় ভামা কিনে তুই দিয়ে আসবি । যাবি 
তো বাবা? চোখের মধ্যে করুণ মিনতি ভরে মা চেয়ে 
আছেন ওর দ্রিকে। মা বলা অত্যন্ত কঠিন। 

প্রভাত বললে, আচ্ছা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। 

তা হলে আছ তো মঙ্গলবার-_ আজই ফেন ঘুরে আয় না 


কত টীকা 


আবাঢ় 


লাপাত্তা 


" হাওড়ার হাট থেকে । সেখানে হু’এক টাকা কমেও পেয়ে 
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যাবি হয়তো । 

তাই যাব। 

মা চলে পেলে মনি অর্ডারের কুপনটি আর এফবার 
পড়লে প্রভাত । এই টাকা পেকে কিছু আগে হু'একটি সাধ 
উঁকি মারছিল মনের ফোণে। ওর অনেক দিনের সাধ-_ 
একটা তাল ফাউন্টেন পেন কেনে । পেনটা লেখার পারি- 
শ্রমিক পাওয়ার স্বারকচিহ্ন হিসাবে কিমবে | চমতকার হবে । 
কমদামী কলমের নিবের ডগায় কালির প্রবাহ শ্বচ্ছদ্দ হয় 
ম1-_নাড়তে নাড়তে এমন বিরক্তি ধরে। ভাবের বছ! যখন 
মদের কুল ছাপিয়ে উত্তাল হর__তথম মিবের অগ্রবিদ্দুতে 
কালির হুতিক্ষ দেখা দিলে ক্ষোধে আপাদমস্তক ছলে উঠে 
নাকি? সে উত্তাপে ভাবের পুতি বাম্প হয়ে মিলিয়ে যায়। 
কিন্ত সংসারের উত্তাপই কি কম? তার সুকুমার আশা! সেই 
উদ্ভাপে...এমদি করে সংসার বুঝি শত পাকে অদ্িয়ে রাখে 
মাহষকে । এই চোরাবালি নুতন পধিককে টেনে নামায় 
নীচের দিকে | অসহায় পথিক ! 


৯ 

সেই দিই অনিমেষ বললে, তোর সন্ধানে ভাল মার 
আহে প্রভাত ? লীলা আর অকুকে পড়াবে। যদি গার্ডেন 
হিসেবে থাকতে চায় তা হলেও ভাল। আমি তো আর 
ওদের দেখাশুনা করতে পারি না। 

আচ্ছা-সন্ধান পেলে জানাব । 

হাঁ মাইদেটাও আন্দাজ মন্ত জানাস তাকে । আপাতত 
টাকা পঞ্চাশের মত পাবেন । তবে গার্জেন হয়ে যদি বাড়ীতে 
থাকেন---কিছু কম হুতে পারে- খাওয়া-পন্ধার ব্যয় আছে। 

প্রভাত মনে মনে স্বীকার করলে অনিমেষের বিষয়বুদ্ধি । 
চমৎকার | হিসাবী ছেলে সে--বাপের কারবার রাখতে 
পারবে । কিন্ত ওর মনের মধ্যেও রয়েছে হিসাবী মানুষ । 
কথাটা শোনার সঙ্গে ছুর্িবার একটি আকাক্ষা! ওকে অস্থির 
ফরে তুলছে। সেট প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না বলেই যেন 
অস্বস্তি বাড়ছে | কেন এমন হয়? নিজের প্রয়োজনের চেয়ে 
বড় বন্ধ পৃথিবীতে নেই বলেই কি এমন অস্থিরতা ? কেবলই 


৮১১ মনে হচ্ছে-_লীল! আর অরুফে পড়াবার যোগ্যতা কি তার 


নেই ? কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলার হূর্বলতা ওকে গীঁড়া 
দিচ্ছে। অনিমেষ ওদের কয়েক বছর ধরে জামে_ মনের বছ 
সশ্বর্লের অংশ্ীদারও বটে। অথচ প্রাসাদের কক্ষ খেকে 
কোন দ্বিন ফি অনিমেষ ভাল করে এই গলিটার দ্বিকে চেয়ে 
দেখেছে? এই গলির হ”বারে নানান আকারের যে সব বাড়ী 
রয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত হুর্দশা গ্রস্ত এই বাড়ীটা দেখে কোন 
দিল কি ওর মনে হুর মি-_-এ যেন রাজকীয় উভানের একাংশে 
অবস্থিত রদ-শোষণ-অক্ষম একটি কঘ বৃক্ষ-_যাঁ নিশ্চিহ্ন হয়ে 


বন্দী যার] 
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পালা 


গেলে উদ্যান-সৌন্দ্্য উপভোগ অব্যাহত থাকে । অথবা 
এ প্রশ্নও মনে ওঠা বিচিত্র ছিল না-_জীবনের রাজ্য থেকে 
পরিত্যক্ত হয়ে বিপরীত সুখে ওর যাআ হয়েছে সুরু-_ওকে 
বীচানো প্রয়োজন । আপন মনে হাসল প্রভাত । 'আঅনিষেষের 
দৃষ্টি যদি সামনে থেকে পাশে বা পিছনে মাই পড়ে তো সে 
অপরাধ অলিমেষের নয় । এই যুগে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের 
পরিচয় যেমন বেড়েছে দূরত্ব পরিহার করে যাহষ হয়েছে 
নিকট প্রতিবেশী_ তেমনি দূরে সরে যায় নি কি নিকটতম 
প্রতিবেশীর! ? বিশ্ব নিয়ে মাহ্ষ আর স্বপ্ন দেখে মা__শ্রীবনের 
পান্ধে বাযু-বিকম্পিত রষ্ঠীম রৌন্র আর রামধহথর আলিম্পন 
আকে না--কোমলতম বৃত্ভিকে বর্জন করার সাধনা দিয়ে 
স্থুল ইন্জিরগ্রাহ বস্তুতে জীবনবর্দ্মফকে প্রতিঠিত করতে চায়। 
আঅনিমেষের দোষ মেই। 

এমনি একটি ফান্দ পেলে প্রভাত বর্তে ঘায়। এমনি 
কান ই তাকে খুঁজে নিতেই হবে। অবস্তা বন্ধুত্বের গ্রস্থি-বন্ধমে 
-ক্কতজতার অবকাশ শৃগ্লি-_না প্রভাত তা পারবে না। 
উপরের দ্িকে.হাত তুলে ধরলেই-__হ্ৃদ্যতার সাবলীল প্রবাহ 
রুদ্ধ হয়ে বাবে । সে সম্ভব নয় । 

অথচ আম্চর্ধ্য-_ষা সম্ভব নয় সেই চিন্তাই মনকে ছেয়ে 
রয়েছে । এমনি একটি কাজ না নিলে সে বাঁচবে ফি করে! 
তার পড়াশোনা পোশাক-পরিচ্ছ্দ__বহু বেহিসাবী খরচ 
কোম্টা নেই | 

পরের দিন অনিমেষই বললে, আরে তুইও তো ওদের 
দেখতে পারিস । পারবি না? যার তার হাতে বিশ্বাস 
করে ওদের ছেড়ে দিতে পারব না। 

তা হলে অনিমেষও এ কথা তেবেছে। কিন্ত ছিঃ:--এ 
যেন উপর থেকে পয়সা ছুড়ে নীচের প্রার্থীকে ধচ করে 
যেম দেওয়া ? 

প্রভাতের কানের ডগায় যেন জাগুমের আঁচ লাগছে-_ 
যুখে চোখে লাগছে উত্তাপ । সে কোনমতে বললে, আমি | 

হা তুষি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কে আছে যাকে বিশ্বাস 
করতে পারি ! বাবাকে বলেছিলাম যে প্রস্তাতকে বলেছি 
মাষ্টারের সন্ধান করতে । বাবা বললেন, দুর বোকা-_-অন্প্লোধ 
মা করে ওফে জোর করে বললি নে কেন যে এ ভার 
তোমাকেই নিতে হবে | অরু লীলা কি ওরও ভাই বোন 
নয়] আমি বললাম, ওর সময় হবে কি না। বাধা দিয়ে 
বাবা বললেন, পো-গ্র্যাুয়েট ক্লাসের ছেলের পক্ষে এ এমন 
কিছু কঠিন কান্দ ময়--তুই যদি বাইরে মা যেতিস তো 
তোকে মিতে হ'ত না এই কাজ? 

প্রভাত চুপ করে রইল । 

অনিমেষ একটু হেসে বললে, তবে সঙ্কোচ তোর হতে 
পারে । একটু থেমে বললে, অর্থাং ধাকে আপন মনে করলাম 
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সভার কাছ থেকে আবার পারিশ্রমিক নিই কি করে? 
এটী হয়ই মনে না হওয়াটা বরং আাশ্চর্য্যের । কিন্ত তুই 
যে টিউশানি করে পড়াটা চালিয়ে যাবি--এ কথা তো 
কতবার বলেছিস । সেই যখন টষ্টশানি করবিই_-অন্ত 
জায়গায় যে সময়টা দিতে পারতিস-_ 

প্রভাত মাথা নেড়ে বললে, এ হয় না! সত্যি ষ্রি আপন 
মনে করি-- 

যাদের আপন মনে করা যায়__তারা অশিক্ষিত থাকুক 
এট! নিশ্চয় চাও না? 


কিন্ত 
অনিমেষ ওর হাত ধরে সবলে আকর্ষণ করলে । টেনে 
নিয়ে গেল মিজেদের বাড়ীতে । সেখানে সবেমাত্র চা-পর্কবের 


আয়োতন চলছে। দীপা অর্গ্যানে বসে টুং টাং করছে__লীল! 
অরু একটা ছবির বই খুলে মন নিবি করেছে। অনিমেষের 
বাবা চেয়ারে বলে খবরের কাগজ পড়ছেন। 

অনিমেষ বললে, বাবা--_প্রতাত রাজী আছে লীলা অরুর 
ভার নিতে । | 


অর্স্যানের উপর আনুলের গতি থেমে গেল-_লীলা! অরু 
ছবির বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুললে, অনিমেষের মা 
টেবিলের উপর টি-পট নামাতে নামাতে ঘাড় ফেরালেন-_ 
অনিমেষের বাবা খবরের কাগজখাদা কোলের উপর ফেলে 
হাসলেন। সকলেরই মুখে চোখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। 
অনিমেষের এই আকস্মিক যোষণায় প্রভাতও শ্তন্ধ হয়ে গেল 
কিছুমাত্র প্রতিবাদ্ধ করতে পারলে না । 

যথারীতি চা-পর্ক সুরু হ’'ল-_শ্বচ্ছদ্দ আলাপ-আলোচনা 
চলল, প্রভাত কিন্ত স্বচ্ছন্দ হতে পারলে না । ও যা কামনা 
করছিল তাই তো পেয়ে গেল--তবু মন ভরল না। যে 
সুর ওর আকাক্ার মধ্যে ছিল-_এই প্রাপ্তির তারে তা ঠিকমত 
যেন বাজল লা । কেন--কেন? এই প্রশ্ন বারংবার প্রভাতের 
মনকে চঞ্চল করে তুললে । 

চাঁপর্ধ শেষ হ'ল--টেবিল ছেড়ে সে তুয়ারেয় দিকে 
এগিয়ে গেল | সামনেই সিঁড়ি । কোন দিকে না চেয়ে সিঁড়ি 
দিয়ে নামতে লাগল । 

অন্তদিন অনিষেষের কাছে এসে বলে, চললাম! আজ 
গভীর অন্তমনক্কভাঁয় সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার: কথাটা পর্যন্ত ওর 
মনেই হ’ল মা। 


সিডির শেষ ধাপ অতিক্রম করতেই প্রভাতের মনে হ*ল-_ 


কে ঘেন নিঃশবে তার সঙ্গ নিয়েছে । কে? মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন 
করতেই দ্বীপ! হাসিমুখে বললে, আমি । প্রভাতের সামনে এসে 
সের্দীড়াল। বললে, দেখুন প্রতাভ-ঘা দাদার মোটেই বুদ্ধি 
নেই। যা হয় না তা নিয়ে এতও হৈ চৈ করতে পারে! 
কি হয় না? প্রভাত হুতভতন্বের মত প্রশ্ন করলে । 
এই আমাদের বাড়ীতে আপনার মাষ্টারী করা । 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 


কেন হয় না? প্রভাত অধিকতর বিস্মিত হু'ল। 

এ তো অত্যন্ত সোজা কথা। লীলা অরুকে আপনি যে 
ম্যানেজ করতে পারবেন না--এই সোজা কথাটাও দাদ! 
বুঝতে পারে না! কথা শেষ করে দীপা হাসতে লাগল । 

কেন-_-আমি ওদের শাসন করতে পারি না] 

মোটেই মা--আপনার শাসন ওরা মানবে কেমন ? হেলে- 


বেলা থেকে ওদের আদর আব্দার সয়ে আজ মাধারের মত খাঁ 


গম্ভীর হতে পারবেন ? পারবেন ধমক দ্বিতে--বেত চালাতে ? 
সম্পূর্ণ অজান! লোক ন! হলে ছেলেদের স্যানেত্র করা যায় না। 

ওর! তো তেমন ছু, নয়। 

সেইজন্তই তো আমার ভয়। আপনার কাছে যথেষ্ট 
প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে--এখন আপনার নতুন সৃতি ওদের তাল 
লাগবে না । না প্রভাত-দা__ওদের পড়াবার সঙ্ষল্ল আপনি 
ছাড়ন। দীপা গস্তীর সুরে উচ্চারণ করলে কথাগুলি । 

তথাপি প্রভাতের বিস্ময় কাটল নাঁ। দীপা যেন যুক্তি 
দিয়ে কথা বলছে মা, এ ওর মনোগত ইচ্ছা । 

প্রভাত বললে, অনিমেষ হঃখিত হবে । 

কেন-_যার ফল সত্যি ভাল হয় না--তা নিয়ে ছুঃখ করা 
বুদ্ধিমানের কাজ নয় | আমি বুঝিয়ে বলব ওঁদের । রর 

হঠাৎ প্রভাতের ইচ্ছা হ’ল প্রশ্ন করে দীপাকে-__আমার 
যে টাকার দরকার কত সেকি তুমি জান মা? তুমিও কি 
কোন দিন তিনতলা থেকে চেয়ে দেখ নি এই ভগ্রপ্রার 
বাডীটার পানে? কিংবা চেয়ে দেখলেও ওর সর্ব্বাঙ্গে যে 
লেখা তা পড়তে পার মি? 

তবু উল্লসিত হ’ল প্রভাত । ওর মনে হতে লাগল-_এই 
বাড়ীর আর সকলের চেয়ে দীপার দৃষ্টি খ্বতন্্র এবং সে দৃষ্টির 
প্রসার আছে। এখানে চাকরি নেওয়ার অসঙ্গতিটুকু ও 
অন্ততঃ ধরতে পেরেছে | 

কোন কথা না বলে প্রভাত এগিয়ে গেল । 

দ্বীপা অধীর হয়ে উঠল, কৈ উত্তর দিলেন না তে? 

কাল উত্তর দেব । 

ফি এমম শক্ত উত্তর যে এখনই দেওয়া যায় লা? 

চাকরিটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাই এই চাও তুমি? 
প্রভাত হেসে উঠল । 

আপনি তে! কত দিন বলেছেন-__ চাকরি করবেন না| . 

ওটা তো আর আপিলের চাকরি ময় যে দশটা পাঁচটার 
গোলামি ! 

চাকরী তো? নানা বলুন! দীপা এই মুহুর্তে নিশ্চিন্ত 
হতে চায় । 

প্রভাত ক্ষণ হ’ল । চুপ করে রইল । 

কি, জানাব তোঁ--আপনি পড়াতে পারবেন না। 

যা খুশি তোমার । বাইরে এসে প্রভাত নি:শ্বাস ফেলে 
বাচল। ক্রমশঃ 


দামোদর মুখোপাধ্যায় (বিদ্যানন্দ) 


১৮৫৩-১৯০৭ 


প্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দামোদর যুধোপাব্যায়কে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জানি । উইক্চি 

কলিঝের “ওম্যান্‌ ইন্‌ হোয়াইটে'র খঅহুবাদ শুক্লবসনা সুন্দয়ী”র 

লেখক, বন্ধিমচন্দ্রের “কপালকুগুলা”র উপসংহার 'যবগ্রয়ী”র 
লেখক, “সোমার কমল’ প্রভৃতি মনোহারী কয়েকখানি 
উপভাসের লেখক এবং ‘শরীমন্তপবর্সীতা’র বহু সিকার অনুবাদক 

ও সম্পাদক দাযোদর মুখোপাধ্যায় যে এক এবং অভিত্ব ইহা 

বছ লোকেই অবগত নহেন। ইহার সহিত ‘প্রবাহ’ ও 

“অনুসন্ধান? পত্রিকার সম্পাদক দামোদর মুখোপাব্যায়কে যুক্ত 

করিয়া সমগ্রভাবে' যিনি দেখিবেন, তিনিই হঁহার জ্ঞানের 

পরিধি ও সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। 
কালের বিপুল প্রবাহ দামোদর মুখোপাধ্যায়কে আন্র পিছনে 
ফেলিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত এঁতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া 
একটু পিছনে ফিরিয়া দেখিলেই শ্নচিভহারী রসিকজনসুহদ্‌ 
দামোদরফে দেখা যাইবে । মনম্ী রমেশচন্র দত্ত তাহার 

“হিন্দুশাস্র' সপ্তম ভাগের ভূমিকার লিখিয়াছেন :_ 

৮ প্বামোদর বাবু খ্যাতনামা লেখক, তাহার শএস্থাদি বঙ্গীয় 
পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, তাহার রুচি মাঙ্জিত, 
তাহার লেখনী মধুযয়ী ।**যাহার! “কপালকুণ্লা+ পড়িয়া 
ছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে ‘যবপ্রয়ী’ও পাঠ করিয়াছেন । 
এবং বাহার! বদ্ষিমচত্ত্র কৃত তগবদ্গাতার অনুবাদ পাঠ 
করিতেন, স্তাহার! দামোদর বাবু কৃত ভগবদগীতার বিস্তীর্ণ 
ও বছ্চীফাপমদ্থিত অনুবাদ দেখিয়া আপনাদিগকে ক্কতার্থ 
জ্ঞান করিয়াছেন। আমি যত চুর ত্বানি, বঙ্নডাষায় 
ভগবদ্সীতার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বছচীকাসমধিত অনুবাদ 
আর একখানি নাই ।* 
সমগ্র দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার 

চেষ্ঠা করিয়াছি । ইতিমধ্যেই উপকরণের অন্তাব ঘটিয়! নানা 

অন্থবিধার সৃষ্টি করিয়াছে । 
জন্ম  বংশ-পরিচয় 
,১৮৫৩ হরষ্টান্বের ১২ই ফেব্রুয়ারি (২ ফান্তুন, ১২৫৯) 
নদীয়া বেলার কৃষনগরে মাতুলালয়ে দামোদরের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম_ রামরতন মুখোপাধ্যায় ; মাতা প্রমণি 
দেবী। দামোদরের পৈতৃক বাসভূমি শাস্তিপুরে । 
শৈশব-শিক্ষা 
দামোদর মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন । তিনি শিক্ষা- 


লাভ করেন বহরমপুর ফলেছে। তাহার মাতুল- প্রসিদ্ধ 


ব্যাকরণকার লোহারাষ শিরোরত্ব (সত্য : ১৩ কার্তিক ১২৯০) 
তখন বহরমপুর নর্দাল কুলের অধ্যক্ষ । দামোদর বাংলা, 


সংস্কত ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ বুযৃৎপন্ন হইয়াঁ- 
ছিলেন । 


সাহিত্যানুরাগ 

মাতৃভাষায় দামোদরের পরম অন্গুরাপ ছিল । যৌবনের 
প্রথম টন্বেষ হইতেই তিনি বঙ্গবাণীর সেবায় নিজ্বেকে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । তাহার রচনাবলীর মধ্যে উপভাসের সংখ্যাই 
অধিক। ১২৯০ সালের আষাঢ় মাস (ইং ১৮৮৩) হইতে 
তিনি ইউরোপীয় নভেল-গ্রস্থের অনুবাদে প্রত্বভ হন; বুলওয়ার 
লিটন-ক্কত রায়েনজি, উইন্তি কলিঙ্গ-ক্কত ওম্যান ইন হোয়াইট 
ও সার্‌ ওয়াপ্টার ক্ষট-ক্কত ব্রাইড অব লাষের সুরের অনুবাদ 
ভিপজাস রত্বাবী নাম দিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন ; ইহার প্রতি খণ্ডের মুল্য ছিল 1/০ আনা । 
১২৯৯ সালের আহিন মাস ( ইং ১৮৯২ ) হইতে ‘অমুসন্ধান’- 
কার্ধ্যালয় কর্তৃক ‘মাসিক উপভাস’ নাম দিয়া প্রতি মাসে নৃতন 
নুতন উপভাস প্রকাশের যে ব্যবস্থা হর, দামোদর ভাহার 
প্রধান উদ্ভোস্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে 
একটি বিশিষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন ; তাহার রচনা 
বলী একদা পাঠককে ফম আনন্দ দেয় নাই। 


গ্রন্থাবলী 
দামোদরের গ্রহগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প মহে । আমর! 
সেগুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিকা! প্রদান করিতেছি £_- 
১। স্ৃপ্ধয়ী (উপভাস )। (১০ আগঃ ১৮৭৪ )। 
পৃ ৩৫৪] 
“কপালকুগ্লার উপসংহার ভাগ ।” 
২। বিমলা (আখ্যাক্িকা )। ইং ১৮৭৭ (২০ মার্চ) । 
পৃ, ১৯৫। fl 
৩। দুই ভগ্নী (উপভাস)।? (৫ জুলাই ১৮৮১)। 
পৃ ১৩৩। 
৪। কমল-কুমারী (খঁতিহাসিফ উপন্তাস)। বৈশাখ 
১২৯১ (২-৫-১৮৮৪) | পৃ. ২৭৯ । 


“শুরু ওয়াল্টার স্কটের ত্রাইড অব্‌ লামের্‌ মূর্‌ অবলম্বনে 


বিরচিত * 


৫। গ্রভাপসিংহ (ঁতিহাসিক উপস্ভাল)। ইং ১৮৮৪ 
(১৫মে)। পৃ, ২২৪ । 

প্রধামতঃ টডের রাজস্থান অবলম্বনে লিখিত । 

৬। মাও মেয়ে (উপভাস)। - ১২৯১ সাল (ইং 


১৮৮৪) । পৃ, ১৬৪ । 


২২৪ 


পলাল পা পাপা ললিপপ লগা 


ভিম্যান্‌ ইন্‌ হোয়াইট্‌’ অবলম্বনে) 

১ম ভাগ £ চৈআ ১২৯১ (ইং ১৮৮৫ )। পৃ, ২৩২ 

২য় ভাগ £ সম্ঘৎ ১৯৪৫ ( আগ ১৮৮৮) । পৃ, ৩২২ 

ওয় ভাগ £ ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০) । পৃ. ৩২০ 

৮। শিশুরঞ্জন ভায়ত-ইতিহাস (সচিত্) । ১২৯৩ 
সাল ( ১০-৪-১৮৮৭ )। পৃ. ১১৮ । 

“অতি প্রাচীন কাল হইতে মহারাণী ভিক্টোনিয়ার জুবিলি 
পর্ধ্যন্ ।” 

»। বিষ-বিবাহ (উপস্তাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৮৮ ) ৷ 
পৃ. ৭২। 

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক ( ১৩০৪ সাল) পপ্রেম-পরিপয়* 
নামে গঙ-কাব্য সহ একে প্রকাশিত | ‘প্রেম-পরিণয়” ১২১৯ 
সালের পূর্বে প্রচারিত্ত হইয়াছিল। 

১০। জন্ধমণ-বর্জ্মন ( পৌরাণিক অআধ্যারিকা )। সন্বং 
১৯৪৭ (ইং ১৮৯০ ) | পৃ. ১৩৬ । 
১১। শ্রীমন্তগবদগীতা, 

১৮৯৩ ) পৃ, ৮০ । 

“মূল, অন্বয়, তৎসহ ‘গীতা-বোধ-বিব্্ধিনী’ সংস্কৃত ব্যাখ্যা, 
বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাথ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামাহুজ, 
হমুমান্‌ ও বলদেবক্ৃত ভায়, আনন্দপিরি, জীধর, মধুস্থদন, 
নীলকণ ও বিশ্বনাধক্ৃত্ত চীকা, যামুলসূনিক্কত 'ঈতার্থসংগ্রহ* ও 
বঙ্গানুবাদ, 'সীতার্থ-সার-দীপিক!? নামে নুবিস্ৃত বাঙ্গালা 
তাৎপর্য্য, নামা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বহুবিধ টিপ্ননী সমেত |” 

এই বিরাট্‌ এস্থ কয়েক বংসর ধরিস্কা খগ্ডশঃ প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। 


১২। শাস্তি (উপভাস )। 

উপস্তাসখানির প্রথমার্ধ ১২৯৩-৯৫ লালের প্রচারে? বুন্রিত 
হয়; গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অবস্থায় খুব সম্ভব ১৮৯৩ সনে প্রচারিত 
হইয়াছিল ; আমি ১ম সংস্করণের পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি 
নাই। শাস্তি’ বঙ্ষিমচন্ত্রকে' উ্টংসগক্কিত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে 
দামোছরের বৈবাহিক (ড্রাতুন্পুঙ্জ শচীশচন্দ্রের শ্বশুর) ছিলেন । 
তিনি গ্রহ্থকারকে লিখিয়াছিলেন £-_“প্রিকতমেয়ু- শাস্তি প্রাপ্ত 
হইলাম। ইহলোকে পাইলাম-_পরলোকেও ভরসা করি, 
দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না।” 

১৩। আয়েস। (উপভাপ )। ইং ১৮৯৭ | পৃ. ১২৭। 


১ম ধও। (১৭ জুলাই 


“তুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার ।” 
১৪। যোগেশ্বরী। (উপভাস)। ১৩০৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি 
১৮৯৮ ) 1 পৃ, ৬০৪ । 
১৫। সুকন্যা (নাটক )। ১৩০৬ জাল (২১ মার্চ 


১৯০০ )1 পৃ ৯৪। 


প্রবাসী 
৭। শুরুবসন। সুন্দরী (উপন্তাস : উইল্‌কি কলিন্সের 


১৩৫৮ 





১৬। সোনার কমল (উপন্ঞাস)। ১৩০৮ সাল (১৩ 
সেপ্টেম্বর ১৯০১ )। পৃ, ৪৩৮। 

১৭। কর্মক্ষেত্র (উপক্তাস)। অগ্রহায়ণ রি (২-১- 
১৯০২)। পৃ ৩৭৯ । 


“বহুদিন পূর্বে [ ‘মাসিক উপন্ভাসে+ কার্তিক রা hs 


গ্রন্থ অসম্পূৰ্ণ অবস্থায় প্রচারিত হুইয়াছিল।” | 
১৮। অন্নপূর্ণ। উিপতাস)। ১৩০৯ সাল (২ বক 
১৯০২) পৃ. ৫৯৯। | 
“যোগেশয়ীর উপসংহার ৷” 
১৯। নবাব-নন্দিনী উেপস্কাস)। ১৩০৮ সাল 
(৫ ডিসেম্বর ১৯০১ )। পৃ. ২৯৩। 
“হর্গেশ-নদ্দিনীর অসমুসরণ ।” 
২০। জপত্ী (সামাজিক উপভাস)। ১৩১১ সাল 


(৪ মে ১৯০৪ )। পৃ, ৪০২। 

২১। ঈশ উপনিষদ । ১৩১১ সাল ( ইং ১৯০৪ )। 

২২। লঙ্গিতমোহুন (উপদ্ভাস )। চৈন্ত্ৰ ১৩১১ ( ২৭- 
৩১৯০৫ )। পৃ. ৩১৯। 

২৩1 অমরাবভী (উপস্ভাস )। বৈশাখ ১৩১২ (৫- 
৫-১৯০৫ )1 পৃ. ২৭২। নি 

[ স্বত্যুর পরে প্রকাশিত ] 

২৪। নবীন! (সামাজিক উপভাস )। 
(২৪ জাহুয়ারি ১৯১০)। পৃ, ২০০। 

২৫। শঙ্জুরাম (উপচ্ভাস )। ১৩১৭ সাল ( ২৬ আগষ্ট 
১৯১০ )। পৃ, ২৯৬ । 

২৬। আদর্শ প্রেম ( উপনাস ) ইং ১৯১৩ (৩০ 
জক্টোবর )। পৃ. ১৫৭। 

“প্রায় ৭ বৎসর পূর্বে [ আগষ্ট ১৯০৬ ] এই উপভ্াস 
একলিপি-বিস্তার পরিষদের আমুকুল্যে ও ব্যয়ে দেবলাগর 
অক্ষরে ‘রাভক্তি' নামে প্রচারিত হইয়াছিল । এক্ষণে 
জাবন্তকবোধে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল ।”-_ প্রকাশকের 
বিভাপন। 

bd bed * 

ইহা ছাড়া রমেশচন্দর দর্ত-সম্পািত “হিন্মুশা্র গ্রহের La 
খৃও, ৭ম-৮ম ভাগ ( ১৩০৪ সাল = ইং ১৮৯৭ )--মহাভারত ও 
আরমন্তপবধর্গীতা দামোদর কর্তৃক সঞ্চলিত। শ্রমডপবদসীতার 
প্রথম হই অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ বন্ষিমচন্্র-কৃত, বাকী ৩-১৮ 
অধ্যায়ের লামোদর-ক্ত | 

দামোদর পাঠমালা, জানোদয়, বর্ণবোধ, পল্পাদপ প্রভৃতি 
অনেকঞ্জলি পাঠ্য পুন্ভকও রচনা করিয়াছিলেন । 

জময়িক-পত্র সম্পাদন 
প্রন্থরচনার ভার সাময়িক-পত্র সম্পাদনেও দামোদর কৃতিত্ব 


১৩১৬ সাল 





আধাট দামোদর ধুখোপাধ্যায় (বিদ্যানদ্দ ) হ২৫ 
দেখাইয়া গিয়াছেদ। তাহার লম্পা্দিত পত্জিকাগুলির সংক্ষিপ্ত. তৎসমত্ত লাধদোছেশে কোল লাময়িক পনের আবির্ভাব 
পরিচয় দিতেছি £ একাত বাঞ্ছনীয় ।” 

প্রবাহ? £ ইহা পে-সুগের একখানি উচ্চাঙ্গের মালিকপন, প্রবাজে'র স্থিতিকাল ছুই বংসর । 


১২৮৯ লালের ১লা বৈশাখ ( এপ্রিল ১৮৮২ ) প্রকাশিত হয়। 
প্রচারের উদ্দেষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পাদক ক্ষচনায় লিখিতেছেদ £ 
“প্রথমতঃ, সময়ের সহিত সামরিক পের বিশেষ সম্বন্ধ । 
কিন্ত ছঃখের বিষয় বর্তমান সাময়িক পন্রপষূহ প্রায়ই 
নিতান্ত অদিয়মিতরপে প্রকাশিত হুইয়া ধাকে। ভাহাতে 
পাঠকের অতিশয় অগীতি জন্মে, কার্ধ্যের নিতান্ত বিশৃব্মলা 
হর, এবং উক্ষেন্ত সাধনের বিশ্ব ঘটে । দ্দামা্ধিগের প্রবাহ 
প্রতি মাসের প্রথম দ্বিবসে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে । 
সুতরাং অন্ত পত্র সমস্ত সত্বেও প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া 
চলিবে না। প্রবাহ আত্মীরের সমাদর বা অনাড্মীয়ের 
হত্তাদর করিবে না।...প্রবাহ সম্প্রদায় বিশেষের, মত 
বিশেষের বা! ব্যক্তি বিশেষের দাস হইবে না।-.*প্রবাহ 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করিবে | তৃতীয়তঃ, যাহা 
সাধারণের বোধাতীপ্ত, বা যাহা নীরস, বা যাহান্তে 
প্রয়োছন নাই, প্রবাহ ফদাপি তাহাতে হস্তার্পণ করিবে 
না। যাহা সাধারণের কল্যাণকর, যাহার সহিত দেশের 
ঘা সঘাজের উন্নতির সম্বন্ধ আছে, যাহার সহিত সকলের 
হিত, আমন্দ, অনুরাগ ও উন্নতির সম্বন্ধ আহে, তাহাই 
প্রবাহের আলোচ্য হইবে 1-.-চতুর্ঘতঃ, যে সকল যর়াজ্র- 
ফার্য্যের সহিত সর্বসাধারণের ইষ্টানিষের অধিক সম্বন্ধ 
দেখিবে প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে ।...পঞ্মতঃ, 
প্রবাহ সমসাময়িক সমস্ত পণনীয় ঘটনার উল্লেখ বা 
আলোচনা করিতে চেষ্ঠা করিবে । সাহিত্য সত্বন্থীয়, 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ইতিহাস সমন্ধীয় উন্নতি, অবনতি, 
মবাবিক্ধার, বা মতান্ভধ! প্রবাহ সকলকে জানাইতে যত 
করিবে । যষ্ঠতঃ, প্রবাহ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের 
প্রতি বিশেষ সমাদর করিবে ।-**সপ্তঘতঃ, নাটক ও 
অভিনয় সময়ে সমস্বে জাতীয় উন্নতি, বা অবনতির প্রধান 
হেতু হইয়া থাকে । এই জন্য প্রবাহ নাটক ও প্রকান্ড বা 
অপ্রকান্ত রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয়ের গুণাগুণ সমা- 
লোচনা করিতে চেষ্ঠা করিবে । অষ্টমত্তঃ, প্রবাহ বিশ্বাস 
ফরে যে বঙ্গভাষার এখন নিতান্ত ক্ষীণ অবয়ব । এ সময়ে 
আভীয় সাহিত্যের উন্নতির মিমিড ধিনি যাহা ফরেন 
তাহাই শুভ। এই অন্য প্রবাহ সকল গ্রস্থকারকেই 
সমাদর করিবে, প্রস্থের দোষের কথা ঘেমম যুঝিবে তেমনি 
দরলতাবে ব্যক্ত করিবে, এবং গুণের কথা সানন্দে 
প্রচারিত করিবে । কিন্ত কদাপি অকারণ বিদ্রুপ করিয়া 
কাহাকেও হুতোৎসাহু করিবে না, বা মমস্তাপ ঘিবে মা! । 
প্রবাহের এই সকল সঙ্গল্প আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা 
ঘাইবে, মে প্রবাহের উদ্ধেন্ট অনেক ও বছব্যাপী এবং 
£ 


জীর্ঘকাল পরে দামোদর ‘প্রবাহ’ পুমঃপ্রচারিত ফরিয়া- 
ছিলেন। এই “বিবিধ প্রবন্ধ ও সদালোচমাপূর্ণ মাসিফপঞে”র 
১ম সংথ্যায় প্রফাশকাল--মাঘ ১৩১১ ( ইং ১৯০৫)। কা” 
সাহিত্যিক দারারণচশ্্র ভট্টাচার্য্য ইহার সহকারী সম্পাদফ 
ছিলেন । প্রথম বারের ন্যায় এবারও ‘প্রবাহ’ দুই বৎসরের 
অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে মাই । আমর! ইহার ২য় 
বর্ষের ৯ব সংখ্যা ( আশ্বিন ১৩১৩) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি । 

“তনুসন্ধাল? 2 অমুসন্ধান-সমিতির মুথপত্র এই পাক্ষিক 
পত্রের ৭ম খণ্ড (১৩০০ সাল) দামোদরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হইস্াছিন। 

পনিউস্‌ অব দি ডে’ $ এই নামের একখানি ইংরেজী 
দৈনিক সংবাদপজ্জ দামোদর কিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন 
(তত্র “বাঙ্গালীর পান, পৃ. ১০১৪ )। 


১৯০৭ লমের ১৬ই আগষ্ট ( ৩১ শ্রাবণ ১৩১৪ ), ৫৫ বংসয় 
বয়সে, দামোদরের ম্বত্যু হয়৷ তাহার পরলোকগমনে দারীয়ণ- 
চন্দ ভট্টাচার্য্য বিভ্ঞাভৃষণ তৎসম্পাদিত ‘স্বদেশী’ পরে লিধিয়া- 
ছিলেন: 
"বাফালার সাহিত্যাকাশ হইতে আবার একটি উদ্বল 

দক্ষ খলিয়| পড়িয়াছে। গন্ত ৩১এ শ্রাবণ শুক্রবার প্রবীণ 
সাহিত্যাচার্য্য পু্জনীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
আমাদিগকে শৌোক-সাগরে তাসাইয়া, বঙ্গসাহিত্যকে 
অনাথ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিযাছেন।:-. 

ঘাযোদরবাবু কেবল সাহিত্যসেবী ছিলেন না, সাহিড্য- 
আীবীও ছিলেন৷ সাহিত্যই ঠাহাঁর জীবনের একমাজ 
ব্রত ছিল। সমগ্র জীবন ভিনি সাহিভ্যিচচ্চাতেই ব্যম্ন 
করিয়া গিয়াছেম | অনেক সাহিত্যিকের সহিত আলাপ 
পরিচয় হইয়াছে, কিন্ত ভাহার ম্যায় সরলহৃদয় উচ্চমন] 
সাহিত্যিক ধুঝি আর একটিও দেখি নাই। যিনি তাহায় 
সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাহার বিনীত 
ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ না হুইয়| থাকিতে পারেন নাই। 
ভাহার সমগ্র আবনব্যাগী সাহিত্যচ্চার শেষ ফল, 
' স্রীমত্তগবদর্গীতার অভিনব সংস্করণ |... , 

ঠাহার ম্যায় শ্বদেশছিতৈষী একাস্ত দুর্ঘত।...ষে দিম 
হইতে স্বদেণি আন্দোলন আন্নস্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতে 
এফমাঅ ওষধ ব্যতীত তিমি জর্ববিধ বৈদেশিক স্রব্যেয় 
সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, বিলাতী 
চিনির সংশ্রবের আশঙ্কায় গুড় ব্যতীত অন্য কোন খিষ্রান্ 
ভক্ষণ করিতেন না।-"" 

দামোদর বাবুর হিন্দু ধর্শ্মে গাচ অনুরাগ ছিল। আছি 

তাহার স্বত্যুতে আমরা একজন খাঁটি বাঙ্গালী লেখক 
হায়াইলাদ।” (আবণ ১০১৪) 


নিয়বদের দুইটি দিস দেবতা ( 


8৬৮ 


শ্রীকালিদাস দত্ত 


নৃতত্ব ও প্রত্বতত্ববিদ্গণের অনুসন্ধান হইতে জানা যায় 
যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানবগণই প্রথমে 
পৃথিবীতে নানার্ূপ দেবতার ্ট্টি করে। তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল যে অর্দৃশ্তে বহু অশরীরী জীবের দ্বারা যাবতীয় 
জাগতিক ঘটনা পরিচালিত হয়, সুতরাং মানবগণের জীবনে 
সুখ-স্বচ্ছন্দত! লাভ ও রোগ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি বিপদে 





মুক্তি উহাদের কার্যের উপর নির্ভর করে। ভঙ্জন্ত তাহারা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার নির্ববাহক হিসাবে এ সকল 
জীবের নানা আকারে কাল্সনিক প্রতীক্‌ গড়িত ও প্রার্থনা, 
ক্রন্দন, তুক্তাক্‌, জীববলি প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে উহাদের 
তুষ্টিলাধন করিবার চেষ্টা করিত । এ সমস্ত আদিম দেবতা- 
জয় উহাই ছিল মুল কারণ। 


আর/জাতির ও আগমনের রা হইতে ভারতবষেও 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্তায় এরূপ বহু দেবতার অস্তিত্ব ! 
ছিল। আধ্যাধিকাবের পরে এ সকল দেবতা অপেক্ষা 
অধিকতর উচ্চ কল্পনাজাভ বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা- 
দিগের ক্রমশঃ আবির্ভাব হইলে উক্ত রূপ আদিম দেবতা- 
সমূহের অধিকাংশের বিলোপ ঘটে এবং অবশিষ্টগুলির 
কিয়দংশ কিছু পরিবর্তিত আকারে পৌরাণিক দেবতা" 
মণ্ডলীর অন্তর্গত হইয়! যায় ও কিয়দংশ অগ্রধান (min০) 
দেবতা হিসাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে টি'কিয়া থাকে। 
সেকারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বৈদিক ও পৌরাণিক 
দেবতাসমূহ হইতে পৃথক্‌ ভাবে এখনও এ সকল দেবতাকে 
লৌকিক দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 

ব্জদেশে এ জাতীয় যে সকল লৌকিক দেবতা আছে 
তন্মধ্যে বারাঠাকুর ও বাবাঠাকুর নামক দুইটি দেবতার.কথা $_ 
আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। নিম্বঙ্গের 
পশ্চিমাংশে সুন্দরবন অঞ্চলেই উহাদের আস্তানার সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। 

বারাঠাকুবের মুঠি দুইটি দেহবিহীন নরমুণ্ডের অন্বূপ। 
উহার রং সাদা ও শিরোভূষণ বৃক্ষপত্রের অগ্ভাগের ন্যা। 
উহাতে বন্য লত।, পাতা ও ফুল অঙ্কিত থাকে (চিত্র ১)। 
প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষ ভাগে এ প্রকার বহুসংখ্যক 
মৃ্তি কুস্তকারগণ পুজার জন্য নিশ্মাণ করে এবং মাঘ মাসের 
প্রথমে প্রায় সর্ধত্র এগুলি সাধারণতঃ দিবসে আবার কোন 
কোন স্থানে রাত্রিকালে মৃত্তিকার বেদীতে বদাইয়। 
ক্ষেত্রপালের বীজমন্ত্রে ও শিবের ধ্যানে পূজিত হয়। রাত্রি 
কালে উক্ত পূজা ‘জাতাল’ নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে এ 
দেবতা দুইটিকে খেজুর বৃক্ষের পল্পবন্ধারা রিয়া উহাদের 
নিকট/ঞ্রামিষ নৈবেস্ত মন্ত উৎসর্গ কর! হয় এবং ছাগ ও 
হি পঞ্জুপক্ষী বলি দেওয়া হয় । চি 

উল্লিখিত বারা ও জাঁতাঁল শব্দের অর্থ কি তাহা 
অঙ্ঞাত। বারা শব্দে অভিহিত চব্বিশ পরগণ! জেলায় 
কয়েকটি স্থানেরও নাম আছে, যথা--বারাসত, বারাতলা 
ইত্যাদি । 

বর্তমানে এ দেবতাটিকে লোকে দক্ষিণরায় A 
অভিহিত করে। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণরায়ের সহিত - 
উহার কোন সংঅব নাই। কারণ দক্ষিণরায় হইলে 


আফা 


নিন্মবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা 





একই আকারে নিশ্মিত উহার দুইটি মূর্তি ও বিভিন্ন বারা 
নাম থাকিত না। এতন্তিম্ উহা যদি দক্ষিণরায় রূপে 
সুন্দরবনের দেবতা হইবে তাহা হইলে উহার অস্থরূপ দেবতা 
অন্যান্য দেশে থাকিবে কেন? 
দক্ষিণ ভারতে কুটনদেবর নামে এ প্রকার এক যুগ্ম 
দেবতার পুজা তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যে প্রচলিত 
আছে (চিত্ৰ ২)। হোয়াইট্‌হেড সাহেব তাহার দক্ষিণ 
ভারতের গ্রাম্য দেবদেবী নামক পুস্তকে ৪ উক্ত কৃটনদেবর 
ভিন্ন বিশালমানি নামে প্রসিদ্ধ এ শ্রেণীর অন্য একটি যুগ্ম 
দেবতারও চিত্র প্রবাশ করিয়াছেন 1৯ 
প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ঈষ্টার দ্বীপের আদিম 
অধিবাসীরাও প্রস্তরে এ ধরণের যুগ্ম উপান্ত গ্রতীক্‌ খোদিত 
করিয়া পুজা করিত। সেখানে এক প্রান্তরে উহার অনেক 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ৩)। 
পুরাতন বাংলা সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে 
মুদলমান, অধিকারকাঁতেই গাজীপাহেব, ওগাবিবি, বনবিবি 
ও সত্যপীর বা সত্ানারায়ণ প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী- 
গুলর সহিত দক্ষিণরায়েরও সষ্টি হয়। কিন্তু বারামুণ্তি 
£ দুইটির সহিত দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য স্থানের আদিম 
জাতিদিগের মধ্যে পৃঞ্জিত পূর্বোক্ত রূপ দেবতাগুলির 
আকারের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত 
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নং চিআ। বারাঠাকুরের মত যুগ্ধ দ্বেবতা 
(ষ্টার দ্বীপ ) 


যুগ্ন দেবতাটি বহু প্রাচীন এবং পরবর্তীকালে উদ্ভূত উল্লিখিত 
দেবদেবীগুলির সমসাময়িক নহে। এতন্তিয্ন প্রাচীন 
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২ং চিন্ত | কুন দেবর 
(দক্ষিণ তারত ) 
আধ্যেতর ভাঁষামুলক উহার বারা 
নাম ও বাজে উহার পুজার পূর্বোক্ত 
জখতাল নামও উহার এরূপ প্রাচীনত্বের 
পরিচায়ক । 
দক্ষিণ-ভারতে উল্লিখিত কূটনদেবর 
পুরুষর্ূপে প্রসিদ্ধণ কিন্ত বিশালমারি 
. নারীর্ূপে পরিচিতা | সুন্দরবন ও 
" চব্বিশ পরগণা জেলার কোন কোন 
স্থানে বারাঠাকুরকে পুরুষ ব্ূপেই দেখা 
যায়। নে কারণ উহাদের ছুইটিরই 
মুখে গৌফ অস্কিত থাকে । (চিত্র ১ দ্র) 
আবার কোথাও একটিকে গোৌফবিহীন 
দেখাইয়া নারায়ণী নামে অভিহিত 
করা হয়। নারা়ণী নামে এই নারী- 
মু্ডিটি কিন্ূপে আসিয়াছে তাহা 
অজ্ঞাত। 
দৃক্ষিণরায়ের সহিত এইরূপ নারীমুত্তি থাকিবার উল্লেখ 
রায়মঙ্গল অথবা অন্য কোন পুরাতন গ্রন্থে নাই । বারুই- 
পুব থানার অধীন ধপ্ধপীতে ও হাওড়াতে খুকুট প্রভৃতি 





*Village Gods of South India, Whitehead. Plates XV, XVI. 


tlbid. Pages 26-27. 
41812. Page 29, 
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লোপা পাশ, 





স্থানে 'দক্ষিণরায়ের যে সকল স্বাভীবিক আকারে নির্দ্মিত 
পুরাতন মুর্তি আছে,* সেগুলির সহিত কোথাও কোন 
নারীমুর্ি নাই । 

এ মুদ্তিগুলি একাকী এবং উহাদের হস্তে কোথাও তর- 
বারি ও বন্দুক আবার কোথাও তীর-ধস্থুক আছে। 





পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইদানীং বারামুস্তি ছইটি 
শিবের ধ্যানে পূজিত হয়। উহার পূজারী ব্রান্ষণগণ 
উহাদের একটিকে শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন। 
পরবর্তীকালে বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ উহাদের পূজার ভার 
গ্রহণ করিলে এ মুত্তি দুইটির একটিকে শিবের পুত্র ও 
অন্যটিকে উহার জননী নারায়ণীতে পরিণত করা হইয়াছে। 
কোন কোন স্থানে আবার লোকে উহাকে দ্রক্ষিণদার 
নামেও আধ্যাত করে। দক্ষিণ দেশের রক্ষক এই অর্থে 
সম্ভবতঃ উহার এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। উক্ত 

৬ ধগধপী ও খুকটের দক্িপরায়ের চিত্র নিমলিখিত পুস্তক হুইখানিতে 


প্রকাশিত হইয়াছে--ই, বি, রেলওয়ে কোম্পানীর বাংলায় ভ্রমপ, »ম খও 
পৃষ্ঠ! ২:৪ ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বলভাষা ও সাহিত্য’ | 





শ্রবামী 
দক্ষিণদার হইতেও উহা দক্ষিণবায়ে পরিণত হওয়া অসম্ভব 
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নহে। 

প্রাচীন গ্রস্থাদ্ির মধ্যে কেবলমাত্র গ্রীষ্ীয় সপ্তদশ শতকে 
রচিত বায়মঙ্গল নামক একখানি কাব্যে দক্ষিপরায় রূপে 
উহার উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত আছে যে, একদা 
দক্ষিণরায়ের মস্তক এক পীরের সহিত যুদ্ধে দেহচ্যুত হইলে : 
ঈশ্বর আসিয়া উহা পুনরায় জোড়া লাগাইয়া দেন, সে কারণ 
তাহার এরূপ কাটামুণ্ড মুধ্িও বারা নামে তাহার স্বাভাবিক 
মুণ্তির সহিত দক্ষিণ দেশে পৃজিত হইতেছে ।* এই অলীক 
কাহিনী ব্যতীত বারাঠ কুরের দক্ষিণরায়ের সহিত অভিন্নত্বের 
আপন কোন প্রম'ণ কোথাও নাই । 

অতীত যুগে কোন্‌ সময় কি উদ্দেশ্তে এ শ্রেণীর 
অস্বাভাবিক আকারের যুগ্ম দেবতার সৃষ্টি হয় তাহা 
অজ্ঞাত। দক্ষিণ ভারতের এ জাতীয় পূর্বোক্ত কুটন- 
দেবর ও বিশাঁলমারি প্রভৃতি দেবতাগুলি সম্বন্ধে যে সকল 
প্রবাদ।দি প্রচলিত আছে তৎসমুদয় হইতেও উহা সঠিক 


নির্ধীরণ করা যায় না। হোয়াইট্‌হেড সাহেব মহীশুর 





bd “ভার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম । 
ঘিরিয়া ফকির করে হাজং সেলাম | 
হালাল মোরগ জবাই)করে খাদী । 
মনোহর সন্দেশ কুণ্ডম রাশি রাশি । 
শিরণী অনেক দিল সদাগর ভূপ । 
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল এহি অপরূপ ॥ 
যূরতি বানান নাহি মৃত্তিকার টিবি। 
পৃজ1 করে ফকিরের! কেমন দেবাদেষী | . 
বাষের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়। 
একখানি মুণ্ডসা্র বার! বলে তার 
এমন প্রকার পুজা কেন হয় হে! । 
জান বদি কছ শুনি হই এক কথ! ॥ 
*+ Ll * 
শুষ্ক! বড়খী পাম্ী পরতেক পীর । 
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাটার ॥ 
ছুই জনে দোস্তানী হইয়াছিল আঁগে। 
তারপর হড়োহড়ী মহাযুদ্ধ লাগে। 
অধিকার বড় ধন সবে নিভে ধায়। 
ভাই ভাই বিরোধ কতেক ঠাই যায়। 
দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী । 
গড়িয়া উঠিয়া রায় বলে মায়! বাজী ॥ 
বড়খী হানিল খাঁড়। গলায় তাহার। 
মার়ামুও ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার | 
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশখর । 
তার পরে দোস্তানি গাইল দৌহে বর ॥ 
কাঁটামুও বারা পুজা সেই হতে করে। 
কোন্থানে ৰিব্য যুত্তি বাঘের উপরে |" 

(রায়মঙ্গল ) 


আবাঢ় নিন্মবনের দুইটি আদিম দেবতা ২২৯ 
রাজ্যে প্রচলিত বিশাসর্মারি পৃজার পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া গুটাইয় সজ্জিত, মুখে দীর্ঘ ঘন গোঁফ, চক্ষু দুইটি উন্মুক্ত ও 


উক্ত বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই ঃ আকারে বৃহৎ এবং ছুই কর্ণে দুইটি কলিকা ফুল থাকে 
“Jn Mysore, there are traces of Sun worship in the (চিত্র ৪)। 
cult of Bisalmari and there are many features in the 
system, everywhere, which seem to be borrowed from the 
Iorship or rather propitiation of the spirits of the depart- 
ed. But the system as a whole is redolent of the soil and 
পি belongs to a pastoral and agricultural commu- 
হোয়াইটহেড সাহেব এই মন্তব্যের শেষাংশে যাহা 
বলিয়াছেন তাহাতে কিছু সত্য থাক! সম্ভব। কারণ 
সুন্দরবন অঞ্চলেও ধান্যশস্ত সংগ্রহকাধ্য পৌষ মাসে শেষ 
হইলে নবার উৎসবের সহিত মাঘ মাসের প্রথমেই সর্বত্র 
বারাপৃজ্া আরস্ত হয়। 
এই বারাঠাকুর ভিন্ন বাবাঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে 
লৌকিক দেবতাটির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উহারও 
ঠিকুজী অজ্ঞাত। উহার পৃজ্জারী ব্র'ঙ্ষণগণ উহাকেও শিবের 
পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন এবং পঞ্চানন্দ নামে অভিহিত 
করেন। উক্ত পঞ্চানন্দ কথারও বৃাৎ্পত্তি কি তাহা ঠিক 
জান] যায় না। কেহ কেহ উহা! পঞ্চানন শব্দের গ্রাম্য বা 
4 ব্যঙ্গস্চক অপব্যবহার বলিয়াছেন ।শ* এ দেবতাটির মুত 
বাখাঠাকুরের মুঠির মত কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে নির্মিত ও 
পুত হয় না। গ্রামবাসীদিগের প্রয়োজ্জনমত সময় সময় 
পটুয়ার! তাহাদের প্রাচীন ছক অনুযায়ী উহ! নির্দাণ করে 
এবং সর্বত্র হয় কোন বৃক্ষতলে মৃত্তিকার বেদীর উপর নতুবা 
হিশ্টুদিগের প্রধান দেবমন্দিরসযূহ হইতে পৃথক ভাবে নির্মিত 
গৃহ বা আচ্ছাদন মধ্যে রক্ষিত থাকে। উহার এরূপ 
আস্তানাগুলি থান নামে পরিচিত। উক্ত থান শব্দ স্থান ৃ 
শব্দের অপত্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ৫নং চিত্র । বাবাঠাকুরের মত দেবতা 
সাধারণ লোকে এ দেবতাটির নিকট স্থতিকাগৃহে __ (দক্ষিণ ভারত ) 


শিশুদিগের পেঁচো পাওয়া (ধনুষ্টংকার ) প্রভৃতি নানারূপ 
রোগমুক্তির “জন্য মানস করে এবং তাহা পূর্ণ হইলে এরূপ স্বাভাবিক আকারে গঠিত হইলেও উহাতে 


: আদিমভাব এখনও স্ুস্প্ই আছে। এতত্তিন্ন উহার বাবা 
০4459 ঠাকুর নামটিও আদিম ধরণের । 
সাধারণতঃ একটি উচ্চ বেদীর উপর দক্ষিণ পা মুড়িয়া . দক্ষিণ ভারতে তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যেও 
/'ও বাম পা ঝুলাইয়া এ যৃষ্টিটিকে উপবিষ্ট প্রদরশিত হয় এবং উহার অনুরূপ একটি দেবতা এখনও পৃঞ্জিত হয়। এ 
উহার দক্ষিণ হস্তটি দক্ষিণ পায়ের হাটুর উপর ও বাম হস্তটি মৃণ্িটিরও একটি আলোকচিত্রের প্রতিগিপি এখানে প্রকাশিত 
এ পায়ের গোড়ালির উপর রক্ষিত থাকে । আকারে উহ! হইল। উহা দেখিলে বুঝা যাইবে উক্ত বাবাঠাকুরও বারা- 
একটি মল্পের অনুরূপ । উহার রং রক্তবর্ণ, গাত্রদেশ নগ্ন, ঠাকুরের মত একটি আদিম দেবতা (চিত্র ৫)। 
পরিধানে ব্যাস্রচর্শ, মন্তকোপরি কেশবাশি বেণী আকারে দৃক্ষিণ ভারতের অনার্ধ্য দ্রাবিড় বংশোডভূত তামিল ও 
তেলেগু জাতির উপাস্য পূর্ব্বোল্লিখিত দেবতাগুলির সহিত 
উক্ত বারা ও আকারের সৌসানৃশ্ত হইতে 
Bice UL ELT RONEN allo ১১৯৬ ও তেলে জাতির 
1 বাল! অভিধান-_প্রীতববলচন্্ মি পূর্ব্বজগণের অনুরূপ ধন্মভাঁবাপন্ন অনাধ্য মানবগণের বাস 
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ছিল এবং এ দেবতা দুইটি তাহাদেরই উপাস্য প্রতীক, 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এরূপ আদিম মানবগণের পরিচয় 
অজ্ঞাত। | 

মহাভারত ও কয়েকটি পুরাণে বঙ্গদেশের সাগরতীর- 
বর্তী তৃখণ্ডে অনাধ্যগণের বসবাসের উল্লেখ আছে। মহা- 
ভারতের সভাপর্ক্ে ভীমের দিথ্িঞ্জয় প্রদঙ্গে উহারা স্রেচ্ছ 
নামে অভিহিত । এ সমস্ত অনার্যের বাসহেতু অশুভ দেশ 
বলিয়া অতীত যুগে উক্ত ভূভাগে আধ্যদিগের বাস নিষিদ্ধ 
ছিল। কৃম্মপুঝাপে এ প্রকার নিবেধাজ্লার যে নিদর্শন আছে 
তাহা এই £ 

“হিমবছিদ্ধাযোমণধ্ পূৰ্ব্ব পশ্চিময়ে। শুভর । 
যুক্ত! সমুদ্ররোদেশং নাস্তত্র নিবসেন্দিজঃ 1”$ 

অর্থাৎ, ৃ 

হজ হিমালয় ও বিন্ধা পর্বতের মধো বাস করিবে, আর পূর্ব ও 
পশ্চিম সমুদ্র তীরবর্তী দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভাগেও শুভ 
দেশে বাস করিবে, কিন্তু অন্ত দেশে বাস করিবে লা 

কিছুদিন পূর্বে স্বন্দরবনের পশ্চিমাংশ প্রদেশে ভূগর্ভের 
অধিক নিয়দেশ হইতে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পরীতিতে গঠিত 
কতকগুলি পুরাবস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে কয়েকটির 
সচিত্র বিবরণ “মডান” রিভিউ’ পত্রিকায় শ্রীবিমলকুমার দত্ত 


* কৃর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৬ অধ্যায়, ২৪ 





পরবাসী 


১৩৫৮ 





প্রকাশ করিয়াছেন।* সম্প্রতি শ্রীন্থধাংশুকুমার রায়ও 
ডাহমওহারবার মহকুমার অন্তর্গত বোলসিদ্ধি গ্রামে একটি 
গভীর জলাশয় খননকালে কতকগুলি, আদিম মানবের 
শবাধারে রক্ষিত মৃৎপাত্রের অনুরূপ, মৃংপাত্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন 1৭ J 

পশ্চিম সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব সম্বদ্ধে যে সকল গ্রমাণ এ. 
পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিচয় আমি পূর্বে 
প্রবাসী,তে প্রকাশ করিয়াছি ধ এ সকল প্রমাণ হইতে 
জানা যায় যে, নিয্নবঙ্গের সাগরতীরবর্তী ভূখণ্ডও বহু প্রাচীন 
স্থান এবং তথায় সুদূর অতীত যুগে আদিম মানব সভ্যতার 
অস্তিত্ব থাকা সম্ভব । 

পশ্চিম সুন্দরবনের প্রাচীন স্থানগুলি বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে খনন ব্যতীত উপরোক্ত পুরাবস্তুসমূহের বয়স - 
যথাধথ নিদ্ধারণ কর! কঠিন হইলেও এগুলিও যে এই প্রবন্ধে 
বণিত বারাঠাকুর ও বাবাঠাকুরের মত নিম্নববঙ্গের্ আদিম 
মানব সভ্যতার উদ্বর্তনের নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


* “Some Farly Antiquities from Lower Bengal.”—The 
Modern Review for September 1948. ১ 
tTHindusthan Standard, 24 February, 1951, 


$ “প্রাচীন যুগ পাশ্চম 9 ১৩৩৭। 


০ 


দেশবন্ধু 


জ্তীনীলরতন দাশ 


বন্দিনী দেশশ্রননীর ডাকে কার প্রাণ চঞ্চল? 

মার আবাহন করিয়া শ্রবণ আখি কার ছলছল ? 
ভোগীর জীবন নিমেষে ত্যজ্জিয়া কেবা সাজে যোগিবর ? 
ত্যাগের মন্ত্রে দ্বীক্ষিত কার তপস্তা ছুশ্চর ? 


আর্ত আতুর নিঃস্বের ব্যথা কাহার মৰ্ম্মে বাছে? 
রাজার স্থুষণ ছাড়ি এক বাসে কে নামে ধুলির মাঝে? 
সর্বন্ব কে বিলাইয়| হয় মহৈখৰ্য্যবান্‌ ? 

অসীম উদ্বার চিত্ত ফাহার স্বত্যুবিহীন প্রাণ ? 


ভগ্ীরথ সম কে আনে বহিয়া ভাবগঙ্গার ধারা? 
মুক্তিমন্ত্রে দেশের আত্মা কে করে আত্মহারা ? 
রাঞ্জরোযে কেব! বন্দীন্ধীবন হাসিমূখে লয় বরি’ ? 
কারাগার হয় তীর্ধ কাহার চরণ পরশ করি”? এ 


নিঃশরেষে প্রাণ কে করেছে দান জাতির মুক্তি তরে ? 
তিনি যে দেশের বন্ধু পুজিত বাংলার ঘরে ঘরে। 
তিমি আমাদের নব্যযুপের ছিলেন সব্যসাচী, 
তাহারি শৌর্য্যে মুক্তিসমরে আমরা যে জিনিয়াছি ! 


পিদ্ধার্কে দেখি নাই চোখে, দেখি নাই দধীচিয়ে ) 
দেখি নাই মোরা হরিশ্চন্্র পুরাণের দানবীরে | 
অতীত কাহিনী শুনিয়! যাদের হয় দিকে! প্রত্যয়, 
ছ্বেশবদুকে দেখিয়া তাদের ঘুচিয়াছে সংশয় । 


রাজার পুত্র ভিক্ষু সাজিল আমাদের সন্মুখে, 
ধন্ত হইল জীবন মোদের জনমি’ তাহার যুগে | 
সর্বত্যাপ্নী সে সম্যাসীর শ্মরি? নির্ভীকি বানী। 

শ্রদ্ধাবমত চিদ্ধে জানাই প্রাণের প্রণামথানি । 


০৯, 


যে পৃথিবী হারাল চাদ 


দ্রীঅমপম বন্দ্যোপাধ্যায় 


সামনে পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট ধরাল 
সুত্রত। সবে ছুটি হয়েছে আপিসগ্ডলোর । লোকে লোকে 
' লোকফারপ্য হয়ে গেল ভালহোৌসী ক্কোয়ারের চারপাশ । 
কোথায় কোন অন্ধকৃপের রুত্ধ বাতাসে এতক্ষণ এরা ধু কছিল 
তাবতে দিয়ে হাসি পেল সুব্রতর । মানুষে মাস্থষে ঠাসাঠাসি 
কয়েকটা ট্রাম পর পর চলে গেল বৈছ্যতিক বঙ্ষার টেনে। 
এই মাহুষগুলোর পানে তাকিয়ে সুব্রত নির্বিকার উদ্বাসীমতায় 
ধোয়া ছাড়ে। 

শেষ হয়ে এসেছে পিগারেট ছু' আঙুলের ফাকে । 
একভাবে দাড়িয়ে ঈলাড়িয়ে পা ছটো। টাটিয়ে উঠেছে। বাড়ী 
ফিরতে হবে । অগোচরে সময় অনেকখানি অতিক্রান্ত হস্মেছে। 
সিগারেটের ঘ্বল্ত ভগ্নাংশ একপাশে ছুড়ে ফেলে দুত্রত পা 
মেলাল এই অগণিত অনতার পথচলার সঙ্গে, হারিয়ে 
পেল চলমান মাহুষের ভিড়ে । কে বলবে সে-ই একটু জাগে 
এদেরই পানে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল। 
"_ অনেফখানি পথ। ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়ল। 
রুমালে মুখ নুছুতে মুছতে বলল- চা খাওয়াবে মণি? 

‘ইস্‌ আবদার দেখ” | মণিকা বঙ্কার দিয়ে উঠল। লক্ধা 
করে ন! বলতে । ঘরে যেন কতই বস্তা বস্ত! চিনি রয়েছে 
মা! জভকাল ওর কথায় আর রাগ করে মা আব্রভ-_ 
করত আগে। একটু চুপ করে থেকে বললে, চিনির কথ! 
তুলে ভেবেছিলাম চিনিরই মত মিটি জবাব পাব। কিন্ত 

£ কথা যে কত সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে বলতে হয়, তা 
তুমি একেবারেই ভুলে গেছ । বলতে পারতে, চিনি নেই । 

ভাকামি কর না। চিনি নেই তুমি আম ন! নাকি |. 

বান্ধারে চিনি ঘরে ঘরে চিনি, দেশে এত চিনি, আর 
এ ঘরে একটুও চিনি নেই ] হায়রে চিনিহারা ঘর ! 

থাক আর কাব্য ফরতে হবে না। এসব নিয়ে রসিকতা 
ফরতে সাধও যায়] ধন্ত তুমি। দিনদিন মাথা খারাপ 
)হচ্ছে নাকি? - ৰ 

মাথার আর দোষ ফি! চিনি নেই, গুড় নেই, চাল 
মেই, ভাল মেই, তেল দেই, তবে ঘোড়ার ডিম আছে কি? 

আছে তোমার মাথা আর আমার সু | মণিকা হন্‌ হুম্‌ 
ফরে মিজ্বের কাঙে চলে যায়। 

মিভের রাগ দেখে মিত্বেরই হাসি পেল সুত্রতর। কিছুক্ষণ 
শিশ্তত্বতায় ডুব দিয়ে ডাকল, মণি_ 

য়ামাঘর থেন্টেই সাড়া আসে-_আবার কি? 

না, এবায় আর কিছু নয়। ছেলেছুটো কোথায়? 


ফে জামে ফোন্‌ চুলোয় গেছে | 

হাসল হুত্রত । রোজ চুলোতেই যায় নাকি? 

ইস্‌, রোজ ছেলেদের ফত খবরই নাও | মরল কি বাঁচল 
তার খোজও তো নাও না। ছা যে বাংসল্যরস উথলে 
উঠল! হ’ল কি তোষার? 

জবাব দিলে না হুব্রত। দেবার প্রয়োজন নেই। তাকের 
উপর থেকে একটা বই টেনে দিলে । বইটা আন্ম শেষ করতে 
হবে, অনেক দ্রিন থেকে পড়ে রয়েছে । 

কখন যে সন্ধ্যা তার ধূসর অবগঠন মাষিষেছে, তার 
সাড়া সুব্রত পায় নি। অন্ধকারের খোঁজ পেলে, যখন বইয়ের 
পাতার কালো অক্ষর বাইরের কালোয় হারিয়ে গেল। নাঃ, 
বিরক্ত হয়ে উঠল স্বত্রত । লগ্নের থোত্ব করতে হাতের 
কাছেই পাওয়া গেল। দেশলাইয়ের কাঠি চারটে খরচ হয়েও 
লন ভুলল ন|। নেড়ে চেড়ে দেখলে, তেল নেই একটুও । 
মণিকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল । মনে পড়ল, তেলও তো! 
নেই। আর পারা যায় না। সার! মদ বিরক্তিতে ভরে 
উঠল । র্রাাঘরে আলো ছলছে, একবার ভাবলে সেখামে 
গিয়ে বইটা শেষ করে | মাঃ, থাক । ধীরে ধীরে জ্বানলার 
কাছ খেঁসে ফাড়াল । ঘরের বাইরে অন্ধকারের পৃথিবী 
তানপুরার তারের বঙ্ধারের মত বার বার পুলক্ের-শিহরণে 
কেঁপে কেঁপে উঠছে ।. তারায় তর! আকাশে শীর্ণ চাদের 
সান আলো । এলোমেলে! বাতাস ভাসিয়ে ঘিরে এসেছে 
নাম না-জানা কোন এক রাতের ফোটা ফুলের সুবাসফে । 
ুত্রত সিগারেট বরাল একটা | 

অনেকগুলো সিগারেটে ঘরের বাতাস ঘখম মন্থর হয়ে 
উঠেছে, মণিকা ঘরে এল । বললে, অন্ধকারে ভূতের মত 
ঘরে বসে ফি করছ? আলো! ঘাল নি যে বড়? 


তেল আছে ঘোড়ার ডিম যে আলে! দ্বালব | সুব্রত 
কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পেল । 

যাক্‌ তেল যে নেই, ভা টের পেয়েছ। সুখবর বলতে 
হবে। 


এই তো সেদিন এক বোতল তেল শ্রমে 


দিলাম । এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? তেলকরকি? 
খাও নাকি? 
'হ্যা খাই তো। কবে কোন্‌ যুগে এক বোতল ভেদ 


এনেছে এখনও তা থাকবে, না? বারঘোর করে আমি 
জোগাড় না করলে মজাটা টের পেতে! কাজে তো এক 
রডি নেই, খালি কথাই সৰ্ব্ব । 


৩২ 


আচ্ছা আচ্ছা, এযার যাও। আমাকে একটু একা থাকতে 
দাও দেখি। 

যাচ্ছি আমি যে তোমার দু'চক্ষের বিষ হয়েছি, তা অনেফ 
ধিন থেফেই জাদি। বলি, এতক্ষণ চুপচাপ বসে এতো 





ETE লিগারেউ টেনে লবাবী | ল্ধাও 
কি করে মা? 

মাঃ। 

রাগে ঘর ছাড়ল মশিকা ।--- 

লংসার | অভাবই শুধু। এখানে শুধু “নেই নেই’ এই 
সুর দিনরাত একঘেয়ে বাছে । অসহ লাগে দুব্রতর । 
মনে পড়ে ফেলে-আসা দিনগুলোর কর্থা। মনে পড়ে সেই 
দ্বিনগুলোয় ঘচাঁ পান, পাওয়া স্বপ্র, দেওয়া হৃদয় । ফই 
তারা? কোথায় তারা? সে স্বপ্ন দেখেছিল ভালবাসার 
দেখেছিল প্রাচুধ্যে অভাবহীন পৃথিবীর । সেদিনের কামনা 
কি একাত্ত অস্রেরই কামনা ছিল না? সেকি সত্যিই চায় 
নি তবিস্ততের দিমগুলোকে রঙে-রসে 'হুন্দর করতে ? তবে 
একিহ্ল? সেদিনের স্বপ্ন কেন এই বাস্তবে এলে ছার 
মাদল? কেন? ' 

নানা, হার সে মানেনি। মাঝে মাঝে এষনি এক 
ছুর্বলভা ভার মনের মাঝে চেপে বসে। . সুত্রত তাড়াতাড়ি 
এই অসহায় মোহাচ্ছরতা থেকে যুক্তি মিলে। মা, হার সে 
মানে নি। সুব্ৰত কবি, সুব্রত প্রেমিক, সুন্দরের পুরী | হার 
মেনেছে মণিকা। হার মেনেছে ওরই মড মাহষের 
দল যায়া ভূলে গেছে হাসতে, ভালবাসতে ডুলেছে 
দুন্দরকে | ভাই চাদ তাদের ফাহছে ব্যর্থ, তাই রজনীগন্ধা 
ভাদের আকুল করে মা। ভারা চিনল সুধু অক্তাবকে, 
অত্যাচারফে, অবিচারকে | দেখলে না-আর কিছু, চিনল মা 
আর কিছু। 

বাইরে সাড়া জাগল। ছেলেছুটো ফিরে এসেছে । . 

মণ্ট, বললে--অন্ধকারে কি কয়হ বাবা? 

দেখছি রে। 

কাকে? 

সারাটা জীবন যাদের অন্ধকারে কাটে, অন্ক্কারের সেই 
লব অন্ধ মান্যদের । 

তারা কারা? 

তারাই তো এই জগতের মাহুয রে । 

সুন্রতর কথাগুলো ওরা ঠিক বুঝতে পারে মা। চোখ- 
দুটোতে বিশ্ময় এনে বাপের পানে তাকিয়ে থাকে। 

সত্যি বল না বাবা, ০০০০0 আলো 
ছালো মি ক্ষেদ? 


ঞবার্দী 
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কিছবে ছেলে? আমাদের ঘরের ছোউ আলো কি 
মুছতে পারবে রে জগৎ-জোড়া এই অন্ধকার? . 

অমল আন্তে আনে বাপের কোল থেসে গাড়াল। 
হাসে, ফিরে? 

একটা আমি দাও মা খাবা” 

আদিতে কি হযে রে? 

বঙ্গুত্ধ কিনব । ্ 

মিল্চয়ই কিনবে । আনন্দে ওকে বুকে তুলে নিয়ে হাতে 
গুজে দিল চকচকে একটা টাকা! 

ধুশীর প্রাবল্যে ছুটে চলে যায় অমল । 

একটু পরে মণিকা এল। এ সবকি হচ্ছে শুনি? - 

' কিসেরকি? 

বড় দাতাপিরি কলানো! হচ্ছে | সংসার চলছে না পয়সার 
অভাবে, আর উমি ছেলেকে দান করছেন টাকা! 

ভাবছ বুঝি খুব খুশীমনেই টাকা দিয়েছি? দা। সাধ্য 
থাফলে আরো দিতাম; কিনে দিতাম কাঠের ময়, সত্যিকার 
বন্দুক । 

জানি না বাবা, যা খুশী করগে । 


সুরত 


মোড়ের মাথায় হোটেলটায় বসে সুব্রত চা খাব। এক * 
একটা! চুমুক দেয়, আর ভাবে। ভাবে কত কি। সামনে 
রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবে । আঙুলের ফাকে ধরা 
ঘলভ সিগারেট থেকে-কালো ধোর। কুগুলী পাকিয়ে উপরে 
ওঠে । “সিগারেটের টুকরোতে টেবিলের তলাটা ভরে ওঠে । 
“ সবর বলে__বাপস্‌, কত সিগারেই তুই খাস্ রে! 

হাসে হুব্রত্ত | বলে_ _থেয়ে খেয়ে লাংস হুটো একেবারে 
বাবারা হয়ে গেছে রে, বুঝলি? 

হরি বললে__আর একটু চা দিই সভার? 

মাহে, থাক। 

সেকি, আন্ব এক কাপেই খতম | | 

চায়ে আর নেশা হচ্ছে না হে। ধ্রং ফিছু চাই । শুল্রত 
ছুটে! হাত টেবিলে রেখে সুখ প'ল । 

শরীরটা আম কি আপনার শাল দেই? ম্যানেজার প্রশ্ 
ফরে ওফে ৷ 

তালই আছে। কি হবে শয়ীরের ? 27 
সত্ৰত বুখ তুলল । কিছু হয় মি। মাৰিং, কই হে, এক 
ফাপ চা ছাও দ্িকি। 

এই তো বললেন আর চা খাবেন মা । 

বলেছি নাফি | ভাষটস্‌ লিলি। ESE 
মাহুষের মাতলামো ভো রোড দেখ, পৃথিবীকে কোন জিন 
মাতাল হন্তে দেখেছ? দেখ নি? আই পিট ইউ পুওর 
ৰয়। আনায় পৃথিবী আজ নেশা করেছে। 


আষাঢ় 


যে পৃথিবী হারাল চাদ 
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রান্ডা বিয়ে একদল বরযাত্রী গেল। 
গোলমাল কিসের হে এত ? | 

জানেন দা বুঝি? আমাদের হুরিনারাণের বিয়ে যে! 

ছোঁড়াটীা যাতাল। মন্তব্য করলে সুব্রত । 

সেকি! 

মাতাল মা হলে, সুস্থ মানুষ ফি বিয়ে করে | 

সময হাসে । বলে__কি ব্যাপার? আজ এত ‘জ্বালি’ ? 

এমনই । চায়ে চুমুক দিলে সুত্রত। 

পকেট থেকে সিগারেটের টিম বার ফরলে সমর । ওয় 
দিকে এপিস্বে দিলে। কাম্‌ অন্‌ । 

নাঃ। 

না নানে? অসম্বৃতে অক্ুচি? 

ছেড়ে দিয়েছি। 

আয়, পাগলামি করিস মে । হাসে সময় । 

দিস্‌ ইভ নো পাগলামি মাই ডিয়ার | সুভ্রত কাপ ঠেলে 
রেখে ঘললে। 

সিগারেট ছেড়ে দিলে বাচবি ফি নিয়ে দরে? পাগলামি 
রাখ। তোর জন্তেই ঞেটে একস্প্রেসের চিনট। এত দানে 
কিনলাঘ। কাম্‌ অন্‌ । 
শর্শ তাই নাকি? আগে বলতে হুয়। উৎসাহী হয়ে উঠল 
সুব্রত । 
আজ সমন্ত রাত বরে টিদটা শেষ কয়ে দোব। 
মাইগু। ' 

বাড়ী ঘাবি নারে? 

ত্যাম ইট । আজ আছে ভধু মাতাল স্নাত আর চিনি 
সিগারেট । আর কিছু মেই। নাধিং। 


ছুত্রত শুধাল-- 


লেভান্ 


আপিসেন্র কেরাই হুন্ঘত। শপাকার ফাইলের মধ্যে 
দৈচিআাহীদ জীবন জার্ছনাদ করে! কিন্ত সব কেরামীর মত 
নীয়ধে হা মাদতে চায় মা, আত্মসম্মান বলিদান দিতে 
পারে না। যৌবনের শিরায় শিল্পায় তার বিদ্রোহের স্কুলিঙ্গ ৷ 

পুত্ৰত নিজের চেয়ারটিতে বসে সিগারেট টানে। কাইল- 
গুলো একপাশে ঠেলে রেখে খোলা জানল] দিয়ে তাকিয়ে 
থাকে। মেঘে মেঘে সঙ্গল হয়ে আসে আকাশের নীল, 
“লামনে আমের গাছের পাতায় পাতায় লাগে হাওয়ার শিহরণ | 
দেখে, পাধীয়া সেখানে সারা ছুপুর তিড় কয়ে আসে আর 
যায়। দেখে। 

কি কাজ নেই মাফি? দিব্যি আত্রাষে বসে রয়েছ | 

আছে বৈকি কাজ, অনেক কাজ । কান আছে বলেই 
তো ফাফিকে এমন করে পাওয়া ঘাচ্ছে। হাসে সুব্রত । 

কেউ যদি এসে পড়ে এখন ? 

পাছে আমার ফাকি দিতে দেখে ফেলে, সেই তয়ে ওদের 

ত 


কেউ এদিকে আসে দা। আর এলেই বাকি? পা ছুটৌ 
টেবিলের উপর তুলে দ্বিয়ে আরামের মাঝে পরিপূর্ণতা 
আলব। ং 

বেশ আছ তুমি । 

বেশ নেই হে। বেশ 'থাফলে ফেন এই বিস্রোহ, কেন 
এই অত্যাচার, ফেন এই দাসত্ব? 

সবাই অবাক হয়ে দেখে সুত্রতকে । সবাই খথন বাড 
মীচু করে গালাগাল হজম করে, ওই শুধু দাড়িয়ে থাকে মাথা 
তুলে। সবাই যখন অভাবে কাছে, ও একলা শুধু সেই 
কান্নার মাঝ থেকে হাসির টুকরোগুলো খু'দ্ধে খুজে জযিয়ে 
মালা গাথে। সুব্রত ছোট হরেছে, কিন্ত নীচু হতে পারে দি। 

সায়েবের ঘরে ডাক পড়ল। এসব কি আরম্ভ করেছেন ? 
ফাজে রোজ একগাদা করে তুল! অথচ উপরওলাদের সঙ্গে 
তর্ক কয়তে তো তুল করেন না। মম দিয়ে কাল করুম ৷ 

এর চেয়ে বেশী মন কানে দেওয়া যায় না। 

মানে ? 

অতাৰ অভিযোগ, দুঃখ ক& এ সবের দিকে সারাটা দিন 
মন দিয়ে আপিলের ফ্চান্রে দেওয়ায় মত মঙ্গের এইটুকুই বাশ 
থাকে। | 

অত কথা শুদতে চাই মা। 

তাজানি। শুগতে চান না আপনারা, শৌোলাতেই চান। 

কথাই শিখেছেন | এত কথা শিখলে আর কান্ত হবে 
ক্ষোখা থেকে | যাম, যা ঘললাম শুহছম, ভাল. করে ক্ষার্ত 
ফঞষ্ণুদ । | 

সুত্র ত গেল দা। ভৰাল, জাল কাম চান? 

হ্যা, নিশ্চয়ই । “ 

চাওয়া অক্ায়। 

জন্তায় |--সাহেব চমকে ওঠেন । 

ময়তো ফি? মানুষ বম ভাল থেতে পাচ্ছে মা, তাল 
পরতে পাচ্ছে না, প্রাণ ঘুলে হাসতে পারছে না, তথন শাল 
ফাঞ্ছের প্রত্যাশা করা অঢাযই শুধু নয়, অপরাধ । 

তর্ক করবেন মা, বাইরে ধান । সাহেব গম্ভীর হলেম। 

আপনার মত লোকের সঙ্গে তর্ক করে নিজের বিদ্যে- 
বুদ্ধির অপমাম করতে চাই দা। 

হোয়াট | হোয়াট তু ইউ মী? সাহেব প্রার লাফিয়ে 
উঠেন চেয়ার ছেড়ে । 

বেশী মাইনে পেয়ে উঁচুতে বসে আছেন বলেই কি দলে 
ফরেন দিজেকে সর্ব | দ্যাট ইস্‌ এ প্রেটি মিস্টেক মাই 
ডিয়ার সভার | 

গেট আর্ট, বেরিয়ে খান । সাহেবেছ সারা মুখ রাগে 
বেন রক্তক্জাদ করল। আপনার মত লোক এ আপিসে 
ঘ্বরকান্ন নেই এক্ষুনি বেরিয়ে ঘান। 


২৩৪ 


স্পা 





ধীরে । অত চেঁচাধেন ন1। অন্রভাবে কথা বলতে শিখুন । 

ভস্রতা আর তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে মা। 
অতন্র ছোটলোক কোথাকার! এক্ষুনি আশিস ছেড়ে চলে 
ঘাও-_-দইলে.-. 

দারোয়ান ডাকবেন, এই তে| ? তার আগে আপনার 
মুখে যদি এমন একটা ঘুষি বসিয়ে দিই যে ঠোট ছুটো 
আলাদা হয়ে ঝুলতে থাকে, সবে সেজজ্ছা ম্বাখবেন কোথায়? 
মা, সে আয় করব না। গুড বাই। 


হাসতে হাসতে সাহেবের চেম্বায় ছাড়ল সুব্রত । তারপর 
সোঙ্কা একেবারে পথে নামল । একটা লিগারেট ধরিয়ে 
জসীম তৃথির সঙ্গে একমুখ ধোয়া ছাড়ল। প্রকাও 


আপিসের বার়্ী্ার দিকে তাকিয়ে মদে মনে বললে, 
ড্যাম ইট। 


মণিকা! বললে-_আঙ্গ এত ভাড়ান্ধাড়ি যে? কি ব্যাপার ? 

বিশেষ কিছু নয । 

ছুটি হয়ে গেল বুঝি ? 

মা, ছুটি নিয়ে এলুম | 

মানে? মণিকান বুকটা কেঁপে ওঠে । 

মানে সোত্ধা। জাপিসকে একটা বিরাট ও আগ্তিজ্াত্িক 
গুডবাই দিয়ে এলাম । 

ফার সঙ্গে ঝগড়া করলে ? 

খোদ বড় সায়েবের সঙ্গে । বগড়াই শুধু নয় মণি, মারতে 
বাঞ্ধী রেখেছিলাম । 

এবার ফি হুবে? খাবেকফি? 

বোকা মেয়ে, যাদের কিছু দেই, তাদের ক্ষিযেও যে দেই, 
এও জান না] 

কথাই তোমার স্বস্থ | সংসার চলে না, কোন রকষে 
আধপেটা খেয়ে দিন চলছে, আর উনি জাজ এ আপিস ছাড়ছেন 
কাল ও আশিস ছাড়ছেন--মাসের মধ্যে পনর দিন বেকার 
হয়ে বসে ধাধা! | লন্দাও করে না। গরীবের আবার অন্ত 
হান-অপমান ফিসের ? ঘালি না বাবা, ঘা খুশী করগে, 
মরপে । আমি কেন মিথ্যে বকে মরি। 

সুত্রত একটা কথাও বললে মা। 
দেহটাকে খাটের উপর এলিয়ে দিলে । 

বহুক্ষণ পরে নামল সন্ধা । শিউলীর আকুল সৌরভ 
বাতাপকে মাতাল করে আনে | আকাশে জেগেছে মস্ত চাদ । 

পুত্রত ডাকল- নশি'.. 

কি? মণিফা আবার এল। 

কি করছ? এখানে একটু বসবে এস না। 

কেন ফি হবে? 

দেখেছ কি সুন্দর চাদ উঠেছে জাকাশে। দেখ না মণি। 


সারাদিনের পরিশ্রাস্ত 


প্রবাসী 
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দেখেছি, তাতে কি? 

চাদ, বোকা মেসের কথা শোনো ! তুমি এসেহ, আর ও 
বলছে তাতে কি] এই মেয়েই এক দিন ভালবাসত তোমায় । 
হায় চাদ | | 

থাক আর ভাকামি করতে হবে না। চাদ দেখে ত আয় 
পেট ভরবে না । আমি যাই অনেক কাজ রয়েছে । 

শোন না, লক্ষ্মী মণি আমার, একট! পান গাওমা আজ ।' 
কত দিন গাও নি। গান তোমায় ভোলে নি, তুমি ভুলেছ 
গানকে । 

চাকরি ছেড়ে তোমার মাথা খারাপ হ’ল নাকি? মণিকা 
চলে গেল নিঠুর অবজ্ঞাতরে । 

পাগলই সে হয়েছে । সারাটা জীবন ওই চাদই তাঁকে 
পাগল করে গেল। হায় চাদ 


হোটেলের একটা কোণে সুত্রত নীরবে বসে থাকে। 
সামে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা পড়ে আছে। 

সমর বললে-_-আবার চাকরি হাড়লি শুবে। 

জভায়কে জন্ায় বলে নিঃশব্দে মেদে নিতে পারি মা, ওই 
আমায় দোষ । 

এখন কি করবি তবে ? 

হয়েই যাবে একটা কিছু । তার জবন্তে ভাবি মা । দেখিরে 
সিগারেট একট] । অনেকক্ষণ ধোয়া ছেড়ে ভাবতে লাগল 
সুত্রত। তার পর বললে__বাচতে আমি চাই, পুষ্ঠ, ভাবে, 
পরিপূর্ণতায় । বাঁচতে চাই ভালবাসায়, বেদনায়, কাব্যে । 
কিন্তু বাঁচতে ওরা দিলে কই? ওর! অবজ্ঞায় আমাদের ধাচাকে 
উপেক্ষা করতে চায়, অভাবের ঘাল! ভোগ করিয়ে আমাদের 
ভালবাসার সমাধি দিতে চার। কিন্ত আমাকে ওরা পারলে 
মা। আই হাত এচিড এ গ্রোরিয়াস্‌ ভিক্টোরি মাই ক্রেগু। 
হারল তারাই যার] অভাবের বেদনাকেই বন্ড করে চিনল, 
যার! ফান্াকে সহঙ্গ ভাবে নিতে পারলে না। কিন্ত আমার 
এডভেফার এই কাল্পাকে নিয়েই । 

সময় অবাক হয়ে শুনে যায় ওর কথাগুলে!। শোনে 
অনেকেই । ওকে ওদের আশ্চর্ধ্য লাগে । বিস্ময়ের. দত মনে 
হয়। মলে হয পাগল, কারে] বা মনে হয় খাটি মাহুষ । তয় 
লাগে, অন্ধ! ভাগে, জাগে অবজ্ঞা, জাগে বেদনা । 

পাচা চাকা হবে রে? সুব্রত শুধায়। 

ষ্যা। 

ছেখি। 

মোটা নিয়ে হোটেলেয় একটা চাকরফে বলে--য1 তো, 
এই পাঁচ টাকার ফুল কিনে আদবি, তাল ফুল। আচ্ছ1। 
গোলাপই আনিস্‌, লাল গোলাপ | 

এত কুল ফি হবে? লময় অবাক হয়। 


ক 


আবাঢ় 





কথা শোনো ? আজকে চাদের রাত, আয় ও বলে ফুল 
ফি হুবে। 
॥_ হুব্রত অনেক রাত পর্য্যন্ত হোটেলে ঘসে থাকে ৷ চা খায়। 
সিগারেট টামে আর বকে যায় । 

ম্যামেন্দার বললে--অনেক্‌ রাত হ'ল, বাড়ী ঘাবেম দা ? 

রাত? ক'টা হ’ল? 

তা বারটী প্রায় বাজে । 

মাত্র? দ্যাটস্‌ নাধিংৎ। তোষরা দাদ না, আজ থে 
- আমার চাদের সঙ্গে অভিসারের রাত । 

সমর বললে-_-সত্যি, বাড়ী চল। 


বাড়ী? অন্‌ রাইট । দেখি ফুলগুলো । উঠে দাড়াল সুত্র । 


সুৱত বাড়ী ফিরল, ভখম অনেক রাত । চাদ তাকে 
পথ চিনিয়ে এনে দিলে। সবাই সুপ্ত ঘুমের দেশে। খোল! 
জানলা দিয়ে চাদের যেটুকু আলে! ঘরে ধরা দিয়েছে, 
দেখা গেল ওরা তিন জনেই আচ্ছম ঘুমে। কিছুক্ষণ 
মীরবে দাড়িয়ে থেকে, সুত্রত মণিকার দিকে ঝুঁকে পড়ল । 
কি হয়ে গেছে সেদিনের সেই সুন্দরী মেরেটা { চোখের 
/ কোল ছুটো কালো হয়ে গেছে, সারা মুখ ভরে যে উচ্ছল দীপ্তি 
তার ছিল, তা বেদনায় ধুসর হয়ে গেছে। কই তায় 
সেই হাসি আর যৌবন ? এ তো এক দী্ণ কঙ্কাল? এ 
মেয়ে ত্ুধু কাদতেই জানে, অভাবে হার যামতেই পারে, 
বেদনার নিঃশব্দে আত্বাছতিই দিতে পারবে । কই সেই 
মেয়ে? কই তার সে মণি? যাকে ভালবেপেছিল সুব্রত ৷ 
যার সাহচর্য্যে পৃথিবীর হাসি আর গানকে চিমেছিল, 
প্রাণকে চিনেছিল, চিমেছিল যৌধদকে । সুব্রত রোজই ওকে 
দেখে। কিন্ত আজ নুতন করে দেখল । এমনি করে ফোনদিন 
দেখে নি, এমনি করে চেনবার চেষ্ঠা করে মি। অভাবকে, 
বেদনাকে ও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলে না। কামার 
মাঝে অশ্রু ছাড়] আর কিছু পেলে না-_ তাই তো হার মানল। 
তাই হাসি ভুলেছে, তুলেছে গাম-_ভুলল নুন্দরফে, তায় 
প্রিয় সব কিছু তুলেছে। নিঃশব্দে স্বত্যু হ’ল মেয়েটার 
. দৌবনের | 


যে পৃথিবী হারাল চাদ 
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পাপাসিপাশিসিিসপপাখ 


ঘর ছাড়ল নুত্রত। ও ঘুদ্বাচ্ছে, ঘুষাক। চোখে যেদ 
কিসের সঙ্গল ছায়া পড়েছে । রাতের পত্নীর! হুয়ক্তো কালো 
ছুটো চোখে চুমু দিয়ে গেছে। ঘুমোও তুমি । তোমার এই 
একটা রাত অন্ততঃ তুদ্দর হোক ।... 

ভোর হয়েছে। জানলার পাশে দাড়িয়ে মুধ চোখে 
সুব্রত পূবের আকাশের দিকে তাকায়। 

মণ্ট, আজ অনেক আগে উঠেছে। 
দেখে কাছে গেল। 

বাবা। 

কিরে? আয়। 

কি দেখছে! বাব! এখানে গড়িয়ে? 

দেখবি, জন্ম কাছে, আর। কাকে দেখছি জামিল? 
ওই যে অমেক দুরে, একটা আলোর দীপ্তি, তাকে । 

ও তে সূর্য্য বাবা । 

হা, সর্য্যই । ওকে প্রণাম ফয়। 

কেন বাবা? 

বোকা, ওই তো সব রে। ওই শক্তি, ওই দীপ্তি। সব 
অন্ধকারের শেষ ওই তো করে। শেষ করে সব পাপের, 
সব অকল্যাণ জার অসত্যের পুর্জীভৃত মানিকে | এই স্বর্ধ্যই 
তো জানে নুতন দিন, প্রত্যহ মৃতম রক্ত-প্রভাত | এ হায় 
মানে মা, বেদনা জানে ম1। ওকে প্রণাম কর। আছ শুধু 
নয়, রোক্ষ । আর বল, সুর্য তোমার মত আমার শক্তি দাও, 
দৃঢ়তা দাও, বাঁতবার স্পন্দন দাও । শর্য্যকে যদি ভালবাসতে 
পারিস, তবে পৃথিবীকে ভালবাসতে কোমদ্িপই তোর ভয় 
হুবেলা। 

এসব কথা ছেলেটির মেম ভাল লাগে দা, সব বুঝতেও 
পারে না। নুব্রত থামতেই ডাকল ভাই, বাবা? 

কিরে? 

মায়ের গায়ে অত ফুল কেম? কি করে এল 1 

তাই নাকি? কি জানি, রাতের পরীয়া হয়তো! ফেলে 
গেছে। চল দেখে আসি । 

দয়জ| অবধি গিয়ে থেমে গেল সুত্রত। এফপাদ! ফুল 
বুকে চেপে মিশ্চল প্রতিযুর্ঠিয় মত বিছানায় বসে মশিকা। 





পাশের হয়ে বাঘাকে 
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গণিতশাস্ত্রে ভারত 
প্রীকণিকা দে 


পূর্ববগগন যখন হুর্ষোর লালিমায় ওতঃপ্রোত হুয়-_পশ্চিম গগন 
তথন ভাব আভামাত্ৰই উপলদ্ধি করে। জত্যতারও বিকাশ 
হুয় প্রথমে প্রাচ্য জগতে, পরে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য জগতে তা 
পৌছায়-_তাঁও কেবল সভ্যতারপ্রির আতামান্র। সত্যতা 
বিকাশের আদিকাল হইতে ভারতবর্ষ আধ্যাম্মিক এবং 
ভৌতিক অর্থাৎ ভানবিজ্ঞানের যে বিভিম্ন-শাথায় অসাধারণ 
উন্নতিলাভ করে তাহার মধ্যে গণিতশান্ত্র সর্ধবপ্রধান। যে 
গণিত ধিজ্ঞানের প্রবেশঘ্ার-স্বক্ূপ, যাহার অভাবে বৈজ্ঞানিক 
কোনও সিদ্ধান্তেহ সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল সেই গণিতে 
বৈদিক আধ্যদের জ্ঞান ছিল অপর্ধ্যাপ্ত এবং তারই বলে 
তাহারা বিজ্ঞানপতে এইরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারিয়া- 
হিলেম। জ্যোতিষ-শাপ্ত্রেও ঘে তাহারা পারদশাঁ ছিলেন 
তাহার যথেষ্ট মপ্রাপ বৈদিক মন্রেই পাওয়া যায়। বেদাবায়ম 
করিবার পুর্বে বেদের যষ্ঠাঙ্গের (বেদাঙ্গ) জ্ঞানলাত 
অত্যাবন্ঠক। এই যষ্ঠাঙ্গের হুই অঙ্গ--জ্যোত্তিয ও কল্প 
যাহাতে গণিতের জ্ঞান অপরিহার্য | 

প্রাচীন আর্ধ্যদের পণিতবিষয়ক উৎকর্ষের অলোচমা করিলে 
তাঁহাদের অসামান্ত প্রতিভার পরিচয়ই যে কেবলমাত্র পাওয়া! 
যায় ভাহা! নহে--সমগ্র বিশ্বকে পণিতশাস্ত্রের জান দাম করিয়া! 
ভারত যে অমূল্য এবং প্রধানতম টপহার দিয়াছে তাহা! সত্যই 
উল্লেখযোগ্য । প্রধানতম দান এই কারণে বল| হইতেছে 
যে, আছ সম পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে আম্তর্ধ্য উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে পণিভশাত্র ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব ছিল । ভারতের 
প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিদেদী লেখক ইহা স্বীকার 
করিতে রাজী মহেন যে, প্রাচীন বৈদিক খষিগণ গণিতে 
পারদশাঁ ছিলেন_শুধু তাহাই নহে বৈদিক খধিগণ শাজে 
অনভিজ্ঞ ছিলেন, একথা! বলিতে পর্য্যস্ত ইহার! কুঠাবোধ করেন 
না। প্রথমতঃ, বৈদিক বুগকেই তাহারা আরও আগাইয়! 
লইতে সচে হন যাহাতে বৈদিক সভাত! প্রাচীন সত্য] 
হইতে অধিকতর প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত মা হয়। দ্বিতীরতঃ, 
ভারত যে কখনও পাশ্চাত্য জগত হইতে অধিকতর সভ্য ছিল 
ইহা পর্য্যন্ত মানিয়| লইতে তাহারা রাজী] নহেম | 

ইহা ব্যতীত ইউরোপ ভারত অপেক্ষা শ্রীস প্রস্তুতি দেশের 
প্রতি অধিকতর কৃতজ্ঞ, কারণ ইউরোণীয় জনের মূল উৎস গ্রীস 
-শ্রীসই তাহাদিগকে অন্তাভ বিষয়ে জ্ঞানের সহিত গণিতের 
জ্ঞানও দিয়াছে । আবার গণিতশাম্ের জন্ত শ্রীস মিশরের 
লিফট খনী। এই জন্গই ইউরোপীয় বিংৎসমাজেে এইরূপ যত 
প্রচারিত ষে পণিতবিদ্ভার আদি বিকাশ আস ও মিশরেই হয়। 


প্রকৃতপক্ষে তো! সুসলমাম প্রভুত্ব যখদ ইউরোপে বিদ্বৃত্ত 

হইতে লাগিল তখনই ( দ্বাদশ শতাঁবীতে ) আরবাদি দেশের 
মারফত ইউরোপ ভারতীয় গণিতের পরিচয় প্রথম পাইল। কফোদ 
ফোন ইউরোগীয় পণ্ডিত বলেন যে, ভারত গপিতশান্ত্রের জ্ঞান 
মিশর হইতে পাইয়াছে এবং তাহার পরে নিজের রুচি 
অনুসারে তাহার অনুশীলন করিয়াছে। উদাহরপ-দ্বরূপ ভবলিউ. 
আর. বল তাহার রচিত “সর্ট হিপ্ী অব ম্যাথেষেটিকস্‌*-এ 
ইহা প্রমাণ করিতে যত্্বান হইয়াছেন যে, ভারতীয় ক্যোতিষী 
আর্ত সম্ভবতঃ ডিয়োফেন্টমের গপিতপন্ধতির সহায়ত! 
লইয়াছেম এবং ব্রহ্ম ইউক্লিভের জ্যাদিতি-বিষ়ক সিদ্ধান্তের 
অমর্থন করিয়াছেন মাজ। 

এবিষয়ে কোন সন্দেহ মাই যে, এই লেখকপপের হয় 
বৈদিক সাহিত্যের সহিত কোন পরিচয় নাই, নতুবা নিজেদের 
বছযুল ধারণার সঘর্থনের নিমিত্ত এইরূপ লিখিয়াছেন। 
গণিতের শাস্ত্রীয় পদ্ধতির মূলতম আধার দশাক্ষ গণমা অর্থাৎ , 
১ হইতে ৯ ও শুন্ত অন্ধ এবং একক, দশক, শতক, সহম্াদির 
গণনা; হশগুণৌত্তর প্রণালী তো যাবতীয় প্রাচীন সংস্কৃত প্রস্থ 
ও প্রাচীনতম গ্রহ খ্ধেদেও পাওয়া যায়। উদ্াহত্রণ-হ্কূপ 
যন্ুর্যেদ হইতে উদ্ভৃত করা হুইতেছে__ 

“একা! চ শতম্‌চ সহম্রম চায়ুতম্‌ চ নিযুত্তম্‌ চ প্রত্যুতয্‌ 
চাবুদিষ্‌ চ ভবুদিম্‌ চ সমুদ্রশ্চ মধ্যম্‌ চাওশ্চ পরার্ধষ্চ ॥” 

ইহাতে একক, শতক, সহত্র, অযুত, নিযুত, প্রত্যুত, অবৃর্ব, 
বুদ্ধি, সমুদ্র, মধ্য, অস্ত, পরার্ঘ পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়াছে। 
অতএব প্রমাণ পাওয়া যাক যে, বৈদিক কালেও আধ্যপশের 
১ হইতে ৯ ও ০ অঙ্কের জ্ঞান ছিল এবং দশগ্তপোভর প্রণালীর 
সহিতও তাহাদের পরিচয় ছিল। অন্তাভ প্রাচীন গ্রন্থেও 
ইহার উল্লেখ রহিতাছে-_কেবলমাজ্জ নামের বিভিদ্বতা দৃ্ঠ হয়। 
কোন কোন গ্রন্থে ইহার সম্যক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 
বৌঁন্ধগ্রস্থ “ললিতবিস্তর”এ এই প্রণালীর গণনা ৫৪ অঙ্ক পর্য্যন্ত 
রহিয়াছে! কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণে ১৪১ অঙ্ক পর্য্যন্ত 
রহিয়াছে যাহার শেষ সংখ্যা অসংখ্য নামে অভিহিত । কিন্ত 
অধিকাংশ লেখক ১৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন এবং ইহার 
পরে আরও অঙ্ক যে সম্ভব একথা! লিখিয়াই সমাপ্ত করেন। 
এই গণনা কেবল গ্রচ্ছমধ্যেই যে সীমাবন্ধ হিন্দ তাহা নহে, 
ব্যবহারিক জীবনেও ইহার উপযোগ ছিল। ৭/৮ম শতাবীর 
শিলালিপিতে এই পদ্ধতির অনুসরণ দেখিতে পাঁওয়] যায় । 

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে গণিতকেও শাম বলিয়া মানিয়া 
লওয়া হইত। ছাঁদ্দোগ্য উপনিষদে এন্প একটি কাহিনী 


আবাচ 


রহিয়াছে যে, মায়দ যখন সমংকুমারের মিকট ব্রন্ধবিষ্তা শিক্ষা 
করিতে যান, তন সমংকুমার তাহাকে প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মবিভা 
/ শিক্ষা, করিবার পূর্বে তিনি কোন্‌ কোন্‌ বিচ শিক্ষা করিয়া 
ছেন। তাহার উত্তরে নারদ চতুর্দশ বিস্তার নামোল্পেখ করেন 
তাহাতে রাশিবিভ্কা, নক্ষজবিস্তারও ( অর্থাৎ গণিতশাস্র ও 
স্ব্যোতিষশান্্ ) মাঘ করিয়াছিলেন 
শুক্সের ব্যবহার বৈদিক আর্ধাগণ উত্তমরূপেই দ্রামিতেন। 
ইহা! ব্যতিরেকে দশ, বিশ, ত্রিশ ইত্যাদির জ্ঞানলাড করা 
অসম্ভব । পিক্ষলের (বি. পু, ২য় শতাব্দী ) হন্দশাস্ট্রেও শূন্যের 
বর্ণনা রহিয়াছে। 
কথিত আছে, প্রথমে বীজগণিত ও অঙ্গগপিত ছুই বিভিন্ন 
বিষয় ছিল মা--ব্ৰহ্মগুপ্তই ইহাদের পৃথক করেন । কিন্ত তাহার 
গ্রন্থ ‘বীভ্রগণিতকুটটক’ বলিয়াই পরিচিত । তাহার পরবর্তীকালে 
জ্রীধরাচার্ধ্য ইহাকে বীঙ্গগশিত জথব! অব্যক্ত গণিত নামকরণ 
করিয়াছেন। ব্রহ্মগ্তপ্তের পূর্বে আর্ধ্যভট বীজগণিতের সিদ্ধান্তের 
বর্ণনা ফরিয়াছেন__কিন্ত তাহার বর্ণনা একবর্ণ সমীকরণ পর্ধ্যত্তই 
সীমাবদ্ধ । ত্ৰহ্মুপ্ত তাহার ব্রক্ষসিদ্ধান্তে উহাকে বিশ্লেষণ 
ক্রিয়া সমীকরণের চারি তেদ নির্ণয় করিয়াছেন--একবর্প, 
/ অনেকবর্ণ, মধ্যমহরণ ও ভবিতা। তৎপশ্চাৎ গণিতশাঙ্ৰীগণ 
ইহার উত্তরোত্তর বিকাশপাধন করেন । আধ্যভট, ধর, ব্রহ্মপ্তপ্ত, 
মহাবীর, পত্রনাভ, ভাক্করাচার্ধ ইত্যাদি পরবর্তীকালের পর্ডিতগণ 
বাঁজগণিতের সাহায্যে এইরূপ কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিয়া- 
ছেদ যাহা ১৭1১৮ বিক্রম লঙ্বৎ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণের 
নিফট সমন্তাই রছিয়া গিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
বীন্ধপণিত হইতে অক্কপণিতের বিকাশ। ইহা ভ দামের দ্বারাই 
সুচিত হয় যে, গণিতের সিদ্ধান্ত বীজন্পপে ইহার মধ্যে বর্তমান । 
সুল্ত-স্থত্রকে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই গণনা করা হয়। উহাতে 
জ্যামিজ্বিষস্বক সিন্ধান্ত বণিত ব্হিয়াছে। উহাতে কোন 
কোন অঙ্ক এইরূপ ছটিল যে বীক্ষগণিতের নিহমাবলীর সাহায্য 
লওয়া অপরিহার্য্য। অতএব বৈদিক আর্ধ্যগণ অঙ্কপণিতে পারদশা 
অথচ গণিতের অন্যান্য শাখায় অনভিজ্ঞ ছিলেন--এইলপ মনে 
করা সম্পূর্ণ ভুল | ll 
অঙ্চশাঘ্রের ম্যায় ভূমিভিশাশ্র অথবা জ্যামিতিশান্রও 
৮অতীব প্রাচীন। জ্যোক্ডিয-বিষয়ক পগণনাতে অন্শাঘের 
নিয়দাবলীর জ্ঞান যতটা আবশ্যক রেধাসণিতের জ্ঞান ডাহা 
হইতে কোন অংশে কম নহে। কারণ জ্যামিতির জ্ঞান ব্যতীত 
গ্রহের গতি ও দূরত্ব মাপা, উহার চিত্র অঙ্ষন করা অসম্ভব । 
এই কারণে উহাকে রেধাগণিত নামেও অভিহিত করা হয়। 
তুত্রেগরস্থে যেখানে বজ্কুও নির্্মাণ করিবার রীতি দেওয়! রহি- 
'স্বাছে সেখানে জ্যামিতির ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তেরও সমাধান করা 
হইয়াছে। 
ষষ্ঠ বেদাচ্ের এক বেদাদের মাম কল্প যাহাতে ষজ্ঞফ্রিয়া 
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ও উহা সমাধাম করিবার পদ্ধতির বর্ণমা রহিয়াছে। উহার 
ছুই ভাগের একটির নাম হুব-ত্র অথবা শ্রোতসুত্র । উহাতে 
যত্তবেদ্ী অর্থাৎ যজ্জকুণ্ডের বর্ণনা দেওয়া রহিয়াছে । এই 
সমুদ্র যজ্কুও ভিন্ত তিন্র জান্কত্তির | এগুলি তৈয়ারী ক! . 
এরূপ কঠিন এবং কষ্টকর যে উহাতে জ্যাষিতির প্রপাচ জাম 
অত্যাবশ্যক ৷ ইহা স্বরণ রাখা উচিত যে, স্বল্ব-স্থদ্র গণিত- 
বিজ্ঞান নহে, ইহার ট্টদ্দেষ্য বর্স্সসম্বন্ধীয় উপদেশ দেওয়া, কিন্ত 
কথাপ্রসঙ্গে ইহাতে জ্যামিতির জ্ঞান প্রদভ হুইয়াছে_ইহু! 
এরূপ বিশদ, গুরুপস্তভীর এবং কঠিন যে জ্যামিতি-বিষয়ক সমস্ত 
তর্ক, সাধ্য ও অঙ্কন ইহারই মধ্যে রহিয়াছে। ইহা ব্যতীপ্ত 
জ্যামিতির অন্যান্য ভানও যে এই গ্রন্থ হইতে লাভ করা সম্ভব 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সুস্-সুত্র অনেক রহিয়াছে--উহাঘের মধ্যে বৌধায়ন 
আপত্তঘ এবং কাত্যায়নই সমধিক প্রসিদ্দ। ইহাদের মধ্যে 
আবার প্রথমটই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন | বিভিন্ন প্রকার বেদীর 
নাম__শ্যেন (খাত ), অজ, রথচক্র, ল্রোণ, লামুখ্য, শ্বশাম, 
কুৰ্ম্ম, গরুত়, সপর্ণ ইত্যাদি। ইহাতে বিশেষত্ব এই যে, সর্বপ্রকাঙ্গ 
বেদীর ক্ষেত্রফল সমান । নাম দ্বারা ইহাই সুচিত হয় ঘে, 
এরূপ আকারের বেদীও নির্মিত হইত। শ্রশানবেদীর আকার 
পিরামিডপন্ৃশ, কৌবারণ-স্থঘ্র গ্রন্থে ইহার সবিস্তার বর্ণনা 
পাওয়া যায়। বেদী নির্মাণ করিতে হইলে বিভিন্ন আকারের 
ইষ্টকেরও প্রয়োজন হইত এবং ইহা স্থাপিত করিতে হইলে 
গণিতের পদ্ধতি অহুসরণ করা আবশ্যক ছিল। আকারাছসারে 
ইঠকফের নামও বিভিন্ন ছিল-- যথা শুলপাঠ্য, দীর্ঘপাঠ্য, উভক্থী, 
হংসমূখ ইন্ত্যাদি। 

এইক্সপে বেদী নিৰ্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ক্যামিতি-শাপ্রের 
সকল নিয়মই ব্যবহ্াধ্য_ বৃত্ত, বর্গ, আয়ত ইত্যাদি বিবিধ 
ক্ষেত্রের রচনা, এবং একটিকে অঙ্ঞতে পরিবর্তন ধরা, উহার 
দ্বিগুণ, অিওণ অথবা বহুষ্ধণ করা ও কয়েকটি ভাগে 
বিভাঙ্গিত করা--এইরপ বহু পদ্ধতির উল্লেখ ইহাতে রহিয়াছে । 
উহার হুই-একটি নিয়ম উল্লেখ করিলে অনেকেই বিষয়টি 
বুঝিতে পারিবেম এবং এক্ষেত্রে উহা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে মা। 
বছ সমবর্গের ক্ষেত্রফলের সমান এক বর্গ অঙ্কদ করিতে হুইল 
নিষ্নলিখিত নিয়ম প্রয়োগ করিতে হয়| 

যাবৎ প্রমাণানি সমচতুরত্রপ্যে কীকর্তু চিকীষেদে কোণানি 
তানি তবস্তি তির্ধযক্‌ দ্বিগুণাণ্যেকত একাবিকানি স্ত্যসির্ভবত্তি 
তম্তেৃস্ততকরোতি ৷’ কা ॥ অর্থাৎ, অনেক সমবর্গের সমাদ বর্গ 
অঙ্কন করিতে হইলে উহাদের সংখ্য! হইতে এক কম করিয়! 
উহার সহিত বর্গের ভূজগুলির গুণ ফর, গুণফলকে এক সমদ্ধি- 
বাহ মিভুত্বের ভূমি হনে কর যাহার শেষ হুই বাহুর যোগ এ 
সকল বর্গের সংখ্যা হইতে এক অধিক আর বর্গবাছর গুণন 
হউক । এই প্রকার অঙ্কিত সমঘিবাহ মিভুজের ঈর্ধরেধার বর্গ 
অভীষ্ট ক্ষেত্রফল হইঘে । 
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বর্গকে বৃত্তে পরিণত ফর! জ্যামিতি-শান্ত্রের কঠিন সাধ্যে 
রহিয়াছে, কিন্ত প্রাচীণকালেও অ্রস্ব-এ্ন্থে উহার বিশদ বর্ণনা 
পাওয়া যায়! 

“চত্রম্রং মগুলৎ চিকীধন্বব্যাং কোট্যাং নিপাতয়েং পার্খ্বতঃ 
পরিক্বয়াতিশয়তৃতীয়েম সহমণ্ডলং পরিজিখেং | সানিত্যা 
মযণও্লম্‌ । যাবদ্ধীয়তে তাবদাগন্তধ ! আহ, 1” 

চস্কুরত্র মণ্ডলং চিকাীর্ষয়ক্্য চার্ধমধ্যাৎ প্রাচীনত্যাপাত- 
মেছদতি শিস্ততে তন্ত সহতৃতীয়েন মণ্ডলং পরিলিখেৎ॥ বৌধা,1, 

“কর্ণাস্থিত বর্গ শেষ ছুই বাহুর বর্গের সমান হয়” জ্যামিতির 
এই অতিপ্রচলিত সিদ্ধান্ত আৰ্য্যগণ যে বৈদিক যুগেই জানিতেন 
তাহাতে বিশ্দুমান্্র সন্দেহ নাই। বাশুবিকই আধ্যগণ যখন অত্যন্ত 
কঠিন সাব্যও সমাধান করিয়াছেন তখন এই অত্যন্ত আবস্ঠক 
_সাধ্যে.কি করিয়া ভাহারা অনভিভ থাকিতে পারেন। কিন্ত 
ইউরোপবাসিগণ এই সাধ্য সিত্ধির সমুদয় গৌরব গ্রীক-পগণিতজ্ঞ 
পাইথোগোরসকেই (বি, পূ. পঞ্চম শতাব্দী ) দিয়া থাকেন। 
কিন্ত তাহাদের এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । ইহারও একমাত্র 
কারণ এই যে, তাহারা হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সহিত অপরিচিত 
. ছিলেন। হুন্ব-স্থত্রে অভিজ্ঞ কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিত কিন্ত 
মুক্তকঠে স্বীকার করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তের আবিফারক হিদ্বু 
পণ্ডিতগণই, যাহার! পাইথোগোরসের শত শত বৎসর পূর্বে 
ছুব-গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। ইংরেজ পণ্ডিত টি. এল, হাথ 
গ্রীকপুরাণে (205 0)01085) লিখির়াছেন যে, পাইধোগোরসই 
যে উক্ত সিদ্ধান্তের আবিষ্কারক তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ 
নাই। অভ্ভান্ত বহু ইংরেছ পণ্ডিত, তথা হেকেল জুক্ত প্রভৃতি 
আশ্ান পণ্ডিতগণেরও এই একই মত। এমন কি জার্মান 
দ্বারশনিক শে।পেনহাওয়ার ইহার সমর্থনই করিয়াছেল। প্রাক 
সকল সুস্ব-সুত্রেই ইহার বর্ণনা রহিয়াছে । 

“দীর্ঘ চতুরশরল্তাকুয়ারজ্ছুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙ যানীচয়ৎ পৃথক 
ভূতে কুক্ুতঃ তচ্ড্ডয়ং করোতি ] বৌধা.!? 

দীর্ঘস্কাক্ষয়া রজ্জব: পার্শ্বমানী তির্য্যওমানী চয়ৎ পৃথক্‌ ভূতে 
কুরুতঃ তহুভয়ং করোতি ॥ আপ. ৷? 

দীর্ঘ চতুরশ্রস্তক্ষুয়| রক্জুত্তির্য্যঙ মানী পার্শ্বমানী চ যং পৃথক 
ভুতে কুরুতত্তহুভয়ং করোতীতি ক্ষেন্জজ্ঞানম্‌॥ কাত্যা, 1” 

ইহার ভাবার্থ এই যে, আয়তক্ষেত্রের কর্ণাস্থিত বর্পক্ষেদ 
শেষ ছুই বাহুর বর্গক্ষেত্রের যোগের সমান । 

সুব্রত ব্যতিরেকে সর্ধ্যসিদ্ধান্তেও বীল্রগণিত ও রেখা- 
গণিতের বিশদ বর্ন] রহিয়াছে । হ্ছ্ধ্য-সিদ্ধান্তের প্রাচীনতা 
কত্ত তাহা আজ পর্ধ্যস্ত নিশ্চিত কূপে নির্ধারণ করা 
যায় নাই। ইহাতেও বাহুর সাহায্যে জিভুজ ও অন্কাত 
ক্ষেত্রের ক্ষেঅফল নির্ণয় করিবার প্রণালী বশিত রহিয়াছে। 
ইউরোপে ক্লৌভিয়স যোড়শ শতাব্দীতে ইহার আবিফার 
করেম। ঠিক এইরূপেই ব্রন্মণতগ্ত, ভাক্ষবাচাধ্য প্রমুখ পণ্ডিত- 





১৩৫৮ 


লালা লা লালা পল 


পণও ইহার বর্ণনা ফরিয়াছেন। তাতস্বরাচার্য্য সমড্রিভুক্জ 
হইতে সমনবড়ুভ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রকল নির্ণয় করিবার প্রণালী 
লিখিয়া পিয়াছেন। \ 

ত্রিকোণমিতিও তারতেরই আবিষ্কৃত শান্তর, বাহার ইংরেন্ধী 
নাম টি, গোনোষেট্রা--সংস্কৃত নাষেরই রূপান্তরমান্র । স্বর্য্যসিদ্ধান্তে 
জ্যা (8109), কোটিত্যা (০০৪৪ ), উৎক্রমজ্যা ( secant) 
ইত্যাদির নাম রহিয়াছে। ইহাদের সহায়তায় মক্ষআাদির 
দূরত্ব জানিতে পারা যায়। ইউ্টরোপে ব্রিগস্‌ ( ১৬৬১-৮৮ 
বিক্রম সম্বং-এ ) ইহার প্রচার করেন। | 

বৃতের পরিধির সহিত যৃত্তের ব্যাসের যে সম্বন্ধ উহাকে 
আজকাল গ্রীক অক্ষর “পাই” (ণৃ) দ্বারা ব্যক্ত কর! হয় । 
ইউরোপে সর্বপ্রথম গ্রেগরী নামক এক ক্ষটল্যাও-নিবাসী 
(জলম বি, ১৬৯৫ ) পাই’-এর মান নির্ণয় করেল। তাহার 
পরবর্তী কালে উইলিয়ম জোন্দ (জন্ম বি. ১৭৬৪) ইহার বিচার 
করেন। গ্রেগরী ইহার মান এইরূপ নির্ণয় করেম__ 

৪(১-+8-৯+8-5৯+) 

গ্রেগরীর জন্মের শত শত বর্ষ পুর্বে দক্ষিণ ভারতের এক 
জ্যোতিধিবিদ পুর্তমান সোমধাজী ১৩৫৩ শকাব্দাতে শ্বতস্ত্ররূপে 
ইহার মান নির্ণয় করিয়াছিলেন _ইহা লেখকের “করণ পদ্ধতি”. 
নামক গ্রন্থে নিয়লিখিত শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত করা! হইয়াছে 

ব্যাসাৎ চতুরণীৎ বহুশঃ পৃথকত্তাৎ দ্রিপফসপ্তাভাযুয়হতামি । 
ব্যাসে চতুর্ে ক্ষমশত্বভাং স্বং কুর্ধ্যাভদান্তাৎ পরিধি ॥ 
সুনুক্ষুঃ? ৷ 

অর্ধাং ব্যাস ৪ দ্বারা গুপ করিয়া গুপফলকে ১, ৩, ৫, ৭, 
৯, ১১ আদি বেত্বোড অংখ্যা দ্বারা ক্রমশঃ ভাগ কর। উহাতে 
১, ৫, ৯, ১৩ দ্বারা অর্থাৎ এক এক ছাড়িয়া শেষ দ্বারা যে 
ভাগফল নির্ণয় হয় তাহার যোগফল এবং শেষ ৩, ৭, ১১, ১৫ 
দ্বারা ভাগফলের বিয়োগফলকে সরল কর তাহা হইলে 
পরিধির মান নির্ণয় হইবে । 

ইহা নিঃসন্দেহ যে, গ্রেগরী ঠিক এই কথারই সমর্থম করিয়া- 
ছেন। উপযুক্ত রীতি অনুসারে ইহার মান ৩১৪১৫৯২৬৫৩৫ 
মিশতি করা যার-_ইহা নিম্নলিখিত ক্লোফে রহিয়াছে 

চপ্তাংশচন্ত্রাথম কুস্তপালৈ সমাহতাশ্চক্র কলাবিতক্তা 
অনুনহুনাননহুম্ননিত্যেঃ | 

এইরূপ বলা যায় না যে, সোমযাজীই ভারতে সর্বপ্রথম 
ইহার বিচার করেন। প্রাচীন কাল হইতেই গণিতের অভাভ - 
শাখার সহিত ইহারও বিচার করা হয়। পুরাণেও কোথাও 
কোথাও ইহার আলোচনা রহিয়াছে এবং স্থল্-সুভ্র গ্রন্থেও 
ইহার বর্ণনা পাওয়া যায় । ৪ 

বিদেশীয় এবং বিজাতীয় শাসনের প্রভাবে আমরা আমাদের 
অনেক নিজস্ব সম্পদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলিয়া গিয়্াছিলাম। 
কিন্ত বর্তমান যুগে পরাধীন ভারতেও এমন অনেক পণিতশী শরীর 


আবাঢ 


গাণিতশাজ্পে ভারত 


২৩৯ 





দন্ম হইয়াছে ধাহাযা প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতের গণিত- 
ক্ষেত্রের উর্বরতা নষ্ট হয় নাই। পঙ্ডিত সুবাকফর দ্বিবেছী, 
প্ৌরীশক্কর দে, গণেশ প্রসাদ প্রভৃতির ফী্ঠি বিদেশে ব্যাপ্ত 
হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের রামাহুতঘম গাণিতিক প্রতিতায় 
বিশ্বকে চমকিত করিয়!| দিয়াছেন । 


ইরোদে ১৯৪৪ বিক্রম সম্বতে এক সাধারণ পরিবারে . 


প্রীনিবাস রামান্জ্জের জব । দশ বংসরের পূর্বেই তাহার 
গণিতবিষয়ক প্রতিতা দীপ্তি পাইতে লাগিল। ১২ বংসর 
বন্ধংক্ষমকালে তিনি এক বিশিষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত 
হুইলেন-__ছুলে পড়িবার কালে অন্ঞমনত্ক হইয়া রাতদিন 
গণিতের বিষয় চিন্তা ফরিতেন। কোন হুরুহ পুস্তক অন্বেষণ 
করিয়া তাহার জটিল পিদ্ধাত্তর সমাধান করিতেন এবং পরে 
একথা জানিরা নিরাশ হইতেন যে উক্ত সমাধান অনেক পূর্বেই 
কর! হইয়াছে! ১৬ বৎসর বরঃকালেই জ্রিক্ষোণমিতিরও প্রধান 
প্রধান মিয়ম-সমূহ তিনি স্বয়ং প্রতিঠিত করিয়া দেখাইয়াছেন। 
বদি সেই অল্প বয়সেই তাহার কোন বড় গণিত-গ্রন্থ দেখিবার 
অবকাশ হইত, তাহ! হইলে প্রত্যেক সিদ্ধি তিনি আবিষ্ষার 
করিতে নিশ্চম্মই পারিতেন । তিনি নিজের প্রতিভার রহন্ত 
৫ এই বলিয়া বর্বাসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ঘে, কোমও প্রশ্ন 
€ চিনা করিতে কয়ে যখন তিনি দিনা হুইতেন তখন স্বপ্রে 
কোন দেবী আসিয়া যেন তাহার সমাধান করিয়া যাইতেন। 
তার পর, দিম প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি উহা নোট করিয়া 
লইতেন। 

রাতদিন গণিতেই ন থাকাতে কলেজের পড়াশুনায় 
ব্যাঘাত হওয়ায় ভিমি চাকরী লইতে বাধ্য হুন। হঁহার 
প্রবন্ধ ১৯১১-১২ সনে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশবাসীর, 
বিশেষ ক্রিয়া বিদেশী পণ্ডিতগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আক 
হুইয়াছিল। শী, এইচ, হার্ড ১৯১৪ সালে তাহাকে ইংলণ্ড 
যাইতে অন্রোধ জানান। তাহার অলোঁফিক প্রতিভায় কথা 
চারিদিকে প্রচারিত হুইল । তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত তত 
বংসর বয়সে পরলোকগমন করেন । 

যাহা হষ্টক, ভারতীয় গণিতশান্ত্রের আলোচনাফালে লেই 
শকল দেশেরও আলোচনা করা উচিত যাহারা পণিতসন্বন্ধীর 
+জ্রাম তারত হইতেই লাভ করিয়াছিল । প্রাচীন দেশসমূহের 
মধ্যে গ্রীস ও মিশর ব্যতিরেকে বেবিলন, ফীনিশির়া, টায়র, 
চাচ্ডিয়| প্রভৃতি দেশেও গণিতের চর্চা ছিল। প্রীক এঁতি- 
হাসিক ধ্রীবো লিখিয়াছেন যে, টায়রমিৰাসিগণ গণিতবিষ্ায 
বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল । ফাঁনিশিয়ান জাতি গণিত্তশান্ত্ের 
যথেষ্ঠ বিকাশসাধন করিয়াছিল-__প্রীস পর্যান্ত ইহার ভুত 
তাহাদের নিকট খুনী । কাহারও ফাহারও মতে পাইথোগোরস 
কীনিশিয়াবাসী ছিলেদ, খ্রীক নহেন। ইছদীর1 গণিতে বিশেষ 
উন্নস্তি করিয়াছিল বলিয়া জানা ধায় না। 


মিশরে গপিতবিষয়ক কিছু হত্তলিখিত বিবরণ পাওয়! 
গিয়াছে যাহা মিশরীয় পণ্ডিত অহম্স বিক্রম পুর্ব ৫০০ 
শৃতাব্দীতে লিখিয়াছিলেম। রিও (70110) নামক এক 
ইংরেত গবেষক ইহার খোঁজ পাইয়াছিলেম বলিয়া উহা 
রিও-সংগ্রহ নামে আখ্যাত হুইয়াহে। বর্তষানে উহা 
ব্রিটিশ মিষ্টভিয়মে রক্ষিত আছে। এই এছে দিশর- 
বাসীর গশিতবিষয়ক ভ্ঞানের সম্যক্‌ পরিচয় পাও! ষায়। 
তাহাতে ‘পাই’ এর মান নির্ণয় করিবার প্রয়াসও রহিয়াছে । 
ভারত হইতে বৌদ্ব-বর্প্রচারকগণ মিশর পথ্যস্ত গিয়াছিলেন- 
তাহাদের সহিত ভারতীয় গণিতের মিশরে যাওয়া অসম্ভব 
নয়। সিফঞ্জিয়াতে হীরে! মামক (বি. পূ, ২৩) এক প্রসিদ্ধ 
সণিতশান্্রী হিলেন | উক্ত মগরেই আবার কিয়ম নামক অভ 
এফ পণিসশাস্্রীর বিদুষী কত! হিপাসিয়া ( Hypatia ) 
গণিতশাঘে মিপুণা ছিলেন (৪৩৭-৭২ বি. শ.)। কথিত আছে, 
তিনি বীন্রগশি্তের এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন-ঠাহার সিদ্ধান্ত 
প্রচলিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হওয়ায় তাহাকে জীবন্ত দ্ধ 
কর! হইয়াছিল । ইউক্লিভ গ্রীক ছিলেন, কিন্ত রেখাগণিতের 
জান তিনি সিকন্িরাতে গিয়াই লাভ করিয়াছিলেন । পরে 
উহার আরও বিফাশসাধন করেন । ইহাতে প্রতীত হয় যে, 
প্রাচীনকালে সিকন্জিয়া গণিতবিস্তার কেন্্র ছিল। 


ইসলাযবর্ট্ের,আবিষ্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কয়েক দম 
খলিফার কলাবিজ্ঞামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পঢ়িয়াছিল। 
তারতের সহিত আরবের বাণিজ্য-সম্বদ্ধ বছ প্রাচীন ফাদ 
হইতেই চলিত ছিল । থলিফাগণ দর্শন, জ্যোতিষ, সাহিত্য, 
বিজ্ঞানাদ্দি শিক্ষা করিবার নিমিভ ভারত হইতে পণ্চিতগপকে 
আমন্ত্রণ করিতেন। খলিফা-অল-মম্সুর (৮১১-৩২ বি. শ.) 
সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় বীজগণিত অনুবাদ করেন। 
হারুন-অল-রসিদ্ (৮৫৭ বি, শ,) এবং তাহার উত্তরাধিকারী 
অলমামূ (৮৭০-৯০ বি, শ.) গশিতের বছ প্রস্থ অঙ্গুবাদ 
করাইয়াছিলেন। বাগদাদের যুহন্মদ ইরন মুসা অল খ.রিজমী 
নামক এক প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ সমগ্র ইউরোপে গণিত-বিষয়ক জ্ঞান 
প্রচার ফরিয়াছিলেন। ভারতীয় সপিত-পদ্ধতিকে উত্তমরূপে 
অধ্যয়ন করিয়া তিনি এক প্রস্থ লিখিয়াছিলেন যাহার নাম 
“অল অব্র্টল সুকাবল+ এবং যাহার অর্থ যোগ রূপান্তর বিচ । 
ইহার অন্তর্গত বীজগণিতের সিদ্ধান্ত সমগ্র ইষ্টরোপে প্রচারিত 
হুইল-__বীন্ষপণিত্ত ‘অলজত্ৰা’ নামে অভিহিত হুইল । বৰ্তমানে 
উহা! ইংরেজীতে উক্ত নামেই পর্রিচিত। 

ইউরোপে সর্বপ্রথম স্পেন দেশেই ( ১০৩০ বি, শ.) 
ভারতীয় গশিতগ্রহ্থের অন্থবাদ হুয়। তাহা ইসলামবর্দ্দের সহিত 
সেখানে পৌছিরাছিল ৷ 

যে ভারত গণিতের মূল উংস-_যে ভারত তার এই অসৃল্য 
দান সমগ্র বিশ্বে দিয়াছে, আজব দেই তারতের গণিতের ইতি, 
হাস পরিপূর্ণভাবে উদযাটিত্ত হওয়া উচিত । 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬ 
জ্ীদেবেন্্রনাথ মিত্র. 


সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সত্বন্ধে বছ গল্প, আখ্যাম প্রস্তৃতি 
ঘহ্‌ পুস্তকে এবং প্রবন্ধে নিবন্ধ আছে। অপ্রকাশিত উপাখ্যানের 
সংখ্যাও কম নহে ; বাস্তবিক যিমিই তাহার জংম্পর্শে 
আসিয়াছেন, অজ্স সময়ের ঘতই হউক কিংবা অধিক সময়ের 
জওই হউক, আশুতোষ জন্বদ্ধে ঠাহার কিছু না ফিছু বলিবার 
আছে। | 

আভ্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিভ আমার প্রথম 
পরিচয় হইয়াছিল মধুপুরে ; আমার শ্বত্তর- গ্রদীননাথ দে 
(অবসরপ্রাপ্ত ছেলা অন্ধ ) আমাকে *গঙ্গাপ্রসাদঘ হাউসে” 
লইয়া গির! ডাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া. দিয়া- 
ছিলেন ; ৩২ ৩৩ বৎসর অতিবাহিত হইক়্াছে ) সেই প্রথম 
পরিচয়ের শ্বতি আমার মনে এখনও সন্জীব হইয়া আহে; 
বিরাট যানুষেরাই এমন জআন্তরিকতা এবং প্ৰসন্নতা সহকারে 
আমার মত্ত ক্ষুত্র মাহুযের সহিত এক্রপ ভাবে কথাবার্তা 
বলিতে পায়েদ। 'তিনি আইনবিশারদঘ ছিলেন। আমি মদে 
করিয়াছিলাঘ ভিনি ক্কষি সম্বন্ধে একেবায়েই অজ্ঞ ; সুভয়াং 
কৃষি সম্বন্ধে ছুই-একট! ক্ষথা উতপন করিয়া তাহার নিকট 
হইতে “বাহাছুরী” লইবার ইচ্ছা হুইয়াছিল। কিন্ত বুযুর্ভেই 
বুবিলাম যে, কৃষি সম্বন্ধে তিমি অজ্ঞ নহেন, আমিই বিশেষ 
অভ্ঞ। বাস্তবিকই কৃষি সব্বন্ধে তাহার ব্যাপক ভান দেখিয়া 
আশ্চর্য্য হইয়! পিপাছিলাম । আমার মনে হইয়াছিল হাই- 
কোর্টের বিচারপতি না হইয়া আশুতোষ যদি ক্ষযি-অধিকর্ডা 
হইতেন দেশের কৃষির প্রভুক্ত উন্নতি সাবিত হইত । 

এই প্রথম পরিচয়ের পর প্রায় হুই, বংসর কাটিয়া গেল) 
ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার মিকট যাইবার প্রবল ইচ্ছা 
হইয়াছিল, কিন্ত যাইতে পারি নাই ) এভ বিরাট াহাকে মনে 
হৃইয়াছিল। এক দিন মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া আমার 
পরম বন্ধু ও আত্মীয় ডক্টর সুধৎ চন্দ্র মির ( বর্তমানে কলি- 
কাত! বিশ্ববিভালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক') 
সহিত তবানীপুরে দার আন্ততোষের সঙ্গে দেখা করিতে 
পিয়াছিলাম । তথন সকাল সাড়ে ছতটা হুইবে, তথনও তিমি 
প্রাত্্র মণ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই ; কত্ত বাড়ীতে 
সাক্ষাৎকারিগণের ভিড় খুবই, ছিল। তাহার প্রত্যাবর্তনের 
পর আমি যখন অগ্রসর হুইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে 
যাইতেছি তখন তিনি বলিলেন, “কি জামাই, ফেঘদ আছ ?” 
তাহার স্বৃতিশক্তি আমাকে বিস্মরে অভিদুত করিল। আমি 
ভাহার পদধুলি প্রহণ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি 
বলিয়া! উঠিলেন, “না না, আমাকে প্রণাম করিও না, আত 


যুখুণ্যের বদনাম আছে ঘে, যে তাকে প্রণাম করে তিনি তায় 
উপরেই সুপ্ৰসন্ন হম 1” বর্তমানে যে ঘরে মাননীয় পরমা 


“ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বসেন, সেই ঘরে তিনিও বসিতেন ; সেই ! 


ঘরও লোকজনে পূর্ণ ছিল। কোমরকমে ডক্টর মিত্র ও আমি 
বসিবার একটু স্থান পাইয়াছিলাম। একটু পরেই ভৃত্য 
আতিয়া তাহার টেবিলে একটা বড় বাটিতে চা কি অভ কিছু 
পানীয় আনিয়া দিল ; রং দেখিয়া মনে হইল, উহাতে দুগ্ধের 
পরিমাণই বেশী। ছুই এক শ্রমের সহিত কথা বলিবার পর 
তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিডাসা করিলেন, 
“কি, এখন কলকাতায় কেম?” কি প্রখর দৃষ্টি { আমি অতি 
আশঙ্কার সহিত উত্তর দিলাম, "কয়েক মাস অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে, বিশ্রামের জন হুই মাস ছুটি লইয়াছি।” তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কাছে বিশ্রামের সংজ্ঞা ( defini- 
002) কি? ভাল খেলবে ? ফুটবল খেলা দেখবে ?” সেই সময় 
সিনেধার প্রচলম ছিল না, থাকিলে হয়ত ঘলিতেন, “সিনেম! 
দেখবে ?” আমি নিরন্তর রহিলাম, তিমি ঘলিলেন, 
of work is a holiday. অর্থাং, কাজের পরিবর্তলই 
বিশ্রাম) আমি যখন আইনের জটিল ব্যাপারে শ্রান্ত বোধ 
করি, তখন এসিয়াটিক সোসাইটির কাজে মিজেকে পূর্ণ ভাবে 
নিযুক্ত করি । যখন আমি. ইউনিতায়সিটির কাজে পরিশ্রান্ধ হই, 
তখন হয় ইতিহাস, দয় সাহিত্য, নয় কলা চর্ড| করি; তুমি 
এই ছুটিতে ভারতীয় ইতিহাস পড়ে ফেল ।” তাহার এই কথ! 
শুনিয়! মনে হইল তিনি কি বাছে কথা বলিতেছেন | হ্ষি 
যার কান তাকে ইতিহাস পড়তে খলা | কিন্তু পর মূহ়র্ভেই 
আমার মনে হইল জান অর্জদনই তাহার নিকট অমূল্য সম্পদ, 
এবং এক জনের নিত দেশের ইতিহাস সমন্ধে জাম অর্জন 
তার নিকট শ্রেষ্ঠ সম্পদ ; সেইজডই তিমি আমাকে তারতীস 
ইতিহাস পড়িবার জন বলিলেন । 

ইহার পর তিনি আমাকে যে অমূল্য উপদেশ দ্বিয়াছিলেন 
তাহা আমার জীবনে যত দুর লব প্রয়োগ করিয়াছি এবং প্রান 
সকল ক্ষেত্রেই সফল হইয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, “দেশের ৯ 
উত্নতির.ঘ্ভ যদি কোন পরিকল্পদ! মনে উদয় হয়, তৎক্ষপাৎ তাহা 
জরস্ত করিয়া ছিও, কি কি বাধাবিপন্ধি আসিতে পারে তাছা 
কল্পনা করিয়া কাছে পশ্চাৎপদ্ধ হইও না, ঘাধাবিপত্ভি যেমন 
যেমন আসিবে তখন তাহাদের সমাধান করিযে। তবে লং 
উদ্দেন্ত লইয়! সতাবে কান্ধ করিতে হুইবে ।” এই কথা বলিয়া 
তিমি ইউনিভারসিটি সংক্ষান্ত ছই-এফটি উ্হরধ দিয়াছিলেন। 
সাহার সণ্ডবিংশতি স্থত্ৰাখিকীতে ভাহাকে প্রণতি জানাই | 


কি. 


“change + 


রাজনগর 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


হরিমারায়ণের ছুই ছেলে প্রসন্ন ও ইজ্জের মধ্যে বন্মসের 
ব্যবধান প্রান আট বংসর। প্রসম্মের বয়স পনের ষোল 
হইলেও শাঁহাকে উনিশ-কুক্ি বংসরের যুবকের মত দেখায় । 
হাত-পা লঘ! লম্বা, বুক চওড়া, মুখের চেহার] অনেকটা পিতা- 
মহের মত | তাহার পায়ের রং ইন্দ ও বোনেদের অপেক্ষা 
ময়ল| | লাঠিখেল] ও কুত্তিতে এই বয়সেই পে দক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে। সে সরলবুদ্ধি ও, সদা প্রসন্নচিভ | লেখাপড়ার 
দিকে বিশেষ মল নাই। পিতার শাসনের কলে পড়াশুনায় 
তাহার ভয় ও অগ্রীতি' জন্মিতেছিল । 

হরিনারায়ণ স্রীর কাছে অভিযোগ করিতেন যে, অত্যধিক 
আছর দিয়! তিনি, প্রস্নকে মাটি করিতেছেন। প্রথম সন্তান 
প্রসন্নর উপর জগদ্ধাত্রীর একটু অধিকমান্রায় স্নেহ ছিল। এত 
দেহ প্রসপ্নের আট বংসরের ছোঁট ইঞ্জের উপর ছিল না, ছুই 
মেয়ের উপরেও ময়। হরিনারায়ণ পুজ্-কচাদের প্রতি 
জগদ্বান্্রীর সেহের তারতম্য লক্ষ্য করিতেন, কিন্ত প্রকান্ঠে 
* কিছু বলিতেন মা। ইঞ্রের পক্ষ লইয়া লড়িবার একজন লোক 
এই সময়ে সংসারে আসিল | তাহার নাম ষ্জীচরণ। যষ্টচরণ 
জাতিতে নঘংখুপ্র । কুত্্রনারার়ণের আমলে সড়কি চালনায় 
তাহার মামভাক ছিল। লোকে বলিত সে সড়কিসিম্ব ছিল। 
মন্ত্র পঢ়িয়া সে সক্তৃকি ছাড়িলে তাহার হাতের সড়কি ফিরাইতে 
পারে এমন লোক সে অঞ্চলে কেহ নাকি ছিল না। কলেরায় 
স্ৰী ও হইট জোয়ান ছেলে সাত দিনের মধ্যে মরিয়া গেলে 
বাড়ীঘর ফেলিয়া কটি ধারণ ফরিয়| যঞ্জচযণ বছদিন নানা 
জায়গার ঘুরিয়া বেতাইল। তারপর বৃদ্ধ বয়সে রাজনগনে 
ফিরিয়া ঘমিববাডীতে চাকুরির খেজে আসিয়া উপস্থিত হুইল | 
ছেলেরা মরিলে লাঙ্গল বলদ বেচিয়া দিয়াছিল। চাকুরি না 
লইলে খাইবে কি? আগেকার যষ্ঠীচরণের সে শরীর, সে 
তেজ নাই, সে কোপম স্বতাবও প্রাস্ব গিয়াছে, ৫ 
জিহ্বার ঘারটুকু | ' 
এলি চাকুরির খোজে আসিয়াছে শুনিয়া আর 
বলিলেন, তুমি সর্দার মানুষ, বাড়ীর চাকষয়ের কাজ কি 
তোষাকে যাণাঘ্,? ফি কাজ করতে চাও বল ত? 

যঞ্জচরণ অবাধ দিল, মানায় না ত.কি মা খায়্যা মরযু? কি, 
কাম করমু তা আগে-বাগে কই.ক্যামমে ? যা মদে লয় তাই 
করমু, যা মমে মা লয়, বাবাই কও আর হালাই কও নিশ্চয় 
তা করমু না। এই ত হল সাফ কথা'। 'আপুনি ফি কও? 

হরিমারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন, বেশ তুমি চাকরি 
কর। বেতন কি চাও? 

গু 


ষঞ্জীচরণ বেতনের কথ। শুনিয়া চটি] গেল। বরার মত 
একটা সবহু খৌৎ শব্ধ করিস! বলিল, বুড়া ষঞ্জী চাকুরি ফরডি 
চায় বলি তারে মুখের পর এমন ওপমানের ফধাডা বলতি, 
সাওস কল্যান আজ. আপুনি আমার সাডপুরুষের মুনিষ, 
আপুনিরে কই আর কি? ব্যাতন লির্যাচাকরি করে যী 
মোগুল এমুন বাপের ব্যাটা লম্ব আপুনিরে কই তবে। যনে 
যা লয় আপুনি ষঞ্জীরে ডাক্যা তার হাতে দ্রির্যান, ষ্ঠ সত্তোষ 
হত্যা হাতে করি তাই- জিবে। : ব্যাত্তন-ট্যাতন যী গেরাছি 
করে না। ব্যাত্তন লিয়্য কাম ছোটনোফে করে আপুণিন্রে 
কই তবে।' এই ত হ’ল সাফ কণা। 

হরিনারারণ ষত্ীচরণের সাফ কথা শুনিঘা এবার আয় 
হাসিলেন না, পল্ভীবরভাবে বলিলেন, বেশ, সেই কথা থাক । 
এখন তেতরে যাও, মা-ঠাকরুণের কাছে কিছু- নিয়ে খাখে__ 
যাও। অনেক বেলা হয়েছে! 

যঞ্জচরণও পন্ভীরডাবে বলিল, দছি-চরণ হুইখ্যান আগ্যান 
দেহি একবার। 

হুরিনারায়পকে এইচরণ ছইধানি আপগাইয়|া দিতে হুইল । 
যঞ্জচয়ণ ভক্তিতরে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিয়| একটু ধুলি লইয়া 
মাথার ও বুকে দিল। তারপর হা চিত্তে অদ্দরের দিকে 
চলিল । হরিনারায়ণ একটু হাসিয়া তাহার গরনপথের দিকে 
চাহিয়া রহিলেদ। তাহার হিতে কৌতুফের সদে একটু 
স্বেহও ছিল। 

, ষন্ধীচরণ অন্দরে টুকিতেই দেখিল, ছয়-সাত বছরের একটি 
অতি সুদর্শন বালক একখানা বাশের ছোট লাঠিকে হুই ছাটুর 
মধ্যে ধরিয়! ঘোড়া বানাইয়া হেট হেট.শব্ষ করিয়া উঠানময় 
তোৌঁড়াইতেছে । হাতে ছোট একগাছা- বেতের সঙ্গে শাড়ীর 
ছেঁছা-পার্ড-ধীধা চাবুক । ঘোড়া চলিতে চলিতে হুষ্টামি 


করিয়া ঈ্াড়াইলে সেই চাঘুক' উঠাইয়া আস্ফালন করিতেছে । 


ধ্টচরণকে দেখিরা ঘোড়া থামিয়া গেল, জার নড়িতে চাহে না। 
ষঞ্জীচরপ অন্দরে চুকিয়া হবীক.দিদ--্অ বৌমা ঠাকরাণ, 
ঘুড়া ষত্তীরে ছি-চরপ ভাখায়্যা যাও পো। তারপর একমনে 
ঘোড়া হাঁকানো' দেখিতে 'লাগিল। ঘোড়া আর নড়ে না 
দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, লতুমমাহুয দেখ্যা তোমার 
পদ্ছয়াজের ভর নেগেছে দাদ, তাই চলতেছে না । আইসো 
জামার-কাছে, আমি তোমাকে ভাল ঘোক্ষায় চড়াই । 
- বালক কিছু বিবার আগে সে ছুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে 
কাধে উঠাইয়া লইয়া বলিল, ভালো! কর্যা ধরবা দাদা, বুড়া 
পক্ষুরাজ এ খ্যালা ছোটবেদ। বালককে ছুই হাতে তাহার 


২৪২ 


গল! অড়াইয়া বরিতে শিখাইয়া দিল। তারপর মুখে টগ্বগ্‌, 
টগ্বগ্‌ শব্দ করিয়! সে উঠানে দৌড়াইতে সুরু করিল । খানিকটা 
দৌড়ায় আর বলে__কইগো, হট্হট করতিছ না ক্যান? বুড়া 
ধোড়ারে চাবুক মারতিছ না ক্যান? তারপর আবার টপ্বগ্‌ 
টপ্বগ্‌ শব্দ করিয়া ছোটে । বালক নৃতম বাহনে চড়িয়| মহা- 
বুণী। বাহনের পুনঃ পুনঃ আশ্বাস পাইয়া এইবার হে্ট-হেট্‌ 
শব করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল । 

জগত্বাতরী বারান্দায় দাড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলেম কিছুক্ষণ । 
মনে মনে হাসিয়া ছেলেকে বলিলেন, এই দু, ছেলে, নেবে 
আয় বলছি। যষ্টীকে চিমিতে না পারিয়া বলিলেন, তুমি কে 
গো? ছেলেকে নাবিয়ে দাও । 

যঞ্গী ভরপদ্ধাত্ৰীর সন্মুখে আসিয়া ট্রাড়াইল । বলিল, পেল্লাম 
বৌমা । আমি বুড়া ষষ্ঠী সর্দার । তোমার শ্বশুরঠাকুরের 
আমোলের মান্য পো । তোমারে বিয়্যা দ্িয্যা আনলাম 
সেদিন । কর্তার ঠেঁয়ে শোনবা সব বেত্তাপ্ত, আমার কইবার 
কুরন্দুৎ মাই । চোখ নাচাইয়া হাসিয়া সে বলিল, লতুম চাকরি 
_ লিছি কিনা । ভারপর বলিল, মেঠাই-মোও! ঘরে কি আছে 
আনো দেহি বৌমা । 

জগদ্ধাত্ৰী ব্যাপারটা! আন্দাজ করিয়া লইলেন। বলিলেন, 
ভাঁড়ারঘরে ঠাকুরের কাছে যাও জ্রলপান দেবে । এই ছোড়া, 
নেষে আয় বলছি। 

যঙ্গচরণ খেঁকাইর়া উঠিল-__ ছোড়া নামবি ক্যামনে ঘোড়া! 
মামাইয়া না দিলি? তোমার মুখখানা ত বড় খারাপ ভ্াখছি 
বৌমা । ক্যাযোল ধনুক দিতি পার ভাখছি। যা খাতি 
দিব! ভাঁও, দাদ| এহন পক্ষুরাঙ্ চইভ্যা বেড়াতি ঘাবি, নামবার 
ফুরছুৎ লাই ওর । 

এত দিনের কর্তৃত্বের পর ভ্রগন্ধাদ্রী এই প্রথম এমন অবাধ্য 
চাকর দেখিলেন। তিনি রাগে ঘলিয়| উঠিলেন। ভৃত্য রাম- 
চরণকে ডাকিলেন। সে আসিলে আদেশ করিলেন_-বজ্জাত 
ছেলেটাকে কান ধরে এ বুড়োর কাষ থেকে নামিয়ে নে। 

মাতার সৃখের ভাব দেখিয়া বালক ভয়ে কাদিতে লাগিল । 

রামচরণ বাড়ীর পুরাতন ভূত্য। সে ষঞ্টচরণকে বিলক্ষণ 
চিনিত। বলিল, সর্দারের ব্যাটা, ফি পাপলামে! করছ? মা 
রাগ করছেন। খধোকাবাবুকে নামায়ে দাও । 

ষষ্ঠী হাসিল । বলিল, বৌমা, পাগোল কেডা কও দেহি ? 
পাগোল বুদ্ধা যক না পাগোল তুমি? নিজের প্যাটের হাওয়াল, 
ত্তায় অবোলা শিশু | বুড়ার কাধে চড়ি মজ্জা করতেছে একটু । 
ইরের মধ্যি কি আছে যে তুমি খেপি গ্যাল! ? বুড়ারে বুঝার্যা 
কও দেহি । চলস্থ আমি কর্তার কাছে, আমার চাকরি কর! 
পুযাবি না। 

বালককে কাধে লইয়াই সে হন-হম করিয়! বাহিরে চলিয়া 
গেল । রামচরণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 








প্রবাসী 





১৩৫৮ 


হরিনারায়ণের সন্মুখে বালককে কাঁধ হইতে ধপ করিয়। 
নামাইয়া দিয়া ষ্ঠ বলিল, চাকরি একটা পাইছিলাম কর্তা 
তা৷ আপুনি মুনিব হলিও এহানে চাকরি পুষাবি নাক । ক্যান 
পুষাবি না তা কই শোন । এই দাদা, আমার কোলে ভাল 
কইর্যা বয় দেহি। সে বালকের হাত ধরিয়া টানিল। 
তাহাকে কোলে বপাইয়া বলিল, বৌমা দেহি রাগের বনুচি, 
ভুলতেছে ত হ্বলতেছে। তদ্ধরনোকে কয় চাড়ালের রাগ, 
ষষ্ঠ চাড়াল নাকি ব্যাথায় রাঈী। বৌমার কাছে যী বুড়া 
দুদের ছাওয়াল, কর্তা । 

কি ঘটিয়াছে সে নিষ্তস্ব তাষ্যসহ বর্ণনা করিল। তারপর 
বলিল, চাকরি ত একটা পাইছিলাঘ, তা পুযালো না । 
বরাতের দোষ কর্তা। অ রামচরণ, এভাবে লিয়্যা যাও 
মারের কাছে। যষ্ট বুড়ার কাধে চড়ছে বুল্যা এডারে পলায় 
পাও দ্যা মারতি কওগে। আমি এবার ভাহলি গা তুলি 
কর্তা । ছিচরণ ছুইখান আপায়্যা দ্যান দেহি । ওঠ দাদা, ওঠ । 

ইজ তখনও বৃদ্ধের কোলে বসিয়া, তাহার উঠিবার বিশেষ 
আগ্রহ দেখা গেল না। যীচরণ উঠিতে বলান্র তাহার 
গলা জড়াইরা রিল । দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধের চোখ হইতে 
টপটপ করিয়া জলের কোটা তাহার মাথায় পড়িতে লাগিল । 

হরিশারায়শ ইহা দেধিলেন। রামচরণকে আদেশ 
করিলেন অন্দর ভুইতে যঞ্জচরণের অন্ত খাবার আনিতে । 
নিঞ্জে উঠিয়া ধাড়াইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি চাকরি নিয়েছ 
ষ্ীচরণ, চাকরি করতে হবে । ছেলেফে বলিলেন__যীদা্ার 
কাছে থাকবি? সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তিনি 
একটু হাসিয়া অন্দরের দিকে গেলেন। 

রামচরণ হাত নাড়িয়া জপদ্ধাতীকে কি বলিতেছিল। 
কর্তাকে দেখি] ভাড়ারের দিকে সরিয়া পড়িল । হরিনারায়ণ 
জগন্ধাতীকে বলিলেন, এদিকে এসে, কথা আছে। 

জগদ্ধান্ত্রীর রাগ পড়িয়া সিয়াছিল। ভিনি চুপ করিস 
স্বামীর কাছে য্জচরণের জীবনের কাহিনী শুনিলেন। শুনিয। 
মনট! নরম হুইয়া আসিল । হরিনারায়ণ বলিলেন, এককালে 
যঞ্গাচরণকে দেখে লোক য়ে কাপত । সড়কি চালনার তার, 
ভুড়ি ছিল না| বৌ ও বড় বড় হেলে দুটি হুঠাৎ মরে গেলে 
সে বিবাদী হয়ে কত জায়গা ঘুরল। এখন তার এই অবস্থা । 


কথাগুলো ওর চিরকাল এ রকম | শুনলে মনে হয় গায়ে পড়ে ১ 


ঝগড়া করতে চায়।- কিন্ত এই মূহুর্তে বাইরে গিয়ে দেখ, 
ছোট খোকাকে কোলে করে কাদছে। কাজকর্ম করতে 
চায় এধানে। এককালে লোকে ওকে মানত । কাজকর্ল্ম 
কি আর করবে, ছেলেটাকে নিয়ে খাকুক। তুমিকি বলো? 

রাষচরণকে যর জন খাবার লইরা বাইতে অগন্ধাহ্ী 
দেখিলেন। তিনি বলিলেন, তা! থাকুক। বুড়ো ভেতরে 
এসে খেয়ে পেলে পারত । - 


আষাঢ় 


হরিনারায়ণ বলিলেন, তাই ত এসেছিল। ছোট খোকাকে 
দেখে ও নিজের কান্ত ঠিক করে নিয়েছিল। জামি পাঠিয়ে 
দিচ্ছি। ওর অতিমান হয়েছে, তুমি একটু. বললে জল 
হয়ে যাবে। 

হরিনারারণ বাহিরে চলিলেম । 

বৈঠকখানার বারান্দায় বসিম্বা যঞ্টচরণ কলার পাতায় 
সুস্থকি, নারিকেলের হাচ ও গুড়ের সন্দেশ খাইতেছিল। ইজ 
তখনও তাহার কোলে বসিয়া । যষ্ঠী তাহার ভান হাত 
চাপিয়া বরিয়াছে কা হাতে । হরিমারায়ণ দেখিলেন বুদ্ধার 
মুখ নড়িতেছে, ছেলের মুখও নড়িতেছে। যণ্ঠী বলিতেছে 
আর খাঁসনে দাদা, তোর আত যাবি আমার সাতে থালি। 


ছেলে মুস্তকি চিবাইত্ে চিবাইতে হাত হাক্কাইবার চেষ্ঠা 
করিতেছে । 

সেই হইতে ইন্জের বাহন হইল বৃদ্ধ যষ্ঠীচরণ, ইন্দ্র তাহাকে 
ডাকিত যট্টে দাদা । | 


যষঞ্টচরণ মনিববাড়ীতে চাকুরিতে বাহাল হুইল, কিন্ত 
তাহার কথাবার্ডার পুরাতন ধরণধারণের পরিবর্তন হইল না, 
তাহার চালচলনও বছলাইল ন! । কি যে অন্ত ক্ষণে জগঞ্জাীর 
সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, হই জনে প্রায়ই খিটমিটি 
২ বাধিত। অগন্াত্্রী যেমন ওদ্বমে কথা বলেন যী তেমনি 
ওজনে জবাব ফেয়। ইন্দ্রের স্গানাহার, জামা, কাপড় লইয়া সে 
জপদ্ধান্রীকে নীতিষত্ত ধমকায়, বলে--ত্যালা এক চক্ষু মা বটেম 
তুমি ৷ ছাওয়ালভার দিকে দিটি নাই । এডা কি তোমার সতীন- 
পুত্ত, না আপন প্যাটের ছাওয়াল কও দেহি বৌমা ? জগদ্ধাত্রী 
রাগিযা প্রথম প্রথম স্বামীর কাছে নালিশ করিতেন । বলিতেন 
বুড়োট] ভাহাকে শ্বশুরের মত ধমকায়। স্বামী তাহার অভিযোগ 
শুনিয়া হাসেন দেখিয়া আর নালিশ করেন ন|। হরিনারায়ণ 
ষঞ্জকে ডাকিয়া বলেন, তোমার বৌমাকে একটু মান্ত করো! 
যণ্ঠী । বড় রাঙ্লী মাহয। যী বলে, যা কইছেন আপুনি। 
হক টান্ধালের বিটির মত রাপখানা আছেন। কয় আমার 
ছাওয়ালভারে তুমি খারাপ করতেছ। বলিয়া! যষ্তী হাসিতে 
লাগিল। আবার বলিল, আচ্ছা ডাকান্তের বিটিরে ঘরে 
আনছেন কর্তা । আমারে কয় কর্তার আক্ষারা পায়্যা তুমি 
১আথায় ওঠছ, তোমার মুগু ছেঁড়ব আজাহার সর্দারেরে দিয়্যা । 
আমি কই-_হু বৌষা ভাই কর। আজাহার আমার ধন্মো- 
ব্যাটা, তয় তুমি হুকুম দ্বিলি আমার যু হেঁড়তেও পারে 
সেডা। তবে তোমারে কই আজাহারের কাম কি, তুমি মাঠি 
ধর। ডাকাতের বিটি তুমি, ও কামভা শেখাই ভ আছে ভাল- 
মত। হাসিতে হাসিতে ষষ্ঠী বলিল, এই কথা শুমি বৌমা 
ঘাড় কাৎ কইর্যা কৈ মাছ ব্যান নাকায় ভ্যামনি মাফাতে 
মাগল । আপুনি যদি সেডা ভাখতে কর্তা । 

হরিমারারণ অনেক কষ্টে হাসি চাপিলেন। বাঁলিলেন, 


জাজনগর 
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তোমাকে ভাল পরামর্শ দেওয়া দেখছি মিছে যষঞ্ট । যগ্ী ঘাড় 
মাড়িয়া বলিল, এভা বড়ো যতাভ কথা কইহ্যান কর্তা । এক্কি- 
বারে মিছে । হরিসারারণ হাসিয়া ফেলিলেন। 

একদিন যঠীচরণ ইন্্রকে কাষে করিয়া বৈফালিক ভ্রমণে 
বাহির হইবে এমন সময় জগ্া্্রীর বড় মেয়ে মেনা বায়না 
ধরিল সেও যটুটে দাদার সঙ্গে যাইবে । যেনার বয়স নয়-দশ 
বছর, দেখায় আরও কম। জগদাত্রী তাহাকে ধমকাইলেন । 
সে কাদিতে লাগিল। ইঙ্গ কাধের উপর হইতে বলিল, তুই 
জায় না দিদি । যী রাপেগর গর করিতে করিতে ইন্্রকে 
কাধের উপর হইতে মামাইয়া দিল। বলিল, তোফে আব 
লিয়া যায় কোন্‌ হালা। যা তোর মার কাছে। বৌমা, 
বিটিকে ধমক দ্যাও ত ভালো কইর্যা। ভদ্বরনোকের মিয়্যা 
ছাওয়াল বেড়াতি যায় কোম্‌ মুজুকে কও দেহি। 

অপন্ধান্ী ষঙ্জীর কাও দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। 
মেয়েকে বলিলেন, যা না ষট্টে দাদার কাধে চড়ে একটু 
বেড়িয়ে আয়। রোদ ছোট ধোকা যায়, আজ তুই যা। 

ষী রাগিয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, 
মাইর্যা ছাওয়াল কাষে তুল্যা বেড়াতি যাতি পারমু লয়_ 
ঠাকরাণ । ওভা আমারে খেনা ফরো। কাধে তুললি মাথায় 
উঠতি মন করবি। কর্তা ব্যাতের ভোগা আনতি কইহ্যান, 
তেনার পিপি বাড়ছে । আমি দাও লিঙ্যা ব্যাতের আভায 
চললাম । 

ইম্দ গৌজ হইয়া দাড়াইয়া ছিল এতক্ষণ । যট্টে দাদা 
চলিয়া যায় দেখিয়া সে দৌড়াইল। জগদ্ধাজী যষ্ঠীকে জব্দ 
ফরিবার এক উপায় আবিফার করিয়া খুশ্দ হইলেন । 

মেনাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া ষষ্ঠী যত সহজ্ধে এড়াইন্ডে 
পারিল প্রসন্নকে এডান তত সহজ হুইল না । 

প্রসম ছেলেবেলা হইতে তঙ্রমন্রে বড় বিশ্বাসী । আরও 
ছোট থাকিতে চড়কপুজার সময় মেটে, বাগ্দী, হাড়ি, মালী- 
দের সন্গ্যাসী সাজিতে দেখিয়! সেও সয্যাসী সাজিত। গলায় 
জবাফুলের মালা পরিয়া, সিম্দুরের কৌটা কাটিয়া, একটা জবা- 
ফুল ফ্রাতে চাপিয়া! সে মাকে দেখাইয়া জন্দরের উঠানে সন্স্যাসী- 
দের মকল করিয়া! নাচিত | মাচিন্তে নাচিতে তাহার “দশা 
ধরিত’, অর্থাৎ ভর হইত। দশ] ধরিলে সে কিড়িং ঘিতিং 
করিয়া মন্ত্র জাওড়াইত | মাঠ হুইন্তে বিড়ালের মাথার থুলি 
বা পাখীর কঙ্কাল কুড়াইয়া জামিয়া বেলগাছতলায় চোখ 
বু'জিয়্া ধ্যান করিতে বসিত | উপনয়নের পরে বছ দ্বিন 
নিষ্ঠাতরে সে সদ্ধ্যা-জান্কিক করিল, সবগুলি কাপড় গেরুয়া রং 
করিয়া সেই কাপড় পরিয়া বেড়াইল অনেক দিন পর্যন্ত | রাজ- 
নগরে সাধুসম্যাসী কেহ আসিলে সর্বক্ষণ সেখানে পড়িয়া 
থাকিত। 

ইহার পর তাহার শরীরচর্চ্চার দিকে মম 'গেল। সে 
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কুত্তি শিখিতে আর্ত করিল তাহার মামার বাড়ীর আগেকার 
দারোয়ান রামনদ্দনের কাছে | রামনন্দম ছোট দিদিমণির সঙ্গে 
পঞ্চক্ষোপী হইতে বাজ্নগরে আদিরা এখানেই রহিয়া পিয়াছে। 
লাঠিখেল] শিখিধার অস্ত প্রসন্ন মৃতন ধুতি চাদর ও দশ টাকা 
দক্ষিণা দিয়া আছাহাল্প সৰ্দাৱেয় সাগরেদীতে বহাল হইল। 

আল্কাহার সর্ম্মারের কাছে প্রসন্ন শুনিয়াছিল যে তাহার 
পিতামহের আমলে ষ্গীচরণ ছিল সভ়কি চালনায় সেরা ওস্তাদ । 
তাঁহার গুরু গুপী বাগীর কাছে মন্ত্র পাইয়াছিল | মন্ত্র পড়িয়া 
যষ্ঠীচরণ সড়কি ছাড়িলে গোথুক্সা সাপের মত সে সড়কি ভাড়া 
করিত, কোনমতে মিস্তার পাওয়া যাইত না। যষ্তীচরণ 
কাহাকেও সে মগ্্র দেয় নাই। 

প্রসন্ন মস্ত শিখিবার জন্ত যর পিছনে লাগিল । যঞ্জী বলে, 
ছোটবাবু, এহন ভাশে বন্দুকের র্যাওয়াজ হইছে, সড়কি 
মড়কি আর কোন্‌ কামে আসে? প্রসদ্ কিন্ত নাছোড়বান্দা । 
তাহাকে এড়াইতে না পারিস যষ্ী বলে, আপুনি ত বড়ো 
অবুঝ ছাওয়াল দেহি! আমার সাড়ে তিন কুড়ি বয়্যাস পার 
হইছে, কবে মন্তর ভত্তর ভূল্য! খাইছি। আর ঘালাব্যাম না 
বুড়ারে। প্রসন্ন ভবু তাহার পিছনে লাগিয়া রহিল। শেষে 
অনিচ্ছাসত্বেও যী স্বীকার করিল, ভ্রী-পুজ মার] গেলে কি 
পরিবার সময়ে বাবাজ্দীর আদেশে ক্িওলী নর্দীর জলে সে 
মন্ত্র বিসর্জন দিয়াছে। বিসঙ্জম দিবার পরে ভাহার মধ্যে 
মন্ত্রের যে শক্তি হিল তাহ! মরিয়া গিয়াছে । মরা মস্ত কোন 
কাছে লাগে মা, আর মরা! মন্ত্র যে উচ্চারণ করে তাহার 
মহাপাতক জাগে । প্রসন্ন একথা বিশ্বাস করিল। যষ্ীয় 
পলায় এখন তুলসীর মাল! | হিংশ্র বিদ্বা বিসর্জন মা দিলে 
ভাহাকে কি আর কঠি পরিতে দিয়াছে বোধঠমেরা ? 

পুত্রের শন্দীরচচ্চ।, লাঠিখেলা শিক্ষা প্রভৃতিন্তে হরিনারায়ণ 
কোন আপতি করেন নাই | ইহার রেওয়াজ ছিল সেকালে । 
কিন্ত কিছুদিন বাদে প্রসম্নর সাধুসন্র্যাশী, তগ্রমন্ের ফোক 
আবার বাড়িয়া উঠিল । এ জিনিসটায়্ হবিনারায়ণের আপত্তি 
ছিল। যগ্ভী আসিয়া একদিন খবর দিল হাতিপাড়ায় একছস 
গুলী আসিয়াছে, প্রসন্র তাহার কাছে গিয়া গাঁজা চীনে তাহার 
চেলা হইয়| বিড! শিখিবার জন্ত | 

হরিনারায়ণ অপদ্ধাহীকে এই সংবাদ দিলেন । বলিলেন, 
ছোড়া পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কোন সময়ে তার টিকি 
দেখতে পাই নে। ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে তুমি ওকে 
নষ্ট করেছ। ওকে নমিয়ে ভবিস্তে হুঃখ পাবে । তারপর 
বলিজেম, ওকে বাড়ী থেকে বেরুতে দিও না। তোমার 
কথা মা শুমলে ওকে সায়েস্ত করবার ভার আমাকেই নিতে 
হবে। 

হগত্তান্্রী কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন নাঁ। তাহার 
অমন হেলে কোন কুকাঙ্জ করিতে পারে তিনি ভাবিতেই 


প্রণালী 
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পারেন না। নিশ্চয় কোন ছু লোক কর্তার কাছে 
লাগাইয়াছে। প্রসন্ন বাড়ী ফিরিল রাত করিয়া । ভ্রপন্ধান্নী 
বলিলেন, তুই পড়াশুনা ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াস বল ত? 
লোকে বলছে হাড়িপাড়ার কার কাছে নাকি যাচ্ছিল ? 
প্রসন্ন উচ্ছ. সিত হইয়া লোকটির গুণপনা বর্ণনা করিতে লাগিল ( 
বলিল, সে ষে-সে খুনী নয় মা। আলের ওপর হাটতে পারে, 
আসন করে বসে শুক্কে টঠতে পারে । অপদাত্রী হাসিয়া ২ 
বলিলেন, তুই দেখেছিস? প্রসন্ন বলিল-_-আদ থেকে তিন 
দিন পরে দেখাবেন তিনি। শুধু যজ্ঞ করবার অত কিছু 
টাকার দরকার । দাও না মা গোটা কুড়ি টাকা। অগন্ধানী 
বলিলেন, তোকে ঠকিয়ে টাকাখুলো নিয়ে সরে পড়বে ৷ প্রসন্ন 
জিত কাটিয়া বলিল, সিদ্ধ পুরুষের নিচ্দে ফরতে নেই মা, 
মহাপাতক হয়। টাকার অতাবে যজ্ঞ করতে পারছেন মা। 
যজ্ঞ শেষ হলে আমাকে শুধু তার বিভা শেখাবেন না, জলে 
ওপর হাটবার ষন্্রটাও বলে দেবেন । 

জগন্ধাদ্রী ছেলের পীরড়াদীড়িতে টাক! ছ্বিলেন ! পরদিন 
রাত্রে ষ্জ। অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রগন্ন সে রাত্রে হাড়ি- 
পাড়ায় - যাইবার জন্ত মায়ের অমুমতি পাইল না । তিমি 
বলিলেন, রাজ্রে তোকে বেরুতে দিয়েছি শুমলে কর্তা তোকে 
শেষ করবেন, আমাকেও আন্ত রাখবেন না । খুব সকালে 
উঠে যাস বাবা । 

খুব সকালে উঠিল প্রসন্ন হাড়িপাড়ায় গেল। শুমিল 
সিন্ধ পুরুষ রানেই অন্তর্ধান ফরিয়াছেন। পায়ে হ্থাটিয়া মা 
শুভে উড়িয়া ফেহ সঠিক বলিতে পাপ্সিল না । 

ইহার বছরখানেক পরে ফরপণপুকুরের ধারে একজন ভৈরষ 
আসিয়া জানতাম! পাড়িল, তাহার সঙ্গে হই ভৈরবী । লোকে 
বলাবলি করিতে লাগিল ভৈরব বিদ্ধ্যাচল হুইতে আসিয়াছেম, 
কেহ আবার বলিল খাস কামাখ্যা হইতে তাহার জাগমন। 
তৈরব যোগপিনীসিদ্ধ। মন্ত্রের বলে বৃদ্ধকে যুবা করিতে 
পারেন, সব রোগ ভাল করিতে পারেম। বশীকরণ, মারণ 
সকল বিদায় সিদ্ধ। ক্রোধ হইলে তীমের মত জোয়ামু 
মাহযকে এক মুঠা মাটি ছিটাইয়া উচ্চিংতাঁ করিয়া দেন, 
উচ্চিংডা হইয়া কুরকুর করিয়া সে উড়িয়া চলিয়া যায় । 
হুই ডৈরবীরও অনেক ‘গুণ’ জানা আছে। তাহারা হই 
অনেই যোগিনীর অব্তার। চেহারা দেখিলে, বিশেষ করিয়া 
ছোট ভৈরবীকে দেখিলে মনে হয় আগুনের মত তেজ। কি 
গায়ের রং, কি সুখের গড়ন ! 

তৈরবের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া প্রসন্ন তাহায় 
আস্তানায় ছুটিয়া পেল । দেখিল ভৈরবের মহা! খাতির । ছোট 
তরক ও ন’তরফের কর্তা সেখানে হাক্ষির। চাটাইয়ের ঘর 
উঠিতেছে ভৈরব ও ভৈরবীঘঘয়ের জঙ্ত । অনেক বাড়ী হইতে 
সিধা আসিয়াছে । গোটা ছুই পাঠা এরই মধ্যে কাহার 
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তৈরবের সেবার জন্ত পাঠাইয়াছে। কর়ণপুকুরের পাড়ে কদম- 
গাছের নীচে খুঁটীয় তাহাদের বধির! রাখা হইয়াছে। 
থাকিয়া থাকিয়া তাহার! দড়ি টামিতেছে ও মুখ তুলিয়া ব্যা ব্যা 
শর ফরিতেছে। 

ভৈরবীরা আলাঘ! আসম করিয়া বসিয়াছে। তাহাদের 
কাছে মেয়েদের ভিত । বয়ক্কা গৃহিনী, অল্প বরসেয় বৌ অনেক 
জুটিয়াছে, গাঁয়ের মেয়ে যাহাদের বিবাহ হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ আসিয়াছে । নেউদী-পাড়ায় চন্মোহনের 
বিধবা মেয়েটাও আসিয়াছে। প্রসম্নকে দেখিয়া সে একটু 
যুচফিয়া হাসিল । মালীপাড়ার শরৎ মার্লীর ছেলের বোটা 
ছুরে াড়াইয়া ভৈরবীদের দেখিতেছে। 

হোট তরফের কর্ভার হুই স্ত্রী) প্রথম জীর ফেবল মেয়ে 
হইতেছে এইজ তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন । দ্বিতীয় 
পক্ষের এ পর্য্যন্ত ছেলে বা মেয়ে কিছুই হয় নাই! সেখীাজা। 
পঞ্চাম্ম বংসর বয়স হইলেও ছোট তরফের কর্তা তৃষ্ঠীর্ বার 
দবাব্রপরিগ্রহের কথা চিন্তা করিতেছেন । ভৈরবের মন্রতম্তে 
দ্বিতীয় পক্ষের বাধা দোষ "কাটে কিমা দেখিয়া কর্তব্য স্থির 
করিবেন চিন্তা করিতে করিতে তিনি বারবার তৈরবী-ধুগলের 
সম্মুখ দিয়া পায়চারি করিতেছিলেন । নতরফের কর্তা রাম- 
" লোচনের পুত্র ঝামতারশের বয়স যাটের কাছে হইলেও খুব 
শত্তসমর্ধ আছেন | আগের তিন জ্্রী, সুইট পরলোফে, একটি 
জীবিত । তৃতীরার বয়স হওয়ায় চতুর্থ পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন । 
চতুর্থ পক্ষের স্বতবংসা রোগ আছে । ইহার প্রতিকারের জজ 
একবার সিদ্বপুরুষ ভৈরবের মন্ত্রের সাহায্য লওয়া প্রয়োক্ষন। 
চিন্তাযুক্ত হইয়া তিনিও বারবার ভৈরবী-ফুগলের সম্মুখ দিয়া 
পদচারণা করিতেছিলেন। প্রসন্ন পাশ কাটাইয়া চলিয়া 
যাইবার পর চন্গমোহনদের বিধবা মেয়েটা জ্বর কুঁচকাইয়া 
ধ্াঁভাইয়াছিল। সুই তরফের হুই কর্তাকে চিন্তিততাবে পায়চারি 
করিতে দেখির। সে আবার মুচকিয়া হাসিতে লাগিল । 
পুরুষেরা বলেন চন্্রমোহনের বিধবা মেয়েটি পাগল | মেয়েরা 
বলেন বজ্দাত ভিটা ছেলে খাবার ভান । 

প্রসন্ন তৈরবকে তক্তিভরে প্রণাম করিরা অনেকক্ষণ বসিয়া 
রহিল । সে দেখিল এত ভিড়ে ও বয়োজ্যেষ্ঠদের উপস্থিতিতে 
__ তাহার আবেদন জানাইবার সুবিধা হুইবে না। সন্ধ্যার পরে 
ভৈরব-তৈরবীদের জন্ত মায়ের কাছ হইতে চাহিব্বা ভাল প্রশামী 
লইয়া আবার আসিবে স্থির করিয়া সে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই 
তৈরব স্থিরদৃঠিতে তাহার দিকে চাহিয়া চোখের একটু ইচিত 
করিলেন । সে ইফিতের মানে তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ 
তাহাই করিবে । সিদ্ধ পুরুষের এই দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করিয়া 
প্রসন্ন উৎফুল্ল হইল । 

কিন্ত মায়ের কাছে টাকা আদায় করা এবার সম্ভব হইল 
মা । জগদধাড্রী ভৈরব ও তৈরবীদের খবর লোকমুখে শুমিয়া- 
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ছিলেন। যুগল তৈরবীর বর্ণনা ও গাঁয়ের সেরা পানি এবং 
মাতাল ছই কর্তার আনাগোনার কথা শুনিয়া তাহার যন 
বিরূপ হুইয়াছিল | প্রসন্ন টাকার কথা বলিতে তিমি বলিলেন, 
ওখানে তোকে যেতে হবে না, বাবা। সিদ্ধ তৈরব আমায় 
মাথায় থাকুন, ওখানে-তৃই যাতায়াত করলে আমি সত্যি রাগ 
করব । প্রসন্ন বলিল, যান্গুষকে উচ্চিংকে করবার বিচ্তেটী 
পেলেই আমি আর যাব না । এইট জামার না শিখলে চলবে 
না। 

মা রাগিয়া বলিলেন, তোকেই উচ্চিংতে করে উড়িয়ে 
দেবে, তুই যাস না বলছি । 

টাকা না পাইয়া প্রসন্ন রাগ করিল । শিশুকাল হইতে সে 
মায়ের আদরই পাইয়া আসিতেছে । মায়ের কুপিত হুপ্তি মাঝে 
মাঝে দ্বেখিলেও তাহার ধারণা জন্থিয়াহিল মা তাহার হাতের 
পুতুল, মায়ের ক্রোধ অস্ত লোকের জন! সে গরম হইয়া 
বলিয়া ফেলিল-_তুমিও বাবার ধাত পেলে নাকি? টাকা 
তোমায় দিতে হবে । 

ছেলের সুখে পিতার সম্বন্ধে অশোভন ইনিত শুনিয়া 
জগত্বান্ত্রী হুলিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, ছেলেকে অতায় 
প্রশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী অযথা তাহাকে সাবধান করেন 
নাই। ক্রোধে তাহার সৃষ্তি অত রকম হুইয়া গেল। অনেক 
চেষ্টায় একটু শান্ত হইয়া বলিলেন, কর্তাকে দা দ্বিডেস করে 
এক পয়সাও দিতে পারব না । এখন তুমি যাও । 

প্রায় এক মাসের মধ্যে জপত্বাজী স্বামীকে এই ব্যাপার 
জামাইবার অবকাশ পাইলেন না। প্রথমে বড মেয়ে স্বম্য়ী, 
তারপর ছোট মেয়ে চিন্বয়ী, তারপর ইম্জের বসন্ত হুইল_ জল 
বসন্ত । জগপদ্ধাত্রীকে সর্বক্ষণ তাহাদের কাছে থাকিতে হুইত । 
চিন্বস্বী বা চিনি সকলের ছোট হইলেও সকলের চেয়ে শান্ত। 
কেবল সে বি চাকরদের হাতে পথ্য খাইত, কোন আপত্তি 
করিত না। রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও বড বোম ও তাইয়ের মত 
মা মা বলিয়া চীংকার করিয়া কাদিত ন! । মা কাছে আসিয়া 
বসিলে তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দ্বিবার চেষ্টা করিত ৷ 
যন্ত্রণায় তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। নীরবে, 
শাস্তভাবে কষ্ট সহিবার জসীম ক্ষমতা ছিল তাহার । 

একে একে ইহারা যখন সফলে সুস্থ হইয়া উঠিল তখন 
হার প্রসন্নর কথা মনে পড়িল | মনে হুইল, তাইত, কয়েক 
দিন ধরিয়া ছেলেটাকে একবারও দেখেন নাই। কি হুইল 
তাহার? হরিনারায় আহারে বলিলে মাসখানেক আগে 
প্রল্নর টাকা চাহিবার কথা তাহাকে স্বরণ করাইয়া দিলেন, 
বলিলেন, দিনরাত ব্যস্ত থাকায় ছেলেটার খোজ লইবার 
অবকাশ পান নাই । হরিনারায়ণ গল্ভীরভাবে শুধু বলিলেন, 
তুমি খেয়ে উঠে একবার আমার কাছে এসো, সব শুনবে । 
সে ভালই জাছে। 


ই 


২৪৬ 


অগস্ধাত্রী স্বামীর মুখে সকল কথ! শুনিলেন। 

প্রসন্ন ভৈরবের আস্তানায় যাইতে আরস্ত করিয়াছিল । 
নিজের উপনয়নের সময়কার দামী তিনটি আংটি ডৈরব- 
ভৈরবীদের ধিয়াছে। তিনি জামিতে পারিয়া ভ্সনা করায় 
দিনে কোথাও যাইত না, রাতে উঠিয়া পলাইয়| সেখানে 
যাইত | কামাণ্যা দেবীর চরণাম্বত বলিয়া তাহাকে একদিন 
মদ খাওয়াইয়া দেয় উহারা। তারপর যোগিশী-সাধন! 
শিখাইবার নাম করিয়া তৈরবীদের একজন ভাহাকে হাত 
কছিয়া ফেলে। ভখন সে গোপনে জপন্বাত্রীব ক্যাশ-বাজ 
ধুলিয়া টাক! বাহির করিয়া লয় ভৈরবীর জন্ত। যদ খাইয়া 
নেশার বৌকে কি কথায় ভৈরবের সঙ্গে মারামারি লাপিষ| 
ষায়। ভৈরব জিশুল লইয়া আক্রমণ করিলে প্রসন্ন তাহাকে 
শুল্তে তুলিয়া করণপুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দেক্স। তখন 
ভৈরবীরা চীৎকার করিয়া লোক জড়ো! করে, তাহার! পুকুর 
হইতে ভৈরবকে উঠায়। জল থাইয়! তখন তাহার পেট ঢাক 
হইয়াছে, জান নাই। অনেক চেষ্ঠা করিয়া জ্ঞান হইল । 
সকালে হরিনারায়ণের কাছে এই খবর জাসে | তিনি প্রসন্ত্রের 
ঘরে পিয়া দেখেন সে খুযাইতেছে, সমস্ত বিছানায় রক্তের দাগ । 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন প্রসন্গের উরুতে বড় একটা ক্ষত- 
চিহ্ম। দেখিয়া মনে হইল কোন ধারাল অগ্রের আঘাতে ঘা 
হইয়াছে । ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বাধিয়া আছে। 

ছেলেকে না জাগাইয়া তিনি ঘরের দরজা তাঁলাবন্ধ করিয়া 
দিলেন। তারপর রামনদ্দন ও তার সঙ্গে আট জন লাঠিয়াল 
পাঠাইলেন ভৈরব ও ঠৈরবীদের ধরিয়া আমিবার জন্ত। 
তাহাদের সঙ্গে ছোট তরফ ও ন'তরফের ছুই কর্তা আসিয়া 
উপস্থিত। তাহারা অনেক কথা বলিলেন, শেষে ভয় দেখাইলেন 
সিহপুরুষের উপর অত্যাচার করিলে ধর্টে সহিবে মা। কিন্ত 
ভাছাতে কান না দিয়া হরিনারায়ণ লাঠিয়ালদের হুকুম দিলেন 
ঠতভরব-উৈব্রবীদের রাঙ্জনপরের সীমানার বাহিরে লইয়া গিয়া 
ঠধলাহাটির রাস্তায় উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে আর বলিয়া দিবে 
রাজনগরের দিকে ফের পা বাড়াইচল পারের চামড়া খুলিয়া 
লইব মারিতে মারিতে । এ প্রান দ্বিম পনের আপের ঘটনা । 
ঘিনপাচেক হইল তিনি প্রসন্নকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিয়া 
হেন। তাহার খা সারিয়! পিয়াছে। সে এখন বাড়ীর বাহিরে 
বড় একটা যায় না৷ 

এত কাণ্ড, কিন্ত অগনদ্ধাত্রী কিছুই জানেন না। শুনিয়া 
তিনি বন্ধ রকমের আঘাত পাইলেন মনে । 


বড়ছেলে প্রসন্নকে লইয়া হরিনারায়ণের পরিবারে ঘখন 
শান্তি বাড়িয়া চলিভেছিল, বিংশ শতাব্দীর ঘারপ্রাস্তে পা 
শিয়া বাংলাদেশ তথম ধীরে ধীরে এক বটিকা-কেম্দ্ে 


প্রবাসী 


পালা পালং 


১৩০৪ ৮ 





অডিযুখে অগ্রসর হইতেছিল। ছুঃখ, লাঞ্ছনা, অশান্তির আগুন 
ছালাইয়া এই বিকার ভাঙিম] পড়িবার আগের অবস্থা ছুই" 
চারিটি কথায় বলা. হইতেছে । 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চেঁষটি বৎসর রাজত্বকালের শেষে 
ভারতবর্ষে ইংরেল্ শাসনের ইতিহাস একটি চক্রের মধ্যে 
আবর্তন শেষ করিল । এই চৌষটি বৎসর ইষ্টরোণীস্ব সভ্যতার 
সংঘাত পরিপাক করিয়া নবজাগরণের অন্ত প্রত্তত হইবার 
কাল। 2 

ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসিবার কয়েক বৎসর আপে 
রামমোহন রায় বিলাতে দেহ্রক্ষা করেন । বিলাত যাইবার 
জাগে তিনি বর্ম্মপংস্কার, সমাভুসংস্কার ও সাহিত্য প্রচারের 
ক্ষেত্রে ঠাহার সময় ও শক্তিকে নিবোদ্বিত করিয়াছিলেন | 

বর্ম্মসংস্কারের পথে ত্রহ্মোপাসনা মন্দির স্থাপন করিয়া 
ভিনি যে নুতন মতের প্রবর্তন করেন, বাংলার নব্য ইংরেজী 
শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্ধতৃফা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
তাহা সেই সমাজের মধ্যে জরধবর্শ্দের প্রসারকে বন্ধ করিল । 
১৮৩৯ ধীষাব্দে ভত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর নুতন বর্ম্মমতকে নূতন তত্বচিস্তার প্রশত্ততর খাতের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন । নুতন বর্ণ- 
চিন্তার এই ধারা বাংলার সীমানা অতিক্রম করিয়া অন্তান্ত 
প্রদেশেও আত্মপ্রকাশ করিল । কাধিক়াবাড়ে স্বামী দয়ানন্দ 
সরস্বতীর আর্ধ্যসমার্ধী আদ্দৌলন এই ধারার আর একটি রূপ। 

নূতন চিন্তার যে ধারা আসিল, বাংলার ইংরেশী শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মানসক্ষেতে উর্বরতা সঞ্চারিত করিয়া তাহা 
সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বীঁদ্ব অস্কুরিত করিল। 

একট বীদ্ধ হইভে অপ্প হইল হিন্দু মেলার, অন্ত বীজ 
হইতে জদ্মিল শিক্ষিত মধ্যবিভ ও অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক 
আদ্দোলন। এই আন্দোলনের প্রথম ফল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। পোশাকে, আহারে, বিহারে, 


' সাহেব, ইংরেক্ী ভাষায় অসাধারণ বাদ্ধী, কৃতী ব্যবসায়ী 


রামগগোপাল ঘোষ এবং হিন্দু কলেজের অন্তান্ত পুরাতন ছান্রগণ 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার চৌন্রিশ বৎসর পরে পরবর্তী যুগের 
এই শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিভ শ্রেণীর নেতারা! ইংরেত হিউমের 
প্রেরণায় ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তত্ববোধিনী সভার জ্ঞানী ও 
গুণী সত্যগণ বাংলা ভাষায় নুতন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও 
দার্শনিক চিন্তা প্রচার করিতে লাগিলেন । এই উদ্যমের 
একটি প্রবল প্রেরণা আসিল ইউরোপ হইতে । ইহার কিছু 
পূর্ব হইন্তে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ভারতবর্ষ ও ইরাণের 
প্রাচীন সংস্কতি-সম্পদ লইয়া গবেষণার যুগ আরম্ভ হইয়াছিল । 
এই গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদ ও 


চা 


আষাঢ় 


লাল লোপা লালা লা 


প্রাচীন ভারতীয় জাতির বহির্ভারতীয় সম্পর্কের উপর অভিনব 
আলোকপাত হইল। সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্দীক্ষিপে 
রামমোহন রায়ের অনুগামিগণ নুতন দৃষ্টিতঙ্গী লইয়া দেশের 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও মবপ্রবর্ঠিত ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
সময় সাধনের চেষ্টায় মন দিলেন। 

সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্ম্মীরা ইউরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান 
ও সাহিতোর নিকট প্রভূত খপ গ্রহণ করিলেন । কৌং, হিউম, 
হাক্‌সলে, মিল, স্পেনসার সে আমলের শিক্ষিত বাঙালী 
সমাদ্বের মমোরাদ্ষ্ের পথনির্দ্দেশক | ইংরেজী সাহিত্যের 
মাধ্যমে আরও অনেক নৃতম চিত্তা, নুতন ভাব, ফরাসী 
বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাধ, শ্রীস ও ইটালীর 
শ্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ ডাহাদের কাছে পৌছিল। 

হিন্দু লেনের যুগ, অন্ধ অনুকরণ ও অপ্রকৃতিস্থ উত্তেজনার 
যুগ তখন চলিয়া পিয়াছে। দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনের 
ক্ষেত্রে পুরাতন কম্মাদের কাজ শেষ তইয়াছিল। নুতন 
কম্মীরা নবঙ্লাপরণের প্রত্ততিকে দ্রুততর, ব্যাপকতর করিবার 
কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন । এই কম্মীদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া 
যুগের শেষার্দের বাঙালী সাহিত্যিকগপ বিশিষ্ঠ অংশ গ্রহণ 
৯ করিলেন । রক্ষলাল, হেমচঙ্জ, মধুস্থদন, নবীনচন্দ্র এই যুগের 
কবি, বঙ্ষিমচজ্ঞ, রমেশচঙ্গ প্রভৃতি এই যুগের ওপভ্াসিক, 
দীনবন্ধু মিঅ নাট্যকার | হহাদের সকলেরই সাহিত্যস্থটিতে 
নবজাপরণের বাণী সুস্পষ্ট উদসীরিত হইরাছে | জাত্মসচেতনত্তা, 
স্বাধীনতার উপাসনা, দেশের প্রাচীন গৌরব প্মরণ, ভারতের 
যে সকল জাতি স্বাধীনতা! লাভ ও রক্ষার অন্ত সংগ্রাম করিয়া- 
ছিল তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের পরাধীনতার ভ্রম্ভ ক্ষোত 
ফুটিয়। উঠিল ইহাদের রচনায় । 

সাহিত্যিকগণের কর্ম্পপ্রচেষ্ঠার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাহিরে 
সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আলোফিত 
করিয়া পূর্বভারতে আবিস্ৃতি হইলেন রামক্কফ্+-বিবেকামন্দ । 

সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেঠ্া রাজনৈতিক 
সংগঠনের কাদ্ধকে আগাইয়া দিতে সাহায্য করিল । বিভিন্ন 
প্রদেশের বিচ্ছিন্ন, একক প্রয়াস মিলিত উদ্ভমে পরিণত হুইল 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়। ইলবাট বিলের বিরুদ্ধে এংলো- 
= ইণ্ডিয়ান সমাতের তীব্র আন্দোলন, তারতীরদের অপমান ও 
তাহাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার রাজনৈতিক সংগঠনের কাকে 
ত্বরাদ্ষিত করিয়া ছিল । 

ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলায় যে রেনার্সাসের 
প্রবর্তন হুইল তাহার ধারক ও বাহক হইলেন আইনজীবী, 
সরকারী চাকুরিয়া, ভাক্তার, শিক্ষা-ব্যবসাক্মী, সাংবাদিক, 


বর্ধি তালুকদার, ছোট ও মাঝারি জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি . 


লইয়া গঠিত নুতন মধ্যবিত্ত সমাজ । এই সমান্ত ছিল প্ৰধানতঃ 
হিন্দুসম্প্রধায়ের লোকেদের লইয়া গঠিত। এই শিক্ষিত হিন্দু 


বাজনগর 
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মধ্যবিভ সমাজ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়া, নুতন 
সাহিত্য হুঠি করিয়া, সকল প্রদেশের শিক্ষিত সমাজের রাষ্ট্রীয় 
অধিকার লাভের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের 
এক্যন্বত্জে আবদ্ধ জখও রূপ দেশবাসীর চিন্তে ফুটাইয়| তুলিয়া 
নবজ্জাগরণের বাদীকে বাস্তব রূপ দিবার কার্ধ্যে ব্রতী হইল। 

বিংশ শতাব্দীর ঘারে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়। 
আরস্ত হইল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রকৃত শ্রাতীয় 
আন্দোলন, বাহার সুদীর্ঘ প্রস্ততি আরম্ভ হইয়াছিল রামমোহন 
রায়ের সময় হইতে । ইহা রাজনগরের ইতিহাসের ঘে 
সময়ের কথ! বলা হইতেছে তাহার কয়েক বৎসর পরের 
ব্যাপার । 

নবজাপরণের প্রবাহকে বিংশ শতাব্দীর দ্বার পর্যম্ত 
আগাইয়! দিয়া উনবিংশ শতাব্দী বিছার লইল | সারা দেশ 
ভুড়িয়া যধন বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত তখন এ দ্বিকে 
বড়ছেলে প্রসরফে লইয়া হরিনারায়পের পরিবারে জশাস্তি 
চরমে উঠিল । 

সরব ও ত্রবীদ্ধয়খটত গোলযোগের পর ' কিছুদিন 
পর্য্যন্ত সে শান্তাবে রহিল। জ্বগন্ধাত্রী কথন ভৎ লনা কখন 
অনুনয় ও স্মেহবাক্যে তত্রমন্্র ছাড়িয়া লেখাপড়ার দিকে 
তাহার মন যাহাতে আক্কষ্ট হয় সে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
বিশেষ ফল হইল ন] । কিছুদিন পরে সে নিছে হইতে হঠাৎ 
সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বসিল যে, সংস্কত পড়িয়া সে শাস্তরচর্চ' 
করিবে। ইহার ভিতরের কথাটা এই যে তন্ত্র সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা, নুভ্রাং তাহা শিখিতে হইলে সংস্কৃত শেখাট! 
প্রয়োজন । পুজ্ঞের এই সুমতিতে আহ্লাদিত হইয়া জগপ্ধাতী 
স্বামীকে সে কথা জানাইজেন। টোলপাড়ায় মিজে গিয়া 
শ্তামানন্দ বিভারত্ব মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া হরিনারায়ণ 
ছেলের সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । কিছুদিন 
একমনে সংস্কৃত ব্যাকরণের স্ব মুখস্থ করিয়া প্রসন্ন হাপাইয়া 
উঠিল । কোন দ্বিন পতিক্যে বসে, ফোন দিন বন্দুক কাধে 
মুয়লী বিলে চলিয়া যার পাখী মারিবার জন্ত । 

একদিন খেয়ালমত পাখীর পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক 
দেরী হুইয়া গেল! নৌকা! জেলেপাড়ার ঘাটে বাৰিয়! রাখিয়া 
প্রসন্ন ধন ষাঠ পার হইতেছিল হঠাং দমকা হাঁওয়! উঠিল | 
শুকনা পাতা ও ধুলাবালি উড়্াইয়া বাতাস পাগলামি আরম্ভ 
করিল। কোথা হইতে কালো মেঘ আসি আকাশ ছাইয়া 
ফেলিতে লাপিল । ধুলায়, মেঘে এমন অন্ধকার হুইয়া আসিল 
যে চোখে কিছু দেখা যায় না। বড় বড় জলের ফোটা 
পড়িতে লাগিল । প্রসন্ন বন্দুক ও পাখীর বোঝা লইয়া 
দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাঠ পার হইয়! গ্রামের পথ হরিল। 
পথের পাশের বড় বড় গাছের ভালগুলি মড় মড় শব্দ 'ফরিয়া 
জাছড়াইতেছিল। কিছুদূর গিয়া হাতের ডান দিকে একখানা 
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চাঁজাঘর দেখিতে পাইয়া সে সেই দিকে চলিল। সেই সময় 
কে একছন ঘরের বীপ ভিতর হইতে বন্ধ করিতেছিল। প্রসন্ন 
ধাপের উপর লাখি মারিয়া বলিল-বীপ খোল। ধরেন 
বাহির হইতে গোবরের পন্ধ পাইয়া সে বুঝিল এটা গোয়াল 
ঘর । 

যে বাপ বন্ধ করিতেছিল সে চীৎকার করিয়া উঠিল--কে 
রে হারামজাদা তুই | বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জ্ত প্রসন্গ ততক্ষণ 
ঝাপ ঠেলিয়া ঘরে চুকিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা 
কেরোসিনের টেমি দ্বলিতেছিল। প্রসন্ন দেখিল চন্মোহনের 
বিধবা মেয়ে তরু বাখারির বেড়ায় গৌক্ছা ঘাস কাটিবার বড় 
হেঁসেখান! টানিয়া হাতে লইতেছে। হেঁসে হাতে ফিরিয়া 
দাড়াইতে বন্দুক ও দড়ি বাধা পাখীর বোঝা হাতে, বৃষ্টির জলে 
সিক্তদেহ প্রসন্নকে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল । বলিল-_আঁমি 
বলি তর সন্ধ্যায় কোন্‌ ব্যাটা চোর স্থ্যাচড় এল। এসে দেখি 
টেসম্ বাবু। আহা, আহা, টেসন্ন বাবু যে ভিজে গেছ। 
হাতের প্রিমিসগুলো নামিরে রাখ ত ভাই। মাথাটা একটু 
হেঁট কর, মুছে দিই। যা তালগাছের বত চ্যাঙ্গা তুমি । 

প্রসন্ন জানিত চন্্রমোহনের বিধবা মেয়ে তরু, পাগল । 
গ্রামের সকলেই তাহাকে তরু পাগলী বলিত । বরসে প্রসন্নন্ 
চাইতে তিন-চার বছরের বড় হুইবে। আট বছরে মেয়ের 
বিবাহ দিয়! চন্ত্রমোহন পৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল । 
নয় বছরে মেয়েটি বিধবা হয়। শ্বত্তরবাডীর লোকের! অপয়া 
বে বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। তাড়াইয়া দিবার আরও 
কারণ ছিল। বিধবা হইবার পরে একাদপীর দিন চুরি করিয়া 
জামরুল খাইতে পিয়া বরা পড়িয়াছিল মনের কাছে। শাশুড়ী 
বিধবা বৌয়ের এই লোভ দেখিয়া হাতের কাছে যাহ! 
পাইলেন তাহাই দিয়া তাহাকে মারিতে লাগিলেন । ঘরের 
কাঠের খুঁটির সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া থুদ্ি পোড়াইয়া তাহার 
গায়ে হ্যাকা দিলেন। চুল কাটিয়া মাথা যুড়াইয়া দিলেন। 
কিন্ত এখানেই শাস্তির শেষ হুইল না। প্রতি একাদদীতে 
তাহাকে খুঁটির সঙ্গে বাধিয়া ঘরে শিকল দিয়া রাখিত্তেন। 
বৈশাখ-জ্যে্ঠ মাসে দুপুরে দারুণ তৃষ্ণায় সে ছটফট করিত, 
চিৎকার করিয়া! কাদিত। ননদ ও শাশুড়ী দিলিয়! কাচা 
কফি তাহার পিঠে ভাঙ্গিয়া তাহার তৃষ্ণা মিবারণের ব্যবস্থা 
করিতেন | এই নিৰ্ম্মম ব্যবস্থার কলে কয়েক মাপের মধ্যে 
তাহার কঠিন অসুখ হইয়া মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল | 
তখন পাগল বলি্থা তাহাকে স্বশুরবাড়ী হইতে বিতাড়িত 
কর! হুইল । 

মেয়ে ছাতের নোয়!] খোক্সাইয়া বাপের বাড়ী আসিলে 
তাহাকে দেখিয়! গৌরীদাদের পুপ্যের কথা তুলিয়া তাহায় 
পিতামাতা ইনাইয়|া বিনাইরা অনেক কাদিলেন। খাওয়াইয়া 
দাওয়াইয়| মেয়েকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন তাহারা । তার 


প্রবালী 
পর এক দিন চন্্রমোহনের শ্রীবিয়োগ হুইল । অনেক দিন 


কিল 


১৩৫৮ 


স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিবার পর বছর যোল বয়েস হইতে 
তরুর আবার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল । সে নকরুন 
পাড় পাতলা ধুতি পরে, লম্বা, ঘন, কালো চুলে সাজিমাটি, 
বেশম মাধিয়া ফুলাইয়| রাখে, সোনার সরু হার পলায় 
পরে, লুকাই! নাকি পানও খায়। কেহ কেহ বলে 


আড়ালে গান করে। কথায় ফথায় সে আবার ছড়া কা্টে। 


মায়ের ম্বত্যুর পর হইতে সে একা হাতে সংসারের কাজকশ্ম 
সব করে, বুড়া বাপের সেবা! করে, বায়ে! বছরের ভাইটিকে 
দেখাশোনা করে। সংসারের কাম্ভকর্মম অবন্থ সে সুস্থ লোকের 
মতই করে। 

তাহার পাগলামির লক্ষণ বিচিআ। পাগলামির ভাব 
আসিলে হুপুর রাত্রে পুকুরে নামিয়া গলা পর্যন্ত ছুবাইস্সা ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা থাকে । কথন আবার ভিতর আঙ্গিমার বাবুইধাক 
আমগাছটা জড়াইয়া ধরিয়া সুর করিয়া কাদে, কেহ কেহ 
ঝুমকা দবা ও অশোফকফুলের গুচ্ছ চুলে জড়াইয়! রাঁজে পুকুরের 
শান বাধামো খাটে তাহাকে নাকি নাচিতে দেখিয়াছে। এই 
সকল অনাহ্টি কাণ্ডের কথা দ্বানিতে পারির়া পাড়ার লোকে 
প্রথমে পেস্ীর তর হইয়াছে মমে করিয়। চক্রমোহনকে ওঝা 


ডাকিতে পরামর্শ দিল । এখন দেখিয়া শুনিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত *_ 


করিয়াছে মেয়েটা পাগল । শুধু পাড়ার পিশ্লীধান্রীদেক্স মত 
ছিল অন্ত রকম । 

তরু পাগলী না জানি কি পাগলামি সুরু করিয়া দেয় মদে 
করিয়া প্রসন্ন, তাবিল সে চলিয়া যাইবে । বাহিরে তখন 
প্রচণ্ড বড় ও বৃষ্টি । বৃষ্টির হাট খরের মধ্যে আসিতেছে 
দেখিয়া তরু ধাপ আটিয়া দিল । গোয়ালের দুইটি গরু ঝড়ের 
গর্ছনে ভ্রাব খাওয়া বন্ধ করিয়া খাড় ঘুরাইয়া এদিক-ওদিক 
চাহিয়া চাঞ্ল্য প্রকাশ করিতেছিল। বাছ়ুরটী এক একবার 
ডাকিয়া উঠিতেছিল। 

পাগলী বেড়ার গায়ে হেঁসে গুঁদিরা রাখিল। প্রসন্ন চুপ 
করিয়া দাড়াইয়া আছে দেখিয়া সে খিল খিল করিয়| হাসিয়া 
উঠিল । হাসিতে হাসিতে খড়ের গাদা হুইতে এক জাটি খড় 
আনিয়! মাটিতে বিহাইয়া দিয়া বলিল_বোস টেসন্ন বাবু, 
কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকবে । প্রসন্নর হাত বরিয়া টানিয়া তাহাকে 
বসাইল । নিজে মাটতে বসিয়া বলিল, ঠাণ্ডা হয়ে একটু * - 
ধোল দা বাপু, নিরিবিলি পেয়েছি, ছুটো মদেয় কথা কই। 

মমের কথা কারে কই 
তুমি আমার প্রাণের সই। 

একটু হাসিয়া বলিল, ভোমার নাম ধেঁকিয়ে টেসন্প বলছি 
বলে রাগ করো দা তাই। আমার সোয়ামীর ও দাম ছহিদ 
তাই নিতে পারি নে। তুমি জামার নামে সোয্মামী। 

আবার সে খিল খিল করিয়! হাসির! উঠিল। সে ছালি 


জবা 


কথাহারা এই রাতে 


২৪৯ 





আয় থামে দা। একটু পরে হাসিতে হাপিতে বলিল, 
তোমাকে দেখলে ভাই আমার মরা সোয়ারধীর কথ! মনে 
পড়ে । মম খারাপ হয়। নয় বছর বয়েসে সোয়ামী মরেছে 
বলে ভেবেছ তার ফথা মনে নেই? মিহে কথা। 

হঠাৎ সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ছুই হাতে বুক 
৷ চাপড়াইয়া বলিল, এই বুফের মধ্যে তার মূর্তি বাকা আছে। 

স্বর মামাইয়| বলিল, শুনছ, অ তাই, শুনছ ? তোমাকে 
দেখলে আমার তার কথ! মনে পদে । মন খারাপ হয়। 
তুমি বাড়ী যাও টেসম্র, আর থেকো না এখানে । এসো 
ঝাপ খুলে দি। 


সে খাপ খুলিয়া প্রসন্নর দিকে এফ দৃষ্ঠে চাহিয়া রহিল। 
হুর ছাটে তাহার গা, মাথা ভিজ্িতে লাগিল । যাহিয়ের 
অবস্থা দেখিয়া প্রসয় নড়িয়া বসিল, উঠিল মা। 

জমে বৃষ্টি ধরিয়া আলিল । পাগলী বলিল, জ্ঞাবনা খেতে 
আশ গোরালে চুকেছিলে টেসয় বাবু? তোমার পায়ে পড়ি 
এবার বাড়ী যাও। 

প্রসন্ন বন্দুক ও পাখী লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল । 
পাগলী বলিল, চলো ভাই, তোমায় একটু এপিকে দি। বড় 
আবার হয়েছে । 

ক্রমশঃ 


অজ্জেয মনস্তত্ব 
জশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


ফালকে তুমি পিয়েছিলে ফাদের বাড়ী ? 

মৃতন ভাবে ঘুরিয়ে পরে অংলা শাড়ী? 
পাউডারেতে আননথানি উদ্ধদ করি, 
চাদ-কপালে কুয্কুষেরি তিলক পরি) 
কর্ণে দোলে নতুন রকম চক্ষশো্া 
ফাপিয়ে কালে! ফেশরচন] মমোলোভা, 
আখির কোণে অর্শ টানি মিহিন্‌ ক'রে 
উর্বশী কাল গিরেছিলে কাহার দোরে ?' 
বান্ধবী এক পাশের বাড়ী আছে জানি 
নেমন্তন্ন করেছিল, সেটাও মানি । 
বিধাহ নয় সভাও কোন হয় নি তথায়, 
সাজের ঘটা হঠাৎ কেন চুকলো মাথায়? 
আমার সাথে যাবার সময় সাঝ-ভ্রঘণে 
সজ্জা তোমার দেখব ভরি” ছুই নয়নে, 
তবেই তে! ত! সার্থকতায় ধৱ হবে | 
চিত্ত আমার উঠবে ভরে? ফি গৌরবে | 
ফাল যে গীতি শুনিয়েছিলে পরাণ ভর্রি 
“প্রিয় তুমি চাইছ বলেই সন্দা করি,” 
সে গান তবে বৃথাই শুধু কথার মালা? 
মোর আখিতে পড়লো না কাল সাজের পালা | 
রাজ্রপথেতে রূপসী সব চলছে সেঙ্গে 
পরের চক্ষু যুদ্ধ করার উৎসাহে ষে 
প্রিয়তম দেখলো কিনা কে খোজ রাখে? 
তোমাদের এই মন্ুত্ব বুঝবে বাকে? 


Ll 


৮ 


কথাহারা এই রাতে 
জ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


হঘয়-বীপার স্বরগ্রামে কার ছায়ানটে জাগে সুর, 
লাজুক প্রাণের কোথা যেন কাপে আশা । 

ধাপ লা ছ্যোছনা ঘন আবছায়া ছড়ায়েছে বহ দূর, 
কোথা যেন কার খমরিছে ভালোবাসা । 

গপন-কিনারে তারা-আলিপনা অ'কে বপে বিভাবী, 

ধরণীর কূলে ছলে ওঠে কত জীবনের বাধাতন্রী | 

এই রাতে প্রিয় 1 বির্হ-মিলন-ঢেউ লাগে ফন্ত প্রাণে! 

" হাদয়ের সাথে হৃদয়ের পরিচয়ে ; 

অবচেতনার গোপন দুয়ারে আমারে কে যেন টানে, 
বৃহতের মাঝে খণ্ডের পরাজয়ে । - 

প্রহেলিকা মাখা এই সংসার মোন ফাছে অন্তত, 

সোহাগের রঙে করে টলমল কামনার বুদ্ধ । 

পৃথিবীর বুফে রেখে যায় সবে ক্ষণিকের সুখনীতি, 
রেখে যায় তারা প্রণয়ের ইতিহাস । 

অলীমকালের প্রবাহে মিলায় শেষ চেনা শেষ স্মৃতি, 
আয়ু বরে আন থেমে বায় উল্লাস । 

তঘু ঘর বেঁধে ক্ষণিকের খেলা হেলাফেল! করে কাটে, 

মন দেয়া নেয়া পথে পরবাসে সময়ের ভাঙাতাে । 

পাওয়ার মতন পাওয়া যারে আর হোলো না জীবনে মম, 
যার ক্পপালোকে সিনান করেছি কবি | 

ঘার যৌবম-জাতিথ্য পেয়ে ফুল্পকুম্থঘ সম 
হিহু একদিন, মনে পড়ে তার ছবি । 

গৃহদীপরামি নিবে গেছে মোক কথাহারা এই রাতে, 

ভুধাই তোমারে, কভু ফোন ক্ষণে দেখা হবে তার সাথে? 


আজি হতে শতবর্ষ পরে 
ক্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থা 


তের-চোদ্দ বছর আগেকার কথা বলছি। অনেক দিন 
বিদেশে কাটিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন, অনেক অপব্যয় এবং 
তার ফলে শরীরটি রোগে জর্জরিত, টণ্যাক ঝর্ঝবিত, অন্তর 
অন্ুতাপে মর্মরিত, সদ্বুদ্ধি মপ্জরিত ও বহুতর অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে কলকাতায় ফিরে এসেছি । এসে দেখি, আমা- 
দের আড্ডাগুজি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 
শতকরা নিরানব্বই জন যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন 
করেছেন। যারা আছেন তারা ধুঁকতে-ধুঁকতে কেউবা 
বাগৰাজার, কেউবা বালিগঞ্জে নতুন বাসা বেঁধেছেন। 

তখন মহাসমাবোহে বিশ্বযুদ্ধ নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের 
রিহাস্যাল চলেছে । থেকে থেকে ব্লাকআউট, গ্রে- 
আউট প্রভৃতি নতুন নতুন দৃশ্তপটে শহরবাসীকে অভ্যস্ত 
করাবার চেষ্টা হচ্ছে । হিটলারের সদন্ত চিৎকারে ধরণী 
কম্পিত ও বিশ্ববাসী ত্রন্ত। 

বুদ্ধের নাম শুনলেই আমি ভীত হয়ে পড়ি। প্রথম 
বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ঘা মনের মধ্যে তখনও দগদগ করছিল। 
সেবারে জার্ম।ন-কন্সালের আঁপিসে চাকরি করতুম, থাটুনি 
কিছুই ছিল না বললেই হয়। সকাল সন্ধ্যে আপিলে 
যাওয়া-আস'--তাঁও চলত আপিসেরই গাড়িতে । কোনো! 
কাজ নেই, অথচ কাজের লোক বলে আপিসময় খাতির । 
মোটা মাইনে, শীত-গ্রীষ্মে কলকাভা-সিমলে করা এবং তার 
ওপরে ভবিষ্যৎ উজ্জল | এমন চাকরিটি যুদ্ধ বাধার সঙ্গে 
সঙ্গে বিনা নোটিসে চলে গিয়েছিল । 

সেবারে যুদ্ধ বাধার ফলে দেখলুম কত ভিখিরি লক্ষপতি 
ক্রোরপতি হয়ে গেল। আমি কিন্ত সেই থেকে আজ পর্যন্ত 
অবস্থাকে ঠিকমত মেরামত করে নিতে পারুম না। 
অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টার পর ভাগ্য-গগনের এক কোণে 
একটু ক্ষীণ আশার জ্যোতি দেখা দিয়েছে--এমন সময় 
আবার যুদ্ধ! একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি 
যে, পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনাগুলো! যেন ষড়যন্ত্র করে আমার 
বিরুদ্ধেই ঘটে থাকে । 

এবারের যুদ্ধ কি রকম হবে? গেল বারে যা হয়েছিল 
তাঁর চেয়েও এবারে অনেক বেশি সাংঘাতিক এবং ব্যাপক 
হবে নিশ্চয়ই | অর্থ উপার্জনের নানা রাস্তা খুলে যাবে। 
কিন্তু আমি কি কিছু করতে পারব? মেঘে মেঘে বেলাও 
অনেক হয়ে গিগ্রেছে, সৈল্গবিভাগে ঢুকেও যে নতুন 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব তারও উপায় নেই। মনের 


অবস্থাও শরীরকে অতিক্রম করে অনেক এগিয়ে পড়েছে। 
অদ্ধকারময় আলম্ত ও ততোধিক অন্ধকারময় ওঁদাসীন্ত, 
যাকে আধ্যাত্মিক ভাষায় তামসিকতা বলে তারই মধ্যে 
ডুবে ষাচ্ছি। 

মনের এই রকম অবস্থা হ'লে আগেকার দিনে শাস্তির 
আশায় আমরা প্রায়ই ইডেন গার্ডেনে গিয়ে বসতুম। 
শহরের কোলাহল থেকে দুরে এই নির্জন খাগানটিতে বদলে 
সত্যিই শাস্তিলাভ হ'ত। গ্রীষ্মের দ্বিগ্রহবে কত দিন এই 
বাগানে সময় কাটিয়েছি--বড় বড় ঝাউ ও দেবদারু গাছের 
নিরন্তর সন্সন্‌ আওয়াজ মনের মধ্যে শাস্তির বার্তা বহন 
করে আনত। মাঠের মধ্যে ছায়ায় পড়ে থাকতুম, কখনো 
বা দূরে কখনো বা কাছের রাস্তা দিয়ে কোনো পথিক 
আপনার কাজে চলে যেত, শাস্তমনে একটুখানি চিন্তার 
তরঙ্গ তুলে । কখনো বা গঙ্গাবক্ষে জাহাজের একটু ভে 
আওয়াজ কানে এসে লাগত, কিন্ত এ সব সত্বেও জনবিরূল 
সেই পরিবেশের মধ্যে পাখীর কাকলী, গ্রীষ্মের উতলা 
বাতাস, গাছের মর্মরধ্বনি মনের মধ্যে একট! শাস্ত ওদাস্য 
জাগিয়ে তুলত। 

কিন্তু রাত্রে ইডেন গার্ডেন আবার “অন্যরূপ ধারণ 
করত। দিবসের উদ্বাসিনী নিশীথের স্পর্শ পেয়ে হয়ে উঠত 
রহস্যময়ী বিলাসিনী। চারিদিকে আর্ক-লাইটের দ্বিন্ধ 
আলো-কে দ্যোৎস্সার আলো ব’লে ভ্রম হ'ত। বড়বড় 
গাছ, ঝোপঝাঁড় আলো ও ছায়ার বহস্যে রহস্যময় হয়ে 
উঠত । ব্যাগ্-্ট্যা্ডে বাজত অপূর্ব বিদেশী বাজনা । শ্বেতচৰ্ম 
বিদেশী, বিদেশিনী এবং শিশুরা প্রজাপতির মত রঙীন 
পোশাক পরে তালে তালে ঘুরে বেড়াত সেখানে । 
আমাদের অর্থাৎ দিশি লোকেদের মাঠের মধ্যে এক অদৃশ্য 
সীমারেখার পরে গ্রবেশ-অধিকার ছিল না। তাঁদের এই 
নবাবির পয়সা জোটাতুম আমরা অথচ আমরাই সেই. 
আনন্দ-উপভোগে ছিলাম বঞ্চিত। নিজেদের এই অধিকার 
সাব্যস্ত করবার জন্যে কত দিন লালমূখো সার্জেণ্টের ধাক্কা 
খেয়েছি, কত মারামারি হয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে, 
ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে, তার ঠিকানা নেই । যদ্দিও বলতে নেই 
-_এক যুদ্ধের চাপেই তাদের উমা ঢের নেষে গিয়েছিল 
নানারকম ভাবতে ভাবতে এক দিন সন্ধোর সময় 
শাস্তিপূর্ণ এই ইডেন উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। 

হরি হরি! কোথায় গিয়েছে তার আলোক-সজ্জা, 


আষাঢ় 


পালাল 


কোথায় সেই অপূর্ব বাজনা? অন্ধকার অন্ধকার, ঘোর 
অন্ধকার। এখানে সেখানে দুরে দূরে এক আধটা আলো 
.টিম্টিম করে অলছে বটে, কিন্ত তাতে চাবিদিকের অন্ধকার 
আরো বেড়েছে বই কমেনি। অন্ধকার হাতিড়াতে 
হাতড়াতে বাজনার মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলুম। হা 
হতোশ্মি] এক দিন properly) 098৪৩0 নয় বলে দিশি 
লোকের যেখানে বেড়াবার অধিকার ছিল না সেখানে 
দেখলুম একদল লোক ল্যাঁউট, পরে চাদের আলোতে মনের 
সাধে কপাটি খেলছে। 


মাঠের একধারে বসে একমনে তাদের খেলা দেখছি। 
মশ.অশ. জুতোর আওয়াজ শুনে ফিরে দেখি একট! লোক 
দিশি লোক অবিশ্তি, পাশের রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে 
চলে যাচ্ছে। একবার দাড়িয়ে লোকটা আমাকে বেশ 
করে দেখবার চেষ্টা করজে। অন্ধকার ভেদ করে সেই 
অবস্থায় তার পক্ষে যতদূর দেখা সম্ভব দেখে চলে গেল। 
মনের মধ্যে যেন কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল । সেখান 
থেকে উঠে গিয়ে আর একটা জায়গায় গিয়ে বদলুম। 

যারা কপাটি ধেলছিল তাঁরা খেলা শেষ করে গোল 
হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগল । আমি দেখছি. আর 
ভাবছি--মাঁজি হতে শতবর্ষ পরে এই বাগানের কি 
অবস্থা হবে? ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মন ঘুবে 
বেড়াচ্ছে--একটা লোক আমার একটু দূরে এসেই বসে 
পড়ল । চিন্তায় পড়ল বাধা। লোকটার দিকে কয়েকবার 
দেখতে দেখতে মনে হ'ল যেন সে আকাট যণ্ডা। বাবা! 
কিছু মতলব আছে নাকি। আমার মত ক্ষীণজীবী 
লোকের পাশে ওঁ রকম একট! যণ্ডা লোকের অবস্থান প্রায় 
মৃন্ময় পাত্র ও কাংশ্তময় পাত্রেরই সামিল! কি জানি কেন 
মনে হতে লাগল উঠে চলতে আরম্ভ করলেই কিংবা দৌড় 
দিলেই লোকটা ফ্যাক্‌ করে ধরে বপিয়ে দেবে ছুরি । খুব 
শাস্তির আশায় আসা গিয়েছিল ইডেন গার্ডেনে! মনকে 
ভরস! দিতে লাগলুম-_আচ্ছা আমায় মারবে কেন? টণ্যাকে 
একটি পয়সা নেই, চেহারা ষ। হয়েছে তাতে আমাকেই 
তো পকেটমার বলে লোকের ভ্রম হতে পারে। আচ্ছা, 
ও আমার সন্বদ্ধে এই কথাই ভাবছে না তো? এই 
অন্ধকারই যত নষ্টের গোড়া। অধ্ধকারেই সীধুকে 
অনাধু, অনাধুকে সাধু বলে প্রতীয়মান হয়। রজ্ছৃতে 
সর্পভ্রম বা সর্পে রজ্জুল্রম--ও অন্ধকারেই হয়ে থাকে। 
অতি সর্বনেশে জিনিষ এই অন্ধকাঁর। সাধে কি আর 
উপনিষদ চিৎকার করেছেন--”তমসো মা জ্যো তিগঁময়।” 

লোকটা এবার উঠল। হয়ত সে ভাল লোক, নয়ত 
অন্ত কোন শিকারের সন্ধানে ছুটল, কে বলতে পাবে! 


আজি হতে শতবর্ষ পরে 


২৫১ 





আর বেশি দেরি না করে আমিও ওখান থেকে উঠে 
পড়লুম | 

তারপরে বিশ্ব-মহাযুদ্ব-নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় ! 
এই বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়ে পৃথিবী একেবারে উণ্টে গেল 
বললেই হয়। এরই তালে কত জোচ্চোর হয়ে পড়ল 
ব্যবসাদার, কত ব্যবসাম্মী ধরা পড়ল জোচ্চোর বলে। 
যে সব জাতি অত্যন্ত তৈলাক্ত হয়ে ধরাঁকে সরাজান করে 
সদস্তে চলে আও চলে আও’ বলে হুঙ্কার ছাড়ছিলেন-_ 
পাঁচ বছরে তাদের সমস্ত তৈল নিফাধিত হয়ে গেল। 
চারিদিকে পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল- এই 
হাওয়াতেই আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল গেল উড়ে । 
যেদিকে যাই যেদিকে তাকাই সব দিকেই পরিবর্তন । 
মোট কথা, এক আমার ভাগ্য ছাড়া দুনিয়ার চেহারাই 
গেল বদলে । 

যুদ্ধ থেমে যাবার কিছুদিন পরে আর একবার যার নাম 
ইডেন গার্ডেন ছিল--সেখানে গিয়েছিলুম, রাত্রিবেলা নয় 
দিনের বেলা। সেখানে গিয়ে মনে হ’ল যুদ্ধটা কি এই 
খানেই হয়েছিল ! দেখলুম ইডেন গার্ডেন একেবারে চৌপট 
হয়ে গিয়েছে। সেখানে এক সময়ে যে সুন্দর উদ্যান 
ছিল তা বলে না দিলে ভবিষ্যৎ এঁতিহাসিকেরা জানতেই 
পারবে না। শুনলুম দেখাঁনে নাকি কিসের “এগক্জিবিশন, 
হয়েছিল, তারই ফলে বাগানের এই অবস্থা । পাচ বছর 
আগে ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে’ বাগানের ষে. ছুর্দশা হবে 
বলে মনে করেছিলুম তার চেয়েও বেশি দুর্দশা প্রত্যক্ষ 
করলুম ৷ শহর রক্ষা করার ভার যাঁদের ওপরে তারা একশ 
বছরের কাঙ্র পাচ বছরেই শেষ করে ফেলেছেন । পরাধীন 
জীবনে আমর! মর্ববিষয়েই পেছিয়ে পড়েছিলুম। এমনি 
করে একশ’ বছরের কাজ পাঁচ বছরেই শেষ ন! করলে 
অন্ত জাতের দঙ্গে আমরা পাল্লা দিয়ে চলব কেমন করে? 

আমাদের জীবনপ্রভাতে কলকাতা শহরের আশপাশে 
আরো ছুটি শাস্তির নিলয় ছিল। একটি হচ্ছে বেলুড়ের 
মঠ, অপরটি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মন্দির ও বাগান। 
ছুটি জায়গাই গঙ্গার ধারে। ডাঙাপথে যাওয়া গেলেও 
অধিকাংশ লোকেই সেখানে দর্শনে যেতো জলপথে । মনে 
পড়ে, আমাদের ছেলেবেলায় ছুটির দিনে কয়েক জনে মিলে 
নৌকো করে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যেতুম। 
সেইখানে গঙ্গার ধারে কোনো জায়গায় খিচুড়ি রেখে 
খেয়ে, সমস্ত দিন কাটিয়ে, কখনো! সন্ধ্যার আরতি শেষ 
হলে, কখনো বা তার আগেই ফিরে আসতুম। কোন 
কোন বার বিকেল নাগাদ ওপারে বেলুড় মঠে গিয়ে সন্ধ্যা 
অবধি কাটিয়ে ফিরে আসতৃম। কথনো বা সমস্ত দিনটা 


২৫২ 





বেলুড় মঠে কাটিয়েই বিকেলবেলা ওপারে গিয়ে সন্ধ্যার 
আরতি দেখে চলে আসতুম । এও মনে পড়ে তখন সমস্ত 
দিনে নৌকা ভাড়া নিত বার আনা থেকে এক টাকার বেশি 
নয়। শীতকালে সন্ধ্যাবেগা এবং অন্যান্য বিশেষ উৎসবের 
দিনে কিছু লোকের ভিড় হ'ত বটে, কিন্তু অন্য সময় মন্দির 
ও বাগানে কোনো লোক থাকত না বললেই হয়। গঙ্গার 
ধারে পরমহংস-বিবেকানন্দপ্রমূখ ভক্তজনপৃত সেই নির্জন 
মন্দির-প্রাঙ্গণ, গঙ্গার ঘাট ও উদ্ভানে মুতিমতী শান্তি বিরাজ 
করত । 

উচু বীধান সেই বটগাছটি--শুনতুম পরমহংসদেব এই- 
থানে বসে তপস্তা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন__তার মূলে 
আমরাও বসতুম। মন চলে যেত স্বদুর অতীতে, কানে 
এসে বাজতে থাকত ঠাকুরের কথামৃত, চোখের ওপরে 
ভেসে উঠত মেদিনকার অনেক দৃপ্ত যা “কথামৃতে” লিপিবদ্ধ 
আছে। অকম্মাৎ কখনো মাথার ওপরে উঠত বাতাস, 
গ্রীষ্মের উদাস হাওয়ায় সেই বিরাট মহীরুহেরু শাখা প্রশাখা 
হ! হা করে উঠত, প্রকৃতির এই ওুদাসীন্যের কিছু 
আমাদের মনেও সঞ্চারিত হ’ত। কথনো বা গিয়ে বসতুম 
ঘাটের প্রকাণ্ড চাতালের নীচে, সম্মুখে প্রবাহিত হস্ত 
গৈরিক গ্গা, তারই কুলুকুলু নাদে যেন একটা নেশা হ’ত। 
সে নেশার মধ্যে উদ্দামতা নেই, সংসারের মালিন্য ও 
আবিলত। থেকে যেন সে অনেক দুরে নিয়ে যায়। দীর্ঘ 
ছ্বিপ্রহরে লোকজন কারও দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। 
মনে পড়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও সাহন করে 
সেখানকার পুকুরের কিংবা নদীর জল খেতে পারতুম না। 
বিকেল হলে আলমবাজারের পাঁটকলের সামনে কলের 
জলে তৃষ্ণা নিবারণ করতে যেতুম। = 

চারিদিকের দারুণ অশান্তি ও আসম দুর্যোগের দিনে 
ছুটে গিয়েছিলুম আগেকার সেই শাস্তির নীড়ে। কিন্ত 
হায়! সেখানে না যাওয়াই ছিল ভাল। গেট থেকে 
আরম্ভ করে মন্দিরের দরজা অবধি--রাস্তার দু’'ধারে 
সারবন্দী দোকান বসেছে । চায়ের দোকান, খাবারের 
দোকান, পুতুলের দোকান, পান-সোঁডা-লিমনেড--কিছু 
বাকী নেই। লোকের ভীড়ের অন্ত নেই। অধিকাংশই 
বাজে লোক অর্থাৎ মন্দির বা ঠাকুরদর্শনের সঙ্গে কোনো 


প্রবাসী 


পাপা 


১৩৫৮ 








শশী, 


সম্পর্কই তাদের নেই | দর্শনার্থীদের কাছ থেকে কোনো 
ছুতোয় কিছু আদায় করাই তাদের পেশ! | অগ্রত্যাশিত- 
ভাবে এই দৃপ্ত দেখে মনট। হয়ে পড়ল সঙ্কুচিত । মনে 
হ'ল দ্রস্থানকে এইভাবে পণ্যশালায্ন পরিণত করে তার 
পবিত্রতাকে নষ্ট করার অর্থ কি? মায়ের কি অর্থের 
অভাব হয়েছে? না সমারোহ বাড়িয়ে দিয়ে এগুলি যাত্রী 
ধরার ফাঁদ মাত্র। অত্যন্ত পীড়াায়ক অনুভূতিতে আমার 
অন্তর ক্রিষ্ট হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ছবিও 
চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগগ-_‘আজি হতে শতবর্ষ 
পরে’ এখানকার কি অবস্থা হবে। 

আমি মানদ নয়নে দেখলুম মন্দির-প্রাঙ্দণের এক কোণে 
যেখানে পরমহংসদেব থাকতেন সেই ঘরটিকে গর্ভগৃহ করে 
তার ওপরে হু-উচ্চ প্রস্তর মন্দির তৈরি হয়েছে, গর্ভগৃছে 
শরীপ্ররামকুষ্ণের শ্বেতপ্রন্তরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করা 
হয়েছে । দেশবিদেশ থেকে দলে দলে যাত্রীসমাগমে মন্দির 
প্রাঙ্গণ পূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার দল ঘুরছে, মেষপালের 
মধ্যে রক্তপিপান্থ নেকড়ের মত। মন্দিরের উদ্চানে 
পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রভৃতি স্থান পাণ্ডারা দেখিয়ে 
নিয়ে বেড়াচ্ছে, যেমন প্রয়াগে অক্ষয় বট দেখায় । ম 
চারিদিকে বড় বড় বাড়ি উঠছে যাত্রীর দল থাকবার জন্য । 
হয়তো! ভিন্নগ্রদেশীয় লোক এই সব বাড়ির মালিক। 
বিলাসী যাত্রীদের সুবিধার জন্য মন্দিরের আশেপাশে বড় 
বড় হোটেল গড়ে উঠেছে । পরমহংসদেবের মুখনিঃস্থত 
বাণী--অতি সোত্ব! কথায় অতি সাধারণ তুলনায় তিনি 
যে-সব ধর্মকথ| বলতেন, অতি বড় পণ্ডিত ও অতি বড় 
মূর্থেবও ষ। বুঝতে কষ্ট হ'ত নাঁ-সেই সকল বাণীর গুড, 
অষ্তগৃঢ় ও নিগুঢ় সব তত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই সব 
অধ্যাত্ম তত্ব শিক্ষা দেবার জন্য কাছেই আত্তর্জাতিক 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে । দেশে বিদেশে এই বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। সাদা, কালো, হলদে, 
তামাটে সব জাতিরই ছাত্র একত্রে এক জায়গায় বসে 
ভারতীয় অন্যাত্ম তত্ব শিক্ষা করছে--দবই হয়েছে, কিন্ত 


চি 


সেই শান্তিময়, নির্জন, নিরাবিল পরিবেশ--যার কোলে, 


৯, 
গিয়ে পড়লে ছু'দগ্ডের জন্যেও সংসাবের মালিন্য থেকে " 


মুক্তি পাওয়া যেত তা আর নেই । 


AON 


স্যর... 





সোমনাথের ধ্বংসাবশেষ 


সোমনাথ উৎসব ও সংস্কৃত বিশ্বপরিষদ্‌ 
অধ্যাপক গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


সোমনাখের মবমিনিত মন্দির ও লিঙ্গ-প্রতিঠ! উপলক্ষ্যে গত 
বৈশাখের শু্লা পঞ্চমী তিথিতে (১১ই যে ১৯৫১) প্রভাস- 
তীর্ঘে যে বিচিত্র উৎসবের আয়োভ্রন করা হইয়াছিল আমম্রিত 
হইয়া তাহাতে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া- 
ছিলাম। উৎসবের খুঁটিনাটি সমস্ত অন্ষ্ঠান দেখিবার বা 
বুঝবার সুযোগ দা হইলেও এ সম্পর্কে যাহা যাহা দেখিয়াছি 
বা জানিতে পারিয়াছি তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! প্রয়োজন 
বলিয়া বোধ করি। বিবরণের স্ুমিকা হিসাবে সোমমাথের 
ফিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান কর! অপ্রাপঙ্দিক হইবে না। 


ভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রীকফের পুণ্যস্বৃতিবিড়িত 
সমুন্বতীরবর্তা প্রভাসতীর্ঘ হিম্ছুদিপের প্রধানতম -তীখগুলির 
অন্ততম। আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দগণ তাহাদের ধর্মকার্ধে 
কুকুক্ষেঅং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুক্ষরাণি চ’ এই পঞ্চ পুশ্যতীর্ঘের 
আবাহন করিয়া থাকেশ। এই পবিজ্র প্রভাসতীথেই বিচি 
জুখছঃখের স্থৃতি বহন করিয়া প্রসিদ্ধ সোমনাথের জীর্ণ মন্দির 


বিরাজমান ছিল | দীর্ঘকাল ধরিয়া এই মন্দির হিন্দুদিগের 


গৌরব ও শ্রদ্ধার বসন্ত ছিল- এই মন্দিরে অধিঠিত শিবলিঙ্গ 
প্রসিদ্ধ দ্বাদশ জ্যোতিলিনের মধ্যে মুখ্য__ইহার এঁশ্বর্ণের খ্যাতি 
দিকে দ্রিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে যুগে যুগে বিধর্মীর 
দিষ্ঠর অত্যাচার ইহাকে বিধ্বস্ত ও কলুষিত করিয়াছে 
গঞ্জনীর স্থলতান মামু হইতে আরম্ভ করিয়া আলাউদ্দীন 
খিলঙ্ির সেনাপতি আলফ. খা, আযেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা 
আহম্মদ শাহ্‌, গুজরাটের সুলতান যেগদা ও উদ্ধত ওরকক্ষেব_ 
ইহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে এই প্রসিদ্ধ বন্দিঘফে যথাশক্তি 


বিন করিবার চেষ্টার ত্রুটি ফরেন মাই। কিন্ত ধর্মপ্রাণ 
হিন্দু মবপতিবর্গের অদম্য আগ্রহে ইহা! বার বার সংস্কৃত ও 
পুনরুজ্জীবিত হুইরাছে। ওরক্রদ্রেবের নির্দেশ ছিল যে, 
ইহাকে এমনভাবে ধ্বংস করিতে হইবে যাহাতে ইহার পুনঃ- 
সংস্কার সম্ভবপর না হয়। তাই তাহার অহুচত্পবর্গের তাঁওব- 
লীলার পর ইহ ব্যবহারের অধোগ্য ধ্বংসন্তপে পরিণত হুয়। 
অনতিদুরে স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করিয়া সোমনাথের পুদ্ধাহ্ছ- 
ষ্টানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্ত দীর্ঘকালব্যাগী নিদারুণ 
অত্যাচারের ফলে হিন্দুদের মধ্যে একটী নৈরাহ্য ও উৎসাহু- 
হীদতার ভাব আসিয়া পড়ে__তীর্ধের পূর্ব-গৌরব অনেকটা 
মান হইয়া যায়_ইহার ভ্রনপ্রিয়ত্তাও ক্ষুণ্ন হয়। 


ভারতের পরাধীদতা ও পরাজয়ের প্লানির প্রতীক এই 
ধ্বংসস্ত পকে অপসারিত করিয়া দৃতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও 
ইহার পূর্য-গৌরবের উদ্বোধন স্বাধীন ভারতের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। স্বাধীনতালাভের 
অব্যবহিত পরেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, এবং কে, এম্‌. 
মুন্সি মহোদয় এই খরুফতব্য পরিপালনে টটতোমী হন । 
ভারত ও সৌরাধ সরকারের সমবেত প্রযত্বে এতছুদ্দেশ্যে এক- 
খানি স্কাসপত্র সম্পাদিত হয় এবং একটি স্কাসরক্ষক সমিতি 
গঠিত হয়। এই সমিতির অক্লাস্ত চেষ্টায় অতি অল্পকালের 
মধ্যে মূল মন্দির ও তাহার বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠাকার্য 
সম্পন্ন হইল। সঙ্কল্পিত সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করিতে 
অবশ্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে । সমুদয় মন্দির 
নির্মাণের কার্য সম্পাদন এবং মন্দিরেছ অনুরব্তা 


২৫৫ 


েস্থানে প্রীকফণ তাহার মতযদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন দেই 
দেহোঁৎসর্গে শ্মতিন্তস্ত স্থাপন ব্যতীত সমগ্র অঞলটির সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতিসাধম হঁহাদের বিরাট পরিকল্পনার অন্তর্গত । এই 
উদ্দেস্টে পথঘাটের সংক্কারসাধম, তীর্ঘযান্্রীদের জন্ত ধর্মশালা- 
স্থাপন, পোশালার ব্যবস্থা এবং সংস্কৃত বিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠার 
অভিপ্রায় আছে। এই বৃহৎ ব্যাপারের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান 
হিসাবেই বিগত উৎসবের আয়োজন কর] হইয়াছিল বলা 
যাইতে পারে । ইহার আড়ন্বর ও সমারোহের প্রাচূর্ষে শুধু 
দর্শকবৃন্দই নয় সংবাদ্পত্রপাঠক সমপ্র দেশবাসীই আক 
হইয়াছেন । তবে আঁড়ম্বরের অহ্থপাতে সুব্যবস্থার আপেক্ষিক 
অতাবৰ নিমন্রিতদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে মাই। ফলে 
কিছু কিছু অস্বিধাও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হুইয়াছে। 

" দেশের গণ্যমাত জ্ঞানী গুলীর উপস্থিতিতে উৎসব অন্ৃঠিত 
হয়। সাধারণ লোকের -সযাবেশও কম হয মাই । দ্ববঙ্ 
দেশের এক প্রাস্তবর্তা এই তীর্খে সমস্ত দেশের লোকসমাগমের 
আশা করা যায় না। ম্বাতাবিক ভাবেই পশ্চিম প্রান্তের 
লোক বেণী সমবেত হইয়াছিলেন। ধ্বংসন্ত পসমাকীপ সমুত্র- 
ভীরবর্তা বিস্তীর্ণ প্রান্তর দীর্ঘকাল পরে গণিত জমকোলাহুলে 
মুখরিত হইয়া উঠিকাছিল__দীর্ঘকাঁল পরে সমবেত জনসঙ্ঘ 
সমুদ্রতটশোতী মন্দিরের অপরূপতা দর্শনে নয়ন-মনের পরিতৃপ্তি 
লাভ করিয়াছিল-_নাম! দিগ দেশাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গঞ্ভীর 
কঠনিঃস্ত মন্তরধবনি অতি পবিত্ৰ পরিবেশের সি করিয়াছিল |. 
কয়েক দিন পূর্ব হইতেই অনুষ্ঠানের শ্ুচনা হয় এবং শক্ষরাঁ- 
বতার ভ্ভগবংপাদ শঙরাচার্ষের শুভ জন্মতিথি বৈশাখী শুরা 
পঞ্চমীতে আসল প্রতিষ্ঠা কার্ধ সম্পাদিত হয়। কার্ধ 
সম্পাদনের জন্য আমন্ত্রিত পণ্ডিতবর্পের যথোচিত সম্মাম রক্ষার 
ত্র করা হয় নাই কাধীর এক পণ্ডিতের মুখে শুনিলাম 
ঘাভায়াতের ব্যক় বাদে তিনি আড়াই শত টাকা দক্ষিণা 
পাইয়াছেন। বাংলাদেশে কর্মকাণ্ডে পারদর্শী ত্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতের এফাত্ত অভাব নম হইলেও এক্ষেত্রে তাহাদের 
ফাহারও অনুপস্থিতি উপেক্ষণীয় ময়। সংস্কক্তেক্র উচ্চারণ ও 
অন্যান্য ব্যাপারে বাঙালীর স্বাতন্তয এই বিষয়ে কতটা. দায়ী 
তাহা বিশেষ প্রণিধাদষোগ্য | বস্তুতঃ সর্বভারতীয় ব্যাপারে 
বাঙালী পঞঙ্চিতের ন্যাধ্য স্থান.অধিকারের পক্ষে কোন বাধ! 
থাকিলে তাহা দুর করিবার জন্য সর্বাস্তঃকরণে যত্ববাম্‌ হইতে 
হুইবে । ৰ 

বেদ ও স্তোন্রাঘির আবৃত্তি শব্দপ্রক্ষেপক ও শব্ঘবব্ষি যন্ত্রের 
সাহায্যে শ্রবণ কর! ব্যতীত অনুষ্ঠানের বিজিন্ন অংশের সহিত 
পরিচয়লাতের সুযোগ অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে উপস্থিত 
সকলের এ বিষয়ে তেমন ওঁৎসুফ্য থাকিতে পারে না সত্য 
তবে কৌতৃহুলী অভ্যাগতের সংখ্যাও নিতাস্ত ফম ছিল বলিয়া 
মদে হয় মা। বিভিদ্র প্রদেশের অসুষ্ঠাদ-পদ্ধতির মধ্যে ষে 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


পার্থক্য বতমান তাহার বিশেষ বিবরণ সুলভ নহে? এই 
জাতীয় সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ প্রচারিত হইলে 
এই বিষয়ে অহুসন্ধিংদু ব্যক্তিবর্গের যথেষ্ট সুবিধা হয়। 
বন্ততঃ আশা করিয়াছিলাম--কখন ফি অন্বষ্ঠান হইতেছে, 
সংবাদপত্রে উদ্‌ঘোষিত সবযত্ব-সংগৃহীত বিভিন্ন সুজরের 
জল, বিভিন্ন মহাদেশের মাটি কখন কিভাবে ব্যবহৃত 
হইতেছে আমাদিগকে বুঝাইয়া বা জানাইয়া দেওয়া হইবে । 
কিন্ত আমাদের সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় মনে একটা ব্যথা 
অনুভব করিয়াছিলাম-_ইহা গোপন করিয়া লাত মাই। 
আধুনিক যুগে প্রচারের সুযোগের যখন অভাব মাই তখন এ- 
দিকে কতৃপক্ষের অবহিত হওয়া! বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করি। 
আশা করি, উৎসবের পূর্ণ বিবরণ সংকলনের সময় তাহারা এই 
কথা মনে রাখিবেন | ১ 

সোমনাথ প্রতিষ্ঠাকে কেন্র করিয়া এই সময়ে আরও হুইটি 
অনথষ্ঠামের আয়োজন ফর! হয়। প্রথম, দেহোৎসর্পে প্রকফের 


'ছেহত্যাগ স্থানে যে স্বতিস্তন্ত গঠিত হুইবে তাহার -তিভি-স্থাপন | 


দ্বিতীয়, অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের অধিবেশন । ভিত্তি 
স্থাপন করেন সৌরাষ্ট্রের রাজ্র-প্রযুধ আমসাহেব আীদিগ্বিজন্ব 
সিংহজী। এই ন্মৃতিস্তত্ের ' পরিকল্পনাটি অপূর্ধ-_ইহাতে 
শ্রীকফের বাম গ্রীমদৃভগবদ্সীতা উৎকীর্ণ থাকিবে বলিয়া নয়-_ 
যে কৃষ্ণ ও তাছার আদর্শকে আমরা ভুলিতে বসিরাছি এবং 
সেইজ্ন্ভই অবর্ণনীয় ছুঃখ-তাপে দ্ধ হুইতেছি সেই প্রীকফের 
স্বৃতি ও আদর্শকে ভারতবাসীর চিত্তে নবীনভাবে ই্তুদ্ধ 
করিবার অভিনব প্রচেষ্টা বলিয়াই ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । . 
তার পর যিনি ভিত্তিস্থাপন করিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভত্তম 
বংশধর বলিয়া পরিচিত | প্রচলিত বংশ-তালিকা অন্থসারে 
তিনি পরীক্ষক হুইতে ১৩৩তঘ পুরুষ । ভারতীয় রীতিতে 
কেবলমাত্র ধূতি-চাদর পরিধান করিয়া হঁহার সভাস্থামে 
আগমন ও সরস মমোজ্ঞ বক্তৃতা-প্রদান উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে 
মুদ্ধ-করে। 

অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের অধিবেশন ছুই দিন 
ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কংখ্রেস-লভাপতি এপুরুযোত্তমদাস 
টণ্ডম এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং অজিবাস্ুর- 
কোচিনের রাদ্ধ-প্রমুথ আীপত্রদাভ দাস বালরাম বর্মা সভাপতির . 
আঁসন অলঙ্কৃত করেন | রা্পতি প্ররাছেক্প্রসা্থ ইহার 
উদ্দেশ বর্ণনা ও সাফল্য কামনা! করিয়া বক্তৃতা করেন । 

এই অধিবেশনে সোমনাথ সংগ্কত-বিশ্বপরিষদ গঠন সম্পর্কে 
নিম্নোক্ত মর্মে একটি যুল্যবাদ্‌ প্রস্তাব গৃহীত হয় £ 

১। ভারতের সংস্কৃতি ও কর্মপ্রেরণার হুল উৎস সংস্কৃত 
ভাষা । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন ভাষাসমূহের অনতঘ এই ভাষা 
-ইহারই সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্বের প্রকৃত উপলব্ধি 
সম্ভবপর । 


আষাঢ় 


২। জংস্কত-শিক্ষার টন্নরতি বিধানই 
তারজের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন । 
এই উপায়েই ভারতের প্রাচীন সম্পদের 
জাধার এবং ভারতীয় আধুনিক তাষা- 
সমুহের আকর ও পু্টির কারণ এই ভাষা 
ভনগণের জীবনে অন্তরঙ্গ স্থান অধিকার 
করিতে পারে। ভারতীয় পুরাতত্ব ও 
আদছুযদিক বিষয়ের গবেষণা আধুমিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির অনুগত্ত হুইলে 
আমাদের বিচিত্র ও বিপুল ওঁতিহ সম 
জগদ্বাসীর অধিকতর নুর্খলভ্য হইতে 
পারিবে । 

৩। উদ্িবিত উদ্দেস্টসমূহ কার্ষে 
পরিণত করিবার নিমি এফটি সংস্কত- 
পরিষদ্‌ গঠিত হুউক। ইহা সোমনাথ- 
স্ভাসমওলী ও পৃথিবীর অন্যান যে সফল প্রতিষ্ঠান অহুরূপ 
উদ্দেশ্য লইয়া অনুরূপ ক্ষেত্রে কার্য করে তাহাদের সঙ্গে 
সন্মিলিত ভাবে কার্য করিবে । 

প্রাচীনকালে প্রভাস শুধু ্রীক্কফের অভতম লীলাক্ষেত্র বা 
ভীখদ্থান হিসাবেই প্রসিদ্জিলাভ করে নাই__জ্ঞান-বিভানের 
আলোচনার কেন্দ্রছিলাবেও ইহার খ্যাতি ছিল দেশব্যাপী। 
ইহার এই পূর্ব গৌরব পুনরুক্ফীবিভ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে 
একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেজ্র গড়িয়া তোলার অভিপ্রায় সোমনাথের 
কাদপজে উল্লিখিত হইয়াছে । এই বিশ্বপরিষদ্‌ গঠন তাহারই 
প্রথম পর্ব। সংগ্ষতাকুরাগী ব্যজিযামেই ইহার সাফল্য কামনা 
করিবেন। 

সংস্কৃত শিক্ষা আদব থে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে 
ইহাকে পূর্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত ফরা--এমন কি ইহাকে 
বাঁচাইয়া রাখা এক খুররুতর সমন্তা হইঘ] উঠিয়াছে। সমাজে 
সংস্কৃত পণ্ডিতের পূর্ব-ম্মান নাই-ধর্মবোধ ও বর্সাচরণের 
শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের সামাজিক মুল্য কমিয়! 
গিয়াছে। ফলে অতি সাধারণতাবেও তাহার জীবিকার্জন 
ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় লংস্কৃতের ছাত্রসংখ্যা 
দিন দিন কমিয়া যাইতেছে--ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ 

নাই । অবস্ত সংস্কত-ব্যবসাম্ী পণ্ডিতগণ উদ্বিদ হইয়া পণ়িরাছেন, 
ভবিস্ততের ভাবনা ঠাহাধিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
তাহারা সম্ঘযদ্ধ ভাবে আন্দোলন ও প্রতীকারের উপায় 
চিন্তা করিতেছেনক্--সরকারী সাহাধ্যই আত্মরক্ষার উপায় 





পাপা 





* এই প্রসঙ্গে আগ্রার নিখিল-তারত সংস্কৃত শিক্ষা 
সম্মেলন, কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গ চতৃষ্পাী অব্যাপক-সন্মেলম 
এবং জব্যলপুরের মধ্যপ্রদেশীর় সংস্কতাধ্যাপক সম্ঘ_এই 
আধুমিফ প্রতিষ্ঠানগুলির মাম উল্লেখযোগ্য । 


সোমনাথ উৎসব ও সংস্কৃত বিশ্বপরিষ্ 








দেহোৎসর্গের পরিকল্পিত স্বতিত্তন্ত 


বিবেচনা করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতেছেন। বিভিন্ন 
রাজ্য-পরকারও এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং সমস্ত! সমাধানের 
অন্ত কিছু কিছু উদ্যোগী হুইয়াছেদ। কিন্তু ফোন চেষ্টাই এখন 
পর্যন্ত সার্থক হইয়াছে বলিতে পার! যায় না। বস্তৃতঃ সমস্তার 
ব্যাপকতা ও গৌরবের কথা চিন্তা করিলে সমাধানের সম্ভাবনা 
সন্বন্ধেই সংশয় উদিত হয়। অথচ আধুনিক জীবনেও সংস্কতের 
প্রভাব ও মুল্য উপেক্ষা করিবার উপায় মাই। আমাদের সমগ্র- 
জীবনযাত্রা মূলত: সংস্কৃতাশ্রয়ী। ধর্মকর্ম যাহাই করি মা 
ফেন তাহার অবলম্বন সংস্কত--আমাদের মিত্যব্যবহার্ধ ভাষা 
সংস্কতের একান্ত অহুগত--সংস্কতের বিশেষ জ্ঞাম ব্যতীত 
শুদ্ধভাবে এই ভাষা ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। আমাদের 
উৎসাহ-উদ্দীপনার কেন্দ_-আমাদের জীবনের অবলম্বন__ 
প্রাচীন জআান-বিজ্ঞাম পৌরবগাথ! সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় উপ- 
নিবন্ধ। সুতরাং সংস্কৃত ত্যাগ করিলে আমাদের দুর্দশার সীমা ' 
থাকিবে না। 

সত্য বটে, এই এঁহিকসর্বস্বত| ও ধমতান্ত্রিকভার যুগে 
জনসাধারণকে সংস্কৃতের অতিমুখী করার আশী দুরাশা মাড্র। 
কিন্ত তথাপি ইহার প্রতি অন্থরাপরৃদ্ধি বিষয়ে দিশ্চে্ বা 
নিরুংসাহ হুইলে চলিবে লা। সংস্কৃত চর্চার আয়োজন ও 
সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করিতে হইবে--সংগ্কত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে-_সংস্ত-শিক্ষা থাঁর 
ভবিস্তং উন্নতির পথ যথাসম্তব প্রশস্ত করিতে হুইবে। তাহা 
ছাড়া, বিশাল সংস্কত-সাহিত্যসমুক্র মন্থন করিয়া রঙ্থরাশি 
আহরণের বাবস্থা করিতে হইবে এবং সেই রত্বরাশি যাহাতে 
জনসাধারণের কান্ধে লাসিতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে 
হইবে সরলভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সেগুলির বহুল 
প্রচারের দাঁরিত্ব প্রহপ করিতে হুইবে - সর্ধোপরি, নানাস্থানে 
বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বা অসমাদৃত অূল্য প্রাচীন প্রন্থরাশির 





দেহোতসর্পের বর্ধমাণ অবস্থা 


গত্রক্ষণ ও সমালোচনের সুবন্দোবস্ত যাহাতে অবিলম্বে হইতে 
পারে লে দ্রিকে বিশেষ মনোষোদী হইতে হইবে । অবন্ঠ 
বিভিম্ প্রান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শ্বতন্ত্রতাবে নিজ নির্ শক্তি 
আনুপারে এই সমস্ত কার্ধ সম্পাদন করিছেছেদ__অনদেকের 
কার্য বিশেষ প্রশংসাও অর্জন করিতেছে সন্দেহ মাই। তবে 
হঁহাদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগের স্তর অতি শিধিল। 
তাহা ছাড়! ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া সুনিয়ন্ত্রিত তাবে 
অনেকের সমবেত চেষ্টায় ষেসব কার্য সম্পাদন সম্ভবপর সে 
ভ্বাতীয় কার্ধে হাত দিবার বিশেষ কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই। 
সম্ভঃ পরিকল্পিত এই সোমনাথ সংস্কৃত বিশ্বপরিষ? লমগ্র 


দেশের সংস্কতচর্চার মধ্যে বহ আকাডিকত এক্যতুতরের প্রবর্তন 
করিয়া নবীন উৎসাহে সুশৃংখলতাবে নব নব ক্ষেত্রে 
কার্য আরম্ভ করিয়| সংস্কত-শিক্ষার্থী ও সংক্ষতান্রাীর 
হৃদয়ে নুতন প্রেরণা লঞারিত করিতে পারিলে দেশের প্রস্কত 


মদল হইবে-_দেশের শিক্ষা্ষে মনোরম কলপুস্পে গর 


সম্বদ্ধ হইয়া দেশ-বিদেশের তৃপ্তি সাধন করিবে__ 
আমাদের মত্ত বড় একট! অভাব দূরীতূত হইবে। দেশের 
কর্ণবারপশ যখন এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে তথন এই 
আয়োজন সাফল্যমত্ডিত হুইবে এ ভরসা আমাদের 
আছে। 





হরে 
স্ত্রীঅমলেন্দু সেন 


।ইয়ো (10) যাহার ডাকনাম, পোশাকী নামে তিনি 
ইণ্টারভাশনাল রিফিউজী অর্গানিজেশন, অর্থাৎ আত্তর্ণাতিক 
শরণার্থী সঙ্ঘ বলিয়া পরিচিত । নাষ দেখিয়া যতটা মনে 
হয়, ইহার কাধধ্যক্ষেঅ অবশ্য ততটী ব্যাপক নয়। আত প্রায় 
আড়াই বৎসর হুইতে চলিল ইনি কেবলমাক্স ইউরোপের 
গৃহহারাদের অচল অবস্থা দূর করিবার কাজে নাহ্গিয়াছেন। 
সে কাজটিও বড় সামা নয়। 

উত্বান্ত-সমস্তা ভারতে প্রায় চার বংসরেয়, কিন্ত ইউরোপের 
ইহা চল্লিশ বংসরের পুরাতন শিরঃশূল। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় হুইতেই ইহার আরম্ভ ৷ যুদ্ধ, জন্তর্ধিন্নব অথবা উৎপীড়নের 
ফলে ইউরোপের দাদা দেশের লক্ষ লক্ষ মরনায়ী স্বদেশ 


\ 


হইতে বিচ্যুত হুইয়া পড়ে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ব থামিলে প্রায় 
৭০-৭২ লক্ষ লোক নিঞ্জ মিত্র দেশে কিরিয়! যায়, কিন্তু তবুও 
১৬।১৭ লক্ষ গৃহহার! নরনারী ইউরোপের মানা দেশে ছড়াইর! 4. 
থাকে । মনে রাশিতে হইবে বে, হঁহারা ইহাদের প্রবাস- 
ভূমিতে আপনজন দহেন, একাস্তই অনাত্মীয় আপন্তক মাজ। 
ইউরোপের এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির নিজেদেরই দিন চল! 
ভার, তাহার উপর আপগন্বকদের এই বিপুল শাকের আঁটি বহন 
করা তো! তাহাদের পক্ষে একেবারেই মারাত্মক ব্যাপার । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে লীগ-অব-নেশন্স্‌ এবং ১৯৩৮ 
প্র্ঠাবে স্থাপিত আই-জি-সি-আর ( ইন্টার-গবর্ণঘেন্টাল কমিটি 
অন্‌ রিফিউজি) তখনক্ষার উদ্বাতদের জত যথাসাধ্য 


আষাঢ় - 


করিতেছিলেন। যুত্ধশেষে ইট্ট-এন্-আর-আর-এ ( অর্থাৎ 
সশ্মিলিত-দবাতিপুঞ্জের জর্দা এবং পুনর্বাসন বিভাগ) 
এই কাজে যোগ দেন। পরে সম্মিলিত-জাতিপুপ্জের মহাসভা 
(জেনারাল এসেত্বলী ) ১৯৪৬ পনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে 
সিদ্ধান্ত করেন যে এই কাজ সুষ্ঠ ভাবে করিবার জন্ত পৃথক 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠন কর! হইবে, তাঁহার লাম হইবে 
“আস্তর্াতিক-শরপাঘাঁলজ্ঘ | যত ধিন উহা কাজে মামিতে 
না পারে, তত দিন কাঙ্গ চালাইবার জন্ড পি-সি-আই-আর-ও 
(প্রিপ্যারেটী কমিশন অব দি ইণ্টারভাশনাল রিফিট্রজী 
অর্গানিজেশন ) নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সভা! 
আই-জি-সি-জার এবং ইউ-এম-আর-আর-এর হাত হইতে 
শরণার্ী-সংক্রান্ত সফল কাজের তার লন ১৯৪৭ সনের ১লা 
জুলাই তারিখে | ইহার! গোড়া বাধিয়া দিলে ১৯৪৮ সনের 
২০শে আপ তারিখে ইরে| আসিয়] কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় । 
আঠারটি রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানের স্দন্ত । ইহার খাস দপ্তর 
সুইজার্ল্যাণ্ডের জেনি] শহরে । ২৭টি কেন্দ্রে ৫৬৭৩ জন 
কর্শচারীর সাহায্যে ইহার কাতর চালানো হইতেছে । 
যে ষোল লক্ষ লোকের তার হঁহারা লইয়াছেন, তাহার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই দেশহাড়া হুইয়া 
পদ্িয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মাহ 
ফরাসী দেশে ছিল, বাকী সব ছিল ইংলণে, বেলছিয়ামে 
এবং হুল্যাণ্ডে ছড়াইয়া। হোয়াইট-রাশিপ্রান, আর্শ্মানী, 
স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রবাদী, নাৎসীতাড়িত ইহুদী ইত্যাদি মানা 
শ্রেণীর ও নাম! জাতির লোক ছিল ইহাদের মধ্যে । 
অপর প্রায় দশ লক্ষ নরনারী--দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে 
অপণিত মানুষ দেশদেশাস্তরে ডাসিয়া বেড়ার, তাহারই এক 
অংশ। ইহার মধ্যে সাত লক্ষ জার্্দানীর মান! অঞ্চলে আবদ্ধ 
হিল। এই সমন্ত গৃহহারাদের মধো আন্দাজ ৬০০০ আছে 
মধ্য প্রাচ্যে, আর বাকী সব ফ্রান্স, ইটালী, অদ্রিয়া এবং 
বেলঙ্ি্ামে। কেহবা যুদ্ধের ভয়ে, কেহ বা উৎপীড়নের 
আশঙ্কায় মি নিজ দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিল, কিন্তু 





অধিকাংশই এমন লোক যাহাঁদের নাংসীরা নির্বাসিত ' 


করিয়াছিল অথবা বেগার থাটিবার জন্য চালান দিয়াছিলে। 
বেশীর ভাগই পোলাও অথবা বাল্টিক রাজ্যসমূহের লোক, 
তাহ! হাড়] কির রুশ এবং যুগোদ্নাজও আছে । মোট সংখ্যায় 
প্রায় এক-পঞ্ষমাংশ ইছদী । 
পুহহারাছের মধ্যে ইরোর সাহাধ্য কে পাইবে 
এবং কে পাইবে না, তাহা ইরোর সংবিধানতন্ত্রে সুনিষ্ধি 
করিয়া! দেওয়া হইয়াছে। যাহার! ব'সদ্বা খাইতে চায় এবং 
যাহারা কেবলমাত্র জীবিক| অর্জনের স্ুবিধ| হইবে বলির! 
দেশ ছাড়িয়া আপিয়াছিল, তাহারা সাহায্য পার না। 
আর পায় না তার্্মানর1 এবং দেশব্রে।হীবা | 
৯ 


ইরে! 
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যাহারা সাহায্য পাইবার যোগ্য, ইরো তাহাদিগকে ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়াছেম-_-শরপা ধাঁ বাঁ রিফিউজী, এবং 
ট্টদ্বান্ত অথবা ভিস্প্রেস্ভ পাসম। ছুই শ্রেণীর মধ্যে প্রডেদ 
মোটামুটি এই যে, যাহারা বাধ্য হুইয়া দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে 
তাহারা শরণার্ধা এবং যাহাদিগকে ধৰ্ম্ম, জাতি কিংবা! গাঁজ্র- 
নীতিগত কারণে, অথবা বেগার খাটিবার জন্ত, বলপুর্বাক 
দেশাস্তরিত করা হইয়াছিল, তাহারা উদ্বাত্ত। অনাথ শিশুরা 


শরণার্থী বলিয়া গণ্য । 


এই গৃহহারাদের সম্বন্ধে জাসল মুক্ষিল এই যে, জার্দাদী, 
অধ্িয়া, ইটালী ইত্যাদি যে যে দেশে ইহারা আছে, সেখানে 
এই বিপুলসংখ্যক মানুষের থাকা, থাওয়! এবং কাজের ব্যবস্থা 
হওয়া সুকঠিন । সুতরাং চলিয়! ধাইতে হইবে সকলকেই, 
তা সে ত্বদেশেই হুটক কিংবা বিদেশেই হক | হয় প্রত্যাবর্তণ 
( রিপ্যাটু,য়েশন ), ময় পুনর্বাসন (রি-সেটল্মেপট), 
নাঃ পন্থা । 

ঘরের লোক থরে ফিরিয়া যাওয়াই অবশ্য সবচেয়ে ভাল। 
ইরে| কাজে নামিবার আগেই ৭০।৭২ লক্ষ লোক শ্বঘেদে 
ফিরিয়া যায়, সে কথ! আগে বলিয়াছি। যাহারা ঘায় নাই, 
তাহারা মানা কারণে ঘরে ফিরিতে অনিচ্ছুক অথবা অপারগ । 
তাহাদের বুঝাইয়া রাজী করিবার দ্র ইরো ভিন্ন ভিন্ন দেশ 
হইতে প্রন্তিনিবিদলকে উদ্বান্ঘ-শিবিরে আনাইয়া প্রত্যেক 
দেশের বর্তমান অবস্থা উদ্ধাত্ঘদিগকে খানাইবার ব্যবস্থা করেন। 
তাহার ফলে কেহ দেশে ফিরিতে রাঘী হইলে ইরো ত্াহাঁ- 
দিগকে কুড়ি দিনের খাবার সঙ্গে দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিবার 
ব্যবস্থা! করেন। ১৯৫০ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত 
এভাবে প্রায় ৭১০০০ টদ্বান্তকে ঘরে পাঠানো! হইয়াছে । ইহায় 
অর্েকই পোলাখডের লোক | হাঙ্খার চারেক চীন! মালয়, 
ব্ৰহ্মদেশ এবং ফিলিপাইনে প্রেরিত হুইয়াছে। 

বাকী রহিল যাহারা, দেশে ফিরিতে তাঁহাদের আপত্তি 
কি, ইরো তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন। যাহার জাপত্তি 
অসার বলিয়া মনে কর! হয়, সে দেশে ফিরিতে মা ঢাহিলে 
ইরে| তাহাকে আর কোনওকসপ সাহাধ্য করেন না। আর 
যাহাদের আপতি' সঙ্গত বলিয়| গণ্য করা হয়, তাহাদের অভ 
কোনও দেশে পাঠাইবার চেষ্ঠা চলিতে থাকে। সঙ্গত 
আপি” কাহাকে বলে, তাহাও বলা আছে ইন্রোর 
সংবিধানেই । উৎসীড়নের ভয় তাহার মধ্যে একটি । 

এই পুনর্ধবাসন প্রচেষ্টার প্রথম কান্দ দেশে দেশে আবেদন 
জানানো । ইরোর আবেদন ও অনুরোধের কলে পৃথিবীর 
নাল! দেশ হইতে প্রতিনিধিদল আসিয়া বাছিয়| বাছিয়! উদ্বাত্ত- 
ঘের লইয়া যায়। যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন ইরে| ৷ এই 
জন ইয়ে এক সময় ৪০ খানা! হাত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
মাসে ৩০খানা ট্রেন স্থলপথে উদ্বাত্তদের চলাচলের- জভ রাখা 
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হইয়াছিল । ইহার উপর সাধারণ যাজীবাহী ট্রেন, প্রদার এবং 
এরোপ্লেনেও যত লোককে পাঠান যায় তাহার ব্যবস্থা করা 
হইরাছিল।| ১৯৫০ সনের ৩১শে থাপ তারিখ পর্য্যন্ত এই 
ভাবে প্রায় ৮০,৬০,০০ নরমারীকে ৮০টি বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়! 
দেওয়া! হইয়াছিল । তাহার মধ্যে এক আমেরিকার মুক্তরা্রই 
দেড় লক্ষাধিক মাহষকে আশ্রয় দ্িয়াছে। নূতন ইন্রায়েল রা 
নিধ্বিচারে সকল ইহুদীকেই স্থান দিতে সম্মত হওয়ায় পেখানেও 
প্রায় সওরা! লক্ষ লোক গিয়াছে। অস্ত্রেলিয়ায পিরাছে সওয়। 
লক্ষের কিছু বেশী । 

.. ইহারা প্রায় সকলেই কাঞ্জের লোক । কিন্ত এই নির্বাচিত 
লোক ছাড়া বাকী লোকগুলে? বাকী লোকগুলি ইন্তোনই 
সততোত্ব& হইতে চলিয়াছে। এই শ্রেণীর মানুষকে লইক্াই 
মহ! সমন্তভা। এই শ্রেনীর মধ্যে যেমন আছে ১৭০,০০ 
বৃদ্ধ, কুপন এবং বিকলাঙ্গ ময়নারী, তেমনই" আছে ২৬০০৫ 
শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ভাজার এবং উকীল। ইহারা হাতের 
কান্ধ জানে না, সুতরাং অ-কেঞ্জো বলিয়া গণ্য হয়। 
একই কারণে শিশু এবং বালক-বালিকা রা অবাঞ্ছদীঘ। উপরস্ত 
যে সকল মরনারী নিঞ্জেরা সমর্ধদেহ, অথচ কুপন অথবা বৃদ্ধ 
পিতা বাতা স্বামী কিংবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইরা যাইবার অনুমতি 
না পাইল! উদ্ধান্ত-শিবিরেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, 
এমন ৩০,০০০ ভাঁজার লোকও এই শ্রেশীতেই পড়িয়াছে। 

ইরোর চেষ্টায় এ বিষয়ে যে কিছু কিছু সুবিধা মা হইতেছে 
তেমন নয় । পরিবারভূক্ত অক্ষম লোকের সংখ্যা খুব বেগ না 
হইলে সমন্ত পরিবারটিকে আশ্রয় দিতে কোনও কোনও দেশ 
সম্মত হইতেছে। কিন্তু সম্ভানবতী বিধবাকে, ৪৫ বৎসরের 

-অধিকবযক্ষ অসহায় কোনও মান্থঘকে এবং রুগ৷ ও বিকলাঙ্গ 
লোককে আশ্রয় দিতেছে খুব কম দেশই। এই দিক দিয়া 
উদারতা দেখাইয়াছে ফ্রান্স ৯৮০টি অতি বৃদ্ধকে স্থান দিয়া, 
সুদান ১৫০ জন বন্্মারোদীকে আশ্রয় দিয়া এবং নরওয়ে 
কতকণ্ডলি অন্ধ ব্যক্তিকে মি দেশে গ্রহণ করিয়া! । 

গৃহহারাঁদের যত দিন না স্বদেশে অথবা অভজ্ঞ পাঠাইয়া 
দেওয়া যায়, তত দিন তাহারা ইয়োর তত্বাবধামে থাকে । 
১৯৫০ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ১৪,৭৯,৬৪৪ অন মাহুয 
ইরোর হাতে আপিয়াছে। এ তারিখে ইরোর তত্বাবধানে 
ছিল আন্দার্দ ৫০,৭০,০০ নরণারী । 

ইহাদের রাখা হয় নানা জ্বায়পায় উদ্বাপ্ব-শিবিরে। 
প্রত্যেক শিবিরের পরিচালনভার সন্ত থাকে বাত্তহারাদেরঈ 
নির্বাচিত একটি সত্বের উপর | এই সঙ্ঘ খাদ্য বন্টন করেন, 
শান্তি ও শৃঙ্খল] রক্ষা করেন, হোটদের জন্ত পাঠশালা এবং 
বড়দের অন্ত কারিগরী বিদ্যালয় পরিচালন! করেন । শিবির- 
গুলির স্বাস্থ্যরক্ষার তার ২৫০০ বাস্তহারা চিকিৎসক এবং 
১০০০ বাস্তহারা নাসের উপর । প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্থকে 





প্রবাসী 


১৩৫৮ 


মানা রকম কাজ দেওয়া হইয়াছে। হাতের কান জান! 
লোকের চাহিদা পৃথিবীর সর্ব, তাই নান! জায়গায় কয়েকটি 
কারিগরী স্কুল এবং কৃষি-বিদ্যালয় ও এক জ্বায়পার একটি 
মৌ-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে । 

বিভিন্ন দেশের কতকগুলি জনহিতফর প্রতিষ্ঠান ইরোর 
কান্সে খুব সাহাযা করিয়া আসিতেছে । দৃষ্ঠান্ব-শ্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, ফ্রান্সে আগত সমস্ত বাস্তহারার ভার 
লইয়াছেম সে দেশের একটি প্রতিষ্ঠান ( Service d’aide 
aux emigrants ) | খরচটা অব্য ইরোই দিবেন । 

ইরোর আর এক কান হারানো মানুষ খোজা । নাৎসীরা 
ভ্িশ লক্ষেরও বেশী লোককে ভাহাদের ক্ষেত খামারে এবং 
কারখানায় কাণ্ড করিবার জত ভিন্ন দেশে চালান দিয়াছিল, 
জথবা নানা কারণে দেশাস্তরে বন্দী করিয়াছিল। তাহার! 
সকলে এখন নিরোজ। ইহাদের খোছ লওয়ার জন প্রায় 
৪২১৭০১০০ আবেদন পাইয়া ইরো একটি মুতন বিভাগ 
খুলিয়াছেন। তাহার নাম ইট্স্‌ অর্থাৎ ইণ্টারগাশনাল ট্রেসিং 
সার্ভিন। ভ্বার্ধানীর এরোলসেন নামক স্থানে ইহার দণ্ডর ৷ 
এই বিভাগ এ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার, মাহুষের সন্ধান 
পাইয়াছেন। তা 
নিশ্চিত মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । আন্দাজ আড়াই 
হাঙ্জার,শিশুকেও সনাক্ত করা হইয়াছে । ইরোর নধিপজে 
৪৬ লক্ষ নরনারীর বিবরণ সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হইতেছে । 

ইরোর খরচ চলে সদস্তরাধুগুলির দেওয়া টাদায়। প্রথম 
বংসরে যে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার চাদা পাওয়া বায়, 
তাহার মধ্যে ৭ কোটি ১০ লক্ষই দেয় আমেরিকার যুক্তরাইর | 
লব দেশের চাদ] টাকার পাওয়া যায় না, জিনিষ অথব! 
কাজের মূল্য দিয়! তাহার হিসাব হয়। যথা, ইংলও হয়ত 
জাহাজ দিল, বেলজিরাম তাহা মেরামত করিয়া দিল, হুল্যাও 
তাহাতে ভরিয়া দিল খাদ্যক্রব্যা এই প্রত্যেকটি কাজের 
এবং ধ্রিমিষের মূল্য ইংলণ্ড, বেলন্রিয়াম ও হলাণের নামে 
ইরোর খাতায় টাদার ঘরে জমা হইল । 

প্রথষে আশা করা পিয়াছিল যে, ইরো ১১৫০ সনের 
জুন মাসের মধ্যে কাঙ্জ শেষ করিতে পারিবেন। তাই হঁহার! 
প্রথমে ছুই বংসরের মেয়াদে কাজে নামেন। কিন্ত কান 
তখনও অনেক বাকী দেখিয়া ইরোর আমুফাল ১৯৫১ 
সনের ১লা এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত বাতাইয়া দেওয়া হুইযাছিল। 
এই তারিখের পর সশ্মিলিত-জাতিপুঞ্ধ সরাসরি এই বাস্ত- 
হারাদের তার লইবেন এরূপ নির্ধারিত হয়। কাজ বুঝিয়া 
লইবার জন্ত ১৯৫১ সনের ১ল! জাহ্‌য়ারী তারিথেই সম্মিলিত _ 
দাতিপুঞ্ একজন কর্পচারীকে নিযুক্ত করেন। ভাহাকে বলা 
হয় হাই-কমিশনার ফর রিফিউনদীজ । 
ইরো কান্ত করিয়াছেন অনেক ৷ 





লক্ষ লক্ষ গৃহহার! আন্ত 


তাহা ছাড়! পঞ্চাশ হাজারেরও বেণী লোকের এ 


আষাঢ় 


াপাপিপাস্পাসিপাস্পাসিপাসপাস্পিসিপাস্াস্পািিপাশাাসপিস্পিীপিপাসিাশিপাসাস্পাস্তং 


- আশ্রয় পাইয়াছে ইরোর চেষ্ঠার ফলে। কিন্ত বাস্তহারাদের স্থলের ফোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই । তবু এই আন্তর্জাতিক 


ষে বিরাট অংশ এখনও পড়িয়া আছে, তাহাদের স্থায়ী আত্রয়- 


সম্ভাবনা 





২২৯ 


পাপা লোলে 


প্রতিষ্ঠাদটি দেশ-দেশাস্তরে উহ! খু জিয়| ফিরিতেছেন। 





সম্ভাবন৷ 
(বাস্তব চি) 
গ্রীঅঞ্জলি সরকার 


অসময়ে কে ডাকে? কান্ধের মাবধানে বিরক্তি নিয়ে উঠে 
আসতে হ'ল | দরজার ওপিঠে ধ্রাতিয়ে অল্পবয়সী একটি 
বষ্ট। ছোট্র কপালে বন্ধ সিহছরের টিপ, সিঁধি লাল টুকটুক 
করছে। জামার জিজান্গু দৃষ্টির উত্তরে বিনা ভূমিকায় সে 
বললে, আপনাদের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেরে আছে? আমি 
পড়াতে চাই। 

এরকম জীবন্ত বিজ্ঞাপনের সাক্ষাতে একটু ঘাবড়ে গেলাম । 
নীরব বিশ্মযে মাথা মাতলাম__নেই ? ওঃ। সেও দাড়িয়ে আছে, 
আমিও | ভাল করে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে নেবার সময় 
পেলাম একটু । পঁচিশের এধারেই বয়স | তেলজল সাবানের 
৯ অভাবেও গারের রং লবটা ঢাকা পড়ে মি। শার্ভীখান! 
ভাকড়ার মত গায়ে লেপটে রয়েছে, ফেঁসে-যাওয়া ব্লাউজটা 
ঢলঢল করছে। রোগা নয় তবে শুকিয়ে যাওয়া চেহারা; 
কৌকড়ানো চুলের গোছা টেনেটুলে বীধা। কবরে দৃঢ়তা 
আছে, কিন্তু তা রসহীন নয়। রুখখানায় লাবণ্য আছে, 
হাসিখুণ তাব আছে, আছে তেজস্ষিতার আভাস | 

কোথা থেকে আসছেন আপনি ? কেউ পাঠিয়েছেন? 

'না। আমি পাকিস্থান থেকে এসেছি । কিছু খেতে 
দেবেন আমায়? চার দিম ভাত খাই নি__বড্ভ মাধ! ঘুরছে । 

বুঝলাম ভনিতার ধার ধারে না মেয়েটি । চা-রুট খেতে 
দিলাম। চৌকাঠের ধারে পিড়ি পেতে বসে খেতে খেতে 
সে আত্মকাহিনী সুরু করলে। কথায় কথায় কিত দক্ষিণ 
হস্তের ক্রিয়া চলতে লাগল সমান তালে । একান্ত মনোষোগ 
দিয়ে চায়ের শেষ তলানিটুকু, রুটির শেষ ও'ড়োটুকু চেটেপুটে 
নিঃশেষ করলে । “ঘা! দেবী ক্ষুধারপেণ'-_তাকে প্রত্যক্ষ 


“+ করলাম । পঞ্চাশের মধঘন্তরের স্বতি আপনা থেকেই মানস- 


পটে ভেসে উঠল। 


মাষ বিভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকার স্কুল থেকে 
ম্যাটিক পাস করেছে। আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল 
ফরিদপুরে । স্বামী গ্র্যাজুয়েট, কলকাতার ছাত্র । পাকিস্থান 
এরা ছেড়েছে আহত হয়ে নয়, আতফিত হয়ে। তিন বছরের 
পুত্রসন্তান, বৃদ্ধ শ্বশ্র-শাশুড়ী, অবিবাহিতা মনঘ-_সবাই আশ্রয় 
নিয়েছে মেদিনীপুরে বিবাহিতা ননদের ছাপোষা সংসারে । 


আশ্রিত এবং আশয়দাত! এ ছু'পক্ষে কি সম্পর্ক দাড়িয়েছে 
সেটা আঁচ করতে পারছি । দরদী আতা পেয়ে বউটির মনের 
অর্গল খুলে গেল, সে বলে চলল-_দেশে স্বামীর কাপড়ের 
দোকান ছিল। বাপের বাড়ীতে বিশেষ কেউ নেই। 
আপাততঃ ল্যান্সডাষ্টন রোডে কোন এক ছূরসম্পকাঁ় 
আত্মীরের বাড়ীতে একখান! ঘর পাওয়া গেছে বাইরের 
দিকে । অন্দরে আনাগোনা করাটা ওপক্ষের বাঞ্ছিত ময়, 
কাজেই স্বানাদি রোজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। কোন 
কোন দিন পাঁড়াপ্রতিবেদীর বাড়ীতে ব্যবস্থা করতে হয়। 
পেট ভরে খাওয়া ফি তা ওর! ভুলে গেছে, কোন দিম কষ্টে 
সংগৃহীত চি'ড়ে শ্রলে ভিজিয়ে খাওয্ব।। সঙ্গে আনা যংসামাষ 
টাকাকড়ি ষথাসময়েই মিঃশেযিত হয়েছে। বেদিন যেমন 
পারে আত্মীয-বন্ধু-পরিচিত্তের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করে আর 
অর্থাগমের পথ খুঁজে বেড়ার। শিক্ষিত স্বামীকে এপিয়ে 
দিয়ে নিজে পিছনে পড়ে থাকবার মত মনোবৃভি তার নয় । 
তাই কাছের লন্ধানে সারা! শহর চষে বেড়ায়, যেঙ্ছিম ঘেখানে 
ফাতে কা্টবার যেটুকু পায় তাতেই সন্ত্। এক পরিচিত 
ভত্রলোক বিনা মাইদেতে কোম্‌ একটা কমাপিয়াল স্কুলে 
টাইপরাইটিং শেখার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন । 

জাত্মপরিচয়ের পালা শেষ করে তিনটে আবেদন জানাল 
বউটি :_ চার দিম এবং এরকম চার দিন বছ বারই তার 
বিড়স্বিভ জীবনে এসেছে-_সে ভাতের স্বাদ গ্রহণ করে মি, 
যদি এক গ্রাস ভাত দিতে পারি। পরণের কাপড় ছাড়া 
আর কাপড় মেই, যদি একখানা কাপড় দিতে পারি । লেখা- 
পড়! ঘখন কিছু শিখেছে তখন যেন একেবারে তিক্ষা] করতে 
না হয়, যেখানে হোক, যে ধরণের হোক, কাজ যদি একট! 
দিতে পারি। 

কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, জাশীভরা প্রাণ জআন্ডশক্তিতে 
যোল আনা বিশ্বাস, আত্মসন্মান মাথা উঁচু করে নিজেকে প্রচার 
করছে, বিস্তৃত জীবন পড়ে আছে সামনে । যতগুলি মহিলা 
প্রতিষ্ঠানের অঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পরিচর ছিল, সেগুলির মাম 
ঠিকানা দিলাম,-ছ'এক জনের নামে চিঠিও লিখে দিলাম তার 
হাতে ৷ পুরনো-শাস্িপুরে শাড়ী একখামা দেওয়া গেল, একবেল! 
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ভাত খেল আমাদের ঘরে। এর পরে আরও ক’দিম এসেছে, 
আরও হয়ত জ্বাসবে, হয়ত আসবে না। সেবাসমিতিগুলো 
যধাসম্ভব সাহায্য করতে কুঠিত হবে লা। কিন্ত সেতো 
সাময়িক সাহায্য মাত্র । সমাঞ্ধগত জীবনের একদ্িককার ফাটল 
দিয়ে মন্সতত্ব চুইয়ে বেরিস্বে যাচ্ছে। খাটতে হাটিতে বাধ 

খদিয়েও তার মিয্নগতি আটকানে| যাচ্ছে না_-অন্ত দিকে 
আমাদের অনবধানতা! অক্ষমতার দরুন মানবতা লাঞ্ছিত হচ্ছে, 
নারীত্বের হচ্ছে ঘোর অবমাননা । চাকরী খুঁজে, সাহায্য 
প্রার্থনা করে, করুপাপ্রত্যাশী হয়ে দরজায় দরজ্বায় ঘুরে ঘুরে 
এই বিপুল সন্তাঁবনা শুধু শুজের অঙ্ক বাড়িয়েই চলবে, এই 
দেখতে হবে? 
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দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগের দেখা 
আর একজন বাত্তন্যাদী মহিলার কথ! । ব্রজবাসিনী দেবী । 
বিভাবতীর পিতামহ বয়সী ৷ ব্রাহ্মণী। পিতামাতা সঙ্গতিপয় 
গৃহস্থ ছিলেন। অভি বাল্যকালে বিবাহ হয়। শ্বশুর 
জ্ঞানচর্চান্ঘ জীবদ কাটিয়েছেন স্বামী লন্বপ্রতিষ্ঠ উকীল 
ছিলেন পূর্বববঙ্গে। অপেক্ষাক্কত তরুণ বয়সে অপষাতে তার 
জীবনাবসান হয়। কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে একাধিক 
পুজকভাকে মা নিজের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে বৃহত্তর শুপতে 
প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন । 

জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ববঙ্গের কোন ক্ষলেজে অধ্যাপনা ফরতেন। 
বিবাহ করেছেন | অতান্ত পুত্রকঙাদের কেউ ইপ্রিনীরারিং 
কেউ বি-এ, কেউ আই-এস্সি পড়ে। এক কন্তার বিবাহ 
দিয়েছেন মোয়াথালিতে ৷ ভরা সংসার--খুশী মন ৷ কি একট! 
ছুটি উপলক্ষ্যে অধ্যাপক-পুজ আর তার ছুটি সন্তান বাদে মা 
আর সকলকে পাঠালেন নোয্বাখালিতে_ মেয়েকে দেখতে, 
তার নবজাতককে অভিনন্দন জানাতে । সেখানে পৌছবার পর 
তৃতীয় দিনে পাকিস্থানী তাবে তাদের সবাইকে জত্মাহতি 
দিতে হ'ল । 

মা আর ছেলে বাড়ীতে বসে এক দিন জানলেন-_তাদের 
গৃহ হয়েছে শ্শানে । অধ্যাপক উন্মাদ হয়ে গেলেন, তাকে 
আমরা দেখিনি । মাকে দেখেছি । ভার অবস্থা দেখলে মনে 
হয় এর চেয়ে পাগল হওয়াও ছিল তাল । বুকের ভেতর কত 
বড় হাহাকারকেই না তিনি চেপে রেখেছেন। কিন্ত তিনি 
যে মা-_অক্ষম পুত্র আয় নাবালিকা ছুটি পৌজী- ভারই স্েহ- 
নীড়ে মাথা গুঁজে, চোখ বুজে থাকতে চায়। মায়ের সহজাত 
বৃত্তি অসহনীয় পরিস্থিতিতে সমতা! এনে দিয়েছে । 

এখন তিনি পূর্ব বাংলার দেশের বাড়ীতে ছেলেকে রেখে 


প্রবার্সী 
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শি 





এসেছেন বিশ্বস্ত লোকের তত্বাবধানে । মাতমী ছুটি হাওড়ায় 
এক পরিবারে আশ্রিতা। মহিলাটি নিজে থাকেন কখনও 
বালিগঞ্জ &েশনের প্র্যাটফর্শ্মে, কখনও কারো বাড়ীর 
বারান্দার রোয়াকে । 

চাল আটা পয়সাঘা উপাৰ্জ্জন করতে পারেন 
হাওড়ায় পৌছে দিয়ে আসেদ- নিজের ভিক্ষান্ন ভরসা । দেশে 





ক্ষেতখামার, অধিজমা প্রাচুর্য বুকে নিয়ে পড়ে আছে। দে ছু. 


মাটিতে খাটি সম্তানের স্থান নেই__-জআাছে দখলকারীর জুলুম । 
বালীগঞ্জ থেকে হাওড়া, বেহালা থেকে শেয়ালদ| অনেকবার 
ঘুরে এসেছেন সামাতুতম সুবিধার আশীয়। কিন্ত মরীচিকা 
তৃষ্ণা বাড়ায়ই, মেটায় না। সর্বস্বান্ত বিধবার ব্যবস্থা কিছু 
হয় নি। দেহের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, বাষ্প হয়ে উবে 
গেঁছে। 


এই ত্রাহ্মণ-রষণীর তেজন্থিতা বেদনায় মীম হয় নি, 
বেদনাকে ভাম্বর ফরেছে। ভাগ্যের কাছে নিজেকে নীচু 
হতে দেন নি। আত্মসম্মানবোধকে তুলে ধরে ভাগ্যের 
সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছেন । ছুশমনকে অভিশাপ দেম 
না, কিন্ত বিধিলিপির কাছেও দাসধং লিখে দেন নি । চুড়ান্ত 
ছুধিবপাকফের সঙ্গে যুঝে চলেছেন। অন্ধ নিয়তি হয় 
ত ডাকে ব্যঙ্গ করে। কিন্ত প্রতিকূল অবস্থা তাকে ভীত 
করতে পারে নি। 

তন্বী বিতাবতী, জরাজীর্ণ ত্রক্ববাসিনী দেবী পুবাল বঙ্তায় 
একজন নয়, তু’দ্ন নয় রাশি রাশি ভেসে এসেছে । 
সমাক্জ কি ্াড়িয়ে থাকবে এ বন্তা-শ্রোতের দর্শকমাঞ্জে হয়ে ? 
এদের ভরতে সমাজের বুকে দরদ যদ মা জাগে তা হলে শুধু 
সরকারের চেঠায় আর কতদূর হতে পারে? 

যে সংস্কারের প্রেরণা বিভাবতীকে ভিক্ষা করে থেতে 
নিষেধ করেছে, যার অহুপ্রাণনায় অক্থ্্যম্পন্ট ত্রজ্বাসিনী দেবী 
মহানগরীর কুটিল পথে মাথা উচু করে চলছেন সে সন্জীবনী 
শক্তি আম হয়ত তাদের সুরাহা করতে পারছে লা। কিন্ত 
বন্দিমী বিহ্যাল্লেধাই ত যন্্রদামবকে দীর্ঘ দিনের মত বাচিয়ে 
রাধে | বাধে আটকানো দামোদর: ময়ূরাক্ষী মকুপ্রাস্তরে 
হ্বর্পোভান রচনা করবার ক্ষমতা রাখে | তেমমি এই অপ- 
ব্যস্ত, অনাদ্ৃত, উপহুসিত নারীশক্তিকে কল্যাণের পথে. 
ঠিক পরিচালিত করলে বা তার পূর্ণ শক্তিকে সমাজ যন্ত্রের 
অন্তত্ভলে প্রয়োগ করলে অন্ধ পঙ্গু মহুত্তত্ব পুনরুজ্জীবিত হবে 
মাকেন? নানীত্বের মহিমাকে বাচিয়ে রাখতে যারা এত- 
খানি দিতে পেরেছে তাদের বাচিয়ে রাখবার চে&] করে 
আমরা অন্বতত্বের সেতু রচমা করতে পারব মা কেন? 


বাঙালীর কথা বাঙালী না ভাবিলে কে ভাৰিবে? 
ভরযতীক্মমোহন দত্ত 


বর্তমানে বাঙালীতঘাতির ঘোর হুক্ষিন উপস্থিত । কতকটা 
ঘটনাচক্রের প্রভাবে, কতকটা সম্প্রদায়বিশেষের অত্যাচারে, 
কতকটা ভারতরাগ্রের অন্তান্ত জাতির ধর্যায়, আর অনেকটা 
নিজেদের বুদ্ধির দোষে ও শ্রম-বিমুধতার ফলে বাঙালীর 
বর্তমান অবস্থা! সঙ্কটপ্রনক হইয়া ঈীড়াইয়াছে। 

আজ পূর্ববঙ্গের বাঙালী হিন্দু উৎসম্ যাইতে বসিয়াছে 
কাহার দোষে ? যখন হাতে ক্ষমতা ছিল, যথম প্রতিকারের 
পথ ছিল তখন “ইংরাঁজ তাড়াও,” “ইংবাজ্জ তাড়াও” রবে 
আমরা চিৎকার করিয়া আকাশ ফা্টাইয়াছি। আর আত 
পণ্ডিত জবাহরলাল বাঙালীর ছুঃথ বুঝিতেছেন না, এই 
সেদিনও সৰ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাঙালী শুধু কাঁদিতে জানে 
বলিয়া বাঙালীজাতি সম্বন্ধে অবজ্ঞাসুচক উক্তি ফরিয়াছিলেন। 
আর আমরা, বাঙালীরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে আগাইয়া 
চলিয়াছি, কিন্ত প্রতিকারের ফোনও চেষ্টা নাই, হাঁ-ছতাশই 
আমাদের একমাত্র সম্বল । বাঙালীর আন দে আত্মপ্রত্যয় 


কোথায়? 
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বাঙালীজাতি ' গত জিশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত কতকগুলি 


শ্লোগান বা ঘুলি আওড়াইয়! চলিয়াছে। কয়েক জম নেতাকে 
সমগ্র বাঙালীক্ষাতির তরফে চিন্তা করিবার আমমোক্তার- 
নামা দিয়া বাঙালী বছদিন নিশ্চে্ হইরা বপিয়াছিল। 
ফলে আত্ম গভীরভাবে চিন্তা করিবার শক্তিও সে 
হারাইরা ফেলিয়াছে। অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে বাঙালী 
নেত' বাঙালী ধনী শিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই ভয় পান। কিন্ত 
চোখ-ক।ন বদ্ধ করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেই ত আর 
সমস্তার সমাধান হয় না বরং উত্ভরোভর তাহা জটিলতর হইতে 
থাকে। সেইন্রভ আমাদের বর্তমান সমান্ছে প্রকৃত গলদ 
কোথায় সেগুনি এক একটি করিয়া চোখে আহ্ুল দিয়া 
দেখাইয়া দেওয়া উচিত। তবেই তো সমাজের ক্রট-বিচ্যুতি 
দুর হইবে, আবিষ্কৃত হইবে প্রক্কত কল্যাণের পথ । আমর] 
এখন এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব,-অপ্রিয় 
হইলেও যাহ সত্য । 
ভারত-বিভাগের পর হইতেই দলে দলে হিন্দুরা সেই যে 
পূর্ববঙ্গ ত্যাগ সুরু করিয়াছিল তাহার অবসান এখনও হয় 
নাইত। গোড়ার ছিকে পূর্ববঙ্গ-ত্যাগের হিড়িক এত ব্যাপক হয় 
নাই, এবং সমন্তা সমাধানের অভ দিলী চুক্তির মত কোন 
উপারও তখম উত্তাবিত হয় দাই । ভারত-বিতাপের অব্যবহিত 
পরবর্তী কাল হইতে ইংরেজী ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
যাহারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেম তাহা- 
দের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্ভ ডাঃ বিধানচন্র ব্রায়ের 
মন্ত্রীসভা একটি নির্দেশ দেন । তদহুষায়ী জনৈক পাকিস্বাদবাশী 


হিন্দু বহু কোষ্ঠা সম্বলিত একটি সুলিখিত রিপোর্ট দাখিল 
করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেন্ট এই রিপোর্টটি 
ছাপাইয়া সাধারণে প্রচার করেন নাই-_যদিও এই রিপোর্ট 
স্পাকিস্থান গবর্ণমেয়্টের হস্তপত হুইয়াছে। বর্তমান লেখকও 
এই রিপোর্টের এক্কধণ্ড সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
উদ্বান্ত-পরিবারের লোকেরা ফিরূপে বিভিন্ন স্থামে ছড়াইয়] 
পড়িয়াছে উক্ত রিপোর্টের ৪০ পৃষ্ঠায় তাহার একটি হিসাব 
জাছে। তাহার অংশবিশেষ আমরা নিয়ে তুলিয়া দিলাম ? 
একই উ্বান্ত-পরিবারের লোকসমূহ_ 

এক ছুই তিন তিনের অধিক 

স্থানে স্থানে স্থানে স্থানে আছে 

আছে আহে আছে f 
শতকরা হিসাবে ৬০,৯ ৩১,৫ ৫.৯ ১৬, == ১০০ 

এইরূপে একই পরিবারের লোকসযৃহ বিভিন্ন স্থানে 

হুড়াইয়া পড়ায় কি কুফল হইয়াছে তাহা সরকারী রিপোর্টে 
প্রদত্ত তথ্যাদি উদ্মরত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে সকল 
উদ্বান্ঘ-পরিবার নিজেদের বাড়ীতে, মায় লরকারী সাহাষ্যে 
নির্টিত কুঁড়ে ঘরে বাস করেন তাহাদের অন্থপাত শতকরা 
৭'৩ ; ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন শতকরা ৪৭৮ শুন ; আত্মীয় 
কুটুম্বের সহিত বাস করেন শতকরা ১৫। সরকারী 
রিপোর্টের নিয়োদ্ধত, অংশ পাঠ করিলে এই সব ছিন্নমূল 
মরনারীর জীবনের একটা অন্ধকার্রাচ্ছন্ন দিক পাঠকদের 
নিকট উদ্বাটিত হইবে । 


“The above picture of distribution, however, searcely 


gives an adequate picture of the hardship which refugees 


Are undergoing im the matter ০ accommodation. 


“As to Shs living in Fone কারিনা or 
accommodation provided by relatives, conditions were 
In many cases even worse. Cases came to light during 
the survey where 88 many 8s 19 members of two rela- 
ted families were residing in one room 16: X 12" mth ৪ 
strip of verandah. Half the people had to sleep In the 
room for some hours of the night, and others during 
the remaining hours. In another case a family of 
7 was living in a Kutcha hut 12" X 9° in size. They 
had constructed a dias with split bamboos and the 
children slept on this platform while adults slept 
below. There were hundreds of other cases where 
people were living in such wretched condition, specially 
In greater Calcutta ares, and the few places where 
concentration of refugees have been very heavy. 

“The serious নান mentioned above was 
also affecting the morals of refugees’ to an alarming 
extent. More than one নি couple have been 
found to occupy the same room; father and mother in 
the prime of life were occupying the same room with 
grown up Bons and daughters; grown up boys and girls, 
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লতা স্পা পাপী 


nominally related were found living in same room and 
Es in different parts 01 same bed. (italics 
0818), 

“The difficulties of accommodation were having 
other pernicious effects. Helpless refugees had been 
compelled in many cases to take shelter in houses of 
Inore or less nominal relatives with grown up girls and 
young women Jn many cases for want of sufficient 
Accommodation in the relatives’ houses adult male 
members had to hve in boardings and messes. Not un- 
often such male members have to reside far away for 
their service or business. In many Such cases, young 
men of the families of relatives who had given shelter 


were taking advantages of the Protected women and 
9218. (Italics. ours}. Such cases are naturally not 
reported and it was only from scandals which had 
become known to neighbours that such matters came 
Ld” the notice of investigators. 

“Fven more numerous have been cases where 
refugee earners were compelled to leave families with 
women and children in rented premises—inhabited by 
8 large crowd—separate families (including landlords 


in many cases) residing in different rooms, using 
common watertap, latrine, roof, stairs, etc.” 


Paras 121-128 of the Report at p. 68. 

আমরা ইহার বঙ্গানুবাদ ইচ্ছা করিয়া দিলাম না। এই 
রিপোর্টে ষে সময়ের কথা বলা হইয়াছে ভখনকার চেয়ে 
বর্তমাদ অবস্থা শত গুণ অধিক শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কিছুকাল পূর্বে শিয়ালদহ ঠ্ঠেশনে উদ্বান্ত নারীদ্িপকে অর্থের 
বিনিময়ে দেহ বিক্ষয় করিতে বাধ্য করিয়া কতকগুলি বিবেক- 
হীন লোক যে কি বিপুল ব্যবসা ফারিয়া বসিয়াছিল সংবাদ- 
পন্্রে তাহার কিছু কিছু বিবরণ অনেকেই পড়িয়াহেন। 
আমরা এই ঘটনাগুলিকে হয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, না 
মা হুয় “হোটলোকী” কাণ্ড বলিয়া ধামাচাপা দিবার চেষ্টা 
করি। বৈঠকখানায় বসিয়! চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে 
দিতে *ভক্কারজজনক” কা দেখিয়া মাক সিটকাই। 

কিন্তু সংবাদপন্মে কয়টাই বা বিবরণ প্রকাশিত্ত হয়, 
ভিতরে ভিতরে মারী-দেহকে পণ্য করিয়া হুত্বত্তেরা 
নিজ্ধেদবের শ্বার্থসিদ্ধির এই যে বিরাট আয়োজন করিয়াছে 
“তাহার কতটুকু খোল আমরা রাখি ? কেন এইরূপ হইতেছে, 
কি করিয়া এই সব অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার বদ্ধ কর! 
যায় তাহার আলোচনা হয় না কেন ? দোষীদের ধরিবার 
বা শাসন করিবার কি ব্যবস্থা! হইতেছে সে সন্বদ্ধে আমর! 
ত মাধ! ঘামাই না। আর আমাদের তথাকথিত নেতার! 
বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়াও ইহা লইয়া আন্দোলন করিলে সস্তা 
হাততালি পাইবেন মা বা মিক্ষেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির 
ব্যাঘাত জন্রিবে বলিয়া চুপচাপ । বাস্তহারার মাম করিয়া 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে, লব্বা চওড়া বক্তৃতা হইতেছে ; 
বছ “বাস্তুবু'র স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গেনর দ্বন্দ 
হইতেছে ; কিন্ত কৈ, জাতীয় চরিত্র যাহাতে নষ্ট না হয়, মাতৃ- 
জাতির বাহাতে অ-কল্যাণ ন! হয় সে সম্বন্ধে ত কাঁহাকেও 
কোনও কথা বলিতে বড় একটা! শুনি না । 


প্রবাল. 





সালাত পপাপিপতলাতলা তা 


প্রভৃতি কয়েকজনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কি বাংলার 
নারীজ্বাত্তির সফল হুর্ঘশার অবসান হইয়াছে, যাবতীয় সমস্যার 
সমাধান হইয়া গিয়াছে? বাঙালী হিন্দু কি মরিবা দিয়াছে, 
মা মোহ-ঘোরে অচেতন হইয়া আছে? ফেবল উদরপুর্ি আর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা ডাবিলেই কি সব সমস্তার পুরণ 
হুইল? উদ্বাস্তদের কিছু কিছু টাকা ৮৫016” স্বরূপ তিক্ষা 
দিলেই কি সব হইল? পূর্ববঙ্গের হিন্দু নেতারা সবাই এ 
বিষয়ে চুপচাপ কেন? নারীদ্বাতি হুর্গতির হাত হইতে 
যাহাতে রক্ষা পায়, নারীত্বের অপমান যাহাতে না হয় তাহার 
অন্ত কি চে& হইতেছে দেশবাসীর তাহা জানা আন্ত একান্ত 
প্ররোজন | কি পশ্চিমবঙ্গের, কি পূর্ববঙ্গের সকল হিন্দু নেতার, , 
কাছেই আজ আমার এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি | 

আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধিতে এই সমস্তার সমাধান সম্বন্ধে যাহা 
মনে আসিয়াছে তাহা এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । ইহ! 
সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক সমাধান নহে ।. মনে হয় টদ্বাস্তদের 
অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিলে ও যাহাতে এক একটি 
উদ্ধাত্ত-পরিবারের সব লোককে একই আগায় রাখিরা 
পুনর্ববসত্তির বন্দোবস্ত হয় সে বিষরে চেষ্ঠা করিলে এই সমস্তার 
সমাধান সহ্জসাধ্য হইবে । পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে উদ্বাস্ত- 
দের জন্ত সরকার কর্তৃক যে ধরণের বাসগৃহ নির্ষিত হইতেছে 
তাহা রেল কোম্পানীর নির্টিত কুলি বস্তির একটু উদ্নত সংস্করণ 
মান্্র । উত্বান্তরা যাহাতে ভত্রভাবে পারিবারিক জীবন যাপন 
করিতে পারে তছুপঘোগী গৃহ নিন্দা করা আবশ্তক । 

দ্বিতীর কথা, যে সব স্থলে উদ্বাত্তদের ভিড় বেশী সেখানে 
মারী-উদ্বাত্তদের রেজিঠ্রেশন ও তাহাদের সম্বন্ধে নোলকলে'র 
ব্যবস্থা করা উচিত। নারী পুলিস স্থটি কি অত হইয়াছে 


, যদ্ধি নারীজাতির্‌, রক্ষাকল্পে তাহার! উপযুস্ততাবে নিয়োদিত 


না হয়? যে সব নারীর আচরণ নারী-পুলিসের মনে সন্দেহের 
উদ্রেক করিবে তাহাদিগকে উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীর 
তত্বাবধানে আলাদা! ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করিতে হুইবে । 

তৃতীয়ত:, বাহারা উদ্বান্ত-নারীদের অসহায়তার সুযোগ 
লইয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধনে তৎপর সেই সকল ছূর্নাতি- 
পরায়ণ লোকের জন কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা আবশ্যক | 


প্রয়োন্ধন মনে হইলে নুতন আইন পাস করিতে হইবে আর্র-- 


এই আইন যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কিনা ডাহা 
দেখিবার জড় ৃতন পদ সট্টি করিয়া উপযুক্ত চররিজবান্‌ ব্যক্তি- 
দের নিযুক্ত করিতে হুইবে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্তা সমাধানের উপায় বাহির 
করিবার শত যদি সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া একটি 
কমিটি গঠন করেন তো] তাহাদ্বারা বিশেষ সুফল লাভ হইবার 
জন্ভতাবনা আছে। 


ন 


মৃগতৃষ্ণিক! 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


স্বাধীনতার পর প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত হইষাছে। 
এই চারি বৎসরে দেশবাসীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা 
যের্ূপে ক্রুত অবনতির পথে চলিয়াছে তাহ! অতিশয় 
আশঙ্কার্জনক। অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে চিন্তা করার 
অবকাশ রাখেন না, কেবলমাত্র আক্ষেপ এবং নিচ্ষল অভি- 
যোগে মনকে সাস্বনা দিবার বিফল প্রয়াস করেন। কিন্তু 
চিন্তা করা এখন নিতান্তই প্রয়োজ্জন। এভাবে নিরুদ্দেশ 
যাত্রায় পথ চলিলে শেষে ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে 
সন্দেহ নাই | বাংলা ও বাঙালীর এ বিষয়ে শুধু চিন্তা করার 
কারণ আছে তাহাই য়, এসম্পর্কে কর্তব্যজ্ঞানও উদ্দীপ্ত 
হওয়া প্রয়োজন । কেননা বর্তমানে বাঙালীর অবস্থা যাহাই 
হউক অতীতে সমস্ত জাতি ও দেশের প্রগতি-পথের 
সন্ধান বাঙালীই দিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহাকেই দিতে 
হইবে। অন্য কাহারও এ বিষয়ে এরূপ জলন্ত উদ্দীপনা 
নাই, আত্মোৎলর্গের কামনাও নাই। 


দুঃখের বিষয়, আঞ্জ বাংলাদেশ বিভক্ত এবং নেতৃত্ব 
বিহীন। দেশ বিভাগ ইতিপূর্কেও একাধিকবার হইয়া 
গিয়াছে; কাজ্জনের বিভাগের পরও আসাম পৃথক হইয়াছে 
বাংলার অংশ লইয়া, বিহার পৃথক হইয়াছে বাংলার বিরাট 
ংশ লইয়া, কিন্ত দেশে দৃঢ়চেতা মনীধী-সজ্জন থাকায় 
দেশের লোক উদ্ভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে নাই) 
আশার আলো স্তামত হইলেও নির্বাপিত হয় নাই। 
অন্তায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দীপনা ছিল, বৃথা হা-হতাশে 
সময় কাটায় নাই দেশের সকলে। 
সম্প্রতি কিছু দিন ধাবৎ বাংলার চিন্তার শ্রোতে ভাটা 
পড়িয়াছে। ধাহার্দের খ্যাতি আছে, মানসিক শক্তির 
গ্রতিপত্তি আছে, সাহিত্য, দর্শন বা অন্ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, 
তাহারাও ষেন বিস্তাবুদ্ধি ও কাগুজ্ঞান*বিসঞ্জন দিয়াছেন । 
এখন প্রয়োজন দেশের লোককে ক্রমাগত উপদেশ 


- দেওয়া সচেষ্ট হইতে, অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 


হইতে এবং পৌরুষের পথে ফিরিয়া সক্রিয়ভাবে আত্মো- 
ন্ধারের ব্যবস্থা করিতে। দেশের লোককে শুনাইতে 
হইবে পুকুষসিংহের গঞ্জন, মৃতবৎস| গাভীর বিলাপে দেশ 
সজীব হইবে না। 

বলা বাহুল্য যে, বাঙালীকে জাগাইতে হইলে কেবল- 
মাত্র পরনিন্দায় ও পরশ্রীকাতরতাস্্ন চতুন্মূথ হইলেই শুধু 
চলিবে না। নিজে জড়ভর্ত হইয়া বসিয়া মহাপুরুষের 


আবিতাবের জন্য নিশ্টেষ্টভাবে অপেক্ষা করিলে মহাপুরুষ 
আসিবেন কিনা জানি না, দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইবেই 
সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রের অবকাশ নাই । 

বাংলা ও বাঙালী বিষম বিপদগ্রস্ত ও মরণের সম্মুখীন 
একথা সকলেই মৰ্ম্মে মর্মে বুঝিমাছে স্থৃতরাঁং সেকথা বল! 
অবান্তর । বাঙালী যে পথে চলিয়াছে সে পথ ষে চরম 
অবনতির ও আত্মবিনাশের পথ সে কথাও চিন্তাণীল 
ব্যক্কিমাত্রেই বুঝেন, কিন্তু “তোমার একানও দোষ লাই, 
তুমি পরের দোষে জাহান্নামের পথে চলিতেছ” এ জাতীয় 
অহিফেন তাহাকে সেবন করাইলে তাহার ধ্বংসের সময় 
কি আরও ভ্রুত অগ্রলবু হয় না? 

উদ্নাহরণ-খ্বরূপ একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অভিভাষণ 
হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাউক : 

“আমি যে বাংলা ও বাক্দালীর সম্বন্ধে এমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ 
করিয়াছি, তাহাতে কি সত্যই ভারতের প্রতি অপরাধ করা 
হইয়াছে? আমিই যদি না বাঁচি তবে ভারতপিতার অভ 
ভাবিবার কোন কারণ আছে? “আপনি বীচিলে তবে ভে! 
বাপের নাম৷’ ভারপর, আভিকার এই যে ভারত, তাহা তো 
আমার সেই ধ্যানের ভারত ময়--যে ভারতকে বাঙ্গালী কবি- 
খষি ও মনীষিগণ ভাহাদের প্রেম ও প্রতিভাবলে__শুধুই দেশ- 
দেবতা নয়-__বিশ্বদ্েবতার মূর্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 
আত্তিকার এই বানিয়া-ভম্ত্রের ডারত--অহিংসার গম্বসুওধারী, 
ধনলুঠঠমস্ফীত-লথ্বোদযর, র্্যাকমার্কেটর্ূপী-মুষিকবাহুন, গণেশ- 
মার্কা ভারত__কি সেই মহাভারত, সেই পার্থসারধির ভারত ? 
যে ডারতের নামে, বাঙ্গালী আপনারা এখনও ভাববিভোর 
হইয়া উঠেন__ইহা সেই ভারত নয়) সে বাঙ্গালীরই স্বপ্রলক্ধ 
ভারত; সে স্বপ্ন এখনও সফল হয় নাই, বরং তাহাকেই চূর্ণ 
করা হইয়াছে। যদি বাঙ্গালী আর বাঙ্গালী হইয়াই বাচিয়া 
না থাকে, তবে ভারতও মরিবে_-অন্ততঃ তারতের আত্মা দ্বে 
নির্বাঞপ্রাণ্ত হইবে, ভাহাতে কোন সন্দেহই আর নাই। 
অতএব, আমি যে বাঙ্গালীর জন্তই কাঁদি, তাহাতে ভারতের 
অকল্যাণ হর লা; বরং আমার সেই ভারততক্ত পিতৃপিতামহ- 
গণ আমার এ প্রত্তিবাকেই আশীর্ব্বাদ করিবেন। 

সর্বশেষে, বাঙ্গালীর তবিস্তং সম্বন্ধে আমার ওঁ নৈরাশ্ত। 
আমি বাঙ্গালীর যে অতীত ও বর্তমান আপনাদের সন্মুধে 
ধরিয়াছি, তাহাতে ভারতপ্রেমিকেরা পুলকিত হইয়া উঠিবেন, 
অন্ততঃ হওয়াই ক্ৰর্ভব্য। এই জাতির মত এমন অপদার্থ জাতি 
এতদিন যে বাচিয়াছিল-_এতদ্বিন যে তাহাদের সেই দুয়ার 


২৬৪ 


বর] পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য | এমন তাঁবসর্বন্ধ, চরিত্রহীন, 
শ্রীসম্পদবিমুখ, বৈশ্তধৰ্ম্মদ্োহী জাতি ভারতপিতার কুপুজ্জ ছাড়া 
আর কি? সে জাতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদে তিন্ন পিতার কলঙ্ক 
ঘুচিবে না । অতএব, হয়-_-এ জাতি এখনই নান! উপায়ে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক্‌, ময় তো-_ইহার অস্থিমজ্জা ও মত্তিকপদ্ার্থ 
উদ্ভমন্মপে পিষ্ঠু ও মর্ষিত করিয়া ভারতপিতার সুপুভ্গণের 
বিশাল হুমিগুলিতে সাররূপে মিশাইয়া মিলাইয়া দেওয়া 
হোক্‌--তাহাতেও কথফিং পাপক্ষয় হইবে । গণেশ-ভারতের 
প্রসাদজীবী বাঙ্ষালী-__কি সাহিত্যিক, কি শিক্ষাব্রতী, ফি 
ব্যবসায়ী, কি ব্রা&্রসেবক__সকলেই মামা ছন্দে, নামা সুরে 
এ মোক্ষমন্ত্র ঘোষণ| করিতেছেন। যাহারা বর্দ লইয়া 
আছেন--বড় বড় মুঠ বা আশ্রমে এ জাতির জন্ত অন্থত-পিঞ্ক 
প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা দাতি, দেশ বা কাল কোনটাকেই 
ভাবনার মধ্যে স্থান দেন নাঁ। কেহবা এই পশুশাপ্রাপ্ত 
মানুষপ্ধলাকে না বীচাইয়া বলিব পণ্ড হইবার জন্ভ এবং 
ভদ্র! আগতে মহা-মানবধর্ম স্থাপন করিবার জন্য এক মহামন্ত্রে 
দীক্ষা দিয়াছেন ; কেহ বা মানুষের এই দেহটাই একদিন-_সে 
কত সহ্ত্র বৎসর তাহা বল! যায় না-দেব-দেছে পরিণত 
হুইবে, সেই মহতী সিদ্ধির শ্রম্য সফলকে ঘোগসাধন! করিতে 
বলিয়াছেন । এই ছুই ধর্মই বাঙ্গালীর বড় রুচিকর হইয়াছে) 
ওঁরপ উচ্চতাবেয় অহিকেন-রসে মনের উৎকণ্ঠা-নিবৃত্তি বা 
সদা-স্বত্যুতর ভুলিরা থাকার বড সুবিধা হইয়াছে। মরপোম্মুখ 
জাতির বতকিছু অরিহ লক্ষণ কোনটাই দেখা দিতে আর 
বাকি নাই | অতএব, কোন পক্ষেরই কোন ভাবনার কারণ 
নাই ; একপক্ষ_ বাঙ্গালীর জাতি হিসাবে ম্বত্যুলাতই বাছনীয় 
মনে করে, অপর পক্ষ স্বত্যুকে ইতিমধ্যেই কদলী প্রদর্শন 
করিয়া মুতের রস-জাম্বাদনে মশগুল হইয়াছে ।” 

এই তে! অবস্থার বর্ণনা, তাহার পর বাচিবার উপায় £ 

“কিন্ত আছিকার এই স্ব ও যুমুযু বাঙালীকে বীচাইবার 
সেই ম্বতসপ্রীবন বিশল্যকরধী কে আনিবে? তাহাই চিন্তা 
করিতে লাপিলাম ; তথন স্মরণ হুইল, এই তাতির চরিজ্ে 
একটা অনিয়মের নিয়ম আছে কারণ, এ জাতি বিশেষ করিয়া 
প্রাণধন্মা, ইহার এক আশ্চর্য প্রাণবভা আছে-_ভাহা কোন 
মনোবিজ্ঞান বা তর্কশান্তের অধীন নয় । আর কিছুতেই এ 
জাতি জাপিবে না, একমাজ্জর--কোন মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ 
সংশ্রিয় ব্যতিরেকে | যদি এখনও তেমন পুরুষের আবির্ভাব 
হুয়__তবে সেই একজনের আহ্বানে এই শ্মশাম-ভূমিতেও 
শবদেহ উঠিস্সা বসিবে, ইহার স্বতিফাতল হইতেও অস্থিকক্কাল 
বাহির হুইয়া কলেবর-শৌভিত হইবে । এ জাতির প্রাণ- 
+ মাহাত্ম্য এমনই { রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও নয়-_-এমন কি, 
কোন আধ্যাত্মিক ধর্মন্্রও নয়, ইহাকে বাঁচাইবার-্ৃত্যুপুরী 
হইভেও ফিরাইয়া আমিবার-_একটিমাজ উপায় আছে ; মহা- 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


প্রাপ, হৃদর-বীর্ষ্যবান, মহাশক্তির বরপুত্র, “বন্দে মাতরম্্‌’-মন্রের 
সিদ্ধসাবক কোন বাঙালী-সম্ভান যখনই ইহাকে পাঞ্চজন্য 
নির্ধোষে ডাক দিবে, তখনই এ-জাতির মোহ ঘুচিরা যাইবে, 
সেই একজনের এক প্রাণই কোটি মাহ্যকে প্রাণবন্ত করিবে । 
সেই অন্থত বাংলার মাটিতেই নিহিত আছে-__জীবন ও মৃত্যুর 
সাধারণ নিয়তি তাহার নিকটে ব্যর্থ । তখন সেই নব-প্রভাতে, 
এই অশোচ-রান্রির যত অপচার__ হর) ছঁচা ও চামচিকা 4 
ভূত-প্রেত/ও পিশাচের দল নিষেষে অন্তর্ধান করিবে । অতএব, 

আসুন, এই মিলদ-প্রাঙ্গণে, সেই আবির্ভাবের উদ্দেশে আমরা 

বোধন-ঘট স্থাপনা করি, এবং ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত ঘাহাই 

হট্টক--বাঙালীর সেই প্রাধ-সন্ীবন মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, 
বাংলা-সাহিত্য তথ! বাঙালীর জীবন, ছইয়েরই জয় ঘোষণা 

করি--বন্দে মাতরম্‌ 1” 

বক্তা নিজেই নিজের ভাষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন? 

“এখন আপনারা বলুন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? 
এই সাহিত্য-সম্মেলন-সতায় আমি আপনাদের অন্য যে একটু- 
খানি সাহিত্য রচনা করিলাম, তাহার স্বাদ কটু হুইলেও-__ 
মোহনাশক নহে কি? এ একটা কথা__বাঙালী-জাতির 
বিনাশ যে অবধারিত- _স্তাহা যত সত্য, তত মৰ্ম্মান্তিক ; তাই 
বিশ্বাস, করিতে প্রবৃত্তি হয় না । বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকা- পথ 
নন্দ, রবীজ্জনাথ ও সুভাষচজ্জের জাতি কি এমন করিয়া মরিতে 
পারে? কিম্বা, আমাদের অতি-জাধুনিক সমাক্ষপতি ও 
সাহিত্যপত্িগণের বাড়ী, গাড়ী ও ব্যান্ধ-ব্যালান্দ যৃদ্ধি 
করিবার প্রয়োজনে, বাকি সমগ্র জ্ঞাতি হিন্দুস্থানী ভারতের 
পদসংবাহন করিয়! কোনমতে বীচিয়া থাকুক-_- ইহাই কি 
আপনার! কামনা করেন? মাতৃভাষার ক্ষদ্ধে হিন্দীকে 
বসাইর1, বাঙালী হিন্বস্থালী বণিফরাজ্জের রাজ্বভাষার 'অন্চনা 
করিবে? শুধুই বড় চাকুরীর শ্রম্য নহে---সিনেমা ব্যবসায়ীর, 
নিকটে প্রচুর অর্থলাতের লোভে, হিন্দীতে গল্পরচনা করিবে__ 
সাহিত্যিক সাহিত্য ত্যাগ করিয়া সিনেমার দুয়ারে দুয়ারে ' 
ঘুরিয়া বেড়াইবে ; আবার, বাংলাসাহিত্যের দরবারে বসিয়াও 
যেমন, তেমনই বাঙালী মহাপুরুষের স্থাপিত বাংলালাহিত্যের 
গীঠস্থানটিও অধিকার করিয়া এ হিন্দীর পাদোদক পান 
করিবে, এবং সকলকে তাহাই করিতে বলিবে ! চির ৃ্‌ 
মাম বাচিয়া থাক! ? স্বত্যুর আর বাকি কি?” 


আমর! বক্তাকে কোনও অনুযোগ দিতে চাহি না। 
আঁজকার দিনে সাধারণ বাঙালীর চিন্তাধারা এইরূপই 
বিক্ষিপ্ত ও লক্ষ্যহীন। এই জাতীয় “অছিফেন-রুস্, শুধু 
ধন্মগ্রচারুকগণ নহে, তাহার ন্যায় লেখক ও বক্তার দল 
প্রত্যহই বাঙালী জনসাধারণকে পরিবেশন করিতেছেন, 
সুতরাং তিনি নৃতন কিছু অন্যায় করেন নাই । তবে 
তাহার ভাষণে কয়েকটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। 
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চীনা কথ্থযুনি্দের আক্রমণের ফলে কোরিয়ার ছিন্নমূল নরনারী 





জাপানের ইউকোহামায়, কোরিয়ার যুদ্ধে যুত মার্কিণ সৈঙ্কদের শবদেহের প্রতি আত্া প্রদর্শন 





কোরিয়া রণাঙ্গনের নিকটবর্তী-অঞ্চল হইতে নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে অপসারণ 





নেপালে পণ্ডিত নেহরু 





ভাটগাওয়ের মন্দিরে 
ইন্দিরা গান্ধী, নেপালস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কন্তা এবং নেপালের স্বরারসচিব 
এ্রীবিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ কৈরালাসহ পণ্ডিত নেহরু 





কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্তী গুহেশ্বী মন্দির পরিক্রমণরত পণ্ডিত নেহ কু 
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আষাঢ় 


তিনি বাঙালীর স্বপ্নলন্ধ ভারতের 
কথা বলিয়াছেন। প্রশ্ন এই যে সে 
ভারত সম্পর্কে দিবাম্বপ্র দেখা ছাড়া 
তাহাকে বাস্তবে পরিণত করার কতটা! 
প্রয়াস বাঙালী করিয়াছে ও করিতেছে । 
জানি এই প্রশ্নের উত্তরে শত শত 
আত্মবলিদানকারী মহৎ জনের নাম 
আমাদের শুনান হইবে। কিন্ত 
তাহাদের পথ আমরা কয় জন লইয়াছি ? 
এবং অতীতে তাহারা শোণিত-তর্পণে 
যে আরাধনা করিয়া গিয়াছেন আত্মা- 
হুতিতে যে ষজ্ঞ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, 
আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বলিয়া তাহার 
ফলভোগ করিতে পারিব কোন্‌ শাস্ত 


অনুসারে ? 
বাঙালীর চরিত্র বর্ণনে তিনি 
পরোক্ষে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া 


আমাদের সকলের আত্মপ্রদাদ উপ- 
ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু 
বাঙালী কি সত্যসত্যই *্/দম্পদবিমুখ 
বৈশ্যধশ্মদ্রোহী”, না ঘোর কশ্মবিমুখ 
অলন এবং “ফাকি দিয়া স্বর্গলাভে* 
সচেষ্ট ? এই অভিভাষণের সমালোচনা 
এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । ন্থুতরাং 
এই মাত্র আমরা বলিব যে তাহার 
বক্তৃতা বিন্দুমাত্ৰ৪ মোহনাশক নহে, 
বরঞ্চ মোহগ্রস্ত বাঙালীকে আরও অভিভূত করিবে। 
অন্যায় অত্যাচারে নিরীহ বাঙালী জঞ্জরিত ইহ! সত্য, কিন্ত 
তাহার প্রতিকারে যে জাতি আলস্য ও মোহ ত্যাগ 
করিয়া যুদ্ধের জন্ত বদ্ধপরিকর হইতে প্রস্তুত নহে তাহার 
উদ্ধার মহাপুরুষ কেন স্বয়ং দেবাদিদেবেরও নাধ্যাতীত। 

মূল কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। স্বাধীনতার পর এই 
যে প্রায় চারি বৎসর চলিয়া গেল তাহাতে দেশের লোকের 
অবস্থা এত অবনত ও অবসন্ন হইল কেন? 

স্বাধীনত। কি বস্তু, তাহার মূল্যদান কিভাবে হয়, 
তাহার রক্ষারই বা ব্যবস্থা কিরূপে করিতে হয় একথা 
আমর! ভূলিয়াছি ছয় শতাব্দী_যাবৎ। স্থৃতরাং সে বিষয়ে 
আমাদের ধারণা থে অদ্ভুত ও অবাস্তব হইবে সে বিষয়ে 
আশ্চর্য্য কি? 

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এই স্বাধীনতার প্রেরণায় 
কয়েক দল সিপাহী কয়েকজন স্বল্পজ্ঞান নেতার অধীনে 
যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। ইতিহাসে ইহার নাম সিপাহী 
বিজ্রোহ। দেশ ইহাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। জগৎ 
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২৬৫ 


অভিনবতম মাকিন 11-10 Patton ট্যাঙ্ক 


শুনিয়াছে শুধু ইহাদের হিংসার কথা, নিদারুণ বর্বরতার 
কথা। ইহাদের দমনে দেশেরই লোকে সাহায্য করিল 
বিদেশীকে, ফুংকারে নিবিয়া গেল স্বাধীনতার আলো।। 

তাহার দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনতার আহ্বান আমিল 
বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে। তাহাতে সাড়া দিয়াছিল কয়জন? 
শতাব্দীর আরন্তে বিপ্রববাদ দেধা-দিল বাংলার, মুষ্টিমেয় 
কয়েকঙ্জন অশেষ বীরত্বের সহিত মৃত্যু ও কারাবরণ করিল । 
দেশের দশজন মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়াছিল মাত্র, কিন্তু 
সক্রিয় সাহা] করিয়াছিল কয়জনে ? দেশের লোকের মন 
যদি চঞ্চল ও তৎপর হইয়া উঠিত তবে এ স্বাধীনতা বহু 
পূর্বেই আসিত অন্ত ভাবে, অন্ত রূপে । তাহার পরের কথা 
তো! আধুনিক সময়ের, প্রায় সকলেরই জানা আছে। 

শেষের দিকে যখন দেশে মহাপুরুষের আবির্তাব হুইল, 
তাহাতে সাড়া দিল কিছু বেশী লোকে । কিন্তু সক্রিয়ভাবে 
নামিল এক শতে একজন নয়, এক হাজারে একজন নয়, দশ 
হাজারে ছু-পাচজন, এই বাংলাদেশে । বাংলার বাহিরে 
দশ হাজারেও একজন নামিল কিনা সন্দেহ । 


২৬৬. 


অথচ আজ এই দেবদত্ত স্বাধীনতায় আমাদের সকলেরই 
ধারণা যে, আমরা অভ্ভ্তপূর্ব্ব বীরত্বের ফলে স্বাধীনতা 


7 খন পাইয়াছি তখন আমাদের সকল সমস্যাই পূরণ হইবে 
₹_ মন্ত্রবলে। যদি না হয় সে দোষ আমাদের নয়, দোষ 





অভিনবতম মাকিন জেট-বমার -36D 
অন্তের এবং কর্তব্য আমাদের কিছুই নাই, যে আপ্তবাক্য 
"আপনি বাচলে বাপের নাম* আমর! ছয় শত বৎসরের 
দাসত্বের ফলে ইষ্টমন্ত্র্কূপে লাভ করিয়াছি তাহা জপিলেই 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবেই এবং তাহা হইলেই 
প্রত্যেকের ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইয়! প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। 
বলা বাহুলা, স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রকৃতভাবে যোগদান যাহারা 
কখনও ‘ভূ লয়াও করে নাই তাহারাই এখন সর্বাপেক্ষা 
মুখর এবং তাহাদের এই মোহাবেশের অবকাশে কাজ 
পগুছাইতে ব্যস্ত কয়েকজন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি । 
কুপমণুকের মত বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিমাত্র না দেওয়ায় 
আমাদের ছয় শত বৎসর যাবৎ দাসত্ব, দীনত্ব ও ক্লীবত্ব 
প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এখন দাসতশৃঙ্খল ছি'ড়িয়াছে দৈববশে 
কিন্তু ক্লীবত্বের অভিশাপ যায় নাই, যাহার ফলে পুনর্বার 
দাসত্বে প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইতেছে । 
বহির্জগতে যাহারা স্বাধীন তাহার! সজাগ দৃষ্টিতে 
-স্বাতন্া রক্ষায় দিবানিশি ব্যন্ত। ইংরেজী প্রবাদবাকা 
“Eternal vigilance is the price of Liberty” তারা 
সকলেই জানে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের আশায় নিক্ষিয় 
কেবল আমরা । আর একদল আছেন যাহার! শাস্তির 
আশায় সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত । তাহাদেরই অবস্থা 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক । জগতের বর্তমান পরিস্থিতি 
তাহাদের কাছে মায়ার খেল! মাত্র, বড় বড় খধি-বচন 
আবৃত্তি ভিন্ন আমাদের কর্তব্য ইহাতে আর কিছুই নাই। 
সুতরাং অহিংসার নামাবলী পরিয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 
মাধুকরী বৃত্তিই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। ইহাদের সম্বন্ধে কি 
আর বলিব, ভারতের ইতিহাসে এইরূপ প্রবৃত্তির ফল কি 
হয় তাহা রক্তাক্ষরে প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। 

পূর্বোক্ত বক্তা বলিয়াছেন, বাঙালী বৈশ্তাধশ্মবিমুখ | 
যদি ইহ! সত্যই হয় তবে প্রশ্ন আসে বাডালী কি তবে 
ক্ষাত্রধশ্মে বিশ্বাসী? কই তাহার ত কোনও বিশেষ চিহ্ন 
দেখা ধায় না। 

বিদেশের যে দুই জাতি পৌরুষ ও উদ্যমের জন্য 
বর্তমানে প্রখ্যাত তাহাদের ক্ষাত্রধশ্থের সম্বন্ধে কিছু এখানে 
বলা প্রয়োজ্জন। সেই দুই জাতি রুশ ও মাকিণ। ইহাদের 
মধ্যে রুশজাতি আধুনিক বিপ্লববাদীদিগের আরাধা, স্থতরাং 
প্রথমে তাহাদের বিষয়েই বল! প্রয়োজন। আরও বলা 
উচিত এই জন্য যে, যাহারা শান্তিকামী তাহারা ভুলিয়া 
যান যে পৃথিবীর বৃহত্তম ভূখণ্ডের অধিকারী এ জাতি: 
তাহার সাম্রাজ্যবাদ যতদিন প্রত্যক্ষ ও মূর্ভভাবে ইউরোপ 
ও এশিয়া মহাদেশে আপনার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট 





কোরিয়ায় প্যারাস্ুট দ্বারা রণস্থলে রসদ প্রেরণ 


থাকিবে ততদিন জগতে শাস্তির আশ! মরীচিকা মাত্র। 
এই সাম্রাজ্যবাদ সদাগর| বস্থন্ধবার একচ্ছত্র অধিকারের 
জন্য উৎসুক এবং উহার জন্য সমস্ত দেশ ও জাতির সমষ্টি- এ 
গত ধনপ্রাণ পণরূপে রক্ষিত। 

এই বিজয় অভিযানের জন্য এ দেশের প্রতোক 
লোককে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে 
এবং দেশের যাবতীয় ধনসম্পদ প্রযোজিত হইয়াছে রাষ্ট্রের 
সমর-শক্তির সংগঠনে | যাহারা তাহাতে রাজী হয় নাই 
তাহাদেরপ্রাণদণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে । রাষ্ট্রের কারখানায় 
যে মজছুর কাধ্যে তৎপরতা দেখায় নাই বা রাষ্ট্রের শস্তক্ষেত্রে 
যে চাষী প্রাণপণ খাটে নাই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইতে 


আবাঢ় মৃগতৃষ্ণিক। NE 
না। ইহার পরিমাপ সাধারণতঃ যে ভাবে গৃহীত হয় সেই 
অন্তদারে এ চারিটি রাষ্ট্রের তুলনা এইরূপ £ 
বাৎসরিক উৎপাদনক্ষমতা 
ইম্পাত কয়লা খনিজ তৈল বৈদ্যুতিক শক্তি 
দশ লক্ষ টন হিসাবে শতকোটি কিলোওয়াট হিঃ 








রুশ ২৫৪ ২৫০ ৩৫ ৩৯৬ 
মাবিণ--৮০'৩ ৫৯০ ২৭৬৪২০ ৩৪৪ 
ভারত ১,২ ৩০ *,৩০ ৪৫৮ 
চীন-- ১.৪ ১১ ৬৯৭ ৩৭ 


স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামরিক আয়োজনের, 
ক্ষমতা বৈশ্যরাষ্ট মার্কিণেরই অনেক বেশী এবং ভারত ও 
চীনের মধ্যে যাহ! পার্থক্য তাহা ভারতেরই পক্ষে । 








রুশনির্ষিত ছুইটি ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ 
মুহূর্ত মাত্র দেরী হয় নাই। ওদেশে ট্রাইক বা ধশ্মঘট নাই 
কেননা সঙ্গে সঙ্গে সশস্ব সেনার গুলীবর্ষণ অবশ্যন্ভাবী। 4 
বাক্তিগত অধিকার বা স্বাধীনতার বালাই নাই, রাষ্ট্রে | 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কাহারও কোনও কথা 
 বলিবার বা লিখিবার অধিকার নাই রাষ্ট্রনেতার আদেশ চ 
ব। অন্রমোদন ব্যতিরেকে । তবে দেশে প্রকাশ্যভাবে - Bes Fp 
বৈশ্ঠধন্্ম নাই কেনন! স্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার V- TEA = 
কাহারও নাই, যাহা কিছু অধিকার দেশে আছে তাহা WU IOG >= “= 
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের । এইরূপ ব্যবস্থা দেশে দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রায় ৯* লক্ষ লোকের জীবনাস্ত করিতে 
হইয়াছে ও প্রায় দুই কোটি লোক নির্ববাগিত হইয়াছে । 
এই হইল রুশ সোভিয়েটের ক্ষাত্রধন্মের পণ। ইহার ফলে 
রুণরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি এখন গ্রচণ্ড। নিয়ে তাহার 
পরিচয় দেওয়া গেল : কোরিয়ায় ইঞ্চন বন্দরে মার্কিণ রণতরী বহর 
মার্কিণ ও রুশ এই ছুই প্রতিদ্বন্বীর স্ব স্ব পক্ষে যাহারা 
রুশ সোভিয়েট সামরিক শক্তি আছে তাহাদের সামরিক শক্তি ফোগ করিলে দুই পক্ষের 
লোকসংখ্যা সৈন্য রণপোত সাবমেরিন এরোপ্লেন তুলনামূলক পরিচয় দাড়ায় এইরূপ £ 
"১৯৪২৭৫৬০০০ ৪৫৯০০০০ ১২৭ ৩০০ ১৯০০০ লোকসংখ্যা লৈন্য রণপোত সাবমেঃ এরোঃ 
১ তুগনামূলকভাবে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরশক্তি এইরূপ £ রূশ দল ৭১৯৩৭৬*** ৬৬৫৮০৪০ ১৪৬ ০৬ ২৫৬০০ , 
2৮85-৬৮-২৪ 4 ৮৮০০  মাকিণ দল ৭০০০০০০০০ ৭২০০০০০ ৮০০ ১৮৫ ২২১০৪ 
ঁ ভারত ইহার মধ্যে নাই। 
কিপার ie চবি তে সি নি. সামরিক 
নর ক্ষ র এইরূপ £ 
চীনরাষ্ট্রের সমরশক্তি এইরূপ : ইস্পাত he খনিজ তৈল বৈদ্যুতিক শক্তি 
৪৫৭১৬৯৬০০৩০ ১৫০০০০০ ১২ ৩ ৪০০ দশ লক্ষ টন হিসাবে শতকে টি কিলোয়াট হিঃ 1 ] 
কিন্তু সামরিক শক্তির পিছনে থাকা প্রয়োঞ্জন বিরাট রুণপক্ষে ৩২'৭ ৩৫৩৪ ৪০৮০ ৬১২৭ ৪৮০ 
কলকারখান। ও যাপ্ধিক সভ্যতার সকল আয়োজন, যাহার মার্কিণপক্ষে ১২৪  ১০*০ 9১১ ৫৬3 


অভাবে বর্তমানজগতে বুদ্ধজয়েব কোনই সম্ভাবন| থাকে এই হিসাবেও ভারতকে বাদ দেওয়া হইয়াছে । 


রং 
২৩৮ 





৯০22 


= ইংরেজীতে বলে সভ্যতার পরিমাপ হয় গন্ধকত্রাবকে | 
আজিকার জগতে ক্ষাত্রধর্শ্মের পৃজারীদিগের প্রধান উপকরণ 
ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ তৈল। সুতরাং ওঁ মাপকাঠি 
হিমাবে তাহাদের ক্ষাত্রদর্ম্মের পরিমাপ আমরা দিলাম । 





যুদ্ধবিতাড়িত দক্ষিণ কেরিয় শরণার্থীর স্রোত 


তারপর অস্শস্ব্রের কথা । আমাদের অস্বশালার 
অবস্থা ত এখনও ১৯২৫ সালের উপযোগী দুহইয়া আছে। 
বিদেশের যে সকল জাতি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ও প্রস্কত 
তাহার! নিজস্ব অস্বাগারে নিজের পরিকল্পিত অভিনবতম 
অস্ব নিৰ্ম্মাণ করিয়! থাকে । আমরা প্রায় সকল বিষয়েই 


ক বিদেশীর মুখাপেক্ষী । স্থৃতরাং প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তির 


বিরুদ্ধে অস্বধারণ করিতে হইলে আমাদের শত্রুর সমকক্ষ 


কোনও দ্বিতীয় শক্তির নিকট অস্বপ্রার্থী হইতে হইবে। 
জলে, স্থলে, আকাশে ও জলের নীচে যুদ্ধ চালনার জন্য 
শ্রেষ্ঠতম অশ্ব যাহা! কিছু তাহার প্রায় কিছুই আমাদের 
নাই, থাকিলেও অতি সামান্য পরিমাণে ও অতি ক্ষুদ্র পরি- 
মাপের যংকিঞ্চিৎ অমীদের আছে । 

দ্বিতীয় মহাসমরের শেষে মাকিণ দেশে অস্্রশব্বের চরম 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহা সবেও কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর- 


কোরিয়ার সৈন্যদল অভিনব তম রুশ ট্যাঙ্কের সাহায্যে মার্কিণ 


ho 
- 


বন্মাবৃত বহরকে মারিয়া হটাইতে লাগিল। সভ্য জগৎ 


চমকিত হইয়! দেখিল ঘে যুদ্ধের সামান্ত চারি বৎসরের 


মধ্যে রুশ সেনার অস্ত্রাধাক্ষেরা এ বিষয়ে মার্কিণ দেশকেও 
ছাড়াইয়া গিয়াছে । কিন্ত মার্কিণ দেশ যান্ত্রিক সভ্যতায় 
পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, সুতরাং তাহারা দ্রুতগতিতে পৃতন 
পরিকল্পনায় ট্যাঙ্ক নির্শ্নাণ করিতে লাগিল। এখনকার 
মার্কিণ এম্‌_৪৬ মার্কা প্যাটুন ট্যাঙ্ক, বন্বে, কামানের 
জোরে এবং দ্রুত চালনার বিষয়ে গ্রতিপদে রুশ বর্শশকটকে 


প্রবাল 


১৩৫৮ 





হারাইয়া দিতেছে। বলিতে কি, চীনা ও উত্তর-কোরিয় 
দৈন্ত যুদ্ধে দুৰ্দৰ্য ও সংখ্যায় বিশেষ গুরু হওয়া সত্বেও হটিয়! 
যাইতেছে এই প্যাটন ট্যাঙ্ক ও মার্কিণ হাওয়াই বহরের 
আক্রমণের তেজে। 

মার্কিণ হাওয়াই বহরের বমার (বোমারু) প্লেনের 
দাপট থামাইতে রুণ জেট্‌-প্রেন এখন রণাঙ্গনে নামিয়াছে। 
ওঁ ॥. 1. 0, . প্লেনগুলি গতিবেগে মার্কিণ জেট্‌-প্লেনকেও 
হারাইয়া দিয়াছে । উহাদের আক্রমণে মার্কিণ বমার 
প্লেনের চলাচল ক্রমেই ব্যাহত হইতেছিল। এখন জেট্‌- 
চালিত বমার B. 86. D, যাহাতে দুই রকমই ইঞ্জিন 
আছে, রণক্ষেত্রে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা 
৪৫৯০৬ ফুট উপরের আকাশে ঘণ্টায় ৪৩৫ মাইল বেগে 
চলিবে । ইহাকে নামানো মা. 1. 0. প্লেনের সাধ্যাতীত 
হইবে। তবে সওয়ালের জবাব ত আছেই, ০০০১১ 
ভবিষ্যতে কি হয় দেখা যাইবে। 

সমুদ্রে বিরাট রণতরী, প্রেনবাহী জাহাজ, টিন 
প্লেন এই সকল বিষয়ে নিত্য নৃতন ব্যাপার চলিয়াছে। যে 
দেশের আকাঙ্ষা যত বড়, তাহাকে এসব বিষয়ে ধন-প্রাণের 
হিসাবে খরচও করিতে হয় তত বেশী। যুদ্ধের শান্ত্রও গর 
ক্রমেই বদল হইতেছে, পদাতিক ও অশ্বারোহী ক্রমে 
মোটর-বাহিত ও প্রেন-বাহিত সৈন্যে পরিণত হইতেছে, 
তাহা ছাড়া বম্ম-বাহিনীর সেনাদলও আছে, গোলন্দাজও 
আছে। 

সর্বশেষে বিজ্ঞানের ব্র্ধাস্থব আণবিক বোমা । আজও 
ইহার ব্যবহার মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। 
তবে ইহার ক্ষমতা এতই ভয়ানক যে যাহার সেরূপ সামর্থ্য 
আছে সে ইহার নিশ্মীণের চেষ্টা করিবেই | ইহার ভিতরের 
রহস্য মার্কিণ, জার্মান ও রুশ বৈজ্ঞানিকের! জানে, স্থতরাং 
মানুষের সর্বনাশের পথ খুলিয়াই যাইতেছে । তবে ক্ষাত্র- 
ধন্মে সর্ববনাশের কথা চিন্তায় আনিতে নাই কাজেই সেকথা 
বলে অগ্জনে । 

অস্ত্রশস্ত্রের পর আনে জীবনের মূল্যের কথ!|। যুদ্ধে 
বীরোচিত মরণ ত সম্মানের বিষয়, সে কথা আজও সকল 
দেশই মানিয়া চলে । কিন্তু যুদ্ধে সর্বনাশ তাহাদেরও হয়: 
যাহার! যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনশুরূপে যোগদান করে 
না। যুদ্ধক্ষেত্ৰ আর আঙ্গিকার দিনে কোনও নিদিষ্ট 
প্রান্তর নাই। 

যে দেশে যুদ্ধ চলে সেখানকার “অসামরিক্ক জনগণ 
আকাশ জলস্থল সকল দিক দিয়াই আক্রান্ত হয় কেননা 
আজকার যুদ্ধশাস্তে শক্ুনিধন হয় “সবশুদ্ধ” অর্থাৎ 
শক্রসেনার ঘরে বাইরে কোথা ও নি বা সাহায্য পাইবার 


আষাঢ় 


লালা লালা লালা লগলাললালালা ললিতা" 


উপায় থাকে না। কোরিয়ার যুদ্ধে 
সেখানকার গ্রাম, নগর, শস্তক্ষেত্র সব- 
কিছুই বিধ্বস্ত হইতেছে, সেখানকার 
অধিবাপিগণ যুদ্ধের জোয়ার-ভাটার 
সঙ্গে ভাদিয়া চলিতেছে। আজ এই 
গ্রামে আশ্রয় পাইল, কাল বিপক্ষের 
পান্ট1! আক্রমণ আগাইয়া আসিলে 
পলায়ন ভিন্ন গতি নাই । কত লক্ষ 
অসামরিক বালক, বুদ্ধ, স্বরী-পুরুষ যে এই 
ভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্চিত হইতেছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই । 

রুশ ও মূর্কিণ ত বিরাট দেশ। 
ব্রিটেন তাহাদের তুলনায় দ্বিতী 
শ্রেণীতে পড়ে এবং বিগত মহাযুদ্ধ 
ব্রিটেনের উপর দিয়া যে ঝড় গিয়াছে 
তাহ! সকলেই জানেন। কিন্তু সেই 
সকল বিপদ অগ্রাহ করিয়া বিষম 
কায়ক্লেশ ও রুচ্চ,সাধন করিয়াও 
ইংক্জে তাহার পূর্ববগৌরব, পূর্বব- 
প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা সমানেই করিয়া যাই- 
তেছে। যে জাতি সামান্য চল্লিশ বৎসর পূর্বে জগতের 
সর্বাপেক্ষা এশবর্য্যশালী ও দুর্দান্ত যুন্ধক্ষমতাযুক্ত ছিল, 
তাহার এশ্বর্ধা গিয়াছে, সামাজও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, 
নিদারুণ অর্থাভাবে আদ্মকরের চাপ অসন্থা হইয়। উঠিয়াছে। 
কিন্তু ক্ষাত্রধর্শ্ম যায় নাই, স্থতরাং বিনা চীৎকারে, বিনা 
হাহুতাশে তাহারা দৃঢ় চিত্তে মতি কঠিন কণ্টকময় পথে 





আণবিক বোমার বিস্ফোরণ । প্রায় ছুই মাইল বাসের ধৃমমাল! 


ম্বৃগতবাঞ্চকা 


ব্‌ ত 


উট a NP a Pe et Pe Te PN Ta aa rarer Perera Nee" 





কোরিয়ায় নিহত মাকিন জেনারেল ওয়াকারের অস্তিম সামরিক শোভাযাজ! 


চলিয়াছে প্রগতির দিকে.। ব্রিটেনের ক্ষাত্রবর্শ্মের পরিমাপ 


বর্তমানে এইকূপ £ 
লোকসংখ্যা সৈন্য নৌবহর সাবমেরিন এরোপ্রেন 
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দশ লক্ষ টন হিসাবে শতকোটি কিলো ওয়াট হিঃ 
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অসীম ধৈর্যা ও" সহিষ্ণুতার. সহিত 
ব্রিটেনের লোক এই ক্ষাত্রঘজ্ঞের, কাধ্য- 
ক্রম চালাইতেছে । অন্য দেশেও সেই 
কাজ্জ চলিতেছে, সেখানে লোকে জানে 
স্বাধীনতার মূল্য কি। জাম্মানী 
ধ্বংস ও বিষম পরাধীনতার মাঝে 
দাড়াইয়া চলিতেছে প্রগতির পথে। 
তাহাদের দুঃখকষ্ট নির্যাতনের তুলনায় 
আমরা তো সুখে আছি। স্থতরাং 
তুলনামূলক ভাবে *আমাদের বিচার 
করা উচিত বাঙালী কি ক্ষাত্রধর্টে 
বিশ্বাসী বা তাহার জন্য যে সংযম ও 
যে কঠোর কৃচ্ছদাধন প্রয়োজন তাহা 
করিতে প্রস্থত ? ( ক্রমশঃ) 





, সদর কাছাতিতে ছাঞ্ছিরা না ডি নয় । 
য়ে হাটা পথ, ছ-পাশে খড়! উলুবাস, মাঝে 
মাঝে ফাকা জয় । বেল! তখন বিকেলের দিকে ঝুকেছে। 
ব্য স্থলে পৌছাতে মাত্র মাইলখানেক বাকি, জঙ্গলও ঘন 
এটুকু পার হতে পারলেই জ্ব্গলীদের গ্রাম, গ্রামের 
ছই কাছারি। 
: পথপ্রদর্শক হিলাবে এদিককার একজন প্রজাকেই সঙ্গে 
নিয়েছিলাম ৷ জঙ্গলের মাঝামাঝি এসে গিয়েছি হঠাৎ লোকট। 
ক দাড়িয়ে গেল। এই সব পথে সন্তপ্ত হয়ে চল! ওদের 
ধৰ্ম । বন্ত পশুর মতই সব সময় বিপদের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত 
হতে থাকে, কারণে অকারণে চমকে ওঠে । ইতিমধ্যে ছ'বার 
চমকেছে। দাড়ানো অবস্থায় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে 
ললে, “বাবু একটু কাজ আছে এখুনি আসছি", কথাটা! শেষ 
করেই চলতি পথ ছেড়ে খোলা জমির দিকে এগিয়ে গেল, 
আমার অন্মতির অপেক্ষায় থাকা! তার পোষাল না। সামাপ্ত 
কাকা পরেই গাছের ভিড়। লোকটা দেবি গাছের দিকে 
লেছে। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটি! গাছের অ ড়াল পড়তে ই 
[কট অন্ধ সময়ের ভিতর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে পড়ল । 
একই জায়গায় দীড়িয়ে আছি। জঙ্গল আর ফেরে না। 
কে বেল! পড়ে আসছে, অন্ধকার হবার আগেই এখান 
থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। এক পা ছু" পা করে 
এগুতে লাগলাম, ভাবল:ম জঞ্চলী ফিরে আদতে আসতে 
_ খাণিকট। এগিয়ে যাওয়া যাবে। পায়ে চল! পথ এখানে 
মা “কটি, রাঙা ভুল হওয়ার সস্তাবন| নেই। পড়ন্ত রোদের 
ঝলক গাছের ফাক দিয়ে পথের উপর এসে পড়েছে, উলু- 
খাপের ডগাঞ্চলো সব সোনা হয়ে গিষেছে | তীব্র আলোক- 
রশিতে অভূত দৃশ্য নন্ধরে পড়ল; দেখলাম রাস্তার পাশেই 
ঘাস, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বাড়া হয়ে উঠছে। 
[গরু বাঁ বাছুর শুয়েছিল, ভদ্রবেশী মান্যকে এদিকে 
দেখে উঠে গিয়েছে 
ও লাগলেও সাহস আনলাম এই ভেবে, 





সিক্কাপ্তটি কিন্তু মনকে প্রবোধ 


জলী যখন এই পথ দিয়ে গিয়েছে তখন ভর পাবার কিহ 
নেই । 




























কিন্ত মন যে আর সোয়ান্তি মানে না। কেমন খেন 
গা ছম্‌ ছম্‌ করতে লাগল । এ সময় জ্বঙ্গনীকে কাছে পাওয়া 
একান্ত দরকার । ডাক দিলাম, সাড়া পায়া গেল নাঁ। 
সাড়ার পরিবর্তে কোন ভারী ওজনের কিছু আছ'ড় খাওয়ার 
শব্দ এল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ । জঙ্গলীর ব্যবহার 
ভাল লাগছিল না, পুনরায় ডাক দিতে লোকটা ছুটতে লাগল | : 
পাঙ্খার নিস্পেষণে তার গতিবিধে বুঝতে পারছিলাম । 
ছোটার আওয়ান্ধ অল্প সময়ের ভিতর ক্ষীণ হয়ে গেল। অঙ্গলী 
আমার সঙ্গে রলিকতা আরম্ভ করলে নাকি? যে গন্ধ ওর মুখে 
পেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়ায় কোন আচরণই অসম্ভব নয়। 
আমি একজন নায়েব ব্যক্তি, আমার সঙ্গে অতটা কি সাহস 
করবে? থাই হোক, ব্যাপারটা কি দেখে নেওয়া ভাল । 
গ্রামের কাছে পায়ে হাটা পথ বহুমুখী হয়ে থাকে, জঙ্গলী 
সঙ্গে না থাকলে কোথায় গিয়ে পড়ব তার ঠিক নেই, 
সুতরাং ভাড়ির তাড়নায় যাই করুক, ও সঙ্গে না থাকলে... 
চিন্তায় বাধ! পড়ল, নিকটেই মানুষের জড়িত কমর শুনতে - 
পেলাম, এঃ বেটা নেশায় চুর হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় 
ওকে একলা ফেলে যাই বা কেমন করে। মন্থস্তত্বের বৃহৎ 
আদর্শ সামনে এসে পড়তে মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। েদিক 
থেকে গোডানির শব্দ আসছিল সেই দিকে চলতে লাগলাম । 
বেশী হাটতে হ'ল না, শুনতে পেলাম কোন ভারী জিনিস 
কেউ হিচড়ে নিয়ে চলেছে, নিশ্চয় ওট! গাছের ডাল । মাতাল 
দেখছি তালে ঠিক আছে, বেটা হ্বালানি কাঠের সরবরাহ 
করছে। কিছুমাত্র ভুল নেই যে, লোকটা মোট! ভাল টানতে 
গিয়ে টাল সামলাতে পারে নি, আছাড় খে 











কাল সকালে এসে নিয়ে 
আমার নিত্য পরিচয় হয়ে 










কা রর হয়ে হি 





চীন! কমুানিষদের উপর বোমাবর্ধণ করিবার উদ্ধেস্তটে একটি এফ-৮০ ”£টিং দার” 
মাকিন জেট বিমানের যাত্রা 





আমেরিকার ফোট“ ওয়ার্থে এসেমরি লাইনের উপর বি-৩৬ অতিকায় বোমারু বিমান 
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আমেরিকার বাণ্টিমোরে ডঢীয়মান একটি ব্রিটশ টে বোমারু বিমান 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১৯ উভচর সিকরস্কি হেলিকোপ্টার 


আবাট 








চোরকে ধরতে হবে। কাধ হাপিলের পর বকশিশ 
পাই বা শা পাই উপরওয়ালার সুনদ্র তে! বাগিয়ে দিতে 
পারব | কথার কথায় কাছারীতে হাদ্িরা দেওরা থেকে মিদ্কতি 
পাওয়া বাবে । অতি সন্তর্পপে পা ফেলতে লাগলাম । কোন- 
ক্সপ যোগবিদ্যা জানা ছিল না, কত আর দেহভারকে হাল্কা 
করা যায়। যেখানে মাড়াই সেইধানেই করা পাতা ঘড় মড় 
করে ওঠে । চলার পথে যে প্রতিবাদ উঠছিল, তাতে আঙ্গলী 
বোধ হয় পা ঢাকা দেবার সুবিধা পেরে গেল। ১ ষথা- 
স্থানে এসে পৌঁছলাম বটে, কিন্ত কোন জীবের পাত্তা! পেলাম 
না । শেষ পর্যন্ত এই বনবাদাড়ে লুকোচুরি খেলা সুরু করলে 
নাকি? কর্তব্যজ্ঞান ষথারীতিতে রাগের স্তরে উঠে যেতে 
লাগল । চেষ্টাপাধ্য গুরুগম্ভীর গলায় এমন ভাবেই ডাকলাম 
যাতে মনের অব্যক্ত কথাও সহজবোধ্য হয়ে যায়, যার অর্থ_ 
রহিমপুরের মায়েব স্বয়ং খানাতলাপীর অন্য উপস্থিত, শীবদনটি 
দেখাও, তা নইলে বিপদ অনিবার্ধ্য। গম্ভীর আহ্বানে উত্তর 
যা পেলাম তা আমারই অস্বাভাবিক গলার প্রতিধ্বনি, অস্বত্তিকর 
অনুভূতি । 

লোকটা যাদুবিদ্যা জানে নাকি ? এতটা ফাকার মাঝে 
চোখে ধুলে| দিয়ে সরে পড়ল ? আমার প্রশ্নের উত্তরও প্রস্ত্ 
ছিল, দেখলাম উইয়ের ঢিবির দ্বিকে কাটা বনের ডগা নড়ছে। 
ঘটনাটি হাস্ভকর হয়ে উঠেছিল, অনুমান করলাম বাছাবনের 
নেশা কেটে পিয়েছে। চুরি ধরা পড়লে নেশা থাকে? তার 
উপর মনিবতুল্য ব্যক্তির সহিত রসিকতা । ভয়ে বেচারা 
হামা দিয়ে কাট| বনের ভিতর ঢুকে পড়েছে, অম্যথায় 
সাঞ্ধোয়াম চেহার| লুকাম কেমন করে? কি সর্বনাশ, লোকটা! 
যেদিকে এগুচ্ছে, সেদিকে জাতসাপের আড্ড! না হয়েই যায় 
না। কাটাবনে দেহটাও বোধ হয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। 
লোকটার অবস্থা দেখে দয়া হ’ল, বললাম, আর লুকোতে 
হবে না, ফিরে আয়। স্বার্থের তাগিদে দরদী হতে 
হয়েছিল, কাটাবনের ভিতর এ অয়াল স্থানটিতে আমার 
এগোবার সাহস ছিল না । জঙ্গলী আমার আস্তরিক সহাহৃভূতি 
অগ্রাহ্‌ করে গভীরতম বনের ভিতর চুকে গেল। 

পড়স্ব রোদের চোধ বলসান আলো, ইতিমধ্যে ঝিমিয়ে 
রি আসতে আরম্ভ করেছে, প্রঙ্গলীর খেলার সঙ্গে যোগ রাখা 
সঙ্গত মনে হ’ল না, একাই কাছারির দিকে এগোতে লাগলাষ। 
নিরাপদে জঙ্গল পার হয়ে, ক্ষেতদ্রমির কাছে এসে পড়লাম । 
ধান নিয়ে যাবার জন্য এদ্বিকে রাস্তা আছে। রাস্তায় খোরার 
সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় পকর গাড়ীর চাকা ছ'ধারে প্রায় ফুট- 
খানেক গর্ভ করে দিয়েছে, বাইরে থেকে গর্ত শঙ্গরে পড়ে 
না, ধুলায় ঢাকা । ওর ভিতর বেটন্করে পা পড়লে, অঙ্গটি 
মচকায় অথবা ভাঙে | এই কারণে আদি হাটছিলাম মাঝধান 
দিয়ে, মাটি এখানে শর্ত, জলদি চলায় অন্বিধা ছিল না। 


হুঁকোচুরি 





রাস্তার ছু'ধারে ক্ষেতধ্রমি, ফসলের অবর্তমানে উন্ুধাসে ভরে 
পিয়েছে। 

জঙ্গল পিহনে ফেলে খানিকট! পথ এসে পড়েছি এমনি 
সময় মনে হ'ল কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। হঠাং 
দাড়িয়ে গেলাম ব্যাপারটা কি দেখবার অভে। সঙ্গে 
সঙ্গে জঙ্গসরণের সক্ষেতও বন্ধ হয়ে গেল। গ্রাম এখন একটু 
ছুরে। দিনের আলে! শেষ হয়ে এনেছে । আসন্ন রাত্রির অএ- 
দুতী কানের কাছে বলে চলেছে “পা চালাও”, “পা চালাও”, 
বাণী যতই স্পষ্ট তাবে অহ্থভব করছি ততই আড় হয়ে ষাচ্ছি। 
একটু বাদে অঙ্থপরণকারীর অস্তিত্ব জাহির হ’ল সামনের 
দিকে । সাঙ্কেতিক শব্দ বার্তার বাহুন-_কুটো| ভাঙ্গা--বা 
পাতা মোচড়ান শুনে বুঝছিলাম---সামনে, উলুবাসের আড়ালে 
কেউ চলেছে। এ না--জঙ্গলীর হলদে চাদরটা দেখা যায়, 
এখনও হামা দেবার শখ মেটে নি? তবে রে শা--আমাকে 
একল! পেয়ে তয় দেখানোর মতলব? লোকটার ওদ্বত্য 
আমাকে এমনই উত্তেজিত করে তুলল যে, ছোটলেকটাকে 
সান্ধা দেবার ত্ষ্ঠ কাওল্ঞান হারিয়ে তেড়ে গেলাম । তাড়া- 
ছড়ায় দলিলপত্রের মোটা খাতা ধুলোর উপর পড়তে যে শব্দ 
উঠল, তা প্রার খেলনার বন্ুক ছোটানোর মত | দলিলের 
খাতা তুলে নিয়ে দেখি, জঙ্গলী পালাচ্ছে, দে লঙ্বা ছুট। 
উলুঘাসের ভুগা নড়া দূরে মিলিয়ে গেল। ওর পিছু ধাওয়া 
করে লাত নেই । 





ইতিমধ্যে অন্ধকার চতুর্ষিকে ঘনিয়ে এসেছে, আবার কেষন 
একটা অজ্ঞাত তয়ের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলাষ। 
তয় মাটির এলাকার বাইরে থেকে আসছিল। সে অঙন্থভূত্তি 
প্রকাশ করা অসন্তব--তবে ভরসা এই জঙ্গলীদের প্রামের 
কাছে এসে পড়েছি । বিবেচনা করে দেখলাম বাকি পথটা 
নির্কিত্বে চলতে হলে গ্রাম থেকে লোক যোগাড় ফরে নেওয়া 
তাল । গ্রামে স্বয়ং উপস্থিত হবার উপলক্ষ্য তো মজুত আছেই, 
বলব, তোমাদেরই একজন মাতাল হয়ে জলের ভিতর পড়ে 
আছে। মশাল হেলে ওদিকে যাও, লোকটাকে ঘরে দিয়ে 
এস । মাতালকে যে দিত্বের পায়ের উপর ভর দিয়ে দেঁড়তে 
দেখেছি--সেকথা উল্লেখের কোন প্রয়োজনই দেখি না। তার 
বাকি খান্মার কথা পাড়লেই যার আদতে ঘ! সে ঘে পিছু নেবে 
হাতে সন্দেহ নেই। 

ছোরেই চলতে লাগলাম । মাঝে মাঝে কেশে নিচ্ছি। 
আপন কথম্বরে মাহুষের গলার সান্ধ্য খুঁজছি । এই সময় 
ভিন্ন প্রামীর সাড়া পাওয়া গেল, হরিণের ভাক-_ আসের ভাক। 
উপরকার অজ্ঞাত বিপদ অপেক্ষা মাটির তয় কাছে এসে 
পড়ায় চলার পতি আরও বাড়িয়ে দ্রিলাম। হন হুন করে 
চলেছি। ক্ষেতমির এদিকটা পরিক্কার। ক্ষেতের টউ্পর 
দিয়ে ফাটলে অল্প সময়ের ভিতর গ্রামে পিয়ে পৌছানো যায়, 
দ্বেরী না করে রাস্তা বদলে ফেললাম । এফটু অগ্রসর হতে 
দেখি চিতাবাঘ ধরার কাছ পাতা রয়েছে । এই বরণের ফাদ 
ছুই কামরায় বিভক্ত থাকে । একটিতে ছাগল অথবা কুকুর 
রাখা হয়--অপরটির দরজা থোল! থাকে | থান্ডের প্রলোভনে 
বাঘ ভিতরে ঢুকলেই উপর থেকে মজবুত দরজ্বা পড়ে যায়। 
কেন ধলতে পারি না আমার দৃষ্টি চলে গেল ফেলে আপা 


প্রবার্নী 


শী্পস্পি পপ স্পা পাম্পি টিপি, 
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রাস্তার দিকে । আলো-আধারিপ্তে যে চলস্ত প্রাধীকে দেখলাম, 
তাতে রক্ত হিম হয়ে বাবার যোগাড় । মানসিক অবস্থার 
পূর্ণোপলন্দির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি যেন জ্রোর করে 
আমাকে খাঁচার ভিতর ঠেলে দিলে। ভিওরে ঢোকার সময় 
কোন দিকে হু'স ছিল না, দরজ্বার মুখেই কোন কঠিন ধাতৃর 
সঙ্গে ঠোক্তর লেগে পায়ের আনুল বেশ জখম হয়ে গেল। 
বন্দী অবস্থায্ব বসে আছি, রাত এনিয়ে চলেছে গাঢ়তর 
অন্ধকারের দিকে । অঙ্গলীদের এ্রামে মান্থষের যেটুকু ক্ষীণ 
পলা শুনতে পাচ্ছিলাম-__তাও রাত বাড়ার সঙ্গে থেমে গেল। 
কোথাও শব্দ দেই__জআবেনী নিবুষ হয়ে গিয়েছে । উত্তেজনা 
ও ভয়ে অবসাদপ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ক্লান্তি তঙ্জাতিভূত করে 
আনতে লাগল । কিমাতে বিমাতে কখন বেড়ার উপর ঝুঁকে 
পড়েছিলাম । কানের কাছে জোর দীর্ঘনিঃহ্বামের শব্দে 
চমকে টঠলাম। ক্রমে নিঃশ্বাসের আওয়াঙ্ প্রবলতর 
হয়ে উঠতে লাগল--তার পর সামনে বায়ে ভাইনে 
পিছনে ঘন ঘন একই আওয়াঙ্গ। কেউ যেন আত্রাণের দ্বার! 
আমাকে শোষণ করে নিতে চায়। শোষণের শব্দ ভুল শুনি 
নি, ছাগলটাও বড় মড় করে উঠে ধ্রাড়াল--কিন্ত ডাকল না। 
পরের ঘটনা যেন ওং পেতে ছিল। শোষণ-ক্রিরা! থামতেই 
খাঁচার মোট! বাশের উপর টান পড়তে লাগল । শক্তির 
প্রয়োগ যে ভাবে চলছিল তান্সে খাচ] বেশীক্ষণ আমাকে আশ্রয় 
দিতে পারবে বলে মমে হ'ল মা। জীবন-যরণের সন্ধিক্ষণে 
চরম পরিণামের জন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্ত কোন ফাজ ছিল 
মা।; কপালগুণপে খাঁচ! ভাঙ্গার কাজে বিদ্ব ঘটল। ফাদে 
ঢোকার সময় দলিলপত্র বাইরে ফেলে এসেছিলাম_ সেঞ্লি 
ছিড়ে যেতে লাগল । অন্যান করলাম দলিলের প্রতি 
আকর্ষণ আসায় হয়ত আমার প্রতি অনাসক্তি এসে থাকবে । 
ক্ষণিকের বিশ্বামে একটু নড়ে চড়ে বসার সুযোগ পেলাম এতক্ষণ 
যে কোন বাতুর উপর বসেছিলাষ_তাঁ জানতে পারি নি 
বস্তুটি দেহের তলা থেকে যার করে আনতে বুঝলাম ছোট 
সাবল। দলিলে মনঃসংষোগ হওয়ায় একটু নিশ্চিন্ত ভাব 
আসছিল, কিন্ত শাস্তিলাভ আমার ফোষ্জীতে লেখা নেই__ 
দলিল দেখার সঙ্গে আমাকে বন্দীশালা থেকে বের করে 


আনার নতুন পন্থা আবিষ্কার হ’ল । বাশ ছেড়ে ৮০১৮ 


টানার চেষ্টা চলেছে, পাশ থেকে, সামনে থেকে । পিছনে 


ছাগলটা আমার ভর একেবারে নিরাপদ হয়ে গিকেছে। 
অন্ধকারে দীর্ঘকাল বাসের পর দি কিছু প্রখর 
হয়েছিল, দেখলাম বেড়ার ফাক দ্রিয়ে সাদা থাবা 
মাঝে মাঝে ভিতরে চলে আসছে। এই ভাবে আমাকে 
হৌস্বার চেষ্টা স্থামপরিধর্তন করে অনবরত চলতে লাগল । 
কখন ফোন দ্বিক দিয়ে ছোয়া লেগে যাবে জ্বানবার উপায় 
নেই। সাবল ব্যবহারের ইচ্ছা ইতিমধ্যে দ্ধ! ফাটিয়ে উঠে- 


ক 


আবাট 


ছিল-কিন্ত সুবিধার অভাবে অন্তরটি কাজে লাগাতে পারি 
নি। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, আমার উদ্ধারকারী বুদ্ধির 








সাহায্য নিয়েছে, ব। পাশের তলা থেকে মাটি সরিয়ে ফেলছে।-- 


কাত সারার ক্ষিগ্র গতি দেখলে মনে হয়, কোন বৈহ্যঞ্িক 
কলেন সাহায্যে গর্ত বেড়ে চলেছে । হঠাৎ মাটি খোঁড়া থেমে 
গেল । পরক্ষণেই থাবা এসে পড়ল আমার গৌড়ালীর উপর, 
টি অনুভব করলাম এক সঙ্গে পাচ হয়টি বিছে আমুল হুল ফুটিয়ে 
দিলে। বৈদ্যুতিক ক্িয়াকলাপের সহিত সাবলের কেমন 
যোগ ঘটেছিল, অদ্রটি সজোরে থাবার উপরের অংশে ছুয়ে 
দিলা । সাবল নাংসকে এ কৌড় ও ফৌঁড় করে মাটির মধ্যে 
থানিকটা চুক গেল। পরমূহুর্তে, সাবলসমেত আমার 
গোড়ালী এবং সাদা থাবা জাহ্ঘাতিক হেঁচকা টানে বেড়ার 
গায়ে গিয়ে পড়ল। সাবল এড়োভাবে পড়েছে --বামার পা 
সোডা, কতকটী ধনুকে তীর যোজ্নার মত । পৌড়ালীর, মাংস, 
শিরা, উপশিরা চড় চড় করে ছিড়ে যাচ্ছে। ঘটনাচক্ষ আমাকে 
এমনই বিহ্বল করে ফেলেছিল, যে, বেদনার কোন অনুভূতি 
পাচ্ছিলাম ন!। বাঁচা মরার চিন্তা সম্পূর্ণ তিরোছিত হয়েছে, 
মোহমুঞ্ধের ম্যায় অবর্ণনীয় ভনঙ্ার মধ্যে জেগে আছি-_বিকট 
ঝাকুনি ভোগ করছি, ভয়ঙ্কর গর্জন শুনছি | প্রায় ঘণ্টাখানেক 
ই প্রথার আপ্লায়ন চলার পর বহু মান্গষের কোলাহল খাঁচার 
পাশে শুনতে পেলাম, তার সঙ্গে মশালের আলো । কোলা- 
হলের সহিত লাঠি পেটানোর আওয়াজ । মার কতক্ষণ পর্য্যন্ত 
চলেছিল বলতে পারি মা । ঘধন সম্পুর্ণ জ্ঞান ফিয়ে পেলাম 
তখন দেখি অকাল হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং কর্তা, ম্যালেজারবাবু, 
চাজ্জারবাবু---আহাকে ঘিরে দাড়িয়ে জাছেদ। দাতব্য 


ভগ্মভিটে 








চিকিৎসালয়ের় ঘারাশায় জঙ্গলীদের ডিন্ত ঘষেছে--উঠানে 
হুটো প্রকাও ধাঘ-_ছুটোই দরা। 

কর্তার কৃপায় চিকিৎসার সুব্যবস্থা হলেও, ধাঁ পায়েছ 
অনেকখানি হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছিল। আমার 
ভাগ্য ভাল যে গল্প লেখার জম্য আও বেচে জাছি। কিন্ত 
ছঙ্গলী বাঘের কামতেই মারা গেছে। বেচারা বুনো চোখের 
টি দিয়ে ঘা দেখেছিল তাতে পালিয়ে গাছে উঠার চেষ্টা কমে” 
ছিল মাত্র, ভার আচরণে রলিফভার আতাস পর্ঘযত্ব ছিল না 1% 





+ সভ্য ঘটনা আঅবঙ্গন্বজে | 


ভগ্নভিটে 


প্রীঅমরকুমীর দত্ত 


এই যে আমার গ্রামের ভিটে, সাক্ষী কালের অচঞ্চল 
সবুক্ধ তৃৎ-গুল্ম ঘের! মাতৃভূমির স্টামাঞ্চল ; 

এই ভিটেরই বুকের ’পরে লক্ষ আঁচড় দেখতে পাই 
হেথার স্থৃতির দৃশ্যপটে ছায়াছবির অস্ত নাই | 


অনেক যুগের অনেক কথা, অনেক গানের সুরের রেশ, 
হেথায় ভেসে বেড়ায় দূরে, হুয়মি ভারা নিরুদ্দেশ, 
কণ্ঠে তাদের দোছুল দোলে অনেক দিনের রদ্বহার, 
অনেক সুখের হাসির মাল!, অনেক দুখের বেদনতার | 
হেথায় আকা পিতার ঠাকুর, তার ঠাকুরের বসত-খর, 
তাদের পুণ্য জীবমলিপি_ একটি তাভা ইটের »পর ; 
ভাদের হাসি, ফাল! তাদের, তাদের আসা যাওয়ার সুর 
আঞ্জকে আমার হার হতে নযফো অনেক অনেক ছয় । 
১১ 


আসছে সমদল স্বপন-ছবি--আদায় মায়ের বধূর বেশ, 
অচিন গায়ের অচিন মেয়ের বিধুর অধীর নিশার শেষ 
শেষ রজনীর নহবতের গোপন ব্যথার অশ্রত্বল 

বৃক্ষতলের শুকনো পাতায় ছুলছে আজও সুনির্লল । 
কোথার তারা ফোথায় আমি, হায়রে কোথায় কিশোরকাল 
এই ভিটেরই পুষ্পপান্তার আমার রচা স্বপ্নজাল ;' 

কোথার পিতার গ্ষেহের পরশ, পিতামহের আশীর্বাদ, 
পিভামহীর আজ্গব কথা, মায়ের কোলের মধুর স্বাদ? 


তগ্গ ভিটের অঙ্গনেতে বিদেশ অনেক ঘোরাঘ পদ্ম 
হারানো ঘন পেলাম থুঁজে- সবার প্রেহ-মধূর স্বর; 
প্লীতিটের আসন দ্িদ-_সবার পরশ, সবার কোল, 
শতেক যুপেক্স জীবন-ধাক্সার তরশ্লেন্ডে দিল দোল । 


আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় 
শ্ীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 


আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্দের তিতরেম্ব মানুষটি বৈজ্ঞানিক পি. সি, 
রারফে ছাড়িয়ে পরীক্ষপাগার ও বিজ্ঞান কলেজের বাহিরে 
দেশের সর্ব ছড়িয়ে পড়েছিল । এই ব্যাপ্তি কল্যাণকর্ট্মের 
সুত্রে সম্ভব হওয়ায়, তার জীবনকে অপূর্ব একটি সার্বকতায় 
মণ্ডিত করেছিল । আমর! আচার্য্য সম্বন্ধে কয়টি অতি সাধারণ 
কথার উল্লেখ ফরব। কথাগুলি আমরা জ্বানি। এইরূপ 
আরও অনেক কথা আরও অনেকে অবশ্যই জানেন! 

প্রায় ১০।১১ বৎসর জাগেকার কথা । আচাধ্য কলকাতা 
বিজ্ঞান কলেজের নৈত কোণের ঘরে আছেন। এক দিন 
বৈকালে দেখা করতে গেলুম। ব্িজ্ঞাসাঁ করলুম, “মধ্যবিত্ত 
বাঙালীর উদ্ধারের আশা এখনও করেন কি? আপনি ত 
এর জন্যে কত প্রচার, কত চেষ্ঠা করেছেন। “অন্নলমন্তাঃ 
থেকে সুর করে কোন সমস্তারই বিচার ও 0 
বাকি ত আপনি ফিছ রাখেন নি ।” 

একটু চিন্তিভ ভাবে আচার্য্য উভর করলেদ, “নাঃ,__মধ্য- 
বিদ্ের আরও অধোগতিই হয়েছে । প্রচারের ফথা তোমায় 
ত মনে থাকবেই । আও দেধ না, সেই ডিগ্রী ও চাফরির 
মোহ. আয় সেই আলসে-পনা1” তারপর একটু চুপ ক'রে 
থেকে বললেন, “রামমোহম রায় কোন্‌ সনে জন্মেছিলেন 
বল তো ।” 

উত্তর করলুঘ, *“ঠিক্ক বলতে পারছি না--১৭৭২ কি ১৭৭৪ 
সালে হযে ।” 

ভিনি বললেন, “তবেই বোঝ । 
কয় বংলরই বাঁ পরে ?” 

আমি বললুম, “প্রায় ১৬:১৭ বৎসর পরে ।” 

একটু গভীর স্বরে তিমি বললেম, নদীর একটা বাফপথ 
আর কি।” 

কুতৃহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “সে ফি? 

তিনি বললেন, “বুঝতে পারছ না? দুমুখে নদীর 
একটা বাঁকপথ ঘেখা যাচ্ছে । মনে হচ্ছে, নদী বুঝি এখানেই 
শেষ হয়ে গেছে । কিত্ধ বাকের মুখে এগিয়ে চল । দেখবে, 
মোড ঘুরে নদী আবার কোন্‌ সুদূরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 
এ-ও সেই বাঁফ পথ। পলানীর সুদ্ধ তো বাঙালীর চর্ম দুর্পতির 
দিন। দেশের প্রধানরা জন্য বিশ্বাসাতকতায়- দেশকে 
এক দল বিদেণী বণিকের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে । তার পর 
ছিয়ারের মম্বস্তরের করাল কবলে গিয়েছে বাংলার ও তাগ 
লোক। বাংলায় তখনও ম্টশানের আগুন ছলছে। তার 
উপসন্ন আবার ইংরেজ রাজ্য বাংলার সেই সুরু হয়ে, সারা 


সে আর পলাশীর যুদ্ধের 


ভারতবর্ষকে প্রাস করবার জন্য হা! কারেছে। এর চেয়ে ঘোর 
ছধ্ধিন আর ফি হতে পারে? মনে হয়েছে, দেশের বুঝি. 
এখানেই ইতি হয়ে গেছে । কিন্ত তার পর জার ৪1৫ বৎসর _ 
এগিয়ে এসে দেখ, বাংলার এক অধ্যাত পল্লীতে নব্যভারতের 
অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করলেন। এইবার 
বাফপথে পৌঁছে যাওয়া গেল আরকি? তার পর চেয়ে 
দেখ, গুযুখে নব্যভারত তবিস্ততের দ্রিফে কত দুর দুরাস্ত পর্ধান্ত 
প্রসারিত হয়ে রয়েছে । প্রথম সুচনায় দেখ, উনবিংশ 
শতাব্দীর বাংলায় কত রবদেরকত বড় লোক | কি প্রতিভা! 
বাঙালীই তো মব্যভারত গঠনের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল ।” 

একটু চুপ করে থেকে দক্ষিণ হুস্তখামি বুকের উপর তুলে 
নিয়ে আবার বললেন, “আশা জামি ষোল আনাই করি হে। 
ধে দেশের ছেলে এক পকেটে রিভলভার, আর এক পকেটে 
পোর্টাসিয়াম সায়ামাইভ নিয়ে ঘুরতে পারে, পরাধীনতার 
তালায় ঘলে প্রাণের মায়া রাখে না, সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ 
হবার কি আছে? এও সেই বাকপথ। পুজি 
দেশে--ঠিফমত খাটিয়ে ঘেতে হবে ।” 

শ্রদ্ধায়, আনন্দে ও বিস্ময়ে আচার্য্যের মুখের দিকে চেয়ে 
রইলুম । 

কানাই দ্ভর ঘখম ফাসি হয়, তখন আচার্য্য এক দিন 
কানাইয়ের শ্বদাতি এবং আত্মীয়, ছপলী জেলার শ্রদ্ধেয় স্মরণীয় 
ফংগ্রেসসেবী ডাক্তার আভশুতোধ দাসকে জড়িয়ে ধরে 
টচ্ছাসতরে বলেছিলেন, “তোমাদের তাতিরাই আক দেশকে 
বাচালে। দেশকে বড় হতে হলে 'মারটারভম’ চাই। 
তোমাদের জাত রক্ত দিয়েছে, আত্মদান করেছে । তোমক] 
নমন্ত |” আশুতোষ দাস তখন মেডিক্যাল কলেজের 
ছাঁজ্জ ছিলেম। রি 

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে প্রবল বস্ধা। আচাধ্য প্রফুল্পচক্্ 
লোকসেবার ক্ষেঅ& এসে দাড়িয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন । 
বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আপিস খোলা হয়েছে কলকাতা বিজ্ঞান 
কলেছের দক্ষিণ মহলের নীচের তলের একখানি খরে। সারি 
বাংলার আর্তত্রীপ-চে&্টার সাড়া পড়ে গেছে। বভাগীড়িতের 
সাহায্যের জন্য অর্থ ও বস্ত্া্দি-আচার্ধযের নিজের ভাষায় 
বলতে হয়--বন্যার মত এসে পড়ছে । কর্ম্মযুখর আপিন ঘরে 
এক পার্শ্বে আচার্য্যের ক্ষাছে গিয়ে বসেছি । বিজ্ঞানাচার্য্ের 
সেবাত্রত য্ূপটি সেই পরিবেশে একটি অপূর্ববতা দিয়েছে, জার 
নুতন আশা ও উৎসাহের সুক্টি করেছে। আচার্য্য বললেন, 
তার স্বপ্নে সংযত উচ্ছাস ছিল, “দেখ হে, বিজামমন্দির এখন 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় 


২৭? 





সেবাযন্দির হয়ে সার্ঘক হয়েছে । দেশের ছেলেদের প্রাণটী 
একবার দেখ। উৎসাহটা দেখ । জ্ঞান ও কর্শা এমনি করেই 
“মিলিয়ে নিতে হবে ।” 


আশা-আদন্দ-উৎসাহমিশ্র প্রাপপ্রদ একটা অনুভূতির 
গমভীরতায় ক্ষপকাল স্থির হয়ে আছি, এমন সময় ক’ বোবা 
কাপড়চোপড় এবং কিছু সংগৃহীত অর্থাদি নিয়ে ক'জন নারী 
আপিস ঘরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হ’ল । এরা বারনারী ৷ 
“এস, এস, মা-লগ্ীর] বলে আচার্য্য তাদের সাদরে আহ্বান 
করলেন। পিতার সেই অক্বত্রিম স্নেহের আহ্বানে 
পরিত্যন্তাদের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অকথিত থাকলেও 
তাদের মুখের তাবে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে 
এমন প্রাপতর] আপন-করা সহঙ্গ আহ্বান তারা ত কই আর 
কখনও শোলে নি। 

আচার্য্য অনেক ছিল পর্য্যন্ত ছুটিতে বাড়ি যেতেন খুলমা 
ছেলার রাড়লি খামে । নিন গ্রাসের গল্প তাক্ষে ধীরে ধীরে 
আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে করতে বলতে শুমেছি। 
. এক দিন বললেন, “দেখ, গ্রামে গেলে সফলের বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে দেধ|-সাক্চাৎ করতে হয়। আমার চেয়ে সব বয়সে 
বড় আছেন-_কেউ দিদ্বি, কেউ মাসী। বাড়িতে গেলে তারা 
ঈষ্ষাঠের বড় পিঁতি পেতে দেন, আদর করে বলতে বলেন। 


, সে-সব ভারি মোটা পিড়ি। একালে হয়শ তোমরা দেখ নি। 
ক’ পুরুষ ঘরে তার ব্যবহার হয়ে আসছে। জ্যেষ্ঠাদের 
মমক্কার ক'রে সেই পিড়ির উপর গিয়ে বসি। তার! কত 


যত করে আম ফেটে, আনারস কেটে বড় পাথরের পান্জে 
সাব্দিয়ে দেন। তার পর বসে বসে খেতে খেতে ঘরসংসারের 
মানা সুখস্থঃখের গল্প করেন।” কোথায় দ্বেশবিশ্রত্ত আচার্ধ্য 
প্রফুল্পচন্্র রায়, আর কোথায় গ্রাম-মুবাদের বষার্িসী মাসী- 
পিসী। তবু এরা ধেন একটু বিশেষ ক'রেই পরস্পরের 
আপনার । এদের কথা বলতে আচার্য্যের মুখে সেই চির- 
সহন্দব সম্পর্কের মাধূর্য্যের স্পর্শ লাগত। আচার্য্য যেন 
নিন্দ গ্রামে একান্তভাবে প্রামেরই, অপর কারও নম্‌। এ 
সম্পর্ক তার জন্দের পূর্ব থেকেই পুরুষানুক্ষমে চলে জাসছে__ 
জন্মের পরে নূতন করে গড়ে ওঠবার অপেক্ষা রাখে নি। 


ছাত্রদের সঙ্গেও তার এই নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল 


মি তোমাদের, ভোমরা জামার | ছাত্রদের সহজে আপন 
ফরে নিতে পারতেন ভিনি। তাই দেখা! যেত, পরীক্ষণা- 
পারের মুহূর্তগুলি আমদ্দে, সেহে ও ভালবাসায় তিনি ভরে 
রেখেছেন। এই পথেই তার বিজ্ঞানসাধদা বহু ছাত্রে 
সঞ্চারিত হয়ে ব্যাপক ও সার্থক হুয়েছে। এক দিন পরীক্ষণ]- 
পারের ভিতর গিয়ে তার পার্শ্বে দাড়িয়েছি। ঈষং ঢালু উচু 
একটি টুলের উপর তিনি ট্রবু হয়ে বলে আছেন। হাঅগণ 
মীরবে আপন আপন কাঁচের নল, শিশি-বোতল এসিড প্রভৃতি 


নিয়ে ব্যস্ত । আচার্য্যের ছোট একটি ফান্ড আমার হাতে 
লম্পন্ন হয়েছে বলে পরম খুশীতে তিমি আমার গালে পিঠে 
বেশ কয়েকটা চড় ঘুসি দিলেন । ভার আদরের এই অত্যাচারে 
অনেকেই ধন্ত হয়েছে। তার পর পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক 
ছাত্রের কাধের উপর হাত রাখলেন। মুহূর্তেই দেখি, পরম 
কৌতুক ও চরম বিশ্বের কারণ হয়ে বৃদ্ধ আচার্য্য বালকের 
আনন্দে সেই যুবক ছাজের পিঠের উপর চড়ে বলেছেন । ছাত্র 
সেই আনন্দ ও প্রেরণার পবিত্র আধারটিকে পিঠে নিয়ে, 
পরমানদ্দে পরীক্ষণাগারের অপর প্রান্তে অনুরূপ একটি টুলের 
উপর নামিয়ে দিয়ে নিজ স্থানে কিরে এসে আপন কাজে 
মনঃসম্নিবেশ করলেম। 

১৩২৮ সনে মাঘের এক আপরাছে তার ঘরটির ভিত্বর 
গিয়ে হাঙ্জির হয়ে প্রণাম করে ভার মুখের দ্বিক্কে চেয়ে 
দীাড়ালুম। খুব আননিতি হয়ে তিনি বলে উঠলেন : “আরে, 
আরে, আরে, এস, এস। কবে বেরিয়েছ জেল থেকে ?” 

উত্তর করঘুম, “গতকাল ।” 

তিনি বললেন, "কেমন ছিলে? পৌয-সংক্কান্তিটা তা 
হলে জ্রেলের তিতরই কেটেছে? এস এস, পৌযপার্কদ 
তোমার ফাক যাবে না। অত্যামন্দবাবুত্র বাড়ি থেকে নানা 
রকম পিঠে এসেছে ।” এই কথ! বলে আলমারি খুলে একটি 
পাছে মিদ্বহাতে পিঠে সাজিয়ে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, 
“এই চেয়ারটায় বপো। বলে বসে খাও, খেতে খেতে গলপ 
কর।” ; 
এমন আদরযক্ু ঠাকুরমার দ্বারাই সম্ভব হয়। আচার্ষ্যের্ 
ভিতর এরূপ একজন কেহ ছিলেন, সন্দেহ নেই । সে পরিচয় 
জনেকেই হয়ত অনেকবার পেয়েছেন। 

আর এক দ্বিন একটি পাজে মির উপর পয়রা খেঙ্গুরে গুড় 
ঢালতে ঢালতে বললেন, “থেয়েছ কখন এমন ব্রিনিষ ? 
আমাদের ধুলনার জিরেনের গুড়। কি সুতারটা একবার 
দেখ। তোমরা কলকাতার লোক, হোটেলে বসে কেক্‌ 
খেতে শিখেছ। যুড়িপ্ড় তোঁ তোমাদের কাছে ছিঃ ছিঃ 
পাড়ােঁয়ে থানা”--বলে হাসতে লাগলেন । আবার বল- 
লেন, “আরে আমি বৈজ্ঞানিক একথা তো মানতেই হবে। 
আমি বলহি, তোমাদের এ চৌদ্দ লিকের এক বাকৃস হাণ্টলি 
পামারের সৌধীন বিস্ুট আর আমাদের পাড়াগারের ছু’- 
আমার যুড়িগুড় একবারে সমান--শুষ্টিতে কোন তফাৎ মেই। 
কিন্ত তোমরা শছরে হয়েছ-_মুদ্িগুড়-শ্রলথাবারে তোমাদের 
কৌলীন্য নষ্ট হবে।” 

এক সন্ধ্যায় ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে ‘সময়ের সন্ধ্যবহার+ 
সম্বন্ধে এক ঘন্টারও উপর বক্তৃতা দিয়ে, চল চল’ বলতে 
বলতে তাড়ান্ধাড়ি এসে আচার্য্য তার ছোট ঘোঁড়াগাড়িখানিতে 
উঠে বললেন। বাহিয়ে হাত বাড়িয়ে, তার সেই সনাতন 


২৭৬ 


পালিলা পেলা শি ন্পিসপিস্পিিন্পা লালা 
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পাপ লানপসিপিপসপ পাস পাম্পি 





কড়ির বোতল থেকে জল ঢেলে মাঁথায়.থাবক্ধে থাবড়ে দিতে আচার্ধ্যের খুব আনন্দ_কলকাতার বাসায় ছেলের! বে খাটি 


লাগলেন। এইবার সাঠে যাওয়া হবে সান্ধ্য ভ্রষণে । আচার্ধ্যের 
মোটর ছিল না। ছোট ঘোঁভার গাড়িখানি সম্বন্ধে তিনি 
বলতেন, “এ জামার মেডিকেল বিল, প্রত্যহ এই গাড়ি 
করে এনে মাঠে বেড়িয়ে হাওয়। না খেলে আমাকে ওষুধ 
খেতে হবে ।” 

গাড়িয় মাথার উপর ছুই টুকরি ভাংড়া আম দিয়েছিল। 
বেড়াতে বেড়াতে আচার্য বললেন, “চল, আজ রাতে সায়ান্দ 
কলেন্দে থাকবে, আম খাবে |” কলেজে নিজের খরটির ভিতর 
এসে তিনি অবিলম্বে রাজের শ্বল্লাহার' শেষ করলেন। তার 
পর তার বছ্বিশ্রত চৌপয়ের উপর শুয়ে পড়ে বললেন, 
“তোষর! সব একক্নে গোট] একটা করে আম থাবে।” ঘর 
অগ্ধকার-_সুখ টিপে হাসলুম। কি ক্বপণ রে বাবা! তার 
মাথায় ও পারে হাত বুলিরে দিতে দিতে তিনি শীত্রই নিম্্রাত 
হলেন তার পর আমরা প্রত্যেকে ঘতদৃর মনে পড়ে__ 
খাবার সময় চার বার গোট| একটা করে আম খেলুম । সকাল” 
বেলা ছ&ুমি ফাস করে দিলে পর তিনি হাসতে হাসতে বল- 
লেন, "বামুনের ছেলে, পেটুকভা তোমাদের পেলা |” 

১৯২০ সালের পূর্বেকার কথা । আচার্য্য ২।৩ দিনের 

জড় পাবনায় চপেছেন। পথে পঞ্সাতীরে পাকশীর রেল 
বসভিতে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে মন্যাহের ম্নানাহার 
সমাপন ফর! হ'ল । সংবাদপত্রে রামান্জম্‌ এফ. আর. এস.- 
এর অকাল স্বত্যুর সংবাদ পাঠ করে আচার্য্য বড় ব্যথিত 
হুলেন। মৃত মদীযীর গুণের কথা অনেকক্ষণ বললেন। 
তার পর কথাবার্তার কালে আচার্ধ্যের এক পূর্বতন ছা এসে 
প্রণাম করলেন । ইমি যুদ্দেক | অনেক বংসর পূর্বের এম- 
এসসি পাস করেছিলেন । যুব্সেফ-ছাত্রের পালতরা কীচা- 
পাকা পৌকধাডিতে সন্গেহে হাতত বুলিয়ে দিতে দিতে 
আচার্য সকৌতুফে বললেন, “তোমাদের এম-এসসি-_ 
বি-এল কাগুধানা ধাপু আজও কিছুতেই আমার মাথায় 
হুকলো না।* 
- তার পর প্রমারে পাবনায় পৌঁছে সদলে গীতলাইয়ের 
যোগেন মৈজ্সের অতিথি হলেন । মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে ভাল 
হ্পু& গাই গরু ছিল । গো-সেবার- ব্যবস্থা ছিল পরিপাচী। 
গব্য ঘ্ৃত বাড়ীতেই তৈরি হ'ত। এই সব হুব্যবস্থা দেখে 
আচার্য্য" খুব খুশী হুলেন। পরদিন অপরাছে জনসভায় 
‘ৰাম ভানতে শিবের গীত’ _মৈআ- মহাশয়ের গব্য সৃতি সম্বন্ধীয় 
উত্তোগের তারিফ করে আচার্য্য বললেন, “বাড়ির তৈরি পব্য 
ঘৃত উচু দরের খাঁটি জিনিস। আমরা অধ্যাপকরা এমন 
উপাদেয় দ্িনিস পেলেই নিয়ে থাকি |” 

বলা বাল্য, বিদায়-বেলায় মৈত্র মহাশয় আচার্ষ্যের 
গাড়িতে কলমী-ভর! গব্য ঘ্বত্ত তুলে দিয়ে ধন্ধ হয়েছিলেন । 


শোনাও। 


বি চোখে দেখতে পায় শা। 

সিবিলিয়ান জে. এন. গুপ্ত তখন বর্ধমান বিভাগের কমি- 
শনার, চু চুড়ায় ধাকেন। চুচুড়া ক্ৃষি-প্রদর্শনী খুলতে পিরে 
আচার্য্য সদলে তাঁর অতিথি | গুপ্ত সাহেবের বাংলোয় দেবের 
উপর আসন পেতে শাক-সুজ্ত ডাল-দালনা-ঝোল প্রভৃতি দিয়ে 
দেশী মতে আহারের ব্যবস্থা আচার্য্যের খুব পছশ হ’ল । তার 
পর প্রদর্শনীর কাৰ্য্য অন্তে বৈকালিক জ্বল খাবারের আসরে 
বসে আচার্য দেখলেন, চবাচুষ্যের ভিড়ে কয়েক ছড়া সোনার 
ব্রণ উত্তম মর্তমান রম্তা রয়েছে । রুযঘালধানি পকেট থেকে 
বা’র করে, ছুই হড়া কদলী তুলে. লিক, পরম মনোযোগ 
সহকারে বাঁধতে বাধতে আচার্য্য বললেন, *ওহে, এ আমাদের 
অধ্যাপকদের পাওনা লক্ষ! করলে চলবে কি করে ?” স্বচ্ছ 
হাসির লহর তুলে সকলে তখম চারের পাওন-গগার 
হিসাব সন্বদ্ধে অবহিত হলেন । তার পর গুপ্ত সাহেব শুভ্র 
বন্খঞ্ডে সমস্ত রন্তাগুলি সযত্বে বেধে নিজ হাতে আচার্যের 
গাড়িতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হুলেন । 

বক্তৃতায় আচার্য্য মাঝে মাঝে সেক্সপিরর ও এমাস'ন থেকে 
বচন উদ্ধার করে দিতেন। একদিন বেলা তিনটা আন্দাজ 
তার ঘরে গিয়ে ঠাড়াণ্ডেই বললেন, “ওহে, আমাকে বি 
খানেক এই 'হিদ্রি অফ. ইংলিপ ড্রামা” খানিকটা পড়ে 
পারবে ত?” অগত্যা বেপরোয়া হয়ে, তার 
হুকুমে হেকে হেঁকে পুঙ্গা এক ঘণ্টা নাট্যরাজ্যে বিচরণ করা 
হ'লদ। পড়! শেষ হতে বললেন, “তুমি ত পড় ভাল হে।” 
যথা লাভ | 

এক দিম গিয়ে শুদলুষ আচার্য্য স্থানৰরে আঁছেন_-তবে 
আমি সেখানে যেতে পারি । দরজার ধারে গিয়ে উকি দিয়ে 
দেখলুম, তিনি সাবান দিয়ে গেপ্জি মোজা রুমাল সাফ করছেন । 
আমাকে দেখে থুশী হয়ে বললেন, “দেখ হে, তোমাদের 
আচার্য সাবান কাচছেন। নিজহাতে কাজ যে করবে না, 
সে বাচবে না। আমাদের জাতটা বন্ধ আলসে। আবার 
মেয়েরা আজকাল বলতে সুরু করছেন, রাধুমী মা রাথলে 
স্বশুরবাড়ী যাবেন না। সঙ্গীন ব্যাপার 1” 


অসহযোগ আন্দোলনের মুখে দেশে যখন চরক! এপে 
পড়ল আচার্ধয তখন বলেছিলেন হস্ত্রমূপে চরকার 
পাঁগলামি__সময়ের গতি ফিরেয়ে ঘেবার মত। কিছুকাল 
পরে একদিন বিজ্ঞান কৃলেত্বে তার ঘরের ভিতর পিয়ে দেখি, 
মেঝের উপর আসনপিড়ি হয়ে বসে পাকি-চরকার ভিনি দিব্য 
হতো কাটছেন। আমাকে দেখে বললেন, “দেখ হে, 
তোমাদের আচার্য্য চরকা কাছেন | একদিন চরকার বিরুদ্ধে 
বলেছিলুম। মহাত্মার যুক্তি যেদিন বুঝলুম যে, আমাদেয় 
পরীব দেশে কোটি কোটি লোকের বেকার সময়টা একমাজ 


আষাঢ় 


চরকা দিয়েই কাদে লাগামে| যায় আর তান্তে. দেশজ্োত্তা 
আলন্ত ও অবদাদ যোচে, সেদিন থেকেই স্বতে| কাটতে 
আরম্ত করেছি । দেখ তো, সুক্ষ! কেমদ হচ্ছে?” 

পান্ধীন্গী সে সময়ে বাংলার কয়েকটা স্থানে ঘাবেন। 
জর্প-ব্যবস্থায় আচার্ৰ্যের হাত ছিল। একদিন জাচার্য 
বললেন, “নিদ্রা্টা মহাত্মার একবারে আরভের মধ্যে। বাস্‌ 
রে] ঠিক নেপোলিয়নের মত। ছ+টায় সঙ্গ আরম্ভ হবে। 
৫ট1 ৪৫ মিঃ বললেন-_একটু দুমিয়ে নেবো । অমনি নিল্রাগত 
হলেন। ৫টা ৫৫মেঃ উঠে বললেন, “এইবার সভায় যাওয়া 
যাক 1” 

একদিন আঁচার্ষ্য আমাকে । ডেকে বললেন, “ওহে, এক 
কা করতে পারবে ? কঠিন কাজ কিন্তু।” উৎসুক হয়ে উত্তর 
করলুম, “কি বদুন।” তিনি বললেন, “আমাদের খুলনা অঞ্চলে 
_-আমরা আবার খুলনে.বলি--নমঃশুন্্রা নাপিত পায় না। 
হিন্দু নাপিত মুদলমান-ইষানফে কামাবে, কিন্তু হিন্ছু নমঃ- 
শুল্কে কমাবে না। এ কোন্‌ দেশী কথা বাপু! অনেক 
দুঃখে বিবেকানন্দ বলেছিলেন--আমাদের ধর্শ এখন ভাতের 
হাঁড়িতে । সমণ্ড হাতটা ‘হুয়ো না ছয়ো না’ করতে করতে 
মরতে চলেছে। তুমি তবামুন। এখন নাপিত হয়ে খুলনা! 
গেলার নমঃশুপ্র গ্রাষে বসতে পারবে ? একাজ বামুনদেরই 
হাতে নিতে হবে ।” 

এই কঠিন কান্ডে হাত দিতে পারি নি। 

পল্লীগ্রামের প্রতি আচার্যের প্রাণের টান বরাবর ছিল । 
পাবমায় টৈত্রবাদ্ির বীধাধাটে বপে খালি গায়ে খাটি সরিষার 
তেল মেখে দ্রস্তরমত পাড়াগায়ের ধরণে আনন্দে অবগাহন স্থান 
করতে ডাকে দেখেছি। একবার নদ্বীর| জেলার বাষ্টডাঙ্গ| 
প্রায়ে পল্লীপ্রান্তত্থিত হরিজন-পাঠশালার মেটে ঘরে শীতের 
রাত্রিযাপন করে ভোরবেলা তিনি চৌপয়ের উপর বসে 
আছেম। আমরা পল্লীর অভ্যন্তরে গৃহস্থ-বাড়িভে আতিথ্য 
গ্রহণ ও রাভ্ররিযাপম করে, তাড়াতাড়ি মাঠ পার হয়ে তার 
সম্মুখে এসে উপস্থিত হতেই তিনি বলে উঠলেন, “লোটাহাতে 


ধুব ভোর ভোর মাঠ করে এসে কাচলুম-_জাঘি পাড়াগীয়ের 
ছেলে |” 


পক্সী-পাঠশালার বোধোদয় বইখামাও বোধ করি সেই 
জনে তিমি পরিণত জীবনেও ভুলতে পারেন নি। ১৯২০ 
সালের ২১শে মবেম্বর তারিখে কেছি,জ থেকে এই জানতপস্বী 
একখানি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেদ : 

“ছেলেবেলায় বোধোদরয়ে পড়িতাম অনেক দেখিয়া শুনিয়া 
যে জ্ঞান জন্মে তাহার মাম অভিজ্ঞতা এবং তাহাই আহরণ 
করিবার চেষ্টায় আছি।” 

মনের যৌবন বটে ! 
১৯১৮-১৯ সালের 








কথা। একবার তাদের প্রামের 


আচাৰ্য্য প্রকুল্লচন্দ্র রায় 
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কুলপুরোহিত-ঘরের এক ছেলের 'অনেককাঁল কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না । আচাৰ্য্য সেই ফেরারি বিল্লবীর তন্ে উদ্বেগ 
প্রকাশ করে বললেন, “সে ডাল আছে এই খবরটুকু পেলে, 
আমাদের গ্রামে ভার বাড়িতে জানিয়ে দিই। তা হলেই 
তার বাড়ির লোক আম্বন্ত হবে ।” 

আমি বললুম, তবে খবর পাঠিয়ে দিন, সে ভাল আছে ।” 

আচার্য্য আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, “তাই বলি, তোমাদের 
ভেতর এই সব শ্বদেশীয় গোলমাল জাহে বাপু। ঠিক খবর 
জান ত?” আমি বলদুম, “আজ্ঞা হ্যা” 

আচার্য্য খুমী হয়ে তখনই খুলনার বিপ্লবী ফেরারি আসতীশ- 
চন্ত্র চক্রবর্তীর বাড়িতে ভার কুশলবার্ডা পাঠিয়ে দিলেন । 
তার পর তারই আদেশে আমাকে এক দিন চন্দননগরে 
প্রীমতিলাল রায়ের প্রবর্তক আশ্রমে সতীশ চক্রবর্ভীর সঙ্গে তার 
অগ্রঞ্জের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। - 

১৯৪০, এপ্রিল মাস! একদিন আমার কণার উত্তরে 
আচার্য্য বললেন, “তা, তোমাদের বালি ত এই কাছেই। 
একদিন গেলেই হবে ।” আমি বললুম, “আপনি ক? বছর 
আগে যাবার কথা দিয়েছেন । এখন আবার ব্যদ্ি-সত্যাএহ 
এপে পড়লো । আমাকে আরামবাপের পল্লীতে সত্যাগ্রহ- 
শিবিরে পিয়ে থাকতে হবে ।” আচার্য্য বললেন, “আচ্ছা, পরে 
সে কথ] হবে একদিন ।” 

প্রণাম করে বিদায় নিয়ে দরকার বাইরে গিয়েছি, তিনি 
হেঁকে বললেন, “শোন, শোন।” কিরে গেলুম'। তিমি 
বললেন, “কি জানি বাপু, কথন আবার তোমাদের জেলখানায় 
চালিয়ে দেবে । তার পরের ব্যাপার তো অনিচ্চিত। তার 
চেয়ে চল, বুধবার বালি বাই, কথা দিয়েছি যখন। কিন্ত 
ছ”দিনেই ব্যবস্থা করতে হবে 1” সেদিন ছিল রবিবার | 

আমি খুব আমন্ড হয়ে উঠলুম । তিনি বললেন, “কিস 
গাড়ীর বদ্দোবন্ত করতে হবে। কার গাড়ী পাবে তুষি? 
অসুবিধা হবে মা ত?” 

আমি বললুম, “ডাক্তার পঞ্চানন চাটুষ্যের গাড়ী পাওরা 
যাবে |” 

তিনি বললেন, “তার পাতী কি করে পাবে 1” 

আমি বললুয, “আজে, তিনি যে আমাদের খালির 
লোক ।” 

বালি আশবার দিন বিজ্ঞান-কলেনে পঞ্চানন চাটুয্যের 
মঙ্ববুত লম্বা চেহারা দেখে আচার্য খুব ধুশী হলেন। বললেন, 
“আমি ত নামতে পারি না। তুমি আমাকে নীচে নামিয়ে 
নিয়ে যেতে পারবে ?” 

“আজা হ1, দেখুন মা” বলে ডাক্তার চাটুষ্যে আচার্য্য- 
দেবকে পাজাকোলা করে তুলে অবলীলাক্রমে মীচে নামিয়ে 
নিয়ে পিয়ে তার গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন । ূ 
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আচার্য্য হাসতে হাসতে বললেন, “কিছু ত জানতেই 
পারলুম না| তুনি মজবুত্ত বটে |” 

বালিতে গল্গাভীরের মাঠে সভা হয়। আচার্য সেখানে 
কথা রাখতে গিয়েছিলেন, কথা বলতে নয়__ সভায় ফাতিয়ে 
কথা বলবার শক্তি খন আর ভার ছিল না। আচার্ধ্যের 
পরণে সেদিন ছিল লুঙ্গি আর কোট, হাতে লাঠি । 

এক ব্যক্তি ম'বে মাঝে আচার্য্যের বক্তৃতা লিখে নিতেন । 
আচার্য্য তাঁক্ষে বলতেন, “এই আমার গণেশ 1” গণেশের 
হাত ধরে প্রিহমে পিছনে সভায় প্রায় টেনে নিয়ে যেতেন। 
উচ্চো্তা:দর বলছেন, “এই আমার গণেশ, বসবার জ্বায়গ 
দাও, যেন হাওয়া পায়। 
পণ্ড হবে 5 

শেষের ক’ মাস জাঁচার্ধ্যদেব শয্যাগত ছিলেম। একদিন 
অপরাছে তার কাছে গিয়ে বসেছি। মোজা-পরা শীর্ণ পা 
হুখানিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তিনি মাঝে মাঝে এক- 


গণেশ না লিখলে আমার বক্তৃতা - 


পাতিলা পালো লোলা পাপ 


ভার এক বন্ধু পাশে চেষান্তে 
বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা জরলেন, “কি 


আবটা কথা বলছেন। 
বসেছিলেন । 
করা হয়?” 

আচার্য্য আমার দিকে চাইলেন। আমি চট্‌ করে কিছু 
জবাব দিতে পারলুম দাঁ। কারণ আমর! কি-যে করি তায় 
কিছু ঠিক নেই__আবার কিছু-যে করি না তাও ত ঠিক ময়। 
বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্ন করলেন। তখন বুদ্ধি জুপিয়ে গেল | 
আমি বললুম, “আজ্ঞে, হুদেশী করি ।” 

জাচার্ধ্যদেবের শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উজ্বল হয়ে উঠল। 
তিনি বললেন, “বেশ বলেছ ।” 

শেষের দিনে সকালবেলা যখন পদপ্রাস্তে গিয়ে দাড়িয়েছি 
আাচার্য্যদেব তখন সংজ্ঞাহীন | প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি 
চিরবিদায় মিয়ে চলে গেলেন | মেখলা! সেই সকালটায় 
বিজ্ঞাম কলেজে সেই পুষ্তীভৃত দুঃখের ক্ষণ! মদে পড়লে 
আজও চোখে জল জাসে। 





মহিলা-সংবাদ 
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ময়মনসিংহ সেরপুর ( ময়ানীবাড়ী ) নিবাসী কলিকাতা 
হাইকোর্টের এড তোকেট অীঁহিমাংশুচন্র চৌধুরী মহাশয়ের 
প্রথমা কচা শ্রীমতী গোপাহেযাদিনী ১৯৫০ জালের বি. এ, 
পরীক্ষায় বাংলা অনার্সে তৃতীয় স্থান এবং মহিলাদের মধ্যে 
প্রথম স্বান অধিকার করিয়াছেন। 


জীমতী গোপাহেমালিমী 
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জাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী- শ্রীজেজ্রনাথ 

বল্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী প্রস্থালয়, ২ বঙ্কিম চাঁটুজযো ট্রট, কলিকাতা । 
মূল্য আট আনা। 

উনবিংশ শতাম্দীর মধাভাগ হইতে স্ত্রীশিক্ষা! বিস্তারের জন্ত, বিদ্যালয় 
স্থাপনের জন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগপের মধ্যে নব উদ্দীপনার হি হয়। তাঁর 
গর হইতেই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী প্রস্থ, তাহাদের শিক্ষার উপযোগী নানা 
বিষয়-সম্বলিত গঞ্জ-পত্রিকার প্রচার হইতে আস্ত হয়। বাংল! সাহিত্যের 
একনিষ্ঠ এতিহাঁসিক ব্রজেভ্রবাবু সামরিকপত্্র সম্পাঁদনে বঙ্গনারীর অবদান 
সংক্ষেপে অথচ সুনিপুণ ভাবে সমঙ্কলিত করিয়াছেন। মহিলাদের সম্পাদিত 
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, সাদিক, ত্ৰৈসালিক এবং বার্ষিক পত্রিকার পরিচয় 
এবং সম্পার্দিকার নাম, পত্রিকার উদ্দেগ্ক অতি সুন্দরভাবে গ্রন্থে বিবৃত 
হইয়াছে । সাহিতোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেন, সমাজ, সাহিত্য. লৌকসেবা, 
ছোটদের মাঁসিকপত্র, সংবাদপত্র সকল বিষবে নারীর দান এই বইখধানিতে 
দেখিতে পাই। 

প্রথমে, প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত মাসিক 
পত্রিকা (আগষ্ট ১৮৫৪), মঞ্িলপুরনিবাসী উমেশচম্্র দত্তের মাসিক 
'বামাবোধিনী পত্রিকা (আগষ্ট ১৮৬৩ ) ও ত্বারকানাথ গঙ্গোপাধায়- 
৮ সম্পাদিত পাঙ্গিক 'অবলী বান্ধব (২২ মে ১৮৬৯ ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 

অন্তঃপুরকামিনীদের জ্ঞানার্জনম্পৃহা! উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, ক্রমশঃ 
তাহার! নিজেদের অভাব-অতিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হ্ইল্সা উঠেন । এ 
বিষয়ে আক্ষৌলনের ভার তাঁহীর! নিজেরাই গ্রহণ করিলেন; দেশে 
মহিলা-সম্পাদিত সামরিকগত্রের ,আবির্ভাব হয়। সেই আবির্ভাব হইল 
(১৮৭০ এপ্রিল ) বাংল! ১২৭৭ সালের ১লা বৈশীখ। প্রকাশিত হইল 
পাক্ষিকপঞ্জ বঙ্গমহিলা। সম্পাদিক ছিলেন মোঙ্গদািনী মুখোপাধ্যায় 
ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্র বন্দোপাধ্যায়ের ভঙ্গিনী। ১৮৭* 
ধীষ্টা্য হইতে আরস্ত করিয়া ১৯** খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহিজা-সম্পীদিত 
পত্রিকাগুলির সম্পা্দিকার লাম, প্রকাশ-তারিথ, পত্রিকার উদ্দেশ্য, 
উল্লেখযোগা প্রবন্ধের উল্লেখে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় রূপে 
সাহিত্যপিপাহ্থগণের বাবহার করিতে হইবে । '“বঙ্গমহিলা বেমন মহিলা- 
সম্পাদিত প্রধম পাক্ষিক পত্রিকা 'তেষনই ‘অনাথিনী’ মহিলা-পরি- 
চালিত প্রথম মানিক পত্রিক।। সম্পাদিকা--ধাৰসণি দেবী । প্রকাশ- 
কাল-- শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫ )। ইহার পর বঙ্গমহিলা-সম্পা দিত 
দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'হিন্দুললনা' ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮ ) 
সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৮৭* হইতে ১৯** স্রষ্টা পৰ্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির 

গরিচরের পর বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে আরম্ত করিয়। আজ 
পান্ত মহিলাঁপরিচালিত পত্রিকার পরিচয় এ বইতে আছে। এই 
সকল পত্র ও পত্রিকার সম্পাদিকাঁদের মধ্যে হিন্দ, ব্রাহ্ম, খীষ্টান 
ও মুসলমান মহিলা অর্থাৎ সর্ব ধর্ম ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মহিলারাই 


আছেন। দ্বাদশ জন মহিলা-সম্পাদিকার সুন্দর চিত্র গ্রস্থের সৌন্দর্য" 


বৃদ্ধি করিয়াছে] বিযয্ন-সুচীতে বর্ণামুক্রমে প্রতেক পত্রিকার ও 
সম্পাদিকার নামোলেখ আঁছে। বিশ্বতারতীর বিশ্ববিদ্ভীসংগ্রহের অস্তর্ভুক্ত 
এই বইথানির ছাপা, কাগজ, চিত্র যেমন হম্দর, তেমনই ত্রজেক্্বাবুর সভা 
গাব্বেকের লুক্ষ্ পর্যবেক্ষণ ও অনুমক্ধিৎদার ফলে, আমাদের দেশের 
নারীজাতির সাঁময়িকপত্র সম্পাদনে ধারাবাহিক ভাবে যোপ্াতার পরিচয় 
পাইয়| ধন্য হইয়াছি। সমাজকে শিক্ষার ছারা জ্ঞানের প্রচার হারা, 


হিতে 
i J) 
rr! ) 





৮০৬৪৪ 





: রম রি 08 নও ~~ 2"; " ৫ 
উঠি ৮৮ BS AS Bh: 
চট সর 
লি 


সুন্দয়তর, প্রিয়তর ও মধুরতর করিবার জন্য নায়ীলমাঁজের এত বড় দানের 
পরিচয় ব্রজেন্রবাবু সাহিভ'্সমাজে উপস্থিত করিয়া মহৎ উপকার সাধন 


করিয়াছেন। 
শ্ীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


সোনা-রূপো- প্রহকচি সেনগপ্তা। কেতাব ভবন। «৫, 

সান ইয়াত সেন দ্রীট কলিকাতা । দাম ১৮* আনা। 
এখানি কিশোর-উপন্তাস-_ঘদিও কিশোর উপস্তাসের সংজ্ঞ| নির্ণদ্ 
করা বেশ কঠিন। প্রায়ই দেখা যায়, গলে রহস্তল্পাল বুনি! কিশোরচিত্তে 
কৌতুঃল সঞ্চারের উদ্দেন্ত লইয়! যে ধরণের রচন। প্রকাশিত হয তাহাতে 
বাস্তবের সম্পর্ক বড় একটা থাকে না| অবাস্তব প্োেন্দা-কাচিনী বা 
এ ধরণের বিভীধিকাপূর্ণ উদ্তু জিনিসকে কিশোরচিত্ের পুষ্টিকর থান 
বলিয়। চালাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য অতান্প ব্যতিক্রম যে নাই তাহা 
নহে। জার আলোচা উপস্তান্ধাঁনি এই বাতিক্রমের পধ্যারে পড়ে। 
ইহাতে উৎকট কৌতুহল সঞ্চারের চেষ্টা! নাই বা অলৌকিক রহস্যের 
আতানও নাই। নিতান্ত সাদাসিধ| ধরণের গল্প--পাঁচ জন মধ্যবিত্তের 
সুখছুখের অংশ লইয়] গল্পটি গড়িরা উঠিধাছে এবং গঃটির মধ্যে মানুষের 
হৃদযবৃত্তির সন্ধানও খাঁনিবট। পাওয়া যাঁয়। তবে গন্ষের বাধুনিট। ঢিল! 
হওয়াতে বিষয়বন্ত নির্ব্বাচনে কৃতিত্ব দেখা ইয়াঁও গল্পটিকে লেখিকা ঠিকমত 


জ্ীশিশির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


বাংল! বর্ষলিগি 


বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাঁসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক”--প্রতি গৃহের 
অপরিহাধ্য গ্রন্থ । ১৩৫৮ সালের নৃতন বই বদ্ধিত 
কলেবরে অধিকতর তথ্যসস্ভারে প্রকাশিত হইল। 
মূল্য--২২ টাকা ভিঃ পিঃ-তে--২॥০ টাকা 
সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে ও নিক্ঠিকানায় পাইবেন-- 


সংস্কৃতি বৈঠকের অন্যান্য বই 





অষ্টম বর্ম 
(১৩৫৮) 


সুনীল বিশী ও অদিত রায়ের__ফুক্সেভ ও মনঃসমীক্ষ্ণ ১1৯ 
ডাঃ নগ্গেজনাথ চট্টোপাধ্যায়ের_নিজ্ঞ নন মম &০ 
উমেশচহ্গ ভটাচার্যে--চারশ’ বছরের পাশ্চাত্য দর্শন ২০ 
মহারাজা ভূপেন্রচন্র সিংহের শিকারের কথা? ২০ 
কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরীর-_ইন্ষিত (১ম ভাগ) গল্প-সমষ্ট ১1০ 
পরবাঁদনীবন চৌধুরীর ররবীজ্নীথের দাহিভ্যাদর্শ site 
ডাঃ সহৎচন্দ সিত্রে-_-অনিচ্ছাকৃত 115 





সং ক্রি সপ 


১৭, পণ্ডিতিয়া প্রেস, কলিকাতা --২৯ 





২৮০ 


জমইতে পারেন নাই বান্তধামুগ ঘটনাগুলিকে যখাসম্তব গ্রস্থিবন্ধ 
করিয়া পাঠকমনে কৌতুহল জাগাইয়া রাখাই হইল তাল গল্পের লক্ষণ। 
মনে হর গঙ্গার ঘাটে মাতৃ-অন্বচ্যুত ছেলেটিকে লইরাই গল জসিয়া 
উঠিত-_বর্দার পথ হইতে ছোট মেয়েটিকে কুড়াইয়া না আনিলেও চলিত । 
তথাপি গল্পের মধ্যে জাপানী বোৌমা-ভীত অসহায় নরনারীর পলায়ন- 
দৃষ্ের বর্ণনাতে লেখিকার ভাবার উৎকর্ষ ও বাস্তবান্ুগত্যের পরিচয় 
গাওয়া যার । অল্প আঁয়াসে একটি সুমংবন্ধ "ভাল গল্প তিনি কিশোরদের 
পরিবেশন করিতে পারেন__এ আঁশা অবশ্যই করিতে পারা বার়। 


জ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্রাচ্য-বাণী পূৰ্ণচন্দ্ৰ সিংহ স্মৃভিতর্পণ-_ভষ্টর হতীন্্র 

বিমল চৌধুরী সম্পাদিত । ১৩* পৃষ্ঠ! । 

কলিকাতা র গড়পাঁড় অঞ্চলের “প্রাচা-বাণী মন্দির নীরবে ভারতের 
সত্যতা, সাধনা ও সংস্কৃতির সেবা করিতেছে আজ প্রায় দশ বৎসর 
যাবং। তাহা সম্ভব হইয়াছে ডক্টর যতীন্মযিমল চৌধুরী ও তাঁর সহ- 
ধ্ন্রিলী জীরমা চৌধুরীর আগ্রহে । 

ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান যে সব প্রস্থাবলী, গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখা! 
প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহ! উল্লেখযোগা | নবীন্্রচন্্র সেনের 
কাব্যাবলীর ব্যাখা ও পূর্ববঙ্গের অখ্যাত কবি ও গীতিকারের পরিচয় দিয়! 
এই প্রতিষ্ঠান বিহ্জ্জন সমাজের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছে । 

বর্তমান পুস্তকখানিতে কাঁলীপ্রসম্ সিংহের বংশধরবৃন্দের মধ্যে এক- 
জন সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন লোকের জীবনকধা বর্দিত হুইল্লাছে। এই 
অল্লান! জ্ঞান-সেষকের পরিচয় দিয়া “প্রাচা-বাণী মন্দির" একটি দায়মুক্ত 








পেপসিন 


পাকস্থলীর গোলমাল 
নিবারণ কেরে 





প্রবা্দী 


১৩৫৮ 
হইলেন । একটি ভুলের প্রতি আমি সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
চাই। ৪৪ পৃষ্ঠায় “মহাকবি সিরিশচন্দ্র' ঘোষ মহাশয়ের নামের সঙ্গে 
সংযুক্ত কর! হইয়াছে ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত সাপ্ত।হিক “বেঙ্গলী” 
গঠিকার নাম। এই পত্রিকার সম্প.দ্রকের নামও ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোব। 
তিনি কিন্তু ছিলেন সংশয়বাদী, আর মহাকবি গিরিশচজ্ ছিলেন পরমহংস: 
দেবের ভক্ত 


মুক্তি কোন্‌ পথে- দরাফ আমি। পো: আঃ বম্তী 
২৪ পরগণ| | পৃষ্ঠ। ৮২ যুলা ১॥*। 


এই পুস্তকখানি একজন জাভীয়তাবাদী মুসলমান কর্তৃক লিখিত ও 
প্রকাশিত। পুস্তকের প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে হিন্দু পরিচালিত 
কয়েকথানি জাতীয়তাবাদী পঞ্জিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। ১৯৪৬ 
সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার নাগরিক জীবনের উপর বে 
যীতৎসতাঁর কাঁলো! মেধ নামিয়! আসে তখন হইতে গ্রন্থকার এই মারাত্মক 
নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন। Hl 

ফল হয় নাই। ভায়তবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে। ”পাকিস্থান” প্রতিষ্ঠার 

কেবলমাত্র ইংরেজের প্কুটনীতি* দ্বায়ী, এই কথা আমি বিশ্বাদ করি 
না। মুদলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশের মন.এই নীতির বীজ সাগ্রহে 
বপন না করিলে এই বিযাঁক্ত ফদল ফলিত না; কোটি কোটি নরনারী, 
বাঁলক-বালিকা গৃহচ্যুত হুইত ন; নারীর সম্মান এরূপ্ভাবে বিপর্ধ্যস্ত হইত 
না, যাহা! ইসলামের ও হিন্ুর্্মের সর্ব্বাপেক্গা বৃহৎ কলঙ্ক । 
- অতীত কথা লইয়া হা-হুতাশ করিয়া লাঁত নাই। সেইজত আসি 
পস্থকারের গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । ৮২ পৃষ্ঠায় সাধনমূক কার্য্যের ইঙ্গিত আছে। আম হিন্দু- 
মুসলমান সকলের মন বিক্ষিপ্ত । সুতরাং শেঈর স্বার্থ অবলম্বন করিয়া! 
দল গঠন করিবার প্রস্তাব পরীক্ষ। সাপেক্ষ | ইহার ফলাফল নির্ভর করিবে 
ভারতরাষ্ট্রের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাবের উপর। তাহার! নাগরিক' 
হইবেন, না আর এক বিশেষ শ্রেণীর “গিম্মি” বলিস্না পরিচিত হইবেন, 
সেই পরীক্ষার উপর। * 





শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব 


কথা-শেখা- শ্রক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্রীগোবিন্দমোহন 
ভপ্ত। দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি দ্ট, কলিকাতা । 
এ বুঙ্গের শিশুরা ষে আমাদের চাইতে অনেক ভাগ্যবান, তাহা 
এ যুগের শিশুদের বর্ণপর্নিচয়ের বইগুলি দেখিলেই বু্ধা যায়। এমন 
রংচডডে চিত্রসম্ব লিত সুদৃষ্ত বই আমাদের কালে আমাদের ভাগ্যে দোটে 
নাই। “কথ!সশেখা' এ যুগের ছেলেমেয়েদের উপযোগী একখানি স্দৃপ্ত 
সচিত্র বই, প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা বহুবর্ণে মুদ্রিত । পাঁঃগুজিও সুনির্ববাচিত ও 
মুবিস্তত্ত 


ব. 


১। ভারত ও মধ্য এশিয়া; ২। ভারত ও 


ইন্বোচীন ;৩। ভারত ও চীন ( বিশ্ববিষ্ীস্রহ পরন্থমালার 
৭৯, ৮* এবং ৮১ নংখ্যক পুন্তিক!)- প্রীপ্রবৌধচজ্্ বাগচী । বিশ্বভারতী, 
৬.৩, স্বারকাঁনাখ ঠাকুর লেন, কলিকাতা| মূল্য প্রত্যেকখানি || 
বিস্তৃতি জীবনের প্রধান লক্ষণ | অতীতে যে বুগে ভারতীয় সন্ততা 
এবং সংস্কৃতি প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তরপুর ছিল, সে যুগে তাহ! ভারতবর্ষের 
কুল ছাঁপাইর! দুঃদুরান্তে ছড়ায়] পড়িবাছিল। তৎকালে মধ্য এশিয়ার ' 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং ইন্দোচীন বা তিয়েৎদামে তারতীয় সততার 
যিন্য়বৈজয়ন্তী উত্তোলিত হইয়াছিল | ইছাদের জাকাশ-বাভাস সেদিন - 


আবাঢ 


পুস্তক-পরিচয় 


২৮১ 





ভারতবর্ধের একান্ত নিজঙ প্রেম ও মৈত্রীর বাণীতে মুখরিত হইয়াছিল । 
ইহাদের ধর্ম-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের উপর ভারতীয় 
সংস্কৃতির ছাপ আলও নিঃশেষে মৃছিত্া যায় নাই। কাশগর, খোটান 
ইয়ারখনদ, আনাম এবং কাসম্বোজের পথে-প্রান্তরে আস্থও ভারতীয় 
সংস্কৃতির বহু নিদর্শন ইভভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত রকিয়াছে। কিন্তু কে তাহার 
খবর রাখে? গুণবর্জ্ধন, পরমার্থ, কুষারজীব এবং ধর্মরক্ষের নাম আজ 
কাহারও মনে নাই । 

তার গর. চীন। ভারতবর্ষের সহিত তাহারও নিবিড় আস্তিক 
এবং সাংস্কৃতিক যোগ বিদ্ধমান। ইহীরা। পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে। বুদ্ধরক্ষ, ধর্ম্মদেব, মঞ্জুী, ফা-হিয়েন, হিউয়েলনাং_ কত নাম 
করিব-_ ইহাদের একাগ্র সাধন! চৈনিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন- 
মাল্য রচনা করিযাছিল। তার পর ইতিহাসের এক অশুভ ক্ষণে এই 
মাল্য ছিন্ন হইয়| সুই দেশের মধ্যে অপরিচয়ের দুন্তর ব্যবধান সৃষ্টি হইল। 

যুগনিপ্রারদানে জাগ্রত এশিয়া ভূখণ্ড আঁদ প্রাণচঞ্চল হইয়। 

উঠিয়াছে। নিপীড়িত মানবতার বিজয়রথের চক্রঘর্ঘর দিনের পর দিন স্পষ্ট 
হইতে শপষ্টতর হুইয়। উঠিতেছে। এই যুগ-সব্ধিক্ষণে এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশের পরস্পরকে জানিবার প্রযোজন খুবই বেশী । সুতরাং আলোচ্য 
পুস্তিকা টুতিনখানি যে অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 

যে কয়জন ভারতায় এতিহাসিক মহাঁচীন ও বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস 
এবং ভারতবর্ষের লহিত তাহাদের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের আলোচনায় 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন গ্রন্থকার ডাঃ প্রপ্রবোধচত্ত্র বাগচী ওহাদের 
অন্তম। আলোচ্য পুণ্তিকা তিনথানিতে তিনি মধ্য এশিয়া ও ভিয়েখ- 

নামের প্রাচীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং চীন, মধ্য-এশিয়া 
ও ভিয়েৎন।মের সহিত ভাবতব্ধের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মোটামুটি বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন, বর্ণনাভঙ্লী আর একটু সহজ হইলে পুস্তিক1 তিনখানি 
সর্ব্বাঙ্মুন্দর হইত। 

"বিদ্ার বছ বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগ” সাধনের 
উদ্দেশ্যে বিশববিষ্তাসংগ্রহ গ্রন্থমালার গুণঘন ও প্রকাশ পরিকলিত 
হইয়াছিল | “ভারত ও মধ! এশিয়া", “ভারত ও ইন্দোচীন” এবং “ভারত 
ও চীন” সে উদ্দেষ্য সাধন করিতে দক্ষম হইয়াছে! 


শ্রসুধাংশুবিমস মুখোপাধ্যায় 


পুষ্পাঞ্তলি_ ঞরনীতি ভটটাচাধ্য॥ সিন্ধেশ্রী জাইব্রেরী, 
১.৯, কর্ণওয়ালিদ প্রীট, শ্তাযবাদার, কলিকাতা । মূল্য ১০ 


দুর্যন ভাব--পঙ্গু ছন্দ ও শিখিল ভাবা অবলম্বন করিয়া দাড়াইতে 
চাহিয়াছে, ভাল করিয়া! দীড়াইতে পারে নাই। 


শ্রীমতী- প্র্রশাস্তকুমার বাগচী । ১নং মণিলাল ব্যানার্জি, 
থিদিরপুর, কলিকাতা | কার্ডবোর্ড ১।* 1 সাধারণ ১৷-। 
কবিতাগুলি সত্যই প্রীমতী। ভাবায় ও ছন্দে সৌন্দর্য ও সাবলীগত| 
রা | প্রথম দিকে কয়েকটি ছোট ছোট ঈতিকবিতা, শেষে “দেশাস্তরী' 
মাক সুদীর্ঘ আধ্যানকবিত]। 


আমাদের লেখ!|--.৩৪৫৷১৩৫৭ বাধিকী। শান্তিনিকেতন! 

প্রতি সংখ্যা ১২1 
শান্তিনিকেতন পাঠভবনের ছাত্রছাখীদের রচনাসংগ্রহ । দ্াধীন 
চিন্তা ও প্রকাশগলী শাস্তিনিকেতনের শিক্ষায় কিরূপ বিকাশলাত করে, 
এই লেখাগুলি দেখিলে বেশ বুঝা যায় । শিশুবিভাঁপ, মধ্যবিভাগ, 
আদ্যবিভাগ্--তিন বিভাগের রচনাই ইহাতে আছে। নিজের জীবনের 
ছোটখাটো ঘটনা বা! অভিত্রণা বর্ণনা! করিতে গি্ ছেলেমেয়ের | সহজভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিতে শেখে। লেখায় আসে সাবলীপতা, আস্তরিকতা। 

১২ 


বাধাধর! প্রবন্ধ লেধানো, আর মনের কথা গুহাইয়া বলিতে উৎসাহ দেওয়া 
দুইয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রতেদ | শিক্ষার্থীর! যদি মনের বিকাশ- 
সাধন করিতে হয়, তবে ছ্িতীয় পস্থাই বেশী কার্যকর । 


শ্রধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বিচিত্রিত1 (কিশৌর-দাহিত্য সংকলন )--সম্পাদক £ গ্রীণ! 
বহু ও হতনা বাগচী । প্রকাশক £ অন্মিতা বাগডী, *নং মহীশূর রোড, 
কলিকাঁত!--২*। দাম আড়াই টাকা। 
কিশোর-মনের ধোরাক জোগাবার জন্তে বাংলা সাহিত্যের সেরা 
লিখিয়েদের রচন! এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। পুজোর মরশুমে কিশোর- 
দের জন্য রঙ বেরতের কাঁজিতে ছাপ! সুদৃপ্ত বাধাই-করা রচনাঁ-সংগ্রহে 
বাজার সরগরম হয়ে উঠে। সেগুলির বেশির ভাগই বৈশিষ্ট্যাবঞ্জিত। 
'বিচিক্রিতা'ও সেই পর্যায়ের অমুবৃত্তি ভেবে খুব আগ্রহ ভরে এর 
পাতা উপ্টাই নি। কিন্তু ভূমিকায় 'আমাদের য! বলবার আছে’ পড়ে 
হেলাফেলায় বই বন্ধ করা গেল না। গভীর কৌতুহলে পাতার পর 
পাতা উন্টে খেলাস.*"দক্ষিণারগ্রন সিত্র মজুমদার, আশা পুর্ণ! দেবী, 
গ্নোপালচন্দ্র নিয়োসী, সুনির্্মল বনু, শিবরাম চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী, 
সরৌজকুমার রাঁয় চৌধুরী***কাঁকে বাদ দিষে কার নাম করব? প্রতোকটি 
রচনাই স্থলখিত এবং স্ুনির্বাচিত। সাহিতাক্ষেত্রে নবাগত হলেও 
বীথিক চক্রবর্তী ও তম্ময্ন বাগচীর অনুবাদ-গটির লিখন*ভঙ্গী ভাল 
লেগেছে বলে এর কধা আলাদা ভাবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
কিন্তু কতকগুলো! ভাল লেখ! একত্রে সাজিয়ে দেওয়াই কোন সন্ধলন-গ্রস্থের 


সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশলতার নিদর্শন 
জাজ ভবন্কু ল্বান্ক্ছুড়। 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাক্ষিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্বেও ভারত 
সরকার হইতে পাচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীদ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে । 
চেয়ানম্যান-_-জ্রীজপরন্নাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার_এীহরিদাস ব্যানাজ্জি 











ছোট ভ্রিমিচরাগের অব্যর্থ ভুষধ 

“ভেরোন! হেলমিন্থিয়া” 
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিষি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
ব্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “তেত্রোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থ্বিধা দুর করিয়াছে। 

মূদ্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--১৪* আনা । 

ওক্িয্রেণ্ডাল কেমিক্যাল ওওক্সান্ফজ লিঃ 
৮২, বিজয় বোস বোভ, কলিকা তা---২৫ 





২৮২ 


আদল উদ্দেস্ত বা সার্থকতা নয়। একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচন। 
নির্ববাচন করতে হবে এবং এই হুবহু কার্ষ্য সম্পাদক যথেষ্ট কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন আর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ রচনা সংগ্রহের সর্বত্র 
পরিস্ফুট বলেই 'বিচিন্িতাঁ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । দামী 
কাগজে নানা কঙের কালিতে ছেপে এক্স অঙ্গ-সৌব বর্ধনেও প্রকাশক 
কাঁপপা করেন নি। বাজার-চল্তি কিশোর-সাহিত্য সম্কলনের মধ্যে 
“বিচি্তা'র জ্ঞাত বে আলাদা--এক নঞ্জরেই ত! ধর! পড়বে । 


পনেরো আগষ্ট (নাটক)-__ শ্রীসতোন্রনাঁথ জানা । জেনারেল 
শ্রিন্টাস” এণ্ড পারিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতল! প্রীট, কলিকাতা। মূল্য 
ছুই টাকা। 

দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতিকে বীর যুস্তির আলোতে 
পৌঁছে দিলেন, তাঁদের হুলন্ত দেশপ্রেম ও চরম আত্মত্যাগের কাহিনী 
গানে, গল্পে, কাব্যে, নাটকে কপ দেবার প্রয়াস সমকালীন সাহিত্যিকদের 
পক্ষে খুবই হ্বাভাবিক। সেই অনুপ্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়ে মাটাকার 
'পনেরে। আগষ্ট’ নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লাঞ্ছনার 
একটি অধ্যায়ের ছবি আকবার প্রয়াস পেয়েছেন। তার কান্থিক নিষ্ঠা 
ও জাগ্রত দেশপ্রেম আলোচ্য নাটকের হজ্জে ছত্রে যুটে উঠেছে। 
কিন্তু বিষয়বন্তর সাঁরবত্তাই সার্থক নাটক রচনার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। নাটকের জন্ত রচিত কাঁহিনীকে তাঁর নিজস্ব আঁঙ্রিক ও কলা- 
কৌশলের মাধ্যমে বিস্তার করতে না পারলে অনেক উৎকৃষ্ট কথা বন্তুও 
গাঁঠকমনে খাঁটি নাটকীয় রস সঞ্চার কবতে পারে না_নাটক হিসাবে 
তা ব্যর্থ হয়ে বায়। খুবই দুঃখের সঙ্গে লিখতে হশ্ছে--”পনেরো আগষ্টের 
কথাবন্তর গরিমা ও গান্তীর্যা সত্বেও বিস্তীস-কৌশলের অভাবে তা 








গ্রবাসী 
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সত্যিকার নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি 
স্পষ্ট হবে। বরুণ রায়ের সুন্দরী কন্ত! হুম্বনাকে লাত করতে চার আবঙ্গীরী 
দারোগা শহর | আর সে জন্তে শঙ্তরের পথের কাটা-হ্ুম্বনার ভাল- 
বাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র বাজববন্দী সমীরকে ছনিরা থেকে সরিয়ে দেওয়া 
দরকার । কিন্ত এইন্ত জেল-সুপারের সঙ্গে ধড়ঘন্ত্র কল্পনা কুশলতার 
দিক থেকেই শুধু দুর্বল নয়--নাটকীয় ‘সিচুয়েশন’ স্থষ্টর দিক থেকেও 
ক্রটিপুণ । যে ব্যাপার নিয়ে একটা প্রচণ্ড সংঘাত স্থ্টির অবকাশ ছিল-_ 
নাট্যকার জেল-হুপারকে দিযে তারই জেলের বন্দীকে গীড়নের সহজ 
পথে শিয়ে নাটকীয় তরঙ্গকে মাবখানেই রুদ্ধ করে দিয়েছেন ! এই 
ধরণের বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর] যেতে পারে। ক্রটিগুলির বিষয়ই বেশী 
করে উল্লেখ করলাম। কারণ লেখকের নিষ্ঠা আর প্রেরণা দুই-ই 
আছে-_আশা! করি ভবিস্ততে তিনি সত্যিকার নাটক রচন। 
করবেন । 

নাটকের প্রস্তাবনায় করেদীর:বেশ পরিহিত রাজবন্দীদের রুদ্র-নৃতা বাদ 
দিলেই শোভন হবে--এতে নাটকীয় এফেক্ট দ্রুততর এবং গতীরতর 


হবে। 
শ্রীমন্থকুমার চৌধুরী 


হায় প্রকাশিকা-_শ্রীজীবনকৃষণ তর্বভীর্থ, সংস্কৃত বিবৃতি ও 
বমামুবাদ সহিত । হিল্রাজিয়া, প্রা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 


মূল্য ২২। 
আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন স্কায়শান্তে প্রবেশলিগ্স,দিগের জন্য সরল 
সংস্কৃত কারিকার গৌতমৌক্ত যোঁড়শ পদার্থ নিরূপিত হ্ইয়াছে। বিস্তৃত 
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"কুমারেশ* লিভার ও পেটের পীড়া নি 
আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকপিকা: গঠন, খা 
পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন 
“কুমারেশ* লিভার ও পেটের ' 
ীড়ার অযোঘ-উষধ মাত্র নহে_ইহা! একটা অদ্ভিতীর 
নিক এবং স্থান্থ্যরক্ষার বিশেষ 


কার্যেও সহায়তা করে। 


লিভার ট 
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শ্চিতরূপে 


সহায়। 
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বিবৃতি ও অনুবাদে হিষয়লযূহ সুপরিস্ণুট হইয়াছে। গ্রন্থের যক্তব্য 
সিদ্ধান্ডানুলারী। সমাপ্তি শ্লোক এবং ভূমিকার কয়েকটি উক্তি 
পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। রঘুনাখ শিরোমণির জন্মস্থান প্রীছট 
কিনা_ এবিষয়ে মতাস্তর বর্তমান । তাৎপর্য্যটীকাঁকার এবং উদয়ানাচারয্য 
সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব । তাৎপর্ধাপরিশুদ্ির অপর মাম ভ্তায্ননিবন্ধ । 
‘জিবৃত্রী নিবন্ধ' উহার অংশবিশেষ । মূল কারিকাঁয় কয়েক স্থলে ছন্দ- 
পতন দেখ! গ্রেল। 

সংস্কৃত-ভাষ| এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত দুর্দিনে শ্রস্থকারের বর্তমান 
প্রয্নাদ আনন্দদায়ক । প্রস্থখানি স্যায়শাত্র-রসিকদিগ্রের সমাদর লাভ 


করিবে । | 
শ্লীঅনন্তলাল ঠাকুর 


যদি-_্লমুকুজচন্ছ রার। ৩৩৩ বিওন স্ত্রী, কলিকাতা। 
খুলা ২০৭ হু 
প্রবন্ধ-সমহি। দশটি নিবন্ধ পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। 
প্রায় প্রত্যেকটি লেখাই সুচিন্তিত ও সলিখিত। মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন 
ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ লেখার সৌষ্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকখানি শিক্ষিত 
পাঠকমহলে সমাদৃত হইবে বলিয়| আমাদের বিশ্বাস। 
মেঘে ও রৌদ্র-_গ্রবলাই প্রামাণিক । ২, সীতানাধ রোড, 
কলিকাঁতী--৬। বুল্য ২২) i 
উপন্তথাস | কতকঞ্জলি বিচ্ছিশ্ব ঘটনাকে জোর করিরা একত্রিত 
করিবার প্রয়াস পুস্তকখানির সর্ববত্র পরিলক্ষিত হইল । স্থানে স্থানে 
ছুই একটি সুস্থ মানুষের সাক্ষাৎ মিলিলেও, দুর্ববল ও বিকৃত চিন্তাধারার 
পরিবেশের চুঁমধ্যে তাহাদেরও হারাইয়| ফেলিতে হয়। লেখকের ভাষা| 


সহজ । 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


শিক্ষা ও শিক্ষানীতি- প্রানিবাস ভট্টাচার্য, এম-এ৭বি-ট 
ওরিছ়েটে লমানস্‌ লিসিটেড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৯। মুল্য 
৩/০ 

পুস্তকের 'নিবেদমে' লেখক বলিয়াছেন--" দেশের কতশত প্রতিভা 
আল্মপ্রকাশের অভাবে অকালে ঝরিয়! পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।*** 
কিশোরের মনোরালোর সহিত পরিচয়ের অভাবে আজ শিক্ষাক্ষেত্রে ও 
বৃহত্তর জীবনেও এই সমস্ত! মানারূপে অবাঞ্ছিত পরিণতি অর্পণ কক্জিতেছে। 
ভাই এ বিষয়ে জনজাগরপ্র আশার প্রস্থখীনি সকলের হাতে তুলিয়া 
ছিলাম 1” হাতে লইয়া আমর] কিশোরের সমোরাঁজোর পরিচয্ন ও 
জমমানসের জাগরণীর সন্ধান করিয়। নিরাশ হুইলাম। বিষয়বস্তর 
সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয় টেনিং স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীর জন্ত 
ঘইখানি লেখ হইয়াছে। শিক্ষার ইতিহাস হইতে সুরু করিয়া 
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আধুনিক কালের বয়স্ক শিক্ষা! পর্যন্ত বহু বিষয় গতানুগতিক ধারায় 
আলোচনা কর! হইয়াছে। ইহাতে লেখকের ব্বকীয়তার ছাপ পড়ে নাই। 
অন্যান্য প্রামাণিক প্রস্থের সার সঙ্কলন হিসাবে ইহ! শিক্ষণ-শিক্ষালরের 
ছাত্রদের কাজে লাখিতে পারে। 

স্ীনারায়ণচন্দর চন্দ 


সরল হিসাব প্রণালী--ইহরিদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় { মডার্ণ 
বুক এজেলী। ৩২৬ পৃষ্ঠ!। মূলা «২ টাকা! 


বাংলায় বুক-কীপিং বইয়ের প্রয়োক্জনীয়তা দিন দিন বাড়িয়া 
যাইতেছে। যে সকল বাস্ডালী ব্যবসায়ী আদালতে ছেউলিয়|। হইবার 
জন্ত দরখাস্ত করেন তাহাদের খাত! পরীক্ষা করিয়| দেখা গিয়াছে যে ঠিক 
ঠিক বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে রেওয়া মিল না করার দরুন অনেক 
সময়ে তাহাদের ঠকিতে হইয়াছে ও লোকসান গরিয়াছে। আলোচ্য 
পুস্তকথানিতে লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ছিগুণাস্মক হিসাবনীতি 
বুঝাইয়! দিয়াছেন। ব্যাঙ্ক সংক্গাজ আদান প্রদান, লাঁভ-লোকসান নির্ণর, 
অংশীদারী কারবার ও যৌথ কোম্পানীর কারবার সন্বন্ধীয় বিষয়গুলি 
সহজবোধাতাষে বাংলার লিথিয়াছেন। এই বইখানি ছাত্র ও 
ব্যবসারিগণের প্রভৃত উপকারে আসিবে। সাধারণতঃ যে সকল ইংয়েজী 
শব্দ আমর বাবসাযক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি, পরিশিষ্টে তাঁহার 
ব্যাখ্যা ও বাংল! দি বইখানির উপকারিতা লেখক বাড়াই দিয়াছেন 


শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত 


জ্রীবৃন্দাবনলী ল--(019,+১২৯) পৃষ্ঠা মূল্য পচ সিকা। ্ 


গীতালিপি--(১২+২২৪) পৃষ্ঠা । মুলা ছেড় টাক! । 

উত্তর প্রস্থ ‘লেখক ভাই” প্রণীত এবং ১২।১নং কালিদা পতিতুণ্তী 
লেন, কলিকাতা__২৬ হইতে 'আলোকবাণী' সম্পাদক কর্তৃক গ্রকাশিত। 

পীবৃন্দাবনলীলায় ভগবান প্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা-_নাঁড়গ্োপালের কীর্তি 
হইতে কিশৌরবরসের দৌললীল1 পর্য্যন্ত বারোঁটি লীলার তাৎপর্য 
প্রপেতার নিজস্ব সরস যুক্ষিপূর্ণাবসহ ব্যাথ্যাত হুইয়াছে। প্রত্যেকটি লীল! 
পাঠেই ধর্মপিপান্ নরনারী নূতন আঁদ্বাদন পাইবেন । 

প্ীতালিপিতে 'প্রীমন্তগবগাঁতার বিষাদযোগ হইতে মোক্ষযোগ পর্ন 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনা স্থানে স্থানে মূলের গন্ভান্ববাদ 
সহ সন্লিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে 'গীতাসারতন্ব' শীর্ষক বিস্তৃত 
অধ্যায়সুচী এবং শেষে ‘সংক্ষিপ্ত গীত কথা!’ শুর্ধক সীতার সর্শ্মকধ! স্থান 
পাওয়ার মোঁঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রণেতার বিশিষ্ট চিন্তাধারা আলোচনায় 
প্রকাশিত হইরাছে--যাঁহ৷ গীতার মর্ম বুঝিবার পক্ষে পাঠককে সহায়তা 


করিবে নিঃসলোই। 
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


যাহ 





A" 






কব্ব্‌রে সাংস্কৃতিক সম্মেলন 
শ্রিযিক বর্রাজ্য সভা” অন্তুদেশের একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠানের কন্দারা মাছ্‌খুল] এবং অসন্তগিরির 
পার্কাতা জাতি ও সমতদের শ্রমিকদের উ্নয়নকার্ষ্যে আত্ু- 
নিয়োগ করিয়াছেন । 


গত ৭ই ও ৮ই জুন কবব,রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 
এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । বিশেষ 
ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বাংলাদেশ হইতে শ্রীঘুত নলিনীকুমার 
ভদ্র উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। ৭ই জুন সফালে 
স্থানীয় “বীর-যঙ্দিরে” পতাকা উত্তোলন উৎসব অন্থঠিত 
হয়। বৈকালে বীর-মদ্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, দ্বৈভোষিক পত্রিকা 
(তেল ও ইংরেজী) ‘যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্শ্ম| 
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“ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন ও মার্কস্বাদ+ সহ্বন্ধে তাহার ভাষণ 
প্রদান করেন। ৮ই তারিখ অপরাছ্ে বীর-মদ্দিরে এক সভায় 
কয়েকজন বক্তার বস্তৃতার পর প্রীযুত মলিনীকৃমার ভদ্র ইংরেজী 
তাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাহার প্রবন্ধে 
ভারতীয় সংস্কৃতি, আদিম গ্রাতিদের অবস্থা, পূর্ববঙ্গের 
আশ্রয়প্রার্থী সমন্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা! 
ফরেন। বীর-মন্দিরের সেঙ্কেটায়ী ও স্থানীয় সংস্কৃত বিসা- 
পীঠের অধ্যাপক প্র কে. ভি. এম, আপ্লারাও, এম-এ, দলিনী- 
বাবুর প্রবন্ধের বিষক্ব-বন্ত যুখে মুখে তেলুগু ভাষায় অনুবাদ 
করেন। স্থানীয় হিন্দী স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী গ্রঘতী কে. রঙ্গমা এক 
মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন । প্রীচন্রমূর্তি, শ্রীলন্ীপতিরাও 
প্রমুখ বীর-মন্দিরের কন্মী্দের চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়। 


সষতন পরিচর্যার অচপক্ষা বাতখ 


ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল 
কেশ পরিচর্ষযার অপরিহার্য্য সম্পদ । 





২৮৬ 





নিষ্কাম দান 


শ্রীযুত নির্লকুষ।র দে কলিকাতা হাইকোর্টের তরুণ 
ধ্যারিষ্ার। প্রচুর পৈতৃক বিত্তের অধিকারী । সেই বিত্ত তিনি 
বছ্জদের হিতের অন্ত ধান করিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য হইবে 
প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। এই দানের জদ্যবহারের ভার পড়িয়াছে 
বামক্কফ মিশনের উপর । শুনিতে পাই, দে মহাশয় সস্ত্রীক 
পিতৃদৃহ ত্যাগ করিয়া কোন ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিবেন ; 
যিনি কলিকাতা নগরীতে অনেক বাড়ীর মালিক ছিলেন, 
তাহার এই পরিবর্তন ভগবতকপার নিদর্শন। পান্ধীন্দী ধন- 
বৈষম্যের অবিচার দূর করিবার জ্ন্ভ ভাস ( {rusteeship ) 
নীতি প্রচার করেন। নিশ্দসবাধু পাহ্ষীত্রীর আসন্ন ভক্ত বা 
গুণগ্ৰাহী লা হইয়াও তাহার পন্থা! অবলম্বন করিলেন । পান্ধী- 
ভক্তবৃন্দের এই নিক্ষাম উদাহরণ হইতে নিজেদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে তৎপর হওয়া উচিত। মির্মলবাবুর কুল পবিত্র হইল; 
তাহার জননী হইলেন কৃতার্ধা । 


কুন্মরঞ্জন পাল, আবদুর রউফ মালিক 


এতদিন পর নেতাজীর তিন ভ্রন সহকন্মীর খবর পাওয়া 
* গিয়াছে । যুদ্ধরয়ের পর বিজয়ী রুশবাহিমী তাহাদের বন্দী 
করিয়া লইয়া যায় তাহাদের নিন স্ব এলাকায় । লোকে মনে 
ফরে যে, রুশ বদ্দীশালার অত্যাচারে তাহাদের মৃত্যু বটয়াছে ।* 
উক্ত নামীয় ছুই জনের মৃত্যু স্ন্বে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া 
পিয়াছে। তৃতীয়, আবছুর রশিদ মালিক খালাস পাইযীছেন ) 
কিন্ত তিনি কোথায় আছেন তাহা কেহ বলিতে পারে না বা 
বলিতে চায় না । আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইউরোপরস্ব শাখার 
কম্মা এরূপ কত জন রুপ-বন্দীশালায় বা বিত্য়ী রাইরপুঞ্জের 
বন্দীশালায় প্রাণ দিয়াছেন বা এখনও তথায় আছেন, তাহার 
সংবাদ আমাদের পররাধ্ বিভাগ নিশ্চয়ই লইতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন। তাহার ফলাফল ত্রানাইলে সুখী হইব। 

কিরণশশী সেবায়তন 

বুক পরীক্ষা ও হণ্ধারোগের চিকিৎসার জন কিরণশপী 
সেবায়তনের সংলগ্ন অমির উপর যে বিরাট চারতলা ভবন 
নির্দাণের কাজ আরস্ত হইয়াছিল, তাহার একতলা সম্পূর্ণ 
হুইর! গিয়াছে । অর্থের অভাবে বাকী তিনতলার নির্াশকার্ধ্য 
স্থগিত রাখিতে হইয়াছে; অথচ ইহা অত্যন্ত জক্ুরী। 
রোস্টির সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সেবায়তমে 
স্থামসন্থুলান হইতেছে না । 

যক্ষা সংক্রমণের অুচনার এই ধরণের চিকিৎসাপার 
(ক্লিনিক ) অন্ভাবস্ত কোগ্ীদিগঞ্চে অভি সহজেই বিনা! ব্যয়ে 
কোপনির্ণর় ও চিকিৎসাদি, ব্যাপারে সাহাষ্য করিতে পারে । 
খহু ক্ষেত্রে এইভাবে রোগের প্রসার বন্ধ করা! সম্ভব হয়। 


গ্রাবাসী 


১৩৫৮ 





আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক লোক যল্সাব্যাধিতে আক্রান্ত 
ছইয়া থাফেন। তাহাদের মধ্যে ধুব কম রোগীই হাসপাতালে 
স্থানসংগ্রহে সমর্থ হন। দরিদ্র-ধান্তব-ভাঁগার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
ও পরিচালিত কিরণশপী সেবায়তনে বিশেষজ্ঞদের ছার! 
যক্ধারোগের চিকিৎসা করা হয়। ১০৫।২, রাজা দীনেশ 
দ্বীটের এই বিরাট, চিকিৎসা-ভবনের নির্্মাণকাধ্য অন্পূর্ণ 
করিবার অন্ত সর্বসাধারণের অর্থপাহাষ্যের একান্ত প্রয়োজন । 
টাকাকড়ি ৬৫।২বি, বিডন গ্রাট এই ঠিকানায় দরিক্র-বাজ্ধব- 
ভাগারের সম্পাদক প্রচন্দ্রশেখর গুপ্তের নিকট পাঠাইলে তাহা 
কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও শ্বীক্কত হইবে । 


মৌলানা হদূরত মোহানী 


এই শ্রেষ্ঠ আলেম ও উর্দ কবি প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । আলীগড় ফলেঞ্জে ভিনি শিক্ষিত; 
শেষ জীবনে আলীপড়েন বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া! পড়েন । 
মুসলিম লীগের “দবি-জাতিস্তত্বে বিশ্বাস না করিয়াও ভিনি 
তাহার উন্মাপনায় যোগদান করেন । প্রায় ৩০ বৎসর কাল 
জাতীয়তাবাদী হস্রত মোহাশীর এই পরিণতিতে তাহার 
শপমুর্ধ হিন্দু-মুসলমান অনেকেই বিদ্ষুন্ধ হন । 

হস্রত মোহানী ব্রিটিশ সাত্রান্্যবাদের ঘোরতর 
শক্র ছিলেন। তিনি খেলাফৎ আন্দোলনের জাগৃতির সময় 
উত্তর ভারতের সর্বশ্রেদীর মধ্যে এই বৈর ভাব তীব্রভাবে 
জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯২২ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসে 
তাহার পূর্ণ শ্বাধীনতার প্রস্তাব মোটেই আকম্মিক ছিল নাঃ 
এবং তাহা ভোটে দিষা হারিপ্লা যাওয়ার গৌরব তিনি অর্জন 
করিয়া পিয়াছেন। গান্ধীজী *ঘ্বরার্ধেশ্র কথ! বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহার সংজ্ঞ! দিতে অধীকার ফরেন; তদবধি স্বাধীনতার 
সারবস্ত এই সংজ্ঞার দেশবাসীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সেই 
সময় হইতে হুস্রত মোহাদী কংখ্রেসী নীতিকে বিজ্ঞপ 
করিতে থাকেস। 

রাদ্রনীতি ছাড়া হস্রত মোহানীর প্রীতি ছিল সাহিত্যের 
প্রতি। তিনি বিশিষ্ট উর্দ, কবি ছিলেন। ওঁ সাহিত্যকে 
তিনি নানাভাবে সম্বন্ধ করিয়া! গিয়াছেন। 


ডক্টর আনন্দ পাড়ে 


গত ১৮ই প্যেষ্ঠ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ 
ডক্টর আনন্দ পাড়ে জিপ ছুর্খটনায নিহত হইয়াছেন । তিনি 
ঘামোদর পরিকল্পনার কোমার বাধ নির্মাণের ভার পাইয়া” 
ছিলেন এবং সেই কার্য উপলক্ষে ভ্রমণের সময় মাত্র ৪২ 
বৎসর বয়সে তাহার জীবনাত্ত ঘটে। ভাহার পরিবার-পরি- 
অনের উদ্দেন্তে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি । 


বা 


দেশ-বিদেশের কথা - 
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স্থরেশ চক্রবর্তী 
প্ডিচেরী যাত্রার সময় ্রঅরবিন্দের অন্যতম সহচর 
ছিলেন রেশ চক্ষবর্ভা। তদবধি তিনি গুরুর সেবার আত 
নিয়োগ ফরিয়াছিলেনদ এবং প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে সাধনোচিত 
লোকে প্রস্থান ফরিয়াহেম । 


চি এই সংবাদে স্বদেশী যুগের স্তি মনে জ্বাগিয়া উঠিল 
তিনি ছিলেন রংপুরের ঈশান চক্রবভাঁর পুত্র । ইনি 


পিতার আদর্শে স্বদেশী যজন্তে নিজেকে আহুতি দিয়াছেন। 
ঈশান চক্রবর্তী রংপুরে বিশিষ্ঠ সরকারী চাকুরিযা ছিলেন। 
কিন্ত ডাহার পুত্ৰগণ বিপ্লব-আন্দোলমে যোগদান করিবার 


পথে কোন বাধা পান নাই। জ্যেষ্ঠ প্রফুল্ল বোমার কার্ধ্য- 
ফারিতা পরীক্ষার সময জাহাত পাইয়| স্বত্যুযুখে পতিত হন । 


সুরেশ মুরারীপুকুরের বাগান-বাড়ীতে অবস্থিত বিপ্লবের কেম্রে 
যোগদান করেন। 


তার পর তাহার পণ্ডিচেরী প্রবাস । বাহিরের জগতের 
সঙ্গে তাহার লম্পর্ক ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে । পত কয়েক 
বৎসর হুসত্ত” এই ছন্রনামে পত্রাকারে লিখিত তাহার 
প্রবন্ধাবলী বাংলার সাহিত্য ও রাজনীতির সহিত প্রাণের নিগুঢ় 
সম্পর্কের পরিচয় দান করিত । আজ সেই সম্পর্কও ছিন্ন। 
তাহার আত্মার শান্তি ফামম! করি। 
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পুশিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


মা ৪১ বৎসর বয়সে নৈনীতাল হাসপাতালে পুপিমা 
বন্দ্যোপাধ্যাস্সের স্বত্যু, বাঙালী সমাজের নিকট একটি নিদারুণ 
শোক সংবাদ । তাহার মৃত্যু বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের 
নিকটেই এক অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া বিবেচিত হুইবে, কারণ 
তাহার সমগ্র কর্শ্মবহুল আীবমের ক্ষেত্রই ছিল উত্তর-প্রদেশ ৷ 
শ্বাধীনতা-সংখামে উত্তর-প্রদেশের ফংথেসে তাহার বিশিষ্ট 
দান ও স্থান শ্বীক্কত হইয়াছে । ১৯৪২ সালের “কুইট ইণ্ডিয়া’ 
আন্দোলন যখন এক সময়ে গোপন ক্রিয়াফলাপে পরিণতি লাভ 
করে, তখন ভগ্নী গ্রুযূক্তা অরুণ আসক আলীর সঙ্গে সেই 
সেই গোপন সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন। বহুবার 
তিনি কংখেস আন্দোলমে কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯৪৬ 
সালে তিনি উত্তর-প্রদ্দেশ পরিষদের সদ্বন্ত নির্বাচিত ছন। 
তিনি ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
মতবাদে সোস্যালিষ্ট হইলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক 
একটুও শিথিল হয় নাই। প্রযুক্ত বন্ব্যোপাব্যায়ের স্বত্যুতে 
উত্তর-প্রদেশের একজন বিশিঃ কর্মীর অভাব ঘটল। 
এস্‌. কে. সেন 
মোটর বা ঘ্রিপ ছূর্ঘটন! আন্জকাল পিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হইয়াছে । গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিতাঈয় 
হুপারিন্টেন্ডে্টে এস, কে. সেন এইরূপ একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ 
হারাইয়াছেন। আমর! তাহার জর্বীর-পরিজনের উদ্দেশে 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 
এইরূপ দুর্ঘটনা অসাবধানতা বা হঠকারিতার ফল । 
তাহার জন্য অনেক সময় চালকই দায়ী । যাল্ত্রিক সভ্যতার 
আমলে নানা দূতম রোগের মত ইহাও সংক্রামক হইয়া 
উঠিয়াছে। রাষ্ট্র বা পৌর-প্রতিষ্ঠামের পক্ষ হইতে প্রতিযেধক 
ব্যবস্থার অস্ত মনাই । ফিল্তু এই রোগ দ্বমণ করা যাইতেছে না। 
। মাকিণ মুলুকে হিসাব করিয়া প্রধাণ কর! হইয়াছে যে, যুদ্ধের 


ইউফোরবিয়া কম্পাউণ্ড ট্যাবলেট 


হাপানীকে চিরভরে আরোগ্য করে। 
কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল কর্তৃক অনুমোদিত ও মাননীয় 
ডাক্তার আর, এন, চোপড়া প্রমুখ চিকিৎ্সকগণ দ্বারা 
ফ্যবহ্ৃত*ও প্রশংসিত । 


ভন্ন জ্যান্ত 
কেমিই ও ড্রাগিট 
৮৫নং নেতাঙ্গী স্থভাষ রোড, কলিকাতা---১ 





গ্রবালী 
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সময়ে দৈনিক যত লোক হত বা আহত হয়, মোটর, দ্রিপ ও 
বিমান দুর্ঘটনায় তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক হতাহত হয় না। 


তুলসীদাঁস কর 


অধ্যাপক তৃলসীদাস কর তাহার কলিকাতার বাসভবনে 
গই হ্যৈষ্ঠ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
৬৮ হুইয়াছিল । ইনি নুদীর্ঘকাল বেঙ্গল এডুকেশস্তাল সাধিসে_- 
বেঙ্গল ইপ্রিনিয়ারিং কলেন্ব, শিবপুর ও কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেব্দে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকন্ধপে কার্য করিবার পর 
সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি গত ৩৬ 
বংসরকাল থিষসফিক্যাল সোসাইটির কার্ধ্যের সহিত .খনিষ্ঠ 
তাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন৷ তিনি প্রথমে কলিকাভার বেল 
থিওসফিক্যান সোসাইটির সম্পাদক ও পরে সভাপতির পদে 





তুলসীদাস কর 


অধিষ্ঠিত হন। ইনি উক্ত সোসাইটির মুখপত্র “ব্রহ্মবিতা”র 
সম্পাদক ছিলেন । মরণের পর, অভিব্যক্তিবাদ, পূনর্জল্রবাদ, 


দিব্যদৃষ্টি, জ্ঞানের পথ ইত্যাদি তাহার কয়েকথানি পুস্তক 
বিশেষ উল্লেখধোগ্য । ইনি বেশ উ*চু দরের বক্তা! ছিলেন, 
তাহার বক্তৃতা যাহার! শুনিয়াছেন তাহারা জানেন যে দর্শন ও 
ধর্্মবিষয়ে তাহার জ্ঞান কিরূপ প্রগাঢ় ছিল। 

ইলি জ্যোতিষশাঞ্রেও ব্যুংপন্র ছিলেন এবং বিভিন্ন পঞ্জিকার 
সমন্বয়সাধন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইনি 
বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ইনি “প্রবাসী” 
মাসিফ পঞ্জিকার সহিত ইহার প্রথম যুগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


মুদ্রাকর ও প্রকাশফ- আনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা! । 


5 





আগা ১৯১৩৬৫৮ 


| শুর লহস্থ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


নির্বাচনী ঘে।ষণাঁপত্র 


এই মাসে বিভিন্ন প্রকারের চারিটি কার্ধ্যস্থগি এদেশের জম- 
সাধারণের সন্মুখে দেওয়া হইয়াছে । প্রথমটি ভারত সরকারের 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয়টি কংগ্রেদের কার্ধ্যন্ুচী, তৃতীয়টি 
ক্রষফ-প্রন্ধা-মভুর পার্টির কার্ধ্যস্থচী ও চতুথট সমাজতন্ত্র 
(সোগ্তালিঃ&) পার্টির কর্ম্মসুচী । এই চারিটির সম্যক বিচার 
সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে দেওয়! সম্ভব নহে। কিন্ত উহার 
প্রধান বিষয়বস্তর আলোচন! এখন নিতান্তই প্রয়োভ্রন, কেনম! 
এই সফল ঘোষণাই আগামী নির্বাচনকে লক্ষ্য করিয়া করা 
হইয়াছে এবং সে নির্বাচনের আর মাআ কয়েক মাস সময় 
আছে, সুতরাং দেশবাসীকে অবহিত কর! প্রয়োজন । 
জাতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়ামাঘ আমরা দেখিয়াছি। 
তাহাতে মোটীমূটি জানা যায় যে, দেশের ও জাতির সর্ববাঙ্গীন 
উন্নর়নকলে যে কাধ্যক্রম অবিলম্বে আরম্ভ করা প্রয়োজন 
তাহার একটি পরীক্ষামূলক থসড়া (৩২২ পৃষ্ঠাব্যাগী ) সাধা- 
রণের সম্মুখে রাখা হইয়াছে । এই খসড়ায় স্বাক্ষর করিয়াছেন 
পণ্ডিত মেহরু ও পাচ ভ্রম সদস্য, এীগুলন্ধারিদাল নন্দ, 
প্রীতি, টি, কৃষ্ণমাচারী, শ্রীলি ডি. দেশমুখ, শ্রন্সি, এল. মেহ তা। 
মন্তিমওলী, ব্রাঙ্য গবন্মেন্টপমৃহ, পরিকল্পনাকারক-কমিশনের 
উপদেধাবর্গ ও বিভিন্ন মওলীর নিকট হইতে সমালোচনা ও 
প্রস্তাবাদি পাইবার পর পরিকল্পনার চুড়ান্ত রূপ দেওয়া হইবে। 
b. পরিকদ্দনা রচয়িতাপণ বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে এ 
জাতীর পরিকল্পনার সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে দেশবাসীর 
পক্ষ হইতে সরকারের প্রতি বিশ্বাস এবং পূর্ণ সহধোগিভার 
উপর । পরিকল্পনার মোটামুটি রূপ এই প্রকার £. 
পরিকল্পনায় জনফল্যাণযুলক কার্য্যের উন্নয়নের দরুন 
মোট ১৭৯৩ কোটি টাকা! ব্যয় হইবে । পরিকল্পনাটি ছুই অংশে 
বিভক্ত । প্রথম অংশের দরুন ১৪৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে 


এবং ইহা কার্যকরী হইলে ১৯৫৫-৫৬ জালের শেষাশেষি : 


অত্যাবস্ঠক দ্রব্যাদি মোঁটাযুটিভাবে যুক্ধপূর্বকাঁলের মতই 
পাওয়! যাইবে বলিয়া আশ! করা যাইতেছে; এই সময়ের 


মধ্যে লোকসংখ্যা ষে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহার হিসাবও 
ইহাতে ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের দরুন ৩০০ কোটি 
টাকা ব্যয় পড়িবে । ইহাতে পরবর্ভা পাঁচ বৎসরে উন্নয়নের 
হার দ্রুততর করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। 

পরিকল্পন! কমিশনের অভিমত এই যে, যে কোন প্রকারেই 
হউক ন! কেন, পরিকল্পনার প্রথমাংশ কার্যকরী করিতেই 
হইবে। যথে& পরিমাণে বিদেশের সাহাযা পাওয়া গেলে 
পরিকল্পনার দ্বিতীয়াংশ লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 

পরিকল্পনার প্রধমাংশে নিয়লিখিত বিষয়গু'কে অগ্রাধিকার 

দেওয়া হইয়াছে £ | 

(১) উদ্ধাস্তনের পুনর্বাসমপহ যে সকল কার্্যস্থচী হাতে 
রহিয়াছে সেগুলির সম্পূর্ণতা সাধন করা) 

(২) অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে খাদ্য ও কীচামালের 
উৎপাদন বৃদ্ধি; ূ 

(৩) উৎপাদনমূলক ও কারিগরি সম্পদের উন্নয়ন এবং 
লোক বিনিধোগের সুযোগ সুবিধা প্রসারের জন্ভ আবশ্টক 
পরিকল্পন! কার্ষাকরী করা; 

(৪) সমানহ্বসেব| কার্ষোর অগ্রগতির স্থায়িত্ব সাধন ও 
উহার প্রসারের ব্যবস্থা এবং | 
(6) পরিচালনা ও সমাজসেব| কার্য্যের পর্ধ্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যসমূহে দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থ। করা । 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্ 
কেন্দ্রীয় ক তপশীল খ তপশীল গ তপশীল (হিসাব লক্ষ 
সরকার ভুক্ত ভুক্ত ভুক্ত টাকায়) মোট 
রাজ্যসমূহ রাঁজ্যনমূহ রাজাসমুহ 


কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ১৮,৪ ১২৭,৪৭ ৩৭,৯৩ ৮২৬ ১৯১,৭০ 
সেচ ও বিদ্যুৎ? ১৭৫১৯* ১৯১৬০ ৭৯৯১ ২৮৫ ৪৫০,২৬ 
পরিবাহন ও 

যোগাবেগ ৩৯১৬৯ ৫৬,৪৭ ১৬,৩৭ ৫,৬৭ ৩৮৮,২০ 
শিল্প 1৫,৩৮ ১৮,০৪ 4১০ 84 ১৬৯)৯০ 
সমাজকল্যাণ ৫৪,২৪ ১৬৪,২৫ ২৮,৭* ১৭:৮৯ ২৫৪,০৮ 
পুনর্বাসন ৭৯১০৬ পা — ৭৯১৯০ 
বিব্ধি "২১,৭৪ ৫,৭৯ ১,০০" নি ২৮,৪ 


২৯০ 


সা 





এই পরিকল্পমাতে বিশেষ ভ্রষ্টব্য এই যে, ইহাতে চারি বং 
সরের কঠোর বাস্তবের সংঘাতের দরুন সরকার পক্ষ যে অভি 
জতা লা করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় পাওয়! যায়। পরি- 
ক্রল্পপার অভাব দেশে কথমও হয় নাই, কেননা এদেশের 
ছেলে-বুড়া, স্তরী-পুরুষ, পঙ্ডিত-দৃখ? সফলেই স্বাধীনতা! লাভের 
পর দ্িব্যজ্ঞানল[ত করিয়াছেন এবং সেই কারণে পথে-ঘাটে, 
মাঠেময়দানে পরিকল্পন! ও কার্য্যস্থগীর ছড়াছড়ি । কিন্তু এই 
পরিকল্পনাকারীদিগফে ভাবিতে হইয়াছে কি ভাবে ইহা কার্ধ্যে 
পরিণত করা যাইবে, সেজ্রন্ত তাঁহার! কতকটা সংযততাবে ইহা 
রচন| করিয়াছেন । সেই ফারণে হহারা বেকার সমস্ত! এবং 
গ্রাম্য ও কুটির [শল্প ইত্যাদির সমস্তাপুরণে সোজা ও লম্বা 
প্রতিশ্রুতি দ্রিতে পারেন মাই যে উহা! হু'দিমেই সফল হুইবে। 
দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সব্বস্থেও হঁহারা একটু 
হাতে রাখিয়া কথা বলিয়াছেন, ফেননা হঁহাদের তিক্ত 
অভিজ্ঞতার ফলে শিখিতে হইয়াছে যে প্রতিশ্রুতি ছেওয়া সহজ, 
রাখা অতি অসম্ভব, কঠিন। একদিকে সংবিধানের ধারা লঙ্ঘন 
করাও হঁহাদের অলাধা, অন্তদিকে দেশে উৎপাদন ও শল্তবৃদ্ধির 
, যে অবস্থা হঁহারা দেখিতেছেন তাহাও অগ্রাহ কর! সম্ভব নহে, 
সুতরাং সেখানেও অতি স্তর্পণে ইহাদের “শনৈঃ পস্থ1” 
নীতি অবলম্বন করিতে বলিতে হইয়াছে । 
বর্তমানে দেশের লোকের মধ্যে আয়ের যে দারুণ বৈষম্য 
আছে তাহার কারণ হঁহাদের অজ্ঞাত নহে | কিন্ত বিগত 
তিন চারি বংসরের অভিজ্ঞতায় ইহারা বুবিপাছেন যে 
সরকারী ক্ষমতার সীমা কতটা! এবং দেশের স্বাতাবিক সম্পদ্দের 
পরিমাণই বা কি। দেশের কন্মীলোকেক্স কর্ম্মবিযুখত! ও 
পুর্িবাদীদিগের অর্থলোলুপতার বিষঘও ইহাদের অজ্ঞাত 
নাই। সুতরাং সকল দিক বজায় রাখি] ইহাদের চিত্র 
আফকিতে হইয়াছে । ধাহাদের হাতে ক্ষমতা নাই বা জতিজ্রতা 
মাই তাহাদের এ সবের বালাই নাই, ুতরাং তাহাদের কার্য্য- 
সুচী জনগণের নিকট অধিক মুখরোচক হইতে পারে। 
আমরা এ কথা বলিতে চাহি না যে, এই পরিফক্সন| সর্ববাঙ্গ- 
সুদ্দর হইয়াছে । বরং আমরা বলিব যে, ইহাতে দুরদৃতি ও 
সাহসের অভাব প্রতি পদেই তেখা যাইতেছে । বোধ হয় 
বর্তমানের নৈরাশ্তজনক পরিস্থিতি পরিকল্পনাকান্ীদিগের মন 
. কিছু অধিক মাআায় অভিভূত করায় এবং নিজেদের ও 
সহকারীদিগের কার্ধ্ক্ষমতার সীমা কতটুকু তাহা জানায় 
ইহারা ভবিষ্বতের ছবি উদ্দবল ভাবে দেখিতে অসমর্থ । 
এখন রা&্নৈতিক দলগুলির কার্ধ্যসূচী বিচার করা যাক। 
এ বিষয়ে আমাদের প্রধান বিচার্ধ্যবন্ত পশ্চিমবদের ভবিস্কং 
সন্ঘদ্ধে কে কতটা অবহিত। কেননা “বাংলা ডুবিয়া যাক” 
বাঁ “বঙ্গালী ন্ট হে!” এ কথ! অন্ত প্রদেশীয়দের মর্টে আঘাত 
না করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কুরে । অনজদিকে ইহাও 


প্রবাসী 


১৫৮ 





সম্ভব নয় ঘে পশ্চিমবাংলা বা বাঙালী জাতি একল! দাড়াইয়া 
সকল সমক্ডার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে | তবে বাঙালীর 
অস্তিত্বের সহিত যে সকল নীতি বা ব্যবস্থা অতি গুঢ়ভাবে যুক্ত 
তাহার পরিপন্থী সব কিছুই আমাদের বিষবৎ বর্জনীয়, একথা 
স্পষ্টভাবে বুঝিয়া আমাদের বিচারে নামিতে হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কংগ্রেস, কক-প্র-ম, সমান্বতস্ত্রী জনসত্ব, 4 
হিন্দু মহাসতা, ফরওয়ার্ড ব্লকের খওগুলি, আর. এস. পি., আর. 
সি. পি, আই, কম্যনিষ্ট পার্টি ইত্যাদিতে ছোটবড় প্রায় বার- 
তেরটি দল রাজনৈতিক প্রাধাজের চে! চালাইতেছে। ইহাদের 
মধো তিন ঘলের কার্ধ্যস্চী আমরা দেখিয়াছি এবং সেগুলির 
অতি সংক্ষিপ্ত বিচার আমরা এখানে করিতেছি। 

কংগ্রেসের কাধ্যন্থচি অতিবিক্কৃত ক্ষেত্র ছুড়িয়া করা হইয়াছে। 

কিন্ত বাংলা কি ভাবে ইহাতে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা ভাষার . 
তিভিতে প্রদেশ পুনর্গঠমের অংশেই দেখা যায়। এখানে 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কথা বলা হইয়াছে, বাংলার স্থান 
পূর্ব ভারতে সুতরাং বাংলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে বল! 
যায়। ইহাই বাংলা সমন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব 
অতি স্প্পষ্ঠ ভাবে নির্দেশ করিতেছে । Hl 

পণ্ডিত নেহরু, পুরুষোভম দাস টওন (ঘিনি বাংলা তাখার$% 
গৌরব পর্য্যন্ত অন্বীকার করেন), রাজাগোপালাচারী, রাদেন্স- 
প্রসাদ এই সকল মহাশয় ব্যক্তির বাংলা ও বাঙালীর প্রতি 
মনোভাব যে কি তাহা সকলেই জামে। সুতরাং কংখ্রেসের 
কারধ্যগ্থচী যদি ইহাদের বা হঁহাদের নিয়োজিত আতমীয়-খঞ্জন 
এবং খল ও শঠ তোষকবর্গের হাতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে 
এ কর্ম্মগ্থচী এবং বাঙালীর মধ্যে পক বিদ্বফল ও কাকের সম্বন্ধ । 
কংগ্রেসের মধ্যে হুর্মীপ্তি ও অযোগ্যতা যে সকল কপট ঘোদঈীদের 
জন্ত আসিয়াছে তাহাদের কংখেস হইতে- অন্ততঃ অধিকারী- 
মণ্ডলী হইতে-_বহিষ্ষারের সুচনা যত দ্বিন না হয় তত দ্বিন 
কংখ্েসী সরকার হইতে বাঙালীর আশার কিছুই নাই। 

কষক-্প্রশ্জা-মঞুর দলের নির্বাচনী কর্ম্চীতে অতি 
অলংবন্ধভাবে তাহাদের পরিকল্পন! দেওয়া হইয়াছে। যাহা 
কিছু উহাতে পাওয়া যায় তাহার প্রধান অংশ কংখ্রেপী কর্শ্ম- 
স্থটীর সঙ্গে এক । বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ সম্বন্ধে তাহাদের 
মতামত অত্যন্ত বিক্ষিগ্তচিততীর পরিচায়ক । এক ব্য 
তাহারা ধুবই সতর্কতা দেখাইম্াছেন, তাহা ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ পুনর্গঠন সম্পর্কে । ইহার উল্লেখমাজ নাই এবং প্রীমান্‌ 
প্রফুল্প ঘোষ যখন এ দলে, তখন “ফিমাশ্চর্য্যম্‌ অতঃপরম্প ? ' 

সোস্ট।লিষ& পার্টির কাধ্যস্থচীতেও বিশেষ সঙ্গতির অভাব 
রহিয়াছে জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে হহাদের ব্যবস্থা অতি 
অপরূপ । অভিজ্ঞতার অভাব ও বাস্তবের প্রতি উপেক্ষা প্রায় 
সর্ববক্ষেত্ত্রেই রহিয়াছে । " 

বারাম্বরে এই সকল নির্বাচনী কর্ম্মস্চীর আরও ব্যাপক 
সমালোচনা আমরা করিব । 


শ্রাবণ 


কংগ্রেসের কার্ধ্যক্রমের বিবরণ এইরূপ £ 


স্বাধীনতা অর্জন এবং ভারতীয় সাধারণতম্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভারতের 
জনসাধারণের বুক্তি-সংখ্রামের এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। 
আমাদের শ্বাধীনভা!-সংগ্রামের সাফল্য বহুদিক হইতে অতুল- 
নীয়। গাদ্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হুইয়া জাতীয় কংগ্রেস 
এই সংগ্রাম করিয়াছে এবং দেশের অগনিত মরনানীর সক্তে 
একযোগে তাহার প্রদশিত নীতি ও পন্থা অনুলরণের চেষ্টা 
করিয়াছে। দেশকে এই সংগ্রামের পথে পরিচালনা করা এবং 
নেই সংগ্রামে সাফল্যলাঁভ করা কংপ্রেসের মহান্‌ সৌভাগ্য) 
জাতিয় জদক আমাদের বলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় জীবনের 
নৈতিক ও চারিজিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে 
হইবে এবং ইহারই ভিভিতে রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । তিনি বলিয়াছেন, উপায় ও লক্ষ্য সমান 
গুরুত্বপূর্ণ । যে উপায় আমরা অবলম্বন করি, চুড়াস্ত লক্ষ্য এ 
অন্থযায়ীই গঠিত হইয়| থাকে । তারঙ্ষীয় শিক্ষা এবং এতিহে 
কর্তব্য সম্পাদনের উপরই প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ কর! হুর । 
অধিকার ও সুবিধা! সুযোগ এই কর্তব্য হইতেই উত্ভৃত হয়। 
কংগ্রেস ও জনসাধারণ এই শিক্ষা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে 
সণারিয়াছিল ; এবং ইহা হইতে যে প্রেরণা তাহারা লাভ 
করিয়াছে, তাহাদ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়াছে এবং ইহা 
তাহাদের লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিয়াছে। বিশ্বে যখন বিরোধ 
ঘদাইয়! আসে, সংঘর্ষ ও সাধারণ মানের অবনতি ধখন জাতীর 
জীবনকে জটিলতর করিয়া তোলে, তখন ইহা মনে রাখা 
আবন্তক। এই নীতি গ্রহণেই লাফল্য সম্ভবপর হইবে এবং 
এই পথেই ভারত চরম উন্নতি অর্জন করিবে । 


শ্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও রাজনৈতিক শ্বাধীনতাই 
মাত্র আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমরা! জনসাধারণকে শোষণ 
ও অভাব হইতে৪ মুক্ত করিতে চাছিয়াছিলাম। এজন তাহা- 
দের খাস, বস্র ও আশয়ের ব্যবস্থা কর! প্রাথমিক কর্তব্য এবং 
ইহার পর তাহাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন । স্বাধীনত! অর্জনের পর নানা জটিল সমন্তা জাতির 
সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে নবাঝ্িত স্বাধীনতাও 
ৃধিপন্ধ হইয়াছে । দেশের স্বাধীনতা! ও এঁক্যকে দৃঢ়ভিতিতে 
তিটিত করা, বিভিন্ন অংশের সংহৃতিপাধন করিয়া ভারতীয় 
ইউনিয়ন গঠন করা, লক্ষ লক্ষ উদ্বাত্তর পুপর্বাসন ব্যবস্থ। করা 
এবং ভবিত্তৎ উন্নতির ভিডি স্থাপন করা_ ইহ!তেই আতির 
সমগ্র অন্তর ও শক্তি নিযুক্ত ছিল। গত মহাযুদ্ধ আমাদের 
পুরাতন পরিচিত-জঙগংকে বহুদিক হইতে ধ্বংস করিয়াছে এবং 
অনেক নুতন সমস্ত! সুষ্টি করিয়াছে । দেশ বিভাগের কল এক 
তীব্র তিজতার হষ্টি । আমাদের সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থা- 
সমুহ দৃতন করিয়া গঠন'করিতে হইয়াছে এবং বিদেশী কর্ণ 
চারীদের স্থলে দেশী কর্পরচারী নিয়োগ করিতে হুইয়াছে। 


বিবিধ গ্রসঙ্গ_ নির্বাচনী ঘোষণাপত্র 


পাস 


২৯১ 





স্বাধীনতা অর্জনের পর নান! জটিল ও বিরাট সমন্তার ফলে 
আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সন্তোষজনক হয় নাই। 
দেশের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের জন্ত এখন ঘথে& পরিমাণ খাঁ, 
বস্ত্র এবং আশ্রয়ের বাবস্থা নাই। সংবিধানে কংগ্রেসের যে 
উদ্দেস্ত বা লক্ষ্য বপিত আছে, উহা এখনও অনেকাংশে সফল 
হর নাই! আমাদের এই উদ্ধেন্ঠ সাধিত মা হইলে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা নিরর্থক । সুতরাং অর্ধনৈক্ঠিক প্রগতির উপরে 
প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে । স্বাধীনতা রক্ষা! এবং 
দেশের সংহতি রক্ষার পরেই ইহার স্থান । 

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাঞ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ফিরূপ 
হইবে, এবং ইহার উদ্দেষ্ সংবিধানে বর্ণিত হইয়াছে । সমাজ 
প্রতিষ্ঠানের এই, ধারণার ফলেই ধর্ম্মমিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উত্তব 
হইতে পারে এবং এখানে প্রত্যেকেই সমান অধিকার ও সুবিধা 
পাইয়া থাকে ও ধর্শ, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ভিভিতে বিরোধ অপ- 
সারিত হয়| জাতীর ক্ষেত্রে এই মীতির প্রয়োগের ফলে 
সামাজিক প্রগতি ও শাস্তি সম্ভবপর হুইয়| থাকে এবং ইহার 
ফলে দাতি শক্তিশালী হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার 
প্রয়োগে নিরপেক্ষ পররা নীতি উদ্ভূত হইতে পারে এবং 
ইহার ফলে বিশ্বশান্তি সম্ভবপর হয় । 

ভারতের জ্ঞায় অল্প সম্পংশালী দেশের উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে ছাতীয় জীবনের বিবি ক্ষেক&ে এই সফল সম্পদের 
প্রয়োগ প্রয়োজন । এজ কংগ্রেস পরিকল্পমা-কমিশনের 
কাৰ্য্যকলাপ সমর্থন করিতেছেন কিন্ত এই পরিকল্পদ! কার্ষ্যকর 
করিবার জন্ত ইহার পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন থাকা! 
আবশ্যক । বর্ধমান ভারতে পল্সীম্ীবনের উন্নতির প্রতি 
সদধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে । অতীতে ইহা 
উপেক্ষিত হইয়াছে সুতরাং বর্তমানে ইহার সংশোধন আবশ্যক । 
তাহা হইলেই ইহাদের প্রগতি সম্ভবপর হুইবে এজত তুমিস্বত্ব 
ব্যবস্থার সংশোধন আবশ্যক | জমিদারী, জায়গীরদার এবং 
অনুরূপ ব্যবস্থার যতণীল্র সম্ভব উচ্ছেদ করিতে হইবে। 

জমির ক্ষুত্র ক্ষুত্র ভাগ কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে 
অন্তরায় । এজন যৌথ চাষ ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 

.স্কষি অশরমিকছের অবস্থার ই্প্রতিসাধম করিতে হইবে । 
তাহাদের দত সামান্ত ধরণের কাজকর্ এবং কুর্টীরশিল্পের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে সকল জমি নুতনভাবে আবাদ 
করা হইবে, তাহা! বণ্টনের ব্যাপারে তাহাদের অধিকতর 
সুবিধা দেওয়া হইবে । সমবায় পদ্ধতিতে এই সকল জমির 
চাষ করিতে হইবে এবং ইহাদের গৃহ নিশ্দাণের শুষ্ভও জমি 
দিতে হইবে। 


হুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি ও কৃষির উন্মতিকল্পে ছঞ্জবতী গোঁমহিষ 
ও তারবাহী গব্যদি পণ্ড সংরক্ষণ এবং দুপ্রজনন ব্যবস্থার প্রতি 
ক্রমশঃ: অধিকতর মনোযোগ নিবন্ধ করিতে হইবে। 


২৯২ 





অনসংস্থানকারী লোকের চাপ এতই বাড়িয়্াছে যে, অন- 
সাধারণের এফাংশকে চাষাবাদ হইতে অন্তান্ত বৃত্তি গ্রহণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । কিছু ‘লোককে বৃহৎ শ্রম-শিল্পে 
নিয়োগ কর] যাইতে পারে; কিন্ত ছোটোধাটো ও কুদীর 
শিল্পেই অধিকাংশ লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । এই সব কুটীর শিল্প ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এরং 
রাধ্রের সহায়তায় উহাদের ট্টন্নহছন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 
হইবে ও অন্তাত শিল্পের সহিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। 
কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থাকে কার্য্যকর ও শ্বল্প 
ব্যরসাধ্য করিবার অত ছোটখাট ও কুচির শিল্পে সর্বাধিক সুষ্ঠু 
কর্মকৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে রাঠকে 
গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দ্বিতে হুইবে। কুটির শিল্পকে 
যথাসম্ভব যৌথ শিল্প সংস্থায় রূপাস্তরিত কর! উচিত। 
- হস্তচালিত তাত আমাদের প্রধান কুচীর শিল্প এবং সরকারের 
সর্ধবিধ সাহাধ্যলাতের যোগ্য । বহ তাতি বেকার হইয়াছে 
অথবা আংশিকভাবে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে । তাহাদিগকে 
যথোপযুক্ত পরিমাণ স্থতা সরবরাহ করার বিশেষ বন্দোবস্ত 
করা সরকারের উচিভ। অমশিল্পে “নিপিপ্ততার” নীতি অন্থ- 
সরণ করা! সম্ভবপর নহে । অধিকাংশ দেশে এই মীতি অগ্রাহ 
হইয়াছে এবং ভারতের বর্তমান অবস্থায় আদে উপযোগী নহে। 
যেকোন, পরিকল্পনার সঙ্গে ইহা সামগ্র্হীন ) মূল শিল্প 
রাষ্ট্রীয় হইবে--কংপ্রেসের ইহাই বহুকালের নীতি । এই 
নীতি ক্রমশঃ কার্ধ্যকর করিতে হইবে। তবে বেসরকারী 
প্রচেষ্টার জন্ত বৃহৎ ক্ষেত্রও রহিল । কিন্তু এক্ষেত্রে বেসরকারী 
উদ্ভোঈ ব্যক্তিদিগকে আতীয় পরিকল্পনার উদ্দেম্ধ মাদিয়! লইতে 
হইবে। বেসরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে সরকারী কর্ধপ্রচেষ্ঠার ভ্রঘিক 
সম্ঘ্রসারণ বিভিন্ন ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল ; তদ্দধ্যে লব্ধ 
ফল, সহন্ধপ্রাপ্য সম্পদ ও বর্তমান সময়ে দেশবাসীর দক্ষতা 
বিবেচ্য । সামান্দিক উদ্ধেন্ঠ সিদ্ধির পক্ষে কোন্‌ ব্যবস্থা 
অহ্কৃল হুইবে, তাহাই হইবে পরীক্ষার নিরিখ । দেশের 
বৈষয়িক সমুন্সতির অন্তরায় হইতে পারে এমন কোন কায়েমী 
স্বার্থ অথবা উত্বরাধিকারস্থ্ে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী 
ব্যজিদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ন! অথবা কোনরূপ শ্রুত্তি- 
সুখকর ধ্বনিতে বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না । | 


জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং সহত্ব- 
প্রাপ্য সম্পদের সহিত ঘনি সংযোগ রক্ষা! করিয়া বৈষয়িক 
উন্নয়নের উদ্দেষ্ত কার্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে । সমাঞ্জ-ভীবনে 
পক্ষে অপরিহার্য কোন ব্যবস্থা বিপর্থ্যস্ত হইতে পারে, এমন 
বিষয় পরিহার করাই সর্বদা প্রথম বিবেচ্য ব্যাপার হইবে । 
এই হেতু যেসব পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ অল্প, তাহাদের নিয়ন্ত্রিত 
বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজনীয় । বর্তমান অবস্থায় 
ভব্য-মূল্যের স্তর উর্ধগতি হওয়ায় আমাদের বহু ব্যাপারে 


ক 


প্রবাদী 


পিলা ললো 


১৩৫৮ 





অন্গবিব] ঘটয়াছে এবং এই হেতু আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নে 
গুরুতর বিদ্ তি হুইয়াছে। সুতরাং দৃঢ়ভাবে একটি মুলা 
নির্ধারণ মীতি অনুসরণ করা অত্যাবন্তক । এই নীতির' 
প্রথম উদ্দেশ হইবে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা! এবং দ্বিতীয় উদ্দেষ্ঠ 
হইবে ক্ৃষিজাত অব্য ও শিল্পজাত পণ্যমূল্যের বর্তমান তারতম্য 
হাস করা! j 

যদি মূল্যবৃদ্ধি রোব ও হ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে 
কিয়ং পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যব থা অভ্যাবশ্যক হুইয়| পড়ে। 
থাছের ব্যাপারে দেশের কোটি কোটি জমসাধারণের ভাগ্য 
দেশব্যাপী নিয়ন্ত্রণ-প্রথার সহিত অচাচী সম্পর্ক যুক্ত । এই 
নিয়ন্ত্রণ-প্রথ। না থাকিলে দেশের বহু স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত । 
শুনসাধারণেয় পক্ষে প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির তুলনামূলক প্রাচূর্য্য 
বিধানকলে অবস্থা হুষ্টির চেষ্টা করিতে হুইবে । এই অবস্থার 
উদ্ভব হইবার সঙ্গে মিয়ন্্রণ-প্রথার ক্রমিক বিলোপ সাধন করা 
যাইবে । একথা সত্য যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার 
ছু্নীতির সৃষ্টি হইয়াছে । নিয়ঙ্রণ ব্যবস্থ! কার্ধ্যবর করা এবং 
উহার পরিচালনার উন্নতি সাধন করার মধ্যেই দুর্নীতি ছুর 
করার উপায় নিহিত। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের 
যথেষ্ঠ উন্নতি হইয়াছে । এই অবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে 
এবং কারিগরী শিক্ষার জন যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থা করিতে 
হইবে। নদী উপত্যকা পরিকল্পনার বাপারকে সর্বাথে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে এবং উহাকে সফল সময়ই অগ্রাবিকার দেওয়া 
হইবে । কৃষি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে উহা 
অভ্যাবন্তক ৷ বৃহদ্বায়তন শ্রমশিল্পের ব্যাপারে ইম্পাত, কিম 


সার, প্রয়োজনীয় যন্পান্তি ও শিল্পে ব্যবহারোপধোগী রাসাগনিক 


দ্রব্য উৎপ।দনের সহিত সংশ্লিষ্ট মূল শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হইবে । ব্যাপকতাবে দেশের সর্ববাঙ্গীণ উদ্নয়ন সাধন 
করিতে হইলে সমাজের পক্ষে অধিক পরিমাণে অর্থ স্ঞয় কর! 
প্রয়োজ্জম হইবে । উ্টল্বলতর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য বর্তমানে 
হুঃখভোগের জন প্রস্তুত থাকিতে হইবে | এই হিসাবে যে 
পরিমাণ ত্যাগ করা প্রয়োজন, তাহা ষথাদাধ্য সকলকে সযতাবে 
করিতে হইবে। কিন্ত যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগের 
এই ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা পুরপের বিশেষ দায্নিত্ব আহে রী 
সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া মুলধন গঠনে অধিক মানায় 
ব্রতী হইতে হইবে। গঠনমূলক উদ্দেস্ট সিদ্ধিকল্লে স্বেচ্ছা- 
প্রপোর্দিত প্রচেষ্টা কাজে লাগাঁইবার অ ইতিমধ্যেই কয়েকটি 
রাজ্যে ব্যবস্থা অবলম্বিত্‌ হইয়াছে । এই প্রচে&| বহল পরিমাণে 


জয়যুক্ত হইয়াছে। 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক 
দায় বিচারেরও বিধান করিতে হইবে । এই পথেই সামাজিক 


শাস্তি ও পণতন্থ রক্ষা পাইতে পারে | শহর ও পল্লী অঞ্চলের 


শ্রাবণ 


মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, যুদ্ধোতর মূল্যের ফলে তাহা 
কতকটা হাস পাইয়াছে। র্াষ্ট্রকর্তক অথনৈতিক উন্ময়ম- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে, বিশেষভাবে সেচ ও শক্তি উৎপাদন 
সংক্রান্ত বড় বড় পরিকল্পনা প্রহণ করায় জনসাধারণের জীবন- 
ধারণের মানের পার্থক্য হাস পাইয়াছে। কিন্ত এ সম্পর্কে 
এখনও অমেক কিছু করিবার আছে | এই বৈষম্য দূর করিবার 
অন্ত সরকারী অর্থ সমাজহিতকর ব্যাপারে নিয়োগ করিতে 
হইবে এবং মৃত্যুকর বার্ধ্যের পুর্ণ সুযোগ থ্রহণ করিতে হইবে । 
কর ব্যবস্থা পরীক্ষ| করিয়া দেখিতে হইবে যাহাতে সর্ব্বোচ্চ ও 
সর্ব্বদিন্ন আয়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সামগ্রস্ত বিধান হুয়। 

চোরাবাজ্ার হইতে অবৈধ লাভ-কর ফাকি ফাটকাবান্তি 
এবং অন্তান্ত সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের কলে সরকারী ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের 
সুবিধার জন্ত এবং সামাঞ্সিক ভাঁয় বিচারের ভ্রন্ভ অনতিবিলম্বে 
এই দু্াতি দমন প্রয়োজন । 

শ্রমিকদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রের যে আগ্রহ, 
বিভিন্ন উন্নত ধরণের আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়া তাহ! প্রকাশ 
পাইয়াছে। তবে এই সকল আইন কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থ! 
আরও উন্নত করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিম্বাছে। শ্রমিকদের 
ভদ্ভ গৃহ নির্মাণের প্রশ্নটি খুবই গুকত্বপূর্ণ । মালিক ও শ্রমিক- 
দের সহযোগিতার এ বিষয়ে উৎসাহদানে রাষ্ট্রের যথাশক্তি 
চেষ্টা কর! প্রস্বোজ্ম। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন 
শুধু যে শ্রমিকদের শ্বাথের জন্যই কাম্য তাহা নহে, উৎপাদন 
শক্তি বৃদ্ধির ভ্রম্যও তাহা! আবশ্যক । অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ভারতে মাথাপিহু উৎপাদমের মাত্রা স্বল্প । একাধিক কারণে 
ইহ] হইতে পারে। এই কারপগুলি অনুলন্ছান করা প্রয্রোজ্জন ৷ 
ইহা স্মরণ রাখিতে হুইবে ঘে, উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি না পাইলে 
শ্রমিক তথ! সমর জাতির স্বার্থ ব্যাহত হুইবে । শ্রমিক- 
মালিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সালিশী-ব্যবস্থা এই্রূপতাবে 
সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে সামাধ্দিক ন্যায় বিচারের 
আদর্শের ভিত্তিতে এবং সময় ও অর্থের স্বম্নতম ব্যয়ে ল্যান্সসঙ্গত 
মীমাংলায় উপনীত হইতে পারা যায়। 


দেশের রেল চলাচল ব্যবস্থায় যথেষ্ট উদ্রতি হইয়াছে । 
ইঞ্জিন নির্মাণের উদ্দেশ্ত্ে বাষ্্র পরিচালনায় চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন 
নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । হিন্দস্থান এয়ারক্রাফট লিঃ 
রেলওয়ে ওয়াগনও নির্শ্বাণ করিতেছেন । এ সম্পর্কে ক্রমশঃ 
স্বাবলম্বী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য । পরিচালম-ব্যবস্থার আরও 
উন্নতি এবং যাত্রীদের, বিশেষতঃ নিয় শ্রেণীর গাড়ীতে 
ভ্রমণকারী ষাআরীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ক্রমাহবয়ে চেষ্টা 
করা আবশ্তক। কতিপয় রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থা রাধ্রায়তে 
আনা হুইয়াছে। ইহার ফলে কার্ধযদক্ষতা এবং জনসাধারণের 
সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বিব্ধি প্রসঙ্গ__নির্ববাচনী ঘোষণাপত্র 


২৯৩ 


সরকারী চাকুরীর অবস্থা এবং মিয়োগ প্রণালীকে জ্ঞাতীয় 
পরিকল্পনার সহিত হুপযণ্্দ করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্রায়ত্ 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মচারীদের বিশেষ 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । সরকায়ী কর্মচারীদের 
নৈতিক মান উন্নত হওয়া অত্যাবশ্যক । এতহুঙ্গেস্তে কার্যকরী 
সংস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন । এ 

ছুনীতির কথা প্রায়ই বল। হইয়! থাকে | সমাজ-জীবমে 
পাপপ্রহেরে সায় বিবিধ প্রফার দুর্নীতি আজ বিশুমান, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । হুনাঁতি দমনের জন যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে 
হইবে এবং তহুদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে ৷ বিভাগীয় 
তদন্ব, আদালছে বিচারগত ব্যবস্থা এবং অভিযোগ প্রতিপন্ন 
করার সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি বর্তমানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বমে প্রধান অস্তরায়সরূপ । এইরূপ দীর্ঘসুত্রী 
পদ্ধতিতে অনেক সময় অপরাধী নিষ্কৃতি পাইয়া যায় । 

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নযনের গুরুত্ব সর্ববজনস্বীকৃত। 
কিন্ত যত দিম আমাদের সামর্থ্যের অপ্রতুল থাকিবে তত দিম 
উল্লেখষোগ্যঙ্গাবে তাহার উন্ন়নও সম্ভব নহে । তথাপি শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে ঠিক পথে চালিত করিতে হইবে এবং যে সব ক্রুটি 
রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। শিক্ষাকে চাকুরী 
পাওয়ার উপায় মাত্র বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, শিক্ষার 
উপর ছাজের বুদ্ধিবৃতভি এবং চরিত্রগঠন নির্ভর করে। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী লইর] শিক্ষার সমস্ত! বিচার করিতে হইবে । ভবিষ্যৎ 
বংশের অবস্থা কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে বর্তমানে যে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার উপর | সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থার 
গুরুত্ব অমস্বীকার্ধ্য । উৎপাদন প্রচেষ্ঠ! এবং জ্ঞাতীর অগা 
প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচ্ছিপ্ন করিলে 
চলিবে না; অপরপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থাকে উহার অস্থকূল করিয়া 
তুলিতে হইবে | বুনিয়াদী শিক্ষা অর্থাৎ কাকুবিভার মাধ্যমে 
শিক্ষাব্যবন্থাকে যথাসম্ভব কাজে লাগ!ইতে হইবে । যে কোন 
প্রকার কায়িক শ্রম পাঠক্রমে অবশ্ঠ করণীয় বিষয় হওয়া উচিত 
এবং কায়িক শ্রম ভিন্ন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দেওয়া উচিত নহে। 
সত্য ও সুন্দরের প্রতি অঙ্থরাগ সঞফার এবং শিল্প, সাহিত্য, 
সঙ্গীত ও মৃত্যকলায় উৎসাহদান শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য্য 
উদ্ধেম্ত হওয়া উচিত । 

মহামারী নিবারণ, জ্রল সরবরাতবাবস্থার সম্প্রসারণ এবং 
জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যথেষ অগ্রসর হওয়া পিয়াছে। 

কয়েকটি এলাকার ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । ফলে 
এই সব এলাকায় চাঁষ-আবাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। 
জনস্বাস্থ্য এবং উৎপাধনবৃদ্ধি উভয় দিক দিয়াই ম্যালেরিয়া 
মিযন্ত্রণ অত্যাবশ্যক । এদেশে মৃত্যুর হার, হ্রাস পাইতেছে 
এবং সম্ভাব্য আঁয়ুক্ধাল বৃদ্ধি পাইতেছে । ইহা ভ্রমস্বাস্থোর 
উন্নতিরই লক্ষণ। 


২০৯৪ 





ও অক্ঞাচ অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক 
উন্নতিবিধানের বিশেষ দারিত্ব সরকারের উপর অপিত 
হইয়াছে। কেন্রীয় এবং রাজ্যসরকার উতয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াহেন। গান্ধীন্গীর নেতৃত্বে 
কংগ্রেস চিরদিনই অঙ্থ্নত শ্রেনীর লোকদের সামাজিক উম্ম 
অভ্তম লক্ষ্য হিসাবে পণ্য করিয়াছে এবং ভজ্জত যে সব 
উন্তোগ করিয়াছে তাহাতে সাফল্যও অর্জন করিয়াছে। 
জনুম্নত শ্রেণীর লোকেরা যত দিন ন! অগ্তান্যের সহিত সমান 
অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতেছে 
তত দিন এই প্রচেষ্ঠ! চালাইয়া যাইতে হইবে । বিশেষভ।বে 
আদিবাসীরা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অহুযায়ী যাহাতে উন্নত হইতে 
পারে তঙ্জন্য তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে । 


এরতিহাদিক এবং সাংবিধানিক প্রয়োজনে ভারতের কতক- 
গুলি রাজ্যকে আপাততঃ “খ* এবং “গ” তালিকাভুক্ত রাজ্য 
হিসাবে শ্রেণীব্ধ করিতে হইয়াছে । এই শ্রেণীবিভাগ 
অন্তর্ধবস্ীকালীন | ইহাকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যাইতে 
পারে মা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের কোন কোন 
অংশ এতকাল দ্বতস্্রভাবে পড়িয়। উঠয়াছে। সীমান্ত এলাকা 
এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অফলগুলির জঙ্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থার 
প্রয়োজম | যথাসম্ভব দ্রুত এই পার্থক্য তুলিয়া দেওয়াই “খ" 
এবং “গ” তালিফাতভুক্ত রাত্যগুলি সম্পর্কে সাধারণ নীতি হওয়া 
উচিত । অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে এই রাজ্যগুলিতে আইনসত! নাই, 
ইহাই প্রধান অন্বিধা। যথাযথরূপে আইনসতা গঠিত 


হইলেই “ক” তালিকাতুক্ত রাজ্যগুলির সহিত এই রান্থ্য গুলির, 


পার্থক্য বহুলাংশে দূর হইবে। যে সব রান্দ্যে জাইনসভা 
এবং মঙ্ত্রিসতার অস্তিত্ব রহিয়াছে সেখানে পার্থক্য থাকার আর 
কোন কারণ মাই। তবে কয়েকটি চুক্তির সর্থ পালনের 
ব্যতিক্রম হইতে পারে মাত্র । “গণ তালিকাতুক্ত কোন কোন 
দ্র রাজ্যকে বৃহৎ রাজ্যের অন্তভুক্ত করার প্রশ্নও বিবেচ্য । 


পাকিস্থান হইতে আগত বাদ্চ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসম 
সমন্ত| আমাদের একটি প্রবান সমন্তা । গত চার বৎসর যাবৎ 
এই সমস্তা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে | ইহাকে একটি অগ্রগণ্য 
সমন্তারূপে গ্রহণ করিয়া ইহার প্রতি পূর্ণ মমোষোগ দিতে 
হইয়াছে ও দিতে হইবে । গত লোকপণমার হিসাব অন্থদারে 
৪৯ লক্ষ উত্বাত্ত পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ও প্রাক ২৬ লক্ষ পূর্ব 
পাকিস্থান হইতে আসিয়াছে । পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 
যাহার! আসিয়াছে, তাহাদের প্রায় ৩০ লক্ষ ভ্রম গ্রামাঞলের 
অধিবাসী । পশ্চিম পঞ্জাবের গ্রামাঞ্চল হইতে আগত ধে সকল 
উ্বাত্তর জমি ছিল অথবা যাহারা তথায় ক্রযিকার্য্য করিন্ত, 
তাহাদের মধ্যে যাহার! শহরে কাছ চাহিয়াহিল, তাহাদিগকে 
ছাড়! অপর সকলকে পুনর্বাসনের ভ্বন্ত জমি দেওয়া হইয়াছে । 


প্রবাসী 


সংবিধানের বিধান অঙুযায়ী তপশীলী জাতি, আদিবাসী 


১৩৫৮ 


যাহারা শহরে কাজ চাহিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ, 
পশ্চিম পাকিস্থানের শহরাঞ্ল হুইতে আগত ব্যক্তিদের 
মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার জ্বনকে সরকারী অথবা অন্ত 
কোন চাকুরী দিয়া অথবা শিল্প শিক্ষাকেন্জদমূহে বিশেষ শিক্ষা, 
দিয়া কোন না কোন তাবে পুনঃগ্রতিঠিত করা হইয়াছে | 

পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত টত্বাঘ্দের সমস্ত ১৯৫০ 
সালের প্রথম দিকে গুরুতর আকার ধারণ করে এবং তাহা 
দের পুনর্যাপনের অন্ত পরিকল্পনা রচিত হয়। বহুসংখাক 
উদ্বস্ত স্বগৃহে কিরিয়া যাওয়ায় অবস্থা! অমেকট! অনিশ্চিত হইব! 
উঠে। যে ২৬ লক্ষ উদ্বান্ত থাকিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সাড়ে 
তের লক্ষ__অর্ধাং অর্দ্ধেকের কিছু বেশী লোকের পুনর্বসতি 
করান হইয়াছে । গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অবিরাম গতিতে 
পূৰ্ব্ব পাকিস্থান হইতে উদ্বাস্তরা আসিতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে 
এক নূতন সমস্যার উন্তব হুইয়াছে। এই অস্বাভাবিক ও 
উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা কর] হইতেছে । 

বর্তমান আরধিক বৎসর শেষ হইবার পূর্বে কেন্দ্রীয় 
পবন্ধেন্ট পশ্চিম ও পূৰ্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তচ্যুত 
বাক্তিদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জ্ ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় 
করিবেন । ইহা ছাড়! তাহাদিগকে বাস্তত্যাগীদের ও অন্তান্ত 
ভ্রম হইতে প্রায় ৫৬ লক্ষ একর জমি এবং শহরাঞ্চলে ৩ লক্ষ 
৫৬ হাজার গৃহ, দোকান ও শিল্প কারখানার স্থান দেওয়া 
হইয়াছে । এই গৃহগুলির মধ্যে ৮৬ হাজ্জারটি সরকার কর্তৃক 
নির্মিত নুতন গৃহ । সরকারের পৌনঃপুনিক চেষ্ঠা সত্বেও 
উত্বাত্তদের পাকিস্থানে পরিত্যক্ত সম্পত্তর প্রশ্ন এখনও 
অমীমাংলিত রহিয়াছে । ইহা! একটি গুকত্বপুর্ণ বিষয়। যতদূর 
সম্ভব ঈত্র এই প্রশ্নের মীমাংসা কর! কর্তব্য ৷ 


পূৰ্ব্ব পঞ্জাব, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বোশ্বাই ও 
দেশের অভ্ভান্ত অংশে উদ্বাত্তদের জন্ত বছ নুতন শহর ও উপ- 
নিবেশ মিগ্মিত হইয়াছে | এগুলির মধ্যে কয়েকটি আদর্শ 
শহর ও উপনিবেশ । টত্বাত্তদের পুনর্বাসনকার্ষ্যে উল্লেখষোপ্য 
ফল পাওয়া পিয়াছে। গত প্রা ২০ বৎসর যাবৎ ইউরোপ ও 
এশিয়ার নানা দেশ উদ্বাপ্ত সম্ভার সম্মুখীন হইয়াছে। আমর] 
আমাদের কাৰ্য্যে অন্তাত্ত স্থানের তুলনায় অনেক বেশী ফললাভ 
করিয়াছি । কিন্ত ইহা সত্বেও এখনও বহুসংখ্যক উ্বাপ্তর 
পুনর্বাসন বাকী রহিয়াছে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে । বর্তমানে 
এই সমস্যার কলেবর আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এজত আগত 
উদ্ধান্তদের পুনর্বাসনকার্ধ্যকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়া যাইতে 
হইবে । 

ভারত বর্ম্মনিরপেক্ষ বাঁ বলিয়া প্রত্যেক নাগরিকের 
এখানে সমান কর্তব্য, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। 
স্বীয় ধর্ম্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা তাহার আছে। দেশের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সকল অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের 


> 


শাবণ 


অথনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাহারা যাহাতে যথাযোগ্য 
স্থান গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্ত তাহাদের সমষ্টিগত উন্নতি ও 
বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগদান রাধ্রের বিশেষ কর্তব্য । যাহাতে 
তাহার! জায়পঙ্গত প্রতিনিধিত্ব লাত করিতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা করার জন্ত সর্বতোভাবে যত্ববান হইতে হইবে! 
তারতের নারী সমাছ্গ অতীতে, বিশেষতঃ দেশের মুক্তি- 
সংগ্রামে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং বহুভাবে 
বৈশিষ্ট্য অর্পন করিয়াছে । কিন্ত নানাবিধ সামান্দিক বিধি- 
নিষেধের জ তাহাদিগকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। 
এই সকল বিধিনিষেধ ও অযোগ্যতা দূর করা নিতাস্ত 
প্রয়েত্ম। সামাজিক উন্নত, সমাজনীতি শিক্ষা-সংক্ষান্ত 
সর্ববিধ কার্যকলাপের সহিত নারী সমাজকে নিবিড়ভাবে 
জড়িত থাকিতে হইবে । আমাদের ভবিষৎ বংশধরদের জন্ত 
পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা অনেক বেশ দায়িত্বসম্পন্ন । জাতি- 
কল্যাণমূলক সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় তাহারা যদি অংশ গ্রহণ 
না] করিতে পারে, তবে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হইতে বাধা। 
সুঙরাং কংগ্রেসের অভিমত এই যে, আইন-সভাগুলিতে এবং 
সমাজকল্যাণকর বিবিধ প্রচেষ্টায় তাহাদের কাজ করার 
সুযোগ দেওয়ার অন্ত চেষ্ট| করিতে হইবে | 
ভারতের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে ভাষার ভিভিতে প্রদ্ধেশ- 
পুনর্গঠনের দ।বি ক্রমাগত উিত হইতেছে ৷ কংগ্রেস দীর্ঘকাল 
পূর্বেই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ 
করিধাছেন। এই সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট জনগণের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এবিষয়ে কোন সংশয় নাই যে, 
ভাষার সাংস্কৃতিক ও অন্তবিধ গুরুত্ব আছে) কিন্তু অণান্ত 
কতকগুলি বিষয়ও বিবেচন| করার রহিয়াছে । অর্থনৈতিক 
ও শাসন সংক্রান্ত সমন্তাগুলিও আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে 
হইবে৷ েখানে ভাষাভিত্িক প্রদেশ গঠনের দাবির পশ্চাতে 
সংশ্লিষ্ট জনপাবারণের সর্বসম্মত অভিমত রহিয়াছে, সেখানে 
সীমা দির্ধারণ কমিশন নিয়োপসহ সংবিধানে বিধিবদ্ধ প্রয়ো- 
অনীয় ব্যবস্থ। অবলম্বন কর] বিধের | 
পররাষধ্র শীতির ক্ষেত্রে ভারত তাহার জাতীর স্বার্থ এবং 
বিশ্বশাস্তির খাতিরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পন্থা! অনুসরণ করিয়! 





৫৮৮৮ চলিয়াছে এবং পৃথিবীর সমুদ্র দেশের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক 


রক্ষার চে! করিয়াছে । এই নীতির মধ্যে কোন দুর্বলতা 
নাই। কেহ কেহ ভারতের পররা& নীতির বিজ্তপ সমালো- 
চমা করিলেও পরবর্তী ঘটনাবলী দারা তাহার নীতির 
অভ্রান্তত1 প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই নীতিতে ইতিমধ্যেই সুফল 
পাওয়া গিরাহে এবং নিঃসংশর বলা যাইতে পারে যে, 
ভবিষ্যতে আরও সুফল পাওয়া ষাইবে। কান্সেই এই নীতিতেই 
ভারতের অবিচল থাকা উচিত । ভারতে এখনও স্ষুক্র সুত্র 
বৈদেশিক উপনিবেশ রহিয়াছে । কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কৃষক-প্রজা-মজুর দলের নির্ব্বাচনী কর্মসূচী 


২৯৫ 





যে, এই সফল স্থান ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবে। এই 
কাৰ্য্য যাহাতে শাস্তিপূর্ণ ভাবে সাধিত হয়, তাহাই আমাদের 
মীত্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷ 

প্রতিবেশী রাষ্রগুলির সহিত ভারত মৈত্রী সম্পর্ক বজায় 
রাখিয়াছে। নেপালের সাম্প্রদায়িক শামসতাস্রিক পরিবর্তনে 
আমরা সবিশেষ গ্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু পরিতাপের 
বিষয় পাকিস্থান সম্পর্কে আমরা এই কথ! বলিতে পারি না । 
পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্ক নানাভাবে অটিল হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। বহু সমস্ত] লইয়া আমাদের মধ্যে মতবিরোধ 
বিস্কমান। এই সকল সমস্তার মীমাংসার অন্ত আমর! বারঘ্বার 
চেষ্টা করিয়াছি । কিন্ত আমাদের সমস্ত চেষ্ঠা ব্যর্থ হইরাছে। 
এইগুলির মধ্যে প্রধানতম সমস্তা হইতেছে কাশ্ীর। পাঁকি- 
স্থাদের আক্রমণ এবং অবিরাম উত্তেজনামূলক প্রচারকার্ধ্য 
সত্বেও জন্দু ও কাশ্মীর রাজ্যের জনগণের অভিপ্রার অহ্ষায়ী 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চে! আমরা করিয়াছি । ভারতের এই 
নীতি অপরিবপ্তিত রহিয়াছে। কাৰ্মীরীদের প্রতি আমাদের 
একটা কর্তব্য রহিয়াছে এবং এই কর্তব্য আমাদিগকে পালন 
করিতেই হইবে । 

বিশ্ব আজ বিক্ষোতিত-_-এক সঙ্কট অতিক্রম করিয়! অন্ত 
সঙ্কটের সন্মুখীন হইতেছে । এই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের- ছায়া 
ভারতের উপরও দ্ড়য়াছে। ইহার অনিবার্ধ্য প্রতিক্রিয়া 
হইতে বীচিবার উপায় তাহার নাই | একমাত্র ক্ষীর আদর্শে 
অবিচলিত থাকিয়া এবং সম্মিলিত জাতি হি বে শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া এই বিক্ষন্ধ বিশ্বে শান্তিরক্ষা কার্ষ্যে ভারত সত্যকার 
সাহাধ্য করিতে পারে । এই বিপৎসন্কুল সময়ে আমাদের 


অভীষ্লাত করিতে হইলে এক মন, এক লক্ষ্য লইয়া এঁক্যবদ্ধ' 


ভাবে আমাদিগকে কান্ধ করিতে হুইবে । 


কৃষক-এ্ঞা-মজুর দলের নির্ব্বাচনী কর্মসুচী 

ক্কযক-প্রন্ধা-মমুর দলের নির্বাচনী কর্ম্মস্থচীর মূল কথা এই £ 

প্রত্যেক দলের ম্যানিফেষ্ডোতে কতকগুলি খুব ভাল ভাল 
কথ! থাকে যাহাতে ফোন প্রগতিপল দল ুঁত ধরিতে পারে 
মা। আমর! ঠেকিয়! শিিয়াছি যে, কংগ্রেস ম্যানিফেষ্টো বা 
ভারতীয় রাধবিবির নির্দেশকারক নীতিতে যে সমস্ত উচ্চ 
আদর্শের কথা বল| হইয়াছে সেইগুলি কার্ধ্যে পরিণত করিবার 
ব্যবস্থা ন৷ থাকিলে তার কোন মূল্য নাই। শাসনযস্ত্রেরে আজ 
এমন অবস্থা হইয়াছে ঘে কোন পরিকল্পনা! সফল করিবার অন্ত 
তাহার উপর নির্ভর করা যার না। শাসনযস্ত্রের বর্শচারীরা 
আন্ধ যে সমস্ত সমস্তার সম্মুখীন হুইয়াছেন তাহা তাহাদের 
নিকট অপরিচিত এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন যে 
মনোভাব-দরফান বিদেশী শাসনাধীনে কাছ করার দরুন তাহাও 
তাহারা আরত' করেন নাই। বর্তমান শালনযন্ত্রে ধক্ষতা, 
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সততা ও সেবার মনোভাবের অভাব রহিয়াছে। আমরা 
বিশ্বাস করি যে, যে শাসনযন্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে সংস্কার 
সাধন করিতে হইবে যথাযোগ্যভাবে তাহার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ 
না করিতে পারিলে সমস্ত সংপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং দেশের 
লোকের মনোবল আরও কমিবে, হতাশ! আরও বাড়িবে। 

আমাদের দলের গঠনতন্তরে শ্রেণীহীন ও জ্বাতিবিহীন এবং 
রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণনুক্ত স্বাধীন সমাজ 
গঠনের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে । আমাদের প্রথম কাজ হইবে 
শাসনযত্ত্রের পুনর্গঠন যাহাতে কর্মচারীর! নিজেদের জদ- 
সাধারণের প্রভু না ভাবিয়া সেবক ও সাহাষ্যকারী বলিয়া মনে 
করে। কয়েক বৎসর পূর্বেও রাষ্রষন্ত্ মাহুষের জীবনযাত্রার 
অল্প বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত । এখন উহা অনেক ব্যাপক 
হইয়াছে । শাসনযন্ত অযোগ্য ও ছুনাঁতিপরায়ণ হইলে এখন 
সমন্ত দেশের ক্ষতি হর এবং জনসাধারণের মনোবল ভাঙিয়! 
যায় । এইজন্য শাসনযস্ত্রের সংস্কারসাধন আমাদের কাজ 
হইবে। কণ্টোল এবং জীবনযাআম্ সরকারী হস্তক্ষেপ কত 
দিকে কমানো যায় তাহা দেখিতে হইবে । সমাজবিরোধী 
শক্তিসমূহকে সংযত করিতে হইবে । রাজনৈতিক শাসনধন্ত 
হইতে পৃথক একটি অর্থনৈতিক শাসনঘন্ত্র সৃষ্টি করিতে হইবে । 

আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাআর মান মানুষের 
* জীবনের মান হইতে নীচে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তাহার! 
থান বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎস! প্রভৃতি যথাযোগ্য- 
তাবে পায় না। আমাদের অর্থনীতি এমন হইয়াছে যাহাতে 
অল্প লোক বড়লোক হয় এবং বহু লোক বেকার সমস্যা, 
দাক্িগ্র্য ও শিক্ষায় ক পায়। এই সমস্ত সমন্তাকে সে গবম্মেন্ট 
দূর করিতে পারে ন! যে জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভালবাল! 
অর্জন করিতে মা পারে । আত যে অবস্থায় আমর! উপনীত 
হুইয়াছি জনসাধারণের সামগ্রিক ও উৎসাহপুণ সহযোগিতা 
ছাড়া তাহার উন্নতি হইতে পারে না। নেতাদের আদর্শাহুরাগ 
দেখিলে তবেই অনসাধারণের নিকট হইতে এই উৎসাহলাভ 
করা সম্ভব হুইবে ৷ যে পবম্মেন্ট চোরাকারবারী এবং সমাজের 
অণ্তান্ত শত্রুদের দমন করিতে অনিচ্ছুক তাহার! এই 
সহযোগিতা আশ! করিতে পারে না। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা ভেমোক্রাসি গ্রহণ করিয়াছি । 
কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়াইয়া দিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠা নখুলিকে 
যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা না দিলে জনসাধারণের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি 
অন্থুসাঁরে চলিতে দেওয়া যায় না, ইহা না হইলে ভেমোক্াসিও 
ভালভাবে কার্জ করিতে পারে নাঁ। আমর! বিশ্বাস করি. যে, 
ছোট ইউনিটেই ভেমোক্ষাসি ভালতাবে কাজ করে। ইহাতে 
অবশ্য আমর] কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করিতে বলিতেছি 
না। বর্তমান যুগে শক্তিশালী কেন্দজীর সরকার অত্যাবশ্তক। 
তবে এ কথা ঠিক যে বনিয়াদ দুর্বল হইলে তার উপর শক্তি- 
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শালী কেন্সীয় সরকার গড়িয়া উঠিতে পারে না। আত্মকর্তৃত্ব- 
শীল ছোট ইউনিউগুলির সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা কেন্সীয় 
সরকারের শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন । 

ভারতের জ্বনসাধারপের একটা বিরাট অংশ অনুন্নত | 
এখনও হরিজন শ্রেনী রহিয়াছে । ইহাদের উদ্মতি রাষ্ট্রের 
বিশেষ লক্ষ্য হইবে । 

আমাদের ভ্বনসাধারপের জীবনধাত্রার মান বাড়াইতে 
পারিলে দেশের আধিক উন্নতি হইবে । সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন 
বদির দ্বারা ইহা হইবে । তার অশস্ত এখন সকলকে ত্যাগ- 
শ্বীকারে উদ্ধদ্ধ করা প্রয়োঞ্ধন, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত মূল- 
ধন বাড়াইতে হইবে । অতীতে স্বপ্ধেশীর মনোভাবের দ্বারা 
এই কাজ হুইয়াছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রস্থ যে সমস্ত 
জিনিষ দরকার তাহা হাড় আর সমস্ত লিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যের 
আমদানী যথাসন্তব কমাইপ্ডে হুইবে । আমাদের সমস্ত 
বৈদেশিক মুক্্| কেবল ক্যাপিটাল দ্রব্য এবং টেকৃনিলিয়ান 
আমদানীতে ব্যয় করিতে হইবে । 

শিক্প-বিপ্লবের পর হইতে পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতির 
সমতা নঃ হুইয়| গিয়াছে । কৃষির বদলে শিল্প প্রধান হইয়া 
উঠিয়াছে। পাশ্চান্তযদেশের সাআজ্যবাদী নীতির অন্য ফেন্দী- 
ভুত বৃহৎ শিল্পের উপর খোক দেওয়া হইয়াছে । উপনিবেশ 
ও অধীমস্থ দেশসমূহ হইতে তাহারা খাত ও কাঁচামাল 
আমদানী করিত এবং অপ্রয়োজলীর় শিল্প দ্রব্য জোর করি! 
বিক্রয় করিত। ভারতবর্ষেও ইহাই ঘটিয়াছে। কৃষি ও শিল্প, 
গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে সমত্তা ন হইয়া পিয়াছিল তাহা 
আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে । . 

আমাদের ক্বষি প্রাচীন পদ্ধতিতে চলিতেছে। কৃষকের! 
অজ্ঞ এবং দারিদ্র্যতারাক্রান্ত। মধ্যবর্তার! ক্কষকের পরিশ্রমের 
একটা মোটা অংশ লইয়া ধাইতেছে। ক্কষকের উন্নতির পথে 
যতগুলি অন্তরায় আছে পেগুলি দূর ক্র! আমাদের উদ্দেশ্য 
হইবে । ইহার ভ্রন্য কৃষককে জমির মালিক করিতে হুইবে ; 
অবশ্ত কৃষক যাহাতে জমির অদি করিতে না পারে তাহার 
ব্যবস্থ। এঁ সঙ্গে রাখিতে হইবে । জমি ভাগ হুইয়া লাভজনক 
সীমার নীচে নামিতে দেওয়! হইবে মা। অমি টুফর! টুকর 
হুইয়া ছড়াইয়া পড়িলে গ্রাম্য অর্থনীতি বাচিতে পারে না। 
তার জন্য পরমি, শ্রমিক, যপ্পাতি ও পবাদি পঙ্জ একজে করিয়া 
সমবায় প্রায় চাষ করিতে হইবে । বড় চাষীদেরও ইহার 
মধ্যে আনিতে হইবে । 

পতিত ও জ্রলাভ্বমি চাষে আনিলে কৃষি-শ্রমিকদের বেকার 
সমস্ত দূর হইবে । এই সমস্ত জমি ভূমিহীন ক্কষি-মঞ্জুরদের 
দেওয়| হইবে । বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পেও ভূমিহীন কৃষি-মভুরদের 
কাত দেওয়া হইবে । এখন যেরূপ ভাল জমিতে খারাপ ফসল 
ফলানে! হইতেছে ভবিস্ততে তাহা যাহাতে না হয় তপ্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 


শ্রাবণ 
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আমাদের কৃষি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল | নদী হইতে সেচের 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহাতে অনাবৃঠি 
এবং বন্যা ছইয়েরই প্রতিবিধান হইবে । ইহা হইতে সস্তা 
বিছ্যুৎও পাওয়া যাইবে । 


শিল্প বিষেন্্রীতৃত করিয়া ক্ষুদ্র ও কুর্চীর-শিল্পে উৎসাহ দিতে 


| হইবে । বিকেন্দ্রীভূত শিঙ্গের দ্বারাই আঁতীয় সম্পদ বহু 
লোকের হাতে ছড়াইরা পড়িবে । ইহাতে কল-কারখামার 
খরচ কমিবে এবং শ্রমিকচাঞ্ল্যও অনেক কমিবে। আমাদের 
অসংখ্য বেকারের অন্সংস্থানের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় । সামরিক 
দ্রব্য, মূল শিল্প, বড় ইঞ্জিনিয়ারিং, বিহ্যৎ উৎপাদন, খনি, ধাতু 
নি্ষাষণ প্রস্ৃতি বৃহৎ শিল্প হিসাবে থাকিবে, অন্য সমস্ত গুলিকে 
বিকেন্ত্রীতৃত করিতে হইবে । ক্ষুদ্র শিল্পে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ 
সাহায্য লইতে হইবে ৷ উৎপন্ন বিচ্যুৎ সর্বাপ্রে গ্রামে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহা দ্বারাই অর্থনৈতিক সমতা 
ফিরিক্া আসিবে । 
আমর! বিকেন্্রীভূত শিল্পের উপর ধোক দিব বে, 
কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পকে অস্বীকার করিব না। উৎপাদন 
বৃদ্ধির ছন্য ছোট বন্ড মাঝারি সর্বপ্রকার শিল্পের সাহায্য 
সলইতে হইবে । কতকগুলি সামরিক ও বুল শিল্প রাষ্্রায়ড 
করা যাইতে পারে, তবে পবরন্মেষ্টের শিল্প পরিচালনা আমর! 
তাল মনে করি না। ইহাতে সরকায়ী একচেটিয়া কারবার 
সৃষ্টি হয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং ক্রেতাদের ক্ষতি হয়। 
ভারতবর্ধের সরকারী কর্ম্মচারী উপযুক্ত না হওয়ার আমাদের 
দেশের ক্ষতি হইবে । সমস্ত শিল্প রাষ্রায়ত্ত করিলে সরকারী 
একচেটিয়া ব্যবসা সুষ্টি হইবে, উহ! ডেমোক্রেসির পরিপন্থী। 
ইহাতে শ্রমিকরাও তাহাদের ভাষ্য পাওনা পাইবে না। এই 
জন্য অধিকাংশ বৃহৎ শিল্পকে সোসালাইজ্ করা হইবে, উহাকা 
স্বায়তশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা সমবায় সমিতি দ্বারা চালিত 
হইবে । কোন কোন বৃহৎ শিল্প বিকেন্দীভূত শিল্পের সাহাষ্য- 
ক্কারী হিসাবে কাজ করিবে । শ্রমিক যাহাতে সপরিবারে 
স্বা্যকর, আরামপ্রদ এবং সুধী জীবনযাপন করিতে পারে 
তার জন্য নিম্নতম ম্জুরীর হার যথেঃ উচু করিতে হইবে । 
আমাদের বর্তমান প্রয়োক্ননান্ুসারে শিক্ষাব্যবস্থার পরি- 
/বর্তন করিতে হইবে । সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সহিত 
সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । ইছাতে উচ্চ শিক্ষা 
ব্যাহত না হইয়া উন্নততর হইবে। রাশিরা প্রভৃতি আধুনিক 
সারে নিরক্ষরত! দূরীকরণের জন্য যেক্সপ চেষ্ঠা হইয়াছে আমা- 
দেরও তাহাই করিতে হইবে । উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া 
ডেমোক্রেসি কখনও তাল ভাবে চলিতে পারে না । 
উদ্ধাত্ত সমস্তার বিরাটস্বে আমরা ঘাবড়াইয়া গিয়া এমন সব 
ফান করিয়াছি যাহাতে এই ব্যাপারে স্থানীয় এবং প্রাদেশিক 
মনোভাব দেখা দিয়াছে। কেন্ত্রীর় সরকারের উদারতা 
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লরফারী কর্শচারীঘের সহাহুভূতির অভাবে এবং প্রদেশসমূহের 
সন্ধীর্ণতায় ন হইয়া গিয়াছে । উদ্ধান্তদের দেশের অর্থনৈতিক 
সম্পদে পরিণত করা যাইত | ইহাদের সাহায্যে আমরা আদর্শ 
শহর এবং সমবায় কৃষি গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। অতীতে 
যাহা! হয় দাই তাহার জন্য বিলাপ না করিয়া এখনও উদ্বাপ্তরা 
যাহাতে নুত্তম জীবন আরম্ভ করিতে পারে এবং পুরানো 
সম্পত্তি ফিরিয়া পায় তার চে! করা উচিত। পাকিস্থানের 
সহিত সহযোগিতার দ্বারা ইহা করিতে হইবে। মুসলিম 
উত্বাস্তদের ভারতে পরিত্যক্ত সম্পত্ভির উপর দাবী আমরা 
স্বীকার করিতেছি, পাকিস্থান রাজী হইলে পবম্মেন্টকে উদ্বস্ত- 
দের সম্পত্তির দাবী মীমাংসা কররতে হুইবে, একে অপরকে 
গ্যারা্টি দিবে এবং তাহাই হইবে মীমাংসার ভিত্তি । উদ্ধান্ত 
সমস্তা সমাধানে আর বিলম্ব করা চলিবে না। 

বৈদ্বেশিক মীতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলেই ভাল হইত। 
তবে কোন পার্ট ম্যানিকেঞ্টোতে বৈদেশিক নীতির কথা মা 
থাকিলে উহা! সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া বলিতে হইতেছে । আমা- 
দের বৈদেশিক নীতি আভ্যন্তরীণ রাজনীতি হইতে উদ্ধৃত হউক 
ইহাই আমরা চাই । নিজেদের হুর্বলতা| সম্বন্ধে যদ্দি আমর! 
ওয়াকেবহাল থাকি এবং আমাদের অর্থনীতিকে বনতস্্রবাদ ও 
সাম্যবাদ উভয়কে বাদ দিয়া বিকেন্রীভৃভ শিল্পের উপর যদি 
আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই তবে আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষতা] 
রাখা তিন্ন গণ্যস্তর মাই। 

আমর! কোন ইজম্‌ বা আদর্শবাদের কথ! বলি নাই। 
আমরা ইচ্ছা করিয়াই ইহা! এড়াইরা গিয়াছি। আবর্শবাদের 
কথ! না তুলিয়া জাতির সন্মুখে কান্মের প্রোগ্রাম তুলিয়া ধরাই 
আমরা বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করি । আমরা মনে করি 
ইহাই আমরা করিয়াছি । আমর] আশা করি, দেশবাসী যদি 
আমাদিগকে সুযোগ দেন তবে যেরূপ বিশ্বস্ত ভাবে আমরা 
স্বাধীন! সংগ্রাম করিয়াছি সেইন্প বিশ্বস্ততার সহিত ভ্রাতীয় 
নীতি পরিচালিত করিব । 


সোশ্তালিষ্ট দলের নির্বাচনী কর্মসূচী 

োল্তালি& দলের নির্বাচনী কর্ম্মসুচীর মূল বিষয় এইক্প £ 

বিমা ক্ষতিপুরণে জমিদারী উচ্ছেদ । প্রতি কৃষক পরিবার 
মোট ৩০ একর জমি রাধিতে পারিবে । ততৃর্ধ সমন্ত অন 
অন্ত চাষী এবং ভূমিহীন মন্ুরদের দেওয়া হইবে । 

ক্ষুদ্র জমিদারদের পুনর্বসতির ভজন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে 
এবং ৩০ একরের অধিক তমির মালিকদের ১০০ একর পর্যান্ত 
দশ বৎসরের জন্ত এছুইট দেওয়া হুইবে । 

সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চাকেৎ এবং 
মালটি-পারপাস সমবায় সমিতি কৃষি-পুমর্গঠনের ভিভি হুইবে । 
সরকারী ক্কযি বিভাগগুলিকে এক করির! একট ভুমি কমি - 
শনদের অধীন করা হইবে । - | 
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জমির উন্নতির অভ ভূমি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইবে । 
তাহারা কূপ খনন, কম্পোষ্ের গর্ভ খনন, জল নিষ্কাষণ 
প্রভৃতিতে সাহায্য করিবে। - 

মৃতন ও পতিত অমি উদ্দারের অন্ত গবদ্মেন্ট খাত লেনাদল 
তৈরি করিবে । 

সর্বপ্রকার সমবায় প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া হইবে৷ 
কালেকটিত ফার্্ধ গঠিত হইবে । ইহাতে ভুমিহীদ মজুরের 
কাছ পাইবে । 

দেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি শিল্প রাষ্্রায়ভ 
হইবে। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রাধ্রায়্ড হইলে মূলধনের 
পরিমাণ বাড়িবে। লোহা, বিহ্যৎ, খনি, কেমিক্যাল সার এবং 
চা ও কফিক্ষেত প্রভৃতি সামাদ্দিক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া 
অর্থনৈতিক উন্নতির অন্য একাস্ত প্রয়োজন । 

অপর সমস্ত শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে। 
সরকারী কণ্টোল এমন করা হইবে যাহাতে সকল প্রকার 
উৎপাদনের উপর হইতে সকল প্রকার বাধা উঠিয়া যায়। 
মূলধন বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্রমিকের উপর বেদ যোক দিতে হুইবে ৷ 
পৃথিবীর-শ্রেষ্ঠ টেকনিসিয়ানদের ডাকিয়া আনিতে হইবে। 

অটোনমাস পাবলিক কর্পোরেশনগুলির নিজ্ছেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা দ্বার! যাহাতে একচেটঃ| ব্যবসায়ের দোষমুক্ত 
হইতে পারে তাহা দেখিতে হুইবে । এই সমস্ত কর্পোরেশনে 
ওয়ার্কস কমিটির মারকত শ্রমিক প্রতিনিধি লইতে লইবে। 
যৌথ ব্যবসায়ে অ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতামূলক হুইবে। 
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে ডবল অভিটের সাহাব্যে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষ] 
করিতে হইবে। 

রোগ বীমা, প্রস্থপ্তি মঙ্গল এবং বৃদ্ধ বয়সের পেসনের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । প্রত্যেক শ্রমিককে ইউমিয়নের সদন্ত হইতে 
হুইবে । 

পরিকল্পনা! ব্যবস্থা গোড়া হইতে গঠন করিতে হইবে। 

কষিজীবী উদ্বাস্তদের লমবায় পদ্ধতিতে অমি দিতে হইবে। 
মধ্যবিত্ত ও কারিপরদের পুনর্বাসতি পবন্মেণ্ট করাইবে। 

সমাজের উন্নতিতে মুষ্টিমেয় সম্পভির মালিক বাধা হইলে 
তাহা দূর করিতে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা! বৃদ্ধি করিতে 
রাষ্রবিধি বদ্লাইতে হুইবে । 

ভাষার ভিভিতে প্রদেশগুলিকে ডে হইবে। 
ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কফমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে । 

শাসনযন্ত্র সংশোধনের ঘার] হমীতি, উৎকোচ গ্রহণ, 
অযোগ্যতা এবং দ্বীর্ধহ্ুত্িতাঁ দূর করিতে হুইবে। বিচার 
সহজলভ্য করিতে হইবে । শীস্মযন্ত্রের সহিত জনসাধারণের 
সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে । আটলান্টিক ও সোভিয়েট 
দলের বিরোধ হইতে দুরে থাকিতে হইবে । ইন্দোনেশিয়া 
হইতে মিশ্র পর্যন্ত ফালেকটিত সিফিউরিটি বাবস্থা করিতে 


প্রবাল) 





১৩৫৮ 





হইবে । ইউ-এন-ওর যে সমস্ত সত্ব যুদ্ধ ও বুতুক্ষা দুর করিতে 
চাহিবে তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে ৷ ধনী 
ও শক্তিশালী ভ্রাতি এবং দরিদ্র ও হুর্বল জাতির মধ্যে ভেদ 
সৃষ্টিতে বাধা দিতে হইবে । আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন 
এবং পৃথিবীর সর্বত্র সোম্তালি& আন্দোলনে ভারতবর্ষ সাহায্য 
করিবে । | 

ইহাই হুইবে সোস্কালি্ ছলের পফ্বাখিকী পরিকল্পদা। 


গ্রেস দলত্যাগী দল 

মুরশিদাবাদ জেলার নির্দলীয় সাপ্তাহিক “সমাচার” 
পঞ্জিকার ১১ই আষাঢ় তারিখের সংখ্যায় উপরোক্ত বিষয়ে যে 
মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, নিয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম । এরূপ 
আশঙ্কা প্রকাশ অস্বাভাবিক নয় £ 

“বর্তমানে জেলায় কেন ভারতের সর্ব্বদ্র কংগ্রেস ত্যাগের 
হিড়িক লাপিয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, পরিচিত-অপরিচিত, নেতা- 
ফন্মা নির্বিশেষে বহু কংগ্রেসী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে পদ- 
ত্যাগ করিতেছেন, এবং পদত্যাগের কথাটা ফলাও করিয়া 
প্রচার করিয়া আত্মতুটি লাভ করিতেছেন। কংগ্রেসত্যা্ 
নলেত্যৃন্দ দল গঠন করিতেছেন এবং আসম নির্বাচনে 
কংগ্রেসের প্রতিদ্বদ্দিতা করিবার মানসে নির্বাচনী যুদ্ধের অন্ত 
প্রস্তুত হুইতেছেম। বিবৃতির অন্ত নাই, কংখেস-বিঘেষ 
প্রচারেও কেহ ক্ষান্ত হন নাই। আন্ঘকাল সর্ব সন্ভ-কংণ্রেস- 
ত্যাগীদের প্রাচুর্য দেখা যাইতেছে এবং তাহাদেরই নিকট 
হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক কংগ্রেসের বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা 
যাইতেছে | বিদ্বেষ-প্রচারে এই সমস্ত সম্ভ কংগ্রেসত্যা্গ 
মহাশয়ের! ঘেন বামপন্থীদেরও হার মানাইম়াছেন। কংগ্রেস- 
বিদ্বেষী কংগ্রেসীর দল সর্বত্র বঞ্চিত হইতেছে ।... 

কংপ্রেশ আন্দ জাদর্শচ্যুত হইয়াছে, জনগণের আস্থা 
হারাইতেছে, দেশ-শাসনভার হস্তে লইয়া কংখ্েশী মন্ত্রিমওলী 
অন্ন-বন্ধ-শিক্ষাল্সমন্ভার সমাধান করিতে পারেন নাই-_সমন্ত 
অভতিযোগই সত্য বলিয়া স্বীকার কর! গেল। কংগ্রেসের 
মধ্যে না থাকিয়া নুতন আদর্শে নুতন দল গঠনেও আপি 


ve 


থাকিতে পারে লা । কিন্ত দলত্যাগ কংগ্রেসীরা নূতন দলের 


মধ্যেও সেই পুরাতন ভাবধারা যে আনিবেন না, তাহাতে 
মিঃলন্দেহ হইবার উপায় কোথায়? নূতন বোতলে পুরাতন 
মদ যে চালানো! হইবে না--সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? 
দেশের শাসনব্যবন্ধ হস্তে লইবার আগ্রহেই যদি দলত্যাগী 
ফংপ্রেসীরা আগ্রহান্িত হুইয়া থাকেন, ভবে জনসাধারণকে 
বিভ্রান্ত করাই তাহাদের দলপঠনের উদ্দেশ্য বলিতে হুইবে। 
কষক-প্র্তা-মন্তছুরের তখমা আটিয়া যদি অমিদার জারসীরদার 
মহাজন ও মিল মালিক রাজনীতি করিতে নির্বাচনে নামেন, 
তবে কংগ্রেস ত্যাগের প্রয়োজন কি ছিল? জনসাধারণ অজ্ঞ 
হইলেও নেতাদের চিনে ।**- 


হে & 


সা 


হইতেছে “হরিজন” পতিকায়। 








শ্রাবণ বিবিধ প্রসঙ্গ --“ভাব'র দৌরাত্ম্য” ২৯৯ 
কংগ্রেস সম্বন্ধে আচার্য্য বিনোবার মত নিয়োগ করুন| মান্রাল্ত ও বোদ্বাই সরকার মাদক-নিবারণ 


১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসে পান্ধীল্জী যাহা করিয়াছিলেন 
মোয়াধালির শ্রামাঞ্চলে, ১৯৫১ সালের এপ্রিল যে মাসে 
আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাহা করিতেছেন হায়দরাবাদ রাজ্যের 
কম্যুনিঃ বিধ্বস্ত গ্রামাঞলে। তাহার ভ্রমণ-বৃতাস্ত প্রকাশিত 
সেই পত্রিকার ৮ই আষাঢ় 
সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। 
বিমোবাজ্ীকে নানা প্রশ্ন করা হয়; তার উত্তর তিনি 
দেন : 

পন্বরাজের আমলে আমর! কি অনাচারের প্রতিরোধ করিব 
না?” এক জন প্রশ্ব করিল । উত্তর হইল, “করা উচিত। 
কিন্ত কে উহা করিতে পারে। দেশবাসীর যে সেবা করে 
সে-ই এক্সপ প্রতিরোধ করার অধিকারী । কংখ্রেসসেবীরা 
সেবা! অপেক্ষা নির্বাচন লইয়া বেশ ব্যস্ত। যে সেবা তাহারা 
করে তারও পিছনে মতলব থাকে ।, গ্র্ান মিশনরীরা 
অনুন্রত শ্রেণীদের সেবা করে, কিন্ত অন্তরের অন্তরে তাহারা 
আশা করেষে কোন না কোন দিম অন্তত কিছু লোককে 
তাহারা বর্ধাতস্তরিত করিতে পারিবে । তাহাদের পেবাও 


শ্নিঃস্বাথ নয়। কংখ্েদসেবীরা সমাব্বতত্ত্রীদের নিকট হইতে 


সহযোগিতা পাইতে ইচ্ছুক নয়, কেমন! তাহাতে সমাজ্সতম্্রী- 
দের প্রতিষ্ঠা বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে নির্বাচনে 
তাহাদের সুবিব হইতে পারে। প্রান্ধীন্মারকলিধি সংগ্রহের 
সময়ে বিহারে এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়।--." 
প্রশ্নঃ কংগ্রেন প্রতিষ্ঠানের সমন্ধে কি কর! উচিত ? 
বিনোবা £ ইহার লেবাকাজে আত্মনিয়োগ কর] উচিত। 
যুদ্ধের আশু সম্ভাবনা না থাকিলে সৈশ্তদের কি চাষের কাছে 
নিয়োগ কর! হয় না? বর্তমানে কংগ্রেসকন্মীদের বস্তুত কি 
কাজ করিবার আছে? এক টাকা-চাদা-দেওয়া সদস্য সংগ্রহ 
করা, রেদ্িষ্টারি খাতা রাখা, নির্বাচন চালানো, আর চিঠিপত্র 
লেখা? এই কি সব? তাহাদের কাজের দিকে চাহিয়া! 
দেখ। জক্রিয় সদস্তের নামে তাহারা শত শত নিশ্ষিয় সদস্যকে 
ভর্তি করিরা লইয়াছে। হাতে ক্ষমতা পাওয়ার পরে কংগ্রেসে 
গরিবের কোন স্থান আছে? এবং সদন্ত সংগ্রহ করায়, 


কি 
সপ বিতদণ করায় এবং এই বিতরণ বিলম্বিত করার সে 


কি ছুমাতি | এই সকল কিসেবা ? * 

প্রশ্ন £ ভবে আমরা কি করিব? আপনি বলিয়া দিন। 
আমরা কংগ্রেস ছাড়িয়া দ্বিব? কখনও কখনও এই চিন্তা 
আমাদের মণ অধিকার করিয়া বসে । 

বিনোবা £ কংগ্রেস হাড়িবেন না । ইহা সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান, 
ইহার উচ্ছল এঁতিহ আছে। ইহার দোষ এই যে, কংগ্রেস- 
সদন্তদের বর্তমানে কোন কর্ধস্থচী নাই'। কংঞ্রেসীরা নিজেরা 
একটি কর্্মস্থচী স্থির করিয়া নিন এবং অবিলম্বে উহাতে আত্ম 


আইন চালু করিয়াছেন । ফংগ্রেসীরা এই মাদক বর্ধমের 
কর্ধস্থচী গ্রহণ করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুুন। কংগ্রেসের 
প্রধান কার্য্যালয় হুইতে যে সকল নির্দেশপআ আসে তাহাতে 
গঠনকর্টের ফোন উল্লেখ থাকে না কেন ইহা বুঝা যায় না। 
সেবাফাধ্য না করিলে ফি করিয়া কংগ্রেসের মধ্যাদা রক্ষিত 
হইবে। পুরাতন মর্ধ্যাদার আপনার! এখনও সুবিধা গ্রহণ 
করিতেছেন কিন্ত উহাতে বেশি দিন আপনাদের কাজ চলিবে 
মা 1১৪ নী 


“ভাষার দৌরাত্ম্য” 

জামশেদপুরের “নবজাগরণ” *সাপ্তাহিকের ১২ই ত্যেষ্ঠ 
সংখ্যায় উল্লিখিত শিরোনামায়ুক্ত প্রবন্ধে বিহারের বাঙালী 
বিহারী সমন্া সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন, তৎ 
প্রতি রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
এই মন্তব্য আংশিক আমরা উদ্ধত করিতেছি : 

“আমাদের ভারতবর্ষে লেখ্য ও কথ্য ভাষার সমষ্টি ছুই শত 
পচিশ। ইহার মধ্যে চব্বিশঠি ভাষা সমণ্ধ লোকসংধ্যার 
শতকরা হিয়াণববই ভাগ লোক ব্যবহার করেন। আবার এ 
চব্বিশটির মধ্যে হিন্দী সাত শত নব্বই লক্ষ, বাংলা পাঁচ শত 
চল্লিশ লক্ষ, বিহারী হুই শত উনাশী লক্ষ এবং তেলুগু ছুই শত 
তেশটি লক্ষ লোকের ভাষা। অন্তান্ত ভাঁষাভাষীর সংখ্যা 
আরও নিয়ন্তরে। এরূপ ক্ষেত্রে ভাষাকে প্রোৎসাহ ন! 
দিয়া বিরোধিতা করা কখনও দুরদর্শিতার পরিচায়ক নহে । 
দেশের সম্মুখে আক বিভিন্ন ছ্টিল সমস্কা রহিয়াছে এবং 
সমাধানও যখন সহ্ষসাধ্য নহে তখন ইহার মধ্যে ভাষার 
দৌরাত্ম্য ডাকিয়া আনিয়া অদ্ভুত পরিবেশ সুটি করার পশ্চাতে 
কি হেতু রহিয়াছে তাহা আমর। উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ 
অক্ষম ৷ হিন্দী ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্ধ্যাদ| লাভ করিয়াছে এবং 
প্রয়োজন বোবে সকলকেই উহা শিখিতে হইবে ইহা অনস্বী- 
কার্ধা এবং যাহারা না শিখিবেন ষ্াহাদেরও যে অস্থতপ্ত হইতে 
হইবে ইহাও সত্য । যেমন প্রথম ইংরেজ শীসনকালে মুসলমান 
সমপ্রদ্বায় ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ না করিয়| অনুতপ্ত হইয়া- 
ছিল, বর্তমাম যুগেও ধাহারা হিন্দী মা শিখিবেন তাহারাও সেই 
পর্ধ্যায়ে আসিবেন | তাহা ব্যতীত ভারতের বিশ্ববিস্ঞালয়- 
গুলিও যখন হিন্দী ভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন 
তাহার প্রসার ও উন্নতি অবশ্তস্তাবী। তবুও এ ব্যস্ততা, 
জবরদস্তি কিসের? উত্তরে বল! যাইতে পারে রাজনৈতিক। 
কিন্ত আজ যে কলহের উদ্বব হইয়াছে তাহাতে রাজনৈতিক 
বা ভাষাসমন্তা কোনটিরই প্রন সমাধান হইবে না। কারণ 
শু্গগর্ভ আতসবাদ্ীর উপর কোন দ্বিমই শাস্তিন পাফা দালান 
গড়িয়া উঠিতে পারে না। 

এতদৃঞ্চলে বাংলা-হিদ্দীর সংঘর্ষটা যেন ক্রমশ: মাজ! 


৩০০ 





লা, 


ছাড়াইয়! যাইতেছে বলিয়া মনে হয় | শিক্ষার মাধাম লইয়া 
প্রথমটি চলিতেছিল বটে, কিন্ত আদমস্যারির ব্যাপার দেখিয়া 
বিষয়টি অনেকে ঘোলাটে বলিয়া মনে করেন। দারোগা 
সাহেব ডাকিয়া আনিতে বলিলে সিপাহী সাহেব যদি বাধিয়া 
লইয়া যান তাহা ঘদি নেতা না জানিয়া থাকেন, ত্ববে দেশের 
চরম দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । 

মাননীয় কুষ্ণবন্পভ বাবুর ধলভুম সফরের সুফল এবং 
ভি. পি. আই শাপ্তাপ্রসাদজ্জীর এঁকান্তিক অনুরাগ মোটেই 
ফ্ার্ধ্যকাতী হুইতেছে না কতকগুলি নিম্নপদস্থ স্কুল ইন্সপেষ্টর 
ও ওয়েলফেয়ার অফিসারদের অদুরঘশিতার শুভ । ইহাদের 
মারফতে সরকার ব্রাভাষা প্রচারের অত গত বংসর চার লক্ষ 
টাকা ব্যর করিয়াছেন, কিন্ত চার জন লোকও রা্রভাষায় পার- 
দ্বশিতা লাভ করিয়াছেন কিনা সদ্দেহ। সুতরাং মন্ত্রিগুলী 
তথা নেতৃবৃন্দের উচিত যে, তাহাদের অভিপ্রেত কার্ধ্য ঠিকমত 
পালিত হইতেছে কিনা ভাহা দেখা, নতুবা দোষগুলি 
তাহাদেরই ক্বন্ধে চাপিয়া বসিবে। বাঙালী অতিমাত্রায় 
ইংরেজী পরিপাক করিয়াছিল, এবং প্রয়োন্রন বোবেও রাই- 
তাষাও যে আয়ত্ত করিবে তাহাতে সদ্দেহ নাই । কিলাইয়! 
কাঠাল নরম করা যাইতে পারে, কিন্ত পাকাইতে পারা যায় 


মা এবং সুগন্ধ হুধাছ রসও পাওয়া যায় না। সময় ও সুযোগ 
হুইটিরই বিশেষ প্রয়োছন ৷” 
উদ্ধাস্ত কর্তৃক রেলপথে বাধাদাঁন 


রাণাঘাট ও কনগর ক্রেশনে উদ্বাত্তগণ যাহা করিতেছে, 
তাহা প্রমাণ করে যে তাহাদের একাংশ কোন সভ্য দেশের 
নাগরিক পদলাভের যোগ্য নয়। সেই কথা ছাড়িয়া দিলেও 
তাহারা যাহা করিতেছে ভাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক 
ও শাসক সপ্রদায়ের সহানুভূতি তাহার! হারাইতেছে। এই 
কথা তাবির] দেখিতেছে না যে এই অবস্থায় কি করিয়! 
তাহারা ভারত-রাষ্ট্রে স্থান পাইতে পায়ে; কাহার ছোরে 
তাহার! নিজেদের ভাষ্য দাবী শ্বীকার করাইয়া লইবে। 

পাকিস্থান প্রভিষ্ঠার পরে সমাত্র-দ্বীবমে যে বিপর্ধ্যয় 
ঘটয়াছে “প্রবাসী” বরাবরই তংসম্বন্ধে অবহিত আছে। এই 
উদ্বান্তগণ যে তায়তরাষ্ট্রের একটা দায় তাহাঁও আমর! স্বীকার 
করি। কিন্তু উদ্বান্তপণের একাংশ যে আচরণ করিতেছে, 
তাহাতে লোকের বৈর্যযচ্যুতি হওয়া অস্বাভাবিক হইবে মা, 
অঘুবাচীর জন্ত ২২ টাকা না ২৩০ আন! হুইবে--এরূপ একটা 
ছাবী সুস্থ মস্তিফ লোকে করিতে পারে না । 

বন-মহোৎসব 

এবারও আদষ্ঠানিকতাবে বন-মহোৎসব সম্পন্ন হুইয়াছে 
গত ১৬ই আযাঢ (১লা জুলাই )। এই উৎসবের সাফল্য 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াও বলিতে চাই যে, এইরূপ উৎসবের 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 





একট! সার্থকতা আছে) তাহা মাহুযকে গাছপালার আধিক 
প্রয়োজনের কথা মনে করাইয়া দেয় এবং এই বোধ একটা 
অত্যাসের সুষ্টি করে যাহা সমানববন্ধ জীবের স্বাস্থ্য ও সম্পদ্দের 
পরিপোষক । 

“গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বন-মহোতৎসব উপলক্ষে উনিশ লক্ষেরও 


বেশী (১,৯০৯,৭১০) গাছ লাগানো হয়েছিল। কোন্‌ জেলায় 4 


কত গাছ লাগানো হয়েছিল তার হিসাব নিচে দেওয়া হল £ 


দার্ডদিলিং ১১৫,১৯৩ বর্ধমান ৩৭৬,৬৫০ 
জলপাইগুড়ি ৬৬১,৫২১ মেদিনীপুর ৫৬৯,৯৭৪ 
কুচবিহার ২,৩২৯ হুগলী ১১৫,১৩৫ 
পশ্চিম দিনাপুর ২২,৫৩১ হাওড়া ৪৫,৬১৫ 
মালদহ ৩৫,১৭৩. মুর্শিদাবাদ ৬৭,৮৯৭ 
বীরভূম ৫২,৭৯৯ নদীয়া ৫৮,২৪৯ 
বাঁকুড়া ৬০,২৫১ ২৪-পরগণ| ৩২০,৫৭১ 
কলিকাতা ৮২২ 


পশ্চিমবঙ্গে যেসব গাছ লাগানো! হয়েছিল তার মধ্যে 
শতকরা চল্লিশ ভাগ ছিল, ধাওয়া চলে এমন মান! রকম ফলের 
গাছ । বাকি গাছুখুলে| ছিল জ্বালানি কাঠ এবং অভান্ত কাঞ্জের 
উপযোদঈ। 

বমবিভাগ থেকে ৫৬১,৩৪৭টি বুনে! গাছের চারা বিনামূল্যে ₹- 
বিতরণ করা হয়েছিল। ক্কষি বিভাগ থেকে বিক্ষী করা 
হয়েছিল ৪,৬০০টি ফলের গাছের চার! ও কলম। বিভিন্ন 
জেলা থেকে এ পর্য্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে 
জানা যায় যে প্রধান প্রধান ফলের গাছ, যা গত বছরে লাগান 
হয়েছিল তার হিসাব এই : আমগাছ ২৩৬,০২৭ ; কাঠাল পাছ 
৬৪,৩১৬ ॥ লিচু পাছ ২৮,৮২১) জাম গাছ ৪০,১২১) নারকেল 
গাছ ৭৮,৬১৬; সুপারি গাছ ৭২,৫০৬। যেসব পাছ থেকে 
ঘালানি কাঠ এবং কতি-বরপ] ইত্যাদি তৈরি করার উপযোগী 
কাঠ পাওয়া যাবে সেই ধরনের গাছের হিসাব এই £ বাবলা 
১৭৫,৯৫৪) অৰ্জুন ১১৬,২৪৮ ; শিশু ৪০,৮০৯ ; সেগুন ৩১, 
২২৫ ; মেহগনি ১৮,৯৪৯ । 

পশ্চিমবঙ্গের প্রামগ্ডদের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার কাণি 
থানার ১৪মং ইউনিয়নের হুমুতি প্রামেই সবচেয়ে বেদী গাছ 
লাগানো হয়েছিল। ওখানে গত বছর গাছ পৌতা হয়েছি 
মোট ১১,০৪৯ট | তার মধ্যে ৬,৯৭১টি গাছ বেঁচে রয়েছে। 
একা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গাছ পু'তেছেম কাধি থানার 
নং ইউনিয়নের পশ্চিম সরপাই গ্রামের গ্রনীলোৎপল গুহ। 
তিনি মোট ৫,৪২৯টি গাছ লাপিয়েছিলেন। তার মধ্যে 
বেঁচেছে ৩,৪৮৩টি 1” 

গরঁনীলোংপল গুহের কর্ণ্মশক্তি দিকে দিকে বিকীর্ণ হক ! 

এই প্রসঙ্গে বাকুড়া জেলা-শাসকের একট! বিবৃতির মধ্যে 
এ জেলার গত বৎসরের “বন-মহোৎসবে”র ফলাফল সম্বন্ধে 
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) 


__ সর্ধধায়ই নিদ্দার মনে করি। 


শ্রাবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ _ভারতরা ও পাকিস্থানের অবস্থা 


৩০১ 





অনেকটা আতাস পাওয়া যায়। “গত বৎসর বাঁকুড়া জেলায় 
২১৬৭ জন চাষী ধান ট্টংপাদন প্রতিযোগিতা যোগ দেন। 
এই প্রতিযোগিতার ফলে দেখা গেছে সাধারণতঃ যেখানে একর 
প্রতি ২৪ মণ ধান হয় সেখানে প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতি 
একরে গড়পড়তা ৪৫ মণ ধান ফলিয়েছেন । এই প্রতিযোগি- 
তায় প্রতি থাঁদায় একপ্রদ করে ১৯ জন চাষী স্ব স্ব এলাকায় 
একর প্রতি বেশী বান ফলিয়ে প্রত্যেকে ১০০২ টাকা করে 
পুরস্কার পেয়েছেন । পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৯ জন চাষী একর প্রতি 
পড়ে ৫৯ মণ ৩৫ সের বান ফলিয়েছেন। এ হাড় আলু উৎপার্দন 
প্রতিযোগিতায় গত বৎসর জেলায় ৩৪৯ জন চাষী যোগ দেন। 
ইহার ফলে প্রতিযোগীপ্দের মধ্যে চাষীরা প্রতি একরে পড়- 
পড়তা ৮০1০ মণ আলু ফলিয়েছেন অথচ এ জেলায় সাধারণতঃ 
প্রতি একরে ৬০ মণ আলু.ফলে ৷ কিন্ত অন্ত জেলার তৃলনায় 
এই শ্রেলার চাষীরা বিঘাপ্রতি বেশী পরিমাণ আদু তৈয়ারী 
করতে না পারায় কেহই পুরস্কার পান নাই। 

গত বৎসর পয উৎপাদন প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র ওনদ্দা 
থানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভেছুতা গ্রামের শ্রীপ্রহ্নাঘচন্ত্র 
ঘোষ এক বিঘা জমিতে ১৩ মধ ২৭ সের ১২ ছটাক গম ফলিয়ে 
১০০২ টাকার পুরস্কার পেয়েছেন” 


সংস্কৃত বর্জন ব্যবস্থা 

“আনন্দবাজ্জার পঞ্জিকার ১৯শে আষাঢ় সংখ্যায় নিয়ে 
উদ্ধৃত পত্ৰটি প্রকাশিত হইয়াছে! আমরা এই প্রতিবাদের 
সমর্থন করি £ 

মহাশর- বিগত ১৩৩৫৮ তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার 
প্জিকায় “ফুল ফাইঙাল পরীক্ষার জন মৃক্তন পাঠ্যতালিকা” 
ধর্ঘক সংবাদটি পাঠ করিয়া শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা 
সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। কারণ যে সংস্কৃত ভাষা 
ভারতীয় এঁতিহ বহন করতঃ পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, নৃতম পাঠ্যতালিকায় সেই 
সংস্কতকে বাদ দিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার আযোজন 
চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষার সম্বদ্ধি আমাদেরও 
সর্বাতোভাবেই কাম্য । কিন্ত এই আত্মঘাতী নীতি আমরা 
কারণ পাঠ্যতালিকা হইতে 
সংস্কৃত বাদ পড়িলে বঙ্গভাষা সম্বন্ধ মা হইয়া পক্ষাত্রে পছু 
হুইয়াই পড়িবে । এক কথায় বলিতে গেলে, তারতায় ভাষ! 
মারের শিক্ষণব্যবস্থাই সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভরশীল । 
প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, পরিভাষা 
কমিটি যে সরকারী পরিভাষা রচন! করিয়াছেন, তাহাতেও 
সংগ্কতের দামই সর্বাপেক্ষা অধিক | শুমা যাইতেছে--বর্মান 
সপ্তাহেই এই নুতন পাঠ্যতালিক1 পাস হইয়া যাইবে । 

অতএব শিক্ষিত সমাজ তথা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই 


মৃতন তালিকায় সংস্কৃতের বর্জ্মন বিষয়ে তুমুল প্রতিবাদ করিতে 
সনির্বন্ধ অনুরোধ ভ্বানাইতেছি।-_শ্রীবিষ্ণুসদ কাব্যতীর্ঘ এম- 
এ, শ্ররামধন শান্্রী, শরীঅবনীশ্বর বিভারত্ু, জীকাণিকচন্ত 
চক্কবর্ভা, শ্ররবীন্দ্র ঠাকুর । 


- অপরাধ কাহার? 

“এবার কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ে জাই-এ পরীক্ষায় শত- 
করা মাত্র ২৬ তন ছাত্র পাস করিয়াছে। আই-এ পরীক্ষায় 
পাসের হার এত কম নাকি কখনও হর নাই। পাসের সংখ্যা ' 
এত কম দেখিয়া মনে হয় বিশ্ববিভালয় বোধ হয় উচ্চশিক্ষার 
সম্বন্ধে একটা বিশেষ মতি অস্থসরণ করিয়া এই প্রকার 
করিতেছেন । নহিলে রাতারাতি বাংলাদেশের অধিকাংশ 
ছাত্রই এত অপদার্থ হইয়া পড়িল ইহাই বা বিশ্বাস করা যার 
কিরূপে ? বিশ্ববিভালয় যদি ছাত্রদের শিক্ষার মাল টন্তত 
করার জন্ভ এইরূপ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও হঠাৎ মা 
করিয়া ধীরে ধীরে এই প্রকার করা উচিত ছিল। কিংবা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের ইহাই যদি অতিপ্রেত হুয় থে একটা বিশেষ 
86৪00810 বা মানের যোগ্যতাসম্পন্ন হাজ্জ ব্যতীত অপর 
ফাহাকেও উচ্চশিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে, তাহা হইলেও 
ম্যাটিক পাসের পর ছাত্ররা যখন কলেজে ভর্তি হইতে যায় 
তখনই নিধ্বিচারে সকল ছাআকেই গ্রহণ না করিয়া এই প্রকার 
একটি নিয়ম করিয়! দেওয়া উচিত যে, যে সকল ছাদে অন্ততঃ 
শতকর] এত ম্বর না পাইয়াছে তাহাদিগকে কলেছ্ে গ্রহণ 
কর] হুইবে না। ইহাতে ছাঁজ এবং ছাত্রদ্বিগের অভিভাবকেরা 
অনর্থক সময় ও অর্থন্ট এবং মনঃকষ্টের হাত হইতে রক্ষা] 
পায় এবং অন্সাধারণকেও বৃথা জল্মনা-কলপনা ও অনুমানের 
গোলক ধাধার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতে হয় না ।” 

আসানসোলের “বঙ্ধবাধী” পঞ্জিকার ১৮ই আষাঢ় সংখ্যায় 
উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা 
বিশ্বাস করি যে, এই মন্তব্যে শিক্ষিত সমাজ ও দেশের 
কল্যাণকামী সকলের মনোভাব সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে। 
এই বিষয়ে আমাদের রাধ্র-চালকবর্গ নিদ্ষেদের শিক্ষার 
আদর্শ সম্মন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন লাই বলিয়াই এরূপ 
অনাচার ও অবিচার প্রশ্রয় পাইতেছে। ভাবী নাপরিক- 
বৃন্দ যেকি চান সহদ্ধে পরীক্ষা পাস ন! প্রকৃত শিক্ষা 
তাহাও ভার! জানেন না। সুতরাং সমগ্র সমাজের অর্থন্ঠ ও 
মনঃক অনিবার্ধ্য । 


ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের অবস্থা 
চাউলের রেশন কিয়া যাওয়ার সঙ্গে সক্ষেই রেশন অঞ্চলদ- 
সমূহে বিশেষ হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। ইহা মোটেই 
অস্বাভাবিক নহে । এই ব্যাপারের সমালে।চনা প্রসঙ্গে বলা 
হইতেছে যে, তারতরাষ্ট্রের তুলনার পাকিস্থানের অধিবাসীরা 
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প্রবামী 
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স্বর্গঘুধ উপভোগ করিতেছে। এ কথাও যে আরে! ঠিক নহে 


নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে তাহ! সম্যক্‌ বুঝা যাইবে : 
: বেকার সংখ্য! 
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International Labour Review ( U.N, 0 )-aর 

শেষ সংখ্যা হইতে এই পরিসংখ্যানগুলি গৃহীত । 


আসামের সঙ্গে ভারতরাস্ট্রের যোগাযোগ 

আসামের সঙ্গে তারতরাধ্রের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায় 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে । সেইজতই নূতন করিয়া “আসাম 
লিঙ্ক” নামে পরিচিত রেলপথের স্থচনা হয় ১৯৪৯ সালের 
প্রথমে | ক্রমশ: মানাভাবে তার উন্নতি সাধন করা হইতেছে । 
গত ১লা জুলাই ( ১৬ই আষাঢ়) জনতা এক্সপ্রেসের (কেবল 
ওয় শ্রেনীর যাভ্রীর গমনাপমমের ব্যবস্থা) প্রবর্তন তার অন্ততম । 
কাটহার (বিহার ) হইতে আযিনগাঁও ( আসাম ) পর্য্যস্ত 
আলাম রেল লিঙ্কের ৪৬১ মাইল রাস্তায় এই জনতা এক্সপ্রেস 
গমনাগমন করিবে । উত্তর-পূর্ব ভারতে এই প্রথম জ্বনত! 
এক্সপ্রেস ট্রেম প্রবর্তিত হইল । 

পাত শতাধিক যাম্দীর স্থানসমন্থিত সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর 
বঙ্গীর এই ট্রেনটি ১লা জুলাই অপরাহ্ণ ৪-০৫ মিনিটে কাটিহার 
হইতে যাআ! করিয়াছে। প্রায় ২৩ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উহার 
গম্তব্যস্থলে পৌছিবার কথা । আসাম রেল লিঙ্কের মোট 
৭৭টি ষেশনের মধ্যে ৩৯টি ধেশনে ট্রেনটি থামিবে । 

ভারতে ইহ! পঞ্চম জনতা! এক্সপ্রেস। অপরগুলি ই আই 


৩৩৪ 


আর, ই পি আর, জ্বি আই পি এবং ও টি আর মাইনে চলাচল 
করে। ১৯৪৮ সালে এখানে এক্সপ্রেস ট্রেন প্রবর্তিত হয় । 

কাটিহারের অন্্রতম বয়োদ্যেষ্ঠ রেলকন্ম্ী শ্রীভোলা রায় 
নামক ৫৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক চাপরাণী এই ট্রেনটির উদ্বোধন 
করেন। রেলে ৩৩ বৎসর চাকুরী করার পর তিনি চাকুরী 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 

এই জনতা এক্সপ্রেস প্রবর্তিত হওয়ায় এখন কাটিহার ও 
আমিনগাওয়ের মধ্যে ৩টি ট্রেন সরাসরি যাতায়াত করিবে । 
আসাম রেল লিঙ্কই আসাম ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে রেল- 
পথে একমাআ যোগস্থত্র । 


বার্ণপুরে সাহিত্য সম্মেলন 

গত ১৭ ও ১৮ই জ্যেষ্ঠ বার্ণপুরে এক সাহিত্য সম্মেলনের 
অনুষ্ঠান হয়| সভাপতি ছিলেন শ্রীউপেজনাথ গঙ্ষোপাধ্যায় | 
তার অভিতাষণ ছিল বাঙালী জীবনের বর্তমান ব্যর্থতার বর্ণনায় 
পূর্ণ যাহা কোন উপকার করে মা কাহারও | 

“...বাংলা ভাষাকে অপ্রয়োজনীয় ভাষায় পরিণত করি- 
বার পক্ষে ভারতবর্ষ জুড়িয়া যেরূপ অনুকূল অবস্থার সষটি 
হইতেছে, তাহাতে একদিন যদি বাংল! ভাষা সংস্কৃত ভাষায় 
ডায় স্বততাষা হইয়া ঠাড়ায়, একদিন যদি বাঙালী বাইরের 
কাঙ্গ-কারবার হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্যকার সংসারের 
কথোপকথন পর্ধ্যস্ত ইংরেজী ও হিন্দী ভাষার দ্বারা চালাইয়া 
লইতে থাকে, তাহা হইলে-বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না।-..” 

কোন জীবন্ত সংস্কৃতি ও তাঁর অন্ততম ধারক এই ভাবে 
অপ্রয়োজনীয় হুইয়া পড়ে দাঁ। এবং বাঙালী জ্বাতি জীবন্ত 
নয় তাহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ । এই সম্মেলনে শ্ীযোগেজ- 
নাথ গুপ্ত রাচ্‌ দেশের সত্যতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা 
স্মরণীয় । *ভূতত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে 
রাঢ়ের মাটি অতি প্রাচীন হান্জার হাক্ছার বৎসরের পুরাতন । 
ভারতের প্রাচীনতম অংশ বাংলাদেশ । যেষন মহেপ্রো্ভোর 
সত্যতা সেইরূপ রাঢ়ের সঙ্যতা_দামোদর ও অজয়ের অধি- 
ত্যকা ভূমির সত্যতা বিরাট, বিশাল ও মহান্‌। 

“রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস গৌরবময় । এখানে সেনভূষি, 
বিজ্বয়পুর, গোপভুম প্রভৃতি ব্ প্রাচীন সম্পদের সাক্ষ্য দেয় | 
এখানকার আদিবাসী মালো, রাজবংশ, বাগ্দী প্রভৃতির 
সাহায্যে সপ্তদশ শতাব্ীতে গোপতুমের রাজা মহাীন্্রমাথ 
মোগলের সহিত রাঢ়ে স্বাধীনতা রক্ষার শুন্ভ ভীষণ বুদ্ধ করেন। 

*$ যুদ্ধে তিনি ও তাহার শ্রী প্রাণ দিয়্াছিলেন। বর্ধ- 
মানের অনতিদুরে এই বুদ্ধক্ষে্ আদও মোগলের মাঠ নামে 
পরিচিত । কাঁকসায় (কণকেম্বর ) বছ স্বতিচিহ্য এখনও 
বিস্ধমান। কাঞ্চীদেবের তাত্রশাসনে বর্ধমানপুরী, বর্ধমান- 
ভুপ্রির উল্লেখ আছে। 


/. 


শ্রাবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ কৌলীন্য প্রথা 





“বর হাঙ্গামায় বর্ধমান জেলার সভ্যতা বিনষ্ট হুইয়া 
পিয়াছে। ক্লাইভ কাটোরার পথেই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া 
ছিলেন । দুঃখের বিষয়, বর্ধমানের কোনও ইতিহাস নাই__ 
এই ইতিহাস লিখিতে হুইবে” 

এইক্সপ বক্তৃতার প্রয়ো্ছন ছিল -এবং বর্তমানে তার 


_ প্রয়ো্ধন আরও বাড়িয়াছে। সাহিত্যব্রতীদের তাহাই কর্তব্য। 


- খেলার মাঠে অভদ্রেতা 


ইংরেজ প্রবর্তিত ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা আমাদের যুবক- 
বৃদ্দের নেশ। হইয়াছে । ২২ জম লোক খেলিবে, “এবং লক্ষ 
লোক তাহার অন্ত ভিড় করিবে__এই ব্যবস্থা খুব স্বাস্থাপ্রদ 
নয়। বিশেষতঃ খেলার মাঠে যে অভভ্র্তা দেখা দিয়াছে 
সম্প্রতি ততপ্রতি লোকমত কঠোর হওয়া উচিত। ক্লাবগুলির 
পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা আমরা বলিতে চাই না। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীকে যে এই ঝগড়ার মীমাংসা করিতে 
ডাকা হইল, তাহা আমাদের স্বরাজ সম্বন্ধে কর্তব্যজ্ঞানের অভাব 
বলিয়া মনে করি । 


শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 


নানা রঙের সমাজ্তন্ত্রবাদী দাবি কিয়া থাকেন যে, 
তাহাযাই ভারতবালীকে “জনতা”্র দ্রন্ভ তাবিতে শিখাইরা- 
ছেন। এই কথ! কতটা যে মিথ্যা দেশের জনসাধারণ তাহা 
জানে না। কিন্ত বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তির তাহা জামা উচিত্ত 
ও প্রয়োন্রন। তাহাই বঙ্ষিম-স্বৃতিবাধিকী উপলক্ষে কোন কোন 
লেখক জানাইতে চে] করিয়াছেন । “আনন্বাজার পত্রিকার 
১৬ই আষাঢ় তারিখের প্রবিবাসরীয়” সংখ্যায় বন্ষিমচজ্জের 
একটি মন্তব্য উদ্ভুত হইয়াছে। তাহা প্রায় ৭৫ বংসর পূর্বের 
শিক্ষিত বাঙালী মনের পরিচায়ক £ 

“কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার 
উপায় হাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, ভাহার দুল কারণ 
বলি_শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, 
অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের' প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে মা। মরুক্‌ রাম! লামল চষে, আমার ফাটল- 
কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল । রামা কিসে দ্রিন যাপন করে, 
কি তাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিক- 
চাদ তিলার্ধ মনে স্থান দেন মা ।-.বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত 
নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না। 

“সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু 
বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙলার সর্বন্রে 
প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে 
না মিশিলে তাহা ঘটবে মা। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে অম- 
বেদনা চাই |” 


প্রকৃত ধৰ্ম্ম ও সমাজের আদর্শ 

শীমৎ স্বামী শ্বতন্ত্রানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “আর্য্যরকু” পঞ্জিকার 
১৩৫৮ সালের জ্যৈ্ঠ সংখ্যার প্রকৃত বর্ম্ম ও সমাজের 
আদর্শ সম্বন্ধে ভ্রীঅতুলক ঘোষ কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধে 
যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আর্ধ্যসভ্যতাসম্মত, -এবং 
অর্ধজনগ্রাহ হওয়া উচিত £ 

“যে “মানববর্ম্ম” ভারতবর্ষে আচরিত হইত তাহ ভুলিয়া 
পিয়াই ত আমরা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই 
আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই, 
এবং ভ্গতেরও মঙ্গল হইতে পারে না। 

“আমাদের নেতাগণ অলীক সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে 
ধর্মনিরপেক্ষ রাধ্রের ঘোষণায় পঞ্চমুখ ন! হইয়া লোকসমাজের 
মিকট প্রক্কৃত মানবধৰ্দ্মের কথা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন | 
সেই সার্বজনীন মানবধর্থ্ের স্ব্প আমাদেরই বৈদিক শাস্ত্রে 
ব্যক্ত হইয়াছে একথা এক্ষণে কাহারও নিকট অজ্ঞাত ময়। 
বেদের ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বা জন্প্রদায়ের নিদ্ন্ব দান নয়। 
কারণ ইহা সাম্প্রদায়িক মত মহে, ইহার একমাত্র সত্য-_ধর্ম্ম 
যাহা সকল শ্রেণীর মহুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য ও শ্রেয়ফকর । 
হিন্দু হউক-_বুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হটক-_বৌদ্ধ হউক-_ 
বন্ত বা অসত্য হউক, নারী বা! পুরুষ হুক সকলেরই বৈদিক- 
ধর্টে তুল্য অধিকার । বাহার পরিচয় কেমলমাত্র মানব সেইই 
বেদে অধিকারী । যথেমাং বাচং কল্যামীমাবদানীং জনেভ্যঃ 
এই বেদমন্ত্রে সেই উদাত্ত ঘোষণা করা হুইয়াছে। সেই 
বৈদিক ধর্ম কি? ততুত্তরে বৈদিক দর্শন বলিয়াছে, 
যতোত্যুদরো মিঃশ্রেয়স:__অর্থাৎ যদ্ছার! ইহলোকে অভ্যুদয় 
বা চরম উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হয়। উহা! লাত 
করিতে হইলে মানুষকে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্জিয়- 
সংযম, যী, বিভা, সত্য ও অক্কোধ এই দশ প্রকার গুণ অর্জন 
করিতে হয়। তক্জন্য মাটির পুতুল গড়িয়! পৃজ্জা করিবার 
আবশ্যক হয় মা, তর্ভন নদীর শ্রল সিফন করিবার প্রয়োজন 
ঘটে না__কিৎবা মক্কায় পিয়া হক্ করিতে হয় মা। স্বীয় ইন্জিয়- 
গুলির হর্ববার বৃদ্িকে সংযত করা এবং সাচার পালন কর! 
এই হুইটি কাৰ্য্য ঘারাই সেই বৈদিক ধর্মকে আয়ত্ত কর! যায় ।” 


কৌলীন্য প্রথা 


কৌলী প্রথার জঙগবৃত্ান্ত স্বন্ধে মাসিক “মন্দির” পত্রিকার 
আষাঢ় সংখ্যার (১৩৫৮) যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তংপ্রতি গবেষকর্ন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে, সেই 
প্রবন্ধের কিয়দংশ নিয়ে উদ্যত করিয়া দিলাম । ইহা নৃতত্ব 
বিজ্ঞানসম্মত কিনা তাহাও তাহারা বিবেচন! করিয়া দ্বেখুন । 

“একই ব্যক্তির সহিত এই প্রকার বছতর নৈকট্য সম্পর্কের 
কাহিনী শুনিয়া পাঠক নিশ্চয়ই অবাক হইতেছেন। কিন্ত 


৩০৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





আমাদের “নিকট-কুলীঘে”র ঘরে এমনি ধারা পালটি সম্বন্ধ 
অহরহ ঘটিয়া থাকে । নূতন নুতন ঘরে সর্বদ] কুলক্রিয়া 
সম্পাদন করা সহজ হয় না বলিয়াই এই প্রকার মুসলযানী প্রথা 
কুলীন সমাজে প্রচলিত হইয়াছে । আমি কিন্ত এই প্রথাটিকে 
নিতাত্ত অন্যায় মনে করি না। * 

যে সংসারে কন্যা জন্গ্রহণ করে, লালিত-পালিত ও 
বন্ধিত হয়, সেই সংসারের ভাব ও সংস্কার এ কন্যাত্বার] বহুল 
পরিমাণে শ্বামীকুলে সঞ্চারিত হর। এই কারণেই মাতা ও 
পিতা উতয়েরই দোষগুণ সম্তানগপের মধ্যে অল্সাবিক দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। নিতাস্ত অপরিচিত ও বিভিন্ন প্রক্কৃতিবিশি্ অজানিত 
কুলের কচ! বধূ হুইয়া ঘরে আসিলে বংশের যে একটি সনাতন 
ধারা ও রীতি আছে, উহা! ষথে& পরিমাণে ওলট-পালট হইয়া 
যাইবার সম্ভাবনা । পরস্ত চিরপরিচিত নিদি কয়েকটি 
পরিবার ঘি সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান 
ফরেন ও বাহির হইতে অন্ত কাহারও কন্চ ঘরে না আনেন, 
তবে ফেবলমাত্র সেই কয়েকটি পরিবারেরই ভাব, চিন্তা ও 
রীতি পরস্পরের ভিতর সফারিত হুইয়া বংশের একটা অখণ্ড 
ধারা ও সনাতন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া থাকে । অবশ্য নিকট- 
কুলীনগণ বর্তমান সময়ে যে প্রণালীতে সঙ্কীর্ণ পণ্ডীর মধ্যে 
আদান-প্রদান করিতে বাধ্য হুইয়া থাকেন, আমি এ প্রথার 
পক্ষপাতী নহি। আমার মতে অন্ততঃ ছয়টি পরিবার লইয়া 
এক একটি মণ্ডলী গঠিত হওয়া উচিত । মণ্ডলীয় অন্তর্গত সমগ্ত 
ছেলেমেয়ে যদি কেবলমাঅ নিন্ম গণ্ডীর মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হন, কোনও প্রকার মণ্ডলীর বাহিরে পদার্পণ না 
ফরেন তবেই বংশের অথগুতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারে ।” 
বল! বাছল্য, আজ্বিকার দিনের বাস্তবের পরিবেশে, গণ্ডী যতই 
প্রশত্ত হ্টক তাহার সীমা রক্ষ| অসম্ভব হুইয়া দাড়াইতেছে। 


ব্রিটিশ জনসাধারণের জীবনযাত্রা 

এই শিরোনামায় একটি বর্ণন! “যুগান্তর” পদ্জিকার ১০ই 
আষা় সংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা আশা করি তাহা 
পাঠ করিয়া আমাদের দেশের নরনারী একটু সংযতবাক্‌ ও 
সংযত্ত-ব্যবহারী হইবেন £ 

“সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে শৃঙ্খলান্থবর্তিতাঁ এখানে 
সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঘড়ির কাটা ধরিয়া সব 
কাতর চলিতেছে £ খাওয়া, বেড়ানো, বিশ্রাম, লৌকিকতা-__ 
সব কিছুই নিচ্ছি সময়ে সমাধা করিতে হইবে! পার 
সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলোঁ ; না পার নিক্ষে অসুবিধা তোগ 
করো। কিন্ত অপরের নিবি কাঞ্জে ব্যাঘাত ঘটাইও না। 

সকালে ১টার মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করিয়া সবাই কাকে 
বাহির হয়। অধিকাংশ পরিবারে মেয়েরাও কান করে। 
বাড়ীর কারও জত্ত খাবার লইয়া বসিয়া থাকার সময় 
কোথায়? ছেলেমেয়েদের ফুল ও কারখানার কান্দ আরও 


সকালে আরম্ত হয়। দুপুরে বাহিরেই খাওয়া-দাওয়া | স্কুলেই 
ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার ও ছুধ (বিনামূল্যে ) দেওয়া হয়। সব 
বড় বড় আপিসে ও কারখানায় কম্মীদের অন্ত ক্যান্টিন 
আছে। সেখানে দর অপেক্ষাকৃত সত্তা । তাহার ঘরভাদ্া, 
রবিবার গ্যাস, বাসমপপ্নে, অনেক সময় কর্মীর বেতনও 
আপিসের মালিকগণ বহন করেন। সেক্গর রেত্তর1! অপেক্ষ! 
কম দরে খাবার দেওয়া সম্ভব হয়। 

থানে ভেজাল দেওয়া এদেশে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ । 
এই অপরাধ নিবারণের ভ্রন্ত কর্তৃপক্ষ সতত সচেতন । থাদ্য 
বিভাগের কর্মচারীরা হোটেলে ঘোকানে অতকিত হানা দিয়া 
খাদ্য পরীক্ষা করিতেছেন! ভেজাল বা পচা খাদ্য পাইলে 
আটক করিয়া আদালতে মামলা করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে 
শুধু কঠোর শান্তি নয়, আটক মাল ন করিয়া ফেলিতে 
আদেশ দেওয়া হয়! ধরা পড়িলে কঠোর শাস্তি, লাঞ্ছন] ও 
দুর্নাম £ ফলে ব্যবসাও বন্ধ হইতে পারে। সেজন্য কুপথে 
পা বাড়ানো ব্যবসায়ীর পক্ষেও নিরাপদ নয়। 

কাজকর্ম শেষ করিয়া বৈকাল ৬টা নাগাদ সবাই বাড় 
ফিরে । তার পর বাড়ীর সকলে মিলিয়| নৈশভোন্র, কিছুক্ষণ 
গল্পগুজ্বব আলোচনা । তার পর বেড়াইতে যাওয়া, সিনেমা 
ধিয়েটার-ক্লাব ইত্যাদি । এইভাবে ঘড়ির কাটা ধরিয়া 
সমস্ত সমাজ্-জীবন চলিতেছে। শৃঙ্খলা মানি চললে সুষ্ঠ, 
তাবে সব কাজ সম্পন্ন হয়। নতুবা অন্থুবিধা ঘটে। অপরের 
ভ্ীবনযাত্রাও ঘড়ির কাটায় বাঁধা । ইচ্ছা থাকিলেও সে শৃঙ্খলায় 
ব্যাঘাত ঘটাইয়া মিজের দরকারমত কোন কান করাইয়া 
লওয়| সম্ভব নয়। 

রান্তা-থাটে, ট্রেনে-বাসে সাধারণ ইংরেজ নরমারী অপরের 
প্রয়োছন সম্পর্কে অত্যস্ত সচেতন । বাসে উঠিবার অল্প ঠেলা- 
ঠেলি নাই, ভাকঘরে ও ষ্েশনে সবাই লাইন বাধিয়া দাড়াইয়া 
আছে__অগ্রবস্তারি কাঙ্দ শেষ হুইয়া গেলে নিজের কাজ 
মিটাইয়| লইতেছে। ট্রেনে বসিবার আসন না পাইলে চলিবার 
পথে দীড়াইয়! থাকিবে--তিন গুনের অন্ত নিন্ধি্ট আসনে চারি 
অন বসিবার শ্রন্ত তাড়াছড়া নাই । অপরের নিকট যে ব্যবহার 
প্রত্যাশা করে --অপরের সহিতও অবিকল সেরূপ ব্যবহার 
করিতেছে ।-..* 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ 

রামরুষ মিশনের সভাপতি বা পরিচালক জীমৎ স্বামী বিরজ্জা- 
নন্দ গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ভারিখে ৭৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়া 
তাহার গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার 
তিরোধানে রামক্কষ মিশনের বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিষ্ঠানে তাহার 
অভাব অনুভূত হইবে | শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামী প্রান ৭২ বংসর 
বয়সে তাহার গুরুকর্থব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । রামকুষণ মিশনের 
অনুগামী ও শুতাহুব্যায়ীরা খামিভীর সাফল্য কামনা করেন । 


শিশ্পে অধিকারভেদ 
ডর শ্রীস্ধীরকুমার নন্দী 


এ তত বিদপ্ধমহলে সুপরিচিত যে শিল্পে সকলের অধিকার 
নেই। অনেকের মতে স্থষ্টি সম্বন্ধে এ কথা সর্বসম্মত হলেও 
বসপ্রহণ ব্যাপারে এ তত্ব পূর্ণ সত্যের দাবি করে না। 
বসগ্রহণ ব্যাপারেও অধিকার জিনিষটা অমুশীলনসাপেক্ষ। 
চাষীর ছেলে বলেই তার জন্মগত অনধিকার রয়ে গেল 
শিল্পলোকে, আর উচ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম আমি যেহেতু পালন 
করেছি অমনি শিল্পলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম 
অনায়াসে, এর কোনটাই বিচারসহ নয়। শিল্প-রস-সম্ভোগ 
হ’ল এক ধরণের সৃষ্টি, এ কথাটা গোঁড়াতেই মেনে নিচ্ছি । 
এখানে আমি দার্শনিক ক্রোচের অন্ভুপস্থী। তবে যে স্থষ্ট 
মুগ্ধ করে শুধু আমাকে নয়, আমার মত আরও দশ জনকে, 
অজস্তা বা ইলোরার গুহাচিত্রের মত আরও হাজার জনকে 
হাজার বছর ধরে, সে স্থবির সঙ্গে এ সৃষ্টির পার্থক্য আছে। 
" এ ভেদটা হ'ল প্রদীপশিখার সঙ্গে সর্ষের প্রভেদ। 


ক প্রনীপশিখা আমার মনে আলো জ্বালায়, তার দীপ্তি 


ক্ষণিকের, আর ভিমিরাস্তক গগনাধীশ্বর অসংখ্য ' মনকে 
আলোকিত করছে কত লক্ষ বৎসর ধরে। এ ছুয়ে যে 
পার্থক্য ত! জাতিগত নয়, তা শুধু বর্ণগত। শিল্পী ষে 
আঙ্গিকের সহামৃতায় বিশ্বজনের মনের কাছে তার মনের 
কথাটি ধরে দেয়, সেই আঙ্দিকই তাকে ্জনধর্মী শিল্পী 
করে তোলে। ক্রোচে এই আঙ্গিককে বজেছেন techni- 
que of externalizstion—য| ছিল একান্ত গোপন তাকে 
বাইরের মহলে টেনে আনার কৌশল বা রীতি। এ 
রীতি আমাদের নাগালের বাইরে, জাতশিল্পীর খাস 
এলাকায়। শিল্পী অভিনবকে ত্যঞ্জন করে, আর অগণিত 
মানুষ যুগে যুগে আবার মেই শিল্পকেই সৃষ্টি করে নিজে- 
দের মনে মনে | সেখানেও স্থষ্টিলীল] চলল। তবে সেই 
লীলা অব্যক্ত । ভার প্রকাশ পরিব্যাপ্ত হ’ল শুধু আমার 
মনে । আমার পাশের লোৌকটিও জানল না সেখানে কি 

আনন্দ-বেদনার আলোড়ন চলেছে । যে অশ্রর জোয়ার 
জাগল, যে আনন্দের বান ডাকল আমার মনোলোকে, 
তার স্থিতি ক্ষণিকের । সেই মীহেন্ত্র লগ্ন বখন পার 
হয়ে গেল, তখন আবার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতি, 
টানাটানির হিসাবনিকাশ সুরু হল। সেই ক্ষণিকের 
আনন্দ-বেদনার নিগুঢ় মর্মকথা আর কানে কানে বলল না 
কেউ, বাইরে তার কোন ছবি রইল না। রবীন্দ্রনাথের 
কথাই বলি। তিনি লিখলেন কোন অনাখিকার উদ্দেশে: 


নি 


‘তোমার দুখানি কালো আঁখি 'পরে 

শ্যাম আধাচের ছাঁয়াখানি পড়ে। 

ঘন কালে! তব কুঞ্চিত কেশে যুথীর মাল! 

তোমারি ললাটে নব বর্ষার বরণ ভালা। 

[ অবিনয় ] 
কবির সৃষ্টি এখানে চিত্রকল্প হয়েছে । অতল কালো 
দুটি চোখের 'পরে প্রেমের শ্যামল ছায়া নামে। যুথীর 
মালা-অলঙ্কত ঘন কালো কুঞ্চিত কেশভারের অপরূপ 
সৌন্দর্য মেয়েটিকে মনের আরও কাছে টেনে আনে । কৰি 
মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখেছেন। বারে বারে তার কাছে 
সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, যদি ঘটে থাঁকে 
অনবধানতার অপরাধ । কবি তার নিরুপমাকে বলেছেন-- 
আখি যদি আঙ্গ করে অপরাধ করিও ক্ষমা? । আমাদের 
মনও ঠিক এই অনুরোধই জানিয়েছে বর্ধার মায়াঘেরা 
প্রত্যাসন্ন কত না সন্ধ্যায়। আমাদের আনন্দ আমাদের 
বাক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পাবে নি, ব্যক্তিসত্বার 
দুৰ্ভেদ্য প্রাচীরে বার বার মাথা কুটে মরেছে । অক্ষম মন 
তবু দশ জনকে তার খবর জানাতে পারে নি, আর কাউকে 
পারেনি সে আনন্দের ভাগ দিতে। স্থজনীশক্তি-সমৃত্ধ 
যে কবিমানস তা আহরণ করেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছন্দের 
পেয়ালায়, বিতরণ করেছে জনে জনে সেই স্ববগয় প্রেমের 
মধু। এখানেই কবির সঙ্গে আমাদের তফাৎ। 
আর একটি উদাহরণ দ্িই। চৈনিক শিল্পীর সবুজ 

পাথরে গড়া “অস্বমুগ্তি সম্ভবতঃ সঞ্ধম অথবা অষ্টম শতাব্দীর 
শিল্প-নিদর্শন। এ মুতিটি রক্ষিত আছে ভিক্টোরিয়া এণ্ড 
এলবার্ট মিউঞ্জিয়ামে। এখানে ঘোড়! “ঘোড়া? হয় নি, 
হয়েছে আর কিছু । প্রথম দর্শনে ঘোড়াটাকে সিংহ বলে 
মনে হয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে অশ্বের শীগীরসংস্থান 
শিল্পীর চোখে এমন এক ভঙ্গী ও রেখায় ধরা, দিলে যার 
সঙ্গে অশ্বের স্বাভাবিক শারীরসংস্থানের মিল রইল সামান্যই । 
শিল্পী সেই ক্ষণিকের অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত করলেন আঙ্িকের 
সহায়তায় । দেশে দেশে কালে কালে সে শিল্প গুণীর কাছে 


ব্রমাল্য পেলে। এ যুগের সমালোচক লিখলেন £ 

“The carver of the Chinese horse might without 
much trouble have made the horse more realistic; but 
he was not interested in the anatomy of the horse, 
for the horse had suggested to him ৪ certain pattern 
of carved masses and the twist of the neck, the curls 
of the mane, the curves of the haunches 800 legs had 


৩০৬ 


প্রবাসী 





to be distorted in the interests of this pattern. The 
result was not very much like a horse—in fact, this 
horse 1s often mistaken for 8 lion—but it is a very 
impressive work of BIL” ক 


এ শিল্প শিল্প হিসাবে মনে দাগ কাটে। এই হ্‌ 
সমালোচকের রায়। আমরাও হয়ত অনেক সময় বস্তু- 
বিশেষকে দেখেছি % certain pattern of carved 
2১8৪৪99-এব রূপে । এ ত অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার 
কথা। শিশুকে বসে থাকতে দেখেছি কোন বিশেষ মুহূর্তে 
এমন এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, যে ভঙ্গী স্মরণ করিয়ে দেয় 
মন্তয্যেতর জীববিশেষের বিশিঞ্ ভঙ্গীর কথা। সে ক্ষণিক 
অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে পারতাম তা হবে হয়ত 
' মানবশিশ্তর প্রতিমূর্তি পেতাম ন।, কিন্তু তার জগ্য সে 
স্ষ্টির শিল্পমূল্যের ব্যত্যয় ঘটত ন।। কিন্তু আমার পঙ্গু 
শিল্পীসত্তা বাইরে প্রকাশ করতে পারল না আমার নিজস্ব 
অভিজ্ঞতাকে | আকাশের বুকে মেঘের রং দিয়ে আকা 
কাঙ্গাকুর ছবি আঁমি দেখেছি কোন এক সময়ে, কিন্ত তা 
আর কাউকে দেখাতে পারলাম ন! আমার স্বষ্টি-প্রতিভা 
নেই বলে। আমার দেখাটা এ চীনা শিল্পীর দেখার চেয়ে 
সব সময়ে যে নিম্ন মানের সে কথাটা আমি স্বীকার 
করি না। আমার ব্যক্তিগত অমভূতি হয়ত শিল্পীর চেয়ে 


ছিল ব্যাপকভর ‘এবং গভীরতর | কিন্তু তা রইল প্রকাশ- 
হীন, বিকলাঙ্গ আঙ্গিকের দরুন। এই আঙ্গিককে রবীন্্র- 
নাথ বলেছেন ‘রূপের টুথ । তিনি লিখেছেন: 


“My pictures are my versification in lines. If by 
chance they are entitled to claim recognmtion, it must 
be primarily for some rhythmic significance of form 
which is ultimate and not for any interpretation of 


an idea or representation of a fact.” t 

শিল্পের ধর্ম হ’ল এই স্ব প্রকাশে । কি প্রকাশ করল, 
কেন প্রকাশ করল, সেটা বড় কথা নয়। যেখানে এই 
প্রকাশ নেই, সেখানে শিল্প-গ্রতিভা স্বীকৃতির কোন দ্বাবি 
রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। তিনি তার 
প্রতিনিধি কবিভাটিতে তার হারানো প্রিয়াকে শ্বরুণের 
অর্থা দিচ্ছেন। কবি বলছেন যে তার দয়িতা বেঁচে আছেন 
কবির জীবনে । কৰি তার অমর্ত্য প্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব 
করছেন য্তালোকে £ 

*তোমার,সে ভালোলাগা মোর চোখে আঁকি 


আমার নয়নে তব দৃষ্ট গেছ রাখি ।' 
আজি আমি এক! একা দেখি ছু'জনের দেখা 


* Herbert Read: The I{eaning of Art, 026. 





+t Calcutta Municipal Gazette, Ec Memorial a 


Supplement, 1941, © ১ "ৰ রা 


তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাঁকি- 
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি জকি ” 
এ ছন্দ অনবদ্য, এ প্রকাশ হ্ুন্দর। এখা। 
অবকাশ অল্প। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার । 
অভিজ্ঞতার দাবি হয়ত অনেকেই করতে * 
সে নব অভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভব হত, তা 
তার শিল্পমূন্যও স্বীকৃত হ’ত রসিকজনের দর 
প্রকাশহীন যে কথা, তার সৌন্দর্য কেবল মাও 
জন্য । বহু মনের মজলিশে সে উপেক্ষিত। ত 
যে, স্যষ্টির ব্যাপারে জন্মগত অধিকারভেদে 
নিঃসন্দিপ্ধ চিত্বে। দেখানে ব্রাহ্মণের অধিকা 
জাতির হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই । 
জাতিভেদ প্রথা অচলায়তনের মহিমায় বিরা 


এ হ’ল মূলের গভীরের কথা । সেখা 
আধার পাঁথান্-তলে শিল্পী তার কল্প-লতার | 
সযত্বে পালন করে। এ শিশুবৃক্ষ মহীরুহ নয় । 
সম্ভাবনা সে আপনার জীবনে বহন করে। 
ফলবতী করার জন্ত তপস্তার প্রয়োজন" 
প্রয়াস। এই আত্যস্তিক সাধনাই ‘প্রভাতসঙ্জ 
চিত্রার কবি’ করে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর 
কথা বলেছেন, “যোগসাঁধন করতে হয় 
বুজে, শ্বাস প্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্পস 
অন্ত প্রকার--চোখ খুলেই রাখতে হয়, ও 
রাখতে হয়, মনকে পিঞপ্জর খোলা পাখীর = 
হয়--কল্পনালোকে ও বাস্তব্্গতে সুখে হি 
প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্রধরার জাল নিজে 
বুনে নিতে হয় প্রথমে । তার পর বসে 
চলাচলেন্স পথের ধারে নিজের আসন 
চুপটি করে নয় সাগ হয়ে। এই সজাগ = 
ভ্রাস্তিকে বরণ করতে হয়।”* 


অবনীন্দ্রনাথ তার যুক্তির সপক্ষে মিট 
উদ্ধৃত করে দিয়েছেন : 


“Art is not a pleasure trip, it is a 


that grinds.” 

এ কথা খাটি কথ! । শিল্পীর সৃষ্টি সাইট 
অনেক সাধনা, অনেক তপস্তার পরে তার 
উত্তীর্ণ হয়'। কোন এক জন ইউরোপীয় সং 
মনে পড়ছে । তার বেহালা বাজাবার সহ 


প্রশংসা করা হলে তিনি বলেছিলেন £ 





* “বাহ্বেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী” 


শ্রাবণ 


“God alone knows with what difficulty I acquwred 
this ease.” 

শিল্পীর এই সহজ প্রতিভাটুকু আয়ত্ত করতে হয় 
জীবনের অনেক সুখকে, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ 
করে। এ যেন স্ুযের আলো। খোলা চোখে সাদা 
| আলো দেখায় বড় সুন্দর । কিন্ত এই নয়নাভিরাম শুভ্রতার 
আড়ালে আছে কত রুঙবেরঙের আলোর আমন্ত্রণ, কৃত 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, তার খবর সাঁধারণ মানুষ রাখে না। 
শিল্পীর হ্ঠির আলো! স্বচ্ছতা পাবার আগে, শুভ্রত। লাভ 
করবার পূর্বে কেমন ছিল, কি করে তার মালিন্য ঘুচল সে 
থবর রসবোদ্ধা রাখে না। সে মনের পত্রপুটে রসটুকু 
গ্রহণ করেই খুশি হয়। যিনি আনন্দ বিতরণ করলেন 
সর্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে, ঘটে ঘটে ভরে দিলেন আপন 
প্রসাদ তার বেদনার খবর কেউ রাখে না। এ কথা আমরা 
ভূলে যাই : 

অলৌকিক আনন্দের ভার 


ধধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা! অপার, 
ভার নিত্য জাগরণ (ভাষা ও ছল ) 
শিল্পীর মানস-সত্তা জীবনের কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হয়। 
তাই কবি বলেন, শু fall on the thorns of life, I 
bled” আর সে রক্তধাঁরায় আকা! হয় রসলোকের কালজয়ী 
রেখ/চিন্রগুলি। অন্তগূ্ট বেদনা স্ষ্টিকে সম্ভব করে। 
সে বেদনা সাধারণ মানুষের অতি তুচ্ছ না-পাশয়ার দুঃখ 
থেকে স্বতন্ত্র । এ বেদনা অলৌকিক আনন্দের উৎসমুখ ৷ 
বেদনাতুর কবিচিত্তের ক্ষতমুখ থেকে যে রক্তক্ষরণ“হয়, তাই 
স্থধারূপে বধিত হয় বিশ্বচেতনার মর্মস্থলে । শিল্পস্রষ্টা ষিনি, 
তার গভীর উৎকণ্ঠা, গভীরভর উদ্বেগ-উদ্বেলতাঁর কথা বলি 
রবীন্দ্রনাথের ভাবায় £ 
যেধিন হিমাত্রিশূঙ্গে নামি আসে আসর আধা, 
মহা নদ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অকস্মাৎ ছূ্দাম দুর্বার 
ছঠসহ অন্তরবেশে তীরতরু করিয়া উম্মুল 
মাতিয়! খুজিয়া ফিরে আপনার কুল উপকূল 
তট-অংপ্যের তলে তরঙ্গের ভম্বরু বালায়ে 
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায় , দেই মত বনানীর ছায়ে 
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি ন্রোতদ্বতী তমসার তীরে 
অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গীহীন ভ্রনিছেন ফিরে 
মহধি বাল্দীকি কবি। রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে 
টা তে বারংবার আবির! মুখে 
(ভাষা ও ছন্ব ) 
এই সবগীয় শি আছে বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্প- 
সৃষ্টির মূলে। কবির সৃষ্টিতে একটা আকস্মিকতার স্থর 
থাকে। শিল্প যেন হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। 
আপাতদৃষ্টিতে একে হঠাৎ পাওয়া বলে ভ্রম হয়। সুদীর্ঘ 
দিনের নিরলস অক্লান্ত কর্মময় দিনরাত্রির স্থকঠোর ইতিহাস 


পাম্প, 


হ্‌ 


শিল্পে অধিকারভেদ 


০৭ 





আত্মগোপন করে থাকে এ স্ষ্টির পিছনে । শিল্পী কলম বা 
তুলি ধরল আর অমনি লেখা বা সাকা হয়ে গেল আস্তরিক 
শিল্প-প্রতিভার গুণে, এ ছেলেমান্থষের কথা। সষ্টির 
প্রেরণা ( Inspiration ) ভিক্ষুকের হাতে দেবতার দান 
নয়-এ হ’ল অর্জন । অবনীন্দ্রনাথ বলছেন Inspiration 
কি অমনি আসে । অর্জন করলেন না, শিষ্প-inspiration 
আপনি এল ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নেত্ব মত, এ হবার 
যো নেই ৷:* শিল্পাচার্য নিঞ্জের কথার সপক্ষে মহাশিল্পী 
রৌদার মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন £ 

“Inspiration! abl that is a romantic old idea void 
of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a 
boy of twenty to carve 2. statue straight out of the 
marble block m the delinum of his Imagination; it 
will drive him one night to make a master-piece 
straight off because it 18° generally 2t night that these 
things occur. I do not know why . . . * craftsmanship 
18 everything; craftsmanship shows thoughtful work; 
all that does not sound as well as inspiration, it is lees 
effective, it 18 nevertheless the whole basis of art!” 

এই inspiration-এর ধর্ম হ'ল হঠাৎ রূপ দেওয়া । 
বহুদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাথর খোদাই চলল। 
একটির পর একটি করে ফুল ফুটল পাথরে। তার পরে 
হঠাৎ একদিন গোলাপবাগিচার খ্যাতিসৌরভ ছড়িয়ে 
পড়ল দিগৃদিগন্তরে। শিল্পের এই আকত্মিকতাকে এ 
যুগের শিল্প-সমালোচক নাম দিয়েছেন Tnstantaniety’ | 
হার্বাট নীভ বলেছেন £ 


“Many theories have been invented to explain the 
Workings of the mind in such a situation, but most 
of them ever, in my opimon, by overlooking the 
instantaniety of the ovent.” t টী 


এই আকম্মিকতাকে শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় 
না। হঠাৎ মন চমকে ওঠে, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভাবনীয়কে 
দেখে নেয় দুটি নয়ন ভরে। শিল্পস্থাির মূলে যে আছে এই 
আকম্মিকতা, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তাঁর 
সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। স্থট্টি হল অকারণ 
স্থট্টি। তার পিছনে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ নেই। 


গান হয় অকারণে গাওয়া । ভাষা ও ছন্দ” থেকে আবার 
বলি: 

“বেদনার অন্তর করিয়া বিদ্বাপ্রিত 

মুহূর্তে দিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত ৷ 


পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত জন্ম নেয় মুহূর্তের আকস্মিকতায় 
যেমন হঠাৎ শিশু দেখে প্রথম চোখ-মেলে আলো। 


* বাখেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ. ১২ 
+ The Meaning of Art, p. 29, 
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শিল্পীর কল্পলোকের গভীরতা বিদীর্ণ করে কবিতা ভূমিষ্ঠ হয় 
রসবোদ্ধার চিত্তলোকে। এই হ’ল কবিতার প্রকৃতি-শিল্পের 
স্বর্ূপ। এই শিল্পসুষ্টির অধিকার হ'ল জাতশিল্পীর-_ যে শিল্পী 
ভগবানের আশীর্বাদই শুধু লাভ করেন নি, দে আশীর্বাদকে 
পূর্ণায়িত করেছেন আপনার ধ্যান ধারণ! ও সাধন! দিয়ে । 


এবারে রস-সস্তোগের কথা বলি । সেখানেও অধিকার- 
ভেদ আছে। এও অতি সাধারণ কথা ষে পিকীসৌর সব 
ছবি সাধারণ দশকের ভাঙল লাগে না। সে যুগের আপিস- 
ফেরত বাবু শিল্পী টমাসের এক গাদা রংমাখানো ছবি- 
সম্বলিত একখানি মাসিক বন্থৃমতী পেলেই খুশী হতেন । 
আর আজকালকার মাসিক পত্রিকার পাঠকেরা সেই 
শ্রেণীর ছবির দিকে ফিরেও তাকান না। রবীন্দ্র- 
নাথের শেষে দিকের কবিতা ভাল লাগে না এমন পাঠকের 
সংখ্যাই বেশী । শিল্প যত বুদ্ধিধর্মী হবে, তার আবেদন 
ততই কমে যাবে সাধারণ মান্গষের কাছে, এ হ'ল 
অভিজ্ঞতালন্ধ কঠোর সত্য । আবার কবি বা শিল্পী যখন 
অনন্বপূর্ব, অপাধারণ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন তাঁর 
ত্যপ্টিতে, তখনও সাধারণ মানুষ তার নাগাল পায় না 
দুর্বোধ্যতাঁর, অম্পষ্টতার অভিযোগ দেয়। এই ধরণের 
উৎকৃষ্ট শিল্পকে বুঝতে হলে রসবোধের উৎকর্ষসাধন করতে 
হয়, আর সে উৎকর্ষ লাভ করা যায় অনুশীলনের ভিতর 
দিয়ে। মহাহুষ্টি যেমন মহীবীর্ষের অপেক্ষা রাখে, তেমনি 
মহৎ ভোগ ৪ অনগ্ঠসাধার্ণ প্রতিভার মুখাপেক্ষী । সেক্স 
পীয়রের সাহিত্যরদ একেবারে পরিপূর্ণন্ভাবে উপভোগ করতে 
হলে সেক্সপীয়রের মতই অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয়। 
কবির কল্পনার গতিবেগ, তাঁর অনুভূতি, তার ভাবনা ও 
বেদনার কথা যদি রসিক মন অনুভূতির পথ দিয়ে উপলব্ধি 
না করে, যদি বুদ্ধি দিয়ে তার অর্মস্থপে প্রবেশ না করে, 
যদি কবির কল্পনা-উদ্দীপ্ত লোকে তার অবাধ বিচরণের 
শক্তি না থাকে, তবে ত কবির স্ষ্টির আবেদন ব্যর্থ হয়ে 
যাবে তার কাছে। কবির বাণার তারে যে স্থর সাধা 
হয়েছিল, ঠিক সেই স্থুরটি রসিক মনকে আমু করতে 
হবে, তবেই কাব্য পাঠ হবে সার্থক, তবেই সত্য হবে 
ছবি দেখা । কবির কথা, শিল্পীর কথা সবাই বুঝবে না 
জাতিগোক্রনিধিশেষে । এখানে ভিমোক্রেসি চলে না। 
এখানে অধিকারের সীমারেখা হুম্পষ্ট। যে কথা আমি 
কখনও শুনি নি, ভাবি নি বা জানি নি, যার অভিজ্ঞতা 
আমার নেই সেকথ| কবিকে যখন শুনি, তখন তার বস 
পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। যে ছবি আমি কখনও 
দেখি নি, সে ছবির কথা যখন শিল্পী বলেন, তখন আমীর 
ধারণা নীহাঁরিকীলোকের অস্পষ্টতার রূপ খুঁজে ফেরে, 


প্রবাসী 





দৌরমণ্ডলের সুনির্দিষ্ট ব্ূপ তখনও তার ৭ 
উদাহরণ দিই £ 

“**সন্ধ্যাাবেলা যবে 

নদীতীরে অধ্বকাঁর নামিত নীরবে 

প্রেমনত নয়নের শিষ্স্হায়াময় 

দীর্ঘ পলবের মত।' [বিদায়--অভিশ[প £: 

যদি আমার জীবনে প্রেমম্য়ী নারীর আবি 

না ঘটে থাকে, যদি আমি প্রেমশাস্ত নয়নের 
কোন এক পরম লগ্নে প্রত্যক্ষ না করে থাকি 
চিত্ৰকল্প বর্ণনার মাধুর্য অন্তত: আমার কাছে 
গেল। আমি সে মধুর বসে বঞ্চিত হলাম, 
রসিক জনের মনে অনিন্যাস্থন্দর প্রেমের বার্তা 
আনবে। দেবযানী সম্বন্ধে কবির বর্ণনা-চাতুর্য ত 
ধরা দিলে না। সন্ধ্যায় শাস্ত ন্দীতীবের প্রকৃত চ 
রয়ে গেল, আমার অভিজ্ঞতার দৈন্যের অন্য । 
নারীর প্রেম লাভ করেছে সেই ভাগ্যবানদের 
কবির স্ষ্ট রস উপভোগ করবার দুর্লভ অধি 
তা পেলে না, তারা এই কাব্যরস থেকেও অবে 
হ'ল। এ ত গেল অনুভূতির দৈন্যের কথা। | 
আবার অনেক সময় শিল্পরসোপলব্ধির পথে অ 
যাঁর বর্ণপরিচয় সবে ঘটেছে, সবে হাতে-খড়ি 
ত আর এরর! পাউণ্ডের বুছছিদৃপ্ত, চোখঝলনাং 
মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমনঃ 


“Youi mind and you are our Sargasso 
Londons has swept about you this score 
And bright ships left you this or that 
Idens, old gossip, oddments of nll thir 
Strange spars of knowledge and dimm 


Great minds have sought you—lachkin 


You 1055 been second always Tragic 

এমনিধার! শিক্ষার তারতম্য, রুচির তার 
ধর্মের ভিন্নমুখীনত! একই ধরণের কাব্য বা শিল্প; 
কাছে গ্রহণযোগ্য করে না । যে শিল্প মৃহৎ, 
মূল্যের উপলব্ধি সম্ভব হয় শিক্ষার ছারা, স' 
অর্জনের দ্বারা । তাই বলছিলাম যে শিল্পের 
সে স্থষ্টিই হোক আর সস্ভোগই হউক, অধিক 
গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ সত্যকে 
উদ্ভট কল্পনার সাহাব্য নিয়ে অনেক বিচারবি 
করতে হয়-যেমন করেছিলেন টলষ্টয়, ৫ 
আরও অনেকে । 

টলষ্টয় এবং তার শিল্প রোল] বহু : 
বলেছেন ষে, শিল্পকে সকলের কল্যাঁপসাধন কর 


শ্রাবণ 


স্পিন পাননি 


এমন শিল্প রচনা করতে হবে যার আবেদন সর্বশ্রেণীর সর্ব- 
যাহুষের কাছে গিয়ে পৌছুবে | শিল্পী র্যোল ! গুরুবাক্যের 
প্রতিধ্বনি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এ তত্ব মনপ্রাণ 
দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন নি। মানুষ রোল টলষ্টয়ের 
ধর্মে বিশ্বাসী, শিল্পী রোল পরবর্তী যুগে দে বিশ্বাসের 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যখন সেই মানবহিতের ব্রততকে 
শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে । “জন 
ক্রিষ্টোফার’ উপন্যাসে রোলার পরিণত শিল্পীমন শিল্পের 
সত্যধ্ষকে জেনেছে। তাই তার মানসপুত্র জন ক্রিষ্টো 
ফারের মুখে আমরা এ কথা শুনি ষে শিল্পের পাদপীঠ ম্পর্শ 
করবার অধিকারী সকলে নয়--সেখানে সকলের প্রবেশীধি- 
কার নেই। ভারতীয় রসশাস্ত্রেও এই অধিকারভেদের কথা 
ছীকার করা হয়েছে । এ অধিকার বর্ণগত বা বংশগত 
নয়, ভা অর্জনসাপেক্ষ । কবীর এ অধিকার অর্জন 





আপনারও তে! ছেলেমেয়ে আছে 





৪১, 


শি 





করেছিলেন সমাজের নীচের তলায় বাস করেও। আর 
যাদের হাতে ছিল এই শিল্পলোকের জন্মগত উত্তরাধি- 
কার, তাদের মধ্যে অনেকেই সে অধিকারকে হারিয়েছে 
সাধনার দীনতার জন্য । শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় 
কথা হ'ল অনলস সাধনা । স্যষ্টি করতে হলে বা শিল্প বুঝতে 
হলে কঠিন পরিশ্রমের এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই । এই 
সুকঠোর পরিশ্রমই আমাদের এনে দেয় শিল্পলোকে 
প্রবেশের ছাড়পত্র । শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় ; 
“শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হুয়। পুরুষাদুক্রমে সঞ্চিত 
ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আসাদের হয় না। 


কেন ন! শিল্প হ'ল ‘নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা’, বিধাতার নিয়মের মধোও 
ধর! দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও 


“চালায়, দায়ভাগের দোহাই তে! তার কাছে খাটবে ন11% 





+ বাগেখরী শিল্প প্রবন্ধীবলী, পৃ. ১৬ 





আপনারও তৌ ছেলেমেয়ে আছে 
প্রীনারায়ণচন্দ চন্দ 


আপনার ছেলেমেয়ে আছে কিনা এ প্রশ্নে জটিলতা নাই) 
এক কথাতেই এর উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা 
কর! হয় ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা! দিয়ে “মানুষ করে 
তোলার ব্যবস্থা করেছেন কিনা, তার উত্তর খুব সহজ হবে 
না। কেননা শিশুকে মানুষ করার সুব্যবস্থা অত্যস্ত কঠিন 
ব্যাপার । এজন্য চাই শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, 
তার বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ গঠন, তার ক্রমবিকাশের 
বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে যথাষথভাবে চালিত করে নিয়ে যাবার 
যোগ্যতাসম্পন্ন অভিভাবক বা শিক্ষক। আমাদের দেশে 
অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান শিশু ছাড়া বেশীর ভাগকেই অযত্তের 
ভিতর দিয়ে বাল্যকাল অতিবাহিতও করতে হয়; তাদের 
দেহ ও মনের সুস্থবিকাশের জন্য কোন পূর্বপরিকল্লিত প্রণালী 
প্রয়োগ করা হয় না। অবস্থার চাপে শিশু যে ধরণের তরুণ 
বা বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তাকেই তায় ভাগ্যলিপির 
বিধান বনে মেনে নেওয়! হয়। অভিভাবক চান শিশু 
তাড়াতাড়ি তার অসহায় অবস্থা কাটিয়ে সাবালক হয়ে 
উঠুক ; তা হলে তারা অপোগণুদের তদারক করার ঝামেলা 
থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। কিন্তু শৈশবকাল মানুষের 
জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একে সংকীর্ণ করার 
চেষ্টা শুভ ফলপ্রদ হয় না। 


শৈশবের গুরুত্ব 

শৈশবকাল বৃদ্ধির সময়-দেহ, মন, বুদ্ধি ও কর্ম- 
তৎপরতার বিকাশলাভের কাল। যে প্রাণীর শৈশব যত 
দীর্ঘায়িত, তার বুদ্ধিবিকাশের সুযোগও তত বেশী। দেখা 
গেছে, যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে যানবশিশুই সর্বাপেক্ষা অধিক 
দিন পর্যন্ত বিলম্বিত শৈশবের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। 
ইতর প্রাণীর শিশু অল্প দিনেই সাবালক হয়ে ওঠে । তাঁদের 
জীবন-বিকাশে বৈচিত্র্য নাই; সহজাত প্রবৃত্তির দারা 
পরিচালিত হয়ে তারা নিজ নিজ গোষ্ঠীর ধারা বহন করে 
নিয়ে চলে । একটি বিড়ালছানা বা কুকুরছানা বেড়ে উঠে 
যখন পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন তারা তাদের জনক- 
জননীর স্থান অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে-_বিশেষ কোন 
পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু মানব-শিশুর 
ক্ষেত্রে ভা ঘটে না। সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার 
মানসিক শক্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করে। 
এই শক্তি শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই প্রকীশমান থাকে না, 
থাকে অঙ্কুর অবস্থায়। এর বিকাশকেই বলা হয় শিক্ষা । 
আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন্‌ ভিউয়ি বলেছেনঃ 


+ ১০5৪0081000, is not something to be forced upon, 
children and youth from without, but is the growth 


৩১০ 


পিপি 





of হি with which human beings are endowed 
at birth. 
— Schools of Tomorrow. Pp. 2, 


সম্তান যে সকল শক্তি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় সেগুলির বিকাশ- 
সাধন করাই জনক-জননীর বড় সমস্তা। অন্থকূল কোমল 
মাটি ও জলের স্পর্শ, বাতাস ও আলোর দাক্ষিণ্য পেলে 
বৃক্ষশিস্ত সতেজ সবল হয়ে ওঠে, কিন্তু যানব-শিশুর বৃদ্ধির 
পক্ষে অনুকুল পরিবেশ ত এত সহজে এবং অনায়াসে স্থষ্ট 
হয় না। শৈশবের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে 
অজ্ঞতার ফলে আমর] হয় ছেলেমেয়েদের শৈশব অবস্থাকে 
উপেক্ষা করি, আর না হয় আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহের 
ফলে অনেক সময় তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত 
হ্য়ু। . 

শিশু ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবান নানা গুণসম্পন্ন বয়স্ক ব্য ক্তিতে 
পরিণত হউক পিতামাতার তাই কাম্য । কিন্তু এজন্য বয়স্ক 
ব্যক্তির ভাব ব। চিন্তাধারা প্রথম থেকেই তাদের উপর 
চাপিয়ে দিলে এ উদ্দেপ্ত সফল হবে না। শিশুর জগৎ 
আর বয়স্ক ব্যক্তির জগতে অনেক পার্থক্য । বয়স্ক ব্যক্তিরা 
নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুদের জীবন, তাদের হবপ্নকল্পনা ও 
আশা-আকাক্ষার বিষয় বিচার করতে গেলেই তুল করেন। 
বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক দেখে, বহু বার ঠকে, অনেক 
অভিজ্ঞতা অঞ্জন করে শিক্ষালাভ করেছেন; তাদের দৈহিক 
ও মানসিক শক্তিও শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী। শিশুর 
মায়াকাজল-মাধানে! চোখে ভার পরিচিত পরিবেশ--ফুল- 
পাখী, মেঘ-আকাশ, নদী-পর্বত, নানা জীবজন্ত যে স্বপ্রজাল 
বোনে, কল্পনায় এদের নিয়ে সে যে মাফ়্ালোক রচনা] করে, 
বয়োবৃদ্ধ খুব কম লোকই নিজেদের ছেলেবেলাকার দিন- 
গুলি স্বঃণ করে এরূপ সহজ আনন্দ উপলব্ধি করতে 
পাবেন। শিশুদের মানসিক শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধেও তারা! 
সঠিক অহ্মান করতে পারেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ফরাসী দেশের চিন্তানায়ক রুশো শিশুদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি 
নিয়ে যে আন্দোলন সরু করেন তা থেকেই বর্তমান কালের 
শিশুমনস্তত্ববিষয়ক আলোচনার স্ুজ্পাত । তৎকালীন অভি- 
ভাবকদের সম্বন্ধে তিনি য! বলেছিলেন আমাদের দেশে 
এখনও তা প্রযোজ্য । তার প্রসিদ্ধ ‘এমিল’ (778 ) 
পুস্তকে তিনি লিখেছেন: 


We know nothing of childhood, and with our mie- 
taken notion of it the further we go in:education the 
more we go astray. The wisest writers devote them- 
selves to what 8 man, ought to know without asking 
what a child is capable of understanding. 


অর্থাৎ, শৈশবকাল সদ্বন্ধে আমর! কিছুই জানি না। 
এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে শিক্ষাদান-কার্ষে যতই আমরা 
অগ্রসর হই, ততই বেশী করে ভুল করতে থাকি। বিজ্ঞতম 


প্রার্মী 


১৩৫৮ 


লেখকগণ বয়স্ক ব্যক্তিদের কি জানা উচিত সে বিষয়ে 
আলোচনা করেন, কিন্ত তা উপলব্ধি করা শিশুদের সামর্থ্য 
কুলাবে কিন! তেবে দেখেন না। 

যাদুকর টবের ভিতর আমের আ্বাটি পুঁতে দিয়ে কয়েক 
মুহূর্তের মধ্যে তাতে ফল ধরানো দেখিয়ে যাছুবিস্ভার ভেন্কি 





পিসি 


দেখাতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সেরূপ গাছে ফল ধরে না। । 


ফললাভের জন্য প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক বৃদ্ধি 
অপরিহার্ধ। তেমনি শিশুকে তাড়াহুড়া করে কতকগুলি 
বিষয় শিখিয়ে দিলেই তাকে পরিণত মানুষের পধায়ে 
তোলা যায় না । রুশো বলেন £. 


Nature intends that children shall be children be- 
fore they are men. If we insist on reversing this order 
we shall produce a forced fruit, immature and flavour- 
less fruit that rots before it can ripen.. ... childhood 
has its own way of thinking, seeing, and feeling. 


অর্থাৎ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হবার আগে শিশু 
শিশুই থাকবে এই হ’ল প্রকৃতির বিধান । এর ব্যতিক্রম 
ঘটালে অর্থাৎ শিশুকেই বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য শিক্ষা 
দিতে গেলে ফল হবে অকাঁলপক্কতা। অকালে পাকানো ফল 
শ্বীদহীন এবং অল্প দিনেই পচে ওঠে। শৈশবের নিজস্ব 


চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অ্গুভব-ক্ষমতা আছে । এ বিষয়ে atl 


পিতামাতা! ও অভিভাবককে সচেতন থাকতে হবে। 

এর বিপরীত অবস্থা ঘটে, যখন শিশুকে শিশু বলেই 
নিতাস্ত উপেক্ষা করা হয়। শিশুকে তাড়াতাড়ি মানুষ 
করে তোলার জন্য অস্বাভাবিক ব্যস্ততা এবং কড়াকড়ি 
যেমন অনীবস্তক ও ক্ষতিকর, তেমনি তার প্রতি মোটেই 
কোন প্রকার দৃষ্টি না রাখা বা আতিরিক্ত আদর দিয়ে এবং 
তার সর্বপ্রকার আব্দার পূরণ করে তাকে একটি ক্ষুদে 
অত্যাচারী রূপে গড়ে তোলা ও অসমীচীন | “Over strict- 
ness and over-indulgence are equally to be 
৪v৮০ided”--রুশোর এই সতর্কবাণী বিশেষ প্রণিধানযোগা | 
১. যে মুহুর্তে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখনই সে এসে পড়ে সম্পূর্ণ 
নৃতন পরিবেশের মধ্যে। তখন থেকেই সুরু হয় তার 
স্বতস্ত্রভাবে জীবন-গঠনের পাঁলা। প্রথম কিছুদিন মাতৃ- 
স্তন্যই তার একমাত্র সম্পদ ও জীবনের অবলম্বন; তাই _ 
নিয়েই সে তৃপ্ত। অস্বস্তি বা কষ্ট প্রকাশের উপায় হ'ল 
কাম্না। কান্নার অর্থ-অন্থবিধা হচ্ছে, তা দূর করতে 
হবে; কান্না যেন তার কষ্টমৌচনেব বা অভাব দুর করার 
আবেদন। কান্না শুনে মা যধন এসে শিশুকে কোলে তুলে 
নেন, মুখে স্তন্য দেন বা তার ভিজা বিছানা বদলে দেন 
তখন কচি শিশুও বুঝতে পারে যে, আবেদনে ফল হয়েছে। 
পরে ক্রমে আবেদন ‘দাবি’ হয়ে দাড়ায়। কান্নার জোরে 
সে অনেক কিছুই পাবার কামনা করে। বুদ্ধিমতী জননী 


শ্রাবণ 








শিশুর কায়া শুনে বুঝতে পারেন তা কিসের কান্সা- ক্ষুধার 
না অস্বস্তির, ঘুমানোর না কোলে উঠার আব্দারের। এখন 
থেকেই তার চরিক্র-গঠন সুরু হয়েছে। অযথা আবদারের 
প্রশ্রয় দিলে ভার জেদ ক্রমে বেড়েই যাবে। শিশুর দেহ ও 
মনের বৃদ্ধি প্রথমতঃ নির্ভর করে জননীর উপর। সন্তানের 
কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে হতে হবে কোমল ও 
কঠোর; শিশুকে সুস্থ সবল রাখার জন্য পরিচর্ধা তিনি 
করবেন, কিন্ত অতিরিক্ত স্নেহের প্রকাশে নিজের দুর্বলতা 
দেখিয়ে শিশুকে একপ্তয়ে করে তুলবেন না। জননী যখন 
সম্তান-পালনের যাবতীয় ভার আয়া বা পরিচারিকার হাতে 
তুলে দেন তখন স্বেচ্ছায় তিনি শিশুর চরিত্রগঠনের একটি 
বড় সুযোগ হারান। মাইনে করা পরিচারিকা জননীর 
স্থান পূরণ করতে পারে না। শিশুর সদভ্যাস গঠন অপেক্ষা 
কোন প্রকারে তাকে শান্ত করে রাখাই তার প্রধান উদ্দেশ্ত 
হয়ে দীড়ায়। 
পিতার দায়িত্ব 

একটি শিশু কিরূপ মান্থষে পরিণত হবে তা অনেকগুলি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন শিশুর বংশামুক্রম এবং 
পিতামাতার নিকট থেকে উত্তরাধিকারসথত্রে পাওয়া 
গুণাবলী, তার গৃহের পরিবেশ, সদীদের সঙ্গ, তার শিক্ষা 
বা ট্রেনিং। শিশু যে পরিমাণ স্বাভাবিক শক্তি নিয়েই 
জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার বিকাশদাধনে পিতার দায়িত্ব 
অনেকখানি । তীর স্নেহ ও উপযুক্ত পরিচালনা শিশুর 
জীবনগঠনে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। সন্তান প্রতি- 
পালনে পিতার দায়িত্বকে রুশো “পবিত্র কর্তব্য, বলে 
অভিহিত করেছেন, বলেছেন এ বিষয়ে পিতার তিনটি প্রণ 
আছে। আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় এগুপিকে বলতে পাৰি 
মানব-ধণ, সমাজ-ঝণ ও রাষ্ট্রত্ণ | রুশো বলেন £ 


‘To the human race he owes men; to society, mem 
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আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে 
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fitted for society; to the state, citizens. Everyman 
who can pay this triple debt, and does not pay it, is 
a guilty man; and if he pays it by halves, he is per- 
haps more guilty still. He who cannot fulfil the duties 
of a father has no right to be a fether. 
Rousseau’s Emile—Translated by 
Worthington. Pp. 22-23) 


অর্থাৎ, মানবজ্জাতির প্রতি কর্তব্য--মানষের ধারা 
অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ দান করে ঝ্রণ শোধ করা, 
সমাজের প্রতি কর্তব্য সমাজ-জীবনের পক্ষে উপযোগী 
মান্য দান করা) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য নাগরিক দান 
করা। যার এই তিন প্রকার দান করার ক্ষমতা আছে 
অথচ করেন না তিনি অপরাধী; তিনি যর্দি এই কর্তব্য 
আংশিকভাবে সম্পন্ন করেন তবে তিনি আরও বেশী 
অপরাধী । যিনি পিতার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে 
পারেন না, তার সম্ভানের দ্রনক হওয়ার কোন অধিকার 
নাই। 

শিশুর দল মানবজাতিকে অবলুধির হাত থেকে রক্ষা 
করে চলেছে । এদের শিক্ষা দিয়ে সমাজের পক্ষে যোগ্য 
করে তোল! পিতামাতা ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত কর্তব্য ৷ 
পিতামাতার সহযোগিতা ভিন্ন রাষ্ট্রের একার পক্ষে এ 
কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নয় । অভিভাবক যদি শিশুর 
প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, তিনি যি 
শিশুর প্রকৃতি ও স্বভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন এবং তার 
কল্যাণের জন্য সত্যিকারের উৎকঠা অনুভব করেন তবে 
বর্তমানকাঁলের ছাত্রসমাজের অনেক সমস্তার সমাধান সহ্জ্ব 
হয়ে আসবে, কতকগুলির উদ্ভবই হবে না। দুঃখের বিষয় 
হলেও অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমাদের দেশে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই শিশু 
মনস্তত্ব সম্বন্ধে খোজখবর রাখেন এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান 
বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অথচ কোন্‌ সেহশীল পিতা 
চান ন! যে, তার সন্তান ‘মামুষ’ হউক? 
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চুরির হীরা 
শ্্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


পেয়েছিল ছুটি হীরক কুড়ায়ে-_ 

কিরাত যুবক বনে। 
সে চেনে না হীরা, থাকত সে মণি ছুটি 
আঁধার কুটারে তারকার মৃত ফুটি, 
দেখিয়া দেখিয়া মিটিত না তার ক্ষুধা, 
প্রস্তরও নাকি জোগাইতে পারে সুধা ? 
অজানা কি এক আনন্দ তার 

জাগিত সঙ্গোপনে । 


শিকারেতে যায়, সেই হীরা দুটি 

জাগে সদা সব কাজে, 
হেরে হবিণীর আিতে ভাহারি আলো, 
দেখে মে নিরখি, লাগে তার বড় ভালো । 
বাঘিনীর চোখে প্রথর দীপ্তি তারি, 
ওকি ভীষণতা--ভবু যায় বলিহারী । 
সকল আলোই সে হীরার আলো! 

নয়নে ও মনে বাজে । 


একদিন যুবা দেখিল তাহার 

হীরা জোড়া গেছে চুরি। 
উলটি পালটি দেখে চারিধার খুঁজি 
নাহি সন্ধান, হারায়েছে তার পুজিঃ 
দেখে নদীতীর, দেখে গিরি পরী বন, 
. শেষ আর যেন হয় না অন্বেষণ । 
মাদল, বাশরী, ধহথ, ফুলহার 

দুরে ফেলে দেয় ছুড়ি। 


মূল্য জানে না--তবু হীরা লাগি 

কেঁদে মরে বনবাসী । 
চোখে ঘুম নাই, অনশনে কাটে দিন, 
সবল শরীর শুকায়ে হতেছে ক্ষীণ। 
পাথর যেতেছে পাথরের লাগি গলি, . 
দুঃখে তাহার কাতর বনস্থলী | 
সাত্বনা দেয় স্থদূর হইতে 

আরপ্যকেশা আসি । 


ব্নদেবী ডাকি স্বপ্নেতে কন 

ৃ্‌ “হীরা তোর ফিরে পাঁবি।” 
নিরাশ হৃদয়ে জাগিল আশার রেখা, 
প্রিয় হারানিধি সাথে হতে পারে দেখা । 


দেবীর বাক্য মিথ্যা হবার নয়, 
আসে বিশ্বাস, থাকে নাক’ সংশয় | 
শিথিল শরীরে নব বল পায় 

সেই কথা ভাবি ভাবি। 


কিশোরী কন্া সঙ্গে--পাহাড়ী 

আসিয়া যুবারে কয়, 
স্বপন দিয়াছে বনদেবী কাল রাতে, 
বিয়া দিতে হবে কন্তার--তব সাথে। 
এ মেয়ে আমার কাননে কুড়ায়ে পাওয়া, 
ইহার উপর দেবতার দাবী-দাওয়া। 
জীবস্ত এই পরশমণির 

পাবে তুমি পরিচয়। 


বিয়া হয়ে গেল--কিরাত যুবক 

হেরিল সবিশ্ময়ে। 
হারাপো হীরায় গড়া আঁখি কন্তার, 
সহজে চেনার উপায় নাহিক আর। 
কালো তারা দিয়ে দেগে দেছে অপরাধ, 
চুরির শাস্তি কেমনে পড়িবে বাদ? 
বারবার চায়, চিনিতেও পারে, 

তবু সন্দেহ রহে। 


স্বপনে আবার কন বনদেবী 0 
চোর পড়িয়াছে ধর!। 
হীরা দুটি লয়ে, স্থথে ছিল দিবা ঘামী। 
চঞ্চলতা যা--উহাতে দিয়াছি আমি । 
দিচ্চ লাবপ্যে--প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি । 
মধু ছিল যাহা হইয়াছে মধুকরী । 
ইচ্ছা উহার এই ধরণীর 
সব মধুময় করা। 


দেখে যুবা, আর মনে মনে বলে” 
এ হীরা দুটিও খাসা” 
চাহনিতে ওর এই বনভূমি হায় 
সোনা ও স্বপনে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়, 
রেজে উঠে বা, গাছে গাছে পাখী নাচে 
সবার সঙ্গে ও-চোখের যোগ আছে । 
আলোতে উহার বাসা বাধে এসে 
জগতের ভালবাসা। 


রাজনগর 
শ্রীননীমাঁধব চৌধুরী 


ইহার পর বিল হইতে কিরিবার পথে আমবাগানের 
. মধ্যে, বাজে চন্মোহনের পুকুরঘাটে প্রসন্নর সঙ্গে তরু 
 পাগলীর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল । এইভাবে কিছু দিন 
চলিল। কিছু লোকক্জানাজানি হইল। মাদকয়েক পরে 
এক দিন প্রসন্ন শুনিল পাগলী ধুতর! বিচি না কি খাইয়াছিল, 
খুব দাস্ড বমি হইয়া বিছানা লইয়াছে। প্রসন্ন কয়েক দিন 
ধরিয়! সন্ধ্যা পরে চন্্মোহনের বাড়ীর আশপাশে ঘোরাতুরি 
করিল, পাগলীর সঙ্গে আর দেখা হয় না। 

প্রসন্ন মদ ধরিল | বাগ দরী পাড়ায় গিয়া মদ খাইয়া জাসিত, 
বান্ীতে আমিতে সাহস পাইত ন|| কেনারাম বাগ দী হুই 
মাইল দুরের গঞ্চ হইতে মদ আনিয়া দিত, বকশিশ ও প্রসাদ 
পাইত। প্রসাদ সে একা পাইত না, তাহার দ্বিতীয় পক্ষের 
স্ত্রী যঙ্গলারও ভাগ জুটিত। স্বামী বাড়ী না থাকিলে মঙ্গলা 
বাবুর সেবা করিত দল দেখিতে ঘোর ফালো, বয়স কম। 
অত কালো হইলেও তাহার চেহারায় চিকনাই আহছে। 
কেনারামের নাতনীর বয়স তাহার। প্রথম বে মরিয়া 
গেলে তিন কুড়ি সাত টাকা! দিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে নয় 
বছরের মঙ্গলাকে বিবাহ করিয়াছিল কেনারাম। এখন 
মঙ্গলার বয়স সতের বহুর। ছেলেপুলে হয় মাই। প্রসন্ন 
মঙ্গনাফে আদর করিয়া! মশানকালী বলিয়া ডাকিত। 

প্রসম্বর ফি যোক চাপিয়াছিল, এক মড়ার খুলি সংগ্রহ 
করিয়া বাগৃদীপাড়ায় বেতাই চ্তীর থানে গিয়া সাধনা করিতে 
আরম্ভ করিল। পিছরের কৌটা পরিয়া কানে জবাফুল 
গুভিয়া এক বোতল কারণ লইয়া বেতাই চণ্ডীর থানে 
পিয়া সে পন্নাসনে বলিত । তারপর মড়ার খুলিতে একটু 
কারণ ঢালিয়া চোখ বুয়া ব্যানস্থ হইত। কে তাহাকে 
ঘলিয়াছিল একুশ দিন সাধনা চালাইতে পারিলে জাগ্রত 
বেতাই চণ্ডীমাতা দেখা দ্বিয়া বর দিবেন। সপ্তাহখানেক 
পরে তাহার মনে হইল সাধনার পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে 
১-হইবে। মঙ্গলাকে সে আদেশ ফরিল এক বোতল বেশী 
কারণ লইয়া! সন্ধ্যাবেলা খানে যাইতে হইবে | বলিল, তোর 
ফানে আমি মন্রদেব। মন্ত্র অপ করলে তুই মায়ের দেখ! 
পাবি। তখন আর ভাবনা কি বল? 

মন্ত্র শিখিবার জন্ত যত না হউক বাবুর কাওকারখানা! 
দেখিবার জর কুতুহলী হইয়া মঙ্গল! সন্ধ্যার পরে কাপড়ের 
- মধ্যে মদের বোতল দুকাইত্বা বাহির হইল | কেনারাম তখন 
বাড়ী ফিরিতেছিল । বৌকে অন্ধকারে চুপি চুপি বাড়ীর 
যাহিরে যাইতে দেখিয় তাহার হনে সন্দেহের উদয় হইল। 
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ভাবিল দৌক়াইয়া পিয়া উহার চুলের যুঠি ধরিয়া টানি 
আনিবে | আবার কি তাবিয্বা সে বাড়ী হইতে একগাছা 
মোটা! লাঠি লইয়া বৌয়ের অনুসরণ করিল । মঙ্গল! জানিতে 
পারিল না স্বামী তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে । 

সঙ্গল ভাঙিয়া বেতাই চণ্ডীর খানে পৌছিয়! মঙ্গল! দেখিল 
বাবু একটা বোতল শেষ করিয়া! মন্ভার ধুলি কোলে পূজায় 
বসিয়াছেন। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরাইর! প্রসন্ন মঙ্গলাকে 
দেখিল, বলিল__বোভল কই? মঙ্গলা কাপড়ের মধ্য হইতে 
বোভল বাহির করিয়া দ্রিল। বোতলের মদ অর্ধেক খুলিতে 
ঢালিয়া প্রসন্ন খাইল, বাকীটা মঙ্গলাকে খাইতে আদেশ 
করিল। মঙ্গলা আদেশ পালন করিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। 
তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল । 

প্রসন্ন পল্াসন ছাড়িয়া হঠাৎ সেখানে ভইরা পড়িল। 
ম্লাকে বলিল, এই, তুই জামার বুকের ওপর উঠে দাড়া । 
জিভ বের করে ধাড়াবি। আজ অমাবস্ভার রাতে কালী- 
সাধনা হুবে। 

প্রন্তাব শুনিয়া ভয়ের মধ্যেও মঙ্গল! হাপিয়া ফেলিল। 
বলিল, আপুনি কি কথা কও যে বাধু। ও আমি লারব। 

প্রসন্ন শুইয়া থাকিয়া তাহাকে ধমক দ্বিল--ওঠ বলছি 
হারামজাদী { ভিত বের কর। যমক খাইয়া মঙ্গল! তয়ে 
কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমি যা কালী হবো! না বাবু 
নজ্জা নাগে। 

প্রসন্ন চটিয়া গেল । বলিল, হারামজাদী ত্রাহ্ধমুহুর্ত বইয়ে 
দিলেরে। 

সে চোখ বুদিয়া আবার আদেশ করিল-_শীগপির ওঠ 
বুকের ওপর | ছিত বের করিস, নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে । 
সে মন্ত্র বলিতে লাপিল-__হ্রীং হাং কালী ফালী মহাকালী 
নমস্তপ্ডৈ--- 

মঙ্গলা তয়ে কাপিতে কাপিতে প্রসন্ন বুকের উপর এক 
পা রাখিল। 

কেনারাম লাঠি হাতে ভাটির ঝোপের আড়ালে দাড়াইয়া 
ছিল। বৌকে বাবুর বুকের উপর এক পা চাপাইতে দেখিয্া 
আর মন্ত্রের ঘটায় সে কেমন বিহ্বল হইয়া গেল। সে ভাবিল 
তাহার তিন কুড়ি পাত টাকা খরচ করিয়া! বিয়ে করা বে 
ঘুসিনী’ হইল বুঝি। ফুগিনী হইয়া পাখা বাহির করিয়া 
সে উড়িয়া যাইবে । ঝোপের আড়াল হইতে সে কাতর স্বরে 
বলিল, ওরে বৃঙলী, আমারে ফেইল্যা তুই যাস নি রে, ছুই 
যুগিনী হোস দি রে। 
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কেনারামের গলা শুনিয়া ম্লার মদের নেশা এক মুহুর্তে 
ছুটির! গেল। সে জঙ্গলের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল । প্রসন্নের 
মন্ত্র থামিরা গিয়াছিল। নেশার ঘোরে অচৈতল্ের মত সে 
মাটিতে পড়িয়া রহিল । 

বাগদীপাড়ায় ছেলের গুহ সাধন-তক্ষনের সংবাদ কিছু 
কিছু হরিনানায়ণের কাণে আসিয়া পৌছিল। তিনি ভাবিয়া 
পাইলেন না সংস্কতচচ্চ! করিতে করিতে এই সব বেলেল্লাপনা 
তাহার মন যায় ফি করিয়া । কি ভাবে ছেলেকে শাসনে 
আমা যায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন । জগন্ধাত্রীর কাছে 
তিনি প্রস্তাব করিলেন প্রসম্নকে কিছু দিনের জঙ্ড রাজনগর 
হইতে অন্যত্র পাঠাইবেন। কতকটা ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, 
ফতকটা স্বামীর জসস্তোষের ভয়ে জগন্ধাত্রী হেলের উপর 
কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্ত ছেলেকে 
চোখের আড়াল করিতে রাজী হইলেন না। অতি অল্প বয়সেই 
প্রসম কলুধিতচরিজ ও মন্ডপ হুইয়া উঠিয়াছিল, তিনি 
ঠেকাইতে পারেন নাই। অত্যধিক মাতৃশ্েহের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও আর এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া তিমি বিষয়টা দেখিতেন। 
জগপদ্ধাম্্রীর মনে হইত উঠতি বয়সে এই উদ্বামতা পুরুষমানগষের 
পক্ষে এমন কিছু অমার্দদীর অপরাধ মহে। যথাসময়ে 
এ সব ধোষ কাটিয়া যাইবে । মনে মনে ছুই ছেলের তুলনা 
ফরিয়া তিনি তাবিতেন, ইন্দ্র হইবে একেবারে নিরামিষ বেটা- 
ছেলে। এখনই বরক্ষদের মত তাহার তারিক্কি চালচলন 
হুইয়াছে। ইন্দ্রের প্রতি স্বামীর পক্ষপাতিত্ব তাহার মনকে 
পীড়িত কর্িত। তিমি মনে করিতেন প্রসন্ন এত উদ্দাম 
প্রন্কতির হইলেও তাহার স্বভাবের মধ্যে কেমন একটা সরলতা 
ছিল। পিতার কাছে লাঞ্ছিত হইয়া সে মাতার ভ্রকুটি উপেক্ষা 
করিয়া তাহাকে শুড়াইয়া ধরিত। এমন ছেলের উপর বাহিরে 
কর্কশ ভাব দেখাইলেও মনে তিনি কঠিন হইবার মত জোর 
পাইতেন না। প্রসন্ন তাহার বাক্স খুলিয়া! টাকা পয়সা 
লরাইলেও আজকাল তিনি প্রায়ই স্বামীর কাছে তাহা গোপন 
করিতেন । 

বেতাই চণ্ডীর খানে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটায় প্রসন্ন কয়েক 
দিম উদ্‌ত্রাস্তের মত হুইয়া রহিল। তার পর ভাবিয়া স্থির 
করিল মন্ত্র বলার ক্রুটি হওয়াতে স্বয়ং বেতাই চণ্তীমাত্তা এই 
ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন। ভাল করিয়া মন্ত্র শিখিবার জন্য সে 
আবার সংস্কৃত পড়ার মন দিল। তাহার নিষ্ঠা ও মেধার 
পরিচয় পাইয়া বিস্রারত্ব মহাশয় প্রত হইলেন । হরিনারা পের 
কাছে তিনি প্রসম্বর অনেক প্রশংসা করিলেন । 

ইহার কয়েক দিন পরে বৃদ্ধ ষ্ীচরণের শক্ত অসুখ হুইল । 
তিন চার বছর হইল তাহার আর কান্ধ ছিল না। ইন্দ্র বড় 
হুইয়া উঠিতেছিল । তাহাকে কাধে করিয়া বেড়াইবার সামর্থ্য 
ছিল না বৃদ্ধের, প্ররোজনও ছিল না। তবু প্রতিদিন সফালে 
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সে মনিববাড়ীতে হাজিরা দিত । ইন্জ্রের অন্য ঘুড়ি ও লাটাই 
তৈতারী করিত, তাহার ছোট বোন চিহুর জন্য মাটির পুতুল 
বানাইত, হরিনারায়ণের অন্য বেতের আপা, ডুমুয় সংগ্রহ 
করিত । অপদ্ধাম্ীর সঙ্গে কথাকাটাকাটি করিবার উৎসাহও 
আর তেমন ছিল না । মন ভাজ থাকিলে পঞ্চকুণীর ভাকাতের 
বেটি বলিয়া জপন্ধাীকে খেপাইত। বৃদ্ধ যণ্ীচরণের এই $ 
ঝগড়া বাধাইবার চে! দেখিয্সা অগন্ধাত্রী স্বহ হাসিতেন। 
মাঝে মাঝে সে খাবার লইয়া ঝগড়। করিষত। বলিত এক- 
চোখা পঞ্চকুণ্ীর ডাকাতের বিটি তাহাকে বাসি ভাত দিয়াছে । 
মাছ না দিয়া শুধু কাটা দিয়াছে ঝোলের যধ্যে। সে এখন 
ভাল করিয়া চোখে দেখে না, কানে শোনে না, তাই এত 
সাহস হুইরাছে ডাকাতের বিটির । বিকালের দিকে অন্ধকার 
হইবার আগে সে কাঁচা চাল ডাল তরিতরকারী গামছায় 
বাধিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। তাহার প্রতিবেশী শোটকার 
বাড়ীতে এইগুলি দিত । শোটকার শ্রী ভাত ভাল ফুটাইয়া 
মেয়ের হাতে যঞ্রীচরপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দ্বিত। ষষ্ঠী 
প্রপৌন্জীর বয়সী পুঁটিকে বলিত-_পুঁটিদিদি, আর জন্মে তুই 
আমার শাউড়ীর বিটি ছিলি রে। 

ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তি ক্ষর হইয়া বৃদ্ধ ঘড়বৎ হইরা ৮ 
আসিতেছিল । মনিববাড়ী হইতে নিয়মিত সিব| যাইত | ইন্দ্র 
মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে যাইত । একদিন ইন্দ্রের সঙ্গে 
প্রস্ও গেল তাহার বাড়ী। পুঁটি তখন বৃদ্ধকে খাওরাইতেহে। 
পু'টি ইঙ্গকে লজ্জা করিত না, প্রসম্নকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি 
মাথায় কাপড় দিয়া| ঘরের এক কোণে সব্পিয়া গেল। প্রসঙ্গকে 
দেখিয়া ব্বদ্ধ একটু হাসিল, বলিল-_বড়বাবু আইছ ? সড়কি 
সিদ্ধির মন্তর শেধবা? মন্তরটা তিড়িংমিডিং কইব্যা এহনও 
মনের মধ্যি নাফায়। টউয়ারে খালাস করতি হুবি। 

পরের দিন যণ্ভীচরণের মৃত্যু হুইল ৷ 

যন্তীর ম্বৃত্যুসংবাদ পাইয়! অপত্থাত্রী চোখ মুছিলেন, ইন্দ্র 
আর চিহ্ন কাঁদিতে লাগিল । আজাহার সর্দার তাহার ছুই 
পুত্র সেত্রান্ধ ও দেরাদ্কে সঙ্গে লইয়া মৃত গুণীকে দেখিতে 
আসিল । শ্রশানঘাটে উলিপুরের সকল বৃদ্ধ লাঠিয়াল স্বৃত 
গুমীকে সম্মান ভানাইয়| গেল। হরিনারায়ণ 459 
ফেলিয়া! অনেকক্ষণ স্ুন্ম হইয়া রহিলেম । 

যষ্ঠীচরণের ম্বত্যুর মাসতিনেক পরে ট্টরচ্ছ অল প্রসন্ন আর 
এক কাণ্ড করিয়া বগিল। 

যঞ্চরণের বাড়ীতে সিরা তাহার ঘরের মধ্যে পু'টিকে সে 
দেখিয়াছিল। রাজনগরের নম:শুয্ন ঘরের পুঁটির মত কূপ 
অনেক ভত্রঘরেও দেখা বাইত না। যেমন উদ্ভ্বল তাহার 
গায়ের সং তেমনি সুগঠিত নাক, মুখ ও চোখ । নমঃশুত্র- . 
পঙ্গীতে তাহাকে হঠাৎ দেখিলে লোকে চমকিত হইত | 

শোটকা অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল ভিন্ন গ্রামে। 


শ্রাবণ 


রাজনগর 


৩১৫ 





বছর ছুই পরে মেয়ে বিধবা হুইয়া তাহার খরে ফিরিয়া 
আসিল । মেয়ের এখন বহর পনের বয়স, রূপ ফাটিয়া 
পড়িতেহে । শোটকা মেয়ের সাঙ্গা দিবার চে! করিতেছে, 
লোকের উৎপাতে টেকা! দায় হইয়াছে। 

পু'টিকে দেখিবার পর প্রসন্ন মাঝে মাঝে মম:শুত্রপাড়ায় 
"যাইতে আরস্ত করিল। পথে ঘাটে তাহাকে দেখিতে না 
পাইয়া এক সন্ধ্যার সে শো্টকার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। 
‘শোটক!’ ‘শোটক!’ বলিয়া ডাকিল । ডাক শুনিয়া পুঁটি ঘরের 
মধ্য হইতে বলিল--বাবা মতি জ্যেঠার বাড়ী গিছে। তার 
পর কে ডাকে দেখিবার জন্ত ঘরের দাওয়ায় আসিল । প্রসম্মকে 
দেখিয়া সে মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে 
টুকিল। তাহার ঠাকুরমা ঘরের এক কোণে বসিয়া মালা 
ঘুরাইতেছিল। সে বলিল-_কে ডাকে রে? কে আইছে? 
গলাডা ত চিনলাম না। পুঁটি উত্তর মা দিয়া জড়সড় হুইয়া 
দরজার আড়ালে ঢাড়াইয়| রহিল। বুড়ী জবাব না পাইয়া 
চটিয়া গেল । বলিল-__তআবাগের বিটি, কানে শুনতি পাও 
না? কাম আছে শোটকারে ডাকতেছে। কও যে দীওয়ায় 
উঠি বসো, বাপ আসবি এখুনি । যা, কয়ে আয়। শোঙের 
“মত খাড়া রইছিস ক্যান ?_-পুটির মা রান্না করিতেছে অন্ত 
ঘরে। সে থাকিলে অবস্থাটা বুঝিতে পারিত। এ বুড়ীকে 
পুঁটি কেমন করিষা ব্যাপার বুধাইয়া বলে? কেন যে বাবু 
মিছে আসিয়! তাহার বাপকে ডাকিতেছে এক প্রহর রাতে 
পু'টি কি তাহা বুঝে না? তাহার বুক টিপ টিপ করিতে 
লাগিল । ঠাকুরমার মুখঝামটা খাইয়া পুঁটিকে দরাওয়ায় যাইতে 
হইল । মাথায় কাপন্ত আরও টানিয়া দিয়া সে বলিল-_ 
আপনি বলো! দাওয়ায়। বাবারে ডাকি আনতেছি। 

মতির বাড়ী শোটকার বাড়ীর ছুইখানা বাড়ী পত্রে । আম 
গাছ, নিম গাছ ও গোটা কয়েক খের পাছে জায়পাটী অন্ধ- 
কার হইয়া আছে। রাস্তায় ধ্াডাইলে মতির বাড়ীর আলো! 
দেখা যায়। এখান হইতে ভোরে ডাকিলে তাহার বাবা 
শুনিতে পাইবে । পুঁটি দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া বাপকে 
ভাকিবার শ্রচ্চ ছুই পা অগ্রসর হইতে প্রসন্ন খপ করিয়| তাহার 
হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল-__আয় আমার সঙ্গে যদি ভাল 
চাস। সে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। পু'টি চিৎকার 
করিয়া উঠি--ও বাবা গো ! 

মতির বাড়ীতে দাওয়ায় বসিয়া! গল্পরত শোটকার কানে সে 
চিৎকার পৌঁছিল। উঠান হইতে একখানা বাশ তুলিয়া লইয়া 
সে ছুটির! আসিল। শোটকার মা খোড়াইতে খোড়াইতে 
দাওয়ায় বাহির হুইয়া আসিল। পুটির মা রাম্্রা ফেলিয়া 
দৌড়াইয়া আলিল। শোটক! দেখিল, পুঁটিকে একজন লোক 
টানিয়া লইয়া যাইতেছে । চিৎকার করিতে করিতে বাশ 
উচাইয়া সে দৌড়াইল। লোকটার মাথায় বাড়ী মারিবে 


এমন সময় পুটির হাত হাড়িয়া তাহাকে এক যান্ধায় 
ফেলিয়া দিয়া লোকটা ফিরিয়া দীড়াইল | বাকা খাইয়া! পুঁটি 
রাস্তার পাশে কচু ও ভাটিগাছের ঝোপের ট্রপর পড়িয়া গেল। 
শোটকা দেখিল আততায়ী মধ্যম তরফের কর্তার বড় ছেলে। 
তয়ে তাহার আস্ফালন বন্ধ হইয়া আসিল, তবু সে বলিল-_ 
বাবু, আপনার এই কাম ?_ ইতিমধ্যে মতি, তাহার বাড়ীর 
আরও তিন-চার জন লোক, পাড়ার কয়েকন্্ন লোক সেখানে 
আসিয়া পদ্িল। প্রসন্ন কোন কথা না বলিয়া, কোন দিকে 
দৃকৃপাত না| করিয়া! চলিয়া গেল । 

একজন পু'টিকে উঠাইয়া দাওয়ায় বসাইয়া দিল। সে 
ধুটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল । শোটকা তাহার 
নিকটে আসিল এবং স্গেহপূর্ণ স্বরে বলিল_ পুঁটি কৈ রে? 
আয় মা, আমার কাছে আয়। 

পুটি আসিয়া বাপের পায়ের কাছে বসিয়া ছু হু করিয়া 
কাঁদিয়া উঠিল । j 

পরের দ্বিন সমস্ত ব্যাপার খানিকটা অতিরক্রিত হুইয়া 
হুরিনারায়ণের কাছে পৌছিল। তাহার বৈর্যাচ্যুতি ঘটিল। 

জ্রগঘ্ধাত্রী ছেলের পক্ষ লইয়া বলিলেন আমি এই মাসেই 
ছেলের বিয়ে দেব। হরিমারায়ণ বলিলেন__উহাফে সদর 
দেউড়িতে বেঁধে বিছুটি লাগাতে হবে । ছেলেকে ডাকিয়া 
বলিলেন-_তুমি কুলাঙ্গার | তোমার দ্বার! মান, সন্ত, বিষয়- 
সম্পত্তি সব নষ্ট হবে। তুমি বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। 
তোমার মুখ দেখতে চাই না। 

স্বামীর কথা শুনিয়া জ্রগন্ধাতী ভয়ানক রাগিস্সা গেলেন। 
স্বামীর মুখের উপর শ্বশুরকুল, পিতৃকুলের পুরুষদের চরিআ- 
দোষের কথা উল্লেখ করিলেন, বলিলেন _ রাজনগরের, পঞ্চ- 
ক্রো্টর ঘরে ঘরে খোর মিয়ে তারপর ছেলেকে বকো। 
তিনকুড়ি বয়েস হয়েছে, চুল দাড়ি পেকে পাটের মত সাদা! 
হয়েছে এমন বুড়োরও দেখবে শ্বতাবদোষ। নিজের ঘরে 
কি দেখেছ ছেলেবেলায়? বড় তরফ, ছোট তরফ, ন'তরফে 
খুড়ো ভাইপো, ভাই ভাই, সকলে মিলে কেলেঙ্কারির একশেষ ৷ 
মদ খেয়ে .পেরস্থঘরের বৌঝিদের দিকে নত্বর দিতে তাদের 
বাবে না। যেকুলে জদ্বেছে, ঘেমন রীত দেখছে চারদিকে, 
সেই পথে চলছে। ছেলের দোষ দিলে কি হবে? এক 
দেখি সুষ্টিছাড়া মানুষ তুমি । 

ভগদধাজ্রী আবার বলিলেন_-তুমি অযথা রাগ করছ। 
উঠতি বয়সে বেটাছেলের এক আধটু বেচাল হওয়া কি দোষেয় 
কথা জানি নে বাপু । এ আবার দোষ নাকি? সইতে না 
পারো ছেলের বিয়ে দাও, শুধরে যাবে। 

জগন্ধান্রীর কথা শুনিয়া হুরিনারায়ণের মৃত রামলোচন 
ক্ষর্তীর কথা মনে হুইল । 

হুরিনারারণ মাতুলালয়ের শিক্ষিত, মার্জিত পরিবেশে 
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মাহয হুইয়াছিলেন। পিতার টদ্দাম প্রকৃতি, মাতার প্রতি 
তাহার অবহেলা, সংসারের হুম্ছাড়া অবস্থা বালক হরি- 
নারায়ণের মনে গভীর দ্বাগ কাটিয়া বসিয়াছিল। রাত্বনগরের 
তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক চালচলনের প্রতি তাহার 
মনে বিতৃষার ভাব ছিল। বয়সের সঙ্গে রাজনপরের অনেক 
কিছুর সহিত আপনাকে থাপ খাওয়াইয়া লইলেও এই 
বিতৃষ্ণার ভাব দূর হয় নাই । 

প্রসন্নর টরচ্ছ বল চগ্লিঘ হরিনারায়ণকে চিন্তিত করিত । 
মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত ছেলেটার মধ্যে ভাল জিনিষ 
কিছু ছিল কিন্ত কুসংসর্গ ও তত্্রমন্ত্রে অন্ধ ভক্তির ফলে সে 
বিপথে যাইতেছে । কিন্তু তাহাকে সংশোধন করিবার কোন 
উপায় তিনি দেখিতে পাইলেন মা। কোন ভাবেই সে 
শাসনের মধ্যে থাকিতে চাহে না, তর বলিয়া কোন জিনিস 
তাহার ধাতে নাই। প্রসন্ন জক্ষিবার পর বিভাব্রত্ব মহাশয় 
তাহাকে দেখিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন হঠাৎ তাহা তাহার 
মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন এ হেলেপি তামহের 
প্রক্কতি পাইবে, কোম বাঁধন যানিবে মা। প্রসন্রকে লইয়া 
স্বামী-্রীর মধ্যে স্থায়ী মনাস্তরের মত হুইয়াছে। অনেকক্ষণ 
চিন্তা করিয়া হব্রিমারায়ণ দীর্ঘমিশ্বাস ফেলিলেন। 

মন ধুব খারাপ লাগাতে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দার 
এক কোণে সেতার লইয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ নিজের 
সমে বাক্ধাইলেন। 


প্রসন্ন সে বাধ্রনা শুনিতে পাইল । সারা দিনটা তাহার 
বিশ্রী কাটিকাছে। পিতা অগ্নিহৃণ্তি ধরিয়া তাহাকে ভৎপিনা 
করিয়াছেন, বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাইবার আদেশ 
দিয়াছেন। তারপর তাহাকে লইয়া পিতামাতার মধ্যে 
কলহ হইয়াছে । এমন গুরুতর কলহ হইতে সে আপে দেখে 
নাই। সেতারের করুণ সুরে তাহার মনের মধ্যে কেমন 
আকুলি বিকুলি করিতে লাপিল। সে চিত্তা করিয়া দেখিল 
পিতা তাহাকে দেখিতে পারেন না, বলিলেন--সংলারের 
অমঙ্গল হুইবে তাহার দ্বারা, লে কুলাঙ্গার | সংসারে সকলেই 
তাহাকে খারাপ বলে এক মা ছাড়া, কিন্ত মা ত স্রীলোক । 
ভ্রীলোকের আর কত বুদ্ধি। যাহাই হউক, কেহ যখন 
তাহাকে চাহে ন! তখন সে আর সংসারে থাকিবে না। 
সে হিমালরে চলিয়া যাইবে । সন্ন্যাসী হইয়া সাধনা করিবে, 

তীর্থে তাঁধে ঘুরিয়া বেড়াইবে। মা কালীর কৃপা থাকিলে 
একদিন না একদিন সে সিদ্ধিলাভ করিবে । 

সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে মনে মনে পিতার উদ্ছেশ্বে বলিল 
আপনার আদেশ মাথায় করিয়া লইলাম । 

গৃহত্যাগ করিতে মনে মনে কৃতসক্ষল্প হইয়া প্রসন্ন বাড়ীতে 
জানাইল যে, সে পঞ্চক্রোন্ট যাইবে । ইহার আপে একবার 
তাহার পঞ্চক্তোশী যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল । হরিনারার়ণ 


শুনিয়া একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। প্রসন্নর যাইবার 
বন্দোবস্ত হইল | যাইবার আগের দিন প্রসন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 
সঙ্গে লইয়া বেভাইতে বাহির হইল । 

ইন্দ্রের বয়স তখন বারো বৎসর । দাদা কোনদিন 
তাহাকে আমল দের মাই, বয়সে ছোট বলিয়া গ্রাহু করে 
নাই। সেই দাদা আজ ডাকিয়া একসঙ্ষে বেড়াইতে যাইবার . 
প্রস্তাব করায় ইন্দ্র বিস্বিত হইল । 

ছু ভাই মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল অনেকক্ষণ । মাঠের 
মধ্যে বেভাইবার সময় একটা ধরগোস তাহাদের সন্মুখ দিয়া 
দৌঁড়িয়া পলাইল । কি করিয়া খরপোস শিকার করিতে হয়, 
কি করিরা বনমুরসীকে ফাঁদ পাতিরা হরিতে হয় প্রসন্ন তাহা 
ইন্্রকে বলিল। যনে দাদা একবার একটা বনযু্র্গী ধরিয়া 
ছিল ফাদ পাতিয়া। ইন্দ্র সে গল্প করিল দাদার কাছে। 
মাঠের প্রান্তে স্ুর্পী বিলের ওপারে -্ধ্য ডুবিতে লাগিল 
ধীরে ধীরে | তাহাদের মাথার উপর দিয়া অসংখ্য হাঁস দল 
বাঁধিয়া ডাকিতে ডাকিতে মুরলী বিল হইতে উড়িয়া কালার 
বড় বিলেয় দিকে চলিল। 

গল্প শেষ করিয়া ইন্দ্র কাধে হাত দিয়া প্রসন্ন বলিল 
একটা কথা বলছি তোকে ইন্ত্র। আমি পঞ্চক্রোশী যাচ্ছি। | 
বাড়ীতে আর ফিরবো না। ইন্দ্রচুপ করিয়া রহিল | কিছুক্ষণ 
পরে ছুই ভ্রাভা বাড়ী ফিরিল। 

প্রসন্ন পঞ্চক্ষোনী যাইতেছে বলিয়া সকলের নিকট বিদায় 
লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হুইল | পরের দিন দুপুরে সঙ্গের 
লোক আসিয়া খবর দিল রাত্রে নৌকা ছাড়িয়া বতবাধু 
কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, 
তাহাকে পাওয়া যায় নাই । 

জগন্ধাজী শুনিয়া শয্যা লইলেম। হরিনারায়ণ কোন 
কথা বলিলেন না। বিভারত্ব মহাশয়ের ভবিষ্বদ্বাধীর কথ! 
মনে করিয়া তিনি আবার দ্বীর্ঘনি্থাস ফেলিলেন । 


৪ 


বছর তিনেক কাটিয়া পিয়াছে। রাজনপরের সমাশু 
প্রসন্্ুকে প্রায় ভুলিয়া পিয়াছে। অ্রগন্ধান্রীর অমন সুন্দর স্বাস্থ্য 
ভাঙ্গির| পড়িয়াছে, তিন বহরে ভাহার বয়স যেমন দশ বৎসর 
বাড়িয়া পিরাছে। স্ত্রীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া হরিনারায়ণ 
উদ্বিগ্ন হইলেন । তীর্থে তীর্ধে লোক পাঠাইয়া, কখনও নিজে বহ 
স্থানে খুরিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্ধান করিয়াছেন, কোন ফল হয় 
নাই। প্রসন্ন জীবিত কি মৃত তাহাও কেহ বলিতে পারে মা। 
হরিনারায়ণের নিদ্বের শরীরও ধীরে ধীরে ভাঙ্ষিতে লাপিল্‌। 

প্রসন্ন অস্তহিত হুইবার সঙ্গে সঙ্গে রাঞ্ষনগরের প্রাচীন 
যুগের এফচী অধ্যায় শেষ হুইয়া গেল। যাহারা হোট ছিল 
তিন বছরের মধ্যে তাহারা কিছু বড় হইয়া উঠিল। প্রসম্তকে 


শ্রাবণ 


রাজনগর 


৩১৭ 


Aina ললো লোশলালোলালোলোপালোপাপলাপপোপপোপা লোপা পাশপাশি পপাপ 


যুঝিতে রাজনগরের সমান্জের কোন অন্বিবা ছিল না, কিন্ত 
এই তিন বছরে যাহার! ফিছ বড় হুইয়া কৈশোরে ও যৌবনে 
পাঁ ছিল তাহাদিগকে বুঝিতে এই সমাছের অসুবিধার অন্ত 
রহিল না। কতকটা অজাতসারেই যেন দেশের হাওয়ায় 
দীর্ঘকাল বরিয়া যে পরিবর্তন হটিতেছিল পরিণতির সুখে 
আসিয়! অকস্বাং বন্ধনমুক্ত হয়া তাহার সমগ্র প্রভাব এই 
সফল কিশোরের মধ্যে যাহারা ভাবপ্রবণ তাহাদিগকে 
পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্র করিয়া ফেলিল। রাত্নগরের সমাজের 
প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এই তরুণের দল হইতে বাহির 
হুইয়া আপিল আসন ভ্বাতীয় সংগ্রামের প্রথম শ্বেচ্ছাসৈনিক- 
বাহিনীর হুইট কিশোর সৈনিক। 

মনের আকস্মিক পরিবর্তনে প্রস্গ যখন আত্মীয়স্বজনের 
চোখের আড়ালে সরিয়া পেল ইন্দ্র তখন বারো বৎসরের 
বালক। তাহার সঙ্গী ছিল পিতৃবন্থু জীবাণন্দের জ্যেষ্ঠ 
পুছ দেবানন্দ । দেবানন্দ রাজনগরে থাকিত মা, পিতার সঙ্গে 
তাহার কর্শ্মস্বলে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সে ইন্দ্র জপেক্ষ] 
বছর ছয়ের বড় । দ্েেবানন্দ ছুটিতে বাড়ী আসিলে হু'প্রনে 
সর্বদা একসক্ে ধাকিত। 

ইন্দ্র বয়স যখন পমর বৎসর দেবানন্দ তখন স্কুলের 
পড়া শেষ করিয়া কলেজে ভণ্তি হইয়াছে | তাহাদের ছুই- 
জমের চেহার! ও স্বভাব পরস্পরের বিপরীত । লম্বা চওড়া 
পনের বৎসরের ইন্ত্রকে তরুণ যুবকের যত দেখায়। উদ্দবল 
পৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে আরও উদ্দ্বল হইয়াছে । খেলাধুলার 
তাহার বিশেষ আগ্রহ । এই বয়সে তাহার বন্দুকের তাক 
দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হয়। তাহার প্রস্কতিতে ভাবপ্রবণতা 
একটু বেশী । দ্বেবানন্দ হুই বৎসরের বড় হইলেও মাথায় ইঞ্জ 
অপেক্ষা ছোট | গায়ের রং শ্তাম, পাতল! চেহারা । ভাসা 
তাস হুই চোখের দৃষ্টিতে গভীরতা আসিয়াছে | মুখের গড়ন 
অতি সুকুমার 1 দীর্ঘ, অবিভ্ঞত্ত চুলের নীচে মন্থণ কপালে 
যাবে মাঝে একটু কুফনের আভাস দেখা দেয়। দেবানন্দ 
স্বল্পভাষী গল্তীর প্রকৃতির । ছাজমহলে মেধাবী ছেলে বলিয়া 
তাহার মাম আছে, আবার অসামাজিক, দাম্ভিক বলিয়া 
ছর্দামও আছে । 


ইন্দ লক্ষ্য করিতেছে কিছু দিন হইতে দেবুদার স্বভাবের 
ক্রুত পরিবর্তন হইতেছে | আগে সে প্রাণ খুলিয়া তাহার 
সঙ্গে কথা বলিত, এখন আর বলে নাঁ। এই ত সে দিন দেবু 
দার পরামর্শে পিতার পুত্তক-সংগ্রহ হইতে গোপনে আনন্দমঠ 
বাহির করিয়া! আনিয়া পোড়ে বাড়ীর বাগানে বা নেউগীদের 
ইটের পান্ধার আড়ালে বসিয়া হুই শ্রনে পড়িত। আনন্দমঠ 
পড়িয়া তাহারা হই বনে একী! সম্ভানের দল পড়িয়াছিল | এই 
দল ইংরেক্ের সঙ্গে লড়াইয়ের অতিনয় করিত। দলবল 
ছুটাইয়া, তাহাদিগকে সম্ভান ও ইংরেজ এই ছুই দলে ভাগ 


করিয়া পরস্পরের সঙ্গে লড়াই হইত। দেবুদ্ধা হইত তবানন্র। 
তবানন্দের ডান হাত কাটা পড়িলে বাম হাত দিয়া সে ইংরেজ 
নিপাত করিয়া চলিত | বাশের চাচা বাথারি হইত ভবা- 
মন্দের তরবারি | যেদিম ইচ্দ বছুনন্দনের পুরাতন ভরবারি 
লুকাইয়া আনিতে পারিত লড়াই সেদিন রীতিমত অমিয় 
উঠিত। তাহাদের আর একটা খেলা ছিল রুশ-ক্ষাপানের 
যুদ্ধ । দেবুদা এভমিরাল চৌপো হইত আর ইন্জ ও অন্যান্ভ 
অহুচরদের সারিতে হইত কুশ। টোপো বাশ লইয়া তাড়া 
করিত আর রুশরা পোর্ট আর্থার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইত। 
ইন্ত্র বুবিতে পারে সন্তানদলের তবানদ্দের ভূমিকা লইয়া 
ইংরেছ মারিবে বলিক়্া ষে দেবুদ্া পশাহার সঙ্গে ঝগড়া করিত 
সে দেবুদ্া আর নাই। 


তবানন্দ ও এডমিরাল টোগো সাক্ষিলে ফি হইবে আগে 
দেবুডা ছিল কতকটা ভীতু । বাঘ, বরার তয় ছিল তাহার, 
যে ভয় রাত্মনপরের কোন ছেলের নাই বলিলেই চলে 
আগে দুরে জঙ্গলের মধ্যে বাঘের ভাফ শুনিলে ঘরের মধ্যে 
থাকিয়াও সে এমন করিত যে অত হোট যে লক্ষী সেও 
হাসিত আর যখন তখন দ্বাদ্রাকে ভয় দেখাইবার জন্ত 
ছুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ছম্‌ হুম্‌ শব করিয়া বাঘের ডাকের 
মকল করিত । কতবার ইন্দ্র দেবুদাকে ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার 
চে করিয়াছে, একবারও তাহাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইতে 
পারে নাই, এত ভয় ছিল দেবুর । 

একদিনের কথা তাহার বেশ মনে জাছে। তাহারা ছুই 
জন মাঠের মধ্যে বেড়াইতেছে। ইল দেখিল কিছু দুরে একটা 
মান্ধী ঘোড়ার পারে ছড়ি দিয়া থুটার সঙ্গে বাধিয়া রাখা 
হইয়াছে আর বাচ্চাটা মায়ের পাশে দ্বাড়াইয়া ঘাস 
থাইতেছে | বেশ নবর দেখিতে বাচ্চাটা, ঘাড়ের বড় বড় চুল 
কই দিকে বুলিয়া পড়িয়াছে। বাচ্চাটাকে দেখিয়া ইন্দ্রের 
মাথায় ছ& বুদ্ধি খেলিল। সে বলিল-কি সুন্দর বাচ্চা 
দেখছ দেবুদা, ওর পায়ে একটু হাত তুলুতে ইচ্ছে করছে। 


' চলো না । দেবু বলিল-_-ওর মা কাছে রয়েছে । বাচ্চার পায়ে 


হাত দিলে কামড়ে দেবে, নয় ত চাট মারবে | 

কিচ্ছু করবে মা। ঘাচ্চাকে আদর করছি দেখে ওর 
মায়ের আহ্লাদ হবে, চলে! না৷ 

হুই জনে বাচ্চার ফাছে গেল। ঘোট্টকী একবার মুখ 
তুলিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া আবার ঘাস ছিড়িয়া থাওয়ার 


-ঘন দিল । বাচ্চাটা অঙ্চমমক্ক তাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া, 


একটু সরিষা! গেল । ইজ্জ আস্তে আন্তে দেবুকে বলিল-_চড়বে ? 
দেবু মাথা নাড়িয়া জানাইল, ম1। সে মনোযোগ দিয়া বাচ্চার 
খাওয়া দেখিতে লাগিল । ইন্দ্র বলিল-_ঘোড়ার খালি পিঠে 
চড়লে আমি কি করি জানো! ? সামনে কেট হয়ে ঘাড়ের লম্বা! 
চুল শক্ত করে ধরি, আর হুই পা ঘোড়ার পেটের সঙ্গে চেপে 


৩১৮ 


প্রবালী 


১৩৫৮ 


শাপি পিসি সপ সপিপাসিপীসিলা সিলসিলা সতি সিল দলদপ তল দালালি লা ললিতা 


ধরি। হঠাৎ ইন্্র হুই হাতে কোমরে ধরিরা দেবুকে উচু করিয়া 
তুলিহ! বাচ্চার পিঠে বসাইয়া দিয়! চিৎকার করিয়া বলিল-_ 
শক্ত করে ঘাড়ের চুল ধরে|। বাচ্চা! চমকিয়া উঠিয়া! উর্দস্বাসে 
হুটিল । দেবু ভয়ে চোখ বুক্ধিরা ফেলিল। একটু পরে চোখ 
খুলিয়া হতভম্ব দেবু দেখে লে কয়েক হাত দূরে ঘাসের 
উপর শুইয়া রহিয়াছে আর ইন্দ্র কাছে দরাড়াইয়া সাস্ববনার খবরে 
বলিতেছে-__আহা, লাগে নাই ত দেবুদা? কি করে পড়ে 
গেলে দেবুদ্রা? বাচ্চার ঘাড়ের চুল বুঝি তাল করে ধরতে 
পার নি? অত করে বলে দিলাম যে। 

ত্বে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতে লাপিল। কপট 
সহাহতুতির স্বর আর বজায় রাখিতে না পারিয়া ইন্দ্র হাসিয়া 
ফেলিল। দেবুও হাসিতে লাগিল, বলিল একটুও লাগে নি 
আমার । কখন যে পড়লাম জ্বানতেই পারি নি। তোকে 
ৰলে রাখছি একদিন এর শোধ নেব। 

আগেকার সেই ভয়ফাতুরে দেবুদার কত পরিবর্তন 
হইয়াছে বছর দুইয়ের মধ্যে । অনেক লাহল বাড়িয়াছে। 
বেড়াইতে গেলে সন্ধা! হইলেও বাঘের ভয়ে বাড়ী ফিরিবার 
অন্ত তাড়া দেয় না। আরও গস্তীর হইয়াছে । ইন্দের সঙ্গে 
পর্য্যন্ত আগেকার মত প্রাণ খুলিয়া গল্প করে না। ছুটিতে 
রাজনগরে আসিলে দেবুদ্বা তাহার সঙ্গে পোড়ো বাগামে, 
মুরলীর বিলের মাঠে, জিওলী নদীর ধারে বেড়াইতে যায়, 
মানা রকম কথাও বলে, কিন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে দেবুদা কথা 
বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিস্বা ঘায়, কি যেন চাপিয়া যায় ইন্দ্রের 
কাছে। ইন্স অভিমানী ছেলে | সে তাবে দেবুদা! এখন কলেজে 
পড়িতেছে আর সে এধনও স্কুলের ছাত্র, তাই দেবুদা তাহাকে 
এখন আগের মত বন্ধু বলিয়া মনে করে মা । আবার ভাবে 
দেবুদ্ধার বাব! জীবানন্দ কাকা রায় বাহাছর হইয়াছেম__তাই 
বোধ হয় দেবুদার মনে অহঙ্কার হইয়াছে, তাচ্ছিল্য করিয়! 
আগেকার মত কথা বলে না। 

সেদিন ইন না জানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল। 


অনেক বেলা থাকিতে দেবু বেড়াইতে যাইবার জন্ত তাহাকে ' 


ডাকিতে আপিল । জুই জনে মুরলীর বিলের মাঠে বেড়াইতে 
বেড়াইতে মেউগ্ঈদের জঙ্গলে ঢাকা ইটের পাঁজা ছাড়িয়া ঘ্েলে- 
পাড়ার মধ্য দিয়া বিলের ধারে পৌছিল। এই পাজাটা ইজ 
জ্ঞান হওয়া অবধি এই রকমই দেখিতেছে। পান্জার উপরে 
আকচ্দ, ভেরেওা, ভাটি গাছের জঙ্গল হইয়াছে । একটা 
কুলপাঁছ বেশ বড় হইপ্না উঠিয়াছে। বড় বড় টোপা কুলে গাছ 
হাইয়া আছে । একটা মাকাল ফলের লত! গাছটাকে ভাইয়া 
উপরে উঠিয়াছে। ছোট ছোট কতকগুলি কাচ! মাকাল ফল 
লত| হইতে বুলিতেছে। ইন্দ্র ঝুনিয়াছিল নেউসীদের কে এক 
জন গুপ্তধন পাইয়া পাকা বাসী করিবার জ্বভ ইট পোড়াইরা- 
ছিল। বাস্ধপুপ্বা করিনা তেদিন পৃহনদর্ঘাপ 8 আরম্ভ হইবে 


তাহার আগের দিন সে স্বপ্নে কি আদেশ পাইয়া কামাখ্য। 
রওনা হয়। কামাখ্যা হইতে সে আর ফিরিয়া আসে নাই। 
কামাধ্যার ডাকিনী-যোগিনীরা নাকি মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে 
ভেড়া বানাইয়া রাখিয়াছিল তাহার গুণধনের লোভে | সেই 
হইতে পার্জাটা রকম পড়িয়া আছে । 

বিলের ধারে পৌছিয়! তাহারা দেখিল বাড়ীর সম্মুখে 
ছোট খালটার ধারে যে গাবগাহু আছে তাহার নীচে চাটাই 
পাভিয়া বসিয়া চরণ জেলে হাকা টানিতেছে | কাছে 
অড়াইয়া বাধা একটা ছাল | তাহাদিগকে দেখিয়া পাব- 
গাছের গুড়িতে হুকা ঠেকাইয়া রাখিয়া চরণ প্রণাম করিয়া 
ধূল! লইয়া কপালে, মাথায় দিল । ইন্ত্রকে বিজ্ঞাসা করিল-_ 
ছোটবাবু কি বিলে বেড়াতি যাবার ইচ্ছে কইর্য| এদিক পানে 
জাইছেন? ইন্দ্র দেবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, বেলা বেদী 
নাই, এখন কি বিলে যাবে? দেবুর একটু উৎসাহ দেখা গেল । 
বলিল, চল, একটু ঘুরে আমি । চরণ ভাকিল--ট্যাৎরা, অ 
ট্যাংরা। ট্যাংরা তাহার ছেলে । বাবুদের বিলে বেড়াইতে 
লইয়া যাইবার দ্বত্ত সে তাহাকে ভাকিল। একথা বুঝিয়া দেবু 
বলিল-_ট্যাংরা থাক চরণ, আমরা কাছে একটু ঘুরে আসহি। 
বৈঠা আছে ত ভিজ্রিতে ? চরণ বলিল, তা আছে বাবু। 
ছই ভির্দি রইছে ঘাটে । একটা কথা কর্যা দিচ্ছি ছোটবাবু। 
নিজেরা ষাতিছেন সখ কইব্যা, প্রবিলের মধ্যি যায়েন না 
ষ্যান। ফিরতি কালে খ্রাধার নামবি, দিক ঠাওর করতি 
পারব্যান না । 

পত্রবিলের দ্রিকে তাহারা যাইবে না চরণকে এই আশ্বাস 
দিয়া হই জন ডিঙ্গিতে উঠিয়া ঘাটে বৈঠার ঠেলা দির! ডিঙ্গি 
চালাইয়! দিল । মুরলী বিল প্রকাও বিল । ডিগি লইয়া না 
ঘুরিলে বুঝা যায় মা বিলটা কত বড়। দেবু ও ইন্দ্র কিছুদূর 
ভিঙ্গি চালাইয়া বৈঠা তুলিয়া রাখিল। নুর্ধ্যের তেজ একেবারে 
কমিয়া আসিয়াছে । বকের খাক তাহাদের মাথার উপর 
দিয়া গ্রামের দিকে উড়িয়া যাইতেছে । দুরে বিলের দক্ষিণ 
দিকে পাভলা কুয়াশ। দেখা যাইতেছে । ঘণ্টাথানেকের মধ্যে 
এই কুয়াশা সমস্ত বিলের উপর ছড়াইয়া পড়িবে ৷ মুরলীর 
বিল কুয়াশার চাদর গায়ে জড়াইয়া দুঘাইয়া পড়িবে ৷ 

দেবু একতৃষ্টে সেই কুয়াশার দ্বিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া 
আছে। দুরে ছুই একখানা করিয়া ঘাস-কা্টা শৌকা! 
ফিরিতেছে। এক সার বক খুব নীচু দিয়া উড়িয়া গেল। 
তাহাদের একটির গা হইতে ধসিয়া একট! পালক ডিঙ্গির উপর 
আসিয়া পড়িল। ইন্দ্র পালকটা হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নাড়া- 
চাড়া করিজ। তার পর সেটা জ্রলের মধ্যে ফেলিয়া দির! 
বলিল, দেবুদা, চল ফেরা যাক৷ 

দেবু ঘাড় কিরাইয়! ইন্দের দিকে চাহিয়া বলিল, একটু 
পরে ফিরব । সে জিজ্ঞাসা করিল, নেউগদের় এ ইটের 


£ 


শ্রাবণ 


ব্বীজনগর 


৩১৯ 





পান্ধার কাছে বসে আনদ্দমঠ পড়বার কথা তোর মনে আছে 
ইজ? 
প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দ্র একটু অবাক হুইল। সে ত সেদিনের 
কথা, মনে থাকিবে না ফেন? সে বলিল, খুব মনে আছে। 
ভবামন্দের যুদ্ধের কথাও মনে আছে ? পে দেবানন্দের মুখের 
দিকে চাহিয়া হাসিল। 
দেবানন্দ_-আর হছুনজনে মিলে রঙ্গলালের যে কবিতাটা 
মুখস্থ করেছিলাম 
ইন্্র_সেটাঁও মনে আছে 
ইন্দ্র তখন কবিতাটির থানিকট! বলিল । 
দেবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া ইন্দ্রের আবৃত্তি শুনিল । তাহার 
আতৃতি শেষ হইলে নিজেও পরের অংশ আবৃতি করিল । শেষে 
বলজিল-__আরেকটী! কবিতা £ 
বাহ রে শিক্ষা বাজ এই রবে 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
ইন্র-_-ওটাও মুখস্থ আছে। 
দেবানন্দ__“ভারত বিলাপে” কবি অসত্য জাপানের কথা 
লিখেছেন। আরও ছুই বহর বেঁচে থাকলে অসভ্য জাপান 
রুশ ভাঁজুককে কি রকম শিক্ষা দিয়েছে দেখে যেতে পারতেন । 
দেখে জীবন ধন্য হ'ত। 
গম্ভীরম্বভাব দ্বেবানন্দের সুখের ভাব জার চোখের চাহনি 
দেখিয়া ইন্দ্র বিশ্িত হইল । দেবানন্দ সাহা লক্ষ্য করিল। 
একটু হাসিয়া বলিল, তুই বোধ হয় ভাবিস দেবুদ্বা কলেজে 
পড়ে, তার অহঙ্কার হয়েছে, তাই কথা বলেনা । তা নয় 
তাই। করত রকষের কথা যে আমার মাথার মধ্যে আসে, 
কত কথ! ভাবি, কিন্ত প্রাণ খুলে কারও সঙ্গে আলাপ করতে 
ভয় হয়। তা ছাড়া আমার থে কি মুশকিল হয়েছে, বাবার 
দিকে চাই মা 
কথা শেষ না করিয়া সে চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ 
পরে জন্ত প্রসঙ্গ তুলিয়া! বলিল, তোর সঙ্গে চুরি করে প্রথম 
আনন্দমঠ পড়ি। তার পর গোটা বইটা আমার মুখস্থ হয়ে 
পেছে। তোর মনে আছে বোধ হয় শেষের দিকে সত্যানন্দ 


»হিন্দুরান্ধ্য স্থাপনের আশা করছেন, মহাপুরুষ এসে তাকে 


বোঝাচ্ছেন ইংরেন্ব রাদ| নাহলে সনাতন বর্ষের পুনরুদ্ধার 
হবে লা। ইংরেত রাজত্বে প্রপ্ধারা সুথী হবে, ইংরেজ মিত্র- 
রাজ্য । সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন। বিসর্জন 
এসে প্রতিষ্ঠাকে সরিয়ে নিল" ফলটা হ'ল কি? যা 
প্রতিষ্ঠা করবার কথা সেটা উড়ে গেল, ইংরেজ এসে জুড়ে 
বসল। প্রজ্গারা কেমন সুখী হ'ল তা তে! ছানা কথ! । 
ইচ্ছের মুখের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল, রাজনগরে 
তোর! এখনও সব জানতে পারছিস না। বড়লাট কলমের 


এক খোচার বাংলাকে ভেঙে ছখামা করে দবিচ্ছেম। পঁচাত্তর 
হাজার লোকের স্বাক্ষর নিয়ে দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল 
বিলেতে, ওরা! কোন কথা শোনে নি। | 

তাহাদের পাশ দিয়া একখানা দাসের ভিঙ্গি চলিয়া গেল । 
ডিঙ্গি হইতে গ্যাদা জেলে বলিল, বিলে ব্যাড়ান হ’ল ছোট- 
বাবু? 

দেবানন্দ চার দিকে চাহিয়া দেখিল। মান ছায়া নামিয়া 
আসিয়াছে বিলের মব্যে। সে বলিল, চল এবার কিরি। 

ইন্্র অভমনন্ক হইয়া তাবিতেছিল। দেবুদা কি বলিল, 
তাহা ভাবনার বিষয় নহে । সেবিশ্মিত হুইয়াছিল হঠাং 
দেবুদার এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করায়। তাহার অনেক 
দিমের অভিমান এক মূহুর্তে দুর হইয়া গেল । মনে মনে সে 
স্বীকার করিল দেবুদা জ্ঞানে, বুদ্ধিতে তাহার চাইতে ঢের বড়। 
দেবুদ্ধা এমনি করিয়া মনের কথা তাহার কাছে খুলিয়া বলুক, 
বনহুর মত তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলুক, তাহা! হইলে তাহার 
মনে আর কোন খেদ থাকে না। 

গ্যাদা জেলের সন্তাষশে সে চমকিয়া! উঠিল। ঘেবানন্দ 
ফিরিবার প্রস্তাব করায় সে বৈঠা হাতে লইয়া বলিল, চল । 

বিলের ঘাট হইতে সোজা পথে ছুই জম যখন বনছুর্দা- 
তলায় পৌঁছিল তখন অন্ধকার হইয়া আলিতেছে। দেবানস্র 
বলিল, বাড়ী যাবি নাকি রে? 

ইন্দ্র বলিল, এখন বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে ন! দেবু । 
চল তোমাদের বাড়ী পিয়ে একটু গল্প করি। 

টোলপাড়ার দেবানন্দদের বাড়ীতে হুকিতেই প্রথমে 
তাহাদের দেখা হুইল লক্ষ্মীর সঙ্গে । লক্ষ্মী জাচলে এক রাশ 
ফুল লইয়া মহা ব্যন্তভাবে ফিরিতেছিল। দাদার সঙ্গে ইন্দ্রকে 
দেখিয়া সে দাড়াইদ ৷ গল্তীরভাবে বলিল, ইন্দির দাদা, 
আপনার একশ’ বছর পেরমায়ু হবে । 

কোথা হইতে একটা টিকটিকি এই সময়ে টিকটিক শব্দ 
করিয়া উঠিল, লক্ষী বলিল, এঁ শুমুন তিন সত্যি। 
ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, কি করে জানলে আমি একশ” বছর 
বাচবো ? ঃ 

লদ্মী--আপনার কথা এই মাত্র ভাবছিলাম ফি না। 
আর অমনি আপনি এসে পড়লেন। ফেন তাবছিলাম 
ভ্রানেন? আজ সন্ধ্যাবেলা আমার মেয়ের বিয়ে কি না৷ 
কাকে নেমন্তম করি তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম । দাদা 
ত বাড়ীর লোক, ও ত খাবেই। বাড়ীর লোককে ত নেমন্তন্ন 
করা যায় না, পরকে নেষস্তত্ন করতে হয়। কেপরকেপর 
ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল ইন্দির দাদা ত আমাদের পর, ওকেই 
নেমন্তন্ন করি। কি মজা দেখেছ ডাবতে ভাবতে আপনি 
এসে গেলেন । 

লক্ষীর আপনপর সম্বন্ধে সুন্্ গবেষণার কথা শুনিয়া হুই 
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বন্ধু হাসিতে লাগিল । ইঙজ্দ বলিল---আশ্বিন মাসে কি 
বিয়ে হয়? কাকীমা মত দিলেন? লক্ষ্মী বলিল, খুব হয় 
মশায়। ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি কি বললেন 
জানেন? বললেন, লক্্ীর মেয়ে, অত ভ্বাতবিচের় কেন, 
দিয়ে ফ্যালো, দিয়ে ক্যালো। 

লক্ষ্মী বাদবিচারের জায়গায় জাভবিচার কথাটি বলিরাছিল। 
তাহার কথা শুনিয়া ইন্স উচ্চ হান করিল। অত হাসির ঘটা 
দেখিয়া লক্ষী অবাক । ইহার মধ্যে হাসিবার কি আছে? 
বলিল__ ঠাকুমার কথাটা! ঠিক হ’ল না বুঝি? তা হলে 
আপনি মেমস্তন্ভ নেবেন না? 

তাহার মুখ ভার হইয়া উঠিল। ইন্দ্রলাফাইয়া উঠিল । 
বলিল-_ নেমন্তন্ন নেবো না মানে? দেখছো দেবুদা, সব 
খেয়ে ফেলবো ভয়ে লক্ষ্মীপ্যাচা নেমস্তশন ফিরিয়ে নিচ্ছে । 
ছমদাম করিয়া পা ফেলিয়া লক্ষ্মী চলিয়া গেল। দেবানন্দ 
ছানিয়| বলিল--তোষার বরাতে বিয়ের তোজ খাওয়া নেই 
দেখছি। লক্সীপ্যাচা ডেকে সব মাটি করলে। লক্ষী বোধ 
হয় মেয়ের বিয়ে দেবে বলে উপোস করে আছে। . 

পুতুলের বিয়ে দেবে বলে উপোস করে আছে? ইন্ত 
বিস্মিত হইয়া বলিল । সে লক্ষ্ীকে খেপাইয়াছে বলিয়া অন্গৃতপ্ত 
হইল । বলিল-_কি কাণ্ড দেখ দেখি । চলো ত ভেতরে । 
তিতরে গিয়া তাহারা দেখিল আচলে ফুল ছড়াইরা দিয়া 
লক্ষ্মী মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। ঘরের এক পাশে 
পুতুলের বিবাহের আয়োক্ষন সম্পূণ। মাতা ভিণয়মী ভাবিলেন 
উপবাস করিয়া মেয়ের শরীর বুঝি খারাপ লাগিতেছে। 
তিনি ব্যস্ত হইয়! উঠিলেন | একখানা পাখা লইয়া তাহাকে 
বাতাস করিতে যাইতেছেন এমন সময় ইন্ ও দেবানন্দ ঘরে 
চুকিল। ইন্দ্র ঘরের চারদিকে চোখ বুলাইক়! বলিল-_ 
কাকীমা, আমি বড় অন্ধায় করেছি। লক্ীর মেয়ের বিয়ে 
আর এই শুভদ্বিনে ভুল করে ওকে লক্সীপ্যাচা বলে ফেল্দেছি। 
জামেন ভুল করে বলেছি, ইচ্ছে করে তবলিনি। 

লক্ষ্মীর শুইয়! পড়িবার হেতু জানিয়া ভ্রিননী পাথ| সরাইয়া 
রাখিলেন। ইন্দ্রকে বলিলেন__তুষি বোস বাবা । জক্মী ত 
অবুঝ মেয়ে নয়, তুমি যে ভুল করে বলেছ ও এতক্ষণ বুঝতে 
পেরেছে । লক্ষ্মী, ওঠো মা, লগ্ন বয়ে গেলে আর ত বিয়ে 
হবে না আরজ । 

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিল। মায়ের দ্বিকে চোখ রাধিয়া 
বলিল-_-ও তিন সত্যি করে বলুক তুল করে বলেছে, ইচ্ছে 
করে বলে নি। 

ইন্্র আগাইয়া আলিয়া লক্ষ্মীর পাশে বসিল। তাহার 
মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল-__ব্বামার দোষ হয়েছে 
লক্ষ্মী । হঠাৎ বলে ফেলেছি । তুমি তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে 
দিয়ে ফেল ত। যা খিদে পেয়েছে। 


লক্্মী এক লাফে উঠিয়া দাড়াইল । বলিল---ধিদে পেয়েছে 
এতক্ষণ বলো! নি কেন? হু! মা, ইন্দির দাদ্বাকে বিয়ের আগে 
খেতে দিলে দোষ হয়? - 

লক্ষ্মীর ভাবাস্তর ও ব্যস্ততা দেখিয়া সফলে হাসিতে 
লাপিল। ইন্দ্র বলিল--বিয়ের আগে কি থেতে আছে? 
বিয়ে হোক, আশীর্বাদ হোক, তবে ত খাব। 


লক্ষী ব্যাকুল কঠে বলিল- আপনি আীর্বাদ করবেন? | 


আপনাকে ত আগে বলিমি। টাকা পাবেন কোথার? 
আমার মেয়ে বড়লোকের বাড়ী যাচ্ছে, গোট! টাকা দিয়ে 
আশীর্বাদ করতে হয়, তাই না মা? 

ইন্দ্র সে দেখব এখন। আমরা এ ঘর থেকে উঠি। 
বিয়ে হয়ে গেলে আলীর্বাদের সমর আমাদের ভেকো। 

তাহারা বসিবার ঘরে গেল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে । 
ভৃত্য টেবিলের উপর একট! আলো রাখিয়া গেল। খোলা 
জানালা দিয়া শিউলি কুলের গন্ধ জাসিতেছে । শিউলির 
গন্ধ রানের অন্ধকারের মধ্যে হুড়ায় বেপী। জোনাফী- 
পোকাগুলি ইতিমধ্যে বাহির হুইয়া পড়িয়াছে। দুরে এক 
সঙ্গে অনেকগুলি শেয়াল ভাকিয়া উঠিল। ইন্দ্র ও দেবানন্দ 
নানা বিধয়ে কথাবার্া বলিতেছে এমন সময় দেখা গেল 
অন্ধকারের মধ্যে একটা লঠন ছুলিতে ছুলিতে এদিকে 
আসিতেছে ] লঠনের সঙ্গে একট! ছায়ানৃত্তি। সেদিকে 
চোখ পড়িতে দেবানম্দ বলিল --তোমার চোবেজী 
আসছেন । 

ল$ম হাতে, লাঠি কাধে যছনন্দন চৌবে ঘরের বারান্দায় 
উঠিয়া আসিল । ইন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল_-তুমি একটু 
বস, আমার দ্রেরী হবে । 

যছুনন্দন জানে পেলিশ সাহেবের বাড়ীতে আপিলে খোকা- 
বাবুর দেরী হওয়াই নিয়ম | সে দেয়ালে ঠেল দিয়! বসিয়া 
ইতিমধ্যে একটু নিজ্রার আয়োম্বন করিয়া লইল। কিছুক্ষণ 
পরে কুমুদিনী আসিয়া তাহাদের ভাকিল। দেবানন্দ ও ইন্স 
জিনয়নীর ঘরে দিয়া দেখিল তাহাদের খাইবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । লক্ষ্মীর মেয়ের বিবাহ সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন 
হইয়াছে । বরকনে’কে হাদনাতলা হইতে তুলিয়া আন! 
হইল। এইবার আপীর্বাদ করিতে হইবে। 
আশীর্বাদ করিয়াছেন হুইটি টাকা দিয়া। আচলে বাধা টাকা 
হইতে একটি টাকা লইয়া দেবানন্দকে দিয়া! তিনি বলিলেন 
তুই বড়, তুই আগে আশীর্বাদ কর। আনীব্বাদের টাকা মেয়ের 
মা লক্মী আাচল পাতিয়া লইতেছে। দ্েবানন্দের পরে ইন্দের 
পালা, ত্রিদয়নী একটু ইতভ্ভতঃ করিয়া তাহার হাতে হুইটি টাকা 
দিতে গেলেন | ইন্দ্র মাথা নাড়িয়া ভ্রানাইল তাহার টাকার 
দরকার নাই। লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে ইন্দ্রদাদা 
কি দের। ইন্দ্র লক্ষ্মীর সন্মুখে গিরা দীক়াইল, তাহার উৎসুক 
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মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর ডান হাতের 
অনামিকা হইতে দামী পাথরবসানো সোনার আংটি খুলিয়া 
হেঁট হইয়া লক্ীর আচলের উপরে রাখিল। হাসিয়া বলিল-_ 
আশীর্বাদ করা হু'ল। এইবার খেতে বসি বে? 

ইন্দের কাণ্ড দেখিয়া লক্ষী ও দেবানন্দ অবাক ৷ জিদযনী 
পলকের ঘন্ভ চোখ বুঝ্িয়া কি যেম ভাবিলেন। স্ব স্গেহপুর্ণ 
স্বরে বলিলেম__বাবা, হাতের আংটি খুলে দিলে, কর্তা 
তোমার ওপর রাগ করবেন না? ইন্দ্র বলিল--রাগ করবেন 
কেন? বাবা লক্ষমীকে খুব ভালবাসেন । 

তাহারা খাইতে বসিল । খাওয়া শেষ হইলে যাইবার ভ্রন্থ 
প্রস্তুত হইয়া ইন্দ্র যছুনন্দমক্কে ডাকিল। যনুনন্দনের নাক 
ভাকিতেছিল। ভাকা-ডাকিতে ধুম ভাঙ্গিয়া সে ধড়মড় করিয়া 
উঠিয়া দীড়াইল। বলিল-__বড় দের হ’ল থোকাবাবু। রোজ 
এই কথাটি যদুনন্দনের বলা চাই। 

ইজ বাড়ী ফিরিয়া পিতার কাছে দেবানদ্দের সঙ্গে বিলে 
বেড়াইবার গল্প ও লক্ষ্মীর: মেয়ের বিবাহের কাহিনী সবিস্তারে 
বর্ণনা করিল । হাতের আংটি খুলিয়া দিবার বিবরণ শুনিয়া 
তিনি বলিলেন--অত দামী আংটিটা দিয়ে দ্বিলি। একটু মায়া 
[হ'ল না? ইন্দ্র বলিল__কাকীযা টাক! দিতে চেয়েছিলেন 
বাবা, আমার নিতে লজ্জা করল | সবাই দেখছিল আমি কি 
দিই। আমি ছোট হব ফেন ? তাই আর কিছু না থাকায় 
আংটিটা দ্রিলাম। হরিনারায়ণ এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন 
নাঁ। বোধ হয় ছেলের আতিঙ্রাত্যবোধৃকে আঘাত করিতে 
চাহিলেন না । শুধু বলিলেন--তোর হাতের আংটি কে 
পরবে? লক্ষ্মী ত পরতে পারবে না এখন | 

ইন্নের হাতের আংটি কে পরিবে এই লইয়া হরিনা্রাপ্পণের 
চিন্তা পরদিম দূর হুইল । দুপুরবেলা লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া 
প্লিনঘ্র্শী হরিনারায়ণের গৃহে আসিলেন। অগদ্ধাত্রী কয়েক- 
দিনের জড় পিআালয়ে পিয়াছিলেন। জ্িনয়ণী ইন্দ্রের বিধব! 
মামীর কাছে আংটির কাহিসী বর্ণনা করিমা বলিলেন 
দিদি, ইলের হাতের আংটি ওটা, ফিরিয়ে দেওয়া ভাল৷ কিড 
একটা কথাও ভাবছি। ইন্দ বড় অভিমানী ছেলে, ফিরিয়ে 
দিতে পেলে কি মনে করবে? ইন্দ্র মামী এইভাবে দামী 
॥আংটি দেওয়া ভাল মনে লইতে পারিলেন না। বলিলেন-_ 
ইন্দির হেলেঘানুষ, ভাল ধারাপ বোধ নেই। তা এক কান্ত কর 
না। মেয়ের হাত দিয়ে আংটিট। কর্তার কাছে পাঠিয়ে দাও। 
শ্রিনয়মী এই যুক্তি ভাল মনে করিয়া মেয়েকে আড়ালে লইয়া 
গিয়া অনেক বুঝাইয়] হরিনারায়ণের কাহে পাঠাইরা দিলেন । 
মেয়েকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন--অত বড় আংটি তোর হাতে 
হবে না, তোকে ছোট একটা আংটি গড়িয়ে দেব । 


লক্ষ্মী বৈঠকথানায় হুরিনারায়ণের কাহে সিয়| উপস্থিত 
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হুইল । দেখিল ইন্দ্র ঘরের এক পাশে বসিয়া বই পড়িতেছে। 
ইজ্ফে দেখিয়া দে একটু দমিয়া সেল । আংটি ফিরাইরা দিলে 
সে নিশ্চয় রাগ করিবে। এদিকে মায়ের উপদেশ ও দুভ্ডন 
আংটি গড়াইয়া দ্বিবার আম্বাস। হরিনারায়ণ শুইয়াছিলেন। 
লক্ষ্মী ডাহার পাশে দিয়া বসিতে তিনি বলিলেন--কিগো 
লক্ষ্মাণ্যাচা, আংটি পছন্দ হয়েছে? ইলা চোখ তুলিয়া সে দিকে 
চাহিল। লক্ষ্মী মহা সঙ্কটে পছিল। ইন্দির দাদার সন্মুখে 
মায়ের উগদেশমত কান্দ করা শগ্তত মনে হুইল ভাহার। 
ভয়ে ভয়ে ঢোক সিলিয়া বলিল-_ইন্দির দাদার আংটিট। যে 
আমার মেস্সের হাতে বড্ড বড় হম । মেয়ের যে ছোট্ট আংটির 
দরকার জ্যেঠামশায় । { 

হরিনারায়ণ উঠিয়া বসিয়া লক্ষ্মীর দিকে চাহিলেন। 
বলিলেন_-তুমি কার সঙ্গে এসেছ মা? লক্ী বলিল---মার 
সঙ্গে এসেছি ৷ মা মামীমার সঙ্ষে কথ! বলছেন। 

বৈঠকখানার বারান্দায় কর্তার খাস খানসামা হরিচরণ 
ঘুম(ইতেছিল। হরিনারায়ণ তাহাকে ডাকিলেন। কর্তার 
ডাকে সে উঠিয়া আসিলে বলিলেন--যদুমদ্দনকে বল পোক্ষার- 
পাড়ায় পিকে প্যারী পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে আসুক । লব্্ীকে 
বলিলেন--তুমি তেতরে খেলা কর পেঁ। প্যারী এলে হাতের 
মাপ দিয়ে বাড়ী যাবে, কেমন? 

লক্ষ্মী বুঝিতে পারিল না আংটিট! ফেরত দিতে হুইবে 
কিন! । সে আংটিটা হরিনারায়ণের বিছানার উপরে রাখিয়া 
ইন্ড্রের দিকে আর না চাহিয়া ধর হইতে চলিয়া গেল । 

প্যারী পোদ্দার লক্ষ্মীর আৎটির মাপ লইয়া হরিনারাম্পকে 
বলিল-_কর্তা, আংটি কেটে ছোট করলে পাথরট! বেণী বড় 
বড় দ্রেধাবে। একটা ছোট পাথর দেব? হুরিনারায়ণ 
বলিলেন---না, পাথর এঁটে থাক। বরৎ ভাল মুক্তো দিয়ে 
বাড়তি পোনা থেফে একটা নোলক গড়িয়ে আনবে । 

লক্ষ্মী এইবার হুরিনারায়ণের অভিপ্রায় কি বুঝিতে 
পারিল। যতক্ষণ সে হরিনারায়ণের গৃহে ছিল মায়ের কাছে 
কোন কথ! ভাঙ্গিল না । ইন্ত্রের যাধীম! যে আংটি দেওয়াতে 
ঘুণ হম নাই তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার 
সময় ইন্দ্র তাহাদের সঙ্গে চলিল। লক্ষ্মী মহা উল্লাসে আংটি 
ও মোলক গড়াইতে দিবার কথা বলিন। দ্রিনয়নী ইম্দের 
দিকে চাহিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সেও লক্ীর 
মত খুশী হইয়াছে । 

ইন্দ্র তাহাত্র আবাল্য-সঙ্গী দেষানন্দের ভাবপরিবর্ভমের 
কারণ বুঝিতে না পারিপ্1 মনে মলে ইহার নানা রকম ব্যাধ্যা 
করিয়াছিল । সেদিন মুরলী বিলে বেড়াইতে গিয়া দেবানন্দ 
ইন্দ্রের কাছে মনের কথা খানিকটা বলিয়া থামিয়া গেল । বছর 
ছুই আগে হইতে এই পরিবর্তন আর্ত হুইয়াছিল। (ক্রমশঃ) 


পাস 


পুলিস কর্মচারীদিগের প্রতি বন্ধিমচন্দ্রের উপদেশ 
জরীশতঞ্জীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় | 


১৮৮৭ সনে টা একমাত্র পুত্র ও বঙ্ষিমচন্দ্রে 
ভ্রাতুষ্প,জ_-আমার স্বগীয় পিতৃদেব ছ্যোতিশ্চন্্র চট্টোপাধ্যায় 
মেহেরপুরে (তখন কৃষণমপরের সবডিভিসন) পুলিস-ইন্‌ল্পেক্টরের 
পদে নিযুক্ত হন। তিনি লিখে গেছেন, “আমার বাপ- 
ঘুক্তারাঁ কবুল অবাব দিয়েছেন, তারা চাকরি করে দিতে 
পারবেন না । ডেপুটি ম্যাজিই্রেটের নত চেষ্ঠা করছি, হচ্ছে 
- না। এক দিন রাইটার্স বিদ্ডিংলে আমার বাপ-ধুড়্ার বন্ধ 
গবর্ণমেন্টের জন্বাদক চন্দ্রনাথ বসুর কাছে দেখা করে ফিরে 
জাসছি, বোর্ডের দিকে চেয়ে দেখলাধ লেখা আছে-_ইম্‌স্পেক্টর 
জেমারেদ অব পুলিস। দেখা করার ভবন কার্ড চাপরাসীর হাতে 
দিয়ে অপেক্ষ! করছি, একটু পরে সাহেব ডেকে পাঠালেন । 
সসম্মানে অভিবাদন করে আমি চাকরির প্রার্থনা জানালাম । 
সাহেব বললেন--তুমি বন্ধিমের ভাইপো, পুলিসে তোমার 
উপযুক্ত কি চাকরি আমি দিতে পারি | একটু পরেই সাহেব 
বললেন__ আচ্ছা, পুলিস-ইন্প্পেক্টরের পোষ্ট তুমি গ্রহণ করবে? 
উত্তরে আমি বললাম, “আপনি যে পোষ্ট, আমায় দেবেন, তাই 
আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।” সাহেব বললেন, *ছু*- 
এক দিনের মধ্যেই তোমায় জানাব ।” 

সপ্তাহকালের মধ্যেই জ্যোতিশ্চন্দ্রের মিয়োগপন্ছ সপ্জীব- 
চন্থবের হাতে এসে পৌঁছল । তিনি এই সুসংবাদ অন্দরমহলে 
পৃহিণীর নিকট পৌছে দ্বিলেন। জ্যোতিষ্চল্ আশীৰ্ব্বাদ ভিক্ষা 
করে পিতামাতাকে সাষ্াক্ষে প্রণাম করলেন । সেদিন কাঠাল- 
পাড়ার বাড়ীতে আনন্দের উৎস বয়েছিল। এত আনচ্দের একট! 
বিশেষ কারণ ছিল | জ্যোতিশ্চন্দ্রের যখন এই চাকরি হয় ভখন 
তার বয়স ২৭ বৎসর ; সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করার বয়স 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; সপ্তীবচন্্র সুৎ-শাত্তিপ্রির পুত্রের চাকরির 
জন্ত তত্যন্ত চিপ্তিত ছিলেন । এই জন্য জ্যোতিশ্চন্সের চাকরির 
সংবাদে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন । 

সগ্জীবচন্ত্র পুতেকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় বক্ষিমচন্ত্রের 
সকাশে এ সংবাদ জানাতে এলেন । বন্ষিমচন্ত্র আনন্দে আলী ত 
হয়ে ভাইপোফে নিয়ে অন্দরমহলে পৃহিপীসমীপে উপস্থিত হয়ে 
এ সংবাদ জানালেন । জ্যোতিশ্চন্্র খুড়ীকে প্রপাম করে 
আশীৰ্ব্বাদ প্রহণ করলেন । বহ্ধিমচন্ত্র বলেছিলেন, “এত দিনে 
আমার একটা হুর্ভাবনা গেল। বয়স হয়ে যাচ্ছিল, কিছু 
কচ্ছিলে না, এর পয় আমি মরে গেলে করতে কি ?” পরক্ষণেই 
বললেন, “কালক্ষেপ না করে চাকুরিস্থলে যাবার জন্ত প্রত্তত 
হও। মাত বার দিন সময়, Preparatory leave 1 ছুটি 
ফুরোবার আগেই 1010 করবে, অভথা না হয়। যদি হাতে 
টাকা না থাকে আমায় জানিও। আমি এক-শ টাকা পাঠিয়ে 
দেব ।” 


যথাসময়ে ঘ্যোতিশ্চন্দ মেহেরপুরে পৌছে চাকুরিতে 


যোগদান করলেম। চাকরিতে পাক! হয়েই তিনি পিতৃব্য 
বঙ্কিমচন্জরকে লিখলেন--পুলিসের চাকরি কি ভাবে নিব্বাহ 
করব আমায় উপদেশ দিন। বঙ্ষিমচন্্র তছুঘ্বরে লিখলেন : 
প্রিয়তমেধু 

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে এত দিনে ( 
ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে । 

আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের 
মধ্যে সাতটি উপদেশ লিবিয়| পাঁঠাইলাম। এ সাতটি 
Golden rule বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। 
উহার অন্বর্তী হইলে সর্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার 
সমস্ত মঙ্গল । ভরসা করি এই মাদ হইতে তুমি সংসারের 
ভার লইতে পারিবে। ইতি ১৩ আশ্বিন। শ্রীবস্কিমচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় । 

বিশেষ উপদেশ 

I, প্রথম প্রয়োজনীয় কথা'। সত্য ভিন্ন কথন মিথ্যা 
পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। 
তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতাস্ত পক্ষে কতৃপক্ষের 
অবিশ্বা জন্মে। অবিশ্বাস, জন্মিলে আর উন্নতি হর না।.৮ 

IL দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম । বিনা 
পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না । কখন কোন কাঙ্গ পড়িয়! 
না থাকে। 

IIL. উপরওয়ীলাদিগের আজ্ঞাকারী। তাহারিগের 
নিকট বিনীত ভাব । চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির 
পক্ষে ইহ! নিতান্ত প্রয়োদ্নীয়। তর্ক করিও না। 

IV, আপনার কাঁজের Rules & Laws বিশেষরূপে 
অবগত হইবে। 

ভূ. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না । পুলিসের 
লেকে আদামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের 
বিশ্বাস যে তা নহিলে কাঙ্গ চলে না। তাহ! ভ্রাস্তি। 
না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা 


অধীনস্থ কাঁহাকে করিতে দিবে না।. ইহার কারাদণ্ড 
আছে। রি 
স্ব. সকলের সঙ্গে সদ্যবহার করিবে । অধীনস্থ ব্যক্তি- 


দিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে । কেহ শত্রু না হয়। 
কর্তব্য. কর্মের অঙ্গুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। 
তাহার উপায় নাই। দোষীর অবস্ত দণ্ড চাই। 

ডা. নিফারণে ভীত হইবে না। 

পড্রোক্ত উপদেশসমূহ্ের গুরুত্ব এখনও কমিয়া যায় নাই। 
এগুলি যথারীতি প্রতিপালিত, হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া 
যাইবে । 


কৃষি-সভ্যতায় ভারতের স্থান 
ভ্রীদেবেক্্রনাথ মিত্র 


বর্তমান ‘এটম বোমার যুগে আমর! প্রাচীন কালের 
| কষি-পত্তিতপণের মাম ভুলিয়া পিয়াছি। বর্তমানে আমর! 
চাল, গম, ভাল শস্তের অভাবে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, 
কিন্ত যে সকল নমন্ত ব্যক্তি এই সকল খাতের উদ্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন তাহাদের নাম আমরা একবারও ন্বরণ করি না। 
এমম কি এই সকল খাতের উন্নপ্ডিবিধামে যাহারা পরীক্ষা ও 
গবেষণা করিরা সত্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় রচলা 
করিয়া দিয়াছেন তাহাদের নামও আমরা জানি না। যাহারা 
ইক্ষু এবং তুলার ব্যবহার মন্থুয্ত-সমাক্ষে প্রচলন করিয়া গিয়া- 
ছেন তাহারা আমাদের কাছে অজানাই রছিয়া গেলেন; 
তাহাদের অবদান আমরা কখনও ম্মরণেও আনি না। এ 
কারণ কৃষি-সত্যতায় ভারতের স্থান যে কত উচ্চে আমরা তাহা 
নির্ণয় করিতে পারি মা । 

যে সকল দেশ পৃথিবীর কৃষি-সম্পদ সষ্টি করিয়াছে এবং 
স্্বর্ধিত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থানই জর্বাপ্রে) 
রাশিয়ার কৃষি-বৈজ্ঞান্িকগণ, বিশেষতঃ এম, আই ত্যাধিলত, 
ভারতের এই খ্যাতি প্রচারের জন্ড আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা 
অর্জন করিয়াছেন। ভ্যাবিলভের উৎসাহ ও প্রেরণায় এশিয়া, 
আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
৬০টি দেশে বহু ক্ৃষি-অভিষান প্রেরিত হয়, তাহার ফলে 
৩০০,০০০ রকমের (Species and varieties) গাছ- 


পালা ‘সংগৃহীত হয়। হট, এস, এস, আর, এর বিভিন্ন: 


অংশে উহাদের উৎপাদন করিয়া পুণ্থান্থপুত্খ ভাবে পরীক্ষা 
করা হইয়াছিল । এইরূপ পরীক্ষালন্ধ ফল হইতে *কসলের 
মানচিত্র" প্রস্তত হইয়াছে । এই মানচিত্রে বিভিন্ন দেশের কোন্‌ 
কোন্‌ অংশে কোন্‌ কোন্‌ জাতি বা উপজাতির গাহপালা 
বিমান তাহাও দেখান হইয়াছে। কৃষির সমৃদ্ধির জন 
সোভিযেট বৈজ্ঞানিকগণের এই অবদান চাষের উপযুক্ত গাছ- 
পালার বহু জাতি, শ্রেণী, উপজাতি প্রভৃতি সম্থন্ফে আমাঁদের 
ধারণা একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। অনেক সুপরিচিত 
এবং বিশদতাবে পরীক্ষিত শন্তের নুতন মুতদ জাতি, উপজাতি 
প্রভৃতি আবিক্ত হুইয়াছে ; টদ্বাহরণ-ঘরূপ গম, ভুটা, রাই, 
তিপি, জানু প্রভৃতি শন্ভের কথ! বলা যায়। 

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকপণের গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে 
এমন অনেক অফল আবিক্ৃত হুইয়াছে যেখানে বহ রফম 
( varieties, Species, ৪7048090193 ) শল্ত, গাহপালার 
এবং তাহাদের বন্ধ (110) শ্বল্ুনবর্গের স্থান নির্ধারিত 
করা যায়। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার, এমন কি দক্ষিণ 


এশিয়ায় অসংখ্য জাতি, উপজ্বাতির গাছপালার আদি স্থান 
নির্দেশ কর! সম্ভব হইয়াছে । গম, যব, ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি 
শন্তের আদিম জাতি ভ্যাবিলভ কর্তৃক সঠিক ভাবে নির্ধারিত 
হইয়াছে এবং উহাদের আদি আন্মস্থান মিল্পপিত হইয়াছে । 

নিয়লিখিত ৮টি প্রাচীন ফেব্দকে বর্তমান কৃষির উৎপদ্ধি 
স্থান বলা ঘাইতে পারে £ 

(১) চীন দেশের কেন্দ্র । মধ্য এবং পশ্চিম চীনে 
পর্বতময় অঞ্চল এবং তগ্রিকটবন্বাঁ নিয় অদিসমূহই কৃষির 
সর্বপ্রথম এবং বৃহৎ কেন্দ্র ; ১৩৬ রকমের স্থানীয় (61001010) 
গাছপালা এই কেন্দ্রে দেখ! গিয়াছে । 

(২) হিন্দুস্থান কেশ (উত্তর-পশ্চিম ভারত, পঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত। কিন্ত আসাম এবং 
ব্রক্মদেশসহ )। চীন দেশের কেন্দ্র অপেক্ষা এই কেন্দ্র অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুত্র ; এই কেন্দ্র ১১৭ রকমের স্থানীয় গাছপালার আদি 
ভদ্ স্বান। 

(২ক) ইন্দোমালয় কেন্স (ইদ্দো-চীন এবং মালয় 
স্বীপপুঞ্জদহ )। এই কেন্দ্রকে হিন্বস্থান ফেন্সের পুরক বলা 
যাইতে প্রারে। এখানে ৫৫ রকমের গাছপালা দেখা গিয়াছে। 

(৩). মধ্য এশিয়া । [ টত্তর-পশ্চিম ভারত ( পঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ), আফগাদিস্থান, 
তাদঘ্িকি, টউজবেকিস্থান এবং পশ্চিম তিয়ামশানসহ ] | এই 
কেন্দ্রে ৪২ রকমের গাছপাল! দৃষ্ঠ হইয়াছে । 

(৪) পূর্ব কেন্দ্র ( এশিয়া মাইনর ককেশিঘা, ইরাপ 
এবং তুর্কমেনিস্থানসহ )। এই অঞ্চলে ৮৩ রকমের গাছপাল! 
আবিষ্কৃত হইফাছে | 

(৫) ভূষব্যসাগর কেন্দ্র । ৮৪ রকমের গাছপালার 
অন্স্থান। | 

(৬) আবিসিনিয়া কেন্দ্র। ৩৮ রকমের গাছপালা 
এখানে দেখা পিয়াছে। 

(৭) দক্ষিণ মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকা । ৪৯ 
রকমের গাছপালা দেখা পিয়াছে। 

(৮) দক্ষিণ-আমেরিকা ৷ 
পৃথিবীকে দান করিয়াছে । 

(৮ক) চিলো কেন্দ্র, চিলির তীরবর্তী একটি দ্বীপ । 
যদিও এই কেন্দ্র হইতে মাল্র ৪ রকমের স্থানীয় গাছপালা 
পাওয়া পিরাছিল, কিন্ত এই দ্বীপের অবিবাসিগণের নিকট 
হইতেই ইউরোপবাসিগণ প্রথম আলু ( solanum (000 
৪০1) ) পাইয়াছিলেন। 


৪৫ ক্লফমের পাছপাল! 


৩২৪ ily প্রবালী ১৩৫৮ ' 
লাপাপিাপাপাশিলাপলাপালালালা- ee 
(৮খ) ব্রেঞ্িল এবং পেরাপগুয়ে কেন্ত্র। কেবল ১৩ রকম 'সুপরিপক্ত হইলে এই সকল শঙ্তের বীজ হুড়াইয়া পড়ে, এবং 
গাছপাঁল! এই কেন্দ্রের অধিবাসী । তাহা হইতে পুনরায় শন্ত জহ্বায়। শ্রেমী বা জাতির বিভিন্নতা 
ভ্যাবিলত বলেন £ সন্বদ্ধে চীন দেশের স্তায় ভারতবর্ষ প্রথম স্থান নী পাইলেও 
“10018, is the birth-place of rice, of sugarcane, & এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতই চীন দেশে চাল 


large number of legumes, numerous tropical fruits, such, করিয়াছে । হাজার বংসর ধরিয়া এই চালই 
83 the mango, and many of the citrus family (lemon, ১ 


orange, some species of mandarine). Assam in particular চীনের প্রধান খান্ত $ সুতরাং পৃথিবীর ক্ষিতে ভারতের দানের . 
is noted for its citrus products. That India is the birth- মূল্য কম নহে ।” 


place of Tice is proved by the fact that numerous wild হিন্দুস্থান কেন্দ্রের সহি ভাহার পরবর্তা ছুটি কে 


species of nice and ordinary rice are to be found there 


both wild and as a weed, having the common (২ক ও ৩) ধরিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর ক্কষিসম্পদে 


characteristics of wild cereals which ensue of scattering 0 ভারতের দ্বানই সর্বাপেক্ষা অধিক | মধ্য এশিয়া কেজ্জ গমের 
the seed when ripe. Even if in the diversity of specied 


4. 3 : 
{ropical India must yield place to China. Yet rice, which অবস্থান এবং এই গমই পৃথিবীর সকল স্থাদেই রুটি bl উপাদান 
she iniroduced to China, whose staple diet it has been for (07980. stuff) পোগায় | এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে 


a thousand years, relatively increases her importance in পারে যে, মহেগ্রোদাড়োর গহ্বরের মধ্যে গম পাওয়া 
the world’s agriculture.” & 


4 '' গিয়াছিল। প্রায় সর্বপ্রকার শটি জাতীয় ভাল শক্ত যথা ' 
CE মটর, মুশ্তর, ছোলা প্রভৃতি এবং বহু রকমের তৈলপ্রদ্ব শন্তের 





ললো লোলা লা লোলা লতা 





বলদ তি নর 55 ঠা ই কেন্দ্রেই জন্ম 1 

ভারতবর্ষই অবস্থান; লেবু ছ্বাতীয় ফলের ভন আসাম ভ্যাবিলভ্ বলেন, পুরাভম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক গছ 
বিখ্যাত । ভারতবর্ষ যে চালের আদি জন্ব্থান তাঁর প্রক্নট (৫2০৮ 01905 ) দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া পিয়াছিল। ইহা 
প্রমাণ পাওয়া যার তথাকার বছ জাতি, উপক্কাতির চাল দের সংখ্যা ৪০০ ৮ 
হইতে, এই সকল চাল অনেক ক্ষেতেই বত বা আগাছা বলি] :  * 7810, Farming প্রকাশিত “Indie the 


গণ্য হয়; বন্ড তুল জাতীয় শন্তের যে সফল সাধারণ লক্ষণ 028816 of Agricultural Civilisation" নামক্ক প্রবন্ধ 
আছে, ইহাদের মধ্যেও দেই সকল লক্ষণ দেখুঠযায়। হইতে তথ্যাদি গৃহীত । 


। 





hd 


হিমালয়ের উদ্দেশে 
শ্রীকালিদাস রায় 


তোমার অফ্কে লতিলাম ঠাই সাতটি দিনের তরে, ভুলিয়া গেলাম মান যশ নাম অতীত ভবিষ্যৎ, 
তাহারি লাগিয়া চিরদ্বিন মোর মনটা কেমন করে।, দিলে দেখাইয়া সন্মুখে এ মহাপ্রস্থাম-পথ 


ভরি আকঠ তব সিরিরমাযুয়ী করিছ পান, একি সন্যাস ? এই কি মুক্তি ? কিসের পূর্বাভাস ? 
জীবনে পাইন সুধার মতন উদার তোমার দান। 

হয়ে প্রস্থ তপন জুড়াল নয়ন ইনদুসম, মনে হয় যেন পরম ধনের দিয়াছিলে আশ্বাস ৷ 

দুড়াইয়া দিল পবন তোমার হৃঘয়ের দাহ মম। বেদ্যাস্র স্পর্শ করেছিলে মোর মন, রর 
ভুলিয়া গেলাম গৃহসংসার পরিজন প্রিয়জন, আমাকে কি তুমি ক্ষ দেওয়ার করেছিলে আয়োজন ? 
ভুলিয়া গেলাম কার্টে ডাক স্বার্খের প্রলোভন, শিখিয়া এলাম রক্ষত্বাদ-সহোদর কারে বলে, 

ব্সপুত্রীর পৈঠায় যেন হেরিঙু শ্বপ্রলোক, 


ভুলিয়া গেলাম লাভক্ষতি-লোভ-পাপ-তাপ-ক্ষোভ-শোক । 


স্মরিতে আঙ্িও কন্প্র অঙ্গ শিহরিছে স্বেদজলে | 


“যে নদী মরুপথে--” 
আনিসা বেগম 


মজিদ আর কোন দ্বিধা না করে মাকে নিজের যতটা জানাল । 
জোবেদ] ছেলের কথা শুনে চমকে উঠে বললেন, ও বাবা, 
তুই বলিস কিরে | সেলিনা হ’ল জমিদারের মেয়ে, আমাদের 
পরীব ঘরের বো হবে' সে? তার মা-বাপ চোখে দেখে দেবেই 
বাকেন। শেষে বলে কয়ে জামি একট! বিপর্ধ্যয় ঘটাব? ও 


আমার দ্বারা হবে না বাবা । আর মেয়েই বা রাজী হবে কেন ?. 


মক্ষিদ তথন বলে উঠল, না মা সেলিনা রাজী আছে। সে 
রাজী না হুলে আমার কি বলবার সাহস হ’ত। জোবেদা 
ছেলের কথা শুনে চুপ করে ভার মুখের পানে তাকিয়ে 
রইলেন । মন্জিদ্র বার বার মাকে অহথরোধ করাতে বাধ্য হয়ে 
ভিনি রোকেয়ার কাছে গিয়ে কথায় কথায় মতটা প্রকাশ 
করলেন। রোকেয়া শুনে বলে উঠলেন, “এ কি সম্ভব! কি 
করে তুমি একথা ভাবতে পারলে বুবু?” জোবেদা রোকেয়ার 
জুদ্ধ চেহারা দেখে বললেন, “আমি তখন ছেলেকে বলেছিলাম 
এ বিয়ে সম্ভব নয় ; ছেলে জোর করে বললে, হঁ| ম! সেলিনা 
রানী আছে, তুমি একবার বলে দেখ ।” একথা শুনেই রাগে 
রোকেয়ার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, বললেন, “কি এত দুর 
মিথ্য! অপবাদ | তোমার ছেলের আন্পর্দ|] তো কম নয়, 
শয়তানী বুদ্ধিও খুব আছে দেখতে- পাচ্ছি।” কোবেদা বলে 
উঠলেন, আপনার কাছে তা হতে পারে, কিন্ত আমি জামি 
ছেলে আমার সে রকম নয়; আপনি এত চটছেন কেন) 
মেয়েকে একবার জিজ্ঞাস! করে দেখুন, তারপর আমায় যা 
বলতে হয় বলবেন । 

ক্োবেদা মিজ্ের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হলেন। 
রোকেরা পক্ষ গজ করতে করতে সেলিনার ঘরে প্রবেশ করে 
তাকে ডাক দ্বিলেন। সেলিনা! মায়ের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি 
বালিশ থেকে মুখ তুলে অশ্র্গসক্ত চোখ ছুটো মুছে কম্পিত 
হাদয়ে নত্তমুখে আপরাধীর সায় নিশ্চল পাথরের মত দাড়িয়ে 
রইল। এরূপ ভাবে মেয়েকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে রাগে 
৮ রোকেছার গা রি রি করতে লাগল; তিনি কর্কশ স্বরে 
বলে উঠলেন, “কি রে অমন করে সং সেজে দীাড়ায়ে আছিস 
যে!” তোর নামে মত্রিদের মা অপবাদ দিয়ে গেল, তুই 
নাকি মন্জিদের প্রতি আসক্ত হয়েছিস। ছোড়াটী গোপনে 
আমার বাড়ী ঢোকে, কেমন তার আস্পর্দ্ধা দেখব ; এক দিন 
আমি ওকে শায়েস্তা করব ।--শ্তনবামাজ্র সেলিনার বুকের 
ভিতরটা কেঁপে উঠল, সে তখন পাগলের মত মায়ের পায়ের 
তলায় লুটিয়ে কাদতে কাদতে বললে, “না মা, ওর বিন্দুমাত্র 
অপরাধ নেই, ষত শান্তি দিতে হয় আমায় দাও |” 


তার পর চোখের জল মুছে আবার বলতে লাগল, 
“মজিদ কোন দিন এ বাড়ীতে ঢোকে নি, সে রোজ 
আমাদের বাড়ীর কাছে এ গাছত্লাটায় বসে বই পড়ে; দূর 
থেকে আমি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, 
ভাকে কয়েকখান! চিঠিও দিয়েছি । কিন্ত কোন উত্তর না পেয়ে 
মিত্রের নসীবকে কত বিকার দিয়েছি; তবুও অবোধ মন 
বুঝল নাঁ, শেষ পর্ধযস্ত তার কাছে গিয়ে মনের কথা থুলে 
বলেছি |” 

কথাগুলো বলে সেলিনা ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল । 
রোকেপ়া মেয়ের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন, 
পারে হতভাগিনী ঘেয়ে তুই জানিস না__-এ ধরণের ভালবাস! 
কও পৌোমাহ ! লোকে কলেজে-পড়া মেয়েদের দোষ দেয়; 
আর তুই অন্দরে মানুষ হয়ে এমন নির্লক্ম কি করে হুলিরে | 
তুই যে আমার মুখে চুণকালি দিবি স্বপ্নেও তাবিনি। যা 
করেছিস তোবা কর, খোদার কাছে আর আমার মুখ পোড়াস 
নে।” সেলিনা মায়ের পা হুধানি জ্রড়িরে ধরে আরও কাদতে 
কাদতে বললে, “না মা, খোদ আমায় মাফ করবেন, তুমি 
আমায় ক্ষমা করে বাচাও।” একটু চুপ করে থেকে আবার 
বলতে লাগল-_ 

“তোমাদের মুখে চুণ-ফালি দিই নি যা, কেম ও কথা! 
বলছ + খোদা! না করুন, যেন সেদিন আদার পুর্বে আমার 
মৃত্যু হয়। চোখে দেখা ভাল বাসাতে পাপ হয় নামাঁ।” 

রোকেয়া মেয়ের রকম দেখে বেজায় রেগে গিয়ে বলে 
উঠলেন, “ওরে তুই যে দেখছি লক্জা-শরমের মাথা একেবারে 
খেয়েছিল । দেখ সেলিন! এত আদর যত্বে মান্য হুয়েছিস, 
কোনও দিন একটা কুটো পর্য্যন্ত নাড়তে হয় নি তোকে, কি 
করে তুই ওদের মত গরীব-ঘরের বৌ হবি! পরে তুই 
বুঝবি, আর মায়ের সকল কথা একে একে পড়বে মনে 1 

সেলিনা বলে উঠল, “সুথ দুঃখ সব কপালের কথা মা; 
আমার ভাগ্যকে ডো কেউ বদলাতে পারবে ন| 1” 


শেষ পর্য্যন্ত বড় আদরের মেয়েকে রোকেয়া চোখের 
জলে পরের ঘরে বিদায় দিলেন । মেয়েকে বিদায় দেওয়ার পর 


'স্বেহময়ী মায়ের চক্ষে সন্মুখে নানা দুঃখের ছবি ভেসে বেড়াতে 


লাগল । মেয়ের হুঃথকষ্টের কথা ভাবেন আর অঝোর ধারায় 
কাদতে থাকেন । 

সেলিনা বড়লোকের মেয়ে । আছ সে গরীবের ঘরের বে 
হয়েছে__তার যে কত কষ্ট সহজেই সেটা অহ্মান করা যায়। 


৩২৬ 


পাপ পাপ 





সেলিমার প্রতি পদে অসুবিধা ঘটতে লাগল, শুতে উঠতে 
বসতে সকল দিকে তার কষ্ট । চৌকিতে শুধু একটা কাথা 
বিছানো, শুতে পিয়ে সে গায়ে খুব ব্যথা বোধ করে, ভাল করে 
রাতে তার ঘুম হয় না, খাঁওয়া-দাওয়াতে সেলিনার থুব বাছ- 
বিচার ছিল, সেদিকেও তাঁর কের অবধি রইল না। সেলিনা 
সকল দুঃখ মুখ বুদ্ধে সহ করে যেত, কাউকে বুঝতে দিত না। 
স্বামী শাশুড়ী সকলেই বুঝত, কিন্ত দুঃখ মোচন করবার উপায় 
ত তাদের ছিল না। 

এমনি ভাবে বছরখানেক কেটে গেল৷ পাড়ার পাচ জন 
বলতে সুরু করলে, “ওমা বৌকে ত কোন দিন কাজে হাত 
দিতে দেখি না, শাশুড়ী একা খাটেন, এ কি ধরণের সেয়ে-_মা 
গে! মা 1” জোবেদা বলে উঠলেন, না মা, বৌ আমার কাছে 
কাজের অন্ভ আসে, আমি তাকে বলি, “আমি বেঁচে থাকতে 
তোমায় কষ্ট করতে দেব না।” পাশে থেকে আর একজন 
হেসে উত্তর দিলে, আমাদের ভাগ্যে ওরকম শাশুড়ী জুটলে 
আমাদের হিয়াত কিছু বাড়ত। এ রশিদের বৌ 
মুনসেফের মেয়ে, কাজকর্ম কিছু জানত না, শাশুড়ীও আঁদর 
করে বৌকে কাজ করতে দিতেন না, বে কিন্ত নাছোড়বান্দা 
হয়ে উঠল, বলত-_এখন যদি না শিখি তআর কখন শিখব 
ম1? আপনি খাটবেন আর আমি বসে থাকব তা হবে 
না মা। বৌয়ের গীড়াপীডিতে শাশুড়ী শেষ পর্যস্ত তাকে 
কাজ করবার অনুমতি না দিয়ে পারলেন না; সে মন দিয়ে 
ঘর-সংপাতরর কান্দ করতে লাগল | এখন কেমন সুদ্দর কাজ 
করতে শিখেছে দেখলে অবাক হই। 

জ্বোবেদা একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, “না মা, 
তোমরা বোঝ না আমার গরীবের সংসারে সোনামুখীর কত 
রকমের কষ্ট হয় তার ইয়ড! নেই, সবকিছু মা আমার হাসি- 
মুখে সঙ্গ করছে ।” আর একজন চট করে বলে উঠল, “সহ না 
ঝরে উপায় কি মা।” জোবেদ বলে উঠলেন, “ঢের চের 
বড়লোকের মেয়েকে বৌ হয়ে গরীবের ঘরে আসতে দেখেছি, 
তাদের কত মেজাজ দেখেছি, কত কথা শুনেছি $ এই সব দেখে 
দেখে আমি বুড়ো হলাম, আমার কপালজোরে এমন বে! 
পেয়েছি মা। যাক, তোদের সঙ্গে আর আমি বাজে তর্ক 
করতে পারি না।” জোবেদার বিরক্তি দেখে সকলে চলে গেল । 

সকলের মায়া মমতা কাটিয়ে হঠাৎ এক দিন জোবেদা 
সংসার থেকে চিরতরে বিদ্ধায় নিয়ে পরপারে চলে গেলেন । 
সেলিনার চক্ষে সারা জগৎ অন্ধকার হয়ে উঠল [ কি করবে সে 
একা, বুক ফেটে তার কান্না আসতে লাগল । 

জোবেদাত্র অবর্তমানে সংসারের সব কিছু ওলটপালট 
হয়ে গেল । যে সেলিনা কখনও একটা পৌয়াজ্ের মাথা 
কুটে মি, এখন তাকে সকালে উঠে উন্ধনে আগুন বরাতে হয়। 
সেকি বিষম কঃ, চোখ বুথ ধোঁয়ায় লাল হয়ে অনবরত জল 


প্রবাসী 


পাভিলাতিল লালা তলা লা লো লোলা 


১৩৫৮ 


শি 


ঝরতে থাকে । কিন্ত তবুও টঙুনে আঁচ হয় না। শেষ পর্য্যন্ত 
মজিদ এসে চুলো ধরিয়ে দ্বে়। ভাতের ফেন গালতে গিয়ে 
পায়ে পড়ে ফোদ্ব! হয়। তরকারি কুটুতে গিয়ে হাত কেটে 
যায়। তার যন্ত্রণার অবধি থাকে না । 

এক দিনের ক হয় ত সহ কর! যায়, রোজ এইরূপ কণ্ডে 
সেলিনার চোখে জল আসত । যতক্ষণ মজিদ বাড়ীতে থাকে 
তত্তক্ষণ অবশ্য সে সাহায্য করে। মজিদ আপিসে চলে গেলে 
কোলে ছেলে নিয়ে কাজ করতে সেলিনার খুব কষ্ট হ'ভ। 
তার অপরিসীম কঃ দেখে মজিদের চোখ অশ্রুতে ভরে 
উঠত, ভাবত,--*হায় ধোদা, সেলিলাকে শুখশান্তি দেবার 
সামর্থ্য আমার নেই, আমি গরীব ; খোদা আমায় দোয়া কর 
যেন পূর্বের মত সেলিনাকে আমি সুখে রাখতে পারি ।” 

স্বাধীর চোখে অশ্রু দ্বেখে সেলিনা শশব্যন্ত হয়ে তাকে 
কত সাস্তবনা দিত। দেখতে দেখতে সেলিনা খুব কর্্ঘপট হয়ে 
উঠল। স্বামীকে নিয়ে বেশ কিছু দিন তার আনন্দে কাটল, 
কিন্ত সে সুখ বেশীদিন সহ হুল না । মজিদ আঙ্গকাল 
কেমন যেন অন্রমলক্ষ হয়ে গিয়েছে, পূর্বের মত আর 
হাসিতামাশা করে মা, সেলিনার ছুঃখে আর বিচলিত হয় 
না। এখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মজিদ খুব ব্যস্ত, বাড়ীতে 
তাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না । 

সকালে আপিসের টাইমে বেরিয়ে যায় আর রাত একটা 
ছুটোর পর বাড়ী ফেরে । সেলিনা না খেকে স্বামীর জ্ত বসে 
অপেক্ষা করে ; বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়, কান খাড়া 
করে থাকে--মনে হয় এই আসছে, এই আসছে । এমনি ভাবে 
রাত গভীর হয়ে যায়) দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মঞ্জিৰ এসে হয়ত 
না খেয়েই শুয়ে পড়ে, কোন কথা বলে না। সেলিনা অবাক 
হয়ে বলে, “কি, ন! খেয়ে শুয়ে পড়লে যে?” মজিদ একটু 
রুষ্ট ভাবে বলে, “না খেয়েছি; কিন্তু তুমি যে এখনও জেগে 
বসে আছ ?* সেলিনা উত্তর দেয়, “তোমারই জঙ্জ বসে আছি, 
শুয়ে পড়লে ঘুম যদি মা ভাঙ্গে দোর কে খুলবে ।” 

মঙ্জিদ বীরদর্পে জবাব দেয়, “না খুললে দোর ভাক্তাম ৷” 

রাছ্িজাগরণের পর স্বামীর এইরূপ তিক্ত কথা শুনে 
সেলিনার বুক ফেটে কান্না আপত। চোথভরা অশ্রু নিয়ে সেলিন! 
না খেয়ে চুপ করে বিছানায় পিয়ে শুয়ে পড়ে। অশ্রুধারায় তাঁর -. 
বালিস ভিজে যেত, চোখে ঘুম আসত না, বিনিদ্র রজনী যাপন 
করে ভোরে উঠবার আর শক্তি থাকত না; অতি কষ্টে জড়তা 
কাটিয়ে উঠে ব্রাম্ার আয়োজন সুরু করত । কত দিন প্রানে 
হয়ত মতিদ বাড়ীই ফিরত না; এই রূপে সেলিনার ছঃখ যেন 
আরও গভীরতর হয়ে বেড়ে চলল । যেদিন যঞ্জিদ বাড়ী ফিরত 
না সেদিন সেলিনা হু:সহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করত। রাত 
যত গভীর হ'ত ততই সে ভাবত হয়তো স্বামীর কোনো 
অমঙ্গল হয়েছে, আর আকুল ভাবে শুধু বসে কাদত। এইরূপ 











সপান্পিন্পিপিশীনপিসিসপপপা পিপি, 


অশাস্তিতে সেলিনার রাত কাটত। ভোরে যখন মজিদ বাড়ী 
ঢুকত'রাগে দুঃখে সেলিনা স্বামীর মুখপানে চাইত না । 

মজিদ বুঝতে পেরে কাছে এগিয়ে এসে বলত, “কি আর 
আমার সঙ্গে কথা| বলবে দা? খুব রাগ হয়েছে? রাছে বোধ 
হয় খুব ভয় পেয়েছিল ?” স্বামীর কথা শুনে সেলিনা দূরে 
সরে গিয়ে অশ্রু মুছে আপন মনে কান করে যেত। 

সামস্থু মজিদের বন্ধু, তার বাড়ীতে সকলে অসুস্থ । তাদের 
থার্মোমিটারট| ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে ভোরে উঠে মতিদের 
বাড়ীতে থার্মোমিটার মিতে এসেছিল । এসে শুনল, রাতে 
মন্দিদ বাড়ী ফেরে নি। শুনে সামন্গ অবাক হয়ে ভাবলে, 
“মজিদ কত বড় পাঁষও যে এত বড় বাড়ীতে বৌকে একা 
রেখে সারা রাত বাইরে কাটায় 1” হঠাৎ চেয়ে দেখে দুরে 
আগমনদীল মজিদের মূর্তি । যখন মজিদ সন্মুখে এসে দাড়াল 
সামস্থ তখন বন্ধুকে খুব ভৎসনা করতে লাগল আর বললে, 
“দেখ, নিতান্ত পশু ছাড়! এমনিভাবে স্ত্রীকে নির্জম বাড়ীতে 
একা ফেলে রেখে কেউ রানে বাইরে থাকে না । স্ত্রী সারা রাত 
কেমন করে কাট।লে সেটা! একটু ভেবে দেখবার শৃক্তিটাও কি 
তোর লোপ পেয়েছে। ইস্‌ | কি নিঠুর তুই | যদি স্ত্রীর মর্যাদা 
রক্ষা] না করতে পারবি তবে বিয়ে করতে কেন পেছলি |” 

মদ্ধিদ বলে উঠল, শ্রীলোকের আবার কি মর্ধ্যাদা? 
চিরদিন শুনে আসছি নারীরা পুরুষের কাছে নত হয়ে 
থাকে, তাদের আবার আলাঘ। মর্ধ্যাদা কি। সামন্স উত্তেজিত 
হয়ে বলে উঠল, “তোরা ভোর করে নিছের হাতে সেটা গড়ে 
নিয়েছিস। দেখ, নারীকে অত অসম্মান করিস না, নারী মায়ের 
জাত-_মায়ের আসন কত উচ্চ । কেন বাজে বকিস? ভ্ত্রীকে 
অত কষ্ট দিলে তোর যে মহা! পাপ হবে। শিক্ষিত স্ত্রী হলে 
এই অত্যাচার আহ কিছুতেই সহ করত না--মিত্রের পথ 
সে খুঁজে নিত।” মজিদ বলে উঠল, ' “তা হয়ত নিত, কিন্ত 
তাতে পুরুষের কি কোম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।” 
সামু বলে উঠল, “কি বলিস, ক্ষতি হয় না? একটা সংসার 
গড়ে সেটাকে ভেঙে আবার নৃতন করে পড়বার প্রয়াস, এতে 
কি মনে খুব সুখ হয়? না সংসার সুখের হয়? ছেলেপিলে 
থাকলে মায়ের সঙ্গে তখন তারাও বাপকে ছেড়ে যায় ; বাপের 
বুকে দাবানল ভ্বলতে থাকে তখন।” কথাগুলো! বলতে বলতে 
সামন্থ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে' উঠেছিল । নিজেকে একটু 
সংযত করে নিয়ে আবার বলতে লাগল, "একটা কথা মনে 
য়াধিস মঞ্জিদ | স্বামী ভ্রীর মনের মিলের মত মধুর গিনিস 
সংসারে আর কিছুই দেই । তোর এ সনাতন মনোভাব ছাড়। 
-অবজ্ঞার চক্ষে নারীকে আর দেখিস না। কোরান খুলে পড়ে 
দেখেছিস তাতে নারীকে কত সন্মান খোদা দ্বিয়েছেন। বন্ড 
বড় কত কবি নারীকে কত উচ্চে আপন দিয়েছেন। কবির 
লেখা কয়েক পংক্তি ভোকে শোনাচ্ছি £ 





“যে নদী মরুপ্থে...” 
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“মারীরে তুচ্ছ ভাবিও না সধা করো! নাক হেয় জ্ঞান 

নায়ীর চরধ-ধুলায় স্বর্গ করিছে অবস্থান । 

আদি পাপ বলে যেতে চায় দলে কে তোমায় সতী নারী? 

সে নহে অননদী মুসলিম কড়ু-_ কুরানের পথচারী | 

হা তাই প্রধম পড়েছিল ভূলে বলে নাক কুর্আন, 

ইদির রচা এ কাহিনী করে নারীত্বের অপমান ।” 

মজিদ মম দিয়ে শুনছে দেখে সামস্ু বললে--আরও একটু 
শোন = 

“্ৰিন্ধু আমার রমণী তোমার ভোগের বন্ত নয়; 

সুটটির ধর্ম পূর্ণ করিতে নারীরা! জন্ম লয়; 

তোমরা] নিঞ্জের পরিজন কাছে যার! যত প্রিয়তম 

রসুলের রাণী, ‘খোদার কাছেও তার] তত উদ্ভম।+ 

দেখ সবটা আর আবৃতি করলাম না। এ নারীর লেখা 
নয়; নারীর বুকের ব্যথাকে ছলে র্ুপায়িত করেছেন মহা- 
কবি আবুবকর । দেখ, তোকে ভালবেসে সেলিনা যে ফুল 
তুলে নিজের গলার মাল! করেছিল, সেটাকে তুই আব 
কণ্টফের মালায় পরিণত করলি। তার প্রাণঢাল| ভালবাসার 
প্রতিদ্বান কতটুকু দিয়েছিস? সুখী যদি হতে চাস তবে 
যেমদটি ছিলি ঠিক তেমনি আবার হু”, শয়তানের সঙ্গ ছাড় ।” 

মজিদ এতক্ষণ মাথা নত করে বন্ধুর উপদেশ শুনছিল, 
এবার বলে উঠল, “আজ খেকে আমি শপথ করলাম, 
সেলিনার উপর আর কোনরূপ অবিচার করব না বন্ধু ।” 

সানু ভ্রুত পদে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল, মজিদও 
অন্দরমহলে প্রবেশ করলে | ঘরে ঢুকে দেখে অত বেল! পর্য্যন্ত 
সেলিনা অঘোরে দুমোচ্ছে--দেখে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে 
উঠল, কখনও ত সেলিনা এত বেলা পর্ধ্যস্ত ঘুমায় না । তবে 
কি আজ তার কোন অন্থথ করেছে, মজিদ নিজের কম্পিত 
হাতখানি সেলিনার হাতে রাখতেই চমকে উঠল, বজলে,“উঃ | 
গা যে পুড়ে যাচ্ছে সেলিনা | জ্বর কখন থেকে হ'ল? আমায় 
ত বলো নি।” | 

স্বামীর কথা শুনে সেলিনার ছু’চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে 
পড়তে লাগল । কোনন্মপে আত্মসংবরণ করে নিয়ে আকুল 
ভাবে বলতে লাগল, “বলব আর কাকে? আজ ছয় মাস শুধু 
চোখের অলে ভাপছি, দশ দ্বিন ধরে ভরে ভুগছি, কত কণ্ঠ 
ভোগ করছি, সেটুকু দেখবার পর্য্যন্ত কেউ নেই! হাত পা 
পুড়িয়ে ভর গায়ে কোলে ছেলে নিয়ে কত কষ্টে যে থেটে 
চলেছি তা শুধু আমিই জানি।” চোখের অল মুছে সেলিনা 
আবার বলতে লাগল, “শত ক& বুকে বেজেছে, ছু'হাতে ঠেলে 
সরিয়ে দিয়েছি, সে কার মুখ চেয়ে? কোন সুখের জ্রম্ভ ? তুমি 
বুঝতে সবকিছু এক দিন) তখন আমার হু*খ দেখে তুমি অস্থির 
হয়ে পড়তে | তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে 
বলেছি, কিসের হুঃধ প্রিয়; এই সুখ আমাদের রাজ এঁশবর্ধ্যের 
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চেয়ে বেণী-কিসন্ত কোথায় গেল সে সব সুখের দ্বিন। তোমার 
জন্ত সকল সুখ আমি বিসৰ্জ্জন দিয়েছি । কিন্ত তুমি হৃদয়ের 
কোণে আমার একটু স্থান দিতেও কুটিত 1” ' একটু দম নিয়ে 
আবার সুরু করলে, “এখন আর আমার প্রাণের কোন যুল্য 
নেই তোমার কাছে। যাক আর কিছু আমার বলবার 
নেই। খোদার কাছে এখন আমার একমাআ আরজ জীবনের 
শেষনিশ্বাসটুকু যেন তোমার বুকে বিলীন হয়ে যায় প্রিয--এই 
আমার অস্তিম কামনা ৷” মন্দির সেলিনার মাথা নিঘের বুকে 
রেখে অনবরত শুধু অক্রু বিসর্জন করছিল । হঠাৎ সেলিনাকে 


প্রবাসী 
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চুপ করতে দেখে সে পাগলের মত বলে উঠল, “সেলিনা 
সেলিনা এ কি করলে! আমি যে' প্রতিজ্ঞা করেছি, আর 
তোমাকে অনাদর করব না। এবার থেকে সংপথে চলব। 
তোমার প্রাণে আর ব্যথা দেব ন] । তুমি ফিরে এসো, ফিরে 
এসো ।” 

কিন্ত সে আকুল আহ্বান সেলিনার কানে দিয়ে পৌহল 
না। সেভধন সংসারের কোলাহলের বনু উর্ধলোকে চলে 
গেছে, ভার হুঃখক্রি্ট জীবন-নাট্যের উপর মৃত্যু টেনে দিয়েছে 
কষ যষনিকা । | 





সপ 


ংস্কৃত ভাষা 
শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত মাধব 
শ্রীহরি আনে স্বীয় ভাষণে সংস্কৃত ভাষার চচ্চার উপর বিশেষ 
জোর দিয়াছেন। 

পৃথিবীতে তিনটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এ পর্যন্ত জন্মলাভ 
করিয়াছে--গ্রীক সভ্যতা, চীন সভ্যতা ও ভারতীয় হিন্দু 
সভ্যতা । সংস্কৃত ভাষা হইতেছে এই হিন্দু সভ্যতার বাহন। 
এত বড় উন্নত স্বয়ংপূৰ্ণ এবং আত্মশক্তিতে ক্রমবিকাশ ও 
প্রসারের সম্ভাবনায় সিদ্ধ ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি 
নাই। ম্যাঝ্সমূলার গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে ইহার 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন । 

বৈদিক ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষার ক্রমবিকাশ এবং 
খ্রীষীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার বেশ কিছু আগেই বৈয়াকরপ 
পাণিনি এই ভাষা ব্যাকরণ রচন। করিয়া ইহাকে সুসম্বন্ধ 
রূপ দান করেন। পাণিনি তক্ষশীলা অঞ্চলের লোক 
ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার অষ্টাধ্যাম্ী ব্যাকরণের 
প্রভাব আজিও অগ্রতিহত। 

আধুনিক পণ্ডিতমহলের মত এই সংস্কৃত ভাষা ঠিক 
জনসাধারণের ভাষা ছিল না। তবে ইহা ষে সর্বভারতের 
শিষ্টমগ্ুলীর ভাষা ছিল তাহা নিশ্চয় । কথ্য ভাষা ছিল 
বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা । তবে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইহাদের 
সম্পর্ক ছিল অতি নিকট, কারণ সবই ছিল এ গোষ্ঠীর ভাষা । 
এই সংস্কৃতই ছিল সর্বভারতীয় হিন্দুর রাজকার্য্যের ভাষা। 
ভারতের সকল অঞ্চলেই পণ্ডিতের এই ভাষার চচ্চা 
করিতেন এবং যাবতীয় জ্ঞান এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ 
করিতেন। হিন্দুর যে একটা সর্বভারতীয় এঁক্য আছে 
তাহা এই সংস্কৃত ভাষার প্রসাদ1ৎ। শত শত বৎসরের 


রাজনৈতিক দুদ্দিনের মধ্যে আজও ভারতের সকল প্রদেশেই 
এই সংস্কৃত ভাষার চট্চ। বজায় আছে। এই ভাষায় 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা! ও পুস্তকাদি রচনা এখনও হইভেছে। 
স্বামী দয়ানন্দ যখন দিগ বিজয়ে বাহির হন তখন তিনি 
সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা এখনও 
প্রাচীনপন্থী সর্বভারতীয় পত্ডিতমগ্ডুলীর ভাষা । নেই 
পণ্ডিতমণ্ডলী সংখ্যায় ও প্রভাবে এখনও বিশেষ গ্রবল। 
"হিন্দুর একটা অতি উচ্চ, সমৃদ্ধ, বিশাল ও শক্তিশালী 
সভ্যতা আছে এবং এই উন্নততর সভ্যতার বলেই সে বহু- 
দিনের বহুবিধ দুর্যোগের পর আজ আবার আত্মপ্রতিষ্ট| লাভ 
করিয়াছে। প্রথম দিককার মুসলমান আক্রমণ ও প্রচণ্ড 
ধ্বংসণীলার ফলে মনে হইয়াছিল হিন্দু সভ্যতা বুঝি বিলুপ্ত 
হইয়া! যাইবে, কিন্ত কোনও অনুন্নত সভ্যতার পক্ষে 
উন্নত সভ্যতাকে জয় করা কঠিন। ভাই বাবরের সময়ে 
দেখা যায় দুর্বল পাঠান রাজশক্তির উপর আবার প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছে রাজপুতের অধিনায়কত্বে হিন্দুরা জ্রশক্তি । 
বাবর ইত্রাহীম লোদীকে হেলায় জয় করিয়াছিলেন, . কিন্ত 
রাজপুতদের সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল সর্বস্ব পণ. 
করিয়া । মোগল রাজত্বের শেষে আবার দেখা যায় হিন্দু- 
শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একদা ইংরেঞ্জ ভারত অধিকার 
করিলেও প্রধানতঃ হিন্দুদের প্রতিরোধের ফলে নিতান্ত 
বেগতিক বুঝিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। | 
যে জাতির গৌরবময় অতীত আছে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
হইলে তাহাকে অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। 
তাই আমাদের পক্ষে অতীত সভ্যতার অনুসন্ধান ও পরি- 
চয়লাঁভ একাস্ত প্রয়োজন এবং তাহার উপায় হইতেছে 





প্রাণ | আণ্মুজিপ্ঠাপা। ও জীবনধাত্রা ৩২৪ 
অশেষ জ্ঞানের ভাওার এই সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক ও স্থতরাং এই সম্বন্ধে ছুবুদ্ধি যত শত্ব ও হার 
গভীর চর্চ্চা। সৌভাগ্যক্রমে সে চঙ্ঠার ধারা আমাদের করা যায় ততই ভাল। সে দুর্যুদ্ধি হইচতছে; সংস্কৃত মৃত 


দেশে কখনও বন্ধ হয় নাই। স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি 
নিষ্ঠাসম্পন্ন এক দল 'লোক চিরদিনই আমাদের দেশে জ্ঞান ও 
সংস্কৃতির চর্চা করিয়া আপিয়াছ্েন। সেইখানেই আমাদের 
প্রাণশক্তি নিহিত। আজ্গ আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত 
যাহাতে এই শক্তি আরও বিস্তার ও গভীরতা লাভ করে । 

বস্তুত; সংস্কৃত ভাষাকে ছাড়িয়া আমাদের চলিবার 
উপায় নাই। ভারতীন্ব সভ্যতার স্বরূপ, গতি ও প্রকৃতি 
বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা একাস্ত আবশ্যক । 
ভারতের শতকরা স্তর জনের অধিক আধ্যগোীর ভাষায় 
কথা বলে। ব্রাবিড়-গোঠীর ভাষাগুল৪ ক্রমাগত সংস্কৃত 
ভাষার আশ্রয়ে আসিতেছে । আধ্যগোষ্ঠীর বাভন্ন ভাষার 
শ্রীবৃদ্ধি করিডে হইলে সংস্কৃতেব সাহাষ্য ছাড়া উপায় 
নাই। বাংলাভাবা হইতে সংস্কতের প্রভাব ও দান 
বাদ দিলে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যকে বাদ দিয়| রবীন্দ্রনাথকে ভাব যায় ন|। 
আধুনিক রাষ্ট্রভাষা হিন্দী যদি বাজারের আলু পটল 
'কিনিবার গণ্ডী ছাড়াইঘা সত্যিকারের রাষ্ট্র ও সাহিত্যের 
ভাষ| হইতে চায় তবে তাহাকে সর্বধ| ভাষাজননী সংস্কৃত 
ভাষার শরণ লইতে হইবে, হইতেছেও তাই। দেশে 
জ্ঞানের বহুল প্রচার করিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষাগুলির পুষ্টি ও বিকাণ অবশ্তন্তাবী এবং 
তাহার জন্ত চাই সংস্কৃত ভাষার সাহায্য । লোকে বুঝিতে 
পারে না একথা বলিয়া যাহারা অর্থহীন অধথা অভিসন্ধিপূর্ণ 
চিৎকার করিতেছেন ভ্ঠাহাদের কণঠম্বর শীঘ্রই নীরব হইয়া 
আসিবে। 


€ 


ভাষা এই ধারণা । এই ধারণা স্থির জন্য দায়ী এক শ্রেণীর 
ইউরোপীয় ও আপাত-স্বার্থের লোভে বিমুগ্ধ এক দল 
এদেশবানী | দ্বিতীয় শ্রেণীর এই সব লোক এককালে 
ফারসী ও পরবর্তীকালে ইংরেজীকেই একান্ত ভাবে মানিয়। 
আপিয়াছেন। ফলে তাহাদের হয়ত কিছু কাঞ্চন-কৌলিন্য 
লাভ হইয়াছিল; কিস্ত দেশে তাহাদের অবস্থাটা ছিল 
অনেকটা “আকাশস্থো নিরালঞ গোছের। আজ 
বানের জল সরিরা যাওয়াতে তাহারা ক্রমশঃ কাদা 
পড়িতেছেন। 

আজ্ যদি আমরা অতীতের সহিত যোগত্রষ্ট হইয়া ছিন্ন- 
ভিন্ন হতে না চাই তাহা হইলে আমাদের সংস্কৃত ভাষা ও 
সেই ভাষায় নিবন্ধ সর্ধবিখ জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
এবং সম্পর্ক রাখিতে হইবে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এ সম্বন্ধে একট! ক্রমবর্ধমান উদাসীনতা দেগা যাইতেছে । 
ইহা শুভ লক্ষণ নর। এইরূপ চলিতে থাকিলে আমাদের 
সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা সব কিছুই আত্ম- 
বিশ্বাদশূন্য ও আত্মনির্ভরহীন হইয়া জীবনের সহিত সম্পর্ক 
হারাইবে ; এবং দীর্ঘকালব্যাপী বৈদেশিক শাসনের মধ্যেও 
নিজেদের এতিহ্‌ এবং সভ্যতা বঙ্সায় রাখিয়া যে অনিষ্টকে 
এতকাণ ঠেকাইয়া রাখা গিয়াছে আঙ্গ আমরা নিজেরাই 
সেই অকল্যাণ করিয়া চপিব। এই যুগসদ্ধিক্ষণে আমাদের 
বিশেষ অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে । অব্য সংস্কৃত 
ভাষার চচ্চার ধারার কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার । 
প্রাচীন চতুষ্পাঠীর পথে যোল আনা চল! অসম্ভব। আজ 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উভয়ই যুপোপযোগী হওয়া চাই। 


আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনযাত্রা 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


মরি . 
আঁঙ্গকাল জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সত্যকে ভুলে চলা 
আধুনিকতার লক্ষণ এবং ফ্যাশানে দীড়িয়েছে। এক জন 
শিক্ষিত যুবক ঈশ্বরোৌপলন্ধিকে জীবনের উদ্দেপ্ত হিসাবে 
বেছে নেওয়াতে অপর যুবক বিক্রয় প্রকাশ করে বলছে 
“বিংশ শতাব্দীর এম্‌-এস্‌সি ! ঈশ্বরলাভ প্রীবনের উদেশ্য ! 
***সে তো মধ্যযুগের কথা ।, এক আধুনিকা তরুণীর একটি 
সঙ্গীত বেশ ভাঁস লেগেছে, সে সঙ্গীতটি বিখেছে, কিন্ত 
তার পরই মনে প্রশ্ন জাগল, ‘সদীতটি আধুনিক তো |" স্পষ্ট 


সি 


উত্তর না পেয়ে সে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল---এটি 
আধুনিক কিনা এই সন্দেহে, এবং তার চেষ্টা বৃথায় গেল 
কিনা এই ভয়ে একটা নৈরাস্ত তার চোখে মূখে স্থপরিস্ফুট | 
আমি বললাম, “আধুনিক হোক্‌ আর প্রাচীন হোক্‌---ভালো 
লেগেছে তো তোমার! তাই কি যথেষ্ট নয়? কিন্ত 
“আধুনিক” এই শব্দটিরই একটা মার্কা বা ছাপ চাই। এই 
চিন্তাহীন, বিচার্হীন, একটা অজ্ঞ কুসংস্কার আধুনিকতার 
নামে সমাজ ও দেশকে পেয়ে বসেছে। 


৩৩০ 


প্রবাদা « 


১৩৫৮ 





তাই “সভ্য, সম্বন্ধে ‘একাডেমিক’ আলোচনায় আধুনিক- 
দের অহত্লাহ নেই, কিন্তু তাদের মতে সত্যের উদ্দেশ্য হবে 
শুধু আলোচনাই--জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকবে না 
কিছু। আর তা না হলে সত্যকেই এমন রূপ ধরে আসতে 
হবে যা আধুনিক জীবনধাত্রাকেও মেনে নেবে। এভাবে 
জীবনে ও সত্যে একটা গৌজামিল দেওয়া চলবে। সত্য- 


দর্শনের এই ভগ্ডামিটাই দর্শনের দিক থেকে আধুনিকতার, 


লক্ষণ, তাই আধুনিকদের সত্য-দর্শনও অসম্পূর্ণ - তা 
ক্লাসরুম লেকচারের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। যেখানে 
সমগ্রের আস্তরিকতা নেই সেখানে খাটি জিনিষ পাবার 
প্রত্যাশাই তো বৃথা৷ 

তাই সত্যকে জানতে হলে এই ঠুনকো আধুনিকতার 
ভণ্ডামি ছেড়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই সম্পূর্ন পরিবর্তন 
প্রয়োজন । তাকে জানতে হবে শুধু বিচার নয়, শুবু পুথি 
নয়, শুধু কাগজ কলম নয়__বিচার, পুথি, কাগজ, কলম 
যে জীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র সেই সমগ্র জীবন দিয়ে। 

এ ভাবে যে সত্যকে জানা যাবে তা নিশ্চয়ই আমাদের 
জীবনধারাকে সম্পূর্ণ বলে দেবে। কারণ এ জানা শুধু 
বক্তৃতা বাঁ পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য নয়, এ দর্শন 
জীবনকে ব্দূলে দিতে বাধ্য । ধার জানা আছে যে শয়ন- 
গৃহে তার মৃত্যুক্ূপী “কালসর্প রয়েছে তীর পক্ষে কি 
নিশ্চিন্তে নিন! সম্ভবপর ? না অন্ত কর্তবা-সচেতনতা শ্বতঃই 
এসে পড়ে ?.”আমাদের আধুনিক দর্শন বা বিচার এই ছুই 
নামের যোগ্যই নয়। তার প্রধান কারণ, তা প্রচলিত 
জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলাতে নারাজ--তা মিথ্যাই 
হোক সত্যই হোক। তার চেষ্ট। হ'ল দৃষ্টাজীকে ঠিক 
রেখে তার পর দর্শন যা দড়ায়। তাই তার মতবাদগুলোও 
এ মিথ্যা ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 

জীবনে সত্য কি আমরা কিছুই জানিনি? আমরা 
কি একেবারেই অন্ধ হয়ে জন্মেছি যে জীবনটাকে শুধু না 
জানার পথেই কাটাতে হবে ?-বিন্দুমাত্র আলোক কি 
আমরা পাই নি যাকে অবলম্বন করে পথের সন্ধান, 
সত্যের সন্ধান করা চলে? না, যেটুকু আলো নিয়ে জন্মেছি 
তাকেও আবৃত করে গভীর অন্ধকারে চলাই আমাদের 
স্বভাব? পাছে আলো দেখে ফেলি, পাছে পথের সন্ধান 
পাই, পাছে চিরাচরিত চলার পথ ছেড়ে দিতে হয়? তাই 
চোখ বন্ধ করে চক্রাকারে ঘুরে চলাই কি আমাদের 
রীতি? তার পর সেই অদ্ধকারকেই ‘সত্য’ কল্পনা ক'রে 
পাণ্ডিত্যের গিলিতচর্বণ। এই কি আমাদের দর্শন? 


আজ যেন তাই হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ অতি সহঙ্গ 
সত্যটাকেও আমরা ঢেকে, রেখেছি-জানব না” এই সম্ধপ্ 
করে দুরে সরিয়ে দিয়েছি । 

কেনা জানে যে মৃত্যু নিশ্চিত--এ দেহের অবসান 
নিশ্চিত। কিন্তু জীবনের চলার পথে কোন পণ্ডিত 
এই সত্যটিকে মেনে চলা স্থরু করেছেন? ৃতক্ষণী- 
সত্যকে বাদ দিয়ে সব করা হয়েছে বলেই সার সত্য জীবন 
থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ ঘমের নিকট 
নচিকেতার এইটেই ছিল প্রধান প্রশ্ন । 

যে মুহূর্তে এই মৃত্যুক্ধপী সত্যকে আমরা সত্য বলে 
গ্রহণ করেছি সে মুহূর্তেই আমাদের জীবন-দর্শন খুলে 
গেছে, প্রাণে জিজ্ঞাসা দ্দেগেছে | পথের আকাঙ্ক্ষা, আরও 
আলোর আকাঁজ্ষ। জেগেছে-.-‘তবে মরে কে? দেহের 
মৃত্যু তে| নিশ্চিত। দেহের মৃত্যুতেই কি ‘আমি!’ মরি? 
দেহাতিরিক্ত ‘আমি’ বলে কি কেউ আছে? যদি থাকে 
সে কে, কেমন? এ সব প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগবে । মৃত্যুর 
দিকে চোখ বুঞ্জে না রাখলে, এই আত্মজিজ্ঞাসা ব “আমি 
কে’ এই প্রশ্ন জাগবেই । এই “আমির শ্বরূপ জানবার)” 
আকাজ্ষ। আসবেই, এখন এই আমির স্বর্ূপের উপরই 
নির্ভর করবে আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী । 

‘আমি কে’? তা জানবার আন্তরিক আকাঙ্জা শুধু 
বিচারমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। বিচারের 
উপর মানুষের আস্থা আছে কিন্ত সম্পূর্ণ নেই (তার প্রমাণ 
মানুষের জীবন ও বিচারের বিরাট ব্যবধান )--তাই মানুষ 
শুধু যুক্তিতর্কের বিচারে এই মীমাংসায় তৃপ্ত হতে 
পারে না। তাকে খুঁজে দেখতে হবে “আমি কে’? 
তাই অস্থভব করা বা জানার মূল্য তার কাছে যুক্তি- 
বিচারের চেয়ে অনেক বড়। সে উপলব্ধি করতে চাইবে. 
‘আমি কে’ ?--এই উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জীবনে কি আকার 
নেবে তা মানুষ নিজেই বুঝতে পারবে "'মাহষকে ডুবে 
যেতে হবে এ "আমির ভিতর "এ ‘আমি’র উৎসের সন্ধানে 
সেখানেই মিলবে সত্যের ইঙ্গিত, মেই ইঙ্গিতই তার জীবন- 4 
যাত্রাকে দেবে বদ্‌লে। 

আধুনিক শিক্ষাধারা এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মূলের 
গলদ এইখানে যে, মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনকে 
দেখতে চায়--তার ঠুনকো দর্শন তাই তাকে বিভ্রান্ত করে। * 
মৃত্যুকে স্বীকার করা কথাটার মানে জীবনের ভিতর দিয়ে 
তাকে স্বীকার করা--নতুবা সে স্বীক্কৃতিতে থাকবে ভণ্ডামি 
এবং সে বিচারে থাকবে আত্মপ্রতারণা। 





বহির্ভীরতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার 


ব্রহ্মচারী রমেশ 


পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলম্বস ভারতবর্ষ অভিযানে 
বাহির হইয়া এক নুতন দেশের সন্ধান লাভ করেন। তখন 
সেই দেশ খৰ্বাকৃতি প্ীতক্ষাতীয় অধিবাসীদের দ্বারা অধুযিত 
ছিল। কলম্বসের অহুচরগণ তাহাদিগকে রেড ইণ্ডিয়ান নামে 
অভিহিত করে এবং ওঁ দেশের নামকরণ করা হয় পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ । বছ স্ষুত্্র-বৃহৎ দ্বীপ লইয়া এই দেশ গঠিত | 
এই দেশ সযুত্রপর্ভে নিমদ্দমাম কোনও বিরাট দেশের অংশ- 
বিশেষ বলিয়া ভৌগোলিকগণের ধারণাঁ। এই স্বীপপুপ্তকে 
তিনটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে--( ১) বড় এন্টাইলস্‌, 
(২) ছোট এট্টাইলস্‌ এবং (৩) বাহাম! দ্বীপপুঞ্জ ৷ 





সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণকে রাজ্যপাল শ্রীকৈলাসমাথ 
কাটজু কর্তৃক বিদায় লনবর্ধন| জাপন 


কিউবা, জ্যামেকা, হাইতি, স্তান ডোমিন গোঁ এবং পোর্ট 
টেঁরিটো লইয়। বড় এণ্টাইলস্‌ পঠিত। ইহার আয়তন এক 


*চাক্ষ বর্গ মাইল । ইহা নিখ্রো-প্রধাণ অঞ্চল এবং এখানকার 
অধিকাংশ অধিবাপীই রোমান কাথলিক। ইহা মুক্তা কর্তৃক 
শাসিত। 


বাহামা দ্বীপপুঞ্জ বড় এণ্টাইলসূ-এর উত্তর-পূর্ব দিকে 
অবস্থিত কতকগুলি ক্ষত ক্ুত্্ দ্বীপের সমষ্টি । ইহার আয়তন 
৪৪৫০ বর্গমাইল । ইহা! ব্রিটিশের অধিকৃত একটি উপনিবেশ। 
এই স্বীপপুষ্ত্রের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ । ইহার রাজ- 
ধানীর নাম নাম্বাট। ১৪৯২ শ্রীষাব্দে কলস্বস প্রথমে এই 
দ্বীপে উপনীত হন। & 


ছোট এন্টাইলস্‌ দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত। ইহার টত্তরাংশকে লি-ওপ্বার্ডস দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ 
অংশকে উই৩-ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়। 
আগ্নেয় গিরির অধ্নযাৎপাতের ফলে দক্ষিণ অংশটি অনেকটা 
সমুত্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই রাজ্যটি ইংরেজের 





বিবি এ 


হিনিদাদের গবর্ণরকর্তুক সরকারী ভবনে মিশনের 
সভ্যঙগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 


শাসনাধীনে পরিচালিত । উইওু-ওয়ার্ডের পুর্ধ্ব দিকে বার্ধাডাস 
এবং দক্ষিণ দিকে জিনিদাদ, টবাকো| প্রভৃতি অবস্থিত | 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত তারতীয় 
সাংস্কৃতিক মিশমের প্রচারকমণ্ডলী বর্তমানে এই জিনিদাদ 
অঞ্চলে প্রচারকার্ধ্যে ব্যাপৃত আছেন । 

ভারত সেবাশ্রন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবা- 
মন্দর্জী মহারাজ ১৯২৯ সাল হইতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দৃসংস্কতি 
প্রচারের উদ্দেশ্যে বহির্ভারতে প্রচারক প্রেরণ করিতে সুরু 
ফরেম। তাহার প্রেরিত প্রচাঁরকবাহিনী একাধিকবার ব্রহ্ম, 
মালয় ও শ্তামের সীমান্তে প্রচারকারধ্য পরিচালন! ফরেন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের আত্যস্তরীণ নান! বিপর্যয় হেতু 
বহির্ভারতে এই প্রচারকার্ধ্য ফিছু দিন বন্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালে 
ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকায় স্বামিজীন্র প্রতিঠিত ভারত সেবাশ্রাম সঙ্ঘ 
হইতে একটি প্রচাবকবাহিনী প্রেরিত হয় এবং দেড় বৎসর 
ভাহারা সেখানে অবস্থান করিয়া অপূর্ব সাফল্যলাস্ভ করেন। 

দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রিটিশ পারেনা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জ ও অন্তত স্থাদে যে সকল ভারতীয় হিন্দু পুরুযান্ছক্রমে 
বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে বিশ্বৃতপ্রায় হিন্দু সংস্কৃতির পুমঃ- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত স্বামী অহৈতানদ্দজীর নেতৃত্বে একটি কপি মিশম 
গত ১৯৫০ সালের ১১ই নবেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে 


৩৩২ 


যাত্রা করিয়াছে । ভারত সেবাশ্রম সঙ্জের চারি জন সন্যাসী 
লইয়া এই প্রচারক-দলটি গঠিত | এই প্রচারকমগ্ডলীর যাত্রার 
প্রান্তালে বিদেশে প্রচারকার্ধ্ের সাফল্য কামনা করিয়া 
রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসমাথ কাটজু এক বাণী প্রেরণ করিয়া 








ঘলেদ, “...নুদুরের হিন্দুদিগপকে আপনারা মাতৃভূমির কথা 
স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং ভারতের শাশ্বত মর্ক্বাধীর দ্বারা 
কেবল ভাহাদিগকে নহে, অভাত ধর্্াবলম্বীদিগকেও উদ্ধত 
করিবেন |” ১০ই নবেম্বর মিশনের বিদ্া়-সন্বর্ধনার অন 
মহাবোধি হলে ডাঃ গ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
এক ছনসভা! হয়। ১১ই নভেম্বর কলিকাতার কিং শত 
ঘাট হইতে এপ. এস. বো্টীয়া মাঘক জাহাবজযোগে 
মিশনের সদন্ভপণ যারা করেন | জাহাত্ জিনিদাদের পথে 
মরিসাস বন্দরে ছই দিনের জন্ড ভিড়ে । স্থানীর সীতা মন্দিরে 
ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে মিশনের সদস্তগণের এক অজ্যর্থন] 
সভা আহুত হয়। বন্দর হইতে ২৫ মাইল দুরে নিউগ্রোন্ 
নামক স্থানে স্থানীয় ক্ক্সহায়ক মগুলের উদ্ভোগে তারতীয়- 
গণের অনুষ্ঠিত অন্ত এক সম্মেলনে মিশমকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
করা হয়। ঘিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দন্জী অভ্যর্থনার 
উভরে বলেম-_“শ্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে ভারতীয় 
গপের বহির্ভারতে ছইটি মহান্‌ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া 
চলিতে হইবে । এখানকার তিন লক্ষ ভারতীয় অধিবাসীকে 
এদেশের জনসাধারণের উন্নতি ও প্রগতির জভ সর্বশক্তি 
নিয়োগ করিতে হইবে । অন্ত দিকে এখানকার ভারতীয়গণকে 
স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক প্রেরণা লাভ করিতে হইবে |» 

৬ই ডিসেম্বর জাহাজ কেপটাউনে এক দিনের অন নোঙর 
করে । স্থানীয় হিন্দু এসোসিকেসমের উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত এক 
অত্যথনা-সভায় মিশনের সম্ধ্যাসিগণকে বিপুল ভাবে সব্ঘ্ধিত 
করা হয়। এই দেশে সম্স্যাসীদের আপমনে শহরে বিশেষ 


~ 


প্রবা্ী 





১৩৫৮ 
বিরান 
সাড়া পড়িয়া যায়। স্থানীয় (০০৫ 47075 নামক ম্বেভাল- 
পরিচালিত পন্সিকাষ নিয়োক্ত সংবাদ প্রচারিত হষ £ 
“Four ‘dead’ men see Cape Town today. They 
stepped ashore from the cargo-liner Batwa to have a 
look at the city. Dressed in bright orange turbans 
and gowns and wearing sandals, they aroused the 
interest of passersby as they walked up Adderley 
street. They are monks who are dead to this world. 
They have been reborn and baptized for the purpose 
of helping humanity.” 
সুদীর্ঘ ৪৮ দিন সমুস্তধাআার পর মিশন গত ২৯শে ডিসেম্বর 
' জিনিদাদ বন্দরে অবতরণ করে। ভ্িনিদাদের ইতিহাসে এ 
দেশে ন্ন্যাসীর আগমন - উহাই প্রথম । স্থানীয় বেতার ও 
সংবাদ্রপত্রসমূহের দ্বারা মিশনের আগমনবার্তা প্রচারিত 
হইলে ভারতীয় ও অভারতীয় সফল সম্প্রদায়ের 
লোকেরা দলে দলে পোর্ট অব স্পেমের বন্দরে সমবেত 
হুম। ভারতের ডেপুট হাই কমিশনার জী এম. এম, পুরানা, 
অত্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী বি..বি, মাথুরা সম্পাদক 
জ আর, আর, ওবা, জাইম-পরিষদের সদ্বন্ত সি, ই. আই, 
জেমস, সু'ম্ৎ-উল জামাতের নেতা হাজি ইব্রাহিম, কাউন্িলন্ন 
শ্রী আই বি. লাল সিং, ওয়ে ইণিজের গ্রষ্ঠান প্রার্থনা 
সমিতির সম্ভাপতি জর্জ ম্যাকভোনান্ড মেস্বার্স, নিগ্রো মেতা 
বিঃ আই. জে, টিমিংহাম প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ 
মিশনের সভ্যপণকে সাদর অত্যর্থনা জ্ঞাপন করেন । 
৩১শে ডিসেম্বর কুইন্স পার্কে এক স্বর্ধনা-সভার আয়োজন 
হয়। ৪০ মাইল দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতেও বহু বিশিষ্ট নেতা 
ইহাতে ঘোগদ্ান করেন। স্থানীয় রেল-কর্তৃপক্ষের তরফ 
হইতে অর্থমূল্যে টিকেট বিক্রয়ের (ব্যবস্থা হয় এবং 
অতিরিক্ত গাভী চালু করা হয়। নাগরিকদের অভ্যর্থনার পর 
জিনিদা ও টোবাকোর গবর্ণর স্তর হিষ্উবার্ট রা্স সরকারী 
ভবনে মিশনের সদস্তপণকে অভিনন্দিত করেন । মিশনের 
পক্ষ হইতে পবর্ণরকে একখানি বেদান্ত উপহার দেওয়া হর । 
৭ই জবান্ধয়ারী (১১৫১) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুগ্ের 
রাজধানী ভিনিদাদের নিকটবস্তাঁ টুনাপুন| শহুরে ভারতীয়গণ 
কর্তৃক সাংস্কৃতিক মিশনের সন্মানার্থে এক বিরাট জনসভার 
আয়োজন করা হয়। পঞ্চাশ হাজার নরমারী ইহাতে যোগদান 4. 
করে। 
২৬শে ত্রাহুয়ারী মিশনের উভ্ভোগে পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের প্রবাসী ভারতীয়পণ প্রজ্জাভন্ত্র দিবস উদ্যাপন করেন । 
মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বিপুল উদ্ধীপনার মধ্যে 
ভারতের ত্রাতীয় পতাকা উত্তোলন ককেন। বন্দেমাতরম্‌ 
সঙ্গীতের পর সন্মেলনের উদ্বোধন হয়। তারতীয় হাই 
কমিশনার শ্রীআনদ্দঘমোহন সহায় ও পবর্ণর স্তর হিউবার্ট র্যান্দ 
উক্ত সভায় যোগদান করেন | হাই কমিশনারের প্রচেষ্টায় 


৮১ 


শ্রাবণ 


ওয়াটারলু নামক স্থানে অসুঠিত অন্ত এক সম্মেলনেও মিশনের 
সদস্তগণ স্বাধীন ভারতের মর্দ্ববাণী প্রচার করেন । 

২০শে ফেব্রুয়ারী মিশন কর্তৃক ভারত: সেবাশ্রম সজ্বেরঠ 
প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রশবানন্দজী মহারাজের জাবির্ভাব- 
তিথি মহাপমারোহে টদ্যাপিত হয়। ৫ই মাচ্চ টুনাপুনা 
শহরে মিশনের সদন্ভগণ শিবরাজ্সি উৎসব প্রতিপালন ফরেন । 
এতদুপলক্ষে বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অন্ুঠিত হয়। ৪ঠা 
মার্চ একটি প্রকাও শোভাঘাজা রাম, কক, শিব ও স্বামী 
প্রণবানন্দশীর প্রতিকতিসহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ 
করে। «ই মে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে হাই কমিশনার শ্রআনন্ব- 
মোহন সহায় সন্ভাপতিত্ব করেন এবং গবর্ণর স্বর ছিউবা্ট র্যাব্স 
ইহার উদ্বোধন করেন। ইতঃপুর্ববে এই দেশে শিবরাত্রি ব্রত 
উদযাপিত হয় নাই । 

মিশনের সদস্তগণ বর্তমানে সানক্রে নামক স্থানে কেন্দ্র 
স্থাপন করিয়া প্রচারকার্ধ্য করিতেছেন । প্রত্যহ পুজা আরতি, 
তনম-কীর্ভন, ছায়াচিজ্রষোগে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী 


"> ঘর্ণন| ও ব্যাখ্যা, বর্ঘদালোচনা, গতাপ্রচার, বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠান 


প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করা হুইতেছে। 





মরিসাসের ভাঁরত'য় দুতাবাসে-_মধ্যস্থলে ভারতীয় 
হাইকমিশমার মিঃ ঘন এ. থিবি 
এই কেজে একটি সাংস্কৃতিক পাঠাগারও প্রতিঠিত হইয়াছে । 


৯ পিসি 


এতদ্ষেশে প্রবাসী ভারতীয়গপের জীবনযাপন প্রণালী, রীত্তি- 
নীতি, সামাঞ্জিক পরিবেশ এবং তাহার উপর ক্বাশ্রনৈত্তিক 
প্রভাব কিরূপ বিস্তারলান্ত করিয়াছে তাহা মিশনের অনতম 
সদ্ধম্ভ ব্রহ্মচারী রান্্ক্কফের একটি পত্রে বিশেষভাবে পরিস্ষুট 
হইয়াছে । ব্রহ্ষচারীজী লিখিয়াছেন : 

“আমরা বর্তমানে পশ্চিম ভারতীয় ঘীপণুপ্ধের একটি যৃহৎ 
দ্বীপ ভিনিদাদে প্রচাররত আছি। তারত হইতে দ্বীপটির 
দুরত্ব প্রার তের হাজার মাইল। আবর্তন প্রায় ১০০০ বর্গ 
মাইল, লোকসংখ্যা ছয় লক্ষ সাড়ে আঠারো হাঙ্গার। তন্মধ্যে 


বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার 








মরিসাসের নিষ্টপ্রোভ শহরে হিন্দুদের একটি মন্দির 


ভারতীয় হিন্দুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাদার। এক শত 
বংসরাধিক পূর্বে ( ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ) বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের 


. বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই সকল হিন্দুর পুর্ধপুরুষগণকে শ্রমিক 


হিসাবে এই দ্বীপে আনা হুইয়াছি | প্রথমে ৫ বংসরের 
চুক্তিতে এই সমস্ত শ্রমিক সংগ্রহ কর] হইত । ৫ বৎসর পরে 
যে সমস্ত শ্রমিক ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিত, তাহাদের 
বিনাব্যয়ে ভারতে প্রেরণের দায়িত্ব ছিল সরকারের । পরে 
এই শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে অবন্থ এই 
সমস্ত শমিকেয় অনেকে নিজেদের চেষ্টা যত উদ্যোগের 
ফলে শিক্ষিত, উন্নত এবং ধমবান হইয়াছেন। অনেকে 
নিজেদের জন্প জমিদারী করিয়াছেন, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎ- 
সক এবং ব্যবসায়ীও হইয়াছেন । ভারতের জনসাধারণের - 
তুলনার় এখানকার জনসাধারণের শ্বীবনযাত্রার মান অনেক 
উন্নত । ইংরেঞ্ী একমান্র কথ্য ভাষা ৷ 

স্থানীয় হিন্দুরা এই এক শত বৎসরের মধ্যে নিজেদের ভাষা 
ও সংস্কৃত্তি ভুলিয়াছে, বেশভূষা ছাড়িয়াহে, সামাদ্িক রীতিনীতি 
সব তুলিয়াছে, সেই সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানও বিশ্বৃত হইক়াছে। 
তাহার! মিশ্বদরীদের চেষ্টায় ধর্মাত্তরিত হইতেছে | সরকারী 
চাকুরী পাইতে হইলে শ্রষ্ঠান হইতে হয়, মিশনরী স্কুলে 
শিক্ষালাত করিতে হয়। মাম বদলাইয়! মিশনরী স্থলে 
ছাত্রদের তরি করিতে হয়। চার-পাঁচ বৎসর পরে বাইবেল 
পড়াইতে পড়াইতে হাত্মদের শ্রীষ্ঠান করিয়া লওয়া হয় । এই 
তাবে তারতীয়গণকে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মাস্তরিত করা হয়। হিন্দুরা 
মাতৃভাষা (হিদ্দী) একেবারেই জানে না । প্রাচীনেরা কিছু 
কিছু বুবিতে পারে, কিন্ত নব্য সম্প্রদায় একেবারেই নয়। তাই 
হিন্দুবৰ্শ্ম বিষয়েও তাহারা কিছু জানে না৷ ছুই চার ভন ব্রাহ্মণ 
আছেন, তাহারা ছুই একটি শিবালয়ের পুঙ্জারী। কিন্ত 
সংস্কৃত নাজানায় তাঁহার! না জানেন পুজার মন্ত্র--না জানেন 
অহুষ্ঠান-পদ্ধতি । 
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এখানে হিন্দুদের সামাদ্দিক প্রথাহুসারে বিবাহ হয় না। 
এতদিন পর্যন্ত যেমন তেমন করিয়া বুবকষুবতীকে হিলাইয়া 
দিয়া হচারজন লোকের সন্মুখে বলিয়া দেওয়া! হইত যে তাহা- 
দের উতয়ের বিবাহ হুইল, পরে সামান্ত কারণে বিবাহচ্ছেদ, 





মরিসাসের রোজহিল শিবালয় 


তাও সমাজের সামমে বোঝাপড়া করিয়া নয়। পতির ইচ্ছা 
হুইল পত্নীর সহিত থাকিবে না--ব্যস | যেমন ইচ্ছা কাজও 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গে । অথবা পত্বীর ইচ্ছা হুইল স্বামীর সহিত বাস 
ফরিবে মা সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে লইয়া চলিয়া গেল 
অথবা পিন্পালয়ে ফিরিয়া গেল। কিন্ত বর্তমান সরকারের 
আইনাহ্থসারে হিন্দুদের বিবাহ কোর্টে গিয়া রেজেপ্রী করিতে 
হুয়। ফলে কথায় কথায় বিবাহবিচ্ছেদ অনেকটা কমিয়াছে 
বটে, কিন্ত আসলে এখনও বেশ আছে | স্থাশীয় হিন্দুর পারি- 
বারিক জীবন একেবারে ছদ্রছাড়া । ইহাদের নৈতিক বলও 
নিতান্ত নৈরাগ্তজনক | মদ্দোর প্রচলন বেশ আছে। মদ্যপান 
যে হিন্বুশাস্তর মতে দোষের তাহা মনে কেহ স্থান দেয় ন!। 
আমাদের প্রচারের ফলে কেহ ফেহ (হিন্দু) বুঝিতে পারিয়াছে 
যে, স্বাধীন ভারতের নাগরিক মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে 
মদ্যপান ত্যাগ করিতে হইবে। 

আর্থিক অবস্থা খুব তাল না হইলেও সাধারণ লোকে 
খাইয়া পরিয়া মোটামুটি ভালই আছে। আমাদের দেশের 
মত এদেশের লোককে অনশনে অর্ধাশনে কাটাইতে দেখা! 
যায় না| জমিতে কাজ করিয়া ধায় এই শ্রেণীর লোকেরও 
ভাল পোশাক, বাড়ীটি বেশ সার্দানো-গোহামো । একটু অবস্থা 
ফিরিলেই চেয়ার টেবিল, রেডিও চাই । এদেশে ট্যাক্সি খুব 
সন্ভা, তাই রেল বা বাসে লোক যাইতে চায় না। হিন্দুরাই 
অধিকাংশ ট্যাক্সি চালক। এক একজন ট্যাক্সি চালক 
প্রতিদিন ৩০,৪০ টাকা উপার্জন করে। এখানে হিন্দুদের 


প্রবাসী 
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মধ্যে ১০ হাত্বার ট্যাল্সি চালক আছে। তরকারি ফলযুলের 
মূল্য খুব বেশী, তাই কৃষকশ্রেধীর লোকেরা থাইয়া পরিস়্া 
বেশ হু’পয়স! পায়। 

এদেশের সামাজিক ভ্বীবনের মান খুবই অনুন্নত | 
আমাদের দেশে মন্দির আছে ; ফুটবল বা অন্তাভ ক্লাব আছে, 
পানের আসর আছে, থিয়েটার বা অন্তান্ত স্ব, সাহিত্য-সমাজ 
ইত্যাদি নানা প্রকারে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 
আছে) তাহাতে স্ব্বশ্রেণীর লোক একত্র মিশিবার ও নামা- 
প্রকার আলোচনা ও আদান-প্রদানের সুযোগ পায়। এখানে 
তাহার একাস্ত অভাব । তাই প্রত্যহ বৈকালে আমাদের 
প্রার্থনান্তিক সভা, পুন্ধা আরতিতে হাজার হাজার লোক 
সমবেত হয়। 

যাই হোক আমাদের প্রচারের ফলে একটা আলোড়ম 
জাগিতেছে । যুবসল্প্রদ্বায্ন আমাদের নির্দেশগুলি পালনের 
জন্য বিশেষতাবে তৎপর হইয়াছে । দু’একটি শহরে আমাদের 
নির্দেশ অন্থসারে কান্বকর্্বও চলিতেছে। গ্রামের যুবকের! 


$ 


পরস্পর মিলিয়া গ্রামোন্বযম কান্ব__যেমন, ঝগড়া-বিবাদের + 


মীমাংসা, রাস্তাঘাট পরিক্ষার, সেবা-শুক্রযা, কো-অপারেটিভ 


ষ্টোর ইত্যাদি করিতেছে । আশা করি, সফল হইরা দেশে ৮ 


ফিরিতে পারিব ।” 

অতি প্রাচীনকালেও আমাদের পূর্বাপুরুষের] পৃথিবীর 
সর্বজ্ঞ হিন্ু সংস্কৃতির প্রচারে মনোষোগ দ্রিযাছিলেন। 
এশিয়ার বহু স্থানে তাহার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় । এশিয়ার 
কথা ছাড়িয়া দিলেও সুদূর আমেরিকা এবং অন্তাহ্য দেশে 
হিন্দুর সভ্যতা ও স্থাপত্যের অভূতপূর্ব বিশ্তারলাভ ঘটিয়াছিল। 
হিন্দুরা পুরুষামুক্রমে এ সকল দেশে নাগরিক রূপে বাস 
করিতেছে । তাহাদের খোজধবর লওয়া দরকার । ভারত- 
মাতার একনিষ্ঠ সাধক স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন 
সমগ্র বিশ্বে ভারতীর আদর্শকে পাশ্চাত্যে বহন করিয়া! 
লইয়া সিয়াছিলেন। তখন ভারত ছিল পরাধীন। আজ 
ভারত স্বাধীন হইয়াছে । আজ স্বাধীন ভারতের বানী 
বিশ্বের সর্ব পৌছাইয়া দিবার সময় আপিয়াছে। আজ 
বিশ্ববাসী স্বাধীন তারতের সম্বন্ধে জানিবার জন্য উ্ৃপ্রীব । 
ভারতের বাহিরে আছে প্রায় এক কোটি প্রবাসী ভারতীয় । * 
তাহাদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা উদ্ধন্ত করিতে হইবে । 
ভারতের খষি যে মহান্‌ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা! 
কোন বিশেষ ভ্বারতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । সেই শাশ্বত বাণীর 
আদৰ্শ প্রচারের জন্যই ভারত সেবাশ্রম সশ্ষ সচেষ্ট । এই 
উদ্ধেস্তেই সঙ্ঘের প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশন বহির্ভারতে প্রচার 
অত্যান আরম্ভ করিয়াছে। 


বস 


4 


বন্দী যার! 
শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
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প্রথম সাহিত্য-বৈঠক কোথায় বসবে এই নিয়ে সত্যদের 
মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। অমলেদ্দুদের বাইরের ঘরটি সাহিত্য- 
বৈঠক উদ্বোধনের পক্ষে অনুকুল নয়__এ ঘরে বড়ঙ্জোর কার্ধ্য- 
নির্ববাহক সমিতির সভ1 বসতে পারে, বসেছিলও ছু-একবার । 
সেটা ঘরোপ্পা ব্যাপার! কিন্ত সাহিত্য-বঠকে সন্রান্ত 
শিক্ষাত্রতী, পদস্থ ব্যক্তি বা সাহিত্য-রসিককে নিমন্ত্রণ করা 
রীতি। কোন খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়ত সভাপতির পদ 
অলঙ্কৃত করবেন। সম্ভব হলে একজন প্রধান অতিথি ও 
একশন সভাঁউদ্বোঘক থাকবেন। কোন তাল সঙ্গীতজ্ঞকে 
দিয়ে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাওয়াতে হবে। সুতরাং অমলেম্ুদের 
ছোট বৈঠকখানা ঘরে কুলাবে না। কিন্ধু শাস্তি, সুবোধ, 
শশাঙ্ক, ভূপতি বা প্রভাত কারও বড় ঘর নেই যা বৈঠকথানা 
হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদের কারও ভাড়াবাড়ী__. 
< হু-একখানা ঘরে আট-দশ জম করে মাঙ্য--এক রাশ 
সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকে-. 
কারও ব| নিজস্ব বাড়ী, আয় বাড়ানোর অন্য ভাড়াটে বসাতে 
হয়েছে অনেকগুলি । গোনাগুমৃতি ঘরের মধ্যে কাল্তো জায়গ। 
থাকবে কিকরে। ওরই মধ্যে অমলেন্দুদের তবু বাইরের 
ঘর আহছে-_ওর বাপের ভিস্পেনসারি | ঘরট! কাঠের 
পার্টিশন দিয়ে হু’ ভাগ করা। এক ভাগে ডাক্তারির টেবিল 
চেয়ার পাতা, একটা মাঝারি আলমারিতে খানকয়েক মোটা 
বই, কিু৯৯তাতি, মেজার প্লাস কয়েকটা ; অভ ভাগ লোক- 
চক্র অন্তরালে | সেখানে দু’ আলমারি ভর্তি শিশি বোতল, 
একটা পাথর-বসানো! ছোট টেবিল-_তার উপর কয়েকটা 
পোরসিলিমের বাটি, একট! চ্যাপউ। ছুরি, কিছু কাগজ। 
সোলাভপ্তি একটা বেতের কুঁড়ি রয়েছে টেবিলের নীচে, তার 
পাশে জলভপ্তি একটি বালতি আর টেবিলের সামনে একখানি 
টুল। সেধরে একজন লোক কোনমতে দাড়িয়ে বা বসে 
১ ওযুধের শিশিগুলিতে ওষুধ ভণ্তি করে ছবিতে পারে। ওই 
টেবিল চেয়ারগুলি সরিয়ে কাঠের পার্টিশনটা তুলে দিয়ে অবশ্য 
লতা বসান চলে! কিন্ত অমলেন্বর বাবা পসারহীন 
নির্রিরোধী মাহ্ষ হলেও সাহিত্য-পাগল মানুষ নন-_এতটী 
অনিয়ম তিনি সহ করবেন বলে মনে হয় না । 

শান্তি বললে, কোন খোলা জায়পায়_হু'লই বা শহর 
থেকে দুরে 

ভুপতি বললে, আছে একটা তাল জায়গাঁ_কিন্ব-_ 

ফোন্‌ জায়গা ? 


কেন সেনেদের বৈঠকখানা। হু’ শ লোক বসলেও মনে 
হবে হুলবরটা জাঙ্ছেক তান্ত হয় নি। 

কিন্ত সেখানে কেমন করে হবে? প্রভাত বললে । 

কেন হবে না-_চেষ্টা চাই। বল আপে রাজী কিন! 
সকলে? 

আট জনের মধ্যে ছ' অন রাজী হ'ল। 

বাকি হু'জন বললে, বড়লোকের বাড়ী। যা গুমোর-_- 
কথাই কয় না । 

“যাতে কথা কয় এবং অভ্যর্থনা করে সে ব্যবস্থ। 
আমার-_” ভুপতি বললে । 

প্রভাত বললে, তোর কি কারও সঙ্গে আলাপ আছে ? 

একটি ছেলে আছে ওবার়্র, আসছে বার আই-এ দেবে । 
সুন্দর ছেলে, কবি-কবি চেহারা আর লেখেও সে তাল ভাল 
কবিতা, রীতিমত ছন্দ মিলিয়ে । 

শাস্তি বললে, ভূপতির হন্দজ্ঞান টনটমে বলেই এ কথা 
বলছে । 

ফলেন পরিচীরতে । ভূপতি হাসল। সেই ছেলেটিকে 
আমাদের সমিতির সভ্য করে নিতে হবে 1 

সে যে বশিয়া্ধী ঘরের ছেলে । 

বনমিয়াদি তেঙে পড়ছে বনেদের জঙ্রে। ছেলেরা পায়ে 
হেঁটে ইক্ষুলে যায়, সেকেও ক্লাস ট্রামে ওঠে-_কাচিমার্কী সিঞ্রেট 
টানে । ছুটে! বড় বড় আত্তাবল পড়ে রয়েছে, গাড়ী বা ঘোড়া 
একটাও নেই । 

বেশ মেম্বার বাড়াও। কিন্ত শুনি ওরা নাকি সাধারণ 
লোকের সঙ্গে কথাই কয় না ডাল করে? 

ভূল শুনেছ । ছেলেটির ঘ্যেঠামশাই জ্রিলোচন সেন পাড়ার 
মধ্যে পায়ে হেঁটে আলাপ জমিয়ে আপেন। শুনি ত ওুঁরও 
সাহিত্য-বাতিক আছে । 

বাতিকপ্রস্ত লোক কিন্ত সাংঘাতিক হুর। মাঙহযষ খুন 
করে যারা তারাও মাহুষের মেজাশ্ত বোবে--ছ'সিয়ার থাকে 
যেন মানুষটা চটে মা যান-_কিস্ত সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত যারা 
অক্ষম লেখা নিয়ে সম্পাদকের তারস্থ হয় তারা যে কি ভয়ঙ্কর 
জীব তোমরা ধারণাও করতে পারবে না । সময়ে অসময়ে 
তাদের সেই অক্ষম লেখা শুনিয়ে সম্পাদকদের পৌনে-মবা 
করে ছাড়ে তারা । মন্তব্য শেষে শশাঙ্ক হো-হে! করে হেসে 
উঠল। 

যাই হোক, ওর! পরামর্শ করতে লাগল ফি করে মিলোচন 
সেমফে সমিতিতে আনা যায়| 


৩৩৬ ke 





শান্তি বললে, ওঁফে একখানি নিমন্রণ পত্র দেওয়া হোক 
আয় অনুরোধ করা হোক-- 

দূর গাধা, নিমন্ত্রণ পজ দিয়েই কখনও অনুরোধ করা যায় 
য়া করিয়া আপনার বৈঠফখানাটি ছাড়িয়া দিলে বাধিত হইব | 

অমর বললে, ভার চেয়ে ওঁফে সমিতিত্ প্রধান উপদেষ্ঠা বা 
পৃষ্ঠপোষক করে নিয়ে__ 

মানা, ভার চেয়ে ওঁকে স্থায়ী সভাপত্তি করে মেওয়া 
হোক, তা হলে যে-কোন ফাংলানে ( উপলক্ষে ) ঘরটি আমরা 
ব্যবহার করতে পারব। ভুপতি সমস্তার প্রায় মীমাংসা 
করে দিলে । 

কিন্ত উনি সভাপতি হয়ে করবেন কি? শশাঙ্ক দিজ্ঞাপা 
করলে । এ ত আর ঠাকুরের নৈবে নয় যে চালের চূড়োর 
উপর মণ্ডার বাহার দ্রিতেই ছবে | 

সভাপতিরা এর বেশী আর কতটুকুই বা] নৈবেস্তের 
মর্যাদা বাড়াতে যেমন সলেশ, সভার মর্ধ্যাদ! বাড়াতে তেমনই 
সভাপতি । নাও চটপট মিটিং বসিয়ে প্রস্তাবটা পাস করে 
ফেল এবং ওঁকে এক কপি পাঠিয়ে দাও । 

অনেক কাটাকুট করে একখানি পজ্জ মুসাবিদা করলে 
সবাই মিলে । স্থির হ’ল আগে ও-বাড়ীর ছেলেটিকে ডেকে 
তার কাছে আভাস-ইপ্গিত নিয়ে ওকে চিঠিখানা পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে। | 

জুপতি বললে, চিঠি নিয়ে আমাদের সেক্রেটারির কিন্ত 
যাওয়া উচিত । প্রভাত না হয়-_ 

প্রভাত বললে, দেখা অবন্তই করব । সময়টা তুমি জেনে 
নিও। ওরা আর আমরা তে! এক নই যে ইচ্ছে করলেই হুট 
করে বাড়ীর মধ্যে চুকে বলব--ভাল আছেন? 

সবাই হাসল। 

ভূপতি বললে, যা বলেছিস | গুদের সদর দেউড়ি__ 
পুজোর দালান--আমল! গোষজ্ভার ঘর পেরিয়ে তবে অন্দর- 
মহল । এত্রেল| পাঠিয়ে সেখানে যাওয়া নিয়ম। কিন্ত ওঁরা 
এখন হাতীতে থাওয়া কয়েবেল রে তাই-_-ওপরটিই খাড়া 
আছে-_তিতের মধ্যে হাক্জারটা ফাটল ।- 

পরের দিন ভূপতিই খবর নিয়ে এল--কালই চলে ঘা 
প্রতাত- আময়াও ছুই একজন তোর সঙ্গে যাব। 

ও-ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেছিস ? 

ছ'__ছেলেটিও আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়-_তবে 
বড লাজুক । তুই লিখিস শুনে বললে--ওঁর সামনে কথা 
কইতে পারব মা আমি--আমি যে লিখি কেন জানালেন 
ওঁদের | ভুপতি হেসে উঠল । দেখ প্রতাত--এধন থেকেই 
তোকে কত যান করে কবি। 

প্রভাত বললে, দলে ভারী হয়েই তো আমার বিপদ__ 
ভারে কা্টীবার ব্যবস্থাও তাই 


প্রবা্পী 


১৫৮ 





ভুপতি বললে, কবির ঘ্ব্েঠামণাই ভ্রিলোচন সেনের 
সত্যিই লেখাপড়ার চর্চা আছে। বাড়ীতে প্রকাও লাইব্রেরি-_ 
অনেক বই দেশ-বিদেশের । তা ছাড়া যে সন্মান কালের সুর্ধয' 
কিরণে কুপ্নাসার মত মিলিয়ে ষাচ্ছে-_তাকে খামিকক্ষণের 
জনও আটকে রাধার চেষ্টা গুর আছে। সেটি যি সাহিত্য- 
বাসরের মাধ্যমে হর তো নন্দ কি! 
এটা ওঁর কথা__না তোমার অন্থমান ? 
কবির কথার ধরণে তাই বোধ হ’ল ।--'স্থায়ী সভাপতির 
আসন দিলে জ্মিলোচন সেন খুশীই হবেন--একথাঁও কবি 
বললে । 
সেই দিন সন্ধ্যাবেলারই ভূপতি ঘরে ঢুকে উল্লাসে 
চীৎকার করে উঠল, কেল্লা কতে। 
সবাই উৎসুক কণ্ঠে বললে, মানে_? 
মানে আিলোচন সেনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা । ওদের 
গেটের খারে দাড়িয়ে কবির সঙ্গে কথা কইছিলাম-_-উনি 
বেড়িয়ে বাড়ী ঢুকছেন। আমায় দেখে কবিকে জিজ্ঞাস! 
করলেন, ইমি কে শুভব্রত ? 
কবির নাম বুঝি শুভব্রত ? 


হাঁ। তার পর আলাপ পরিচয় হ’ল। লোকটি মোটেই ৯ 


অহঙ্কারী দর--সত্যিই সাহিত্যরসিক । আমাদের সন্ধম্ন গুনে 
আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, আমাদের ছেলেবেলায় 
এই ধরণের ভাল ভাল কাজ করবার আইডিয়া ছিল মাথায়। 
দ্বেখছই তে|---কান্ বিশেষ এগোয় নি__-আমর1 আজ 'চলার- 
তন। বলে হো হো করে সেকি প্রাণখোলা হাসি, ভারি 
অমায়িক লোক । 

জিজ্ঞাসা করলি নে কেন-_কেন এগোয় নি কাজ? _ 

নিজেই বললেন সেকথা । কাছট। নাকি,ঞ্কুথের' মত 
করে নিয়েছিলেন-_-সময় কাটাবার জন্--তাই। যদি সমত 
মন দিতে পারতেন_ তা হলে সংসারের তাড়নায় এদিক 
ওদিক ছিটকে পড়েও সেটিকে বাচিয়ে রাখা সম্ভব হ'ত। 
বললেন, যদি সময় কাটাবার জন্ত সাহিত্য-চর্চ! বা দেশ- 
সেবা আরম্ত কর তা হলে সাহিত্য বা দেশ কোনটিই উমত 
হবে না_ তোমরাও ফুরিয়ে যাবে। 


ও সব ভত্বকথা রাখ___সাহিত্য-সভার অন্যে ওঁর বৈঠকখানা -এএ 


পাওয়া যাবে কিনা বল? 

‘নিশ্চয়’ | উমি বললেন, “আমি যখন তোমাদের সভাপতি 
হচ্ছি আমার একটি অঙুরোধ তোমাদের রাখতে হবে | 

যথা ? 

প্রথম যেদিন বৈঠক বসবে--সেদিনন টনি একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করবেন । 

ছ-_ ভার পর? 

তার পর--আমাদের প্রোগ্রাম চলবে-__খুশীমত | অবশ্থ 


শ্রাবণ 





সেগুলো- সেদিন ধিমি পৌরোহিত্য করবেন তার অহ্যতি- 
লাপেক্ষ। ও 
এই ধরণের প্রস্তাব যে হবে তা জ্বানি। অমলেন্দু মীরস 
কণে উতর দিলে । 
তাতে ক্ষতিটা কি? প্রস্তাত বসলে । 
_ ক্ষতি আর কি? সাহিত্য-সতা আহ্বানের পরিশ্রমটা 
জমাদের-_কল লাভ আশ্রয়দাতার । অমলেন্দুর কণ্ঠে ক্লেষ। 
আমাদের লেখাও আমর! অবশ্য পাঠ করব । 
কোন কোন ক্ষেঅ&ে পঠিত বলে গৃহীত হবে। কোন 
ক্ষেত্রে বা খানিকটা পাঠের পর ওয়ানিং বেল বাবে | 
প্রভাত বললে, এখন থেকেই বিক্কপ মন্তব্য করা ঠিক নয়। 
একট! সভা হোক তো ওখানে-_তার পর অসুবিধা বুঝি 
বেশ। শুধু ভবিস্বদ্বাধী করে রাখলাম | অন্ধ খণ যেমন 
মানুষকে অত্যন্ত কৃতত্র করে__আর তার ভারে মাথা পতে 
ছুয়ে__আশ্রয়-দামের খূণও তেমনি [..'অযলেদ্দু ব্যঙ্গভরে 
হাসল । 
সংশয় প্রভাতের যমেও উঠেছে । আশ্রয়-খণের দায়ে 
তাদের মহৎ পরিকল্পনাগুলি নষ্ট হয়ে যাবে না তো? 
ধ. ছুপতি বললে, যাই হোক প্রভাত__তোর একবার দেখা 


কর! উচিত ওঁর সক্ষে। আর সেটি যত লী হুয়_ততই ভাল ।. 


বেশ কাল বিকেলেই দেখা করব । 


১১ 
দ্রেখাটা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হবে-_প্রভাত ভাবে নি। 
বিকেলে বেড়িয়ে এসে---মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে একটু 
চাঙ্গা হয়ে গুরই সঙ্গে দেখা করতে যাবে স্থির করেছিল । 
সঙ্কপ্পমত বাড়ী ঢুকতেই দেখে এক দন স্থুলকায় প্রৌচি ওদের 
বাইরের ঘরে বসে অনন্তর সঙ্গে আলাপ করছেন । 
প্রভাতকে দেখে অনন্ত ভাকলেন-__এই যে প্রভাত শোন। 
প্রভাত সামনে ফাড়াতেই উপবিষ্ট তদ্রলোকটিকে দেখিয়ে 
বললেন, প্রণাম কর একে । 
হাত উঠিয়ে প্রণাম করবে__না পায়ের ধুলো নেবে__এক 
মুহূর্ত ভেবে প্রভাত অবনত হ'ল। আগন্তক অবশ্ত ওকে 
পায়ে হাত দেবার সুযোগ দিলেন নাঁ_টপ করে ওর একখানা 


হাত ধরে বললেন, থাক বাবা, থাক। এমনিতেই আশীর্বাদ 
করহি__ 

অনস্ত বললেন, চেন একে ? 

প্রভাতের জঙ্গীতে পরিচিতির স্বীকৃতি হন না। 


অনস্ত বললেন, তোমরা আজকালকার ছেলেরা কি-ই 
বা জানে|! অনেক দুরদুরাস্তরের খবর তোমরা রাখ কিন্ত 
কাছের মানুষকে চেন না। এই গলিটা ধার নামে তিনি 
ছিলেদ ওঁর পিতামহ, প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তি । 
৭ 


বন্দী বারা 


- প্রবৃত্তি ওঁর জাপে। 


৩৩৭ 


প্রতাত বুঝল ইনিই ভ্রিলোচন সেন। লে ভাল করে 
তার, দিকে চাইলে। হা-_পূর্ব্পুরুষের খ্যাতির চিহ্ন এর 
চেহারাতেও কিছু লেগে রয়েছে বটে | বিশাল বপু_ 
উদরের পরিধিতে, বাহুমূজের মাংসপ্ত পে আর ধবধবে পৌর- 
বর্ণের উদ্দ্বলতায় অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে দেয়। চক্ষু 
আয়ত, কিন্ত কেমম যেন অবসাদভরা | যে দৃষ্টিপ্রদীপে জ্রীবন- 
দেবতার আরতি হয় তার যত অনাবিল শুভ্রতায় শুচিস্মিত 
ময়। পরিচ্ছদে শুত্রতা আছে তবু তা শান্তব্রমণ্ডিত নয় । 
মর্ধ্যাদা প্রচার করার মালিস্ত ওঁর বেশবাসে--ওঁর অক্রতঙ্দীতে । 

জিলোচদ সেন বললেন, বসো বাবা । 

স্বরটা আদেশব্যপ্তক। বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে স্বেহের 
সন্বোধনই আশ! করা শ্বাভাবিক- প্রভাতের কিন্ত মনে হ'ল 
ওঁর অন্তরঙ্গ সম্বোধনে এতটুকু আত্তরিকতার ছাপ মেই। 
বলবার জায়গা ছিল না-ও দীড়িয়েই রইল । 

ভ্রিলোচন সেন বললেন, শুনলাম এবার পোষ্-গ্র্যাদুয়েট 
ক্লাস নেবে । তারপর কোন্‌ লাইম ধরবে ? 

প্রতাত বললে, জাপাততঃ কিছু ঠিক করি নি। 

সে কি--একটীা কিছু ঠিক মা করেই পড়াগুন| চালিয়ে 
যাচ্ছ | চাকরিই যদি ইচ্ছ| হয়-_ 

না__চাকরি করব ন! । প্রভাত দৃঢ়কণ্ঠে জ্ববাব দিল | 

অমস্ত বললেন, ছেলে আমার একটু ইমডিপেঞ্ডেণ্ট 
শ্পিরিটের । বলে চাকরির হাংলামি সইতে পারব মা । বলে 
তিনি ঈষৎ শব্দ করে হাসলেন । 

ভ্বিলোচন সেন বললেন, তা হোক, চাকরি করাটাই সব 
কালের সব চেয়ে সেরা প্রিনিস নয়। ওতে সংসার কোন 
রকমে চলে কিন্ত উন্নতি হয় না। 

মন্তব্যটি প্রভাতের মন্দ লাগল না _কৌতুহলভরে ও চেয়ে 
রইল । 

জ্রিলোচন বললেন, ঠাকুরদা! এত নামথ্যাতি কিনে গেছেন 
চাকরি করে নয়-_অবস্ত এক সময়ে কোম্পানীর রুঙ্ছক্ষিপিরি 
করেছিলেন, কিন্ত ওদের সংম্পর্শে এসেই স্বাধীন ব্যবসায়ের 
আর তার ফলেই...অসমাপ্ত কথার শেষে 
তিনি হাসলেম। . | 

থানিক চুপ করে থেকে বললেন, বাবাও সেই পথ ধরে 
চলছিলেন, কাকাদের মত হ’ল অত । ভিন্ন মতের চাপে পড়ে 
ব্যবসা প্ুটোতে হ’ল, সঙ্গে সঙ্গে লক্্মীও গেলেন ছেড়ে । তার 
পর মামলা-মোকদ্বমা--নীচের আদালত থেকে হাইকোর্ট, 
তা থেকে প্রিভি কাট্টন্সিল_-নাপীল ছানি ডিএ্রী-_চার-(মহল। 
বাভীট। হন্দিশ খণ্ড হয়ে গেল-_ছমিদারী তালুক-যুপুক, স্থাবর- 
অন্থাবর সম্পত্তি দেখতে দেখতে কর্পরের মত উবে গেল। 
আজ সে সব এশ্বর্ধ্য-খ্যাতিকে মনে হয় স্বপ্ন 1." দীর্ঘ-দিশ্বাসের 
দোলায় তার প্রকাও শয়ীরট! আন্দোলিত হয়ে উঠল | 


৮ 





লা", 


অনন্ত বললেন, তবু মরা হাতী লাখ টাকা । এই গলিট! 
আর বাড়ীটা আর পশ্চিমের জমিজমা__ 
মা! না, কিছুই নেই, তাঁদের চরণের ধুলির একটি কণাও 
নেই। দেখেছেন ত বিরাট আন্তাবলটা পড়ে আছে--পাচ- 
খানা ক্রহাম আর চারথানা ছিল ফিটন__ওয়েলানর জুড়ি ভাও 
ছিল একখানা । আটাশটা ঘোড়ার দলাই-মলাইয়ের শব্দে 
পাড়াটা উঠত কেঁপে । আজ ‘নিশার স্বপন সম তোর এ 
বারতা” | বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি। ঠিক ক্ষোভ- 
জগ্রাত হাসি নয়,-অতীত গৌরবের পর্বও সে সুরে 
মেশানো ৷ 
প্রভাতের তাল লাগল না এ সব আলোচনা] | যাবার জন্ 
ছু’ পা অগ্রসর হতেই ত্রিলোচন সেন বললেন, বানি তোমাদের 
সমর ঝম-_-এ সব পালপণ্ তালও লাগে না তোমাদের । তবু 
আমাদের একটা ধর্ম আছে মানো ত? 
প্রভাত তার দিকে বিশ্ময়পুণ চোখে চেয়ে রয়েছে দেখে 
তিনি উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন, ধর্মট। হচ্ছে বকা । তোমাদের 
কাল নিয়ে তোমর! যেমন বড়াই কর আমাদের কাল আমাদের 
পক্ষে তেমনই গৌরবের । যাক্্‌্‌ সেকথা--এখন হঠাৎ 
তোমার কাছে এলাম কেন জান? তোমরা যে পত্র দিয়েছ-_ 
প্রভাত লক্ষিত কে বললে আমারই উচিত ছিল 
আপনার কাছে যাওয়া 
-কফেন_-আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছ বলে] দেহের 
গুরুত্বের সঙ্গে পদের গুরুত্ব যোগ করলে--মাঙুষ বুঝি 
পর্বতেরই সমপোজ হয়? বলে হো হো! করে হাসলেন । 
. অনস্ত সন্মযুস্ত বিনয়ে চুপ করেই রইলেন। অিলোচম 
সেনের সহসা! আবির্ভাবের হেতুটা তার কাছে স্পষ্ট হ'ল মা। 
সৌজজের খাতিরে নিঃশব্দে একটু হাসলেন শুধু। 
ভ্রিলোচন সেন বললেন, শুনলাম তোমরা একটি সমিতি 
ফরেছ-__এই সাহিত্য-সভা তাঁরই একটি শাখামাত্র । তা সত্য 
বলতে কি মান্ছষের কল্যাণ থেকে দেশের ৰঙ্গল যাই বল--সব- 
কিছুর প্রেরণা আসে সাহিত্য থেকে । কে একজন ষেন ভাঁজ 





বলেছেন_ আমাদের মনের যে সব কামনা বাস্তব, জগতে 


পূর্ণ করবার সুযোগ সুবিধা হয় নাত] সাহিত্য-হষ্টির 
মারফতে মিটিয়ে নিতে চেই| করি আমরা । 

স্মলন্ত ও প্রভাত ছ'জনকেই নির্বাক দেখে তিনি হর ত 
স্থান কাল পা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। বললেন, ওই 
দেখ--আবার বান্দে বকছি। যা বলতে এলাম__তা গৌল- 
মাল করে ফেলছি। তবু আমাদের বংশ-পরিচয় একটু দিয়ে 
রাখি। তুমি বোধ করি জান না--লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর 
আরাধনা কর! আমাদের বংশগত পাগলামি | ঠাকুরম1-_ 
চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে বিয়ের পঞ্ত থেফে ঠাকুরের স্তোআ সবই 
লিখেছেন_ ম| স্রাননাসঙ্গীত রচন| করেছেন অন্জরত্র। বাব! 


গ্রবাজজী 
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মাইফেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে একট] নাটক লিখেছিলেন-__উযা- 
হরণ। সেটা তখনকার দিনে ভাল ঈীতাভিনয় বলে লোকের 
প্রশ্থংস| পেয়েছে । নিজে তিনি অনিরুদ্ধের পার্ট করতেন। 
আমি ্ববন্ত এ সব কোন গুর্ণেরই অধিকারী নই। কেবল 
মোটা মোটা খাতা ভরিয়েছি আবোল তাবোল লিখে - 
সেগুলো তুলে রেখেছি আলমারিতে। পোকা আর উইয়ে 
মিলে তার যথারীতি সদ্ব্যবহার করেছে। তাই সিপ্রা প্রায়ই 
বলে--বাবা--এ বাড়ীর কীটপতঙ্গ থেকে সবাই বিদ্বান বলেই 
কিছু লিখতে ভরসা হয় না--কিছু লিখে মনে মনে পড়তেও 
সাহসে কুলোয় না। বলে উচ্চ হাস্ত করে উঠলেন। 

পরমুহূর্তে হাসি থামিয়ে বললেন-_মেয়েটা যাই বলুক-_ 
বাংলা সাহিত্যের অনেক খবর ও রাখে। ওই তো বললে, 
বাবা-আমাদের বাড়ীর কাছেই একজন ভাল গল লিখিয়ে 
আছেন--ভার খবর ভো তুমি রাখ না। 

প্রভাত বিব্রত ভাবে বললে, কি যে বলেন। 
সাহিত্যের কিছু | 

ও আবিষ্কার আমার নয়--সিপ্রার। সে নাকি কোন 
কোন ফাগজে তোমার নাম দেখেছে । ভা! ছাড়া তোমাদের 
সমিতির সব খবর সে রাখে। ওই যে সভাপতি-নিব্বাচন-প৯- 
--ওইটি দেখেই তো! বললে, বাবা--এ নিশ্চই সেই প্রভাত্ব- 
বাবুর কান্ম--যিমি লেখেন । 

অনস্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, কৈ--এ খবর ভে! আমরা 
জানি না? 

আমাদের জানবার কথাও নয়। আ্িলোঁঠচন সেন জবাব 
দিলেন । আমাদের সময়ে মাইকেল বঙ্ষিম গতাহ-_ রবীন 
নাথ উঠেছেন বটে_সে আমাদের শেয়ার মার্কেটে ব! 
আপনাদের সদাগরী দপ্তরের দলিলে নয়। নোবেল প্রাইজ 
পাওয়ার পম কিছু দিন হৈ চৈ হ’ল, তযু ক্ৃতিবাসী রামায়ণ 
আর কাঞিদ[সী মহাভারতের পণ্ী পেরুতে কৌতুহল হয় 
মি। তাই কি বই দুধানা টেনে নিয়ে কোন দিন পড়েছি ভাল 
করে? নেহাত ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে বৈশাখ কার্ঠিক 
আর মাঘ মাসে কধফতার আসর বসত তাই । 

প্রভাত ইতস্তত: করে বললে, করে আপনার সুবিধে হবে 
ভ্রানতে পারলে-_- Ef 

সুবিধে! হো ছে| করে প্রাণখোল হাসি হাসলেন 
তিনি। বললেন, সুবেযে আমার সব দিনই--আবার কোন 
দিমই হয় ত হবে মা । তোমাদের প্রয়োজনট1 কবে--তাঁই 
বল। কাল? পরশু? 

এক সপ্তাহ পরে হলেই__ 

পারে তার চেয়ে এক কান্ধ কর-_মাসথানেক পিছিয়ে 
দাও। না--মাসথামেক পিছিয়ে দিলে--উৎসাহে ভাটা 
পড়বে ? 


আমি তে 


শ্বাবণ 


মা--তা ফেন |] সপ্রতিভ ভাবে প্রভাত বললে । কিন্ত 
মাসখানেক পিছিয়ে দিলে কি স্ুবিযে হবে? 

সুবিধে--আর মাসখানেক বাদেই তে! আমরা স্বাধীন 
হয়ে যাব--। নতুন ভারতবর্ষে মতুন করে পত্তন করব 
সাহিত্যের আসর । সেই ভাল হবে মা? আপনি কি বলেন 

শজমন্তবাবু ? 

অনন্ত মূচের মত হাসলেম, হাঁ--সেই তো ভাল । 

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন জিলোচম সেন । বললেন, সেই 
দিন আমার প্রবন্গটি পাঠ করব। ওটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
নিয়ে লেখা কিমা । হুশ বছরের বিদেশী শাসন কি ভাবে 
কায়েম হয়েছে সারা দেশে--আর কি ভাবে আমরা 
চেষ্। করেছি সেই শিকল ভাঙ্গবার ভন্ভ-_তারই ধারাবাহিক 
বিবরণ দিতে চেঃ! করেছি। প্রিনিসটা যতটা নিরেস ভাবছ 
তানয়। আচ্ছা তা হলে উঠ-_-ঙ& কথা রইল কেমন? 
আপনিও যাবেন--কেমন? অনস্তকে দমক্কার করে অনুরোধ 
করলেন। 

অনন্ত হাসি মেশানো মুখে অন্তি কিংবা মেতি বাচক ঘাড় 
মাড়লেন, কে জানে? 
<. ভ্রিলোচন চলে অমন্ত বাতস্থ হলেন। বললেন, দেখ 
প্রভাত, একটা কথ! জেমে রাখবে । সাহিত্যচ্চা ভাল কিন্ত 
সংসারট।ফেও ভুললে চলবে না। আমরা ঘাই ভাবি আর 
যাই করি--এই মাটিতে পা রেখেই আমাদের চলতে 
হবে । 

সব কথ! প্রভাতের কানে গেল লা। ও ভাবছিল, ওর 
এই গোপন-সাধনার কথা বাইরে ছড়িয়ে পড়ল কি করে? 
কাগজে লিখে ও ভ কোনদিন মিতের দু-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ছাড় বাইরের কাউকে সেকথা বলে নি। বাইরের লোককে 
জানামোয় ঘে বাহাঞুরি মেবার চে! তা ওকে পীড়া দেয়। 
আত্মপ্রচার ওর কাছে জআত্মপীড়নের নামান্তর। বন্ধু ছাড়া 
একজদ-_ হা একজন মাঝে আনে ওর এই গোপনে সাহিত্য- 
চর্চার কাহিমী। একজ্নকেও না শোনালে সবষ্টির আনন্দ 
আস্বাদ কর! যায় মা ঠিকমত, তাই এমন একজনকে বেছে 
নিয়েছিল, কবিতার রস আর থাদ্যপানীয়ের রস যার কাছে 

প্রমান । সেই নিরীহ প্রাধীটি কি ও-বাড়ীর বিরাট প্রাচীরের 

ওপিঠে পৌছে দিয়েছে এই সংবাদটি ? 

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! 

প্রভাতের ডাকে লক্ষী ছুটে এল । কিছু বলছ দাদা? 

প্রভাত উত্তেক্ষমার মুখে যা বলবে মনস্থ করেছিল তা আর 
প্রকাশ করলে নাঁ। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, ওরে আছ 
একটা ভারি মঞ্জা হয়েছে । আমার সেই কবিতার খাতাটা 
পেনদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল । সেই যে রে--যেট তুই 
সেদিন 





বন্দী যার 
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অনুযোগের পতি লক্ষ্য করে লক্ষী সতর্ক হ’ল। বললে, 
বাঃ রে, তোমার কবিতার থাতাটা আমি কবে আবার 

তুই ত সেদিন বললি ও-বাড়ীর সিপ্রা না টাজয়িনী না 
মহাকালী নায়ী কোন মেয়েকে-_ 

লক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠল । বললে, তোমার 
চালাকি বুঝি | কিন্ত কি এমন অস্তায় কাটা করেছি বল ত? 
তোমার নাম দিয়ে পাচ জনে যদি সুখ্যাত করে তাতে 
আমাদের কতখানি আনন্দ ত| জবান? 

জানি | - তার ফলে মাঝে মাঝে! মুখ বদলামোন্ ব্যাপারটি 
পরিপাটিন্বপে হুয়। 

লক্ষ্মী ভুদ্ধ হয়ে বললে, আমি হ্থাংল] নই | 

আরে রাপিস ফেন_আঞ্জ সত্যিই বধে সিপ্রা না 
উঞ্জপ্লিনীর বাবা এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে ওদের কথামত | 
সাহিত্য-সভা। 

লশ্মী বিস্ময়ে ক্ষণকাল চেয়ে রইল প্রভাতের দিকে । একটু 
পরে বললে, উজ্জয়িনী তো হশ্ডরধাড়ী__সে কেমন করে 
আসবে? 

কেন-্বশুরবাড়ী থেকে মানুষ কি বাপের বাড়ী আসে 
না? 

আসে-কিত্ত ওদের রীতি আলাদা । বিয়ে হয়ে 
একবার যে মেয়ে স্বামীর ঘর করতে যায়--ন্বামী বর্থমামে 
বাপের বাড়ীতে ফিরে আসা তাদের রীতি নয়। 

ও সেকালের রাজামহারাজার পঞ্প | 

ন! গো মশাই-_নাঁ। সেকালের মহারাজরা ত কন্যাকে 
বিয়ে করে নিয়ে মেতেন - আর পাঠাতেন দা, কিন্ত এরাই 
আনেন না যেয়েকে । 

অদ্ভূত প্রথা | প্রভাত বললে, সত্যিই প্রথা বিচিত্র । 
অপত্য-স্নেহ বলে যে একটি পদার্থ আছে__ 

লক্ষ্মী গল্ভীর হয়ে বললে, তুমি হয়ত কুসংস্কার বলে 
উদ্ভিয়ে দেবে, কিন্ত শুনেছি ওঁদের বাড়ীর কোন্‌ মেয়ে নাকি 
অষ্বর্ধানে এসে আর শ্বশুরবাড়ী ফিরে যায় নি, সেই থেকে এই 
প্রথা চলছে । 

মেয়েটি মারা গিয়েছিল? 

তাঁজানি না। মারা না গেলেও এমন ঘটনা ঘটে 
সক্ষোচে লক্ষী কথাটা শেষ করলে না। 

প্রভাত ব্যাপারটি অনুমানে ধন্রতে চেষ্টা করলে । বনিয়াদি 
বংশের মর্ধযাদীহানিকর এমন কিছু ব্যাপার হয়ত--হয়ত বা 
নিষিদ্ধ ভালবাসার ব্যাপার । কাহিনী বাই হোক অতঃপর 
প্রথার শাসনে জিনিদটাকে মর্ধ্যাদার পর্য্যায়ে উন্নীত করা 
হয়েছে । আশ্চর্য্য বটে | 

পথের দিকের আনালাটা খুলে দিলে । বিদায়ী স্্ধ্য 
আলেোক-মাঞ্ধনায় নোনাধরা দেয়াল পরিক্ষার করে 


৪০ 

তুলছেন | কিত্ত তার করুণার দামে ঘরের অন্ধকার ঘুচলেও 
মনের সৌন্দর্য্যবোধ কষ আধাতে অর্জররিত হচ্ছে । 

গলির একটু দুরে ভেতল| ঘরের আধ-োলা জানালার 
গরাদে ধরে দাড়িয়ে আছে যে তরুণীটি পে কি বিদায়ী 
সুর্যের আলে1-রেখা অনুসরণ করে এ ঘরের একমান্স 
বাতাহমের রন্ধপথে সমগ্র ধরথানির চরম দুর্দশা দেখে 
আতঙ্কিত হয়ে উঠছে মা? 

প্রভাত জানালাটা বন্ধ করে দ্িল। 

একটু পরে মা এসে দুয়ারে সবহু আঘাত করলেন । প্রভাত 
প্রভাত একবার দুয়োর ঘুলবি বাব | 

দুয়ার থুলে প্রভাত বললে, কিছু আদতে হবে ত? 

ছেলের স্বরে বিরক্তি লক্ষ্য করে মা অপ্রতিভ হুলেন। 
বললেন, কি করি বল-_-গুর এই একট! দিন বিশ্রাম - 

দাও । মায়ের ছাত থেকে বাটি লিয়ে বললে, কেন যে 
অল্প অল্প করে জিনিস আমাও বুঝি না| একেবারে কিছু 
বেখী করে আমালেই ত হয়। 

মা! অত্যন্ত কুঠিত স্বরে বললেন, সংসারের আয়ব্যয় কিছু 
কিছু জানিস ত বাবা, একসঙ্গে আনার পয়সা 

প্রভাত ম্লান হেসে বললে, জানি। কিন্ত সেই একই পয়দা 
খরচ হুয়। 

মা বললেন, উনি বলেন--জ্রিনিস ঘরে থাকলে বেশী খরচ 
হয়। 

হু-_-তোমাকেও বাবা বিশ্বাস করেন না। 

ছেলের মত্তব্যে মা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হলেন। তান্াতাড়ি 
সে লক্জা ঢাকবার ছ্র্ভ বদলেন, ঠিক তা মর-_ আমিও দেখেছি 
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সত্যিই খরচ বেধী হয়। জিনিসের সচ্ছল হুলে মনে হয় 
রাঘ্াটা একটু ভাল ভাবেই হোক । 

ও তা হলে মনে ইচ্ছা থাকলেও আমাদের ডাল করে 
রেধে খাওয়াতে পার মা? 

মা বললেন, তুই কথাকাটাকাটি না করে তেলটা নিয়ে 
আয়) ডালে সম্বরা দিতে হবে। 

এত সকালে আগ্র বান্না পারছ ? 

উনি বললেন-_-ওবেলা তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব । 
অনেকদিন কোথাও বেরুই মি ত। 

প্রভাত দ্বিরুজ্ি না করে বার হয়ে গেল। ওর শ্বপ্রে 
বেস্থরের আঘাত করে এই প্রত্যহিক ছোটখাটো ঘটনাগুলি। 
মাদুষ ইচ্ছা করেই কি স্থুটি করে অভাব ? কিংবা অভাবের 
বেড়ি গলায় পরিয়ে দেবার ষড়ঘণ্্ চলছে আদি কাল থেকে । 
পৃথিবীতে প্রকৃতিজাত সম্পদকে বিভাগ করলে কারা? দেহের 
শক্তি অহুধায়ী কেউ দখল করলে বেশী_ মস্তিষ্কের চালনায় 
কেট বা বঞ্চনার জাল বিস্তার করলে । কেউ উঠল উপরে 
__-কেউ নামল নীচে--কেউ কেউ বাঁ তলিয়ে গেল আরও 
নীচে-_রসাতলে । এক কালে ছিল-_যার লাঠি তার মাটি । 
আক্গ সে লাঠি ভেঙ্গে, গেছে--আজ কলকাঠির উপর চলছে» 
দুনিয়ার এঁখ্বর্য্য নিয়ে ছিমিমিনি খেলা । এরই মধ্যে আমর] 
পেয়ে যাব স্বাধীনতা । ছুনিয়ার কলা-কৌশলে কোথায় 
সম্পতি-সঞ্চয়ের ক্লেদ দ্বমৃছে-__এ নিশ্চয় অতঃপর আমরা বুঝতে 
পারব । 

প্রতাত আপন মনে হেসে বললে, বুঝতে পারব কি? 
ক্রমশঃ 








শ্রাবণ-সন্ধ্যায় 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
ফাজল মেঘেতে ছাওয়া শ্রাবণ-অস্বর, সজল সমীরে দোলে বেণুবমশাখা, 
ঝরঝর বরবর বারিধারা ঝরে, গ্রামের গোধন ফিরে চলেছে গোহালে, 


খরুগডর ডাকে দেয়া, দিগ.দিগন্তর 

কে যেন হি'ড়িয়া ফেলে বিদ্যুৎ নখরে। 
দিক্চক্রবালে নীল বনের রেখাটি 
বৃষ্টির ধারার গেল দৃষ্টির বাহিরে, 
পিচ্ছিল পল্লীর পথে সত্তর্পণে হাটি 
পিক্তবস্ত্রে পান্থ চলে আপন কুটিরে । 


কুলায়ে ফিরিছে পাখী---আর্ত্র ছটি পাখা, 
বোবা মন কেঁদে ওঠে আজি সক্ধ্যাকালে । 
বর্ধণমুখর এই শ্রাবপ-সন্ধ্যায় 

কারে চেয়ে শুন্য হিয়া করে ‘হায় | হায়?! 
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কেন হাহাকার ধনি নিখিলের 
| প্রীমহাদেব রায় 
নিদাথেয দিবা জবসানে নব মাধুরী-মাখানো শীলাকাশ 
কেফারবে মানে পরাজয়, চে বিভীষিকা ঘম-জাবারে, 
বরাসনে তব অভিযানে আজি আলোকে-আধারে আশা-ভ্রাস 
মিল্নের নব অতিনয়। জাগে প্রিয়ার মানস অভিসারে। 
ধ্বনি ও তোমার চরণের চির দ্বীনতার ব্যথা-যাতনায় 
ব্যথাতুর ভুলে তমু-মন, চির বিরহীর প্রেম-পুণ্যে, 
দ্রুত লয় শুভাগমনের ' আন , সুধা মিটাইতে পিপাসায় 
আশা-ভরা হিয়! খমে-খন চির পূর্ণ তুমি কারুশ্যে। 
অতীত দিনে স্থথ-সাধ চির অফ্ৃৃপণ দান-মহিমায় 
মি উঠে স্থৃত্বি-ষাতনায় দাও ভরি সারা হিয়া অধিলের, 
শত মিলনের মধু_স্বাদ ! তবু চির্'বিরহেত্র বেদনায় 
বেদনা-মিশানে বাসনায় । কেন হাহাকার ধ্বনি নিখিলের ? 
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শ্রীকেদ।রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


বিগত মহাযুদ্ধ আরস্ভের পর, যখন ব্রিটেন মহ! বিপদ গ্রস্ত 
তখন এদেশে যুদ্ধের জন্ত সামরিক বিম'নবাহিনীতে লোক 
লওয়া হয়। সে সময় কয়েক মাসের মধ্যে ১৭,০৯০ যুবক 
এ বিভাগে ভণ্তি হইবার জগ্ত আবেদন করে, এবং তাহাদের 
মধ্যে প্রায় শতকরা ৪* জন ছিল বাঙলী। ব্রিটিশ 


সামরিক বিভাগের মতলব ছিল অন্তরূপ সুতরাং তাহারা 


সামান্য ছুই-এক শত যুবক ভদ্তি করিয়া! ক্ষান্ত হয়। কিন্ত 
তাহা সত্বেও যে কয়টি বাঙালী যুবক উক্ত বিভাগে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হয় তাহারা বিশেষে কৃতিত্বের সহিত প্রমাণ 
করে যে বিমান বিভাগে বাঙালী যুবকের কাধ্যদক্ষতা ও 
সাহস অন্ত যে কোন জাতি অপেক্ষা কম নহে। এ কারণে 
পরে খন আবার বিমান বিভাগে এ দেশীয় যুবক লওয়া 
হয় তখন পুনর্বধার বহু বাঙালীকে লওয়া হয় এবং তাহারাও 
‘বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া বাংলার গৌরব রক্ষা করে। 
নৌ-বিভাগেও পদস্থ কর্মচারী হিসাবে বাঙালীর খ্যাতি 
আছে, কেননা পূর্ব্বেকাধ দিনে কয়েকটি বাঙালী যুবক এ 
বিভাগে দক্ষতা ও সাহসের সহিত কর্তব্য পালন করিয়া ক্রমে 


উচ্চপদ পাইয়াছে । বর্তমানে ভারতের সামরিক নৌ- 
বিভাগ অতি স্বল্প আয়তনের, কিন্তু যাহা আছে তাহার 
মধ্যে উচ্চপদে কয়েবজন বাঙালী আছেন। তাহারা প্রমাণ 
করিতে সমর্থ হইগ্রাছেন যে নৌ-বিভ'গে বাঙালীর যোগ্যতা 
যথেষ্ট আছে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বাঙালী নৌ-বিভাগে 
বিশেধগ্রুরুতিত্বের সহিত কাজ চালাইতে সক্ষম । 


কোরিয়ার আকাশে উ্ডটীয়মান চারিটি মাকিন এফ-৮৬ 


1170৯ 
দলা পর্য।ায়ে পদাতিক হইতে গোলন্দাজ 

ও বন্মশকট পর্যন্ত নকল বিভাগে বাঙালী এখনও উচ্চপদে 
আছে এবং সম্প্রতি অনেক চেষ্টার পর নিয়তর পধ্যায়েও 
কতকগুলি যুবক ভঙ্ি হইয়াছে। যেখানে দৈহিক শক্তির 
বিশেষ প্রয়োজন, দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও 
ব্যায়াম অভ্যাস করিবার পর বাঙালী সেখানেও রুতকাধা 
হইতে সক্ষম । বন্মশকট চালনায় ও গোলন্দাজীতে বাঙালীর 
কিছু স্থখ্যাতিই হইবার কথা কেননা সেখানে বুদ্ধি 


₹ “কেব্র” নী বিমান 


বিবেচনা ও শারীরিক ক্ষমতা উভয়েরই সমতা প্রয়োজন, 


এবং সে হিলাবে বাঙালী কাহারও নীচে যায় না। 





৩৪৬ 


মোটামুটি একথা বলা চলে যে সামরিক কাধ্যে বাঙালী 
কোনও বিশেষ দৈহিক দোষে অসমর্থ বা অযোগ্য নহে। 
হইতে পারে অন্য কোনও কোনও প্রদেশের যুবক 'ৈর্খ্যে 
প্রস্থে বাঙালী যুবককে ছাড়াইয়! যায়, গড়পড়তায় হয়ত 
তাহাদের শতকরা ৬০।৭* জনই সৈন্যবিভাগের উপযুক্ত 
হয়, বাঙালীর মধ্যে হয়ত শতক?! ২৫।৩০ জন দীড়ায়। 
কিন্তু আঞ্জিকার দিনের সামরিক অভিযানে শারীরিক 
ক্ষমতাই একমাত্র গুণ নহে। প্রয়োজন কষ্টদহিষ্ণুতা, 
সাহস ও যুদ্ধবিক্রম, এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন রণচাতুর্ধ্য 
ও প্রত্যুৎপন্নমতিত। 








কোরিয়ায় ভারতের ফিল্ড এম্বুলেন্স ইউনিটের কণ্মিগণ একজন 
আহত ব্রিটিশ সৈনিককে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে 


বিগত মহাযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় জাম্মানীর যে 
"আফ্রিকা কর্পস” (Afrika [০)8) নামক দুদ্ধর্য সেনাদল 
রোমেলের অধিনায়কত্ে প্রচণ্ড যুদ্ধবিক্রম দেখায়, যাহাদের 
হটাইতে বহু গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও যুদ্ধান্রে গরিষ্ঠ মিত্রসেনা 
হিমসিম খাইয়া যায়--এমন কি কয়েকটি যুদ্ধে ভীষণভাবে 
পরাজিত হয়, তাহাদের সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
সমর-সমালোচক লিখিয়াছে £ 

"শারীরিক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তাহার! আশ্চর্য কিছু ছিল 
না, বরং সে বিষয়ে আমাদের লোকজন অপেক্ষা কিছু 
কমের দিকেই ছিল। কিন্ত তাহারা ছিল কঠোর দেহযুক্ত 
যুবকের দল, পূর্ণভাবে শিক্ষিত এবং সমরকুশল |” 

অথচ এই দল কয়েক গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজ ( পরে 
মার্কিন) সৈন্যকে ভীষণভাবে ঘায়েল করিয়া ছুই বৎসরেরও 
উপর সমানে লড়িয়া যায়। সুতরাং আজকালকার যুদ্ধে 


প্রবাসী 


১৬৫৮ 





লম্বা চওড়া শরীর ও পালোয়ানের শক্তির প্রয়োজন এতটা! 
নাই ঘতটা আছে অদম্য যুদ্ধস্পৃহার এবং কঠোর কষ্ট 
সহিষ্ণুতার। বস্ততঃপক্ষে ধৈর্য্য ও বীর্য এই ছুই গুণই 
যোদ্ধার প্রধান অস্ত্র হিসাবে গণ্য চিরদিন ছিল ও 
এখনও আছে। বাঙালী যুবকের অভাব প্রধানতঃ ধৈধ্য 
ও সহিষ্ণুতার, অন্য যাহা কিছু অভাব আছে সব দুর করা 
যায় ব্যায়াম ও শিক্ষায়। ইহা কোনও অন্মানের উপর 
নির্ভর করিয়া আমি লিখিতেছি না, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ 
বঙ্গীয় বক্ষীদলের সম্পর্কিত তথ্যে আমরা পাই । 

তবে কেন বাংলার ছেলে সামরিক বৃত্তিতে পশ্চাৎপদ 
হয়? ইংরেজের আমলে আমরা বলিতাম যে ব্রিটিশ 





কোরিয়ার পুষাণ রেলওয়ে ঠ্টেশনে বন্দী কম়ানি& 
সৈন্ধদের বিশ্রাম ও জলপান 


সরকার বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়াছে যুদ্ধবিদ্া ও শস্ত- 


শিক্ষার ক্ষেত্রে। আজও শুনি পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশীয়- 
দিগের চক্রান্তে বাঙালী যুবক অফিসার পদে প্রবেশ করিতে 
অশেষ বাধা পায়--এবং এই অভিযোগ মিথ্যা নয় তাহাও 
আমরা জানি। কিন্তু উত্তর দেশীয়, তথা মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ 
ও রাজপুতানার অধিবাসিগণ বলেন, সৈন্যদলে শুধু উচ্চ- 
পদেরই উমেদার বাঙালী যুবক। সাধারণ সৈন্য যে অঞ্চল 
ও যে প্রদেশ হইতে আসে তাহাদের অধিনায়ক ও দেনা- 
ধ্যক্ষের দলও উচিতমত সেখান হইতেই আস! প্রয়োজন। 
রণাঙ্গণে লড়িবে লক্ষ লক্ষ পঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশীয়, মহারাষ্ট্রীয়, 
রাজপুত, মান্দ্রাজী ও গুর্থা আর তাহাদের চালক হইবে 
বাঙালী গুজরাটি ও পাশা ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? 

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। ইহার বিরুদ্ধে কিছুই 
বলিবার নাই । তবে শুনি যে যুদ্ধ শিক্ষায় ও সামরিক 
বৃত্তিতে আগ্রহ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী যুবকদিগের মধ্যেই 


৯৮০৯ 


শ্রাবণ 





শি, 


অধিক আছে। ভারতীয় সেনাদলের সাধারণ সেনার 
বৃত্তিতে তাহাদের ভরণপোষণ সম্ভব নহে, কেননা তাহার! 
উচ্চতর মানের জীবিকায় অভ্যস্ত । উত্তম কথা। তবে 
তাহার! টেরিটোরিয়াল বা রক্ষীদলের ন্যায় বাহিনীতে 
প্রবেশ করিয়া সামরিক শিক্ষ! লয় না কেন? বিদেশে 
এখন সকল যুবককেই এবং নোভিয়েটে রুশিয়ায় যুবতী- 
দিগকেও বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক শিক্ষা লইতে 
হইতেছে। কিন্তু পূর্বে যখন অনেক দেশে সামরিক বৃত্তি 
পরিপূর্ণ [ভাবে শ্বেচ্ছামূলক ছিল তখনও বহু দেশে 
সুপ্রসিদ্ধ নাগরিক বাহিনী ছিল, যাহাতে অসংখ্য মধ্যবিত্ত 
ও অল্পবিত্ত নাগরিক স্বেচ্ছায় সাময়িক ভাবে যোগদান 
করিয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করিত । বিগত ছুই মহাযুদ্ধে 





কোরিয়ার ওয়াসগোয়ান নগরের বাসিন্দাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 


এরূপ শিক্ষিত নাগরিক সৈন্যের শৌধ্যবীর্যের অতি উজ্জল 
পরিচয় জগৎ পাইয়াছে। ইংরেজ নাগরিকবাহিনীর মধ্যে 
“অনারেবল্‌ আর্টিলেরী কোম্পানী’ জাতীয় কয়েকটির গৌরব 
এখন সামরিক ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়াছে। 

আমাদের দেশেও এখন এরূপ নাগরিকবাহিনীর 
স্থাপন! হইয়াছে ও তাহার বিস্তারের চেষ্টাও চলিতেছে। 
কিন্তু সে বিষয়ে সাধারণ যুবক শ্রেণীর উৎসাহের কোনও 
পরিচয় আমরা বাংলায় পাইতেছি না। উত্তর প্রদেশে 
রাষ্ট্রীয় রক্ষীদল স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৪।৫ লক্ষ যুবক 
উহাতে ভন্তি হইবার আবেদন জানায় এবং ক্রমে ক্রমে 
উহাতে প্রায় ৭ লক্ষ যুবক ভণ্ড হয়। শেষে অর্থকৃচ্ছ তার 
জন্য সংখ্যা এখন &কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে । আর 
বাংলায়? অশেষ চেষ্টার পর এই কয় বৎসরে কয়েক 
হাজার যুবকমাত্র রক্ষীদলে যোগদান করিয়াছে এবং তাহাও 
অনেক প্রকার সাধ্যসাধনার ফলে! 


গতৃষ্চকা 





৩৪৭ 


পাশ 


তাহার পর বিমান বাহিনীর কথা। এ বাহিনীতে তৃমিস্থ 
দল ও উডুক্ক দল দুইয়েরই যেরূপ বেতন, ভাতা ইত্যাদির 
পরিমাণ তাহাতে কোনও মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলের 
অসম্কুলান হইবার কথা নহে। কেরাণী জীবনে কলম পিধিয়া 
যাহা অৰ্জ্জন করা সম্ভব উহাতে সর্বক্ষেত্রেই তাহার চেয়ে 
অধিক পা ওয়! যায়--উপরস্ক সামরিক শিক্ষা ও তন্বাবধানের 
গুণে সকল দিকেই উন্নতি হয়। অন্য সকল গ্রদেশ--এমন 
কি মান্দ্রাজ হইতেও হাজার হাজার যুবক উহাতে ভি 
হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী কোথায়? 





কোরিয়! যুদ্ধে আহত একজন মার্কিন 
সৈনিকের দেহে রক্ত সঞ্চার 


বিমানবাহিনীর নিৰ্ম্মাণ হইতে চালনা ও তত্বাবধান 
পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব দেখাইবার 
এবং যশ ও অর্থ অঞ্জনের সুযোগ রহিয়্াছে। আঞ্জকাল 
বিমানবাহিনীতে অসংখ্য নৃতন ও অভিনব আবিষ্কার হই 
তেছে, বিমান-ন্ত্রনিষ্মাতা হইতে সুদক্ষ এয়রোনটিক ইঞ্জি- 
নীয়র পর্য্যন্ত কন্মীকারিগর ও কর্্মাধ্যক্ষের প্রয়োজন ক্রমেই 
বাড়িঘ্াই চলিতেছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে তো বাঙালীর খ্যাতি ছিল একদিন । আজ বিমান- 
বিজ্ঞানে বাঙালী কোথায়? শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে, 
জেট্‌-প্রেন, হেলিকপ্টার, ষ্টাটোস্ফিয়রে চালিত শব্দাপেক্ষা 
দ্রুতগামী বিমান, ব্যাডার, জাইরোস্কোপ চালক ইত্যাদ 








একটি মাকিন হেলিকোপ্টার কর্তৃক যুদ্ধক্ষেজে আহত সৈনিকদের উদ্ধার কার্য প্রদর্শন 


সম্বন্ধে কয়জনের জ্ঞান বা কৌতুহল আছে? রুশ 


এ সোভিয়েটের বিমান নির্শাত| মিকোয়ান যে ॥. I. 0. 


জেট বিমান নিৰ্ম্মাণ করেন তাহার এঞ্জিন কি ভাবে গঠিত 
সে বিষয়ে কয়জনের জানিবার ইচ্ছা আছে? অথচ এই 
বাংলাদেশেই এক-একবার রব উঠে “যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই!” 
যুদ্ধ করিবে কে ও কি দিয়া তাহার খবর কেহই জানে না। 
এই “যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই” কলরব সম্পর্কে গত বৎসরে 
যাহা এই পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল সেই 
সম্পর্কে একজন লেখক ভিন্ন পত্রিকায় কৃপম্ক-যুক্তির 
হাস্তাকর অবতারণ! করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
মিথ্যাকে সত্য ও কালোকে সাদা। তিনি এখন জীবিত 
নাই, স্থতরাং তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও যুক্তির সমালোচনা 
এখানে অবান্তর । তবে এই মাত্র বল! প্রয়োজন যে, যে 
দেশে একপ প্রবন্ধ কোনও সুপরিচিত পত্রিকায় স্থান পায় 
সে দেশের লোকের সামরিক ব্যাপারে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি 
সত্যই অতি শোচনীয় । আমাদের জানা প্রয়োজন যে 
খষি নারদ ছন্দ-কোলাহল বাধাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন কিন্তু 
যুদ্ধে খ্যাতি তাহার ছিল না, ছিল স্বল্পভাষী ক্ষত্রচূড়ামণি 
শ্রীরামচজ্জের, অজ্জুনের ও ভীম্মের, যাহার! সন্মুখ সমরে 
অগ্রসর হইয়া শক্রনিধন করিতেন। স্থতরাং "যুদ্ধ চাই, 
যুদ্ধ চাই” বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিলেও আমাদের 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িবে না, বরং কমিবে। 
_. কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বাংলা 
ও বাঙালীর যে অবস্থা এবং এই খণ্ডিত প্রদেশের যেরূপ 


পরিস্থিতি, তাহাতে "বাঘ, বাঘ" বলিয়া ডাকিতে থাকিলে 


ae — ৪ সি 


বর জুন 


কু = 
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- একদিন বাঘ আসিবে নিশ্চয় । কেননা, 
শত্রুপক্ষ ক্ষান্ত নাই এবং তাহাদের 
নেতৃস্থানীয়েরা আমাদের বাক্যবাগীশ 
ও তর্কচূড়ামণিগণের ন্যায় ভুয়া গলা 
বাজীতে কালক্ষয় করিতেছে না এবং 
“পরম্মৈপদী” নিজ কাধ্যোদ্ধারের বৃথা 
চেষ্ট। করিতেছে না। 


আমরা চোখের সামনে দেখিতেছি 
যে, পৃথিবীর সকল এরশ্বধ্যের চৌদ্দ 
আনার অধিকারী মাকিন দেশকেও 
নিজের সম্তানকে বলি দিতে হইতেছে 
কোরিয়ার রণক্ষেত্র, তাহার ক্গাত্র 
ধশ্মের প্রতিজ্ঞ রক্ষা করিতে এবং 


লক্ষ সন্তানকে আহুতি দিতেছে এ 
যজ্ঞের অনলে। সেই সমরাজনে ধনী 
ও দরিদ্র ছুইয়েরই সন্তান কি দৃঢ়চিত্তে 
সকল দুঃখ কষ্ট বিপদ তুচ্ছ করিয়া যুঝিতেছে তাহা 
বুঝিবার ক্ষমতাও কি আমাদের আছে? "যুদ্ধ চাই” 
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সেই সঙ্গে দরিদ্র চীন আপনার লক্ষ 


বজিলে তাহার পণ কি ভাবে দিতে হয় কোরিয়ার ” 


রণক্ষেত্র তাহারই নিদর্শন । অন্ত দিকে আমা ইহাও 
দেখিলাম যে, পরস্পর পরস্পরের সৈন্যবল ও অস্ত্র 
বলের অপেক্ষায় থাকায় বিরাট আরব লীগ কি ভাবে ক্ষুদ্র 
ও মুষ্টিমেয় ইজ্জায়েলের রণবলের নিকট পরাস্ত ও অপদস্থ 
হইল। অথচ আমাদের মেকী চাণক্যের দল দেশের 
লোককে বুঝাইতেছেন যে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া তর্কবিতর্কে 
কালক্ষয় করাই আমাদের একমাত্র পথ। 

আগেই বলিয়াছি, সামরিক শিক্ষায় বা সামরিক 
কাধ্যক্রঘে বাঙালীর দৈহিক কোনও অধোগ্যত। নাই । 
সেই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের 
দোষে আমাদের ,মধ্যে যথেষ্ট মানসিক দুর্বলতা আসিয়া 
পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইল, আলস্ত ও 
নিয়মানগব্িতায় বিরাগ । বাঙালী ছেলে সর্ববক্ষেত্রেই হটিয়! 
যাইতেছে এই ছুই দোষে এবং সকল ব্যাপারেই 4 
আমাদের অযোগ)তার প্রধান কারণ এই দুই দোষ। এই 
দুই দোষ যে আমাদের আছে তাহা আমর! সকলেই জানি, 
নহিলে ও দৌধকে গুণ প্রমাণ করার চেষ্ট1! যে যত করিয়াছে 
তাহার লোকপ্রিয়তা ততই বাড়িয়া যায় কেন? 

আমরা এখন যে অবস্থায় আছি ইহা ধ্বংসের শেষ 
সীমার মুখে । আমাদের পরবর্তী যে অধিকারী ও অধি- 
কারিণীর দল আজ উদ্দাম গতিতে নিজের, জাতির ও 
দেশের পরকাল অতলে ডুবাইতে উদ্যত, তাহাদের 


হরি» 
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শ্রাবণ 





সাবধান করার কি কেহই নাই? পথ 
তো ক্রমেই বন্ধুর হইতে বন্ধুরতর ও 
মরুময় হইয়! চলিতেছে, এখন কঠোর 
কায়ক্লেশ ও নিদারুণ রুচ্ছ,সাধন ব্যতীত 
যে তাহাদের উদ্ধারের পথ নাই ইহা 
তাহাদের কে বুঝাইবে? অযোগ্য 
পথপ্রদর্শকের দোযে'মরুপথের ষাত্রীদল 
মৃগতৃষ্ণিকার লক্ষ্যে ছুটিয়া শেষে ঘেবূপ 
শকুনি গৃধিনী ও শিবাদলের কবলে যায়, 
এই অপরিণতমন্তিক্ষ যুবক-যুবতী ও 
কিশোর-কিশোরী ঠিক সেই ভাবেই 
চলিয়াছে অতি ভয়ানক পরিণামের 
মুখে! 
আত্মসংযম ও নিয়মানুবন্তিা_যাহা 
“বিনয়” (0801)1109 ) শব্দের প্রকৃত 
হজ্ঞাঁবরণ করিয়া লইলে বাঙালী 
তরুণ-তরুণীর অসাধ্য কিছুই নাই এ 
কথা আমরা শত উদাহরণে প্রমাণ 
করিতে প্রস্তত আছি। অন্য দিকে 
উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চ জ্খথলতার যে রক্তিম মদিরা-আোত আজ 
স'মগ়িকপত্রের পাতায় পাতায় ও স্থার্থপর্ধস্ব ভাগটাম্বেষী 
দলের কথায় কথার বহিয়া চলিগ্রাছে, তাহা সে কি 
ভীষণ হলাহল তাহা দেশের বর্তমান অবস্থাই প্রমাণ 
কবিতেছে। 
কর্মক্ষেত্রে বা যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্শ্মের পথ ও পৌরুষের পথ 
যে কি তাহা জানিবার জন্য আমাদের মস্কৌ বা ওয়াশিংটনে 
যাইবার প্রয়োজন নাই, দেশের শত সহত্র খধি মুনি 
মহাজন সে পথ আতি সরলভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। 
আমরাই কম্মাবিমুখ, বিলাসলালপাগ্রস্ত হইয়া সে পথ ছাড়িয়া 
ফাকি দিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। ধাহাদের 





লালসা লিাশাশপিপাশাশপাপপপশাশাপাপাপাপি'ল 





ডুইটি ৫৯-এফ পেন্দার মার্কিন জেট বিমান কর্তৃক বিমানবাহী জাহাজে 
অবতরণের পুর্বে পেট্রল নিঃসরণ 


দুরদৃষ্টি আছে তাহারা বুঝিতেছেন এরূপে বিপথগামী হওয়ার 
পরিণাম কি, কিন্তু তাহাদের কথা এখন অরণ্যে রোদন 
মাত্র। এখন “ইজম্‌” প্রচারের যুগ, এ যুগের বাংলায় 
তপস্তারও প্রয়োজন নাই, ক্ষাত্রযজ্ঞেরও আয়োজন নাই, 
স্থতরাং উদ্দাম গতিতে, দাসত্ব বরণ করিতেই আমরা 
চলিয়াছি ! এবং এই ভবিষ্যতের দাসত্ব হইবে প্রকৃত ক্রীত- 
দাসের অবস্থা, যখন প্রত্যেক পুরুষ হইবে সন্বিত্হীন আজ্ঞা- 
বহ ভৃত্য, প্রত্যেক নারী হইবে পরের সেবাদানী। তখন 
আমরা বুঝিব যে নির্বোধ বা শঠ নেতার প্ররোচনায় “ইয়ে 
আজাদী ঝুট! হয়” বলিয়া হেলায় যাহ! হারাইয়াছি তাহার 
প্রকৃত মূল্য কি ছিল। 





Ee ১ 
আযাড়-সংখ্যায় প্রকাশিত “দামোদর যুখোপাধায়” প্রবন্ধে 
একটি ভুল রহিয়! গিয়াছে । দামোদরের গ্রস্থাবলী অংশে (পৃ, 
২০৪ ) ১৩ সংখ্যক পুস্তক “আয়েসা”র নাম বর্জনীয়; প্রকৃত 


পক্ষে উহা ১৮৯৫ সনে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 


ভম সংশোধন ২ 


সংখ্যা পৃষ্ঠা পাটি পংক্তি হুইবে ন| হইবে 
১১ সকাল বেলা বিকাল বেল! 
মেখলা পরদিন মেঘল! 


আষাঢ় ১৩৫১ ২৭৮ ২ 


৮. ৬ 


আইও 


ক 





কে ভাবিয়াছিল যে যৃত্যুনের ইহাই হুইবে পরিণতি | 
মানুষ নিজেকে বোঝে না, অপরকেও বুঝিতে চাহে ন!--অথ্চ 
সবকিছুই বুঝিয়াছে মনে করিয়া খুশী হইয়া উঠে। যৃত্যুনকেও 
__' বুবিয়াছে বলিয়| মনে করিয়াছিল সকলে, তাহার জীবনের 
₹ শেষ দিনটাও কি ভাবে কাটিবে শাহারও একটা মোটামুটি 
 চি্ও মনের মধ্যে আঁকিয়া ফেলিয়াছিল সবাই। যৃত্যুন 
নিজেও হয়ত তাহা বিশ্বাস করিয়াছিল । ম্ৃত্যুপ্তয় হইতে ম্বতান 
এবং তাহা হইতে মেত! পর্য্যন্ত নামিয়া আপিতেও সে দ্বিধা 
- করে নাই। যাহার যাহা খুলী তাহা বলিয়া ডাকিলে তাহার 
আপত্তি করিবার আছেই বাকি? ডাকাটাই ত আসল । 
কিন্তু সেই ম্বত্যুনেরই সীমারেখা যে এমন করিয়া টানা হইয়া 
নাইনে তাহা কে অনুমান করিতে পারিয়াছিল ? যে সকলের 
₹ শদ্ধা-জশ্রদ্ধা বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে সমান ভাবে গ্রহণ করিত 
তাহার অকস্থাৎ এরূপ হুইলই বা কি করিয়া! সকলের 
জানাকে অতিক্রম করিয়া সে কি তবে নিজেকে জ্বানিয়া 
 বসিয়াছিল। 
_.. পড়াগুনাকে সেলাম বাক্কাইয়াই সে আপিয়াছে চিরকাল। 
জীবনটাকে লইরা কিছুমাত্র নাড়াচাড়া করিবে না বশিয়াই 
বোধ করি সেস্থির করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু জীবন এই 
 অত্রদ্ধার মূল্য আদায় করিয়া লইল। সেই মূল্য দিয়া সে 
নিজেও তৃপ্তি পাউয়াছিল কিনা তাহা জানিয়া লইবার সুযোগ 
7 কাহারও হয় নাই। 
2 আঠার বৎসর বয়সেই আসিয়াছিল জীবনের প্রতি এই 
 অবজা। এই সময়েই কলেরায় পর পর মারা যায় তাহার 
L রর বাবা, ছোট বোন আর খড় ভাই। বাকী থাকে কেবল 
.প্রাহার মা। কিন্তু বেঙঈী দিন তাহাকেও পড়িয়া থাকিতে হয় 
. মাই। কিছু দিনের মধ্যেই প্রা! বিধবা কঠিন টাইফয়েড 
রোগে আক্রান্ত হয়। পনের দিন মৃত্যুর সহিত একক লড়াই 
করে স্বত্যুন কিন্ত চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়। 
এই পনেরটা দিনের মধ্যে সে একবার মাত্র সাহায্য- 
ভিক্ষা করিতে সিয়াছিল প্রতিবেশী হরিকাকার নিকটে। 
অর্থ সে চাহে নাই, চাহিয়াছিল শুধু রাজিজ্জাগরণের জন্ত 
লোক । 
০: ক্লান্ত শুফ মুখে বার দিনের দিন সে হরিকাকার নিকটে 
আসিয়া! বলিয়াছিল, মায়ের কাছে জাগবার জন্তে ছ”দিম কোন 
LL ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কাকা? 
অত্যন্ত চিস্তাযুক্তভাবে হরিকাকা জবাব দিয়েছিলেন, “তাই 
বা ত বাবা, কঃ তোমার খুবই হচ্ছে। কিন্তু কি জান, একে রোদ 





















| তয়ো কামা দায়া উঠিল লে সে 





মৃত্যুঞ্জয় 
জ্রীশাস্তিকুমার দাশগুপ্ত 


- তায় রাত জাগা! রোগকে আমার কেমন ভয় তা তে 
জানই, তার ওপর রাত জাগলে শরীরের অবস্থা যে...” তার 
পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়! চিন্তিত মুখ তুলিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “তাই ত, কি করি বল ত ?” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়াছিল, বিশুদা যদি 
ছুটো দিন চালিয়ে দিতে পারেন 

কথাটা সে শেষ করিতেও পারে নাই । ob অইৱোৰ 
এবং ধে ক্ষেত্রে অনুরোধ রক্ষিত না হইবার সম্ভাবনাই বেশী 
সেক্ষেত্রে কথা স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ করিয়া বোধ হয় বলাও যায় 
না। তথাপি সেই অৰ্দ্ধেক বলার মধ্যেই সম্পূর্ণকে অতিক্রম 
করিয়াও অনেক কথাই যে নিহিত থাকে সে বিষয়ে কোন : 
সন্দেহের অবকাশও নাই । কিন্তু না বুঝিতে পারাই যাহার 
পক্ষে সুবিধাজনক সে বুঝিতে যাইবে কোন্‌ প্রয়োজনে ? হরি- 
কাকাও কিছু বুঝিলেন না । নিজে যদি-বা বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইলেন ত পুত্র বিশ্বনাথকে আর দেদিকে ঠেলিয়া দিবে 
কোন্‌ বুদ্ধিতে ? হাত বাড়াইয়! তাই নিজেই তিনি পুত্রকে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ও কি থাকতে পারবে বাবা, ও. 
নিজেই ছেলেমাহ্য, রোগ-রোগীর কিছুই জানে না_-তার ওপর 
বৌমা বড় তয়কাতুরে । তুমি বরং গোবিন্দ বা কানাইকে 
বলে দেখ। SL 

বলিয়! সে আর কাহাকেও দেখে নাই) অভিমান হইয়া 
ছিল বৈ কি? বিশুদাদা ছেলেমান্থয হইলেও তাহাকে বাধ্য 
হুইয়া সেই আঠার বৎসর বয়সেই রোগ এবং রোগীর সন্ধে 
অভিজ্ঞত| অর্জন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও বেশী 
দিন নয়, তিন দিন পরেই মাতা তাহাকে ছাড়ির| গেল-- 
সন্তানের ক্লেশ জননী বোধ করি আর দেখিতে পারিতেছিল 
না। অসহ অভিমানে যৃত্যুন হয়ত গৃহত্যাগ করিয়াই যাইত-_. 
গৃহ সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনতাই যে গৃহত্যাগের মূল কারণ 
তাহাও হয়ত সে ভুলিয়া বসিত। কিন্তু এইবার তাহাকে 
রক্ষা করিলেন অসীম শক্তিশালী অনৃপ্ ম্বত্যুদেবত1। মাতার 4 
মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যেই মারা গেলেন হরিকাকাঁ। রোগকে 
তয় পাইয়া তাহা! হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা তাহার সফল 
হইল না, রাত না জাগিয়াও শরীরটা তাহার টিকিল না। 
মৃত্যুনের ঘনীভূত অভিমান গলিয়া একেবারে জল হইয়া 
যাওয়ায় সে মুক্তি পাইয়া গেল। গৃহত্যাগের আর কোন: 
প্রয়ো্ছনও তাহার চক্ষে পড়িল না । 1 

কিন্তু তাহার পর হইতেই Uh বন্ধুদের নিকট দান 
কখন যে কাহার ঘাড়ে 














শ্রাবণ 


লাশ 


চাপিয়া বসিবে তাহা কে বলিতে পানে! লকলেই . সদ! 
শৃম্কিত। তাহার জড় ফোন জাভ্ভাই ঠিক ভাবে জমাইয়া বসা 
যায় না। তাসের আড্ডাই হোক্‌ আর সঙ্গীতের জঙললাই 
হোক্‌, তাহার মিফট একই হথা। মূৰ্তিমান. ধূমকেতুর মতই 
) আসিয়া বলিয়া বসিত, উঠে পড় সব, এই মাজ য়াজেনের হুতী 
- পিসিমা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে--চিতার আগমে তাকে গরম করে 
আসি চল। 

কথার বরণটাও যেন কেমন হইয়! গেছে, মায়া দয়া 
বলিয়া কিছুই আর নাই--জগৎটাই লোপ পাইয়া গেছে 
হয়ত । 

তাহার কথার পর বসিয়া থাকিবারও ট্রপায় ছিল মা। 
এক দিন বৃন্দাবন প্রতিবাদ করিরা বলিয়াছিল, এই ত মরেছে 
রে বাবা, একটু কাহক না বাড়ীর সকলে । 

পাশার ছক টান মারিয়া তুলিয়া ছিয়া সে উদ্ভর দিয়াছিল, 
জ্যান্ত মান্গযকে যে চিরকাল ত্বালিয়েছে তার পর মৃতদেহ! 
চটপট চিত্তার আগুনে ত্বালানোই ভাল ৷ ওটা] নিয়ে মড়াকান্র! 
আর ফেন? তবু তোমার কথা মনে থাকবে, বৌদ্দির বিশ 
বছরেই যখন চারটে বাচ্চা, তখন ও কিছু দিনের মধ্যেই মরবে 
ধরে রাখ সে সময় ছু’ দণ্ড প্রাণ থুলে কাদার সময় দেব 
তোমার ; কিন্ব আপাততঃ চল, এ মৃতদেহটার এতটুকু রস- 
কমও নেই যে ওর জবন্তে কাদার কারণ ঘটবে । 


নি করিয়াই চলিয়াছিল। 

বন্ধুরা আশা করিয়াছিল যে যৃত্যুনের মেশা এফ দিন 
ফুরাইবে এবং তাহার পর হইতেই পাশা-দাবার আড্ডায় আর 
ধূমকেডুঙ্চ আবির্ভাব হইবে না। বিত্ত সে আশা ব্যর্থ করিয়া 
দিল ওই পিহটানহীন ছেলেটা । হুই-তিনটা বৎসর কাটিয়া 
পেলেও সে অবিচলিত ভাবেই নিজের অকেন্ধো ব্যাপারে 
লাগিয়া রহিল। রোগীসেবাকেন্র প্রভৃতি আরও ছুই-একটা! 
উপসর্গ ও বরং দেখা দিল। 

এই সেবাফেন্জ স্থাপনের দিম বৃন্দাবন ঠা! করিয়া বলিল, 
যোদীগ্ুলোকে যদি সারিয়েই তুলবে তবে আর আগুন লাগাবে 


কিসে? 
7. স্ব হাসিয়া তাচ্ছিল্যভরে স্বত্যুন উত্তর ছিল, ঘাবড়ে যেও না 
বৃন্দাদা, আমাদের পপর ছেড়ে যাবে কোথায় ওরা? মরবার 
আগে থেকেই হাতের মুঠোর ভরে রাখা ভাল-__আমরা হুচ্ছি 
পিয়ে যমদুত্তের মাসতৃতো তাই । 

মাসতুতো ভাই-ই বটে | রোগ কঠিন হইলেই তাহাদের 
ডাক পড়ে এবং তাহার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঁর বেশী দিন 
অপেক্ষা করিতে হয় না । রোগীর শেষকার্ধ্য সমাধা করিয়া 
হরিধ্বনির সহিত তাহারা ফিরিয়া আসে। ক্রদ্দদের রোল 
স্ত্যুনকে কাতর করিতে পারে মাই_এক ফৌটা অক্রুও 


দুর 
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তাহায় পড়ে মা। মাতার স্বত্যুর পর সেই এক দিনেই বোধ 
করি সে মিঃশেষে অশ্রু বিসর্জন করিস্বাছিল। 

মৃশংস ধলিঘ্াই সর্বত্র তাহার নাম রটিয়া গেল। ফোন্‌ 
স্বৃত স্বামীর শবদেহ আলিঙ্গমাবন্ধ করিয়া রহিয়াছে সম্ভবিধবা 
যুবতী জ্বী, কোম্‌ মৃত শিশুকে সধলে বক্ষে ধরিয়া রাধিয়াছে 
ভাহায় মাতা সে সংবাদ ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়ে স্বত্যুদের 
কাছে। তাহার নিকট এই সংবাদ পৌছাইয়া দেওয়ার 
উদ্বেশ্তও অবন্ঠ খুবই সরল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে 
ভাহাকেই। সংবাদবাহফের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া 
দেখে স্বত্যুন, কখনও বা চাহিয়াও দেখে না। হন্‌ হুন্‌ করিয়া 
সে আগাইয়া যায়। মৃতদেহের গতি হয়। তরু বধূ, প্রৌঢা 
মাতার মন বিষাইয়! উঠে, দেশশ্ুদ্ধ লোক দৃঢ়কষ্ঠে বলে, পাষও, 
নির্দয় রাক্ষস। 

এই নির্দয় পাষণ্ডের সঙ্গে পথ চলাও সম্ভব নর়। পথের 
মাঝেই হয়ত নামিয়া পড়িবে, সঙ্গীকেও টানিয়া মামাইবে। 
বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলে একদিকে হুল দিয়া দেখাইয়া 
বলিবে, দেখছ মা রাস্তার ওপর লোকটা পড়ে আছে - ওর 
একটা গতি না করলে চলবে ফেন সন্ভতোষদা। 

আশ্চর্য্য দৃতিশজি | যে পথ দ্বিষ্বা সে যাইবে সে পথের 
উপর অমনি করিয়া কাহারও পড়িয়া থাকিবার ট্রপায় দাই। 
যাহার স্বৃত্যু হইয়াছে তাহাকে শ্মশান পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া 
যাইবে, যে শান্তিতে মরিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল তাহার 
শান্তি ত্ করিয়া হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। 
এমনি সব জমান্গষিক কার্য করিলে কি মাচগুষ বাঁচে । 
সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহার মত ছন্রছাড়া জীবন সকলের 
মহে, তাহার জায় অযথা ব্যয় করিবার মত সময়ও কাহারও 
নাই। তাই রঢ় কে সন্ভোষ হয়ত বলিয়া বসে, ও থাকগে 
পড়ে। 

্বত্যুন শুধু উত্তর দেয়, ওই উলঙ্গ দেহটাও যে মানুষেরই 
সন্তোষদা ! 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! থাকা যায় না তখন। সর্বস্ব 
যেন তাহার পথে পড়িয়া আছে। কিন্ত তথাপি সময়ের 
অপব্যয় করাইয়া ক্ষতি ত সে করিলই। ইহা কি কম 
নৃশংসতা | সত্যই পাষণ্ড যৃত্যুন। 

বিধবা করুণাময়ী অসুস্থ । সাত আট বংসরের এক 
শিশু-কচা ব্যতীত তাহার আর ফেহ নাই । তাহার সেবার 
তারও অতি সহজেই আসিয়া পড়িল মৃত্যুনের উপর । দরিগ্র 
ফরুণাময়ী সেবা শুহ্রযা পাইয়া! একেবারে বর্তাইয়া গেল। 
তাহার মত অতাগিনীও রোগে হুই ফোটা ওষুধ পাইবে এ যেন 
তাহার বারপাতীত ছিল। কিন্ত সেই কল্পদান্ধীত নামগ্রীও 
মিলিয়া! সেল ‘পাষণ্ড যৃতানের ক্কপায়। মৃত্যুর লময়েও খাঝালো 
তিক্ত যব না খাওরাইরা কি ছাড়িবে সে। তথাপি করুণাময়ীর 


. প্রবালী 
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সে-যেন পরম "শান্তি চক্ষে - "জলও আর { বাধা না. মানিক 
অজন ধারে গড়াইয়া পড়ে। ক্কৃতন্ততা ভানাইতেও'স্.পারে 
দাই-প্রথম কয়েকটা দিন-_-ভাষাই যে প্োপায় নাই। যেদিন 
তাষা -জোগাইল সেদিন - মৃত্যুন আসিতেই-সে মৃতু কঠে 
বলিল, পরীবকে এত দয়া কেন ঠাকুর? - - - - 
"ফক্ুণাময়ী নীচজাতীয়া আর মৃত্যুন ত্রাহ্মণসস্তান ।- জাতির 
পণ্ডীর কথা স্বত্যুন্রে কোন দিন মনে থাকে না-_মানুষের 
সৃহত্বর পণ্ডীটা জাতের গণ্ডী একেবারে মুছিরা দিয়াছে। কিন্ত 
র্চ়তা বোধ হয় তাহার কণ্ঠে কায়েমী হুইয়া বসিয়াছে, কর্কশ 
স্বরে সে বলিল, মরার পর স্বর্পে গিয়ে ভগবান বলে যে জ্রীবটা 
আছে তাকে জিজ্ঞাসা করো বাপু । 

সেই রূঢ় উদ্ভর.শুনিয়াও করুণাময়ী ভুল করল দা! সে 
চক্ষু বু'জিঘ্াা কিস্‌ কিস্‌ করিয়া শুধু একবার বলিল, স্বর্গ | 
তারপর চোখ মেলিয়! মৃত্যুনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 
তোমার কথা মিথ্যে হবে না ঠাকুর, তুমি দেবতা । আমার 
বর্পলাভই হবে | তা না হলে এ সময়ে তুমিই বা আসবে ফেন | 
" ম্বত্যুন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, এই মরেছে, আবার 
কাব্য করে দ্েথ। 

কোন জবাব না দিয়া করুণাময়ী বলিল, মেয়েটার ছন্তেই 
ভাবনা ঠাকুর, আমার মৃত্যুর পর ওকে তুমি দেখ। 

মেয়েটা করুণাময়ীর পাশে আর একটা শঘ্যায় ঘুমাইয়া- 
ছিল। অপরিষ্কার, শতহিম্ন শয্য।। তৈলহীন রুক্ষ মাথা_ 
একটা বালিশে ঘড়সড় 'হইয়া কুকড়াইয়া শুইয়া আছে। 
জাবনের শেষ পধ্যন্ত তাহাকে এমনি ভাবেই থাকিতে 


হুইবে। সেদিকে একবার চাহিয়া ঠোট বাঁকাইয়| স্বত্যুন 


বলিল, ওর জতে আর ভেবে কাজ মেই_-ও ঠিক খুঁকতে 
ধু কতেই মরতে পারবে । 

আর কোন কথাই বলে নাই নাতে বোধ হয় তাহার 
আকাজ্ফিভ সামগ্রী মিলিয়া পিয়াছিল। কামনার তৃপ্তির পর 
এই শেষ মূহুর্তে আর কিছু চাহিবার থাকেও মা। তাই 
বোধ-হয় করুণ।ময়ী আর বাঁচিল না, শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
গেল মৃত্যুমের চক্ষের সন্মুখেই। স্বত্যুনের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি 
নাই, অমন কতই ত নিত্য মরিয়া যাইতেছে । এই সব 
নরনারী হয় ত কেবলমাত্র মরিবার সুখের আশাতেই বাচিয়া 
থাকে । ওঁ একটা সময় মানুষের স্কন্ধে অথবা সৎকার- 
ঘমিতির গাড়ীতে তবু চাপা ষায়। সেই ভাবেই ককরুণাময়ীর 
শেষক্কিয়া সম্পন্ন করিল মৃত্যু, ফিন্ত তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিতে পারিল নাঁ। বোকা মেয়েটা অবুঝের মত ফ্যাল্‌ 
ফ্যাল্‌ করিপ্লা চাহিয়া থাকিয়া যেন: তাহাকে মিবিভৃতাবে 
আকর্ষণ করিল। বন্ধনহীন ম্বতানের জীবনে একটা! গ্রন্থি পড়িল 
বোব হয়। ০7774 জরিনা 
সঙ্গে. সি রি - f 


""মেয়েটা- কোন উত্তর দ্বিল না; কেধল উঠিয়া দাড়া ইল, যেন 
ফলের পুতুল বনিয়া পিয়াছে-। 

বিশ্বক্ত হইয়া মৃত্যুন বলিল, বাকৰিত থাক এখানে 

বালিকা -নিঃশব্দে বসিয়া Cl | 

ৰ | A 

নাঃ। ইহার সহিত পারিবার উপায় মাই । কিন্ত ম্বত্যুনেরও 
দায় পড়িয়াছে; তাহাকে ছাড়িয়া গেলে সে হাপ হাড়িয়াই 
বীঁচিবে। কোন্‌ প্রয়োজনে সে উহাকে সঙ্গে লইবে ? আশ্রয় 
দান? পৃথিবীর সর্বত্রই ত লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয়হীন হুইয়া! 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বালিকা স্থির হইয়া বসিয়া আছে 
দেখিয়া ম্বত্যুন বাহির হইয়া গেল । কিন্ত বেদীক্ষণ সে বাহিরে 
বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেও পারিল না । ঘণ্টাধানেকের মধ্যেই 
সে পুনরায় করুণাময়ীর গৃহে ফিরিয়া আসিল । মেযেট| 
তখনও সেই একই ভাবে বসিয়া আছে দেখিয়া সে নিতান্ত 
বিরক্তিতরেই তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিতে টামিতে 
নিজের গৃহের দিকে লইয়া চলিল । 

সেই হইতেই বাতাসী তাহার গৃহের দ্বিতীয় অধিবাসিনী 
হুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মেয়েটা বড়ই বোকা । স্গান করাইয়া 
না দিলে স্বাদ হয় না, খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া তয় ন! | 
বাতাসীর মাথা খাইয়াছে করুণাময়ী। কিন্ত তাহাতে কোন 
আপত্তি ছিল না যৃত্যামের যদি না সে মরিয়া হ্বালাইয়া যাইত | 
বিপদ বাধাইফা গিয়াছে বিধবা । এত সময় কোথার মৃত্যুর ? 
ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ছুই চারি দ্ষনকে ইহলোকের ফটক পার 
করাইয়া দেওয়া যায় যে! রর 

তাহার সমবয়সী বন্ধুরা কিন্তু কিছু বিশ্রাম পাইরাছে। 
তাস-পাশার আড্ডা বেশ জমাইয়! বলিতে পারে। “বাতামী 
তাহাদের অনেকখানি সমর দিয়াছে, বাচিয়া থাকুক বাতাসী। 
কিন্ত তাহার বাচিয়া থাকাও শক্ত । বোকা মেয়েটা কেবলই 
বমক খায়। বন্ধুরা বাতাপীর পক্ষ লইলে তাড়া করিয়া আসে 
মৃত্যুন__বাতাসীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে সুখ খি চাইয়া 
ওঠে। বিপর্ধ্যযকাণ্ড বোধ হয়. ইহাকেই বলে । 


- বিশ্বন্তর অবস্থাপ্ন গৃহস্থ। তাহার. বড় মেয়ে অসুস্থ, কিন্ত 


তথাপি সে অনেকদিন পর্যন্ত ম্তযুনদের ফোন সংবাদ দেয় 
নাই। ম্ব্তুনের দেহে যমের কিছু অংশ আছে বলিয়াই 
অনেকের বিহ্বাস। যমদ্তদের সঙ্গেই নাকি তাহার মিতালি, 
বমরাজার যে কাজটুকু অদৃষ্ট সেটুকু সমাধা করে তাহার 
দুতেরা আর যেটুকু দৃশ্য সেটুকু শেষ করে মৃত্যুন । ' কিন্ত 
রোগী দি বেয়াড়া হুইয়| উঠে এবং অনেক দিন ধরিয়া ক্ষণ 
গতই ভূগিতে থাকে তবে তাহাকে কতদিন আর নিজেরা 
সামলানো ঘায়। -বিশ্বস্তর তাই.এক দিন.বীরে ধীরে যৃত্যুনের 


শ্রাবণ 
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সেবাসজ্ধের ঘরে আসিয়া হীড়াইল । গুটিকয়েক মুষক বদিয়া 
বসিয়! গল্প করিতেছে-- মৃত্যুদ উপস্থিত নাই। 
চারি দিকে একবার চফল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিরা বিশ্বস্তর বলিল, 
আমার মেয়েটা কদিন থেকে বড় ভুগছে, আমর! ক্লান্ত 
তোমাদের ওপর তার ভার দিতে এসেছি । 
কিছুমাজ নুতন কখা নয়, পেবাসজ্বের কাজও তাহাই। 
ছেলেদের সন্মতি পাইয়া বিশ্বস্তর আস্তে আস্তে বলিল, কিন্ত 
একটা কথা আছে বাপু, মৃত্যুনকে আমার বড় ভয়--ওকে যেন 
নিয়ে যেও না । ও পেলে মেয়ে আমার কিছুতেই বাঁচবে মা । 
সেবাসজ্বের সভ্যেত্রা বিস্মিত হইয়া বলিল, বলেন ফি, সে-ই 
ত সঙ্গের সব । আমর! শুধু তার কথামত চলি। সে যাকে 
ঠিক করে দেবে সে-ই যাবে। 
মাথা চুলকাইয়া বিশ্বস্তর বলিল, তাকে না হর মা-ই 
বললে । তোমরাই লোক ঠিক করে দাও__আমি পয়স! 
খরচ করতেও রাজী আছি। 
দলের একঞ্জন বলিল, তা হয় না_-এমন নিয়ম আমাদের 
নেই। 
বিশ্বস্তর খিঁচাইয়া! উঠিল, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 
নিয়ম নেই? কিন্ত তোমাদের ওই নিয়মের দায়ে ঠেকে ত 
আর মেয়েটাকে মারতে পারব না । ও ছড়ার নাম করতেও 
ভয় হয়, যমদৃত্ত ওর মধ্যে বাসা দিয়েছে । তা মা হলে 
রোগীর মুখের দিকে চেয়ে অমন সোজা হয়ে কি কেউ বসে 
থাকতে পারে | ঘুম নেই, ঢুলুনি মেই-রক্ত শুষছে ত 
শুষছেই | থাকগে সেবা । বিশ্বস্তর বাহির হইয়! যাইবার 
উদ্দেন্তে ঘুরিয়া দাড়াইয়াই চমকিরা গেল। কখন যে যৃত্যুন 
ঘরের দরদ্ধার সন্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছে তাহা কেহ 
জানিতেও পারে মাই । 
প্রৌঢ়ের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল ম্বত্যুন। পরোক্ষে এবং 
চাপা কণ্ঠে এই কথ! অনেকেই বলিয়াছে, কিন্ত এমন স্পষ্ট 
করিয়া এরূপ কঠিন কথা সামনাসামনি আর কোন দিন কেহ 
বলে নাই। লমস্ত শরীর তাহার কাপিতেছিল। এত সহজে 
 বিশ্বসংলার্কে অবহেল! করা সম্ভব মহে__তাহা প্রতিনিয়তই 
চারি দিক হইতে চাপিয়! বরিতেছে বিরাট বাহু মেলিয়া। 
৮ মূহুর্তের অন্ত বিশ্বস্তর একেবারে পাথরের মুঠিতে পরিণত 
হইয়া গেল । পর মুহুর্তেই হাত জোড় করিয়া কাঁদ কাছ শ্বরে 
সে বলিল, কিছু মনে করো! না বাবা, মেয়েটাকে আমি বড় 
ভালবাসি-_-ওকে বাঁচতে দাও । আর কোন কথা না বলিয়া 
প্রায় ঝড়ের বেগে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল । 
সমস্ত ঘরটা থম্‌ থম্‌ করিতে লাগিল। একটা কথাও 
আর কাহারও ক দিয়া বাহির হইবে বলিয়া মনে হইতে 
হিল না। কিন্তু প্রথমেই কথা কহিল যৃত্যুন, বলিল, বিশ্বস্তর 
বাবুর বাড়ীতে তোমরা দিরমিন্ত যেও। 
e 


- একজন থামিয়া ধামিয়া বলিল, তুমি ? 

ঘরের জাবহাওয়াটা হাক্ষা করিয়া দিবার উদ্দেন্তে জোরে 
জোরে হাসিয়া স্বত্যুন উত্তর দিল, শেষ ডাক যখন আসবে তখন 
আমি তআছিই। ম্বত্যুদ্ূতের হিসেব নিয়েই আমার মাম 
হয়েছে মৃত্যু্জয়-_মৃত্যুর হাওয়া আছে আমার ভেতর, আমার 
স্পর্শ বাচিয়ে চলো! । 

অপর সকলেও অনাবন্তক জোর দিয়া হাসিয়া উঠিল। 
একজন ফোড়ন দিয়া বলিল, তাই ত আমরাও রোগা হয়ে 
যাচ্ছি। দৃষ্টি। একটু কম দিও ভায়া! । 


গৃহে জাসিয়াই ্ৃত্যুন বাঁতাসীকে লইয়া পড়িল। তাহার 
কান ধরিয়া বলিল, ভাল করে খেতে পারিস্‌ না হতুভাগী__ 
রোগা হঁহুরটি হয়ে যাচ্ছিস যে! 

বাতাসী কাদিল না, অজ্ঞাতসারেই অতটুকু বালিকার মুখ 
দিয়াও বাহির হইরা আসিল, শুধু খেলেই কি মোটা হয়? 

বিহ্যাৎস্পষ্টের স্ভায় দুরে সরিরা গেল ম্বত্যুদ-_দরে 
ধাড়াইয়াই চাহিয়া রহিল মেয়েটার দিকে । সত্যই অনেক 
রোগা হইয়া গিয়াছে সে। ধু'কিতে ধুঁকিতেই একদিন সে 
মরিয়া যাইবে--করুণাময়ী বৃথাই তাহার উপর তার দিয়া 
পিয়াছে। পরমুহুর্দেই ছুটিয়া গিয়া উহার হাত ধরিরা জোরে 
টান মারিয়া সে বলিল, যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে-_কেন 
মরতে আহিস্‌ এখানে ? 

বালিকার চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল। সেই নির্বোধ 
বালিকার মধ্যে বোধ হয় ঈষৎ বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে । কিন্ত 
কোন কথাই সে বলিল না, গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার 
অন্ধ সে ধীর পদক্ষেপে ছরত্বার দ্বিকে আগাইয়| যাইতে 
লাগিল । 

অনেকক্ষণ স্থিরতাবে যৃত্যুদন তাহার গমনপথের দিকে 
চাহিয়া রহিল । বালিকা দরজার নিকটবস্তা হওয়ামান্র সে 
ইটিয়া পিয়া তাহাকে বুকে ডড়াইয়া বরিল। চক্ষের জল 
আর বাধা মামিল না--আপন মনেই রুদ্ধ কঠে লে বলিয়া 
উঠিল, না, না আমি ম্ৃতান নয়, আমি যবত্যুপ্রয় । 


বিশ্বস্তরের কন্ঠা বাচিয়া গেল। সেদিন সঙ্ঘের ঘরে এক 
রাশ খাবার ও কল লইয়া আলিয়া ম্বত্যুদকে লক্ষা করিয়া 
হাসিয়া বিশ্বস্তর বলিল, তোমার জত্েই নিয়ে এসেছি বাবা 
তুমি তৃপ্ত হলেই মেয়ের আমার মঙ্গল হবে। 

কে একজন ট্টচ্চ হান্ডের সহিত বলিয়া উঠিল, যা 
বলেছেন, ও যায় নি বলেই ত বেঁচে গেল মেয়েটা । 

ম্বত্যুদ ছাড়! সকলেই হাসিয়া উঠিল। 'আহাধ্য পাইলেই 
ছেলেরা খুশী-_ তাহার! উৎসাহের সঙ্গে আহারে লাগিয়া গেল, 
কিনব যত্যুদ কিছুই মুখে দিতে পারিল না । একজন তাহাকে 
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একটা ঠেলা দিয়া বলিল, চালাও না, একেবারে ধ্যানস্থ 
ফেন? ৰা 

নিক্রোখিতের ভায় জাগিয়! উঠিয়া স্বত্যুন উতর করিল, না 
এখানে খাধ না, বাড়ী নিয়ে যাব।- বাতাসী একলা আছে, 
উঠি। একটা পুটুলীতে কিছ মিষ্টি ও ফল লইয়া! সে বাহির 
হুইয়| গেল। 

নিতান্ত অন্ভমনক্ষের মতই সে পথ চলিতেছিল। বিশ্বন্ভরের 
মেয়েটা সত্যিই বাচিয়া গেল ত1 সে যায় নাই বলিয়াই কি! 
তাহার দৃষ্টির মধ্যে..-। মা, লে ভাবিতে চায় মা। চলিতে 
চলিতে একটু ঘুরপথে ঘোষালদের গৃহের সন্মুখে আসিয়াই সে 
একেবারে চমকিয়া উঠিল। ক্রদ্দনের রোল! তবে কি 
ঘোষালদের জনুস্থ ছেলেটা মরিয়াই পেল ! ধমকিয়া ফাড়াইয়! 
' ফিরিয়া চাহিতেই মণি ঘোষাল তাহাকে দেখিয়া ফেলিল, 
দেখিয়াই উচ্চ ক্রন্দমের স্বরে বলিয়া উঠিল, ওরে মেতারে, তুই 
যেদিন এসেছিলি সেদিনই বুঝেছিলাম অরুণ আমার আর 
বাঁচবে নারে। তার পর কতকটা শান্ত কঠেই বলিল, এবার 
বাকী কাজটাও সেরে ফেল- খেয়েছিস্‌ ধখন তখন ভাল 
ঘরেই খা। 

স্তনের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত কে যেন শুধিয়া লইল। 
কিন্তু বেশীক্ষণ সে দ্বাড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। জীবনে 
এই প্রথম সে শ্বশানবাআার জাহ্বাম প্রত্যাখ্যান করিল । মিছে 
সাধিয়া যে এতদিন শবদেহ টানিয়া বেড়াইয়াছে সেই আন্দ ছুই 
হাতে কা চাপিয়! দ্রুত স্থানত্যাগ করিয়া গেল। হাতে 
পৃটুলিটা থসিয়া পড়িল পথের উপর, ফলগুলি গড়াইয়া গেল 
এদিফ-ওদিক, সন্দেশগুলি মাটিতে দলা পাফাইয়া গেল। 

দ্রুতপদে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল । কিরিয়াই দেখিল 
সেই অবেলায়ও শব্যার শুইরা আছে বাতাসী। তাহার 
গায়ে হাত দিতেই সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল স্বত্যুনের__ 
ঘালিকার দেহ যেমন পুড়িয়া যাইতেছে । স্তেহম্পর্শ গায়ে 
লাগিতেই বালিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল-_চক্ষু ছইটা টক্টকে 
০০০০০ 


পরবাসী 





তার পর কয়েক দিন ধরিয়া অনবরত পরি 
লাগিল স্বত্যুন । সহকর্ম্মীরাও সহায়তা করিতে 
কিন্ত মুহুর্তের জন্তও তাহাকে বালিকার শষ্য 
সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল ন! ৷ 

সাত ছিন কাটিয়া গিয়াছে, বালিকার অবস্থা : 
হইয়া উঠিতেছিল। বালিকার স্বত্ব কম্পিত । 
দিকে স্থির নেজে চাহিয়া বসিয়] আছে ম্বভ্যুন_ 
মিটি মিট ভলিতেছে একটি প্র্দীপ। বাহিনে 
কিছু দেখা যায় না । সেইখানে অনেকে বসিয়' 
করিয়া কথা বলিতেছে। 

চারি দিকে যেন একটা কিসের রহম্ত ঘ 
আপিতেছে- স্বতালোকের স্পর্শ লাপিয়াছে বো 
মনে। স্থির চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মৃত্যুন 
বাভাশীর কথা-_করুণাময়ীর কথা | ভুল করিয় 
ময়ী, তাহার গচ্ছিত সম্পভি বোধ হয় অ 
গেল না। 

অকস্মাৎ বাহিরে বিশ্বস্তরের কণ্ঠ শোনা গেল 
লক্ষ্য করিয়া দে যেন বলিল, মেয়েটাকে বাঁচাতে 
সরিয়ে নাও ওথান থেকে । দেখছ মা কেমন 
রক্ত শুষে নিচ্ছে__ওর ভেতরে আছে মৃত্যুর হাও 

বিশ্বস্তরের স্বর চাপা হইলেও স্পষ্ট । প্রন্থে 
স্বত্যুনের কানে আসিয়া বাজিল। তাহার 
ধর থর করিয়া, কাপিয়া উঠিল। স্বত্যুপ্রয় ত। 
মৃত্যুদৃত হইয়াই আসিয়াছে পৃথিবীতে । সে 
তবে পৃথিবী বাচিবে দা? )পৃথিবীই বাচুক_ 
ত্রত্ত মানুষ । 

সহকন্তা্ের বাস্তাসীর নিকট বসাইয়া বেড়া 
একা! বাহির হইয়া গেল মৃত্যু্তয়। মাধ! ঠাণ্ডা 
করিয়া সহকর্মীরা খুশী হইল । অন্ধকার রাজি ' 
লইয়া চলিল অন্ধকারের পথিককে । পৃথিবী ক" 


. না আনিয়! দিতে পারে! 





কাশ্মীর £ গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তমমূহ ছন্দে আহ্ত 


দাদ! ধন্মাধিকারী 


আধুনিক সাত্রাজ্যবাদ 
.০ সংস্বতে একটি অতি প্রসিদ্ধ কথা আছে, তাতা এই £ অসমত 
ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হয়, আর সন্ত হয় রাদ্া। এই বচনে এ কথাই 
পরিব্যক্ত করা হইয়াছে যে, নিন রাজ্যবিস্তারে রাজার কখনও 
সন্ত হইতে মাই। প্রতিনিয়ভ মুতম মৃতন প্রদেশ নিক্গ 
রাজ্যভুক্ত করার চেষ্টা তাহার নিরস্তর করা চাই। যে রাজা 
তাহ! না করেন তাহার বিনাশ অবশথস্তাবী। কোন এক ব্যক্তির 
র্লান্যাকাঙ্া যেমন তাহাকে নিত্য নুতন নৃতন প্রদেশ জয় 
করিতে প্রেরণা দেয়, তেমনি রা ও সম্প্রদায়সমূহেন রাজ্য- 
লিপ্দাও তাহাদিগকে নূতন নূতন দেশ অধিকার করিতে 
প্রেরণা দেয়__ইহার মাম “সাত্রাজ্যবাদ” । কোন এক ব্যক্তির 
নিজ্ব দেশের উপর প্রভূত্বকে রাজ্য বলে, আর কোন এক 
দেশের অপর দেশের পর প্রভূত্বকে সাত্রান্্য বলে। এই 
রাঘ্যলিপ্না যখন কোন দেশের ভ্রনগণকে পাইয়া বসে তখন 
তাহারা অভ দেশের ্রপর প্রভূত্ব বিস্তার করিতে চাহে, আর 
উহাকে এ দেশের বিমুক্তিকরণ বলা হয়। উহাতে যাহাদের 
বিযুক্তিকরণ করা হয় তাহাদের মতামত নির্ধারণের কোন 
কথা নাই। 

পাকিস্থানের বনিয়াদ 

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের মমোবৃত্তি ও মীতি বরাবর 

এইরূপই রহিয়াছে । অবাস্তব সম্প্রদায়বাদের ভিত্তিতেই 
পাকিস্থান রাজ্য রচিত। যে মুসলমান সে আমাদের, সুতরাং 
যেথানে মুসলমান সংখ্যায় অধিক, সে প্রদ্বেশও আমাদের__ 
এরূপ সহজ সরলই তাহাদের তর্কশান্ত্র। তাই পাকিস্থানের 
কথা-__কাঁশ্বযীর আমাদের, ফেননা সেখানে মুসলমান সংখ্যায় 
বেশ্গী। ওখানকার লোকেদের মতনির্ণয়ের আবার অপেক্ষা 
কি? উহাকে ভারতবর্ধের অঞ্তম অংশ মনে করা আগা- 
পোড়া অগ্ভায়। 

লম্প্রদায়বাদীদের পায়তারা 
৯, সম্প্ৰদায়বাদীদের তর্কশাঙ্থ উহাদের সুবিধা অহুসারে 
বদলাইয়া থাকে ] যেখানে মুসলমান সংখ্যায় বেশী, সে প্রদেশ 
ত তাহাদেরই, কিন্ত ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে কোন একজন 
মুসলমানের বা মুসলমান-সমৃঘয়ের প্রভূত্ব, সে প্রদেশের উপরও 
তাহারা নিজেদের দাবি চালাইয়! থাকে। ছ্ুদাগড়, হায়দ্রাঁ- 
বাদ, ভূপাল ধর্ধি পাকিস্থানভূক্ত না হইয়া! থাকে ত তাহাতে 
পাকিস্থানের ফোন দোষ নাই। পাকিস্থানী মনোবৃক্তিসম্পন্ন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার শ্রন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা 
সত্বেও সাফল্যলাভ হয় মাই। তাহাদের দিক হইতে চেষ্টার 
ফোনই কটি হয় দাই। চেষ্টা করা লত্বেও যদি লাকল্যলাভ না 


হুইয়া থাকে ত তাহাদের কি দোষ? যে সকল মুসলমানের 
উপর ভারতরাধ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনীত 
হইয়াছিল তাহার! পর্যন্ত পাকিস্থানে আশ্রয় পাইয়াছে । এবং- 
বিধ সম্প্রদারবাদের গতি বড়ই বিচিত্র ও নিগুঢ় হইয়া থাকে | 
আজিও যদি ভারতের কোন অংশে মুসলমানরা! অধিক সংখ্যায় 
পিয়া বসবাস করিতে থাকে, আর পাকিস্থান লেই অংশকে 
নিজের বলিয়! দাবি করে, এবং তথাকার মুসলমান জমগণও 
উহাতে সম্মতি দেয় ত আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। 
“ইউ নে” £ শব্দার্থের টাকশাল 
- প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এই খণ্ড মহাদেশ একতার 
ভাবনাশ্থজে বাধা রহিয়াছে । সময় সময় ইহাতে অনেক 
রাজ্য ছিল, কিন্ত অনেক রাষ্ট্রের কম্পন! কচিৎই বর! হইয়াছে । 
সম্প্রদায়বাদী মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হেতু এবংবিব যে দেশ 
তাহাও বিভক্ত হুইয়া গেল, এবং একটি নৃতম সম্প্রদায়বাদী 
রাজ্য গঠিত হওয়ার ফলে এ রাজ্যের সরকার ও অনগণ যে- 
কোন প্রশ্নকেই সম্প্রদায়বাদের চোখে দেখিতে লাগিল, তাই 
কাশ্মীরে ভারতের সৈনিক রাধা পাকিস্থানের দৃষ্টিতে আক্রমণ 
বলিয়া গণ্য হইয়াছে, আর কাশ্মীরের অধিবাসীদের ইচছা- 
অনিচ্ছার পরোয়{ না করিয়া তথায় পাকিস্থানী ফৌদ্ের যাওয়া 
হইতেছে কাশ্মীরের শ্বাধীনতা-সংরক্ষণ { তাই না বেমিগল 
নরপিং রাওকে ইউ.এন.ও-তে বলিতে হইয়াছে, ‘এই পরি- 
স্থিভিতে শব্দের অর্থ বড় ভ্রুতপতিতে বদলাইয়! থাকে | হামলা, 
চড়াও, আক্রমণ যখন জামি করি তথন উহা! বিনুক্িকরণ, আর 
ভুমি রক্ষার নিমিস্ব সহায়তা কর ত সে হুইতেছে আক্রমণ 1” 
পাকিস্থানের আসল ভয় 

অস্ত সব দেশীয় রাজ্যের ভায় ইংরেজ আমলে কাশ্মীর 
ভারত-রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ইংরেন্দ চলিয়া যাওয়ার 
পরে পাকিস্থান আলাদা হইয়া গেল; আর ধরিয়া লওয়া 
হুইল যে দেশীয় রাজ্যসযূহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইয়াছে। 
পাকিস্থানের অবগ্থই ইচ্ছা ছিল যে কাশ্মীর তাহার অস্তভু্ত 
হয়। শ্বেচ্ছায় হইবে অই বিখীস না থাকায় উহার উপর চাপ 
দেওয়ার জন্য অকস্মাৎ বিদ্রোহ করাইল ও আক্রমণ করিল। 
আত্মরক্ষার নিমিভ কাশ্মীরের মহারাজা ভারত-সরকারের 
সহায়তা প্রার্থনা করিলেন । অমনি তারত-সরকার সাহায্য 
করিতে পারেন মা, তাই মহারাজা কাশ্ীকে ভারতের অত্ব- 
ভু্ত করিতে রাজী হইলেন। কাশ্মীরের অধিবাসীদের নেতা! 
ছিলেন শেখ আবহুক্না । তিনি প্রথম হইতেই কাশ্মীরকে ভারত- 
স্াইভুক্ত করিবার ইচ্ছ! ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তিনি এই প্রস্তাবে 
লল্মত হইলেন। ত্রদদপারে ক্ষান্্ীর ভারতরা্্্রের অংশ হইয়া 


৩৫৬ 


প্রবাসী 


১৬৫৮ 





গেল, কিন্তু তাহা হইলেও তথাকাঁর অধিবাসীদের এই স্বাধীন! 
রহিয়াছে যে ইচ্ছা করিলে তাহারা পাকিস্থানতৃক্ত হইতে 
পারিবে । কিন্ত ইহার জন চাই শাস্তি। শান্তির আব- 
হাওয়াতেই মান্জ লোকে স্বাধীনভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিতে 
পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ পাকিস্থানের মনে এই ভয় রহিয়াছে যে 
ফাশ্মীরী মুললমান পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিবে না। তাই 
পাকিস্থান কাশ্মীরে স্কিম প্রভাব সষ্টি করিয়া রাখিতে চাহে । 
আক্ষমণ না করার প্রতিশ্রুতি (গ্যারান্টি) সে দিল না। তবুও 
অল্পসংখ্যক মাহ ভারতীয় সৈনিকের উপস্থিতি পর্য্যন্ত তাহার 
কাছে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে, কিন্ত নিজ রাষ্ট্রের সেনা তথায় 
রাধিতে তাহার আপি নাই। নিজপক্ষে মতদান করাইবার 
জন্যই যে এই সব পীয়তারা ইহা হইতে তাহাই প্রতিপন্্ হয়। 


ইহাই কাশ্মীরের ঝগড়ার বড় কথা, আর ইহাই সব কলহের. 


মূল। 
সপ্প্রধায়বাদের দৃঢ় প্রতিকার 
ইহাতে ভারতের রাজ্য-তৃফার প্রশ্নই উঠে না । কাশ্মীরের 


প্রন্ভিনিধিরা স্থচমাত্তেই যদ্দি ভারতের বদলে পাকিস্থানের * 'সর্বোদয়ের সৌজভে । 
তি ৮২ + 
বাইশে শ্রাবণ 
্রীবিভ। সরকার 
এসেছে শ্রাবণ বিরহী শ্রাবণ যে চির অমর নাহি যাঁর জনা, 
শূদ্য শ্রাবণ আছি, কার্ট যাহার বিশ্ময়ভরা, 
গুমরি ওমরি ধরপীর বুকে উদয়-অচলে উদ্ভানি আলো! 
রোদদ উঠেছে বান্ধি । জাগে সেই রবি কবি। 
সন্ধ্যার কুলে দিনের চিতায় মহৎ পিতার যোগ্য পুন, 
প্রকৃতি-মায়ের আলে! নিতে যায়, মহতী তোমার আশা, 
র্ড হিয়ার সারা দেশবাসী সবার লাগিয়া হে মহাসাগর 
রাতের আধারে কাদে। বুকভরা ভালবাস! । 
কেবা কেড়ে নিল অস্ত্র বন? আমরা অবুঝ তবু প্রত্যাশী ৃ 
মরণ-বিজযী সত্যু্তয়ে সাগরের বুক করি মন্থন নন 
মহাকাল বুঝি সাধে? আরও কিছু যদি পাই, 
মহে নহে মহে, এ মহ! মিথ্যা, কৌতুকে তুমি হাসিছ হেলায়, 
স্বত্যু তোমার নাই, হে মহামানব এ কোন্‌ খেলার, 
অনস্ত পথ হয়েছ যাত্রী কোথা হতে পেলে অগাধ এ প্রেম ? 
অম্বতের পান গাই । তুলনা ত এর নাই । 
সে যে অবিনাণী নাহি তার ক্ষয় নিবিড় মমতা হৃদয়ে তোমার 
মহাকালদরী সে দ্ব্যোতির্ণস্ব ধরণীর ধূলি লাগি, 
জীবদ-্মরণ এক হয়ে যায় দয়ই মঙ্গলে পদ্মম পথিক 
চুধিল দাটিয ঘবি। -_ ছিলে কি একেলা জাগি? 


সামিল হওয়া পছন্দ করিতেন, আর তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে " 
ভারত ভ্োর-জবরদন্তি করিয়া কাশ্মীর-রাজ্যে প্রবেশ করিত 
তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্ত আছ ত এক প্রকার 
কাশ্মীরীদের সম্মতিক্রমেই ভারত নিজ রাজ্যের অংশই সংরক্ষণ 
করিতেছে । আক্রমণ ত ইহা নয়ই, অতিক্রমণও নহে, ভারতের ( 
উদ্দেন্ট সম্বন্ধে পাকিস্থানের সন্দেহ করা “উপ্টা--'কোতোয়ালকে 
শাসামো’র ন্যায়) অতএব পাকিস্থানের বিবাদে নিজ নীত্তি 
হইতে ভারতের এক চুল নড়াও সমীচীন হইবে না । গণতন্ত্র ও 
আত্মনিয়ন্ত্রপণের বিধিসযূহ পুরাপুরি পালন করার পরে ভারত 
যাদৃশ বিচার-বিবেচনার সহিত পদক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে 
তাহা প্রত্যাহার করার প্রশ্নই উঠে না। দৃঢ়ভাবে সম্প্রদায়বাদের 
প্রত্যুত্তর দেওয়া প্র্তিণীল রাষ্ট্রমান্রেরই কর্তব্য । ভারতের 
পক্ষে কাশ্মীরের প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নহে, তাহা আসলে 
গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন ; অতএব 
সেখানে সন্বোচ অধবা ইতন্ততঃ করিবার কোনই অবসর মাই |ঞ, 


শ্রাবণ 
ঘন হুর্ষেযোগ জাধার রজ্রনী 


কঙ্করময় হয়েছে সরণী, 
জাম-দ্রীপখানি ঘালিয়া যতনে 
একেলা পথিক চলে। 
জনে জনে তব রাখিবন্ধন, 
ছু’হাতে বিলায়ে অন্তর ধন 
বার বার দিলে অভয় বচন 
জনতার কোলাহনে। 
আসন তোমার অনপণ-মনে 
চিরতরে পাতা যোগ, 
মহালশ্ষীর হে বরপুঅ, 
রাজভোপে নহ তো | 
প্রণমি তোমায় রাজার কুমার, 
বাধনি কোথাও ঘর আপনার, 
এ সারা ভূবনে ছুটিয়া বেড়ালে 
কোন্‌ মহাবন খুজি? 
তুষার-শুত্র হিমালয় সম 
বিরাট যে তুমি, নমে! নমো! নমঃ, 
ধুলি-ধরশীতে নিজ্ব মহিমায় 
অম্বৃত পেয়েছ বুঝি। 
মহিমা তোমার যেন হিমালয় 
দূর হতে পূজা করি । 
কঠিন কঠোর ও পাষাণ বুকে 
জন্মিল গিরিদরী | 
ঘন অরণ্যে আবার গুহায় 
নিঝরিধীর শ্বোতে ছুটে যায় 
তোমার হৃদয়-হিমান্দি হতে 
প্রেমের অবোরা ধারা, 
গহনে বিজ্ঞনে আপনার মনে 
খেলা করি’ করি’ কুপ্র-কাননে 
কাকলি-মুখর বন-উপবনে 
গুঞ্জিত মমোহরা। 
মরু-মরীচিক] করিল চকিত 
তব নয়নের আলো, 
মর্ত্য-ধুলির কলুষ-কালিমা 
ভাসাতে কি নীর ঢালো ? 
পথ বন্ধুর দেখি সম্মুখে 
জেপেছে কি ভয় মির্ভয় বুকে ? 
তবুও থামে নি চরণ তোমার 
এপিয়ে যেতেই শ্বানো। 





৩৫৭ 


হে মীলকঠ, ধরণী-হুলাল 
ছ'হাতে সরালে যত জঞ্জাল, 
নিবিদ মমতা হদয়-টংসে, 

শুধুই অমৃত দানে! । 
বন্ধন-মাবে মুক্ত পুরুষ 

সব পেয়ে সবহারা, 
সবাকার তুম পরম আপন 

অফুরান প্রাণযারা । 
পেয়েছ সকলি তবু নাই কিছু, 
তাসিয়া চলেছ মহাকাল-পিছু, 
চির-বসস্তে হে চির-মবীম, 

মহ কারো! প্রত্যাপী। 
হে বিরাট, তব মহিমা অপার 
ক্ষুদ্র বনের নহে লর্ভিবার, 
সংসারে তব মহাবন্ধন 

তবু চির সম্র্যাসী 
দুরের বন্ধু হে মরণদ্েতা, 

সীমাহীন 


অতি চুপে চুপে প্রাণে পেতে চাই 
সম্ত্রমে তয়ে ভয়ে। 
তুমি শুধু হাঁস সৃছ মু হাসি, 
ক্ষমাণীল চোখে ওঠে টন্তা্ি 
কি অগাধ প্রেম ঘন আশ্বাসে, 
তবুও থে ভয়ে মরি, 
দেবতা-পুজায় দেব কোন্‌ কুল, 
আকুলি উঠেছে প্রাণের হুকুলঃ 
বানস-কুদ্গুম এনেছি কুদ্ধায়ে 
ছুই অঞ্জলি ভরি । 
ভরিয়া নিলে কি যাবার বেলায় 
হে ফবি সোনার তরী, 
জীবন-ফসল ছ”হাতে কুড়ায়ে 
ধরণীর ধনে ভরি ? 
এ কোন্‌ অসীমে যাআা তোমার, 
পাড়ি দিতে গেলে কোন্‌ পারাবার, 
বলে যাঁও কবি, ক্ষোভ কিছু নাই 
জীবনের জয় গানে, 
কোটি প্রাণ হতে উঠিয়া প্রণাম 
উর্দে উঠিছে, গাহি তব নাম 
আমি তারই সাথে ভুড়ি ছুই কর 
শ্রদ্ধায় নত প্রাণে! 


“পাগিফোন” 
শ্রীশঙ্কর বহু 


উচু পাহাড়ের উপর একটি পার্ক__সবুজ্জ গাছ আর লতায় 
ফুলে সাজাদো। সেই পার্কের মাঝে অব্জ্ার্ভেটব্রী। 
সন্ভফোটা বড় বড় লাল মৌহুযী ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল 
আগুনের শিখার মত। শোভা তাদের অপুর্ব । অব্জার্- 
ভেটরীর চুড়ায় এক দেবীম্র্তি-মৈশ আকাশের অবিষ্ঠাজ্ী 
দেবী, কাধে গার বাহনটি। বকৃঝকে সাদা অব্জার্ভেটরীর 
গায়ে একটু নীলের আভাস পাওয়া গেল দিনের শেষে শান 
গোধুলিতে | চারিদিক ঘিরে নিঃসঙ্গ নীরবত।-_মনে হ’ল 
মাজা আর একটু বাড়লে বোধ হয় ওঁ নহামৌমতা বাস্তবে রূপ 
নিয়ে অমাট বেঁধে ছড়িয়ে পড়বে ন্যাপ্নোলিয়ার পাতায় 
পাতায়। পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছিল ঢেউয়ের পর টেষ্ট 
বিরামহীন তাদের ছল হুল শব্দ নীচে থেকে উপরে এসে 
চারদিকের স্তন্ধতাকে আরও নিবিড় করে দিলে বলে বোধ 
হচ্ছিল । 

অতিকায় এক টেঁলিক্ষোপ--দেখাল যেন এক জরঙ্গী 
জাহাজের দীর্ঘ, উর্ঘৃমুখী কামানের মত। একটু একটু করে 
দুরে, থামল শেষে আকাশের বুক লক্ষ্য করে। টেলিক্কোপটির 
কাচের এক প্রান্তে ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল তারার মালা অপর 
প্রান্তে প্রতিফলিত হ'ল এক ক্ত্রলোকের কেশবিরঙ্গ মাথা! । 
তিনি সোভি্েট সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান-পরিষদের সদন্ত, অনেকগুলি 
জ্যোতিধিজ্ঞান সমিতির সভ্য-_অধ্যাপক আলেব্দী কুব্লাব্ঘব। 

এইখানে ক্রিমিয়ার এই ছোট মাপমন্দির থেকে অধ্যা- 
পকের বিবিধ আবিফার ও সিদ্ধান্ত, তাঁর প্রবন্ধ, পরীক্ষার 
ফলাফল, রবিরস্মির গোপন তথ্য আর রহস্য সব কিছুরই 
বিবরণ পাঠানো হ'ত জগতের সর্ব । আর এই উচু পাহাড়ের 
উপর উঠে আদত বুড়ো ছুকিম__ভাকপিওনদ_যে অধ্যাপকের 
প্রায় সমবরসী। শে নিয়ে আসত মোটা মোটা ভারী ভারী 
পার্শেল, চিঠি__তাদের গায়ে সাগরপারের দুর বিদেশের 
ডাকধরের ছাপ, আর বিচিত্র ভাক-টিকিটের সমাবেশ_ দেখলে 
মনে হয় এ যেন কোন বীরশ্রেষ্ঠের বহু বিজয়ের মালা । 

" পগ্ুড_ মনিং প্রোফেসার”-__হাসিয়ুখে অভিনন্দিত করত 
জুকিম উপরে উঠবার সময়। চওড়া সিঁড়ির ধাপে ধাপে 
বসানো ফুলের টব--সর্য্যের আলোয় চোখ ঝলসে যেত-__এঁ 
সিঁড়ির সাদা রঙে। “এই মিন- দেখুন ইঞ্ছিপট বেকে আবার 
কিএল। বোধ হয় তারা মৃতন কোন নক্ষত্র খুঁজে পেয়েছে, 
নয়তো পুরাণো কোন একটীকে হারিয়েছে ।” 

ডাকপিওম জুফিম ও বিখ্যাত পণ্ডিত আইত্যান ছাড়া এই 
পাহাড়ের উপর কেউ ফধমও আসত না। মাসান্দায় শ্রাঙ্গা- 


চাষ সম্পর্কীয় লাইব্রেরীর কার্য্যাধ্যক্ক ছিলেন জাইভ্যান 1 


ফদাচিৎ বছরে একবার কি হবার পাহাড়ের উপরকার -৯, 


মানমন্দিরে উপস্থিত হতেন তিনি । বছদিন পর তুই অন্তরঙ্গ 
বন্ধু মিলতেন একান্ত আগ্রহে । তাদের সামনে থাকত পাম- 
পাত্র, ভিতরে তার ক্রিমিয়ার অথবা মাসাজ্জার অনেক--অনেক 
দিনের পুরাণো মদ--প্রতিটি সুধাবিল্ু যার স্জীব হয়ে উঠত 
রঙ্গে, রসে, কৌতুক আর অধীর আনন্দে। নেশার রঙ্গীন 
পরশ লাগত ছ'শ্রনের-_তাই একজন অন্তকে মাতিয়ে তুলতে 
চাইতেন এই বলে-_*এইবার বল জালেক্সী- স্বীকার কর যে 
এ রকম তুমি কিছুই কোন দিন খাও মি”__ | 

“আর তুমিও আইভ্যান এই সমারোহের মাঝে এই তারা, 
চাদ, আলো, গ্রহে তরা সভায় বস নি ত কোন দিন--হা- 
শুধু তোমার জন্ত আমার এই উদ্ভোগ আয়োজন-_” 

মাঝে মাঝে প্রোফেসার কিছু দিনের ছুটি নিতেন; সেই 
ছুটিই ছিল তার জীবনের একমাআ বিলাস । এই লময় তিমি 
পাহাড় থেকে নেমে আসতেন মীচের শহরে ছুটি কাটাবার 
জন্ড- ভ্বায়পাটা ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল । সারা বছরের 
একটান! পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্রামের ভজন্ত এখানকার 
বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে দলে দলে উপস্থিত হ'ত কারখানার 
ফোরম্যান, এরোপ্লেনের ডিজাইনার | বিখ্যাত সম্ধীতজ্ঞ এবং 
খেলোয়াড়রাও মিলত এখানে । এসে জুটত সুদুর কাম্ক্ষাট- 
কার শিকারীর1, হারপুন ছোড়ায় যারা সুদক্ষ ; আসত 
কাক্াকস্থানের অভিজ্ঞ সব লোক--পশুপালনের খ্যাতি যাদের 
সুদুরবিস্ৃত। অগণিত এই নারী ও পুরুষ তাদের মিলিত 
প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে চেয়েছিল ্বর্ণমুগের পৃথিবী স্বাস্থ্য, 
সৌন্দর্য্য, অভিনবসত্বে ভরা । তাদের সুসম্বদ্ধ কাজের ভিতর 
আভাস পাওয়া যেত তিমির রাজ্ির শেষে রবিকরোষ্ছল 
প্রভাতের | কৃষ্ণসাগরে জাপত ঢেউ ভাছের প্রশংসায় । 


সাগরের তীরভূমি জুড়ে শ্বাস্থ্যাহ্েষীরা মেতে উঠত রৌদ্র ৫ 


উপভোগে। অসংখ্য সাদা উপলখণ্ডে ভরা সাগরতট । যাকে 
দেখে যনে হ'ত মহাকালের যাছুর পরশ পেয়ে উজ্বল, মস্থণ 
হয়েছে সে বিশেষ করে এই সমাগত অতিথিদের জন্ত । 

ষাট পেরিয়ে গেলেও প্রচুর উৎসাহ ছিল অধ্যাপকের । 
সাতার দিতে পারতেন তিনি অক্লান্তভাবে । ঢেউ কাটিয়ে 
এগিয়ে যেতেন দরে গত দশ বছরের নোঙ্গর ফেলা ভাঙ্গা 
বজ্বরাটি ছাড়িয়ে-_জরলের উপরে তার-মাথাটি শুধু চক্‌চক্‌ করত 
আর তীরে ফিরে আসত তার বিদ্রপ-মাথামনো কঠস্বর---পনও 
ছোয়ামের দল! এই বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিযে যেতে চাও 


শ্রাবণ 


কেউ?” এই রকম একটি অলস সন্ধ্যা জমভার মাঝে অধ্যা- 
পককে দেখা যেত ভার যোটা বেতের ছড়ি হাতে। মাংসের 
সুতীব্র গন্ধ আর বাপ্জনার মৃতু রিন্বিন্‌ ভেসে আসত ছোট ছোট 
পান ভোত্বনশালা থেকে । এদের যেকোন একটিতে যেতে 
ভাঙবাসত্তেন অধ্যাপক, আশ মিটিয়ে বেশ আপ. রুচি-খানা 
তার পর বলে বসে গল্গকরা__মাঝে মাঝে এক চুমুকে এক 
পেগ- ভাল লাগত গ্কার। 


ছুটি কুরালে পাহাড়ের উপর ফিরে গিয়ে তার সহকারীদের 
বলতেন অধ্যাপক খুশির সুরে--“হা, ছুটি আমার কাটল 
ভালই_ আর জান ত এ বছর ভারী আমুদে লোক সব এসেছে 
এঁনীচে। যা হোক এস আমরা এহনক্ষঘ নিয়ে পড়ি__ওদের 
দেখিয়ে দিই আমাদের শক্তির রূপ ।” 


কিছুকাল ধরে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক 
একটা চাপা উত্তেজনার ছাপ লেগে থাকত তার মুখে সারাক্ষণ । 
আর এই উত্তেজনার স্থচনায় সকলেই বুঝত কোন নুতম আবি- 
ফারের কথা বৈজ্ঞানিকের মনে পড়েছে_বোধ হয় এবার 
আবিষ্কারের সময় আসন্স । এই বিষয় নিয়ে তাকে প্রশ্ন করে- 

“ছিলেন ভার বন্ধু আইভ্যান এবং অভ্যস্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন অধ্যাপক একটু রহস্তের হাসি হেসে_-“পাপিফোন 
হে 1-"'আমার মনে. এখন শুধু তারই কথা... |” 

ক্রিমিয়ায় সে বছরের সেই স্বপ্রমধূর দিনপ্তলি-*.-উন্মনা 
পৃথিবী তিল তিল করে রূপ নিয়ে নিধু'ত হয়ে দেখা দিলে 
বোধ হয় সব পেয়েহির দেশে-.-আফাশে তারার মাল] ছুলে 
হলে উঠত-_কত নীচু বোধ হয় শৌকার দাড় দিয়ে ছোয়া 
যেত তাদের । তার কাজের পক্ষে সবই যেন একান্ত অমুকুল_ 
খুদীমনে হাতে হাত ঘষতেম প্রোফেপার। কিন্ত জুনের এক 
রাতে হঠাৎ কুগুলাকার ধৌঁয়া এসে লুকিয়ে ফেলল ভারা- 
গুলিকে দৃষ্টিপথ থেকে । কৃষ্ণসাগরস্থ নৌবহরের যুন্ধ-জাহাত্র- 
গুলি এগিয়ে পেল দুরের পানে ঢেউ ঠেলে পুরোদমে 
আক্রমণের ভু প্রস্তুত ছিল তারা । তাদের পিছনে ফেলে 
যাওয়া ধোয়ার কুগুলী মিলিয়ে গেল দিধলয়ের সীঘা-রেখার 
পারে। 

7. টেলিক্কোপে চোখ ছিল অধ্যাপকের । তার কাচের 
উপর হ্থায়া পড়ল অনেকগুলি ভাশ্দান বিমানের--তাদের 
পাখায় মুছে গেল ফ্যোতিখিবদের উদার আকাশের ছবি 
কেঁপে উঠল অতিমাআর ম্পন্দন-চঞ্চল মাধ্যাকর্ষণ যন্ত, মান- 
মত তলায় বিশেষ যক্কে রাখা--ক্ষতি হ’ল 

1. 


থবরের কাপন্ব মারফত ভার্দ্দানদের নৃশংস আক্রমণের 
বিবরণ পতে ঘ্বণাতরে মন্তব্য করলেন প্রোফেসর-_-“কি হৃদর- 
হীন অমান্য ওগুলো__ওদের মত আর কিছু পৃথিবীতে এর 





«“পালিকোন? 


৫৪ 
আগে দেখেনি কেউ--তাবন্তে লক্া হয় যে ১৯২৬ সালে 
ড্রেসভেন বিশ্ববি্ভালয়ে আমার প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলাম 
এদের |” 


অবজ্জারভেটরীর ভিতর টেলিক্কোপের সাহায্যে নিজের 
কান চালিয়ে গেলেন অধ্যাপক নির্ভয়ে, মিঃসক্কোচে। তার 
স্থির বিশ্বাস ছিল ঘে, বিপদের দিনে বৈজ্ঞানিকের প্রন্কত গুণের 
পরিচয় পাওয়া যায় ভার অধ্যবসায় থেকে সাধারণের 
কল্যাণের অন্ত একমনে কান্ধ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে। 
একবার তিনি পাহাড় থেকে নেমে গিয়েছিলেন নীচে-_শুন্ত 
বাড়ীগুলি পার হয়ে সহরের জনবিরল পথ দিয়ে ঘুরেছিলেন 
তিনি। মহ বাতাসে ঘরের পর্দা ছুলে হুলে উঠেছিল__ 
কোথাও কোন লোক হিল দা_তরা| বসন্তে তার মনে হয়ে 
ছিল, চারদিক শুধু শীতের দিনের নিঃস্ব রিক্ততায় ভরা । 

আবার পাহাড়ে ফিরে গেলেন প্রোফেসার-_ প্রথম যার 
দেখা পেলেন তাকেই ডেকে বললেন, আর্দ্র স্বরে “একবার 
ভাবত | বয়সে তরুণ সেই সব ছেলেদের কথা_-যার! আসত 
তাদের ছুটির দিনে মীচেকার এ বড় বড় বাড়ীর ঘরে ঘরে, 
জাজ ভার! ট্রেফের ভেতর বসে ; যতটুকু জান! আছে-__তাদের 
অনেকেই হয়ত আর ফিরবে না কোন দ্বিন।” 

ইতিমধ্যে যুদ্ধ ক্রমশ: এপিয়ে আসতে লাগল । ভার্শ্মান 
ট্যাঙ্ক ছটল আস্কানিয়ার সংরক্ষিত বনভুমির উপর দিয়ে। 
আহত হরিপণগুলির স্বত্যু হ'ল বনের ভিতরেই । বিশ্ময়ভর!] 
তাদের চোখের কোণে জল রইল লেগে । বনের পাখির] এসে 
বসল নিশ্চিন্তে কামানের উপর | আর্শানরা আরও কাছে 
উপস্থিত হ’ল । রাতের বেলা রকমারি আলো! সাগরের উপর 
জ্বল ভল করতে লাগল । 

অধ্যাপককে এক সময়ে জ্রানিয়েছিলেন আইভ্যান যে, 
মাসাজ! লাইব্রেরীর প্রাচীন ও বহুমূল্য সব নধিপআ সরিরে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাটুমীতে । তাই বহু যুগের বৈচিত্র্যের 
স্মারক হিসাবে সেরা সেরা রং বেরগের মদ ভ্বাহাজে করে 
সশন্্ পাহারায় নিয়ে যাওয়া হ’ল অস্ত্র । যাতে যুদ্ধের শেষে 
ভয়-উৎসবের দিনে সকলের মনে থাকে তাদের যাছুমন্ত্রে 
কথা। 

মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি অপসারণের ফান্ধে বিশেষ বেগ 
পেতে হয়েছিল। প্রকাণ্ড রিফ্র্যাক্টরটির বিভিন্ন অংশগুলি 
ধুলে আলাদা! করে নেওয়! হ'ল ও সাবধানে পাঠানো হ’ল, 
যাতে ভার বহুমূল্য কীচগুলি জথম ন! হয়। ফারণ এ কীচ- 
গুলি ছিল বহু হুদ্ক্ষ কারিগরের অনেক পরিশ্রমের ফল। 
ছেড়ে যাবার যখন সময় এল তার সহকারীদের ডেকে বললেন 
প্রোফেসার যে তার অন্ত কোথাও যাবার ইচ্ছা মেই । তিনি 
ভ্বানালেম যে মান্মন্দিরে ছোট রিক্র্যা্টর নিয়ে ভার কাজ 





১৩৪ 
তিনি চালিয়ে ধাবেন-_পাপিকোদের ফেরার জন উদ্মোগ- 
আয়োজন শেষ করতে | ফোনও দ্বিরুক্তি ধরল ন! তার 
লহকারীরা__কারণ তার! জানত প্রোফেসারকে সার সক্ষল্প 
থেকে উলামো অসম্ভব-লে চে করাও দূর্ঘভা। 
আক্রমণের সঙ্কেত শ্রানিয়ে বাক্ষদ সাইরেপ-_-পাহাড় থেকে 
পাহাড়ে উঠল তার প্রতিধ্বনি, বৃহৎ পক্ষীর একটি ঘলের মত 
দেখাল জার্শ্মান বিমানগুলিকে | নীচে নেমে এসে গাছের 
একটু উপর দিয়ে উড়তে লাগল তারা । বোমা পড়ল বেশ 
কিছুক্ষণ । ধোয়া আর ধুলো! ঢেকে দিল সারা শহরটিকে । 

প্রোফেসারের সঙ্কল্পের কথা দ্বানতে পেরে তার বন্ধুর! 
সদলবলে হাজির হ'ল পাহাড়ের উপরে । তরুণ বৈমানিক 
সব-_ নৌবহরের অধীনে কান্ধ করত তারা--কাছেই ছিল 
তাদের খাট । কতদিন কতবার তাদের বুঝিয়েছিলেদ 
প্রোফেসার গ্রহনক্ষত্রের কা_ আকাশের ইতিহাস । বেপরোয়া 
এই ছেলেগুলি তাদের হাইড্োপ্লেন শুদ্ধ নেমে আসত একে- 
বারে জলের বুফে__তারপর হ'ত ঢেউয়ের উপর মাতামাতি। 
সাগরের জল তোলপাড় করে প্রোফেসারের সঙ্গে সাতারে 
পান্না দিত তারাঁ। সেই নৌধাটির কম্যাার--সুপঠিত পেশী- 
বহুল তার দেহ, চোখ ছুটি শান্ত--হেঁকে বললে, অন্ত কোথাও 
আপনাকে যেতে হবেই প্রোফেসার-- 

আমি তা! পারি ন|--ঠোটের কোণ কামড়ে ধরে একটু 
রাগের সঙ্গেই উত্তর দ্বিলেদ অধ্যাপক | ওটা ছিল তার বৈশিষ্ঠ্য 
চিন্তিত ও উত্তেজিত থাকলে মনের খবর লুকাবার তর মাঝে 
মাঝে অধৈর্ধ্য হয়ে উঠভেন তিনি | 

এখানে থাকলে মারা পড়বেন--ত্তবুও বোঝাতে চাইল 
কম্যাঙার--আর তখন ভবাবদিহি করবে কে? 

আর একটি ছেলে এপিয়ে এল-_দ্বাহান্ধে চড়ে সাগর পার 
হতে ভরসা হচ্ছে না? বেশ বলুন এফ লহ্মায় প্লেনে করে 
পৌছে দ্বিচ্ছি। ভয়ের কোনও কারণ নেই-__শাবধানে বেশ 
যত্বের সঙ্গে আপনাকে আমরা নামিয়ে দিয়ে আসব-_চাই 
কি আপনার কিছু বইও আমরা নিয়ে যেতে পারি।--- 

“আমায় বিশ্বাস করুন প্রোফেসার | এ আপনার তাল 
লাগবেই” জানাল তৃতীয় জ্বন--'আর একবার হলেই দেখবেন 
আপনি তখন সকল সময় আমাদের সঙ্গে ফাশ্ন করতে 
চাইবেন ।+ 

হেসে উঠলেন অধ্যাপক-_না হে ভা হয় না--আমার 
জায়গায় আরও বেশী পরিমাণ বোঝ! দমিয়ে যেতে পার। 
আমার মত বুড়োর জন্য জারগা মই করার চেয়ে তাতে অমেফ 
বেশী ফাজ হবে মা কি? না-আমি এখানেই থাকব-_. 
থাকতে হবে আমাকে ঘুঝেছ তোমরা-না থেকে কোন 
উপায় নেই. 

. ভার টেবিলের টানা খুলে একটা গটামো কাগজ বার 





প্রবাসী 


১৩৫৮ 


পা 


করে ছেলেদের দেখালেন প্রোফেসার । কাগজথানির বয়স 
অনেক হয়েছিল-_প্রমাণ পাওয়া গেল তার হলুদহোয়! 
ফিকে রঙে। প্রাচীন লাটিন ভাষায় তার উপর কি লব 
লেখা। কাগজের তলার দিকে ভ্রাটা ছিল এক পোছা রেশম 
যার উপর মোটা মোটা শিলমোহরের ছাপ। অতীত সাক্ষী 
এই কাগজটির দিকে সৃশ্রদ্ধ চক্ষে তাকাল বৈমামিকেরা। 
“এখানে যা লেখা আছে তার জন্ুবাদ আমি পড়ে 
পোনাচ্ছি। তাহলে তোমরা বুঝবে ফেন আমি তোমাদের 
সঙ্গে যেতে পারব মা। এই দলিল আমার কাছে আছে, 
অনমেক-_অনেক বছর ধরে। আমার গোটা শীবন এরই 
সঙ্গে বাধা । একটু ফেসে গল] সাফ করে আরম্ভ করলেন 
প্রোফেসার-দুরের থেকে ভেসে এল কামানের গর্ঘন__ 
“অনাগত সুদুর বিংশশতকের মধ্য ভাগের ১৯৪১ জনের 
অধিবাসী বিজ্ঞানশাস্ছান্ৃধ্যায়ী বন্ধুবর সমীপেযু-_ 
হে মহায়ান্‌, 
করুপাষয় ঈশ্বর ও যহিমার্ণব সত্রাটের নাম স্বরণ করিয়া , 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে সবিনয়ে এই সংবাদ আপনাকে 
নিবেদন করিতেছি। আঁমাদিগের পরিচয়ের অবকাশ 





মিলিবে না_ছুভ্ের কাল উতয়ের মাঝে প্রায় লার্ধ ছুই ৮ 


শতাব্দীর ব্যবধান রচনা করিবে । গতকল্য-_-১৬৯৬, তারিখ 
জুলায়ের সপ্তদশ দিবসে _পূর্বাকাশে আত্োমিভ! লক্ষ 
মগুলীর সান্নিধ্যে লব্বমান এক আলোকরেখা আমার দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল। তরবারির আক্তিবিশি& এ ভ্ব্যোতিঃপুঞ্জ মহা শুে 
ভ্রাম্যমাণ হুইটি প্রহকে সম্পূর্ণ রূপে অবদুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। 
এতংলম্পর্কে সবিশেষ গবেষণার কলে উক্ত রেখাটি বিরাট 
একটি ধূমকেতুর পুচ্ছরূপে প্রতীয়মান হইল । পর্য্যবেক্ষণে রত 
থাকিয়া মানদন্দিরের দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশেষে উক্ত 
ধূমকেতুর ঈর্যদেশ আবিফার করিলাম ।” 

বিগত শতাবীর লুপ্তপ্রার ভাষায় রচিত এই অদভুত চিঠির 
প্রতিটি কথ! মনোযোগ দ্বিয়ে ওমছিল বৈমানিকেরা । তেজো- 
দৃপ্ত এ তরুণের দল দীড়িয়েছিল মানমদ্দিরের গগনম্পর্শী 
গথুদ্দেক্র নীচে, আাকাশতর! ভারাগুলি ঘিরে রেখেছিল তাদের । 
দেয়ালে ছিল ছবি ওদের পানে তাকিয়ে থাকা কেপলার, 


আর টাইফো ত্রাহের ; বোধ হয় শতাব্দীর পার থেকে বন্ধৃত--- 


এই স্বর শুনছিলেন তার! । 


“প্রচুর হিসাবনিকাশের কলে”-_পড়ে চললেন অধ্যাপক 
--"এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ষে অন্ত হইতে ছুই শত 
পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ধাস্তে মৎকর্তুক পাপিকোন নামে অভিহিত 
এই ধুমকেতু কক্ষপথে তাহার প্রদক্ষিণকার্ধ্য সমাধা করিবে । 
এবং ইহার কলে-_” এইখানে একটু থেমে তার বদ্ুদের 
দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানলেন অব্যাপক-_“এবং ইহার ফলে 
ধূমকেতু পাঁগিফোন ১৯৪১ সনে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবে । 


. শ্রাবণ 


অতএব মহাহ্ভব রাজাধিরাম্র ও অঙদ্ীশ্বরের নামে শপথ 
ফরিয়া, সর্বকালের সর্ধবমানবের জাশা-আকাজ্চার কলগুগ্রমের 
সঙ্গে ক মিলাইয়া আমার অসম্পূর্ণ কাধ্য সুসম্পন্ন করিতে, হে 
অজ্ঞাত সহকর্মী, আপনাকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি । 
টা গতিবিবির যথাযোগ্য তধ্যাহুসন্ধান হেতু আপনার 
/ জ্ঞান ও পাতণ্ডিত্যের সর্বতঃ প্রয়োগ কামনায় আপনাকে সাদরে 
ইতি__ 

প্রচারক ডাকে লি কর্ণেলিয়াস 
প্রবলপ্রতাপ রাজরাজেন্্র কর্তৃক নিযুক্ত জ্যোতিধ্বিদ। 
অদ্য ১৯৯৬ শ্রীষ্ঠান্বের জুলাইয়ের সপ্তদশ দিবসে উজ্বাক্‌ শহরে 

এই পত্র রচিত হইল ।” 

কাগন্ষের উপর থেকে চোখ তুলে বন্ধুদের পানে জিজ্ঞাসার 
ভঙ্গীতে তাকালেন প্রোফেসার | কঠিন, নীরস স্বরে, যেন 
কোন এক বক্তৃতার শেষে, প্রশ্ন করলেন তিনি-__-“কেউ কিছু 
বলবে ?” 

“ব্যাপারটা ধুব পরিফার-_উত্ভর দিলে কম্যাগার-_-*তবে 
ছুঃথের কথা এই যে আপমার ধুমকেতুট বড় অসময়ে দর্শন 
দিচ্ছে--.আচ্ছা যদি আপনি স্থগিত রাখেন পাপিফোনের চরিত- 

সখা কিছু দিনের অত ?" 

“ধূমকেতুরা সময় আয় সাগরের মত মাহুযের কোন ধার 
ধারে না”--একটু হেসে জবাব দিলেন অধ্যাপক-_“অতিরিস্ত 
রকমের সময়াহুব্ভা তারা । বহু বৎসর বহু পরিশ্রম করে 
নিশ্চিতকপে জেনেছি যে ভাফেলের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। আগামী 
কয়েক রাজির মধ্যেই পাপিকোনের উদয় হবে আর তা দেখা 
যাবে মাত্র আকাশের এই প্রান্ত থেকে । আজ এখনই যদি 
আমি চলে যাই সেটা বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত ফাজ হবে না 
ভীরু মুঢ়ের যোগ্য আচরণ হবে। মনে কর তোমাদের উপর 
কোনও কাজের তার দেওয়া সত্বেও তোমরা সেটি এড়িয়ে 
গেলে হটিই একই ধরণের ব্যাপার নয় কি? 

সবই বুঝলাম”-_দ্ানল কম্যাগার ধরা হোওরা না দিয়ে 
--পধুমকেতু না হয় ধুমকেতুই হ’ল। কিন্ত জানেন ত 
জার্স্মানরাও কিছু ছেড়ে কথা বলেনা। আপনিকেবাকি 

১ কযন্রেন তারা কানাকড়ি সৃল্যও তার দেবে না।” 

“নিপাত যাক ছার্থানরা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন 
প্রোফেসার, ‘যা হবার হোক, আকাশের বুক থেকে এহনক্ষঅ 
ছিনিয়ে নিয়ে জার্মানীতে পাঠিয়ে দিতে পারবে না ত তারা । 
মুটিমের় অত্যাচারীর উৎপাতে সুবিশাল বৈজ্ঞানিক জগং 
কিহ্ুমা বিচলিত হবে না । অচির়ে ধূলিকণার মত মিলিয়ে 
যাবে তার! ইতিহাসের পাঁতায়। ভান তোমরা এ সমন্ধে মহা- 
মতি গ্যেটের উক্তি-_+বৃত্যুর নিশ্বাস ধ্যানগন্ডীর আকাশের পায়ে 
লাগবে না ফোন দিম 1৮ 

বন্ধুদের বারণ অগ্রাহছন করে প্রোফেসার কুবলাদ্বত থেকে 

৬ 


সপ 





আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি । 


পা্সিফোন 


৩৬১ 
গেলেন তার ছোট রিক্র্যাক্টরটিকে সঙ্গী করে। ভার পর 
কয়েক দিম কেটে গেল। গুলীবর্ষণ চলল ছোট শহরটির 
পথে পথে_ প্রত্যেকটি বাড়ীর দেয়াল তরে গেল তার চিন্বে। 
কিন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ এ বৈজ্ঞানিক নিপুণ সৈনিকের মত দ্ৃঢ়পদে 
হেঁটে ঘেতেন অভিশপ্ত শহরের ভিতর দিয়ে । এল ভরা বসস্তের 
সবচেয়ে সেরা দিন। প্রকাণ্ড সব প্রজাপতি বড় বড় লাল 
ফুলের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল । আলোর পাগল ভীমরুল 
আর মৌমাছিতে খওযুদ্ধ হ’ল কিছুক্ষণ । মাঙ্জোলিয়া থেকে 
তেসে এল মিঠেকড়া গন্ধ । কিন্ত রভোডেম্ডন্‌ ও লতাপ্তচ্ছের 
আড়ালে আহত লোকেরা ক্লান্ত চয়ণে এগিয়ে চলতে লাগল, 
রক্তমাখা ব্যাণ্ডেদ সব চেপে ধরে। 

জীবনে এই এক বার, এই প্রথম বার পৃথিবীকে 
প্রোফেপারের কঠিন, কঠোর বলে মনে হ'ল । দেই সন্ধ্যার 
জাশ্দানরা শহরটি দখল করলে । এত্তজ্রন অফিসারের অধীনে 
ছয় অন ভার্শ্মান সৈঙ্ক প্রবেশ করলে বড় খরে__যেখানে আলোর 
নীচে যন্ত্রের সাধনে বসে এক মমে কান্ত করে চলেছিলেন 
প্রোফেলার । 

যলি ও বুড়ো এখামে ফি করছ তৃমি- প্রশ্ন করলে জন্ভাত- 
শক্ত এক আম্মা । 

. আরে ও বসে বসে তারা - পোখে- দেখতে পাচ্ছ না? 
ভারী গলায় উত্তর ছিলে জার্শ্মান অফিসার | নিতান্ত একটা 
অন্গীল কথা উচ্চারণ করেছে এই রকম ভাব প্রকাশ পেল 
তার বলার ভঙ্গীতে । > 

এই নড়বড়ে থুড়ধুড়ো! এখান থেকে সরে পড় দেখি চট্পট্‌ 





* _ক্কানে গেল আমার কথা? 


ঘুরে দাড়িয়ে উত্তর দিলেন প্রোফেসার তাঁর কোটের 
বোতাম লাগাতে লাগাতে-__ আমি একজন বৈজ্ঞানিক-__ উপস্থিত 
আমি এক জতি প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমার 
কানে বাধা না দিতে আপনাকে অনুরোধ করি আর আপনার 
লোকগুলোকে ঘর ছেড়ে এই মুহুর্তে চলে যেতে দয়া করে 
আদেশ দেবেন কি? 

আশ্চর্য্য ্পর্ধা দেখ লোকটীয়-__বিশ্ময়াহত অফিসারের 
মুখ দিয়ে বেরুল অস্কুট ওগন। কেপলারের ছবির দিকে 
চোখ পত়ায় সে হঠাৎ দ্বিজ্ঞাসা করলে__এই, টুপী মাথায় ও 
লোকটা কে? 

উনি কেপলার, উত্তর দিলেন প্রোফেসার-_ বিখ্যাত 
জার্মান জ্যোতির্ব্বিদ । গ্রহ-উপগ্রহের চলাফেরার মধ্যে একটা! 
নিয়ম আছে সেটা উিই সবপ্রথম আবিষ্কার করেম। কেপ 
লারের লব অফ মোশান বিজ্ঞানের ছাত্র যাত্েরই পরিচিত । 

সাবিশ__ক্ষণমাজ দ্বিধা না করে ব্যক্গচ্ছলে বলে উঠল অফি- 
সার-_তারার মত্ত একাস্ত অসার সব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় 
নি কোন জার্মান ফোমদিন । এই বলে তুড়ি দিকে ঘুরিয়ে ছেড়ে 


৩৬২ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





দিলে তার হাতের সিগারেট । তার শ্বদেশবাসী জপদ্বরেণ্য 
বৈজ্ঞানিকের ছবির কা চোখে গিয়ে লাগল সেটা । অজাতশ্বত্র 
ছোকয়াটা ইত্তিমব্যে ভার টমিগান তুলে বরে গুলী চু'ড়তে 
লাগল ছোট রিক্র্যাকটরটিকে লক্ষ্য করে। 

কৃত শিল্পীর ফত সাধনার ধন দামী কাচের লেনস্গুলো 
গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল দেখে প্রোফেলার খুঝলেন 
তার সকল আশার সমাধি রচনা হয়ে গেল এই সঙ্গে । রাগে, 
ক্ষোতে তার চোখে জল এল। পাছে তার চোখের পাতা 
ওঠানামা করে ভার অজ্ঞাতে, পাছে প্রকাশ পায় তার মনের 
খবর-_ নিঞ্জেকে তাই সংযত করে নিলেন তিনি । ভ্রযুগল ঈষৎ 
কুঁচকে অফিসারের কাছে পিয়ে ধীরোদাভ বরে জার্ম্মান ভাষায় 
তিনি বললেন-__ভব্রমহোদরগপ | আপনারা যে অমান্য এ 
সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল। কিন্ত বর্ধরতার যে চরম 
দৃান্ত আপনারা দেখালেন স্বপ্নেও তা আমি কখনও ভাবি নি। 

এক নিমেষের জন শুদ্ঠিত হয়ে পেল অফিসারটি এই 
আকস্মিক অগদপারে__পরমুহূর্তেই তার পিস্তলের বাট দিয়ে 


সজোরে ঘা দিলে প্রোফেসারের মাথায় । তার পায়ের কাছে, 


মাটিতে ছিটকে পড়লেন প্রোফেসার-__রক্তে রাঙা হয়ে গেল 
তার চুল । 

এ অপদার্ঘটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও বাপানে--পর্জ্জন করে 
উঠল অফিসার । অসহ ঘাঁলায় জান হারিয়ে ছুটে গেল সে 
টেবিলের দিকে, ডাফেলের লেখা সেই দলিলখানি নিয়ে 
ছি'ড়ে, পিষে, পায়ের তলায় গুড়ো করে দিলে। 

প্রায় তখন মব্যরাজ্রি হবে--জ্ঞান ফিরে পেলেন প্রোফেসার 
কে যেন তাকে ঠেলছে। দেখলেন পার্কের ঘাসের উপর 
শুয়ে আছেন তিনি। তামাক-পাতার গন্ধ এল নাকে । 
অন্ধকারে পাছজলিকে দেখাচ্ছিল ঠিক বড় বড় জয়ধ্বক্তার মত। 
ঘুড়ো পিওন জুকিম বুকে পড়ে তার মাথায় ওযুধ লাগাচ্ছিল। 
“প্রোফেসার, এইবার আসন্তে আস্তে পালাই চলুন”__ কানে 
ফানে বলল জুকিম__*নীচে আমার নৌকো তৈরি আছে'। 
আমাদের লোক আছে যেখানে সেই দিকে আমরা যাব। 
“যারা আমার শেষ সম্বল অত সখের মাথার টুীটা পর্য্যস্ত 
ছিনিয়ে দিয়ে পালায়, কি জানবে তারা বিজ্ঞানের, কি বুঝবে 
তারা অঙ্ক জার গবেষণার কথা? এদের বর্ণনা করার ভাষা 
নেই ফোন অভিধানে | জানেন আপনার বন্ধু আইত্যানের 
কি অবস্থা ভার] করেছে ?” 

_ সংক্ষেপে তাকে জানাল ভুকিম__দাসান্জার লাইব্রেরির 
কার্্যাধ্যক্ষ আইত্যানের উপর কি অত্যাচার করেছিল 
ঘার্শানর!, কিভাবে শেষ অবধি গুলী করে মারল তাকে । 
তার অপরাধ হয়েছিল এই থে, সেলারের চাবী যেখানে ছিল, 
দেশ-বিদেশ থেকে অনেক ঘত্বে অনেক বছর ধরে সংগ্রহ করা 
দানা রফমের মদ-_সেই সেলারের চাবী জার্শ্মানদ্বের হাতে 


সপে দিতে অস্বীকার করেন তিমি। তাই সেলারে যাবার 
সিড়ির উপর আইত্যান নিহত হন। এর কিছুক্ষণ পরেই 
একটি সোতিষেট কুজার থেকে গোলার পর পোলা এসে পড়ে 
সেই সব গেলারের উপর | মাটির নীচে এ ঘরগুলি থেকে 
মাসান্ত্রার সুপেয় পব বহুদিনের মদের ছুর্ববার এক স্রোত 
বইল সাগরের ঘুকে- আইত্যানের রক্ত ফোটায় কৌটায় ১ 
তাদের রঙে রঙ মিশালো গিয়ে একটু একটু করে । 

এক ঘণ্টা পর জার্শ্মানদের অনাচারে পয়ু্দস্ত ছোট শহরটি 
ছেড়ে একটি নৌকা চলল বহু দূরে ৷ বুড়ো পিওন দীড় বেয়ে 
চলেছিল । নৌকার ভিতর শুয়েছিলেন প্রোফেসার । উপরে 
তার অসীম উদার আকাশ। বুঝি মর্্যের যুদ্ধের ঢেউ সেখানেও 
পৌছাল। সন্ধানী আলোর নীলাভ রেখ! মত্ত মাতালের মত 
দুরে ঘুরে উপরে উ্ঠল-_-ফত দুর-দূরাস্ত্ের গ্রহতারা হোস 
গেল নাকি ওদের হাতে ? বিষানবিধ্বংসী কামানের পোলা 
আকাশের এদ্িকে সেদিকে সি দুর ঢেলে পিচ্ছিল । 

অফুরন্ভ আলোর মেলা__সাতরঙ] বামবন্থ__রডের সাজি-_- 
আগুন ঘালাল উর্থলোকে_ ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে 
দাবানলের মত । হঠাৎ খালি চোখে দেখা প্রায় ছঃসাধ্য 
এমনি ক্ষীণ আলোর ঝলক আকাশের বুক চিরে দেখা, দিলে 
প্রায় হু'শ পঁয়তাল্লিশ বহর পরে ঠিক সময়ে তার আবর্তম শেষ 
করে ফিরল পার্সিফোন। রাতের সমারোহের মাঝে এ 
ধুমকেতুকে চেনা প্রায় অসাধ্য ছিল বললেই হয়। ম্লান হাসি 
খেলে গেল প্রোফেসারের ঠোটে, বছয়ুগের পথচাওযা তার 
অতিথিকে পেয়ে সম্ভবতঃ একমামে তিনিই দেখেছিলেন 


. পাসিফোনকে । 


প্রোফেসারকে নিয়ে ঘাওয়া হ'ল এক সামরিক হাস- 
পাতালে। আত্তরিক যত্ব ও সেবায় তিনি সেরে টঠতে আরম্ত 
করলেন । এইধানে তার পুরানো বন্ধুরা এল তাকে দেখতে 
_ তরুণ সেই বৈমানিকেরা। পোশাক পরে সব রকমে প্রস্তুত “ 
হয়ে এসেছিল তার! দূরপাল্লার পাড়ি দেবার জড় । এক খন্টার 
মধ্যেই তাদের যাওয়ার কথা ছিল, ক্ন্্ান্জার উপর 
আক্রমণ চালাতে । 
তাদের বিদায় নেবার সময় হ’ল । ছুই হাতে ভর দিয়ে 
টিক 
একটু উঠে বললেন প্রোফেসার তাদের উদ্দেশে--“ফেল 
বোমা জার্মানদের উপর । আঘাতের পর আঘাত কর ওদের, 
আক্রমণের পর আক্রমণ | মনে রেখো যে রক্ষা করতে চলেছ 
তোমরা ধ্বংস ও অভিশাপের কবল থেকে শুধু রুশদেশকে ময়, 
গণিত গ্রহ-তারা-নীহারিকাকে-__যাদের উপর নিত্যকালের 
সব মানুষের অধিকার | তাক্গার যুগের দেশবিদেশের 
বৈজ্ঞানিক তোমাদের আশিস পাঠাচ্ছে । ভাঁবীকালের অনাগত 
বিজ্ঞান-পুক্জারীরা তোমাঘের প্রেরণা যোগাবে আমি জানি। 
অটুট থাক তোমাদের শক্তি--যাআ! তোমাদের সকল হোষা । 


শ্রাবণ 


রবীন্দ্রনাথের "শীন্তং শিবমদ্বৈতম্‌ 


০৩৬৩ 





দুর্জয় | নির্ভাঁক | প্রীতি আর তালবাস! জানালাম তোমাদের ৷” 
--বলতে বলতে তাদের পানে চেয়ে প্রোফেসারের চোখে জল 
গড়িয়ে পড়ল । কিন্ত আনব তার লক্ষ ছিল না! কারণ এ 
হ'ল আনন্দাশ্র- তৃপ্তিতে তরে গেল তার মন। প্রাণে আাগল 
স্বাড়া-_পুধিবীতে তবে এখনও এ রকম বেপরোয়া সাবাস 


জোয়ান ছেলের! বেঁচে আছে যাদের উপর সব ভার ফেলে 
দিয়ে ধূমকেতুর! আসা-যাওয়া করবে অবাধে, যাদবের অমিত" 
সাহস আর অসীম শক্তির উপর নির্ভর করে খেলে যাবে কচি 
ছেলের দল পরম নির্ভয়ে-_জয় তাদের হবেই সুনিশ্চিত | 





জ একটি কুশ গল্পের অনুবাদ । 


me naa, 


রবীন্দ্রনাথের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ 
শ্রীস্ুধীরচন্দ্র কর 


সম্প্রতি ডভারতরাধ্র বিশ্বভারতীর তার গ্রহণ করেছেন। 
প্রতিষ্ঠানটি ছিল আন্তর্জাতিক । জাতীয় রাষ্ট্রের হাতে তার 
নিয়ন্ত্রণ সন্ত হল । এতে বৈষয়িক দিক, বিশেষ করে এটির 
আর্থিক দায়িত্ব পাকা ভিত. পেলে, এমন আশা করা অল্ভায় 
হবে না। কবিকে বাধক্যে পর্যন্ত এই অর্থাতাব মেটাতে 
দ্বারে ঘারে তিক্ষাপান্র হাতে ঘুরতে হুয়েছিল। তার ধ্যান- 
ডান-রচনার আরও অনেক সুযোগ ও সন্তাবনা ছিল। তিনি 
বিশ্বভারভীর বৈষয়িক বেদীতলেই তা আহুতি দিয়েছিলেন। 
মানব-সংস্কৃতি তার ফলে একদিকে ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে, সন্দেহ 
নেই। কিন্ত বিশ্বভারতীর প্রসার এবং নিরাপতাবিধানই ছিল 
ভার শেষকীবনের প্রধান চেষ্ঠা । এই চেষ্টা করাকে তিনি 
ক্ষতি বলে গণ্য করেন নি। কিন্ত আজকের পথের চেষ্টার 
কথা সেদিন তার একবারও মনে হয় নি। সাহায্য চেয়েছেন 
তিমি সকলেরই কাছে; ব্যক্তি এবং রা& সকলের সাহায্য 
ও সহযোগের ত্বারাই বিশ্বতারতীর মিলন-সাধনা হবে সার্থক, 
সেই তো সমন্বরের পথ, কিন্তু তার দ্রন্য কোথাও সে বাধা 
পড়বে কোন সুবিধার আশায়, একথা কবি ভাবেন নি কন্দিন্‌- 
কালেও । বিশ্বভারতী বিহন্গনের। তার একার সাধনায় 
তিনি যে সত্যকে ্টপলব্দি করেছিলেন তাকে সকলের সম্পদ 
করে সকলের হাতে তুলে দিয়ে যাবার মধ্যেই তিনি দেখে- 
তার আাথকতা । তারতের জাতীয় রাষ্ট্র কবির আদর্শকে 
অক্ষুণ্ন রাখবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 
কিন্ত তংসত্বেও একটি আশঙ্কা থেকেই যায়। দেশের 
পরিচালক রা নানা সময়ে নানা মতের হতে পারে। 
রাষ্ট্রের কতৃত্ব মানতে গেলে বিশ্বভারতীও কি মানা সময়ে 
নানা মত ও দলের বিষয় হয়ে ফাড়াবে? তখন কবির 
আদর্শ বক্ষ] পায় কি করে? 
কবির পথ ছিল ক্বাষ্রনিরপেক্ষ । এমন কি, কোন বিশেষ 
ধর্মের মুখাপেক্ষীও তিনি ছিলেন না । বার যেটুকু দেবার, যার 
থেকে ফেটুকু নেবার,. সে দেওয়া-নেওয়া ঘটত যার-যাব 


নিজেরই গরজে। বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই ওঠে নি। আজও 
ঘে সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এমন নয় | তবে ব্াষ্রপংশ্রব 
ঘটায় সে প্রশ্ন একদিন ওঠা বিচিত্র ময়, বিশ্বভারতীর বান্তব 
সভা এইটুকু সম্ভাবনার মধ্যে এসে বাড়াল, তা বলতেই হবে । 

কবির অবর্তমানে অন্য কারও একার বা সঙ্ঘগত সবার 
চেষ্টার মধ্যেও কবির ব্যক্তিত্বের অভাব মেটে নি) প্রতিভা- 
পূরণের তো কথাই ওঠে না; পরিশ্রম বা পরিচালনাশক্তিরও 
তেমন পরিচয় বছকাল হয়তো! দুর্লভই থাকবে । এ অবস্থার 
মধ্য দিয়ে নান! সাময়িক পরিবতর্ন ঘটবে । সেই ফাকে ইচ্ছা- 
অমিচ্ছায় কবির আদর্শের মৌলিক কোন পরিবর্তন বিশ্ব- 
ভারতীতে যাতে না ঘটে, সেই দিকে সকলেরই অবহিত থাকা! 
কত'ব্য। 


২ 


সার্বভৌমত্বই যে রবীন্্রমাথের প্রধান আদর্শ ছিল, তা 
বিশ্বভারতীর আদর্শ ঘোষণা-পন্জের প্রথম সবত্টিতেই ভ্ৰানা 
যায়। ভাতে লেখা আছে £ 

“To study the Mind and Manin its realisa- 
tion of different aspects of truth from divorse 
points of view.” 

কারও সত্যকেই কবি বাদ দেন নি; এমন কি স্পষ্টই 
বলেছেন, পরম্পর বিরুদ্ধ দিক থেকেও সত্যের পরিচয় পাবার 
জন্যই ঠার এই বিশ্বতারতীর স্থাপন! । 

এর পরে কবি বলেছেন, সব কাজই চলবে এক পরম 
সত্তার নামে ) তার পরিচয় কোন বিশেষ নামে নয়, বুর্তিতে 
ময়-_কবি বলছেন ভিনি একটি শক্তি মাজ, সে শক্তি শান্ত, 
শিব, অ্বৈত,_এই তার পরিচয় । 

শুধু বিশ্বতারতীর আদর্শ নয়, ফবির জীবন ও বাণীর 
আদর্শকে কবি সুস্পষ্ট দেখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত বানীক্পে-_ 
“শান্ত, শিবমঘৈতম্প-এ | পঁরতাজিশ বছর পূর্বেকার ঘটন|। 





৩৬৪ ০. 


১৩১৩ সনে শান্তিনিকেতনে উপাসশার সময় একদিন কবি 
এই শব্দ কয়টির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন £ 

“তানে কর্মে ও প্রেমে শাস্তকে শিবকে ও অহ্বৈতকে 
উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের “শাস্তং শিবমদ্বৈতষ্» 
মন্ত্রে কেমন মিগুঢ়তাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা 
ফরিয়া দেখ। 

প্রথমে শাস্তন্‌ । আরস্তেই জগতের বিচিত্র শক্তি মানুষের 
চোখে পড়ে ।--.শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মধ্বরূপ, তিনি শাস্তম্‌। 
অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শাস্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই 
মাহষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ । 

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে 
পারিলেই তবে কর্ম করা সহঙ্গ হয়।:.-আত্মপরের শতসহত্র 
সম্বন্ধের অপরিসীম জটলতার মধ্যে কে জামপ্রন্ত করে? 
মল । শান্তি না থাকিলে জ্গং-প্রক্কতির প্রলয়, মঙ্গল না 
থাকিলে মানব-সমাজ্জের ধ্বংস । তাহার শাত্বস্বরূপকে জানের 
ছারা ও তাহার শিবঙ্বক্পপকে শুতকর্মের দ্বারা মনে ধারণ] 
করিতে হইবে । প্রথমে ব্রন্ধচর্য, পরে গার্হস্থ্য, প্রথমে শিক্ষার 
দ্বার! প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া । 
প্রথমে শান্তং পরে শিবষ্‌। 

তারপরে অধ্বৈতয্‌।-..মঙ্গল কর্মের সাধনার যখন কর্মের 
বন্ধম ক্ষয় হুইয়া যায়, অহঙ্ধায়ের তীব্রতা ন& হইয়া আসে, 
যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ দুচিয়! যায়, তখনই 
মত্রতা দ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বার] প্রেমের পথ প্রস্তুত 
হইয়া আসে। তখন অত্বৈতম্। তথন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, 
সমন্ত কর্মের অবসান । 

"আমাদের সমস্ত জানের দারা যেন শাস্তকে জানিতে 
পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, 
আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বার! যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি ।” 


কবির এই আদর্শের সাধনস্থলই হচ্ছে শান্তিনিকেতন । 


এই মন্ত্রের শব্দ-বিন্যাসের ক্রমপর্যায়ের সঙ্গে সাধনার ক্রম- 
বিকাশের পর্ধার়টিরও একটি হুম্মর সাদৃপ্ত আছে। রবীন্দ্র 
নাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে প্রথমে শিক্ষার পত্তন হয় 
১৯০১ সনে । সেটি ছিল রন্ধতর্ষ বিদ্ভালয়ের পর্ব। তারপরে 
১৯২২ সন । বিশ বছর পরের ঘটনা । বিভালয়-স্তর পেরিয়ে 
গেল। পরিণত বরসের সাধনা প্রসারিত হ’ল বিশ্বভারতীতে | 
তখন শুধু সেখানে ছোট হোট ছেলেমেয়েরাই পড়ে না, বয়স্ক 
পণ্ডিত এবং কমারাও মিলেছেন এসে দলে দলে । বিভিন্ন 
বিভাগে গবেষণা, শিল্পচর্চা ও জনসেবায় তারা রত। শিবষ্-এর 
কর্ম সাধশ! তখন রূপ পেয়েছে । এই রূপ দিতে পিয়েই কবির 
জীবনও এসে পড়েছে শেষ সীমার। তখন তিনি নিছে 
সাধনার যে স্তরে পৌঁছেছেন, তার কাছে সত্যের যে রূপটি 
প্রকাশ পেয়েছে, সেটি অধ্বৈতের স্তর-_এক কথার সেটি হচ্ছে 


প্রবাসী 





S৩৫৮ . 


_"সোহহং"। এ বিষয়ে কবির “মানুষের ধর্ম” গ্রন্থটি 
রষ্টব্য। 

রবীন্দ্রনাথের শেষ কথ।-_এই “সোহহ্‌ং” | কিন্ত রবীন 
মাথের সাধনার ধারার ইতিহাস পর্যাস্ক্মে বহন করে *শাস্তং 
শিবমদ্বৈতম্প-ই। কবি বলেছেন, সমগ্র বিশ্বসস্ভাকে উপলক্ির 
একটি পর্যায় নিয় তাবে নিহিত আছে এই মন্রটতে। পরম ১, 
স্তর অদ্বৈতবোধে উত্ভীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের 
কর্মজীবনের শেষ সীম! অবধি, কবির “বিশ্বভারতী/র প্রসার ; 
কবির “সোহহংকে উপলব্ধির সেটি কর্ম-সোপান, কিন্ত শেষ 
সোপান নয়। সেখানকার পক্ষে শান্তং শিবমত্বৈতম্-এরর মত 
মন্ত্রট সাধন-শৃক্খলার পরম্পরা রক্ষা করে। . 

কিন্ত এই কথাটিকেই কতৃপক্ষ প্রথমে বর্জন করলেন। 
এর ফল ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বল! হচ্ছে, 
বলা চলতেও পারে। তবে কতৃপক্ষ যে আদর্শ অক্ষুণ্ন ,. 
রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই মন্ত্র বর্জন দ্বারা তারা সেই 
প্রতিশ্রুতিতেই ধরিয়ে দিলেন সন্দেহ, আপাতত ফল দেখা 
যাচ্ছে এইটুকু। কারণ মন্ত্র বর্জন আর কিছু করেনি, করে 
রাখল একটি ন্রির স্থাপন । এই নভিরের পথে ছোট বড়, 
অনেক কিছু বর্জম বা সংযোক্ষন কালের ধারায় ঘটতে পারে 

শোনা যায়, বেধেছে বর্মদতে । তারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ । 
উপনিষদেের মন্ত্র সাম্প্রদায়িকতার ছায়াবাহী। এদ্র সংবিধানে 
আদর্শপত কাক্গুলিকে স্থান দিয়ে ভাষাটুকুকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে । আপাত উদ্দেন্ঠ সাধু। কারণ সার্বভৌমত্ব রবীন্্- 
মাধ চেয়েছিলেন, সার্বভৌমত্বের প্রসার কলেই এই বর্জন 
ঘটেছে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই মনে ওঠে, ববীঞ্নাথের সার্ব- 
তৌমত্বের অর্থ বা রূপটি কি। এটি কি বৈশিষ্ট্য বর্জন 
করে সার্বজ্রনীনতার পরিপোষূক ?__ এগুলি ভ্বানবার বিষয়। 
কবির জীবিতকালে বিশ্বভারতীর খোযষণাপন্র থেকে তিমি 
ত এ মত্ত বর্জন করেন নি। যে-দেশে, যে-ভাষীয় স্বাভাবিক 
ভাবে যে-বাণী টদ্গভ হয়েছে, তাকে নিধিচারে সাপ্প্র- 
ঘায়িকতার ফোঠার ফেললে, রবীন্দর-সাহিত্য এবং বুল রবীজ্জ- 
নাথকেও বিশেষ দেশের বিশেষ জাতের মাহয বলে বাদ 
ছিতে হয়। ভায়ত-এতিহ এড়িয়ে রবীন্্রনাথকে যুঝতে। 
যাওয়া সম্ভবপর নয়। শান্ববাধী হলেও, তার ভিতর দিয়ে 
যদি উদ্ধার এবং যথাযথভাবে আঘর্শের কথাটি ব্যক্ত হয়ে 
থাকে তবে তার সংরক্ষণই ছিল শ্রেয়: | গ্রীক লাটিন ফরাসী 
ভাষার বিশেষ বচনগুলি ইংরেী সাহিত্যে সচরাচরই মিলে; 
তাদের বিশেষ বিশেষ অর্থ অভিধানে আছে বাধা । তা জেনে 
নিয়েই এস্থাদি পড়তে হয়। সেখানে মা বাধলে, এখানেও 
সুস্থ বুদ্ধিতে কোথাও বাধবার কথা নয়। ভারতরা্রেও 
হয়তো সেদিকে বাধে নি। কারণ তার ধর্মনিরপেক্ষ রাধ্রের 
আদর্শের শিরোভ্ষণ-_--“লত্যমেধ জয়তে”-_এই বাণী । সেটিও 


শ্রাবণ 


রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তং শিবমছৈতম্‌ 


৩৬৫ 





তো শাত্রবাধী এবং দেবভাষাই। তা হলে বাধবার কথা দেখা 
যায়, বাদীটতে নিহিত ঈশ্বরবাদ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 
আস্তিক্যবুদ্ধি নিরীশ্বরবাদীকেও কোনোদ্বিন বর্জন ককেনি। 
কিন্ত কবির পক্ষ থেকে কিছু বঞ্ধিত না হলেও, পাছে এই 
মন্ত্রের জনই কবির, সার্বভৌমিকত1 পৃথিবীর কোথাও বাধা 
পায় _স্টুকু সম্ভাবনার স্থজ দুর করবার জতই হয়তো আসলে 
কতৃপক্ষের এই সতর্কতা । তাদের প্রয়াসের আস্তরিকতা 
অঙ্তবযোগ্য। কিন্ত তাদের বুদ্ধিতে হিতে বিপরীত মা 
ঘটে। সতর্কতার পথই সাম্প্রদায়িকতার বোধ ও দাবিকে মা 
জ্রাপিয়ে তোলে । সাল্প্রদায়িকতার একটা মৃতন শুচিবাই 
এর থেকে প্রশ্রয় না পায়। 

যা হোক, একালে যা কর] হ’ল, তার ফল অতঃপর এ 
কালে বা কালে-কালেই ফলবে। রবীজ্জনাথের যুগে রবীজ্জ- 
মাথ কি করেছেন, এখন সেটির সম্যক্‌ পরিচয় পেতে হবে। 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হাতে ধর্মমতের প্রশ্নেই যধন তার শান্তং 
শিবমত্বৈতম্ঃ-এর ছেদ ঘটল, তথন ভার এই ধর্মবোধ সম্বন্ধে 
আমাদের কোনো অস্পষ্টতা না থাকে, এটাই সর্বাপ্রে দেখা 
দরকার । আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষায় সকলের পক্ষেই সে 
আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

৩ 

ধর্মে যধন চরম রকমের গ্লানি ঘটে, তখন দুতন বর্ম 
স্থাপনের প্রয়োশ্রন হয়। ধর্ম যখন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে 
পরিণত হয়, তধন তার মধ্যে প্রাপপঞ্চারের ব্যাকুলতা জাগে । 
রবীন্দ্রমাথ যেমন এই ব্যাকুলতারই একট প্রকাশ, তেমমি একটি 
সমাধানও তারই মধ্যে দেখা গেছে। 

মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যে সংযোগ,_-এইটিকেই 
তিনি ধর্মরপে স্বীকার করেছেন। কে হিন্দু, কে মুসলমান, 
কে শ্র্ান-__এই সব প্রশ্ন তার মনে বড় হয়ে জাগে নি, বরং 
ধারা নিজ্ব নিজ আহছুষ্ঠানিক ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে পালন করেও 
মানুষের সঙ্গে মানুষের শাশ্বত সম্পর্কেই বড় করে দেখেছেন, 


তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল আম্মরিক | 
সংসারের সবকিছুর উধ্বে থেকে স্ুর্ষ্যের মত সংসারকে 
- আলোকিত করবার জন আছে বর্ষ। বন, মান, সুখতোপের 


পরিচয়ে তার পরিচয় নয়, তার পরিচয় হচ্ছে চরিত্রে, জীবনের 
ভাবদৃষ্ির উদ্ছবলতায়। সেই দৃষ্টির আলোতে স্বাত উদ্ভাসিত 
হয়ে চলবে ব্যবহারিক যত নীতি। সে সব রীতিনীতি 
আচার-ব্যবস্থা সকলেরই চরম লক্ষ্য থাকবে--মাহযের 
মিলন ॥ বহুর মধ্যে ব্যক্তিকে উতীর্ণ করে দিয়ে তবে পাবে 
সে সার্থকতা । 

বিবাদ-বিসশ্বাদ ধর্মের মূল প্রেরণা নিয়ে কোথাও বাবে 
মি, যত বেধেছে তার নীতি বা তন্ত্রের প্রয়োগ ও প্রচার নিয়ে । 
রবীন্গমাথ বলেন, “মনে রাধা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক 


জিনিস ময়। ও যেন জাগন আর হাই । বধর্মতক্জের কাছে 
ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর ভলের উপর 
মোডলি করিতে থাকে 1...বর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা মা 
করো তবে অপমানিত ও অপমানফারী কারো কল্যাণ হয় 
না। কিন্ত বর্মভম্্র বলে, মাহৃষকে নির্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা করি- 
বার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো তবে 
ধর্মত্র্ হইবে ।---ধর্ম বলে, যে মাহ্থুয যথার্থ মাহ্থষ, সে যে- 
ঘরেই জন্মাক পুশ্তনীয়, ধর্মতস্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত 
বড় অভাদ্ধনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাং 
মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে বর্মতন্র ।”-_ 
(কালাম্তর ) 

বৃষ্টির জল স্বচ্ছ নির্মল, কিন্ত মাটিতে পড়লেই তার বিশুদ্ধি 


. যায় ঘুচে । ভোবা-পুকুর নদীনালার বিশেষ বিশেষ আধারে 


পড়ে বিক্কৃতি তার বাড়ে কমে । চিরকালই তেমনি প্রেরপাতে 
থাকে ধর্মের অকৃত্রিম আদর্শের ন্ূপ--ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
দেখা দেয় তার বিশেষ বিশেষ বাস্তব বিকৃতি । 

মূল ধর্মের নীচেই রয়েছে স্কুলতর বান্তব প্রয়োদ্ধনে সমাজ, 
রা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি কেজো ব্যবস্থাতন্ত্র 
বা আচার-বিচারের টউপবর্মগুলি। বাস্তব অবস্থার উপর যুক্তি, 
তর্ক, স্তরের, গাণিতিক গণনা, ভোট-_-কত কি রয়েছে এই 
সব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে! দেশের এঁতিহাসিক ঘটমাধারা, 
ভৌগোলিক সংস্থান এবং খাতাথাত, আবহাওয়ার উপরও তার 
নীতিবৈচিত্র্য মির্ভর করে। মাহুষের এই সব ব্যবস্থাতে যতই 
খুঁটিনাটি এবং ক্রুটি থাক্‌, মুলে সবই সেই ধর্মপ্রেরণার সঙ্গে 
সঙ্গত হয়ে চলবে, তবেই প্রমাণ হয় তার মুল্য) তবেই হয় 
সবদিকে মদল । 

মূল ধর্মের মান এখনও প্রত্যেক ধর্মে ঠিকই আছে। কিন্ত 
নানা দেশ ও সমাজের উপধর্মগুলি তার কাছে পৌছাতে 
পারছে না। পৌছবার চেষ্টাই চলছে সেই কত মনা পথে । 

পৃথিবী ঘত দিন একাত্ততাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সমার্জে 
সীমাবদ্ধ ছিল, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে উপায়েই হোক, তত 
দিন ট্রপরর্মের আধিপত্য চলতে পেরেছে, বাঁধা পায় নি 
ফোথাও। পরে দেখা গেল, বিস্তৃততর পৃথিবীর আদান-প্রধানে 
বেধে গেল তাদের মধ্যে প্রবল সংঘাত । এই সংঘাতে পৃথিবী 
অর্জর । সংঘাত যেখানে নেই সেখানেও জানা নেই--কবে, 
কোন্‌ অছিলায় নিদ্ৰিত সর্প ফণা তুলে উঠবে । মূল ধর্মের 
বিশুত্তির প্রতি তত দৃষ্টি মেই, উপবর্ম বনাম যত “হজ ম’-এর জয় 
নিয়েই সবাই রপে মত্ত । এখন কারো বর্ম মন্ত্রে তম্ত্রে, ভাতের 
হাঁড়িতে ; কারো ধর্ম কোর্বানি আর কল্মাতে ; এ ছাড়া 
আরও বর্ম আছে_ জাতীর রক্তের শুদ্ধি রক্ষায়, অতলাস্তিক 
সমবে, শ্রেইঈ-সংএ্রামিক নববিধানে | 

এই করে দিনে দিনে সমান্ধের জাহৃানিক রীতিনীতি 


৩৬৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





ক্রিশ্াকাও এবং আন্মোলনগলিই এখন ধর্মের স্থান অধিকার 
করে বসেছে । এমম কি, প্রত্যেক ধর্ম পরিচিত হচ্ছে রা্রিক, 
সামাজিক উপধর্মের নাষে। রবীঙ্গনাথ সেদিকে না গিয়ে, 
বর্মলাবনার নূতন একটি ইঙ্গিত করলেন সাংস্কৃতিক যোগের 
দিকে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা 
নানাবিধ বিষয়ের চর্চা এ পথের ক্রিয়াকাণ্ড ৷ 

কিন্ত শুধু ভান-সঞ্চর, জ্ঞান-বিস্তার বা তার আহ্ষ্দিক 
নানা কর্ম করাই বর্মসাধনার সব নয়। ধর্মের প্রধান সার্ধকতা 
মানবঞ্জীতিতে। কবি ভার “ধর্ম” প্রন্থে শাস্তং শিবমদ্বৈতষ্ঃ 
রচনাটতে বলছেন £ “আমাদের সকল আকাজ্ষার মূলেই 
জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই জদৈতের সন্ধান রহিয়াছে । 
আনন্দ। 

এই যিনি অদৈতং, তাহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া ? 
পরকে আপন করিয়া, অহুমিকাকে খর্ব ফরিয়া, বিরোধের 
কাটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া ।".. 
শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা 
শিথিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার 
পরিণাম আছে । সেই পরিণাম অধৈতম্‌। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন 
প্রেম, তাহাই মিবিকার আনন্দ।” 

সাধারণত নিজের প্রতি মমত্ব-বোধ থেকেই আমরা স্বার্থের 
পুজা করি। নিজের বেদনা দিয়েই পরের বেদনা বুঝ! 
আমাদের উচিত ছিল। এই সহ্জ যুক্তির পথ ছেড়ে স্বার্থ 
যেখানে বিক্কৃতির পথে ধাবিত, সেখান থেকেই সংসারের 
যত কিছু বিদ্বেবিরোধের হষ্টি। কিন্ত শুধু যে পরের স্বার্থে ই 
আমরা! বিমুখ তা নয়, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধেও আমর! অনেকে 
জড়তায় আলস্তে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি । একের কাছে 
অভের স্বার্থের স্বীকৃতির অত্তই বাবে সংগ্রাম | কিন্ত মনে রাখা 
চাই, সে স্বীকৃতি পরের কাছেই শুধু নয়, নিঞ্জের কাছেও দর- 
কার, কারণ আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থের 
বোধ জাগ্রত ও সুস্পষ্ট নেই বলেই দশ জনের নির্ববদ্ধিতার সুযোগ 
নিয়ে এক জনের স্বার্থবুদ্ধি অত্যুপ্র হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনছে । 
সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থের সমঘয়__সমস্তা ছু*মুখো। 
কাত্দও ছু’মুখো চলা দরকার | কোন সমন্তাই ছোট ময়। 

স্বার্থের স্বীকৃতি চেয়েছেন রবীন্্রাথও | সে স্বার্থ নিজের 
এবং পরের । তার আহ্বান মানব-বোধের কাছে। তিনি 
সাংস্কৃতিক পথের এতিহাসিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
দেখাচ্ছেন, মানুষের আদরের দিনিস হয়ে কালের দরবারে যা 
টেকে, তা বৈষয়িক প্রভুত্ব হিংসা-দ্বন্ব-খ্যান্ডি নয়, আজ্ম- 
উদ্ধাসীন বা আত্মসর্বসব স্বার্থ, এ দুয়ের কোনটাই নয়; টেকে 
মানব-বোধের বিষয়গুলি । মাহুষকে দূর কালের দুর দেশের 
মধ্যে দেখে দেখে সেই বোধ যে ফেমন করে জ্রেপে উঠে, 
নিজের ক্ষেছে তার একটি দিনের উপলব্ধির কথা, কবি 


অদ্বৈতই . 


লিখেছিলেন এমুক্ত অমিয় চক্রবতাঁকে । *খ্যাতিভোলা! দিন” 
এই শিরোনাময়ুক্ত পহখানি ১৩৪৭ সনে “প্রবাসীঃতে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

কবির খ্যাতিভোলা এই বেদনাবোধের প্রসার হলে 
জীবনের প্রতি মাহুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে ৷ বৈষয়িক ব্যবস্থা- 
নীতি ও আচরণ সেই অনুযায়ীই সংশোধিত হবে। তা 
্বার্থঘন্বহীন হবে, চিরকালের সর্বলোকের স্বার্থের জ্রিনিস 
হবে। তখনই .সবকিছ্ভু সত্য ও শ্বাতাবিক পরিণতির 
পথ পাবে। তখন সকলের মধ্যে যে মন্ত্রের উপলব্ধি 
জাগবে, সেইটিই কবির মতে সত্য-ঘর্মের মন্ত্র “সোহহং” | 
ব্তমানেরই জ্রীবনযাত্রাকে সমবেদনায় সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ করে 
ভোলবার অস্ত পুরাকালের প্রতি এই যে এঁতিহাসিক দৃষ্টি- 
অন্থশীলন, এইটিই ছিল কবির বিচিত্র সাধনপথের শেষদিক্‌ কার 
একটি ইঙ্গিত । 

৪ 

এই চিন্তা ও কর্মগত পটভভূমিকার উপর রেখেই রবীন্দ্র. 
নাথের “শান্তং শিবমধ্বৈতম্-এর সাধনাকে দেখতে হবে। 
তা হলে হরতো! বুঝ! অনেকটা সহজ হবে, কি উদচ্বেশ্যে তিনি 
বিশ্বভারতী পড়েছিলেন এবং কি অর্থে ই বা তার আদর্শ ঘোষণ|- 
পত্রে কবি লিখেছিলেন: 

4850. with such idcals in view to Provide at 
Santin:ketan aforesaid a centre of culture where 
1€8earch into and study of the religion, literature, 
history, science, and art of Hindu, Buddhist, Jain, 
Islamic, Sikh, Christian, and other civilisations may 
be pursued along with the culture of the West, with 
that simplicity in externals whic is necessary for 
true spiritual realisation, in amity, good fellowship 
and co-operation between the thinkers and scholars 
of both Eastern and Western countries, free from all 
antagonisms of race, nationality, crecd or caste, and 
in the name of the one Supreme Being who 18 Santam, 
Shivam, Advaitam.” - 

এই মন্ত্ৰটি মহখিদেব উপনিষদ থেকে আহরণ করে ভার 
উপাসনা পদ্ধতিতে সমাধানের মন্ত্রের শেষ পঙক্তি রূপে 
রেখেছিলেন 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম 
আনন্দরূপময্বৃতং যদ্ধিভাতি 
শাত্তং শিবমদ্বৈতম্‌ । 

এই মন্ত্রে তার আরাধনা যেন পূর্ণতালাভ করেছে। শাস্তি- 
নিকেতনে তার সাধনা-বেদীর উর্ধ্বে তিনি সেইজত্তই 
লিখিয়েছিলেন এই মন্ত্র । 

তার পরে এক দিন এল মহধির সেই শাস্তিনিকেতন 

আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের হাতে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার ক্ষণ। 
মনে কি ব্যাকুলতা ও চিস্তাভার নিয়ে কবি সেদিন এ কাছে 


পর 


শ্রাবণ 


রবীজ্ঞনাথের ‘শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌ 


৬৭ 





অগ্রসর হয়েছিলেন, বার বার সে কথা আমাদের স্বরণীয় 
তার মনের তখনকার অবস্থাটি প্রকাশ করে একখানি পে 
তিনি লিখছেন £ 
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ও 
গ্ীতিসম্তাষণমেতৎ 
- অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া! আনন্দিত হইলাম । 
“এখানে আমাদের কর্মক্ষেত্র পূর্বের চেয়ে আরও অনেক 
বিস্তীর্ণ হইয়াছে সে কথা শুনিয়াছেন। হুয়ত ছুঃসাহুসের কাজ 


করিয়াছি--বিশেষত আমার এই কাজে দেশের লোকের 


সম্মতি ও সহায়তার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই দেখিতেছি 
আমার ভাগ্যে হঃসাধ্য সাবনের প্রয়াস মৃত্যুর পুর্বে বিন্বামের 
কুলে আসিয়া! উত্তীর্ণ হইবে মা। 

অবকাশ মত্ত কখনও কখনও আশ্রমে আসিয়া যদি দেখা 
দিয়া যান তবে আমরা সকলেই আনন্গলাত করিব। ইতি 
৬ বৈশাখ ১৩২৮ শ্রীরবীন্জনাধ ঠাকুর । 

পঅখানি শ্রীযুক্ত প্রমোদারঞ্রম ঘোষকে লিখিত। 

প্রমোদাবাবু তখন কুচবিহার ফুলের শিক্ষক । ইতিপূর্বে 
কবির আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষকমণ্লীতেও 
একবার ঘোগদাম করেছিলেন । মধ্যে কিছুদিন অন্তরে ছিলেম। 
সেই সময় এ চিঠি লেখা । শাস্তিনিকেতনের সেবাতেই তার 
বাকী কর্শঘীবন কেটেছে । অধ্যাপমার সঙ্গে কবির অীবদ্ষশায় 
এক সময় তিনি স্ুলবিভাগের অধ্যক্ষ এবং আশ্রমসচিবের 
দায়িত্বও পালন করেন। তার আগে থেকেই কবিপু রখীন্জ- 
মাথ ঠাকুর মহাশয় কর্মণচিব ছিলেন। আছও তার উপরেই 
পড়ল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় গুরু দ্বায়িত্ব । 

কবির “প্রয়াস মৃত্যুর পূর্বে বিরাষের কুলে আসিয়া উত্তীর্ণ 
হয়নি”,__এতদিনে তা উত্তীর্ণ হওয়ার পথে এল । 

শুধু রাষ্ট্রের উপর বা ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে ভার দিয়ে হাত- 
পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের সাহাষ্যার্ধে 
সকলকেই তৎপর হতে হবে| বিশ্বতারতীর আদর্শ, কর্ম- 
ব্যবস্থা, আধিক ডিভি, কর্ষা ও শিক্ষার্থী, সকল বিষয়ই দেখবার 
আছে । বিশ্ববিভালয় শুধু নয়, এটি একটি আশ্রম, কবির আদর্শ- 
আাবনগীঠ ৷ সুতরাং এয় দায়িত্ব বহু রকমের । দেশবাসীকে 
সারাক্ষণই মনে রাখতে হবে তাদের প্রতি কবির পেদ্বিনকার 
উদ্দেগপূর্ণ বাণী । k j 

যদি একটু হাফ ছাড়বার অবকাশ কোন দিকে আজ ঘটে 
থাকে, তবে সেই অবকাশে জামরা যেন ভাবি, এক দ্বিন এ 
প্রতিষ্ঠানের জন কবি কি করে গেছেন। খুঁটিয়ে তার 
ইতিহাস এখনই উদ্ধারের প্রয়োজন। সে ইতিহাসকে সামনে 
রেখে তার ধ্যানের মধ্য দিয়ে কবির হষ্টিপ্রেরণা ও কর্ম নৈপুণ্য 
যদি একটুকু মনে সঞ্চারিত হয়, তবে তার থেকেই ভবিস্ততের 


পথ আমাদের সুপম হবে । 


বীরভূমে উদ্বাস্ত-পুনর্বাসন কার্য 


প্রীঅমলেন্দু মিত্র 


বীরভূম জেলার আয়তন ১৭৫৩ বর্গমাইল। ইহার ভূমির তত্বাবধাম-কার্যে এই করজন অফিসার বিশেষ যোগ্যতার 
পরিমাণ ১১২১৯০ একর । এই ত্েলার অধিকাংশ স্থানেই ভাল পরিচয় দিয়েছেন। 
ধাক্টের আবাদ হয় এবং ইহা শিল্প-প্রধান অঞ্চল । চাষবাসেরও সরকার জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর পধ্যস্ত মোট ৩০৫০ 
জুব্যবস্থা আছে এবং ধান-চালও প্রচুর পরিমাণে হয়| প্রকিওর- উদ্বান্ত-পরিবারকে বিভিন্ন সময়ে ছয় বারে ম্পেশ্তাল ট্রেনমষোগে 
বীরভূমের ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভূক্ত পল্জী অফলে' প্রেরণ 
করেন । প্রত্যেককে এক সপ্তাহের রেশন. সহ পাঠানো 
হয়েছিল । 
প্রথম প্রথম প্রেসিডেন্ট ও প্রাইমারী কুলের শিক্ষকগণ 
সরকারকর্তৃক পুরস্বত হবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে উদ্ধাত্তদের 
আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্ত উঠে পড়ে লেগে যান। 
কিন্ত হ:খের কথা অধিকাংশক্ষত্রেই উদ্বাত্তদের ন্ুখ- 
সুবিধার ট্রপযুক্ত ব্যবস্থা করে পাঠানো হয় নি। তাদের 
অসহায় করুণ অবস্থা দেখলে মন বিচলিত হয়। প্রায়নপ্ন, 
ছিন্রবস্ত্র-পরিহিত, কোগগ্রন্ত উদ্ধাত্ত মরনারীর অবস্থা যে কতদূর 
শোচনীয় তা বলে শেষ করা যায় মা। কোনবার কর্তৃপক্ষ 
মাআ ২৪ ঘণ্টা পূর্বের জানিয়েছেন যে, উদ্ধা্দের পাঠানো 
হল । কিন্ত হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে সমস্ত রেল ঠ্রেশনে সর্বব- 
ইউনিয়নের প্রেসিছেন্ট ও প্রাইমারী শিক্ষকগণ বিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হুয় ন! এবং ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিভেন্টগণের নিকট সংবাদ পৌছাতে দেরি হয়। এমন 
মেণ্ট ভিপার্টমেণ্টের বাৎসরিক হিসাব থেকে এর সত্যতা সমস্ত অজ পাড়া-প। আছে, যেখানে সপ্তাহে একবার মাত্র ডাক 





40. 


প্রমাণিত হবে £ | বিলি হয়। 
ধান চাল উদ্ধাত্তগণকে ভারপ্রাপ্ত কর্শ্াচারী ষ্টেশনে ্েঁশনে নামিয়ে 
মণ সেঃ ছঃ মণ সেঃ ছ: দিয়ে যান। শস্পেষ্ঠাল হেন গদ্ভব্যস্থলের দিকে ছুটে চলে। 
১৯৪৭. ৭৪৩৩৪ ১০ ৮ ২২৬৬৩৮২ ৬ ৮ আর উদ্ধাস্তপণ অচেন! ষ্টেশনে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে 
১৯৪৮, ৩৭০৮৯০ ১০ ১২ ১৯০২০০৯ ২৩ ৪ থাকতে বাধ্য হয়। 
১৯৪৯: -- ৮২৪৬১৬ ০ ১২ ২০৩২১৭১ ৮ ২ ক্ষেত্রবিশেষে কিছু দিন আগে অবশ্য সংবাদ পাঠানো হয়। 
১৯৫০. ৮৫৮৩০২ ১৫ ৪ ১৫২৫১৮২ ৭ ০ সেদিন £েশনে ষ্টেশনে মোতায়েন কর! হয় অফিসারগণকফে 


-১৯৫১(এপ্রিল) ৫৬৭৪৬৫ ২৩ ৪ ৭৯৪৭৪৮ ২০ ১২ এবং উদ্ধাত্তদের খাবার-দাবার আয্মোঅমও হয়তো! করা হয়। 
অঙ্তান্ত জেলার নায় সরকার এই জেলায়ও ইউনিয়ন বোর্ড কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত স্পেস্কাল ট্রেনেরই হয়ত আগমন হ'ল না! -২ 
পরিকল্পনা! অনুযায়ী উদাত্তদ্ের পাঠাতে মনস্থ করলেন। এই কর্তৃপক্ষের এইন্প ব্যবস্থার দরুন বিত্রাটের চুড়ান্ত হয়। কত 
পরিকল্পনার উদ্বেষ্ক এই যে, ইউনিয়ন বোর্ডের তত্বাবধানে অনাবষ্ঠক খরচ এতে হুর | প্রেসিভেন্টগণ গরুর গাড়ী ভাড়া 
উদ্বাপ্তপণ গ্রামে গ্রামে সরকারের সহায়তার বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করে এসেছিলেন-_-তার ভাড়া, শিক্ষকগণের পাচ টাকা হিসাবে 
পূর্বক ব্যবসায় ইত্যাদি সুক্ষ করবে । পুরষ্কার, চৌকিদারের মাথাপিছু এক টাকা হিসাবে পুরক্ষার, 
এই পরিকল্পনা! গ্রহণের পরম বীরভুমে উদ্বাপ্ত পুনর্বাসন জনপ্রতি উদ্বাত্তপপের ॥০ আন] খাবারের খরচ ও অফিলায়- 
বিভাগ প্রথম খোলা হয় ১৯৫০-এর আগষ্ট মাসে | এখন ১৪টি . গণের যাতায়াতের খরচা সমন্তই জলে যায়। 
থানায় মাত্র ১০ জন এগিসনাল র্িহেবিলিটেশন অফিলার, ওদিকে উদ্বাস্তপণ জাসার "পরই নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত 
একছন ডিত্রিউ রিহেবিলিটেশন অফিসারের তত্বাবধানে কাজ হয়ে পড়ে। সকল স্থানে সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। 
করছেন। সারা জেলায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত উদ্বাত্গশের তার উপর সরকারপ্রদ্ত এক সপ্তাহের রেশন তিন দিনে শেষ 


শ্রাবণ 


বীরভূমে উদ্বাস্ত-পুনর্ব/সন কার্য 


৩৩৬৯ 





হয়ে যায়। উঁদ্বান্তপপ নিঃস্ব ও অন্বলহীন হয়ে পড়ে। জেলা 
আপিন থেকে পুনঃ পুনঃ টেলিগ্রাম, রেডিও ও লোক পাঠিয়েও 
উদ্ধাত্তগণের পুমর্বসতির ব্যবস্থা এক নাস বা ততোধিক কালের 
পূৰ্ব্বে করা স্তব হয়ে ওঠে না। কিন্তু তারা খায় কি? 
সরকার ইট্টনিয়ন বোর্ডে পাঠিয়েই খালাস। দায়িত্ব এসে পড়ে 
১ জেল! অধিকর্তা ঘাড়ে । এই ভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে 
১৪৫০টি পরিবার স্থামত্যাপ করে। অবন্ঠ বহু ইউনিয়নের 
 প্রেমিডেন্টগণ নিজেদের চেষ্টায় অনেক দিন ধরে উদ্ধাত্তদের 
ভবণপোষণের ব্যবস্থা করে আসছেন । 





| গোপালপুরে উদ্ধাত্ত-বসতি ও বাগান 
(বর্তমানে পরিত্যক্ত ) 


উদ্ধাত্তগণের হুরবস্থ| বাস্তবিকই অবর্ণনীয় । তাদের দুর্দশা 
দেখে 'মদিং পো&? থেকে অস্ত বাজার পঞ্জিকার উদ্ধত একটি 
পদ্রের কতকগুলি কথ! মনে পড়ে । কমিউমি& শীতি গ্রহণে 
অনিচ্ছুক রুশদিগের প্রতি কিকপ আচরণ করা হ'ত, জনৈক 
বন্দীর নিয়োচ্ধৃত পত্রাংশ থেকে তা বুঝতে পার! যাবে £ 

+, “On what definte charge we have been 
sent to exile we do not know. Last July they came 
to our village and simply gave us order that every 
living soul must be on the train in twenty minutes. 
We could not take anything with us. We did not 
{now where they were taking us, for how long, o1 
why It was to Siberia, they took us and the suffer- 
ings of thes journey are beyond description In this 
Siberian village we live in Barracks. We are 811 
Tweak and we know what that word means. All men 
and women must work from early morning to late 
at mght Our wages in every day a 01869 of vege- 
table soup without meat and half a pound of stale 
Sour bread We are all famishing here There were 
in this arse about 7000 families but we are dying off 
at about an average of ten a day ete. 6১0. 0. 


যাক, আবার আমাদের উদ্বা্থদের প্রসঙ্গে কিরে 


ছি 


আসি। যারা রয়ে গেল তাদের জন্ত অফিসার ও প্রেসিডেন্ট- 
গণ জমিদারের নিকট থেকে অতি অল্পনূল্যে, অল্প সেলামীতে 
বা বিনাঙ্কুল্যে অনাবাদী ব্ৰহ্মডাঙ্গা অর্থাৎ বালোপযোগ্জ জমি 
সংগ্রহ করার চেষ্টায় তৎপর হরে উঠলেন। সুফল যে 
একেবারেই না ফলল তা নয়। জমিও জোগাড় হ’ল । তবে 
অধিকাংশই বিস্তীর্ণ জলাহীম কক্করময় ডাঙ্গা। সকলে মিলে 
মিশে সে সমস্ত জায়গায় গৃহনিশ্দীণ করলে এক একটি ছোট 
বন্তী তৈরি অবশ্যই হতে পারত। কিন্ত উদ্বাস্তগণ এমন 
অধৈর্য হয়ে উঠেছিল যে রাতারাতি একটা বন্দোবস্ত মা 


বাশার পির পি টিবি ২ পটে পিস সনত পেল লও 








সিষ্ডি থানা লংসঙ্গ কলোনি 


হলেই ম্ব। সরকার তাদের আগমনের দিন থেকে আরম্ভ 
করে তিন মাস পর্য্যন্ত পরিবারপিক্ছ ৪০২ টাকা হিসাবে 
খয়রাতি দান দ্বিতে সুরু করে আনিয়েছেন, এর মধ্যে বাী 
তৈরি করে নিতে হবে, তার জন দেওয়া হবে ৫০০২ টাকা! 
খণ। বাড়ী তৈরি হলে ব্যবসায়, চাষবাস গরু কেনা প্রভৃতির 
অন্ত দেওয়া যাবে আরও ৫০০ শত টাকা । কাপন্ত, জামা, 
প্যান্ট, ফ্রক, সাড়ী, ব্লাউ্, কম্বল, দুধ প্রভৃতিও সরবরাহ করা 
হ'ল-__তবে বড় দেরিতে । | 

কিন্ত টাকা বাচাবার দিকে উত্বাত্বদের লক্ষ্য নেই। তারা 
নিজের! পরিশ্রম না করে, মজুর নিযুক্ত করে বাড়ী তৈরি সুরু 
করলে, জার খপের টাক! ভেঙে দেদার খরচ করতে লাগল । 
অতাব, দৈভ, প্রয়োজন সবারই আছে । হাতে টাক! পেলে 
খরচ করার প্রলোতন সংবরণ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। 
উত্বাস্তপণের হাতে পৃহনির্শ্মাণের ধরণ নগদ হিসাবে না দিলেই 
বোধ করি তাদের অধিকতর কল্যাণ হ’ত। কারণ খপ 
প্রহণ করা সত্ত্বেও অনেকে গৃহ নিৰ্ম্মাণ সমাপ্ত না করে 
স্থানান্তরে চলে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেতে প্রবঞ্না 
এবং প্রতারণার কথাও জান! গেছে । এই ভাবে শ্রম- 
সাধারণের অনেক অর্থ সরকার-পক্ষের অব্যবস্থার ফলে ন 


ওতঁণত 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





হয়েছে। এই জেলা থেকে ‘ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায়? 
২,৯৩,২৭৭ টাকা খপ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে খপ 
গ্রহণ করে যারা স্থান ত্যাগ করেছে তাদের সংখ্যা ১৩৪ জল। 

এই সমস্ত অন্রহীন, বশ্তহীীন, গৃহহীন, সহায়হীন, ভগ্রহদয়, 
লশোকপসন্তপ্ত টদ্বাত্ত মাত্র ৫০০ টাকা গৃহনিশ্াধ-খণ নিয়ে 
কি করবে তা ভেবে দেখবার কথা। কিছ বা হবে ৫০০২ 
চাকা ব্যবসায় খণ নিয়ে? নুতন করে পুনর্বাসন কি এতই 
সহক্ক | বড় বড় সরকারী দপ্তরে বৈহ্যতিক পাখার নীচে 
যে পরিকল্পম| প্রণয়ন কর! হয় তা বাস্তব ক্ষেতে অনেক 





সংসঙ্গ কলোনির আর একট দৃস্ত 


ক ন 


সময়ই কার্যকরী হয় নাঁ। যেমন আমর! -দেশের বড় বড় 
কর্ণধারগণের লাঙ্গল হাতে ছবি দেখি সরকারী প্রচার-বিভাগের 
চলচ্চিত্রে কিন্ত আমরা বেশ বুঝতে পারি এ একট! 
লোকদেখানে! জিমিস (৪০০%) মাত্র। তা না করে 
আসল কার্য্যক্ষেড্রে এসে মন্রিগণ যদি দর্শন দিতেন, যদি 
আগ্রহের সহিত দেখতেন পুনর্বাসন কাজের কতদূর কি হ’ল 
তবে হয়ত বা সুমল ফলত । 


পাঁচড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিজে জমিদার । গিনি 
তার ধাস জমিতে ( ঢেঁড়ার ডাঙ্গ।) ৩০টি পরিবারকে বিলিয়ে 
জেলা আপিসে নিতে উতোগী হয়ে সন্বর খপ মঞ্চুর করণাস্তর 
নিজ তত্বাবধানে প্রত্যেকের বাড়ী নির্শ্মাণ করে দিলেন আর 
সবাইকেই নিচুক্ত করলেন নানা কর্পে। কেট জমিতে, কেউ 
দোকানে, কেউ খেদুর, তাল প্রভৃতি গাছের গুড় তৈয়ারী কাজে 
নিযুক্ত হল। এক "এক ভ্রম বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে উঠল.। 
মেয়ের] ঘরে ঘরে ঢেঁকিতে ধাম ভানে, নালা কান্কর্শ্ম করে, 
অভাব কমেছে । নিকটে পীড়া, ঠেঁশন, জলাশয়ের অভাব 
নেই ।:-ফিস্ত তার! এরুপযত্বে মিন্মিত গৃহগুলি পরিত্যাগ করে 
আঅন্ভঅ-চলে গিয়ে অব্যবস্থিতচিদ্কতান্ল পরিচয় দিয়েছে 


“বাগান ও কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি আছে। 


ইউনিয়ান বোর্ড পরিকল্পনায় এই জেলায় ১৬,*৫০ টাকা 
জ্রমিক্র্ খপ ও ২,৩৭,৫০০ টাক! গৃহমির্দমাণ খণ গত বৎসর 
পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে এবং যতদূর জান] যায় এখন পর্ধ্যস্ত ৩৫০ 
খানি নবমিন্মিত বাড়ীতে ৯৫০টি উদ্ধাঘ্ত পরিবার স্বাচী ভাবে 
বাসা বেধেছে এবং আরও কতকগুলি বাড়ী নির্গত হচ্ছে। 
সরকারী প্রচার-বিভাগ জানিয়েছেন এই পরিকল্পনায় ভিসেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত মোট ৬১১৬টি পরিবারকে সারা পশ্চিম বাংলার 
ছয়টি জেলায় বসানো হয়েছে । 

সাধারণ পরিকল্পনা এই পরিকল্পদায় নেওয়া হয়েছে 
সেই সব উদ্বান্তকে যার! চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে 
এদেশে বাস করেছেন বটে, কিন্ত বঙ্গ-বিতাগের ফলে যাদের 
সব সম্পত্তি পাকিস্থানে চলে পিয়েছে। এঁদের সংখ্যা এই 
জেলায় আনুষানিক প্রায় ১০,০০০ । এঁদ্বেরও খধ দেবার 
ব্যবস্থা সরকার করেছেন-_-গৃহনিপ্দাণ ও ব্যবসায়-্ণ। 
প্রামাঞ্চলে গৃহনিশ্দাণে ৫০০ টাক! ও ব্যবসায়ের জন্ত ৫০০ 
টাকা । শহর অঞ্চলের জন্য ১০1১৫ হানার টীকা দেবার 
ব্যবস্থাও আছে! এই জ্রেল! থেকে ১৯৪৯-৫০ লালে এই পরি 
কল্পনায় ১,৩৯,২১৬ ট।ক| ও ৫০-৫১ সালে ৪৬,১৫২ টাক! খণ 
দেওয়| হয়েছে । শা 


এই পরিকল্পনায় একট! মত্ত বড় গলদ আছে । কোন কোন 
পূর্ববঙ্গের লোক হয়ত ২০৩০ বংসর পূর্বে সেখানে বাস 
করতেন। তার পর কার্য্যোপলক্ষে সেখানকার পাট তুলে 
দিয়ে পশ্চিম-বাংলায় পৃহাদি মিশ্মাপপূর্ববধ্ষ সচ্ছলভাবে দ্বিন 
কাটাচ্ছেমন। বর্তমানে কেউ কেউ বেশ প্রতিপত্তিশালী 
জমিদার শ্রেণীভুক্ত । তারা এই সাধারণ পরিকল্পনার সুযোগে 
প্রচুর খপ গ্রহণ করছেন । এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করা 
ছুরহ ব্যাপার । ছুষবুদ্িসম্পন্ন লোকেরও প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। 
এই সমস্ত নানা কারণে উদ্বাপ্ত-দমস্ত! রীতিমত অটিল আকার 
ধারণ করেছে, ফলে ক্ষতিগ্রত্ত হচ্ছে প্রকৃত উদ্বান্তগপ, তাদের 
শোচনীয় ছরবস্থার প্রতিকার হচ্ছে না। কতকগুলি বেলর- 
কাকী-উদ্বাত্ত-কল্যাণ সমিতিও স্থাপিত হয়েছে । তাঁদের কোন 
কোনটিতে নানাপ্রকার ছু্দাতি ও প্রতারণার কথা জানতে 
পার] যাচ্ছে । 

উপরোক্ত পরিকল্পনায় কয়েকটি সুষ্ঠ, পুনর্বাসম-কার্য্য সম্পরন 
হয়েছে! যথা-করিধ্যা সৎসঙ্গ কলোনী । এটি সৎসঙ্ত 
সমিতির একটি শাখ|। সিষ্টড়ী সদরের ছুই মাইল দুরবর্তা 


"এক বিশাল ডাঙ্গার তারা উত্তমরূপে বদত্তি স্থাপন করেছে। 


এখানে ১৩২টি পরিবার আছে। সকলেরই বাড়ীতে কুপ, 
সবাই নিত্বের পারে 
গিয়ে গিয়েছেন । গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬০টি পরিবারকে 
২৯০০ টাক! গৃহনির্সাণ খণ, ১৫ পরিবারকে ৪৪০০ টাক! 
ব্যবসায় খণ, ১৪ পরিবারকে ৭০০০ টীকা ক্রযি-খণ "ও ১৬টি 














শ্রাবণ বীরভুমে উদ্বান্ত-পুনর্বাসন কাৰ্য্য ৩৭১ 
পরিবারকে জমি-উদ্নয়ন প্রভৃতি কার্্ের জরন্ত ৩৫০০ টাক! ১৯৪৯-৫০ 
দেওয়া হয়েছে। কি প্রকার খণ ব্যক্তি বা থণের 
সিউড়ী থানায় অনুরূপ একটি কলোনীর নির্্মাণকার্ধ্য সুরু দেওয়া হয়েছে পরিবার সংখ্যা অঙ্ক 
হয়েছে সরকার থেকে জমি সংগ্রহ করে। হাটজান বাজার, গৃহনিম্দ্বাণ ১৮০ ৮০৫৫০২ 
ফতেপুর ও থুসনাতোড় প্রভৃতি স্থানে কলোনীর কাজ সুরু. গরুবাস্ুর ক্রয় ৪৩ ১৬৩০০২ 
' হয়েছে। রাজনগর থানায় ৫৭-২২ একর ছমিতে একটি ব্যবসায় - ৩৩ ১২৯৭৫২ 
কলোনী শীদ্ৰ তৈরি হবার পরিকল্পন! চলছে । ডাক্তারি 8 ১৬৫০২ 
ঘষে, এম, দাগ স্কীম-_রামপুর হাট মহকুমায় রতমপুর ওকালতি ১ ৬০০২ 
থ্রামের জে, এন, দাস মহাশয় একজন বড় জমিদার । তিমি মোট ২৬১ মোট ১ ১২০৭৫ 
সরকারকে প্রচুর জমি বন্দোবস্ত দেবার ও কণ্ট্োল দরে চাল দান ( রিলিফ ) ব্যক্তি 
সরবরাহ করবার প্রতিশ্রুতি জানান। তার কথামত সরকার নবম ও দশন শ্রেণীর 
৫৪টি পরিবারকে উপযুক্ত তাবু ও একজন অফিলারসহ সেখানে হাত্রহাজীদের জন্ত ৫৪ ২৪৩০২ 
পাঠালেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় ভার অমিদারীর অব্যবস্থার মাহিনা ও পরীক্ষার 
ফলে পবিকঙ্গনাটি কার্যকরী হয় নি। ফি বাবদ ৪২ ২২৪৯২ 
ম্যাটিক পরীক্ষার্থীদের 1২৩ ৫৬১২ 
চাষীদের খোরপোষ ২৪৯ ১১৫৬১২ 
হুরবন্থাপন্নকে ৬৪ ৮৪০২ 
মোট ৪৩২ মোট ১৭৬৪১ 
১৯৫০-৫১ 
কি প্রকার খাপ পরিবার-সংখ্যা টাকার অঙ্ক 
গৃহনিশ্্দাণ ৬২১ ২৪০,৪০০২ 
জমিক্রয় ৩৬৭ ১৮৫৬৭, 
ব্যবসায়, গরু বাছুর 
ক্রয়, চিকিৎসকপণকে 
খণদান-__সাধারপ 
পরিকল্পনায় ৪৫১ ১২১,০৭৫২ 
মুরাদিতে গাছতলায় তাক্তের কাজে দান 
রত একজন তন্তুধায় সাধারণ পরিকল্পনায় ৮৩৪ জনকে ৪৫৯০২ 
ইউনিয়ন বোর্ড ,, ২০০৪৫ ৯১ ৮১৩৪২২ 


খপ, দান, ওয়রাতি, সাহায্য প্রভৃতির মোটামুটি 
হিসাব £= 

১৯৪৭-৪৮এ উদ্বান্তদ্ের ভরণপোঁষণের কোন ব্যবস্থা এই 

শ্জেলায় ছিল না । 

১৯৪৮-৪৯-এ ৭০০০২ টাকা ১৪টি উদ্ধান্ব-পরিবান্রকে গৃহ- 
নির্মাণ থপ ও ২৫০০২ টাকা ছুই ক্ষন ডাক্তারকে চিকিংসা- 
খপ হিসাবে দেওয়া হয়েছে । 

২৩ জনকে ১৭৫১২ টাকা তিন মাস ধরে সাহায্য দেওয়া 
হয়েছে। ৭৫০২ টাকা ২৭ ঘন উদ্বান্ব-ছাত্রকে দেওয়া 
হয়েছে। 

১৯৪৮-৪৯ ম্যাক পরীক্ষার ফি বাবদ ৯১৫২ টাকা ২১ 
জন হাজকে দেওয়া হয়েছে। 


*ডি* টাইপ ক্যাম্প পরিকল্পন! £ 

বীরভূদে ৭টি ক্যাম্প তৈরি হয়েছে । সাইথিয়ার সন্নিকটে 
মুরাদি (১৭৪৭৫ একর ), বালস্ণ্ডা, উত্তর তিলপাঁড়া, উত্তর 
বামনি গ্রাম ও বোলপুরের নিকট কালিকাপুর, দ্বারকানাথপুর 
ও ঠাতারপুর ক্যাম্প। নুক্াদিতে ১৩১টি পরিবার, বালনুগ্ডায় 
৪০টি পরিবার, বামনি গ্রামে ৩৭টি পরিবার ও তিলপাড়ায় 
১৮৫টি পরিবার এলেছে। দ্বারকানাথপুর, কালিকাপুর ও 
ভাতারপুরে দীস্রই উদ্বান্ত-পরিবার পাঠানো হবে। আপাততঃ 
৫ অন ক্যাম্প স্ুপারিণ্টেণ্টে আছেন । সরকার তাবু দিয়ে- 
ছেন। উদ্বাস্তগশ তাবু খাটিয়ে বাস করছে এবং সরকারের 
লোক জমি অধিকার বিবি প্রয়োগ করে এই সকল পরিবারকে 
জমি বিলি করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে পৃহলির্ম্মাপ খপ বাবদ ৫০০ 


৩৭২ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





টাকা হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। কণ্টোল দরে গৃহনির্শীণের 
দ্রব্যাদিও সরবরাহ করে তাদের পুনর্বাসন-কাধ্য অনেকখানি 
এগিয়ে আনা হয়েছে । এর পর ব্যবশায় বা কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকার খণ দেওয়া হবে । মোটমাট ধন্ধরাতি (Cash 0019) 
হিসাবে গত মার্চ মাস পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ১৫৯৫৯ টাকা | 
গৃহনির্টাখাদি খপ দেওয়া হয়েছে ৬৩,৭৫০ টাকা ; ২৯৩টি 
পরিবারকে (কাউকে ৫০০২ টাকা, কাষ্টকে বা ২৫০২ টাকা 
(এক কিস্তি হিঃ) 





মুরাদিতে তাত বোনায় রত একজন ঘীলোক 


এই ক্যাম্প পরিকল্পনাট কিয়ংপরিমাণে কার্য্যকরী হবে 
বলে মনে হয়। কারণ সুপারিণ্টেণ্ডেটের তত্বাবধানে উদ্ধাত্তদের 
পুনর্বমতি কার্ধা সহভ্রসাধ্য হওয়ার সম্ভাবন|। মুরাদি বাল- 
সুওার পুনর্বাসন-কার্ধ্য বেশ সন্বোষজনক বলা চলে । 

তবে গলদ কি নেই ? তা নিশ্চয়ই আছে । মুরাদি প্রভৃতি 
স্থানগুলি হচ্ছে ময়ুরাক্ষী নদীর তীরবর্তী বালুকাময় ছুমিতে। 
নদীতে বর্ধাকাল ছাড়া অন্ত সময়ে তল থাকে মা । ছুই মাইলের 
মধ্যে পানীয় অল বা তাল পুফরিধী নাই টিউব ওয়েল কয়েকটা 
বসামো হয়েছে কিন্ত ফল সম্তোষজনক হয় নি। সহসা কলের! 
বসন্তের প্রাহুর্ভাবে কয়েকটি পরিবারের সর্বনাশ হয়ে পিক্সেছে 

মুরাদি কথাটির অর্থ, মর! দ্বিহি--দিখি--দ্নি = মুরাদি | 
এ স্থানে নরকঙ্কাল, নরযুও প্রভৃতির হুড়াছড়ি দেখে প্রথমে 
উদ্বাস্তগণ ভীত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত: এটা একটা নদী- 
তীরবর্তা পরিত্যক্ত শ্মশান । 

তবে সুখের বিষয়, এত দৃরবস্থায়ও কয়েক ঘর তাতি- 
পরিবার বেশ গ্যাট হয়ে বসেছে মুরাদি অঞ্চলে | তাদের 
কণ্ট্োোল দরে সুতা দেওয়া হয়েছে । এখন ঘরে ঘরে অবিশ্রাম 
তাতের একটানা শব্দ উঠছে। 

ওদিকে সরকার ক্যাম্প-কর্শচারিগণের চাকুরীর মেয়াদ ছু- 
এফ মাস মধুর করে চুপচাপ বসে থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে 


গেলে কর্শচারীরা মাহিনা অভাবে হূর্পতি ভোগ করতে 
থাকেন। জনৈক সুপারিণ্টেণ্েণ্ট ১৫ দিন প্রায় অনশনে 
থাকতে বাধ্য হলেদ। পয়সার অতাবে বাইরে যেতে 
পারেন মা--একটা দিয়াশলাই কেনবার মত পয়সাও মেই। 
সরকারের নিকট ক্রমাপত লেখালেখি করা হ’ল, টেলিগ্রাম 
পাঠানো হ'ল- ফোন ভ্রক্ষেপ নেই। সেই ক্যাম্পে উদ্বান্ত- 
দের পাঠানো হ’ল এক সপ্তাহের রেশনসহ | ব্যস, তার পর 
তাদের তিন মাস ধরে যে খররাতি দেবার ব্যবস্থা আছে সে 
টাকা মঞ্চুরের কোন সংবাদ নেই | উদ্বাত্তপণেরও অবস্থা অন- 
শমপ্রশীড়িত ক্যাম্প-কর্দ্রচারিপণের অনুরূপ হয়ে ধাড়াল। অব- 
শেষে বহুদিন পর সরকারের চৈতত্ত হল | সরকার পাঠালেন 
২০০ শত তাবু ও তাঁর আহ্ষর্গিক আসবাবপত্র । সেগুলি মাল- 
গাড়ী থেকে খালাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী আদেশ এল 
ওখুলি পুনরায় বুক করে ফেরত পাঠাতে হবে। এর পর 
আবার সরকার তিলপাড়ার ক্যাম্প সুপারিণ্টেণ্ডণ্টকে ছুই দম 
আমলাসহ পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে আসতে হুকুম দিয়েছেন । 
বাষনিগ্রামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তিলপাড়ার ভার গ্রহণ করবেন । 
বামনিপ্রাম সাইবিয়! ষ্ঠেশন থেকে তিন মাইল দূরবর্ভা, তিল- 
পাড়া আরও ছু'মাইল দুরে। পায়ে হেঁটে ছাড়া যাতাঁশ 
স্বাতের অঙ্ক ফোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং বামনিপাড়ার কর্শ- ০ 
চাপ্িগপণের পক্ষে তিলপাড়ার ভার নেওয়া অসম্ভব । তিল- 
পাড়ার উদ্বাস্তগণ জর্ববাপেক্ষা ছুরবস্থাগ্রত্ত। তার উপর আবার 
এই ব্যাপার | এই দ্বারুণ গ্রীষ্মের প্রথর রৌন্ত্রে কর্মচারী ও 
উদ্ধাপ্তগণ জেলা! অফিসে অবিরাম যাতায়াত করতে করতে 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন । 

উদ্বাপ্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় অর্থব্যয়ের দিক থেকে 
হয়ত সরকারের কার্পণ্য নেই, কিন্ত নান! ত্রুটির জন্ত কাজটি 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে মা এবং প্রকৃত উদ্বা্ঘদের অ'শানুরূপ 
কল্যাণও সাধিত হতে পারছে না । 

কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করেন যে হাজার হাজার 
উত্বাত্ত আসার ফলে তাদের চাকুরী ব্যবসায় ইত্যাদি ব্যাপারে 
যথেষ্ঠ অসুবিধা ঘটছে । অশিক্ষিত ও মজুর শেণীর লোক মদ্ুরী 
কমে যাবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়। মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে 
মজুরীর হার কমে আসতে বাধ্য । ওদিকে আবার সংখ্যা- 
লঘুগণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশঙ্কা করে। দিন দিন তাই 
এই উদ্ধাত্ত-সমস্তা জটিলতর আকার ধারণ করছে। 

এ বৎসর বীরডূমে ধানচালের অবস্থ! খারাপ । তার উপর 
বহুসংখ্যক টদ্বান্তর আগমন হয়েছে । তথাপি সরকারের 
প্রোকিওরমেন্ট বিভাগ প্রচুর ধান চাল সংগ্রহ করে বীরভুমের 
বাইরে চালান দিলেন । ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনাটিও আশাহু- 
রূপ সুফল প্রসব করছে না । দেশ হতে বিতাড়িত হরে উত্বান্তর! 
প্রথমে কোন ক্যাম্পে আশ্রর় নেয়, সরকার যতদিন কোন 


শ্রাবণ 


স্পেনের আমেরিকা লুঠ ইউরোপে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 





গ্রামে না পাঠাতে সক্ষম হন ততদিন তাদের ভরণ-পোষণের 
ব্যবস্থ। করেন, কিন্ত সেখানে যাবার পর অনেকের মধ্যে বর 
বিশ্ুখতা পরিলক্ষিত হয়। তারা খেটে খেতে চায় না। এই 
মনোবৃত্তি ষেম কোন উদ্বাত্তকেই পেয়ে না বসে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখা উচিত। 

মান্ত্র ৫০০ টাকায় কি ধরণের বাড়ী তৈরি হয় তা অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিমানত্রেই ঘামেন; ছয় মাস সে বাড়ীতে বাদ করার পর 
সেটি বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে । হয়েছেও তাই । মাত্র কয় 
মাস আগের তৈরি বাড়ীগুলি ভগ্ন জীর্ণদশায় পতিত হয়েছে। 
মেরামতকাধ্যে প্রতিটি বাড়ীর পিছনে আরও শ'ছুই টাকার 
প্রয়োজন | সুতরাং প্রত্যেকে মাত্র ৫০০ টাকা গৃহনিশ্দাণ খণ 


পেলে উদ্বাস্তদের বাসস্থান-সমন্তার সমাধান হয় না। এর উপর " 


আবার সরকারপক্ষ অবিরাম তাগাদা দিচ্ছেন অতি সত্বর বাড়ী 
তৈরি করে নিতে, আমিয়েছেন যে, পত্র তারা! ক্যাম্প বন্ধ করে 
দেবেন, আর ভরণ-পোঁষণ করবেন না ইত্যাদি। এই জেলায় 
ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা ব্যর্থতীযু পর্ধ্যবসিত হতে চলেছে 
বলে প্রতীতি হয়। মুরাদি ব্যতীত অপরাপর ক্যাম্পে 





উত্তর বামনিখাম ক্যাম্প অঞ্চল 


হর্টকালচার পরিষল্পলা নেওয়া হয়েছে । কিন্ত এই পরিকল্পনা 
কার্যকরী হওয়ার আঁশ! সুদূরপরাহত বলে মনে হুয়_কারণ 
জলাতাব। 


স্পেনের আমেরিকা লুষ্টন__ইউরোপে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
শ্রীধতীন্্রমোহন দত্ত 


[ প্রথমেই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া পাখি । পূর্বে যে- 
সকল পুস্তক পড়িতাম ও তাহাদের যে অংশ পাঠে আগ্রহ 
হইত বা পাঠ করা আবশ্ঠক মনে হইত তাহার হুবহু নকল বা 
নোট রাখিয়া দিতাম এই আশায় যে, ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে 
আরও কিছু পড়িয়া শুনিয়া শিক্ষিত সাধারণকে আমার চিন্তা ও 
পরিশ্রমের ফলাফল জানাইব | এক্ষণে নানা কারণে বিশেষ 
করিয়া “প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত” হইতে হওয়ায় ও স্বাস্থ্যভঙ্ 
হেতু সে আশা পরিত্যাগ করিয়াছি । আমার নকল ও 
নোটের অনেকগুলি হারাইয়া গিয়াছে ব! পোকায় কাটিয়াছে। 

যেগুলি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা হইতে এই সংক্ষিপ্ত 
“ তথ্যবছল মোটটি প্রকাশিত করিলাম--আশা ইহা অপর 
কাহারও কাজে লাগিতে পারে । -_লেখক। ] 

আমর] পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের ভারত লুঠনের কথা 
প্রায়ই বলিয়া থাকি; কিন্ত সুলতান মামু সোমনাথ লুণ্ঠন 
করিয়া কত সোনা-দানা লইয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব রাখি 
না; আলোচনাও করি না, পাছে মুসলমানেরা অসন্ত হয়। 
ম্পেনকর্তুক আমেরিকা লুঠনের হিসাব নিম্নে দিলাম । 

ইংরেজী ১৪৯২ সালে কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত 
হয়। তাহার পর স্পেম আমেরিকার বিভিন্ন অংশ আক্রমণ 


করে। সেই সেই দেশ হইতে সোনা রূপা লুঠিত হয়! 
স্পেনে, তথা ইউরোপে চালান হয়। এই সোন! রূপ! লুঠের 
পরিমাণ ই, জে, হামিল্টম 471618027% Treasure and 
the Price Revolution tin Spain, 1501—1650 
নামক পুস্তকে ( ম্যাসেচুসেটসের কেমন্রিজ হইতে ১৯০৪ 
সালে প্রকাশিত ) দেওয়া আছে। 

স্পেনে আমদানী সোনা-রূপার হিসাব স্পেনের মুদ্রা 
পেষোয় দিয়ে দেওয়া হইল । এক পেষোয় ৪২*৩ গ্রাম রূপ! 
বা ৬৩৪'৫ প্রেণ বা ৩৮ ভরি । 
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মোট £-৪৪, ৭৮, ২০, ৯৫১ পেষো বা ১৭০, ১৭ লক্ষ 
ভরি রূপা, অথবা ২১২৬ লক্ষ সের বা ৫৩ লক্ষ মণ ক্লপা । 

যদি গড়পড়ত! তৎকালীন সোনার বুল্য রূপার ১২ গুপ 
ধরি তাহা হইলে ৫০৭ লক্ষ ৪০,০০০ আর্টস পোনা আমেরিকা 


হইতে 


স্পেনে আমে । 


এই সোনার পরিমাণ কত তংসস্বন্ধে 


বারণ! করিতে হইলে হিসাব শুধু অঙ্কে বা ভরিতে দিলে 


হইবে না। 
স্পেনের বন্দরে এই সময়ে কত জ্বাহা্ঘ আমেরিকা হইতে 


আসিত তাহা সি. এইচ, হান্ডিঞ্রের Trade and Naviga- 
tion between Spain and the Indies in the time 
of the Hapsburgo নামক পুস্তক (পৃ. ৪৪৭) হইতে 
তুলিয়া দিলাম : 


বৎসর আহাজের বংসর জাহাজের 
সংখ্যা সংখ্যা 
১৫০৬ ৩৪ ১৫৩১ ৮৭ 
১৫০৭ ৫১ ১৫৩২ ৮৪ 
১৫০৮ ৬৭ ১৫৩৬ ৯৭ 
১৫০৯ ৪৭ ১৫৩৪ ১২১ 
১৫১০ ২৭ ১৫৩৫ ১২৮ 


Metals নামক পুস্তকে হিসাব করিয়! দেখাইয়াছেন যে, 
ইংরেজী ৮০৬ প্রীষ্টাব্বে ইউরোপে চলতি সোনা রূপার পরিমাণ 
৩৩,৬৭৪,২৫৬ পাট ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 
মধ্যমুপে এই পরিমাণের বিশেষ তারতম্য হয় নাই। তিনি 
লিখিয়াছেন : 


“That no very great increase or decrease in the 
stock of precious metals occured ‘during these cen- 
tuies (between the time of the Norman Conquest and 
that of the discovery of America); or it may be 
presumed that the supply from the mines was nearly 
cqual to the consumption by fiction on the circulation, 


and to that portion which had either been lost from 


being 00100 in the ground and not found 2810১ or 
that had been lost by shipwrecks.” 


ইউরোপে ৩৩,৬৭৪,২৫৬ পাঁউ পরিমিত মুদ্রা চালু 
রাখিতে হুইলে ৮৫ লক্ষ আউন্স সোনার প্রয়োজন। ইংরেজী 
১৮৫০ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত খনি হইতে যে 
পরিমাণ সোনা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার শতকরা! ৫৬ তাগ 
ভলারে বা গিনিতে কিংবা মোহরে পরিণত হইয়াছে বলিয়া 
ওয়ারেন এবং পীয়ার্সন 0০10 27৫ 72699 নামক পুস্তকে 
দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমর! যদি ধরিয়া লই যে ইউরোপে 


৮৯ 


Ed 


শ্রাবণ স্পেনের আমেরিকা লু্ঠন-_ইউরোপে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি . 





মধ্য যুগের শেষে ১৫০০ সালে ১৭০ লক্ষ আটন্দ সোনা 
চাদু ছিল ত জন্তায় বা অসঙ্গত হয় না। 

কিন্ত আমেরিকা হইতে জুঠিত স্বর্ণের পরিমাণ ৫০৭ লক্ষ 
৪০ হাজার আউন্স। ইহার ফলে ইউরোপে তথা স্পেনে 
ভ্রব্যযূল্যের হার বৃদ্ধি হয়। 

এই প্রসঙ্গে স্টকীয়ারের হিসাবটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 
তিনি হিসাব করিয়াছেন যে ইউরোপে এই সময়ে নিয়লিখিত 
তালিকা মত সোন| জমিতে লাগিল £ 

বংসর সোনা আনটঙ্ছে 


১৫৩ ৩,২৭,০০০ 
১৫২৫ ৮৯১৮০,৬৮৫ 
১৫৫০ ২১৫২১০৮১৬৯৮ 
১৫৭৫-__ ৫১২৬১৬৮১৮০৮ 
১৬০০-___ ৮১৫৫১২৯১০২৮ 
১৬২৫-__ ১১১৯০১৫৯১৫৮৮ 
১৬৫০- ১৪১৭৫১৬২,২২৮ 


হামিণ্টন স্পেনে ভ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা দিয়াছেন । 
আমর! সেইটি উদ্ধত করিলাম । এই সঙ্গে ইংলণ্ডের বুসেল প্রতি 
গমের দর কত তাহার (ইংরেজী ১২৬০ সাল হইতে ১৯৩০ 
পর্ধান্ত ) প্রায় ৭০০ বৎসরের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল | 

দেখা যাইবে যে, ১৫০০ সালে স্পেনে যে ভ্রব্যসূল্য 
ছিল ১৬৫০ সালে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬ গুণ হইয়াছে। 
ইংলণ্ডেও তত্রপ গমের দর ১৫০০ সালে ১৭১ হইতে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইয়া ১৬৫০ সালে ১৩৪'৫-এ ফাঁড়াইয়াছে-_অর্থাং গমের 
দর প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
বৎসর মুল্য-সুচিকা বৎসর মুল্য-স্চিকা বৎসর মুল্য-সুচিকা 
১৫০১ ৩৩,২৬ ১৫৫১ ৬৯,80 ১৬০১ ১৪৩,৫৬ 
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অত্যন্ত হুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের তথ্য সম্বন্ধে এইরূপ 
অন্থসন্ধান ব! গবেষণা বড় একট দেখা যায় না। শুন! যায় যে, 
ধুমঘাট পরগণার মহারাজা প্রতাপার্দিত্যের আমলের জমা- 
বন্দীর কাগজপআ টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক উক্ত 
পরগণা ক্রীত হওয়ার সময় অবধি বর্তমান ছিল! এখন কি হুই- 
্বাছে বলিতে পারি ন|। প্রজার সংখ্যা নাকি ১৩ গুণ বাড়িয়া- 
ছিল- ইহা! অবশ্য আমার শুন! কথা। এইরূপ পুরাতন জ্রমি- 
দারী সেরেন্তার,. কাগজপত্র হইতে অনেক আঞ্লিক তথ্য 
বিশেষজ্ঞপথ সংগ্রহ করিতে পারেন । 


শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সন্বর্ধনা 


বিগত ১০ই আষাঢ় বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতির উদ্ভোপে 
কলিকাতান্থ বিচিআাভবনে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সম্র্ধনার 
আয়োজন হয়। এতছুপলক্ষে বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি 
ইন্দিরা দেবীকে যে মানপত্জ প্রধান করেন, নিয়ে তাহা হইতে 
অংশবিশেষ টন্বত হুইল 


আর্ব্যা, 

-"'যে কুলে আপমার জম্ম ও লালনপালন সে কুল পবিত্র; 
যে কালে আপনার উদ্ভব, গতি ও স্থিতি সেও বাঙালীর ব'লে 
নয়__তারতেরই জাতীয় জীবনে পুণ্য পুনরুজ্জীবনের কাল; 
যে-কিছু আশা আদর্শ কল্পন| উদ্যম উদ্দীপনা ও কর্্মাহু্ঠামের 
পরিবেশে আপনার জীবনের রবিচন্ত্রতারাখচিত দিনরানিখুলি 
অতিবাহিত--ঘার সঙ্গে চিরদিনই আপনার অব্যবহিত যোগ-_ 
সেও মহৎ, সুন্দর, দূরপরিপামী--কাজেই আজ বলে নয়, 
‘আজি হতে শতবর্ষ পরে”ও তার মঙ্গলময় প্রভাব অবস্তন্তাবী। 

ছুই কুলের বাঁধনে যেমন স্রোতশ্বিনীর প্রবাহ ও পরিচয়, 
ছুই কুলের বাঁধনে তেমনি নারীর | সেই উদ্ভয় কূলই আপনার 
বরণীয় ও স্বরণীয় ; বিশেষ ক'রে আমরা স্মরণ করি ও বরণ 
করি আজ এই তুই কুলের আশ্রয়ে জলক্ষ্যগামিণী ম্বচুকল্পোল- 
ভাষিণী শুঞযাবাহিনী আপনার জীবনপ্রবাহকে 1... 


ভুবনবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের আপনি স্সেহভাগিনী, পরিবার-- 


বিশেষে জন্মলাভের ঘটনাচক্রেই নয়, চরিত্রগুণেও বটে। সেই 
অতুল সেহের দান যা-কিছু পেয়েছেন ভোগের দ্বারাই আপনি 
তা নিঃশেষ করেন নি; আত্মনিবেদনের দ্বারাই এহণ করে- 
ছিলেন বলে স্বতঃই আবার তা জর্ধজ্জনকে বিলিয়ে দিতে 
পেরেছেন। ' রসের যে অলৌকিক উৎকর্ষ, সুরকল্পনার যে 
অভাবনীয় এশ্বধ্য রবীঞপ্রতিভার সার, তারই নিরলস ধার! 
অর্ধশত্তাব্দীর অধিক পথ অতিক্রম করে আর্জও আপনার ভিতর 
দিয়ে প্রবাহিত ; নানা দিগ্দেশাগত তৃষিত্জন আজও সেখানে 
অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে দিয়ে তৃপ্ত হয়, বন্ড হুয়। গ্রহণ আপনার যেমন 
অপ্রমাদী, দানেও আপনার তেমনি শ্রান্তি নেই, শেষ মেই। 
আপনাকে আমরা কি সম্মান, ফি অভিনন্দন দিতে পারি । 
আপনি যে আছেন আমাদের মধ্যে, আমরা আপনাকে 
জেনেছি, আপনার প্রতিমায় একটি বরণীয় ও স্মরণীয় যুগকে 
বিশেষতাবেই জেনেছি ও চিনেছি, আর আপনিও আমাদের 
স্বেহশ্মিত তৃিপাতে স্বীকার করেছেন--তারই ক্ৃতার্থতা ও 
ক্কতজ্ঞতা নিবেদনের এ কেবল একটি উপলক্ষ্য-রচন!। 
অতিনন্দন পঞজের উত্তরে ইন্দিরা দেবী নিয়োদ্ধৃত প্রতিভাষণ 
প্রদান করেন: ট রর 
 আনঙ্গকে আমার জন আপনারা এত বড় আয়োজন 
করেছেন দেখে আমি আশ্চর্য্য আনন্দিত এবং কিফিং লক্দিত 
বোধ করছি। কারণ কিসের জন এত সমারোহ, তা ভেবে 
পাওয়া শক্ত । তবে আধর যত যখন যেখানে পাওয়া! যার, 
সব সময়েই ভাল লাগে--তা অকারণেই হোক আর সকারণেই 
ছোক । বরং অকারণে পেলে বেশী তাল লাগে, ক্মারণ উপরি 


পাওনার প্রতিই মান্গষের লোভ বেদী । আমরা সকলেই যদি 
কেবল নিছের যোগ্যতার পরিমাপেই-সমাদর পেতৃম, তাহলে 
বড়ই হুরবস্থায় পড়তে হত । 

আমি কিছুদিন যাবৎ অনুস্থ আছি বলে নিজের মুখে 
আপনাদের আমার মনোভাব জানাতে পারলুম না বলে বন্ধ 
হঃখিত | নিমন্ত্রণ-পত্রেধীনা অসুখের আগে একবারমাজে চোখ 
বুলিয়ে দেখেছিলুম । তার থেকে ঠিক বুঝতে পারিনি এ 
অনুষ্ঠানের ভোক্তা কে। তারপরে শুনেছি যে বিশ্বভারতীর 
সঙ্গীত-সমিতির পক্ষ থেকে এই আয়োজন । অবশ্য ছেলেবেল! 


রর 


থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে আসছি এবং স্বরলিপিও | 


করেছি। কিন্ত সে ঘরের মেয়ে ঘরের কাজ হিসেবে করেছি। 
তার জন্ত যে এত ধুমধাম বা ধন্যবাদ দরকার তা কখনও মনে 
করিনি । তধন বিশ্বভারতীর জন্মও হয় নি। সেই কাজই 
বিশ্বভারতীর জন্য করলে যে পরের কাজ কর! হয় তা এখনও 
মনে করি নে। কেননা বিশ্বভারতীও তারই স্থাপিত। 
বস্তুতঃ কি শাস্তিনিকেতনে কি কলকাতায় ঘরে বাইরের এ 
যে ছুটি ধারা_-একদিকে পারিবারিক জীবনযাত্র। এবং আর 
একদিকে বিশ্বভাব্গতীর কাজ্কর্ম--সমাস্তরালে চলেছে বলে 
আমি যেটুকু কাজ করতে পারি তা বেশ সহজে ও মনের 


সঙ্গে করি । এখানেও এই যে জোড়াসাকোর বাড়ীর পাশেই | 


প্রস্থনবিভাগ অবস্থিত এতে করেই সব কান্ধ বেশ সুসমঞ্ধস ও 
সরস বোধ হয়। নয়তো কেবলমাজ একটানা কাত হয়তে। 
শুফ এবং একঘেয়ে লাগত । এ মুছে সঙ্গীতসমিতি, শ্বরলিপি- 
সমিতি ও প্রস্থনবিতাগের সদস্তদের সঙ্গে যে. ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে 
এসেছি তাতে পরকেও জাপন-করবার সুযোগ পেয়েছি | তাদের 
সকলের অমায়িক ব্যবহারে পরিশ্রমকে পরিশ্রম জান করি নি) 
মাঝে মাঝে তাদের উপর রাগ না করেছি তা নয়, কিন্ত তার! 
নিজেরাই সাক্ষী দেবেন যে সে রাগ বেগিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। 
এ স্থলে তাদের প্রত্যেককে আমার আমশ্তরিক ক্ৃতজ্ঞত| জানাই । 

রবীন্দ্রসঙ্গীত এক বিরাট প্রতিতার একাংশ মা হলেও 
নিতাস্ত সামান্য অংশ নয়। এবং বোধ হয় তার প্রিয়তম 
অংশ । এই সঙ্গীতসুধা পরিবেশনের যে মহৎ ভার গ্রশ্থন- 
বিভাগ ক্ষন্ধে নিয়েছেন তার! বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার 
পাঅ। আজকাল আত্বর্াতিক ক্ষেত্রেও রবীন্দরসঙ্গীতের 


চাহিদা এবং আদর বাড়ছে দেখে আহ্লাদ হয়। এখনও 


তার সঙ্গীতের প্রকাশ ও প্রচার-থটিত কত গবেষণা, কত 


কাজ বাকী আছে তা ভাবলে মনে হয় যেন কোনকালে 
শেষ হবে না। আমি অনেক সময় মজ্জা করে বলি যে 
আমার জীবনের যতদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাই যেন সামনে 
এক বিস্তীর্ণ স্বরলিপির মরুদূমি পড়ে রয়েছে, তার মাঝে মাঝে 
রেফ ও হসন্তের কাটাগাহ। অন্ততঃ আমি তো শেষ দেখে 
যেতে পারব না। তাই আশা ও আগীর্বাঘ করি আমার 
সহকারিগণ তাদের সাধনার সিদ্ধিলা করবেন এবং বৃহৎ 
কার্য দুসম্পন্ন করতে পারবেন। 


১ 





প্রাচীন ভারতে নারী- -প্রক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী 
গ্রস্থালয়, কলিকাত1। পৃঃ ১২৭1 মুলা ছুই টাকা। 
ইহা একটি অতি মুল্যবান প্রস্থ। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠ প্রন্থকারের 
সুখা্ভীর পাঁঞ্ডিতার প্রভায় সমুক্ষল। গ্রন্থকার বৈদিক সাহিত্য হইতে 
আর্ত করিয়া পরবর্তী কালের কাবা, নাটক, ইতিহাস. ব্যাকরণ, কামশাস্ত 
এবং সর্বোপরি শুৃতিশাস্ত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকন্ধ 
তিনি বৌদ্ধ ও দৈন সাহিত্য, আর্ধা এবং দ্রাবিড় জাতির দেশ চার প্রভৃতি 
উৎস হুইভেও উপাদান আহরণ করিতে বিরত হন নাই। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 
উদ্ভিৎদমূছের ৰুলে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন আছে অনেক স্থলে সেগুলি উদ্ধৃত 
করিয়া তিনি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। অতি সহজ ও 
সরল ভাষার জন পরহথখানি হপাঠা হইয়াছে । 
আলোচ্য প্ৰস্থে যে সকল তথোর সমাবেশ করা হইয়াছে এখানে তাহার 
সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া! অসম্ভব | ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুগে যুগে 
আমাদের দেশে নাঁরীদিগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত ও সমাঁজগত 
অধিকারে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে গ্রস্থকাঁর তাহ! সুন্দরভাবে বর্ণনা 
করিক্লাছেন। বিশেধ করিযা তিনি বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে নারীর 
স্থান কোঁধায় তাঁহা আলোচনা করিয়াছেন । 
এসে গ্রন্থের সামন্ত দু'একটি ক্রুটির কথ। উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না বোধ হয়। প্রস্থকার ইচ্ছা করিলে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য 
হইতে আরও ডুরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে গারিতেন | তিনি বে 
বৌদ্ধ যুগের উল্লেখ করিয়াছেন ( পৃঃ ২২, ২৪) প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব 
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দাই । বাংস্তারন তাহার কামনুত্রে নাগরকের স্ত্রীর দৈনন্দিন ভগ 
সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে আলোচা প্রস্থে তাহার উল্লেখ নাই। 
একই প্রতিপান্ত বিষয় একাধিক অধ্যায়ে আলোচিত হওয়ায় কোনও 
কোনও স্থলে পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। সহমরণ প্রথার বিদেশ হইতে 
আমদানির সপক্ষে এবং কৌটিলীয় অর্থশান্ত্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে 
রস্থকার যে প্রমাণ দিয়াছেন ( পৃঃ ২৪, ৭৬) তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ । 
এই প্রস্থ হধীলনলমাজে থে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে সে বিষয়ে 


আমর! নিঃসন্দেহ। 
শ্রীউপেন্ছনাথ ঘোঁধাল 


বঙ্গসাহিত্যে নীবী---রজেন্রনীধ বন্দোপাধায। বিহ- 
বিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ছ্রীট, কলিকাতা । 
মূল্য ।*। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রা ব্দেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থ। মোটেই 
উল্লেখযোগ্য ছিল ন11 সেকালে শ্রী-শিক্ষ। সন্ত্রস্ত ধনী পরিবারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে হালোকদের বিষ্কাশিক্ষায় 
কোনরূপ বাবস্থা ছিল ন! বলিলেই চলে। কিন্তু মিশনরীদের চেষ্টা ও 
যদ কলিকাঁতার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি বালিক।-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বী-শিক্ষা প্রসারলাভ করিতে থাকে । ব্রজেন্্রবাধু গ্রন্থের 
গ্রোড়ার দিকে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচন। করিয়াছেন এবং কি ভাবে 
কখন বঙ্গমহিল! রচিত সর্ব প্রথস পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার উল্লেখ 


সষতন পরিচর্যার অতপক্ষা। রাঢখ 
ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল 


কেশ পরিচর্ধ্যার অপরিহার্য সম্পদ । 





৭৮ 
করিয়া ক্রমশঃ যে সব বঙ্গমহিল! শ্রস্থরচনা দারা সাহিত্াক্ষেত্রে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম, পরিচয়, প্রস্থের নাম, প্রকাশের তারিখ, 
বিষয়বস্তুর পরিচয়, সংক্ষিপ্ত জীবনকথ। ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । 
বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক “চিত্তবিলাসিনী' কাব্য হইতে আরস্ত 
করিয়া বর্তমান কালের লেখিকাদের নাম ও পরিচয় পর্য)স্ত সবক্ে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। গ্বোড়ীর দিকের কৃষ্ণকামিনী, বাঁশাহুম্মরী, হরকুসারী, রাম- 
সন্দরী প্রভৃতির কথ বলিয়1-উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হবর্ণকুমারী, 
প্রসন্নময়ী, জ্ঞানদানন্দিনী, শরৎকুমারী, মোঁক্ষদারিনী, মালকুমারী, শিরীন্র- 
মোহিনী, হিন্ননুতী, সরলা দেবী, প্রিরম্বদা, কামিনী রায় প্রভৃতি মহিলা- 
কহি ও লেখিকাগণের বিষয় এবং সাহিতাক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর মহিলা. 
কবি ও লেখিকাগণের কৃতিত্বের কথ! উল্লেখ করিরাছেন । লেখিকা- 

“দের নামের ষে তালিক1 দিয়াছেন তাঁহাতেও যত এবং পরিশ্রমের পরিচয় 
গরিশ্ুট । 
ব্ৰনেল্লবাবু প্রদঙ্গতঃ উল্লেধ করিযাছেন-_"এই ক্রমোম্নতির দ্রের আজও 
পর্যন্ত অব্যাহত আঁছে। বঙ্গদাহিত্যে মহিলার দানের আয়তন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবন্ধ, প্রমণ-কাহিনী, কাঁব্য ও কথাসাহিতোর ক্ষেত্রে 
কেহ কেহ স্থাধী 'আসন লাভ করিয়াছেন।" সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই 
দানের পরিমাণ যে আঁরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই! আমর! 
আশ! করি বাংলা-সাহিতে)র অন্যতম শ্রেষ্ট গবেষক ব্রদেন্্রনাথ দীর্ঘজীবী 
হইয়া! সাহিত্যঙ্গেত্রে নারীদের যে অভিযান ব্যাপকতা লাত করিতেছে 
তাঁহারও ইতিহাঁস লিখিতে পারিবেন। 
বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে “বঙ্গসাঁহিত্যে নারী” ও “সামর্নিকপত্র 
সম্পাদনে বঙ্গনারী” এই ছইখানি পুস্তকে যে প্রাদাণিক ইতিছাস পাই, 
তাহা হইতে এই কথাই মনে হয় বে, স্ত্রী-পুকুষ সমীজ-শরীরের দুইটি অঙ্গ, 
উভয়ের সম্মিলিত দানই ভ্রাতীয় প্রতিভা ও শক্তির বিকাশ করে। 
সাহিত্যের দিক দিয়া, বুদ্ধি ও হৃয়ামুভুতি এবং সমাজের শৃঙ্গ বিশ্লেষণে 
সীহিত্যসষ্টিতে নারীদের সাধন! সার্থকতালাভের পথে অনেকদুর অগ্রসর 
হইযাছে। ব্রজেন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে নাহিতাক্ষেত্রে নারীর এই দানের 
কথা উপস্থিত করিয়া বাংলানাহিত্যের প্রভূত কল্যাপসাধন করিলেন। 
বাংলাসাহিত্যে বর্তমান কাল পর্যস্ত পূর্ববঙ্গের মুসলমান মহ্লীগণের 
দানের কথাও এই পুন্তকে সধত্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই পুস্তিকাঁতে 
২৩ খানা অতি সুন্দর হাফটোন্‌ চিত্র আছে । মুখপত্রে রহিরাছে হ্র্ণকুমারী 
দ্বেবীর একখানি অতি সুন্দর ছবি । প্রসাঁণ-পর্ধী হিনাবে এই গ্রন্থ দুখানি 
অমুল্য বলা বায়। এদন নিখুঁত ও নির্ভুল সন তাঁরিধ ও বিবঃণ সম্বলিত 
বই বাংলাসীহিত্যে বিরল এ কথ! বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 


প্রবাসী 





‘বিশ্বভারতী গ্রস্থীলয়' এই অতি প্র্নোল্পনীয় পুস্তিক! দুইখানি প্রকাশ - 


করিযা বাংল।সািত্যের গব্ষেকদের সাঁসনে একটা নূতন পথ খুলিরা 
দ্িরাছে।॥ 


জবীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 












পার উন 
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১৩৫৮ 


লালা লা লালা 


পুরাণপ্রবেশ--শ্রীগিরীস্রশেথর বহু । বঙ্গীয় সাঁহিত্য- 


পরিষদ, ২৪৩1১, আপার সারকুলার রোভ, কলিকাতা-৬। ডবল 
ক্রাউন অক্টেভো, পৃষ্ঠ সংখ) ৩*৬ 1 মূলা হয় টাকা । 


ডক্টর গিরীন্রশেখর বন্ধ বিখ্যাত মনোবিৎ। তিনি এক দিকে যেমন 
আধুনিক বিজ্ঞান অন্তদিকে তেমনি গীতা ও উপনিষদের চর্চা করিয়াছেন। 
পুরাণ আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ তাই তাহার পক্ষে একাজ 
সহজসাধ্য হইয়াছে। না জানিয়! পুরাণের প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ করিবার 
মনোবৃত্তি অনেকের আছে, গিরীন্রশেধরের আলোচনা শ্রদ্ধীপুর্ণ। শ্রদ্ধা 
সধ্যানুসন্ধানে সহায়ত! করে। পুরাঁণ অর্থে পুরবৃত্ত। শতবর্ষ পূর্বব 
পর্বস্ত পুরাণ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আধুনিককাঁলে অস্পষ্ট ধারণার 
বশে ইতিহাস শব্দটি পুরাণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে | 'মাইঘোলনি' 
বলিতে যাহ! বুঝার পুরাণ সেইরূপ অলীক কাহিনীর সমষ্টি নয়। 
‘হিষ্টুরি'র মত দেশ ও কালে বিধৃত অতীত-বৃতাস্তই পুরাণের বিষয়বস্তু । 
সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, সম্বস্তব এবং বংশানুচরিত পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ । 
ইহার মধ্যে সনন্তর কালনির্দ্দেশ করে। এই কালনির্ণয় এতই গুরত্বপূর্ণ 
যে বলিতে খেলে এই সুবৃইৎ গ্রন্থের সমগ্র প্রথসার্ ইহারই বিচারের সহিত 
কোন না কোন রূপে স'ল্লিষ্ট। পৌরাণিক কালমাপনা, যুগনির্ণয়, মহস্তর, 
ইতবৃত্তীয় যুগনির্ণয়, পুরাণে কালনির্দ্দেশ, কৃষ্জন্মকাঁল, বিভিন্ন রাজগণের 
কালনির্দেশ, পর্ধযায়কাল বিচার, পৌরাণিক কাঁলনির্দ্দেশ বিচার, অর্ববাচীন 
রাজ্জগগণের কাল, সপ্তর্ধিষুগনির্ণর, নন্দাভিষেককাল, যুগক্ষয়, সারণী ও 
নিলেখ--এই কয়টি অধ্যায় কাঁলনির্ণযে প্রযুক্ত হইয়াছে। অঙ্কাম্ত 
অধ্যায়ের নাম_ পুরাণের .স্বর্প, পৌরাণিক কল্পনা, পৌরাণিক, প্রমান 
পুরাণ মহাঁপুরাণ .উপপুরাণ, আঁদিপুরাণ পুরাণসংহিতা, ইতিহাস কাব্য, 
পুরাপদংরক্ষণ, প্রামাণ।বিচার, বিদেশীয় পক্ষপাত, পৌরাণিক অত্যুক্তি 
বিচার, পুরাণের পুনঃপ্রতি্টা । গ্রন্থকার যুক্তিবাদী | কালনিকপণের এই 
বিচার দৃচ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের সাহায্য না লইর! পুরাণ 
ও প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে নন্দাভিষেক কাল ৪*১ খীষ্টপূর্ববান্দ বলিয়া তিনি 
নির্ধারিত করিয়াছেন | বিজ্ঞপুরাণ মতে ১:১৫ বৎদর পূর্বের পরীক্ষিৎ- 
জন্ম এবং পরীক্ষিং-জন্মকীলেই ভারতযুদ্ধ ৷ পুরাণের নির্দেশ অনুসারে 
তিনি কৃষ্-জন্মকালেরও নির্ণয় করিয়াছেন । গ্রন্থকার দৈবযুগ, পিতৃযুগ্ন 
এবং লঘু লৌকিক যুগ সম্বন্ধে যে আলোচন! করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে 
অনুধাবনষো ৷ সত্য, ত্রেতাঁ, দ্বাপর, কলি ধর্ম্ষযুপ্র মাত্র । যুগ্ননির্ণর 
ন! করিতে পারিলে পৌরাণিক কাঁলনিরূপণ অসশ্ুব। এই দিক দিয়া 
আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখরের গ্লবেষণ| একান্ত মৌলিক | 

পুরাণ এতিহা দিক তথ্যের আধার, কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ মাত্র 
নয়। সাধারণের ধারণার আমুল পরিবর্তন প্রয়োজন । পুরাণে অতিরঞজদ 
ব! জলৌকিকের অবতারণ। নাই এমন নয় । তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্ত 
অনর্থক নঘ। পৌরাদিক অভিরগ্রন কতকগুলি বিশেষ নিয়মের দ্বার 
নির্দিষ্ট । রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ 















ক তিক, 


শ্রাবণ 
একাদশ বৎমর রালস্ব করিয়াছিলেন। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই “সহত্রা 
উপলক্ষণ প্রয়োগ । গৌরবে যেমন বহুবচন হয়, ইহ! অনেকটা সেইরূপ । 
গ্রন্থকার এই সুত্র ও নিয়মগুলি বলিয়া দ্রিয়াহছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সংদ্ধার আমাদের মনকে এমনি আঁহ্র করিয়া রাখিয়াছে যে পুরাণের 
আলোচনা .করিতে আমর! ভয় পাই, লজ্জা পাই। বিদেশী পণ্ডিত 
পার্টির এবং আমাদের দেশের ভর জয়দোযাল ও আচার্য শীযো গ্রেশচন্্ 
বলায় পুরাণ লইয়! প্রবেষণ! করিয়ছেন। ডক্টর শিরীন্রশেখর পুরাণের 
উপর যে নুতন আলোকপাত করিয়াছেন সে আলোকে অনেক অজ্ঞাত 
বিষয় স্পষ্ট ও উজ্জল হইয়] উঠিয়াছে। আমাদের পঞ্জিতমণ্ডলীর চিত্ত 
কতকটা অসাড়, এই গ্রন্থে বিধৃত পুরাতনের নব আবিষ্কার তাঁহাদের মনে 
বথেষ্ট সাড়া জাগইতে পারে নাই । কয়েক বৎসর হইল "পুরা পপ্রবেশেশ্র 
প্রথম সংস্করণ: নিঃশেধিত হইয়া যায়। আগ্রহ সত্বেও অনেকে ইহ 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘৎ এই গবেবপাধুনক 
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পুস্তক-পরিচয় 





৩৭৯ 





রস্থধানির পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কৃরিয়! সুবিবেচনাঁর কাঁজ 
করিয়াছেন। jl 


কবি সার্ব্বভৌম--প্জনৈত্রেরী দেবী। ৯৩১, বন্ধ- 
বাজার গ্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা। 


*মংপুতে রবীন্রনাথ" লিখিয়া মৈজ্েযী দেবী রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের 
কৃতন্ঞতাভাঁঞ্গন হইয়াছেন। কবি ও কবির রচনা সম্বন্ধে আলোচনা 
করিবার অধিকার ভীহার আছে। “কবি সার্বভৌম” বইখানি পড়িলেই 
বুঝা যায়, শুধু কবির সহিত নয়, কাব্য হোক গন্প হোক, রবীন্দ্র-রচলার 
সহিত সাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ 1 কবিকে নিকট হইতে দেখিবার হুষে'গ 


- পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন, “তার কাব্য আর জীবনে 


যেকোন পার্থকাই নাই, রবীন্্রকাব্া যে রবীল্রজীষনেরই প্রতিচ্ছবি এ 


৩৮০ 





কথা বার বার মনে হতে থাঁকে।" তিনি যখন বলেন, “কোন ব্যস্ততা 
নেই তাঁড়া নেই, একটি অনায়াস ছুটির শ্বচ্ছন্দত1 নিয়ে তিনি সর্ব! খুসী 
হয়ে খেল! করে কার করতেন.**কিছুই ভার উপর বোঝ! হয়ে চাপতে 
পারত না,” তখন কন্মা রবীন্রনাধের প্রণান্তির ছবিটি মানসনেত্রে উন্তাপিত 
হইয়া উঠে। কবি ও জীবন, বিশ্বমানব, তিন ভঙ্গী, শান্তিনিকেতন, 
অবনীন্দ্রনাথ, উৎসব, আবৃত্তি, সম্ঘবয়-সাধন।, রবীন্ত্রনাথের চিত্রকলা, 
রবীন্রনাথের অহিংসা, জাতীয় জীবনে প্রভাব প্রভৃতি যোলটি প্রবন্ধ 
পুস্তকৈ আছে। গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশ--প্রবন্ধপ্ুলি কবি-সম্পর্কিত। 
লেখিকা! বলিতেছেন, “তিনি আপনাকে ধর! দিতে পারতেন নানা! লোকের 
কাছে নানা ভাবে-.দেই জন্ত ভার চার পাশে বহু ভিন্নরুচির মানুষ 
যাদের শিজেদের মধ্যে কোন মিল ছিল ন! তাঁরাও সমান আকৃষ্ট হয়ে 
একত্র হত..‘যে মানুষ যেদন তিনি তার সঙ্গে তেমনি হয়েই মিলিত হতে 
পারতেন ।” 'রযীন্ত্রসাহিত্য পাঠ' প্রবন্ধে পাই, "রবীন্দ্রনাথের কোন 
রচনাই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নয়।--.বিশ্ব ও মানব সত্যের ষে রূপ তার চিন্তায় 
প্রকাশম।ন ত! প্রবল যুক্তির দ্বার! গ্রসাণিত হয়ে গন্ভে এবং উপলব্ধির 
আনন্দ-মধিত হয়ে পদ্কে প্রকাশিত ।” সব প্রবন্ধ সমান গুরুত্বপূর্ণ না 
হইলেও রচনাঁঘ দরদী সন এবং আলোচনায় চিন্তার পরিচয় গাওয়া বায়। 
কিন্তু লেখিক! যেখানেই বান্তি হিসাবে রবীন্নাথের কধা বলিরাছেন 
সেখানেই আলোচনার . মধ্য দিয়া কবি আপনার কোন ন! কোন অপূর্ব 
বৈশিষ্ট বুর্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ৮ 


জ্বীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! 


ঞ্ীশিশ্ির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


বাংল| বৰ্ষলিগি হত 


(১৩৫৮) 
বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক*--প্রতি গৃহের 
অপরিহার্য গ্রস্থ। ১৩৫৮ সালের নৃতন বই বদ্ধিত 
কলেবরে অধিকতর তথ্যসস্তারে প্রকাশিত হইল। 

মূল্য-_-২২ টাকা ভিঃ পিঃ-তে--২॥০ টাকা 
সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে ও নিঙ্গঠিকানায় পাইবেন 


সংস্কৃতি বৈঠক-_১৭, পত্ডিতিয়া প্রেস, কলিকা'তা__২৯ 


সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশলতার নিদর্শন 
অ্রাক্ ভব শ্বাশ্ক্ছড়া 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্ধ্যয় সত্বেও ভারত 
সরকার হইতে পাচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অন্থমতি পাইয়াছে। শেরাঁর বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীস্তই যথারীতি প্রকাশিত হইবে । 
চেয়ারম্যান শ্রীজশ্ল্পাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিবেক্টার-_প্রীহরিদীস ব্যানাঞ্জি 





প্রবাসী 





- ১৩৫৮ 
অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস-_ গ্রজীবন- 
তাঁরা হালদার, এম্‌. এস্‌সি লিখিত। পৃঃ ২৫। 


লেখক এই সমিতির নেতা প্রলোকগত সতীশচন্র বসুর জীবনকথা 
বিবৃত করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে. সতীশ- 
চন্দ্রই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; পি, মিত্র (ব্যারিষ্টার ) ও তাহার 
অগ্বান্ত সহকর্মী হুরেন্্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সতীশচন্দ্রের সহায়ক মাত্র 
ছিলেন । এই ধারণার সত্যালতা পরীক্ষাদাপেক্ষ। আশা করি, 
বাঙালী গ্নবেধষকমণ্ডলী অনুশীলন সমিতির প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে 
সাহাঁযা করিবেন। উপকরণাদি এখনই ছুল“ভ হইয়া পড়িতেছে। কাঁলের 
প্রভাবে দেই ধ্বংদলীল! মারও শোচনীয় হইবে | এই ইতিহাস লিখিতে 
খিক জরীঙেলোক্যনাঁথ চক্রবর্তী (মহাযান ) ও জ্রীনলিনীকিশোর গুহের 
লিখিত ইতিবৃত্তকে প্রামাপা বলির শ্বীকাব করিতে হইবে । আরও 
অনেকের লেখা অমুদ্রিত আছে। এই সকল সংগ্রহে তৎপর হওয়া প্রয়ো- 
জন। পুলিনবিহারী দাস শ্বতি-দমিতির সভ্যবৃন্দ এই বিষয়ে মনোযোগ 
দিবেন আশা করি। 





জ্রীস্বরেশচন্দ্র দেব 


যষোগবলে রোগ-আরোগ্য--হগামী শিবানন্দ সরস্বতী 


-উমাচল প্রকাশনী, ৫৮১১২ কে, রাজা দীনেন্তর দ্রীট, কলিকাতা-_-৬। 


৩১৭ পৃষ্ঠা। মুল্য পাঁচ টাকা! 


যৌঙ্গিক ব্যায়াম সম্বন্ধে গ্রস্থকারের দুই খণ্ড পুস্তক ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে । যৌগিক প্রক্রিয়া! দ্বারা কিরাপে নানা রোগ আরোগ্য ' 
কর! যায় শ্রস্থকাব তাহা! অ।লোচ্য পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তক- 
খানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে যোগশাস্ত্র ও আবুর্বেদ 
অনুসারে দেহতত্ব ও হোগনিদান সংক্ষেপে বর্ণিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
অন্তীর্ণ, অন্নরোগ, অর্শ, আমাশয়, ইত্যাদি বাধঠি প্রকার রোগের 
কারণ, বিস্তৃত বিবরণ, চিকিৎদা ও পথ্যাদির কথা আলোচিত 
হইয়াছে। - 

তৃতীয় অধ্যায়ে আসন, মুদ্রা ও প্রাঁণায়া মাদি যৌগ্নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ- 
বিধি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বধের অপকারিতা ও প্রপ্গোজনীরতা এবং পঞ্চম 
অধণয়ে অনুস্থ যৌননীবন ও আদর্শ দাম্পত্য-জীবন ব্যাখা! করা হইয়াছে। 
আসন, মুত্র ও প্রাণায়ামের যে বিবরণ গ্রস্থকীরের পূর্ববপ্রকাশিত “সহজ 
যৌগিক ব্যারাম' পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে তদতিরিক্ত কিছু বর্তমান পুস্তকে 
পাঁওযা! যায় না। আসন, যুদ্র| ও প্রাণায়ামের বর্ণন! সংক্ষিপ্ত ও জটিল 
হইয়াছে, এবং যঘৌনবিষরের বর্ণনার শ্লীলতার সীমা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। যোগবিচাকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ।! করিলে আঁধুনিক 
শিক্ষিত মনের উপযোগী হইত | 

প্রসিদ্ধ বাঙালী মাঁধবদাঁসের মারাঠী শিল্প স্বামী কুবলয়ানন্দ আধুনিক 


 ঘোগবিজ্ঞানের প্রবর্তক । দুঃখের বিষয়, স্বামী শিবানন্দের প্রস্থ স্বামী 


কুবলয়ানন্দের নাম পর্ধ্তস্ত উল্লিখিত হয় নাই। 
স্বামী জগদীশ্বরানল্দ 


শিক্ষাতত্ব_ প্রযোগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এস-এ, ডিপ্লোমা 
ইন্‌ টিচিং (লগুন), ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, কলিকাতা ।- প্রথম সংস্করণ 
১৯৫০ | পৃষ্ঠা ২৩৭) মূল্য পাঁচ টাকা। 

আলোচা পুস্তকখানি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাহ্দ্‌ হ্যার পাঁসি নানের 
“এডুকেশন? ইটস ডাটা এণ্ড ফাষ্ট প্রিন্সিপল্দ" গ্রন্থ অবলম্বনে 
লিখিত । অধ্যাপক নান্‌ শিক্ষার্থীর অন্তঃঘকৃতি ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
যে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তা এক কথার সমগ্র 





8 ব্রাঞ্-হিন্ুস্থান মাট ল্রালিগঞ্জ | 
-১০৯/% লি. লালবিহালী এভিনিউ ন্রালিকাত৷ - 








একমাত্র আমরাই দিই আরোগ্যের গ্যারাটি 
*বাত কুষ্ঠ *খতুবন্ধ *রক্ততুষ্ট 
* অর্শ *ধবল * জন্মনিয়ন্ত্রণ * শুলরোগ 
ঞ্হাপানী *স্রীরোগ * যৌনব্যাধি * রক্তচাপ 
৫০ হাজার ‘নারীর কথা? বিনামুল্যে বিভরণ 
পাহাড়পুর ওষধালয় 


হেড অফিস--৩০1৩বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা_১৪ 
সিটি শাখা--৬৮, হারিসন রোড 
হা | ভবানীপুর শাখা_-৩১, রসা রোড 
শ্তামবাজার শাখা--ট্রাম ভিপোর উত্তরে 
ডাকের পত্রাদি হেড অফিসে লিখিবেন। 


, ফোন,বি,ব্ি, ১২৬১ 





‘ ~~ 


Important To Advertisers. 


Our 
PRABASI in Bengakh, MODERN 
REVIEW in Engksh and VISHAL 
BHARAT in Hindi 

These three monthlies are the best 
mediums for the, publicity campaign of the 
Sellers, 

These papers are acknowledged to be 
the premier journals in their classes in 
India. The advertiser will receive a good 
return for his publicity in these papers, 
because, apart from their wide circulation, 
the quality of their readers is high, that is, 
they circulate amongst the best buyers. 








| Manager, 
The Modern Review Office 
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৩৮২ 
জীবনবিকাঁশের মুল তধ্যপ্তলির উপর যেকপ সুস্পষ্ট আলৌকপাঁত করিয়াছেন 
তাঁহাতে তীঁহার গভীর মননশীলতাঁর পরিচয় সুপরিস্ডুট। 

বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা খুব বেশী নাই। যেগুলি 
আছে ভাহাও শিক্ষিত-লাধারণের প্রায় পরিচিত! এরূপ ক্ষেত্রে 
অধ্যাপক নানের দুরূহ পুস্তকের অনুবাদ করিতে গরিরা শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় 
সৎদাহস ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় দ্রিযাছেন। কাহারও কাহারও মতে 
অনুবাদ অত)স্ত কঠিন এবং দুর্বোধ্য হইরাছে। আমর! মূল পুস্তকের 
সহিত আন্ভোগান্ত মিলাইয়া দেখিয়াছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, মূল 
পরস্থের মত অনুবাদ-গ্রস্থধানিও হাক্কাস্তাবে পড়িয়। স্কদয়ঙ্রম করা সম্ভবপর 
নয়। তবে ধৈধ্য সহকারে পাঠ করিলে শ্রম স ্থক হইবে। 


কোন পুস্তক অনুবাদ বা অবলম্বন কিয়] লিখিতে গেলে অনুবাঁদককে 
একটি পক্ষাস্থির করিয়া লইতে হয। হয় যণাদাধা সুলানুগ অনুবাদ 
কিন্বা যুলের ভাঁবের বিস্তারদীধন করিয়া সহজবোধ্য করা এই হুইটির মধ্যে 
একটি পন্থা! অনুমরণ কর! উচিত। আলোচা পুস্তকে শ্রীযুক্ত চ'টাপাধা।় 
আংশিকভাবে উভ্তয পঙ্থাই গ্র,ণ করিয়াছেন? যুল পুস্তকের কিছু কিছু 
অশবাদ দিয়াছেন, কিছু নূতন সংযোগ করিয়াছেন, ‘মানসিক মান? 
শর্বক একটি সম্পূর্ণ নূতন অধা(য সঙ্গিবিষ্ট করিযাছেন, সীতার কোক ও 
রবীন্দ্রনাথের কবিত1 উদ্ধত করিয়াছেন । মূল ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ না 
করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না কৌন্‌ নংশ অধ্যাপক নানের লেখা 
কোনটুকু-বা৷ অনুবাদকের সোনা । অধ্যাপক নানের উক্তির উপর 
সমধিক গুরুত্ব আরোপ কবা হধ বলিয়া অনুদিত গরন্থেও তাঁহার বক্তব্য 
যথাযধ থাঁক| বিধেধ। অনুবাদকের বক্তব্য বরং বদ্ধনীরেখ।র দ্বার! 
চিহ্নিত করিয়া রাঁধা চলে । 


বর্তম।নে বাংলাভাষার মাধামে উচ্চ শিক্ষণ শিক্ষাদান চলিতেছে। 
শুধু সেজনুই নয়, বাংলাভাষার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির অন্তও নানাবিধষক 
বিদেশী উৎকৃষ্ট গ্রদ্থদমূহের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্চনীয়। 'শিক্ষ(ততব' 
টেনিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিকট অ।দৃত হইবে। 


শ্রীনারা য়ণচন্দ্র চন্দ 





অধিবাস--প্রঃণদিৎ চৌধুরী। সারহ্বত সন্দির, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । মূল্য এক টাঁকা। 
পরিচয় দিতে পিয়া প্রযুক্ত কালিদাস রাঁয় বলিয়াছেন, “লেখকের শ্রদ্ধা 
আছে, নিষ্ঠা আছে, আস্তরিকতা আছে। কাঁচা বয়স ও কাঁচ! হাত 
হইলেও সাধনার দ্বার! শ্রীমান্‌ একদিন সুলেখক হইভে পারিবে, এ ভরসা 


করা যার ।” ক্বিতীগুলি পড়িয়া তাহার সন্তব্য যথার্থ মনে হইল। 


কোথাও চাতুরি বা অবণা বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা নাই মনের কথাগুলি 
সহস্র সৌন্দর্য লইয়! দেখ! দিয়াছে । 


সিদ্ধির পথ-্্রীধীয়েনরচ্্র মজুমদর । যুগীবার্ত। পাবলিশিং 
হাউস। ৪৭, পটলডাা ছুট, কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা। 
জীবনে উন্নতিলাভের উপায় সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধে লেখক আলোচনা 
করিয়াছেন-“সাঁধনা, ‘শ্রেয়াংসি বহুবি্নানি', ‘সময়ের সদ্যবহাঁর', ‘লক্ষ্যের 
অনুসরণ, জীবিকার উপায় । কৃতী ব্যক্তিদিগের জীবন হইতে দৃষ্াস্ত 
দরিয়া তিনি বক্তব) বিষয় পরিস্ুট এবং সরম করিয়াছেন। 


শ্রীধীরেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


সংখ্য।-বিজ্ঞীনের অ, আঁ, ক, খ--ক্রবীত্রনাথ ঘোষ । 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্বস, কলিকতা! পৃঃ ১৫* | মুল্য চার টাক।। 
বাংলাভাষায় সংখ্যাধিজ্ঞান সম্বন্ধে এইটি বোধ হয় একমাত্র বই | 
ভারতে সংখ্যাবিজ্ঞানের গুরুত্ব ক্বাধীনভা প্রাপ্তির পর হইতে ক্রমশঃই বাড়িয়া 


গ্রবাসী 


শাপলা লালা 





১৩৫৮ 








চলিতেছে । সরকারী প্রকাশনার আরতন এবং তন্নিবন্ধ তথ্যের পরিমাপও 
ক্রমবর্ধমান । এই সব তথোর বিচার-বিশ্লেষণে সংখ্যাবিজ্ঞানের মূলতসত্বের 
জ্ঞান অপরিহার্য্য। 

আলোচ্য বইখাঁনিতে সংখ্যাবিজ্ঞানের মৃলতন্থ প্রাঞ্জল ভাষায় নিভুল 
ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখকের যুক্তি অনুসরণের অস্ত উচ্চতর 
গণিতের জ্ঞান প্রযোপ্রন হয় না। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে “কো রিলেশন” 
বিষয়ক অধ্াারের উল্লেখ কর! যেতে পারে। 


শ্ত্রীতীন্দ্রমোহন দত্ত 


অরুণ-বহ্চি_ প্রশান্তি দাশ। বেঙ্গল পাঁবলিশীস+ ১৪ বন্ধিম 

চাটুজ্য ছ্রীট, কলিকাতা-_-১২। মুল্য আড়াই টাক]। 
শ্রীযুক্ত শান্তি দাশ কুমারী নাম-জ্রীশান্তি ঘোষ রূপে বাংলাদেশে 

বিশ্লবকর্থের জন্ত দীর্ঘ বিংশতি বৎসর যাবৎ পরিচিত হইয়া আছেন। 
১৯৩০ সনের আইন অমান্ত আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই মুক্তিকামী এক 
দল যুবক ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরই ইঁহাযাও সক্রিয় হইয়1 উঠেন। 
ইহাদের কার্যকলাপ আদ্র আর কাহারও অবিদিত নাই। স্কুল-কলেজের 
ছাত্রীরাও এই দলে আসিয়া যোগদান করেন। কুমিলীর বালিকা-যিদ্যা- 
লষেব দ্বিতীয় শ্রেণীর পঞ্চদশ বর্ষীয্ন কিশোরী ছাত্রী শ্রীমতী শাস্তি ঘোষ 
তাহাদের মধো অন্ততম। শ্রীমতী স্থনীতি চৌধুরীর সঙ্গে তিনি ১৯৩১ 
সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাঁজিষ্রেট ষ্টিফেন্সকে হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত 
হইয়! পড়েন এবং উভয়ে বিচারে ধাংজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।, 


১৯৩৭ সনের নূতন ভারত-শাসনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত 


হয়, বাংলার মন্ত্রীসভা মুদলসান প্রধান হইলেও সহাঁক্ম| গাঁস্বীর চেষ্বত্বে 
ও অক্রন্ত পরিশ্রমে রাজবন্দী ও আইনে দণ্ডিত বন্দীপ্ণ একে একে 
কারামুক্ত হন । শ্রীমতী শাস্তিও কারা দুক্ত হইলেন। আলোচ্য পৃস্তক- 
খাদিতে লেখিকা শৈশবাবধি এই সকল বিচিত্র কাহিনী অতি মনোরম 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিষাঁছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণেও বৈশিষ্ট 
আছে। রাত্রির তপন্তা, লক্ষ্যভেদ, পিপ্জরে বিহঙ্গ, বাধা-বন্ধনহীন প্রাণ 
এই সকল অধ্যায়ে বারাবাসের পূর্বে ও পরে এবং কাঁরাবাদকালের 
অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নান! লোকের সঙ্গে জালাপ- 
আলাপন কত কথাই না সংক্ষেপে সংযত ভাবে বল। হইয়াছে। 
বইখানি বিপ্লব আন্দোলনে নারীর যোগাযোগের একখানি সুন্দর চিত্র। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাঁগল 


ছোট ভ্রিমিঢরাঢের অব্যর্থ ওুষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় ১4 


ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধ| দূর করিয়াছে । 


মূল্য--৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ--১এ* আনা। 


ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
১১ বি, গোবিন্দ আডটী রোড, কলিকাতা--২৭ 
ফোঁন-সাটধ ৮৮১ 
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দেশ-বিদেশের কথা 


নরসিংদাঁপ বাংল! পুরস্কার, ১৯৫০ 

নেশন্াল আয়রণ এও চীল ওয়ার্কদ-এর ডিরেক্টর কলিকাতা- 
নিবাসী খ্রীনরসিংদাস আগরওয়ালার প্রদত্ত তহবিল হইতে 
দিল্লী বিশ্ববিস্তালয় কলিকাতা! প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মেলমের 
- মারফত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক- 
প্রণেতাদের উৎসাহ প্রদানার্থে নরসিংঘাস বাংলা! পুরস্কার’ 
নানে একটি পুরক্ষার ঘোষণ| করিয়াছেন। এক হান্রার টাকা 
হূল্যের এই পুরচ্ষার পর্যায়ক্রমে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয় 
বিষয়ক গ্রন্থের ভরত প্রদত্ত হইবে । ১৯৫১ সালের পুরস্কার 
নির্ধারিত হইয়াছে সাহিত্যের রড । পুরস্কার ঘোষণার বৎসরে 
যে লেখকের মুদ্রিত গ্রন্থ 'বিলেকৃসন্‌ কমিটি’ কর্ডৃক সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাকেই উক্ত পুরস্কার ছেওয়া হইবে । 
কমিট ১৯৫০ সালের ও০শে শুনের অব্যবহিত পূর্ব হইতে ছুই 
বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের 
প্রণেতা ও প্রকাশকদিগকে--১৯৫১ সালের ৩১শে জুলাইয়ের 
পূর্বে, এক-একটি মু্রিত্ত পুস্তকের ৮থানি করিয়| ফপি পাঠাই- 
বার অন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুন্তকসমূহ দিজী বিশ্ববিভা- 

লয়ের রেছিষ্ঠার টি, পি. এস, আয়ারের নিকট প্রেরিতব্য ৷ 

শ্রীমমতা চৌধুরী 

এ বৎসর মজ্জফেরপুর “কলেজ অব ফিব্সিক্যাল এডুকেশন? 
নামক প্রতিষ্ঠানের বাধিক পরীক্ষায় ছাত্র ও হাজীদের মধ্যে প্রথম 
হইয়া গ্রীমমতা! চৌধুরী সম্মানের সহিত ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। 
গত হয় বংসরের মধ্যে বছ শত পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষাধিনীর 
মধ্যে কেহ এই ডিপ্লোমা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই । বিহার 
রাজ্যে প্রীঁতী চৌধুরীই সর্বপ্রথম এই কলে হইতে সর্ব্বোচ্চ 
সম্মান লাভ করিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালয়ের এক 
অন ক্কতী ্রাছুয়েট ॥ চাকু এবং কারু শিল্প ও ললিতকলায় 
পারদশিনী। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংগ্ততিবিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার 


সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট আছেন । ইনি মক্গ£করপুরের বিশিষ্ট - 


সাংবাদিক গ্রীপরেশ চৌধুরীর পত্নী । 
ব্ৰহন্মবান্ধব উপাধ্যায়ের লেখা 
_ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী 
€ ছুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেইরূপ তাহারা উপাধ্যায় 
ব্রচ্মবান্ধব মহাশক্ষের লেখাও সংগ্রহ করিতেছেন । তাহার 
জীবদক্ষশার তাহার কিয়দংপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


CERES সু AL 


তাহার মধ্যে অনেকগ্ুলিই সংগৃহীত হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
একখানির সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না । পুস্তিকাধানির 
নাম পক্রন্ধান্বত। উপাধ্যায় ত্ৰহ্মবান্ধব 1” প্রবাসীর কোন পাঠক 
এখানি সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিলে সাহিত্য-পরিষদের 
কৃতজ্ঞতাভাজ্ধন হইবেন বাঙালী পাঠকমৎুলীও একজন শেঠ 
পুরুষের চিন্তাধারায় অভিষিক্ত হইবার সুষোগ পাইবেন। 


ডক্টর নলিনীমোহন সাম্যাল 
৯০ বংসর বয়সে এই শিক্ষাবিদ দেহরক্ষাঁ করিয়াছেন । 
জ্ঞানের সাধনাষ তিনি সমগ্র জীবন কাটাইগ়াছিলেন, বাংলা 
ভাষায় তামিল সাহিত্যের পরিচয় দিয়! তিনি আমাদের 
কৃতজ্ঞতা অৰ্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশের নান! 


সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিয়া প্রায় ৩০ বৎসর কাল 





ডায়াপেপসিন 


পাকস্থলীর গোলমাল 
নিবারণ করে 




















৩৮৪ 


অবসর যাপন করতঃ প্রাধিত লোকে চলিরা সিয়াছেন। 
আমরা তাহার জাত্মার শাস্তি কামনী করি। 


স্বরেশচন্দ্র- রায় 
৭০ বৎসর বয়সে ্ুরেশচন্দ্র রায় দেহত্যাগ করিয়াছেম। 
জুরেশচজ্জ ছিলেন ত্রহ্মানন্দ কেশবচন্জগ সেনের সহযোগী 
 টাকানিবাসী বঙ্চন্ত্র রায়ের পুত্র । এপ্রচারকপ-জীবমের 
অভাব-অভিযোগের মধ্যে তিনি বান্ধত হন। শিক্ষান্তে 
পিতার সম্পাদিত ইংরেজী পঞ্জিকায় তাহার সাংবাদিক 
জীবনের হাতেখড়ি হয়। তারপর সরকারী রাজব্ব-বিভাগে 
চাকুরী গ্রহণ করিয়া ১৯৩৭ সালে বাংলা দেশের কৃষি- 
শিল্প বিভাগের সহকারী সেক্রেটাক্সীর পদ হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। তখন হইতে তিনি পুনরায় প্রথম যৌবনের 
সাংবাদিকতার কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। “নববিধান” 
ও “ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জীর” পত্রিকায় তাহার পরিচয় পাওয়া 
যাইত। 
যজ্জেশ্বর ঘোষ 

৮১ বৎসর বয়সে শিক্ষান্রতী যজেশ্বর ঘোষ মরজগৎ ত্যাগ 
করিয়াছেন । তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন চু'চুড়া বামীমন্দির হাই সুলের পরিচালক সমিতির 
সভাপতি ন্ূপে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি বহুদিন 
কাজ করিয়াছিলেমদ। পরিণত বয়সে তিনি লোকান্তরিত 
হুইয়াছেন। 


ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
কলিকাত| বিশ্ববিভালরের অন্ততু্ বিভান কলেজের 
অধ্যাপক এই শিক্ষাব্রতীর বিয়োগে আমর! ব্যধিত হইলাম । 
তিনি ১৯২০ সালে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
তদবধি তিনি নানাভাবে এ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সেবা ' 
করিয়াছেন। কলিকাতার উপকণ্স্থ ঢাকুরিয়ার অধিবাসী রূপে 
ব্রজেজ্রনাথ সেই অঞ্চলের উন্নতিকল্পে অকু$ পরিশ্রম করিয়া- 
ছিলেন। 
এস. ওয়াজেদ আলী 
প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সুসল- 
মান এস. ও্রাজ্েদ আলি, বি, এ (ক্যান্টাব ), বার-এ্যাট-ল 
সম্প্রতি পরলোকগমম করিয়াছেন। ম্বত্যুকাজে তাহার 
বয়স ৬১ বৎসর হুইয়াছিল। প্রেপিভেক্সী ম্যাঙ্জিখ্রেটের প্র 
হইতে অবসর গ্রহণের পরে তিনি নানা রেগে ভুপিতে- 
ছিলেন । 
ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ সালের ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর হুগলী 
জেলার বড়তা পুর্ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পরিবার 
ধ্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়াছেম। বাল্যকালে ওয়াজেদ 


প্রবাম্ 
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এল, ওয়।জেদ আলী 


আলিকে মক্তবে ও তারপর গ্রাম্য পাঠশালাগ্ম তি করা হয্স। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয় হুইতে এণ্ট্াদ পরীক্ষার উ্ভীর্ঘ হইবায় 
পর উচ্চশিক্ষা] লাতার্থ তাহাকে আলীগড় এম-£-ও কলেজে 
( বৰ্তমানে আলীগড় বিশ্ববিজ্ঞালয় নামে পরিচিত ) প্রেরণ করা 
হয়। তিনি তথায় কৃতী হান্্রজপে পরিচিত হুন এবং ১৯১০ 
সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয় হইতে বি-এ ডিগ্রি প্রাপ্ত 
হন। তৎপর তিনি কেমুত্রিত্ব বিশ্ববিভালয়ে ভর্তি হুন এবং 
সেখান হইতে বি-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯১৫ সালে - 
ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলিকাতা 
হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালে 
ওয়াজেদ আলি প্রেসিভেক্সী ম্যাণ্রিত্রেট নিযুক্ত হন। তিনি 
সেই পদ হুইতে ১৯৪৫ সালের শেষভাগে অবসর গ্রহণ 
করেন | ওয়াছেদ আলি বিচারকয়ূপে সুখ্যাতি লাত ফররিয়া- 
ছিলেন। 

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একজন বিশি্ লেখক হিসাবে 
সাহিত্যক্ষেত্রে ওয়াজেদ আলি সুপরিচিত । তাহার লিখিত 
“ভবিস্ততের বাঙালী’ পু্কখ|নি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে । 


স্তন ৩ গিল্যাজালা___ বনিলালিত্রচিজ্ভত ভাল পিলার এলি ৯ ৯০২৯১ আপতিত ctr পক | পরিজ কা | 
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স্বাধীনতা দ্বিবসের অঙ্গীকার কয়েক বংসর পূর্বের যধন মুসলিম লীগ সদস্ত সিদ্দিকি তাহার 


স্বাধীনতার চারি বংসর অতিবাহিত হুইয়া গেল । এই 
চারি বংসরে দেশের উন্নতি অবনতি কি হইয়াছে তাঁহার 
বিচারে বাগ্বিতগ চতুদ্দিকেই শুনা যায় সুতরাং সে বিষয়ে 
আলোচনা করা নিশ্রয়োজন। এখন জর্ধপ্রধান বিচারধ্য বিষয়, 
এই যে, দেশের লোকের স্বাধীনতা সম্পর্কে যোগ্যতা বৃদ্ধি_-বা 
তাহার বিপরীত-_কতটা হইয়াছে। দেশের মাটি, দেশের শিল্প- 
ব-বাণিক্য-ক্কষি, এই সফলের উন্নতি ষদিই-বা কিছু হয়, সে সবই 
ব্যর্থ হইতে বাধ্য ঘদি না দেশের লোক স্বাধীনতার প্রহ্ৃত অর্থ 
কি তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়দম করিতে সমর্থ হয়। 
.... এদেশের লোক এই প্রথম স্বাধীনতা অর্ন করে দাই। 
ইতিহ:সের অপব্যাধ্যার ফলে ত্রিটিশরাজ আমাদের মনে 
এই বারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া পিরাছে যে, আমাদের দাসত্ব 
আরম্ভ হয় ধায় চতুর্দশ শতকে এবং তাহার পর ইংরেজের 
দেশত্যাগ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন দ্াপত্বই এদেশে চলিয়া ব্বাসিয়াছে। 
কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষ্য তাহা .নহে। 
মোগল সাত্রাদ্যের অবসান ইংরেজের হাতে মামেমান্্ 
হইগ্রাছিল। বস্তুতঃ পক্ষে তাহার বহু পূর্বে দক্ষিণ ও পশ্চিমে 
মহারাষ্ স্ব ও উত্তরে শিরখরাক্ধ মোগল সাত্রাজ্যের অবসান 
ঘটাইম়াছিল। এই কারণেই, বিখ্যাত ইংরেজ এঁতিহাসিক 
লিখিয়া পিরাছেন যে, ইংরেদ্রের ভারত সাআঁঞ্য লাত হুইয়াছিল 
৮ মারাঠা ও শিখদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ও বিস্তৃত সংগ্রাম-অভি- 
". বানের কলে, মোগল বা পাঠানের বিরুদ্বে নয় । পলা যুদ্ধ 
বা টিপু সুলতানের ধ্বংস এ সকল অভিযানের তুলনায় নগণ্য 
ব্যাপার | ভারতের একচ্ছত্র সিংহাসনের অধিকারে ইংরেশের 
প্রবলতম প্রতিদন্বী হিল মহারাষ্্রীর সঙ্ঘ এবং ব্রিটিশ আমলে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ স্বাধীনতার সশন্ত্র যুদ্ধের নেতা ছিলেন 
মহারাষ্রীয় নানা সাহেব। মোগল সাত্রাক্্যের গৌরব-রবি 
অন্তাচলে গিয়াছে তাঁহার বছ পুর্বে, যখন মাহাঘক্্রী সিদ্িরা 
মোগল সম্রাটকে প্রতীক্‌ যার রাখিয়া দিল্লীর শাসমদও শ্বহত্তে 
প্রহণ ফরেন। এই বিষয়টি দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় উঠে 


'সাহায্য করিয়াছিল সকলপ্রকারে । 


বক্তৃতা শেষ করেন এই বলিয়া £ “আমর! শুধু চাই যে ইংরেজ 
সরকার ভারতের শাসন্দও.যাহাদের হাত হইতে লইয়াছেন 
তাহাদেরই হাতে উহা প্রত্যর্পণ করুম ৷” 'এই কথার সঙ্গে 
সঙ্গে এক জন মহারা্রীয় সন্ত উঠিয়া বলেন, “আমি এই প্রস্তাব 
সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করি” এবং শিখ সদস্ত সর্ধার সন্ত পিং 
বলেন, "আমিও অতি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন 
করি।” ইংরেত সদন্তগণের উচ্চ হাস্ত শুনিয়া সিদ্ধিকি হতভন্ব 
হইয়া বসিয়া পড়েন । তাহার বারণাই ছিল না যে, এ প্রস্তাবের 
অর্থ ভারতের রাঁজছআ যারাঠা ও শিথের হস্তে দেওয়া । 
আমাদের জান! প্রয়োজন যে এ দোর্বও প্রতাপ মহারাধ- 
সঙ্ঘ ও ছু্ধর্য শিখরাজ ম্বাধীনত] রাখিতে পারে না কেন। 
কারণ যাহা তাহা ত ইতিহাসের পাঁত"য় পাতায় রক্তাক্ষরে 
লিখিত আছে। এ ছুই শক্তিই দেশের ব| দশের কথা ভুলিয়া 
স্বাতন্ত্রের অপব্যবহার করিয়াছিল, দেশের সাধারণ অধিবাসীও 
স্বাধীনতার অর্থ বুঝে দাই, বুঝিয়াছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ মার, 
এবং সেই কারণে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিত্বয়ের 
তাহারা ভাবিয়াছিল 
উহারা অনাচার দুর করিয়া বন্ধুভাবে দেশশাসনে সাহায্য 
করিবে, বুঝে নাই যে তাহারা রক্তশোষক রূপে দেশের দ্- 
যুণের অধিকারী হইয়া বসিবে । এককথায় তাহার! বুঝে 
নাই স্বাধীনতার মূল্য কি, পণ কি ও তাহার রক্ষার বাবস্থাই বা 
কিপ্রকার। 
- মান্রাঠা ও শিখ তে! শম্ববলে কয়েক যুগ স্বাতন্ত্য তোপ 
করিতে পারিয়াছিল।: আছ্িকার দিনে ইতিহাসের চক্র 
দ্রুততর দুরিছ্েছে এবং সেই কারণে এই সামাভ চারি বংসরেই 
আমরা এ ভীষণ সমস্তার সন্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। তাহার 
ফারণ আমাদের দেশের সুশিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই মনে 
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বারণা অস্পষ্ট | দলগত, গোষ্ঠীগত 
ও ব্যজিগত স্বার্খের বিষ আমাদের সকলেরই অস্থিমজায় প্রবেশ 
করিয়াছে উপরস্ত আছে ক্ষমতা এবং অর্থের লালসা ও অত্যধিক 


৩৮৬ 


হিৎসা-বিতেষ । সেই কারণেই দেশের উচ্চতম অধিকানীবর্গ 
হইতে নিষ্নন্তম নাগরিক পর্যন্ত সকলেই উদ্‌ত্রীষ্তচিত | 
ধর্দাধিকরণের অধিকারীবর্গের মধ্যেও এমন অনেক লোক 
আছেন যাহারা বুঝিয়াছেন শুধু ছাপার অক্ষরের অর্থ মাত্র এবং 
তাহার ব্যাখ্যায় পাশিত্য প্রদর্শন করিতেই তাহারা ব্যস্ত, 
তাহাতে দেশ রসাতলে যাইবে কিনা সে চিন্তার তাহাদের 
অবসর লাই। মিম্নতম অধিকারীদিপের তে! কথাই নাই। 
স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝিয়াহি শ্বেচ্ছাচার এবং স্বাতন্ত্য 
বলিতে বুঝিয়াছি স্বার্থসিদ্ধি ও পরের অনিষ্ঠ করাঁ। পথে-ঘাটে 
বাজারে-বৈঠকে. ঘবে-বাহিরে ইহার জান্বল্যমান প্রমাণ 
আমরা অহোরাজ পাইতেছি। পথের মাঝখানে বাস্‌ ছাড়ায়, 
যাজীর দল প্রশস্ত রাজপথের অর্ধেক হাইরা ঠাড়ায়, ইহাতে 
সমস্ত অঞ্চলের যামবাহুমের গতি মন্থর হইয়। দশ জ্রনের স্বার্থে 
সহত্র জনের শ্বার্থহানি হয়, কক বুঝিবে ? দলগত স্বার্থ বন্জায় 
রাখিবার জন্য দশ জন চোরকে পারমিট দিয়া দশ হাজারের দ্বার্থ 
ক্ষু্ণ হয়, কে বুঝাইবে ? নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার অন্য হাজার 
ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ন করিয়া অন্যায় প্রশ্ন পরীক্ষায় দিলে 
অবর্থাচরণ হয়, কাহাকে বলিবেন ? আইনের কাকে চোরা- 
কারবারী বা দুষখোরফে ছাড়িয়া দিলে অনাচারের অগনিত 
দৃতাহতি দ্রেওয়া হয়, কে শুনিবে ? 
সম্মুখে নির্বাচনের পর্ব | নির্বাচনের ভক্কা বাজিলে 
সত্য-মিধ্যার বালাই থাকে না । সুতরাং দেশের লোকের 
আরও বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক । তবে উপায়? উপায়, 
দলগত ছাপ অগ্রাহ্‌ করিয়া, যোগ্য লোকের সন্ধান, নির্ব্বাচন 
ও প্রতিষ্ঠা করণ । যদি স্বার্থের লোভে বা অহেতুক উত্তেজনার 
বশে আমর! তাহা না করি তবে ইতিহাসের চক্র পুনরায় 
ঘুরিবে। দেশে মাংস্তদ্যায় দেখা দিবে, পরে দাসত্ব ৷ 
৪ঠ| জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্বাধীনতা দিবদের ১৫০ 
বাধিকী উৎসব হুইয়াছে। “স্বাধীনতা” দিবস উপলক্ষে 
আমেরিকার সংবাদপন্্রগুলি স্বাধীনস্তার অঙ্গীকার মুদ্রিত 
করিয়া থাকে, উহার তলায় নাম স্বাক্ষরের স্থান থাকে। 
জললাধারণ এ সকল অঙ্গীকারের তলায় নিজেদের নাম 
স্বাক্ষর করিরা *ইঙ্িপেণেল্স” হলে পাঠাইয়! দিয়া থাকে। 
তথায় উহা! প্রদশিত ও রক্ষিত হয় । 
ওঁ অঙ্গীকারে থাকে £ 
“আমি একজন স্বাধীন আমেরিকান, 
আমি নির্ভয়ে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে পারি, 
আমার খুপীমত উপায়ে ভগবানের আরাধনা করিতে পারি, 
যাহা আমি ভাল বলিয়া মনে করি তাহা সমর্থনের অধিকার 
আমার আছে, 
যাহা আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি তাহার বিরোধিতার 
অধিকার আমার আছে, 





প্রবানী 


১৫৫৮ 








যাহারা আমাদের দেশ শাসন করেন তাহার্দের নির্বাচনের 

অধিকার আমার আছে, 

আমার নিজের জন্য এবং সমুদয় মন্গম্য সমাজের জন্য এই 

স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার অঙ্গীকার আমি 

করিতেছি ।” 

এই অঙ্গীকারের শেষে “সমুদয় মহুম্ত সমাজের” উল্লেখ ২ 

কেন রহিয়াছে সে কথা যদ্ধি আমরা বুঝি এবং সম্যক ভাবে 

গ্রহণ করি তবেই আমাদের পরিজ্াণ নতুবা নহে। নিজের 

স্বার্থে অন্জের স্বাধীনতা খর্ব না করিতে যদি আমরা শিখি 
তবেই এ শেষ অঙ্গীকার রক্ষা পায়। 


ওয়াকিং কমিটি হইতে নেহরুর পদত্যাগ 

পঞ্জিত অবাহরলাল নেহরু কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এবং 
কেন্দ্রীয় ইলেকৃশম বোর্ড হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন । ইহাতে 
কংগ্রেসে একটি প্রথম শ্রেণীর সঙ্কট দেখা দিয়াছে । ইতিপূর্বে 
কফিদোয়াই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসতা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। 
প্রথমবার তিমি পদত্যাঁপ করিয়া! পরে উহা প্রত্যাহার করেন 
কিন্ব তাহার চিঠিপত্রে কংগ্রেস-সভাপতি সম্বন্ধে কোন কোন 
মন্তব্যে আপত্তি হওয়ায় তাহাকে মন্ত্রিসভা ছাড়িতে বাধ্য করা, 
হয়। পণ্ডিত নেহরু ইহাকে তাহার কার্যে কংখ্রেস-সভা- 
পতির হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিতে পারেন। অতঃপর 
ওয়াকিং কমিটি এবং নিখিল-ভারত কংগখেস কমিটির 
সেক্রেটারিষেট পুনর্গ ঠন করিতে হইবে বলিয়া নেহরু দাবি 
করেন। কংগ্রেসের ছুনাঁতি দূর করিতে হইলে কংগ্রেসে 
বাহিরের ভাল লোকদের আনিতে হইবে বলিয়া নেহকক মনে 
করেন এবং বাঙ্গালোরে সে চেষ্টাই তিনি করিয়াছিলেন। 
তাহার এই চেষ্টা কংগ্রেসের বর্তমান কর্তাদ্বের অনেকে ভাল 
চোখে দেখেন নাই ফারণ ইহাতে তাহাদের খুব অন্থবিধ! 
হইবে। বর্তমানে যে দল কংগ্রেস দখল করিয়া রহিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই বেশী। ইহা ছাড়া 
এই বিরোধে কংগ্রেসের পুরানো! এঁতিহও কম দায়ী নহে। 
স্বাধীনভার আপে কংগ্রেস পার্টি আইনসতা এবং মন্ত্রিসভার 
উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিত। কংগ্রেস মঞ্জিত্ব অধিকার করিবার 
পর হইতেই মন্ত্রিসভা এবং প্রাদেশিক কংখ্েেস কমিটিগুলির yj 
মধ্যে তীব্র বিরোধ আরস্ত হ্য়। তবে ওয়ার্কিং কমিটির 
সব্ধোচ্চ প্রাধান্য তখনও খর্ধ হয় নাই। ওয়ার্কিং কমিটির 
পক্ষে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড মন্ত্িসক্কাুলির উপর কর্তৃত্ব 
করিতেন ৷ সর্দার প্যাটেলের জীবন্ধশায় এই বিরোধ বাধিয়াছে, 
কিন্ত বেণী দূর পড়াইতে পারে নাই। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
বিরোধের সংবাদ প্রকাশিত হইলে প্যাটেল এবং নেহরু হই 
জনেই উহার প্রকাস্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন । এখনকার মত 
মেহুরু-দল এবং প্যাটেল-দলের মধ্যে প্রকান্ত বিবৃতি-যুদ্ধ তখম 
ঘটিতে পারে নাই। সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস এবং গবঙ্গেন্ট 


ভাদ্র 


উভয়ই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার 
জীবিতকালে ভিতরে ভিতরে মততেদ হইলেও প্রকান্ত বিরোধ 
হয় নাই। জর্ধ্বোপরি গাস্বীদীর ভরীবিতকাঁলে সর্ববসঘয়েই 
তিনি রাশ টানিয়া রাখিয়াছিলেন। নেহরু ও প্যা্টেলের 
মধ্যে আদর্শগত প্ৰভেদ ছিল, কিন্তু তাহা কখনও প্রান্তে 
ফাটিয়া পড়ে নাই। সর্ধার প্যা্টেলের মৃত্যুর পর তাহার দল 
ট্যাওনজীকে সম্মুখে রাখিয়া কংগ্রেসের প্রাচীন ধারা ফিরাইয] 
আনিতে চাহিতেছেন। ওয়ার্কিং কমিটি মন্জিসতায় হস্তক্ষেপ 
করিবে, কিন্ত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর 
কথা শুনিবে না ট্যাওন-দল ইহাই চাহিতেছেন। অর্থাৎ 
তাহারা মঞ্জিসতার উপর পার্টির পূর্ণ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে 
ইচ্ছুক। প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থ! মানিয়া লইতে চাহিতেছেন 
মা। বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরা প্রধানমন্ত্রীর কাঞ্জে 
ওয়ার্কিং কমিটি মারফত হস্তক্ষেপ করিতে থাকিবে এই অবস্থা 
মেহরঃর পক্ষে মানিয়া লওয়! সহজ্ব নয় | এই অবস্থা যাহাতে 
না আসে তাহার অন্য তিনি ট্যাগুমজী কংগ্রেস-সভাপতি 
নির্বাচিত হইবার পর হইতেই ওয়ার্কিং কমিটির বাহিরে 
বাকিতে চাহিতেছেন। অনেক অমুরোধ-উপরোধে তাঁহাকে 
ওয়ার্কিং কমিটিতে আনা হইয়াছিল, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত দেখ! 
যাইতেছে ওয়াকিং কমিটিতে থাকিয়া মন্রিসভার উপর উহার 
অপ্রতিহত প্রাধান্য তিনি মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। 
এ সমন্ধে এখনও কোন সঠিক এবং বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত 
হয় নাই, পাওয়াও যাইতেছে না। এই অবস্থায় কোন পক্ষ 
সম্বন্ধেই কোন নিশ্চিত মন্তব্য কর! অধৌভিিক হইবে। যখন 
আমর! দেখিতেছি যে, হুই পক্ষেরই মন্তব্যে অযৌক্তিক ও 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় রহিয়াছে তখন ইহার বিস্তারিত বিচার 
স্থপিত রাখাই সমীচীন । 


রাজপথে দুর্ঘটন। 
রাক্ষপথে দুর্ঘটনা নিবারণ পুলিদের অবঞ্ভ কর্তব্য। 
কলিকাতার রাস্তায় নোটিশ টাঙ্গাইয়া ছূর্ঘটমা বন্ধ করিবার 
চেষ্ঠা হইতেছে । ফুটপাথ ছাড়িয়া রাস্তায় হাট! এক শ্রেণীর 
লোকের বদত্যাদ এবং ইহা নিম্দনীর ও অবস্তস্বীকার্য্য। 


₹৮কিন্ত দুর্ঘটনার প্রস্কত ফারণ ইহা নহে। বাস এবং লরী- 


গুলি চূর্ঘটনার আসল হেতু । লোক চাপা দেওয়া তে! সামান্য 
ব্যাপার, ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগাইয়া প্রাণহানি ঘটানো 
ইহাদের নিকট কিছু নয়। কয়েক মাসের মধ্যে রসা রোড 
হাক্বরা! রোডের মোড়ে, প্রা রোডে, চৌরঙ্গিতে এবং সেদিন 
শিয়ালদহে সাকুলার রোডে এইরূপ ব্যাপার খটয়াছে এবং 
লোক মরিয়াছে। রাস্ত! পারাপারের সুযোগ করিয়া দেওয়া, 
পথচারীদের যথাসন্তব কুটপাথ দিয়া চলিতে বল! ভাল; কিন্তু 
সমস্ত উৎসাহ উহাতেই নিবদ্ধ করা উচিত নহে। পুলিস যে 
নোটিশ টাঙ্গাইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে নির্দিষ্ট স্থান 


বিবিধ প্রসল_ ট্রেনে রাহা পানি 


৩৮৭ 


ললো লো লোলা লো লাপলোপপাপি পা 


দিয়া যাহারা রাস্তা পার হুইবে তাঁহারাই কেবল protected 
by ]8-_অর্থাৎ অম্য স্থানে কেহ চাপা পড়িলে তার অন্য 
কেহ দায়ী নহে । আইনের এই ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াছে কিমা 
আমর! তাহ! জানিতে চাই। লরী এবং বাস ট্রাফিক 
পুলিসের অযোগ্যতার দরুদ আইন ডঙ্গ করে। ইহার] 
কতদূর বেপরোয়া হইতে পারে হরিশ মুখার্ডি রোডের মোড়ে 
কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসকে .ধান্ধ! মারিয়া তার মৃত্যু ঘটাইয়! 
পলায়ন এবং সেদিন জি. পি. ওর নিকটে লোক চাপা দিয়া 
পলাযজমান লরী ধরিতে পিক হর্খটনা| তার দৃষ্টান্ত। বাসণুলি 
আজ্কাঁল কিছুতেই রানার পাশ খে যিবা ধ্াড়াইবে না, ট্রাম 
লাইনের উপর দড়াইর়! যাজী তুলিবে ও নামাইবে। হুর্ঘটদার 
ইহা একটি মণ্ড ফারণ। আর এক কারণেও আন্মকাল হুর্ঘটন। 
বাড়িয়াছে। ট্রাম হইতে যাত্রী উঠা-দামার সময় পিছন হইতে 
কোন গাড়ী আসিবে না, কলিকাতার পুলিন কমিশনারের 
এইরূপ আদেশ আছে । চৌরঙ্গিতে এই প্রকার একটি দুর্ঘটনার 
পর আদেশটি ধুব কঠোরতার সহিত্ত প্রযুক্ত হইত । আজকাল 
ইহা একেবারে আমলে আনা হয় না। কিছু দিন আগে 
সাকুলার রোডে এক্সপ ঘটয়াছিল। সেদিন তো! পবন্মেন্ট 
হাউসের সম্ভুখেই ঘটিয়াছে। হর্ঘটনা কমাইবার জন্য কেবল 
পথচারীদের উপর চাপ দিয়া সকল উৎসাহ খরচ মা করিয়া বাস 
লরীগুলিকে সর্বাগ্রে আইন মানিঘা চলিতে শেখানো দরকার । 
লরীর 'গবর্ণর” বাঁধিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে কিন্ত ইহাদের 
দৌড়ের রকম দেখিলে কাহারও গবর্ণর বাধা আছে বলিয়া 
বিশ্বাস হয় না। এইগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা কর দরকার । 
ট্রাম &পে গাড়ী থামিলে পিছনের গাড়ী দীড়াইয়া অপেক্ষা 


- করিবার নিয়মও কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে । 


টেনে রাহাজাঁনি 

চলন্ত ট্রেনে মেয়েদের কামরায় বা প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ছোট কামরায় চুকিয়া রাহাজনি বড় বেশী আরম্ত হইয়াছে । 
প্রথমটা হাওড়া স্টেশমেই ইহা হইভেছিল, কয়েকদিন আগে 
রাণাখাটেও হুইয়াছে। দিল্লী এক্সপ্রেস হাওড়ায় ঢুকিবার 
আগে উহাতে চোর চুকিবার চেষ্টা করে। এফটি বিলের 
ধারে রহস্কশ্রমক তাবে গাড়ী থামিয়া যায়। আবার চলিতে 
আরম্ত করিলে ট্রেনের খালাসীর পোশাক-পরা একটা লোক 
মেয়েদের গাড়ীর পাদানিতে উঠিয়া পড়িয়া যাওয়ার ভান 
করিয়া দরজা খুলিতে বলে। কামরায় এ ট্রেনের গার্ডের স্ত্রী 
ছিলেন। গার্ড তাহাকে কোম কারণেই দরপ্র খুলিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার! দরজা ধুলিলেন না । লোকটা 
তখন জ্বানালার ধারে উপবিষা একটি যাত্রিণীর ব্যাগ বরিয়া 
টান মারে এবং তাহারা উহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন। চেন 
উমা হয় কিন্ত গাড়ী অনেক দুর গিয়া থামে। লোকটা উধাও 
হয় এবং পুলিস যথারীতি ভুল লোক ধরিয়া উপস্থিত করে । 
ইহার কয়েক দিম পরেই বোম্বাই মেলের কুপে গাড়ীতে এই 


৩৮৮ 


প্রবালী 


১৩৫৮ 





ব্যাপার ঘটে এবং শ্রীমতী আশালত! চট্টোপাধ্যাস্ন নায়ী “একটি 
মহিলা যাত্রী ইহাতে প্রাণ হারান। ছুইটি লোক পাদানিতে 
উঠিয়া দরজ! খুলিয়া দেওয়ার জন্ভ কাকুতি-মিনতি করিতে 
থাকে এবং টিকিট দেখায়। কুপে গাড়ীতে শ্রীমতী আশালতা 
এবং তাহার ভাঙগুর-পুত্র একটি যুবক ছিলেম। গ্রমতী 
আশালতাঁ রেলওয়ে অফিসারের শ্রী, তাহাকে দরজা! মা 
খোলার কথ! বলিয়াও দেওয়া হুয় কিন্ত টিকিট দেধানোতে 
তিনিও বিভ্রান্ত হন এবং দয়াপরবশ হুইয়া দরজা থোলেন। 
লোক ছুইট! ঢুকিয়াই ছোরা বাহির করে। ছুই জনেই আহত 
হন এবং ছেলেটি চেন টানে । শ্রীমতী আশালতান্ আঘাত 
মারাত্মক হয়, বর্ধমান হাসপাতালে ভিনি মারা ফান। এই 
ছুই ঘটনার আগেও হাওড়ার ট্রেনে এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াহে, 
তবে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। হাওড়া ষ্টেশনে যাল্্রীদের 
জিনিষপজ্ চুরি যাওয়া এবং ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের গলার 
সোনার হার ছিমাইয়া লইয়া পলায়ন করার সংবাদ প্রায়ই 
পাওয়া যায়। মালগাড়ী হইতে চুরি এমন ফি মালপাড়ী 
ভাঙিয়া জিদিষ বাহির করার সংবাদও প্রায়ই আসে। মাস 
ছুই আগে একটি কনেষ্টবল এক ছুর্বস্তকে ধরিতে গিয়া 
চুরিকাহত হুম এবং প্ল্যাটফশ্দেই মারা যায়। এই ব্যাপারে 
রেল-পুলিসের শৈথিল্য ত আছেই, রেলের পাবলিক রিলেশন 
অফিদাররাও তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। আব্দ- 
কাল হাওড়া ষ্টেশনে গার্ল গাইড রাখ! হইয়াছে, হঁহারাই ব| 
কি করেন তাহাও বুঝা হুর । এই সমস্ত ঘটনা বড় গাড়ীতে 
হয মা, ছোট গাড়ীতেই হুইয়া থাকে।_ ছোঁট গাড়ীর সংখ্যা 
খুব কম। এই কয়টি গাড়ীতে টুকিয়া বিশেষ তাবে 
মেচ্ছেদের সাবধান করিয়া দেওয়! ইহাদের অবস্ঠ কর্তব্য। 
কেম দরজা থোল| উচিঘ্ নয় তাহা! জানিলে হয়ত শ্রীমতী 
আশালতা! প্রাণ হারাইতেন নাঁ। কত রকমে এই ছুব 
ঘল দরজা খোলাইবার জন্য ধাক্কা দিতে পারে তাহা এ 
কয়টি কামরার মেয়েদের জামাইফাঁ দিলে এরূপ ঘটনা বন্ধ 
হইতে পারে। পাবলিক রিলেশন অফিসারদের এইরূপ 
কামরাগুলিতে একটু বিদ্বৃত নোটীশ লটকাইয়! দেওয়া উচিত 
ছিল। দরজা-ঘানালায় লোহার শিক দিয়া দরজ্জার শাটার 
বন্ধ করিয়া এবং ভিতরে ছিটকিনির ব্যবস্থা করিয়া অনেকট! 
সতর্কতা অবলম্বন কর] হইয়াছে, কিস্ত যাত্রীরা হব্তিদের সংবাদ 
না জানায় ইহার উদ্দেস্ঠ সিন্ধ হইতেছে না। সংবাদপন্রগুলিও 
এই ব্যাপার লইয়া] আন্দোলন না করায় লোকে আসল রহম্ত 
জানিতে পারিখেছেন না। রেলওয়ে পুলিসের শৈথিল্য 
অমার্জনীয় । হাওড়ায় কাঙ্গালী দল নামে পরিচিত এক 
হুবৃত্ত ছল এই সমস্ত চুরি ডাকাতি ধুন করিতেছে ইহ! ঠেঁশন- 
সত্ব লোকে জানে, জানেনা কেবল পুলিস। পুলিপের এই 
সমস্ত অজ্ঞতার অর্থ লোকে খুব তাল করিয়! বোবে। 


ব্যাপারটা ইন্সপেক্টর-জেনারেলের কানে গিয়াছে, কিন্ত তিনি 
যথেষ্ট সতর্কত1 এখনও অবলম্বন করিতে পারেন নাই । আমা- 
দের মতে অবিলম্বে হাওড়া রেল-পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং 
দ্বি-আর-পি থানার সমস্ত কর্মচারীকে বদলী করিয়া নুতন 
লোক পাঠাইয়া জোর তদন্ত করিলে ছুবৃি দল ধর? পড়িতে 
বিলম্ব হইবে না। একটি উপযুক্ত এস-পি এবং থানায় দুইটি 
ভাল অফিসার হইলেই কান্ত হইবে এবং এই কয়টি ভাল লোক 
পুলিসে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে । আমরা শুনিপ্যেছি রেলওয়ে 
বিভাগের অধিকারিবর্গ এই ব্যাপারে পুলিসকে বাধা 
দিতেছে, কেননা তাহাদের কর্তৃত্বে হাত পড়িতে পারে। 
ইহা! যদি সত্য হয় তবে তাহাঁদেরও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজ্জন। 


কালেকটিভ ফার্ম 


ভারতবর্ষে ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের জন্য অনেক টাকা 
খরচ হইতেছে, কিন্তু মূলে কতকগুলি গলদ রহিয়া যাইক্ষেছে 
বলিয়া ফল হইতেছে না। ছোট ছোট কৃষিক্ষেত ফসল বৃদ্ধির 
উপযোগী নহে, কালেকটিভ ফার্ধ গঠন করিঘা বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে চাষ ন! করিলে কগল বৃদ্ধি আশানুরূপ হইবে না। 


দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্ভিদ্বিভার অধ্যাপক ডাঃ চিলয় সম্প্রতি--+ 


রাশিয়া দ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; রাশিচা কিতাবে 
কালেকফটিভ ফার্ম্ম গঠন করিয়াছে, তাহার জন্য কি কি ফাজ 
করিয়াছে তিনি তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন। ডাঃ চিন 
বলিতেছেন যে ১৯২৭ সালে কালেকটিত কার্ম্ম গঠনের চে! 
প্রথম আরম্ভ হন্ন। গবন্মে্ট সকলের আগে কারখানাগ্ুলিকে 
কৃষির যন্ত্র নির্মাণের, আদেশ দেন। আমাদের দেশে '৯৪২ 


- সালে ডাঃ প্রেগরী এই কথা বলিস্বাছিলেন, কিন্ত তদনুনারে 


কাজ হয় নাই। কুশ গবম্মেণন্ট ললিতকলাবিদ্‌ ও সাহিত্ত্যিক- 
দের এমে ফপল বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়ার জপ পাঠাইয়া দেন! 
ইহারা গ্রামে গিযা মুরুব্বীয়ামা না করিয়া নানাবিধ আমোদ- 
প্রমোদের মধ্য দিয়া কালেকটিভ ফার্শ্মের উপযোগিতা এবং 
কৃষির উন্নতির বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি ভাহাদের মন্দের মধ্যে 
গাধিয়া দেন। ডাঃ চিলয়ের মতে সর্বাগ্রে কৃষকদের ফসল 
বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা দরকার । এ সঙ্গে ফসল বৃদ্ধির যে 
সমস্ত অন্তরায় গ্রামে রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে । 
কালেকটিত ফার্ম্ম যাহারা গঠন করিয়াছে রুশ গবশ্মেন্ট তাহা- 
দিগকে বিনান্গদে খপ দিয়াছেন। সরকারী খরচে কূপ ও 
পুকুর কাটাইয়া দিয়াছেন । আমাদের কৃষকেরা বীর, বলদ, 
যন্ত্রপাতি প্রতৃতি সবকিছুর অন্থ অর্থের অতাব অনুতব করে। 
সেচের ব্যবস্থা অধিকাংশ স্থলেই নাই। 


ডাঃ চিময় গবেষণার প্রয়োজনীয়তার উপর খুব ঝোক 
দিক্ধাছেন।- তিনি দেখিয়াছেন যে, রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক 
গবেষক এবং ক্ষেতের কৃষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে 


Lt 


ভাদ্র" 


এবং ইহার ফল খুব ভাল হইতেছে । আমাদের দেশে 
কৃষি-পবেষণাগার আছে, কিন্ত তাহার বিবরণ অতিশয় 
কঠিন ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। কৃষক ত দুরের 
কথা, শিক্ষিত লোকদের পক্ষেও উহা! ছুরধিগম্য। দেশীয় 
তাষায় গবেষণার ফল কৃষকদের বুঝাইয়| দেওয়ার কোন 
ব্যবস্থা আমাদের দেশে হয় দাই! আমেরিক।তেও গবেষণা- 
গার ও কৃষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আমাদের দেশে 
এতছুতর়ের মধ্যে গভীর পার্ধক্যস্বকপ আমলাতান্ত্রিক দম্ভপূর্ণ 
হাফপ্যান্ট বিদ্ভমাম। রাশিয়ায় বৈভ্ঞানিকরা কৃষকদের সঙ্গে 
বসিয়া তাহাদের সমস্কাগুলি ধীরভাবে শুনেদ এবং তার 
সমাধান করিয়া উহা! তাহাদিগকে বুঝাইয়া দ্বেন। আমাদের 
দেশ এখনও ইহ! কদনা করিতেই পারে না। 


বাকুড়ায় সেচ-পরিকল্পনা 


শবাকুড়া দর্পন” পজ্জিকার ভই শ্রাবণ সংখ্যায় নিয়লিখিত 
সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে : 
,. শআকাশমুখী একফসল-বিশিষ্ট আমাদের খেলার বড় বড় 
শ্রলসেচের পরিকল্পনার দিকে বাংলা সরকার দেখিতেছি দুটি 
সঁদিয়াছেন। আমর! দেখিয়! আনন্দিত হইলাম যে বিড়াই ও 
শুভঙ্করের দ1ড়ার কার্ষ্য বেশ অগ্রসর হইয়াছে । বিড়াই নদীর 
২৫০ ফুট লম্বা জলোচ্চক (পাকা বাধ) নির্মিত হইঘাছে ) 
ফলে প্রায় ২৭ হাঙ্গার বিঘা জমি জল পাইবে। ব্ামিলাগর, 
দামোদরবাটি, তেলিবেড়িয়। প্রভৃতি স্থানের শলাশয়হীন জমি- 
গুলি এবার জল পাইবে। শ্ুভঙ্গরের দাড়ায় যাহাতে সফল 
সময়ে সেচের তন জল পাওয়া যায় সেইজ্রন্ভ কীটাবাধে ১৩ 
কোটি কিউবিক ফুটের একটি বড় অলাধার নির্দ্দিত হইয়াছে। 
ইহাতে প্রায় ১৮ হাজার বিধা মি জল পাইবে। শুনিলাঁম 
পেচবিতাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালণীয় জীভূপতি মন্তুমদার 
মহোদয় আগামী আগষ্ট মাসে আপিয়! উপরোক্ত জল 
সরবরাহের ব্যবস্থাখুলি উন্নয়ন করিবেন । আমরা জেলাবাসীর 
পক্ষ হইতে সেচবিভাগকে বন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ।” 

দীঘি-পুক্করিণীর সংস্কার 

পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগ গ্রাম্য দবীবি-পু্ধরিশীর সংস্কার 
কার্যে অর্থ বিয়া সাহাধ্য করিতেছেন। সেই সাহায্যের 
পরিমাণ গত বংধরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, চলতি 
বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে | এই কার্ধ্যে হাত দিয়! সরকারকে 
অনেক ঘটিনতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে | দীৰি-পু্ধরিণী 
ফেবল যে ভরাট হইয়াছে, তাহাই ময় । ইহাদের অনেকগুলি 
বান ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে । এই সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া আসাদসোলের “বঙ্গবাম” পঞ্জিকার ৭ই শ্রাবণ সংখ্যায় 
একখানি পজ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সমস্তার সমাধান না 


বিবিধ প্রসজ--কাশিয়াড় খাল পরিকল্পনা 





৩৮৯ 


হইলে গ্রামে পানীয় অল ও কৃষির অন্ত দুল যোগানো! সহজ 
হইবে না। ইহা দেশব্যাপী লোকবৃদ্ধির ফল, কৃষকের 
লোভের দও £ 

“উখরা গ্রামের চতুষ্পার্থে ধান জমি "ও দো-অমির মাঝখানে 
যে সমস্ত ছোট ও বড় সেয়াতের পুফরিণী উধরা ঠেঁটের থাসে 
ছিল সেইগুলি অধুনা উথরা ঞ্চেট উপনুক্ত জমা পণে বিলি- 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্ত অধিকাংশ লোকেই পুকরিণীগুলি 
বন্দোবন্ত লইয়া কেহ কেহ বুজাইয়া জমি করিলেন, কেহ- 
বা অর্দেকটি পুরিধী রাখিয়া অর্দ্ধেকটি জম করিতেছেন । এই- 
রূপে জমির লেয়াত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইতেছে । এ দিকে 
গবদ্ধেন্ট বাহাদুর চাষীদিগকে অধিক ফসল ফলাইবার জভ 
উৎসাহ দিতেছেন, সেয়াতের পুদ্ধরিণী কাটাইয়া দানাপ্রকার 
বীন্ধ সার প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া! চাষীদ্দিগকে সাহায্য 
করিতেছেন। ভ্রানা গেল যে, পশ্চিমবদ সরকার ঘাস উৎপাদন 
প্রতিযোগিতায় চাষীদিগকে পুরস্কার দিবেম। কিন্ত হায়! 
পুরুষাহুক্রষমে যে সকল পুক্ষরিণীর সেয়াত চাষীরা পাইয়। আসি- 
তেছে তাহা যদ্রি এইরূপে ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় তবে প্রচুর 
ধা ফলান দূরের কথা, যাহা হইতেছিল তাহাও হইবে না৷” 


কাশিয়াড় খাল পরিকল্পন! 


পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট হইতে প্রকাশিত “আজেয়ী 
(মাসিক ) পজিকার আষাঢ় সংখ্যায় আমাদের একটি মন্তব্য 
সম্বন্ধে কিছু বল! হুইয়াছে। ভাঁহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 
উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ কয়টি কথ! সম্বন্ধে আমাদের মত এই 
যে, টাকা লইবার জন্য *উৎসাহী” কল্মীর অতাব নাই। কিন্তু 
তার সত্ব্যবহার করার বুদ্ধি ও সহজ শক্তির অভাবই দেখা যায় 
সর্বার্থক সমবায় সমিতিগুলির বর্তমান অবস্থা দেখিয়! £ 

“লিখিত শিরোনামায় “আহেযী”র চৈত্র সংখ্যায় আমর! 
একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। গত জ্যেষ্ঠ (১৩৫৮) 
সংখ্যায় বাংলার বিখ্যাত মাসিক “প্রবাসী” তাহা হুবছ উদ্ধত 
করিফ] নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন £- মন্তব্য পাঠ, 
করিয়া মনে হয় স্থামীর নাগরিকবদ্দ রাধ্ের দিকে ভাকা ইয়া 
নিশ্চেই হইয়া বসির! আছেন । আমাদের নিশ্চে্টতার প্রতি 
প্রভ্যক্ষ ইঙ্গিত হানিরা আমাদের দুর্বলতাকে সুকৌশলে 
প্রকাশ করিবার প্রয়াস এই মন্তব্যে ব্যক্ত হইস্বাছে। এই 
সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে প্রবাসীর বক্তব্য--যে ভেলায় 
কাশিয়াড় খালের ন্যায় এরূপ একটি বিরাট সম্ভাবশাপূর্ণ থাল 
যদি রাষ্রের সাহায্যলাভ মা পাওয়াস্ ব্যর্থ হইয়া ষায় এবং 
অপরদিকে জেলাবাসী রাধ্রের দিকে তাঁকাইয়া নিশ্ে্টভাবে 
যদ্দি বসিয়া থাকেন তবে তাহা লক্ার বিষয়। 

কাশিয়াড় খালের উভয় তীরে যে সব সৌতাগ্যবানের 
জমি পড়িস্বাছে তাহারা একটু সচেষ্ট হইলে মান্ত ২৮ মাইল 


৩০১৩ 





দীর্ঘ কাশিয়াড় খালটিকে সংস্কার ও মাঠে জল সেচনের ব্যবস্থা 
করা কঠিন কাজ নয়। যেকোন একজন উৎসাহী ভোতদার 
বা কন্মা যদি এই কাৰ্য্যে সেবার মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হন 
তবে তিনি অনায়াসে সংঙ্লিষ্উ জমির মালিকগণকে একত্রিত 
করিয়া, ‘সমবায় জল সেচন ও কৃষি উন্নয়ন সমিতি” গঠন 
করিয়া উহার মারফতে আশাতীতরূপে কাজ করিতে পারেন । 
জনগণের চেষ্টায় যদি এরূপ উন্নয়নসূলক সমবায় সমিতি গঠিত 
হয় তবে রাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট হুইতেও যথোপযুক্ত অর্থ গুণ 
হিসাবে পাওয়া যাইবে । সর্বার্থসাধক সমিতিগুলি মারফত 
সরকার যথে& অর্থ খণ হিসাবে দান করিতেছেন ; কেবল খণ 
গ্রহণ করিবার মতো উৎসাহী যোগ্য কম্মার প্রয়োজন |”, 

এই প্রসঙ্গে “গ্রাম সেবা” পত্রিকার ৮ই আষাঢ সংখ্যার 
সংবাদটি প্রপিবানযোগ্য : 

“বজ্ধবজের উপকণ্ঠে আলিপুর খালের সংস্কার স্থানীয় 
গ্রামাকলের লোক দ্বারা হইয়াছে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে 
এই খাল দিয়া ভাগীরথাঁর জল বহিত। পরে পলি জমা হুইর়] 
একেবারে বুজিয়া যায়, এখন গ্রামবাসীদের দ্বার] উন্মতিকর 
বৃহৎ কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়াছে । এই ভাবে দেশবাসী ঘদি 
নিশ্রেরাই সংস্কারের চিন্তা করে ও সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করে 
তাহা হইলে বাংলাদেশে প্রীঘ্রই কৃষির উন্নতি বিধান কর] হয় 
একথা বলা! যায়! ইহার ভ্রন্য গ্রামবাসীদের অভিনন্দন 
জাপন ফরিতেছি।” | 


মরুভূমির শস্ত-শ্যামল মূর্তি . 

“আমেরিকান রিপোর্টার” নামক একখানি যাফিনী প্রচার- 
পছ্ধে (দৈনিক ) আছে] উহার বাংলা সংস্করণের ১ই শ্রাবণ 
সংখ্যার মার্কিন মুলুকের ক্যালিফোণিয়া রাজ্যের কোন মরু- 
ভূমিকে কি করিয়া শস্ত-স্তাঘলা ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়া- 
ছিল, ভার একটা বিবরণ আছে। মাকিন যুক্তরা্র ও 
সোভিয়েটরাহই এরূপ কার্য্যে অগ্রণী । তাহাদের সাফল্য নান! 
দেশের লোককে উৎসাহিত করিতেছে! সেই উদ্দেস্তেই 
আমর! এই বিবরণটি উদ্ধত করিলাম £ 


“ফসল হবার মত উর্বরাশক্তি আছে প্রচুর, অথচ জ্বলের 
অভাবে উর মরুভূমির মত পড়ে আছে দীর্ঘকাল, এমনই এক 
বিরাট অঞ্চল হ'ল ক্যালিফোধিয়ার দক্ষিণাংশের মধ্য 
উপত্যকা । এত বড় একটা বিরাট এলাকা অনাবাদী পড়ে 
থাকবে, হয়ে উঠবে না শন্তশ্তামল, তা! হতেই পারে ন! 
আমেরিকায় । তাই টেনেপি উপত্যকা পরিকল্পনার মত মধ্য 
উপত্যকা পরিকল্পনা কর! হ’ল এই অঞ্চলকে বারিসিঞ্চিত 
করবার উদ্দেশ্যে । পয়ঃপ্রণালী, কুল্যা, পলনিরোধক বাঁধ 
মির্দাণের কাজ দুরু হ’ল এই পরিকল্পনা অহুসারে । এট! 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


চৌন্থ বহর আগেকার" কথা । এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ শক্তি 


সরবরাহের ব্যবস্থাও করতে হবে বলে ঠিক হ’ল । 

চৌদ্ব বছরের কায়িক ও মানসিক শ্রম আক্ক সার্থক 
হয়েছে । পরিকজনা অনুসারে সমস্ত কাত সম্পন্ন হয়েছে। 
আগামী ১লা আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে কাক্ত সুরু হবে সেখানে । 
শত-সহত্র কৃষক গোটা ক্যালিফোণিয়ার মধ্য উপত্যকায় 
আন্ব হুর্ষোৎকুল্প হয়ে উঠেছে। 

বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার একর অমি এখন থেকে আর 
শুলের অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে থাকবে না বা পিপাসার্ত 
চাতকের মত মেঘবারির আশায় উর্থমুখ হয়ে চেয়ে রইবে 
না। পাচ শ’ মাইল দুর থেকে অলম্রোত বেধে আসবে 
এখানে, ফলকুলের বাগান ও শস্যের ক্ষেত হবে জঙ্গসিিত। 

১লা আগষ্ঠ এরই উৎসব প্রতিপালিত হবে কৃষকর্ধের ঘরে 
ঘরে। দল দিম ধরে চলবে এই উৎসব । পরিকল্পনাটি হুরু 
করেছিল ক্যালিফোণি রাজ্য । কিন্ত যখন বুঝ! গেল, এর 
গুরুত্ব শুধু ক্যালিফোপিয়ার কাছেই নয়, গো! জাতির কাছে 
রয়েছে এর আত্যস্তিক প্রয়োজনীয়তা, তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় 
সরকারই এর ভার গ্রহণ করলেন । পরিকল্পনার জন্য ইতি- 
মধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে ৪০ কোটি ডলার (২০০ কোটি--" 
টাকা )। | 

ক্যালিফোণিয়া রাক্ষ্যের ট্র্যাসিতে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে যে 
উৎসব হবে প্রেসিডেন্ট ট,ম্যান তাতে যোগ দেবেন। ট্র্যাসিতে 
স্থাপিত হয়েছে এক বিরাট পাম্পিং ষ্েশন। ভ্তাকরামেণ্টে। 
নদী থেকে এই পাম্পিং ্টেশনের সাহায্যে জল তোল! হবে 
ছুই শত ফুট উপরে, সেখান থেকে সেই জল খালের মারফত 
চালান দেওয়া] হবে পাচ শত মাইল দুরে। 

যুক্তরাধ্রের জমি পুনরুদ্ধার “ব্যুরে! বলেছেন, মাহযের 
ইতিহাসে মানুষেরই প্রচেষ্টায় জলসেচের এত বিরাট ব্যবস্থ! 
আর কোনও দিনই দেখা যায় নি 1” 


ধান দিলে কাপড় পাঁবে 


কাধির “দেশ্‌প্রাণ" পত্রিকার ৫ই আষাঢ় সংঘধ্যায় 
উপরোক্ত শিরোনামায় নিয়লিখিত তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশিত 


হইয়াছে । আমাদের এই সহযোগী কি চাঁন তাহা বোধগম্য * 


মম । যে কারণেই ক বস্রাডাব দেখা দিয়াছে । তার 
সংশোধন সময়সাপেক্ষ । তত দিন এই ব্যবস্থা না চলিতে 
দিলে কাহারও উপকার হইবে না। কেবল গালাগালি দিলে 
অনাচার বাঁ অবিচার নিঃশেষ হয় না। এই প্রলোভন 
দেখাইতে হর ফেন, তৎসম্বন্ধে একটু গবেষণ। করিলে “দেশ- 
প্রাণ” পদ্রিকাহ্ন এরূপ দায়িত্বহান টক্তি প্রকাশিত হইত না। 
ধান সংগ্রহ করা হয় যাহাদের জল্প তাহাদের কথাও ভাবা 
উচিত £ 


ভাদ্র 





“বর্তমান কৎখ্রেসী সরকার ধান্ত সংগ্রহের নূতন ফন্দী 
জার্টিয়াছেন । কাধি মহকুমার কয়েকটি স্থান হইতে সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে যে, 

১০/০ মণ যান্ডে--১ খানি ধুতি বা ১ খানি শাড়ী 


২৫/০ ৮ ২ ৮ ২.৮ 
৪৫/0 ৮» ৩ led ৩ 
৭৫/০ ৮ ৪ iY ৪ ৮ 
১০০/০ * ৫ টু ¢ 
১৩৫/০ * ৬ ৬ ৮ 
১৭০/০ ” ৭ ” de, A 
২০০/০ ” ৮ Ed rv 
৩০০/০ ” ১০ ” ১০ ” 


এই হিসাবে ধুতি বা শাড়ী দেওয়া হইবে । এদিকে বস্ত্র 
সঙ্ষটের অন্ত দেশবাসী অর্ধনগ্ন) অঙ্গদিকে সেই কাপড়ের 
এক অংশ ধান শিনিময়ে দিবার সরকারী নীতি দেখিয়া ইহাই 
মনে হইতেছে যে, যধম ধ্বংসের মুখে কোন রাহ চলে তথন 
তাহার অর্ধ বিষয়ে বুদ্ধিজংশ ঘটে । ইহা যে শুধু বুদ্ধিত্রংশের 
সুচনা তাহা হে, ইহাতে মানুষকে প্রলুন্্ করিয়া! পেটের 
শ-্াবার কাড়ির! লইবার অতি কুৎসিত মনোব্ভিই প্রফাশিত 
হইয়ছে। কংগ্রেস শাসন যে কিরূপ কুশাসনে পরিণত 
হইয়াছে ইহ! তাহার একটি নগ্র চিত্র ।” 


বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ 

“্বাকুড়| সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলটিকে মেডিক্যাল কলেজে 
পরিণত করা চলিতে পারে কিনা তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করি- 
বার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয় যে কমিটি নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন সেই কমিটির সদন্তগণ বাকুড়ায় আগমন করিয়া পরি- 
দর্শন কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া গিয়া সশ্মিলমীর মেডিক্যাল কলেজ 
সম্পর্কে উদ্যোগ আযোজন ও আর্থিক সংস্থান সম্পর্কে পুন্ধান্- 
পুন্মরূপে সমন্ত বিষয় আলোচনা! করেন। সম্মিলশীর কর্তৃপক্ষ 
প্রস্তাবিত মেডিকাল কলেজের জন্ত আবস্তক গৃহাদি আরস্ত 
করিয়াছেন_-এনাটমি-হলটি জুন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া 
যাইবে বলিয়া! আশা করা যাইতেছে। সম্মিলনী প্রায় হুই 
এলক্ষাবিক টাকার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করিম্বাছেন। 
এমতাবস্থায় মেডিক্যাল কলেঙ্ক আরম্ত করিবার অনুমতি দা 
পাওয়া গেলে সম্মিলনীর প্রায় বার লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস 
হুইয়া যাইবে এবং বর্তমানে যে ছুই লক্ষাধিক টাকার আসবাব- 
পত্র ক্রম করা হইয়াছে তাহাও মঃ হুইয়া যাইবে । আশার 
কথা, আমরা বিশ্বন্তহুত্রে জানিতে পারিলাম পরিদর্শন কমিটির 
সঙ্যপণ সব দেখিয়! শুনিয়! খুশী হইয়াছেন ।” 

বাকুড়ার “প্রচার” পত্রিকার ২০শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 
উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে । *প্রবামী” 
পঞ্জিকার জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় “বাঁকুড়া দর্পণ” পঞ্জিকার মন্তব্য 


বিবিধ গ্রসঙ-_ গ্রামোনয়নের উদ্যোগ 





৩৯১১ 


প্রকাশ করা হয়। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায় যে, বাঁকুড়া 
জেলার গণমত মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে “এএকছিল+ ; ডাঃ 
বিধানচন্্র রায়ের মন্ত্রিগুলীর অবোধ্য নীতির বিরুদ্ধে 
সংগঠিত। আমাদের ছুই জন সহযোগী কলিফাতা বিশ্ব 
বিভালয়কে অনমুনয়-বিনয় করিতেছেন তাহাদের মেডিক্যাল 
কলেজটকে রক্ষা করিবার জঙ্ভ। বিশ্ববিভাঁলয়ের পরিদর্শক 
তিন অন আন্ত হইলেই চলিবে ন|। মন্ত্রী-মগলীর উপর 
তাহাদের কোন প্রভাব আছে কি? প্রক্কত সাহায্য আসিবে 
বাকুড়াবাসীর আত্মশক্তির পরিচয়ে, তাহাদের সত্ববন্জতায়। 


পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগের প্রাবল্য 

পৃথিবীতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ শ্রী-পুরুষ, বালক- 
বালিকা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত । তন্মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ভারতবর্ষে 
দেখা যায়। ভারতবর্ধের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই রোগে 
আক্রান্তের সংখ্য! প্রায় ছুই লক্ষ । 

পশ্চিমবঙ্গের কুষ্ঠরোগের সেবাক্ষার্ধ্যের জন্ত ১৯২৭ সালে 
একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের কর্ট্ের ফলে রোগট! 
কতদূর প্রশমিত হইয়াছে তাহার হিসাব সংগ্রহ কর! কঠিন । 

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গের ছুই লক্ষ রোগীর 
মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছৌয়াচে। ইহাদের চিকিৎসার 
জঙ্ভ মাত্র সাতানব্বইট সাময়িক চিকিৎসালয় ( clini ) 
বিভমান ; প্রায় দশ-পনর হাজার রোগী এই সব চিকিৎসাদয়ে 
প্রতি বৎসর চিকিংসিত হুইতে আসে । 

রোগীকে আশয় দিবার চিকিংসালয়ের সংখ্য! মাত্র সাতটি, 
তাহাদের জন খাট বিছানার সংখ্যা মাত্র সাত শত যোলটি। 
অথচ প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার । এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
মাত্র একটি সরকারের সাহায্যে পরিচালিত) ভিনটি খ্রীষ্টান 
প্রচারকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত ; তিনটি স্থানীয় অনসেবী বৃন্দ 
করুক পরিচালিত । 

এই হিসাবদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রাধরকর্তৃক এই রোগের 
বিরুদ্ধে অভিঘান আরও ব্যাপক হওয়া উচিত এবং রাষ্রের 
বড় যে সমাজ তাহ] আরও সজাগ হওয়া উচিত । 


গ্রামোননয়নের উদ্যোগ 

বাছুড়িয়া থানার বপিবহাটি মহকুমার অন্তর্গত কিত্রপুর হাট 
খোলার সম্প্রতি এক বৈঠকে এই থানার বিজিম্ন গ্রামকে কি 
ভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা যায় এবং বেকার সমন্তার সমাধান 
করিয়া গ্রাম্য জীবনকে কি করিয়া প্রন্নৃত কল্যাণপ্রন্থ করিয়া 
তোলা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি পরিকল্পনার খসড়া করা 
হইয়াছে । শীঘ্রই জনসাধারণকে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের 
শ্ব এবং পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দিতে একটি বড় সভা 
আহ্বান করা হইবে । এই বিষজ্বে বিস্তারিত বিবরণ পাইলে 
আমর! সুখী হইব। 





৩৯২ 


ভারতের উন্নয়নে আমেরিকান ফ্রেগুস্‌ 
সাঁভিস কমিটি 


তারতের জ্রনশ্বাস্থয, কষি ও শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে সাহাষা 
করিবার জড আমেরিকান ফ্রেওস্‌ সাতিস কমিটি আর একটি 
পরিকল্পনা লইয়া কার্ধ্যে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন । আমরা এই সেবাকা্যের সাফল্য কামনা করি। 

ভারত সরকারের অনুরোধে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ কর! 
হয়; উহার মেয়াদ তিন বংসর। উহাতে যে অর্থ বায় হইবে 
তাহার একট! বড় অংশ প্রদান করিবে মাকণ কারিগরী সহ- 
যোগিতা সংগঠন । স্ব্লোত এলাকার জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়ন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই উক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে। 

আমেরিকার ফ্রেগুস্‌ সািস কমিটি এবং রাধ্রবিভাগের 
কারিগরী সহযোগিতা সংগঠনের ( Technical Co-opera- 
tion Administration ) মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে তাহার ফলে যে সকল কাৰ্য্যে ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ 
করা হুইয়াছে তাহা চালাইয়া যাইবার এবং এ সকল কাক্বকে 
আরও সম্প্রসারিত করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে । 

১৯৪৭ সাল হইতে ফ্রেগুস্‌ সার্তিস কমিটি কলিকাতার 
মিকটবন্তী পিফা ও রাখবপুরে সমবায় প্রায় উন্নয়নমূলক 
কার্যে আত্মমিয়োপ করিয়া আসিতেছে । গ্রামবাসীর! যাহাতে 
সঙ্ববন্ধ ভাবে কৃষি, স্বাস্থা, শিক্ষা উন্নয়ম ও শিশুকল্যাণ প্রভৃতি 
কাৰ্য্য পরিচালন! করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদের সাহায্য 
করাই কমিটির উদ্দেশ্য । 

চতুৰ্থ দা চুক্তি অনুসারে ভারতে অন্ভাত্ত যে সফল কার্ধ্য 
চলিতেছে নুতন চুক্তি অনুসারে ক্রেওস্‌ সাতিল কমিটির কাজও 
তদ্রুপ হইবে । হোরেস হোম্‌সের পরিচালনায় ভারতীয় 
কারিগরছের সহযোগিতার ভারতের তিনটি অঞ্লে যে কৃষি ও 
পল্লী উন্নয়ন কাৰ্য্য চলিতেছে দৃাত্ত্বপূপ তাহার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। j 

ফ্রেুস্‌ সার্ভিস কমিটি ১৯৪২ সাল হইতে ভারতে কার্ধ্য 
করিতেছে । কমিট প্রথমে ছুতিক্ষের সময়ে শিশুদের জন্য 
খা, ওষধ এবং এক লক্ষ ডলার মুল্যের ছুপ্ধ প্রেরণ করে। 
পরে লেবাকার্ধ্য অপেক্ষা আত্মনির্ভরলঈীলতার ভিত্তিতে দীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পনার উপর কমিটি বেদী জোর দেয় । 
৷ ফ্রেওস্‌ সার্ভিস কমিটির অধিকাংশ কর্ম্মীই স্বেচ্ছাসেবী 
বলিয়া কমিটির তহবিলের বেণীর ভাগই পুনসেংস্থাপন কার্যে 
ব্যয্নিত হইতে পারে । কমিটির যে সকল কর্মী বিদেশে কার্য 
করিয়া থাকেন তাহার! মাত্র মাসোহারা পাইয়া থাকেম। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কমিটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যাপারে 
ভারত, পাকিস্থান, ইন্রাইল প্রভৃতি দেশে কারিগরী সাহায্য 
প্রদান করে| আতিবর্্-নিখ্বশেষে কমিটি সকলের প্রতিই 
সমভাবসম্পন্ন । 


প্রবাস! 


১৩৫৮ 





নিয়ার-ঈঃ ফাটণ্ডেশন, বেরুতের মাফিণ বিশ্ববিভালয়, 
সাইরেরিয়ার বুকার ওয়াশিংটন ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 
সহিতও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে। 
বারাদাত-বসিরহাট রেলওয়ে 
ভারত-সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা অনুধারী পশ্চিমবঙ সরকার , 


বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ে কোম্পানীর পরিচালক-বোর্ডের ১ 


ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নুতন পরিচালক-বোর্ড গঠন করিয়াছেন । 

নুতন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
যানবাহন দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীনিবারণচজ্জ ঘোষ , 
নিযুক্ত, হইয়াছেন এবং মার্টিন কোম্পানীর জ্রেনারেল ম্যানেজার 
ও চীফ এ্যাকা্টটেণ্ট এবং চীফ ইন্সপেষ্টর অব রেলওয়েজ সঘন্ত 
নিযুক্ত হুইয়াছেন। 

এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু 
একটা ব্যবস্থায় আমর! ভরসা রাখিতে পারি নাই। সরকারী 
যানবাহন বিভাগের ছুই বৎসরের কর্প্ঘপন্থাপধ কোন উন্নতি 
আমরা দেখি নাই। সামান্য বিষয়_বাসের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ। ট্রাম কোম্পানী ও সরকারী বাস তাহা করিতে 
পারিতেছে নাঁ। অথচ বেসরকারী বাস পরিচালকের! তাহা 


করিতে সক্ষম হুইয়াছে। ইহা এই ছুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 


কলঙ্ক । এইরূপ একটা ছাপ বহুন করিয়া মুতন কাজের উপর 
আমর! তরদা করিতে পারি না| 


ভগচাঁষ-বোর্ডে ভাগচাঁধীগণের দুর্দশা 
ভাগচাষীগণের উপকারের জন্য যে ভাগচাষ-বোর্ডের হৃষ্টি 
হইয়াছে সেগুলির মধ্যে ভাগচাঁষীগণ নিম্ন প্রকারের অসুবিধা 
তোঁগ করিতেছেন £ 

(১) এক জ্বোতদারের অধীনে অনেক ভাগচাষীর একই 
অভিযোগ হইলেও পৃথক পৃথক দরধাত্ত করিবার নিয়ম থাকায় . 
অনেক অর্ধ অপব্যয় হইজেছে। 

(২) ছুরবর্তী অঞ্চল হইতে তাপচাষীগণকে শহরে 
অবস্থিত তাপচাষ-বোর্ডে কেস চালাইবার অন্য যাতায়াত, 
থাওয়! খরচ ও সাক্ষী আনয়নের জন্য অনেক টাকা ব্যয় 
করিতে হইতেছে । 

(৩) ভাগচাষ-বোর্ডের কোরাম না হওয়ায় কেস্গুলির 
দিন পড়িয়া যাইতেছে এবং এ জন্য গরীব ভাপচাষীগণকে 
যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি শ্বীকার করিতে হইতেছে । 

(৪) ভাগচাষ-বোর্ডের পৃথক আপিস ও কর্ণ্চারী না 
থাকায় রায় পাইতে বিলম্ব খটতেছে ও হয়রানি ভোগ করিতে 
হইতেছে । 

(৫) চাষের পূর্বে সমূহ আপতির বিচায় কর! সম্ভব 
হইতেছে না বলিয়া অনেক ক্ষেত বিরোধ বাড়িয়া যাইতেছে । 

(৬) তাগচাষী ও জোতদার প্রতিনিধি জনসাধারণের 
নির্বাচিত ন! হুইরা কংগ্রেস-মনোলীত হওয়ায় অনেকক্ষেত্্রে 








ভার বিবিধ প্রসজ- পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও অচ্চ্যুৎ শ্রেণী ৩৯৩ 
দলীয় নীতি ধারা বিচারকে প্রভাবিত করিবার চেষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও অক্ছ্যুৎ-শ্রেণী 
ও | ডি Sa টি উরি ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে “আদিবাসী” ও *অচ্ছাৎ"-শ্রেণীর উন্নতি 


খাঁদ্যোৎপাদন পাঁচ দফ! দশশালা পরিকল্পনা 


গত ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কফোয়েমবটুর নগরীতে তারত- 
রাষ্ট্রের খা্ডমন্তরী “ভারতীয় কৃষি-পবেষণা সম্প্রসারণ পরিষৎ” 
ও "গবেষণা বোর্ডের" এক যুক্ত অধিবেশনে একটি দশশালা 
পরিকল্পনা! পেশ ফরেম। এই বিষয়ে যে সংবাদ পরিবেশিত 
হইয়াছে তাহা এইরূপ £ 


(১) ৪৮০ লক্ষ একর সেচ-ব্যবস্থাযুক্ত হমিতে অধিকতর 
প্রচেষ্টায় চাষ ; (২) মূতনভাবে চাষের জন্য ১০০ লক্ষ একর 
পতিত অমি উদ্ধার ; (৩) ১০০০০০ গ্রামে ভূঘিসেনা সংগঠন ; 
(8) প্রতি বংসর ৬০০০০ প্রজনন-ষাত ব্যবস্থা ; (৫) বাৎসরিক 
বনমহোৎসব সাহায্যে আরও ৩০ কোটি বৃক্ষ উৎপাদন । 

কল্পনাধীনে কাক্ত করিতে চান, রেজেীস্কত বীজোৎপাদন 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্ধ্য করিতে পারিবেন এবং ভারতীয় ক্রি 
প্রতিষ্ঠানের পরিষদ ইহাদের কার্য তদারক ফরিবেন। 

-” গো-সম্বর্ধন সম্পর্কে যে দশ বৎসরের পরিকল্পমা আপনাদের 
সম্মুখে পেশ করিয়াছি, তাহার ছুই দিক আছে (১) গোঁ 
মরক নিবারণ; (২) প্রতি বৎসর ৫০০০ প্রজ্গনন-যাড় 
উৎপাদন | এই পরিকল্পনার প্রথমাংশ সম্পাদনের জন্য 
ইজ্দংনপরের পণ্ড চিকিৎসা গবেষণাপারের আবৃদ্িসাধনের 
সর্ধবতোক্ভাবে চেষ্ঠা কর! হইতেছে। 

জ্ীমু্জী বলেন, রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার বৃদ্ধি নিবারণের 
উদ্দেন্তে একটি বৃক্ষোতপাদন পরিকল্পন! প্রস্তত করা হইয়াছে। 
শী্রই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভ হইবে । 

পরিকল্পন] কমিশন এই কার্ধ্যন্থচীর অধিকাংশ তাহাদের 
পঞ্চবাধেকী তালিকার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন । 

কমি সন্প্রপারণের দেশব্যাপী প্রচেষ্টা জারস্ত করিবার ভরম্য 
গবেষণা কর্ম্মচায়ী ও অন্যান।দের মিকট অনুরোধ প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন, প্রথমতঃ উন্নতশ্রেণীর বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও ইহার 
ঘণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

_ ভারতীয় স্কধি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক একটি পরিকল্পনা 
্রত্বতত হইতেছে । যেসকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই পরি- 
ফল্পনার সঙ্গে সহযোগপিত! করিতে ইচ্ছুক তাহাদেরও এক্ষটী 
বিশেষ স্থান ইহাতে থাকিবে । 

খাভ সম্বদ্ধে এইরূপ পরিকল্পন! এই প্রথম নয় বা শেষও 
ময়। কিন্তু থার্-শশ্তের অতাব যেন দেশের বুকে অনড় হুইয়! 
যাইতেছে এবং সেই অত্াবের পাথর সরাইবার জ্রম্য যে 
ছর্দয় সঙ্কল্প ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন তাহার আবির্ভাবের জন্য 
আয় কপ্ত কাল আমাদের বসিয়া থাকিতে হইবে ? 
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একটা দায় হইব পড়িয়াছে। প্রায় আড়াই কোটি নরনারী 
এই সমস্তার সঙ্গে লাক্ষাংভাবে ভ্রড়িত। ইতিহাস বলে যে 
এই সব অধিবাসীর পূর্বপুরুষ আর্য্যসভ্যতার দাপটে বন-অঙ্গলে 
লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল । অথচ তাহারা অনেকে ছিল 
আর্ধ্যপূর্ব্ব যুগে দ্বেশের রাজা, ভূত্বামী এবং যেক্ুুদণ্ড। জামি মা. 
কোন্‌ বিশ্ববিধানের নির্দেশে তাহাদের সন্তানসম্ততিপণ আজ 
মুক ও ম্লান; রিক্ত তাহাদের জীবন, এবং তাহাদের ছর্ঘশার 
কথ' জগংও বেলী জানে মা বা জাদিতে চেষ্টা করে আ1। 

এক শত বৎসর পূর্বেও ভারতের সমাঘ-ব্যবস্থায় তাহাদের 
স্থান উচ্চ ছিল না) তাহাদের উন্নতির সুযোগ প্রচুর ছিল না। 
ইংরেজ শাসক তাহাদের উন্নতির কথ! যুখে বলিয়াছিল 
অনেক, কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল বিস্তর ভথ্য। কিন্ত 
আদিবাসী অঞ্চল হইতে সে কেবলমাম্র তাহার শিল্প-বাপিজ্যের 
ঘভ কাঁচামাল. সংগ্রহ করা ছাড়া এ অঞ্চলের উন্নতির জন্ত 
আর কোন কাধ্য করে নাই। প্রান মিশনরীর1 তাহাদের 
অন্য ফুল, হাসপাতাল ইত্যাদি খুলিয়াছেন ; তাহাও প্রবানতঃ 
দিজেদের ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে । 

তবুও ইংরেজের সংগৃহীত তথ্যাদি আমাদের উপকারে 
আসিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়| আমর] আদিবাসী শ্রেনীর 
ইতিহাসে অতীতের ও বর্তমানের ছুরবস্থার কথা হাদয়দম 
করিতে সক্ষম হুইয়াছি। তারতবর্ষে সর্ববিধ সংস্কার-চেষ্ঠার 
অন্তরে যে প্রেরণা ছিল এই সব অঞ্চলেও তাহার স্পর্শ নব 
ভাগৃতি আনয়ন করিয়াছিল, তাহার কল্যাণে পাধধীত্ধী আদি- 
বাসী সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমক্তার সঙ্গে গ্রধিত করিয়া 
দিয়! পিয়াছেন। 

এই সব কথাই বাংল! “হরিজন” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রতমমণি 


চট্টোপাব্যার বাকুদ্ধা আদিবাসী ও অচ্যুৎ সম্মেলনে বিশদভাবে 
ব্যাধ্যা করিয়াছিলেন গত দ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯ তারিখে । তাহার 


মধ্যে সুতনত্ব না থাকিতে পারে ; কিন্তু এই সব কথা দিনের 


পর দিন আমাদের কানে না বাঞ্জিলে আমাদের দ্বদয় উদুখ 
হইবে না, আমাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ হইবে না। মূতন ভাব-ও 
সংস্কার মানব চরিভে প্রবর্তন করিতে হইলে, এরূপ পুনরুদ্কির 
প্রয়োঘন 'আছে। বশ্মপ্রবর্তকগণ সেই অতি অগ্পসংখ্যক 
ফথা বার বার শুমাইয়া গিম্বাছেন। 

রতন্দশিবাবু এই উপলক্ষে আদিবাসী ও অঙ্্যুং-শ্রে্ীর 
মধ্যেও যে অঙ্ছ্যুৎ-মার্গ বর্তমান তাহার উল্লেখ করেম। এখন 
উচ্চ শ্রেণীর মদের মধ্যে বিরোধিতার ভাব নাই বলিলেই হয়। 
এই কু-প্রথা তাকড়াইকা ধরিকা আহে যেসব শ্রেণী সাহার ফলে 
তাহারা অপমামিতের জীবন যাপন করে। বর্তমানে এই লব 
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শ্রেণীর মধ্য হইতেই তাহাদের উন্নতির বারকবৃন্দকে বহির্গত 
হইতে হইবে । তবেই তাহারা আত্মবিশ্বাসলাভ করিবে । 
ছুমিয়ার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বমানবের অঙ্গক্মপে 
নিজেদের জীবন সার্থক ও সম্বন্ধ ছ্ধরিভে পারিবে। ইহাই 
এই যুগের বিধান । 

এই প্রসঙ্গে নিশ্নলিখিত বিবরণটি আমাদের মন্তব্যের পরি- 
পুরক হিসাবে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বীরভূম জেলার 
ক্ষৌরকার পাধু তাগারী বনমালী দাসের মাথার চুল হাটিতে 
এই বলিরা অন্বীকার করে যে, পে (বনমালী ) নিয়জাতীয় 
লোক। বনমালী সিউডির মহকুমা ম্যান্দিষ্েটের আদালতে 
পাখুর বিক্ুদ্ধে নালিশ করিয়া দ্রানায় যে, পাধু ১৯৪৮ সালের 
পশ্চিমবঙ্গ সামার্দিক অসুবিধা দূরীকরণ আইন ভঙ্গ করার 
অপরাধে অপরাধী হইয়াছে । পাখুর পক্ষ হইতে বলা! হয় 
যে, স্বাধীন তারতের শাসনতত্ত্রে নাগরিকগপকে বৃত্তি সম্বন্ধীয় 
স্বাধীনতা দেওয়া হুইয়াছে। সুতরাং ফোন ব্যক্তির ক্ষৌরকার্ধ্য 
ফর! বা না ফরা তাহার ইচ্কাধীন। পাধুর পক্ষে ইহাও বলা 
হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অসুবিধা দূরীকরণ আইনটি 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৃদ্ধি স্বাধীনতা! বিধানের বিরোধী) 
পুতরাং উহা জগ্রাহ | এই আইনের প্রশ্নটি জেল] ম্যাদিষ্রেট 
এবং জেলা অন্জের আদালত হইতে কলিকাতা! হাইকোর্টে 
শেষ সিদ্ধান্তের অন্য প্রেরিত হয়। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়া- 
ছেন ঘে, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অসুবিধা! দূরীকরণ আইনটি 
ভারতের শাসনতন্ত্র বিরোধী নহে, কারণ উহ দ্বারা আলোচ্য 
মোকদ্দমায় ক্ষৌরকারের বৃত্তির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত নাঁ করিয়া! বরং 
প্রসারিত কর! হইয়াছে, অর্থাৎ হিন্দু ক্ষৌরকার যাহাতে সকল 
হিন্দুর ক্ষৌরকার্ধ্য করিতে পারে, সেই ব্যবস্থাই কর] হইয়াছে । 
হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, বনমালী দাসকে ক্ষৌর 
না করিয়া পাধু পশ্চিমবঙ্গ সামাজ্জিক অসুবিধা দূরীকরণ আইন 
ভঙ্গ করিয়াছে। এখন জেলা-মেজিট্রেটের আদালতে এই 
অপরাধে পাথুর বিচার হুইবে । 

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বর্ণভেদ্ ও সামাজিক অসামোর 
দ্বিক হইতে এই মামলাটি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য এবং শাসন- 
তন্ত্রের অন্তর্পত বৃত্তি সংক্রান্ত অধিকারের দিক হুইতেও স্মরণ- 
যোগ্য । এই পাপ দূর মা হইলে হিন্দু সমাজ বর্তমান যুগে 
অপাংক্রেয় হইবার যোগ্য । 


পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃশ্যতা নিবারণ 


পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃষ্ঠতার অত্যাচার মান্রাজ প্রদেশের সায় 
এতটা উৎকট নয় এরূপ একটা সত্তষ্টির তাব বাঙালীর মনে 
বিরাজমান । কিন্ত যাহারা ভিতরের কথা জানেন, তাহারা 
এই ভাবের সমর্থন করিতে পারেন মা। হিন্দু সমাঞ্জের 
অস্পৃষ্তা ত ভ্গতের শ্লেষের বিষয় হইয়াছে। কিন্ত মুসলিম 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


সমাজে *“মাইমল” প্রভৃতি শ্রেণী যে অপাংক্তেয় তাহা তত 
সুবিদিত নয়। হিন্দু সমান্ের নেতৃবর্গ রামমোহন রায় হইতে 
মোহন্টাদ গান্ধী পর্য্যন্ত সকল সমাজ্-সংক্ষারক এই কুপ্রথার 
বিরুদ্ধে নিজেদের জীবনে নিজেদের সমান্ধের বিকার আহ্বান 
করিয়া তার বিরুদ্ধে সামাজিক মনোভাবের স্ুষ্টি করিয়াছেন। 
রবীস্গদাথ ত আমাদের অপমানিত জীবনের কথা কহিতে পিয়া 
বিধাতার রুদ্র রোষের কথা বলিয়াছেন । “বিধাতার ক্রত্র- 
রোষে ছুক্তিক্ষের দ্বারে বসে--ডাগ করে খেতে হবে সকলের 
সাথে অন্পান__-অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান |” 
আবার-__“ঘারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে 
নীচে,-পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে 
টামিছে।---সেই নিয়ে নেমে এসো, নহিলে নাইরে পরিত্রাণ ।” 

কবির এই ম্বাল! সংস্কারকের তাষায় রূপান্তরিত হইয়া 
নিৰ্দ্দেশ দিয়াছে_সকলেই আমর! হরিজন, সকলেই আমর! 
মেথর__-এই বোধ মা জাগিলে ব্যঠির ও সম্টির “পরিত্রাণ” 
নাই। এইভাবে শুনমভ গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই তারতরাই্রে 
আইন করিয়া অস্পৃষ্ঠতা দণ্ডনীয় হইয়াছে এবং তারত- 
রাষ্রের অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। ১৯৪৮ 


পাপন 








সালে “পশ্চিমবর্ত ছিন্দু-সামাক্িক-অযোগ্যতা-অপসারপ বিনা 


আইন সম্ভায় আলোচিত ও গৃহীত হপ্র। কলিকাতা 
গেছেটের ১১ই নবেম্বর সংখ্যায় রাজ্যপালের সম্মভিলাতের 
বার্তা ঘোষিত হয়। তদ্রবধি এই আইন নানাভাবে, মানাক্ষেঞ্জঞে 
অনুস্থত হুইতেছে। এই সম্পর্কে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান 
আছে; তাহার কর্মকর্তা আছেন। তাহার সৌক্তে আমরা 
প্রচার বিভাগের একখানি পুস্তিকা পাইরাছি। তাহার মধ্যে 
হিন্দু সংস্কৃতি যে অন্পৃণ্ততার বিরোধী তংসম্পর্কে বর্তমান যুপের 
কবি, সংস্কারক ও প্রবর্তকবর্গেত্র বাণী উদ্ধৃত আছে। 
প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

গত ৫ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়ে- 
সম গৃহে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিভ্ভালয়সমূহের শিক্ষক- 
বর্গের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ডক্টর হরেজকুমার মুখোপাধ্যায় এবং 
অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন চব্বিশ পরপণা জেলা 


বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি প্রীয়ুক্ত হরেজ্রনাথ 


মজুমদায় । 

ছুই ভবনের বক্তৃতায়ই বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ সমক্তার 
আলোচনা হুইয়াছে। ব্রিটিশ আমলের প্রারস্তে যে ১ লক্ষ 
গ্রাম্য পাঠশালা ও মক্তব ছিল, সেই চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া গত ১ শত বৎসরের শৈধিল্যে ক্ষোত প্রকাশ 
করা হইয়াছে । এই সব কথার মধ্যে নুতমত্র কিছু নাই। 
আমাদের অতাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াও তাহা মিটাই- 
বার পায় সম্বন্ধে আমরা একমত হইতে পারতেছি না । 


= 


ভাদ্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ কোরিয়ার পুনর্গ ঠন ও রাষ্ট্রপুপ্জ 


৩৯৫ 





গান্ধীজী প্রবর্তিত বনিয়াদি শিক্ষা লইয়া যে তর্কের বাদ 
ডাকিয়াছে তাহা প্রশমিত না হইলে আমাদের মঙ্গল নাই। 
সমাজ-ব্যবস্থার মূল আদর্শ স্থির না হইলে উপায় সম্বন্ধে তর্ক 
ত অনিবার্ধ্য। এই সম্মেলনের পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিলে 
তাহা আমাদের গ্রামের শিক্ষাত্রতীরা কি চান তাহা বুঝিতে 
পারা যাইবে । 


এই সম্পর্কে একটা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে চাই। কেন আমাদের দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থা তাঙিরা 
পড়িল তাহা নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিদেশী শাসকবর্ 
তাহাদের নিলের প্রস্নোপ্ধনে তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, নতুবা 
সেই শিক্ষার ব্যবস্থা যুগোপযোগী ছিল ন! বলিয়াই শুফাইয় 
গেল, তৎসম্বক্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই! যে 
গ্রামীণ সত্যতার বাহক ও ধারকরূপে প্রাচীন শিক্ষা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, বিদেশী শাসনের আগমনের পূর্বেই কি তাহ! 
দুর্বল ও অকেজে! হইয়া! পড়ে নাই? 


আমরা কথায় কথায় বলির! থাকি যে, আমাদের প্রাচীন 
সভ্যতা! স্বয়ংসম্পূৰ্ণ একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেবা করিয়া 
গেছিল ; সেইন্রভই আমাদের পণ্ডিত ও মৌলবী “কোপীনবস্ত” 
হওয়ার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই পর্বের 
মধ্যে বর্ধঘমাম শিক্ষকবর্পের নানাবিধ অভাবের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করার যে অভ্যাসের সি হইয়াছে তৎপ্রতি একটা 
সেঁষ আছে। আমর! বলিতে চাই_-প্রাচীন ব্যবস্থা জাতির 
শিক্ষককে সন্ত করিতে পারিয়াছিল; আদ্দ যি আমাদের 
সমাজ বা ব্রা& অন্ত ব্যবস্থায় তাহা করিতে পারে, ভবে এই 
অভিযোগ শুনিতে হয় না। রাষ্রের পরিচালকবর্গেরও ধৈর্ধ্য 
মঞ্টের কারণ উপস্থিত হয় মা। 


পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন বিশেষ সাফল্যের 
সহিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রায় ৫৫০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এই 
সম্মেলনে যোপ দ্িয়াছিলেন । সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির 
মধ্যে ছুইটি বেগ উল্লেখযোগ্য | (১) মাধ্যধিক শিক্ষাবোর্ডের 
অনুরূপ একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড স্থাপন । শিক্ষক সম্প্রদায়ের 
৮ প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড সম 
প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সুসংগঠিত করার কফার্খ্যে সহায়তা 
করিতে পারে। (২) প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের যে 
হার দাবি করা হইয়াছে তংসব্বন্ধীয়। শহরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত 
শিক্ষকের ৭০১--১১০২ এবং সাধারণ শিক্ষকের ৬০২--১০০২ 
মাসিক বেতন অনেক সওদাগরী আপিসের পিয়ন ও বেয়ারা- 
দিগের বেতন অপেক্ষা বেদী নহে। গ্রাম্য অফলের শিক্ষক- 
দের জম্য বেতনের হার কম করিয়া ধরা হুইয়াছে। বেতন 
ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বাধি দেশের ভরন- 


 জাধারণের লমর্ধন পাইবায় খোগ্য। শান্মেলম সম্মর গহণ 


করিয়াছেন যে, “১৯৫২ সালের ভাহুয়ারীর পূর্বের যি কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের দ্রাবিগুলি মানিয়া না লন, তবে তাহারা একটা 
দিন স্থির করিরা অনিদ্দিইকালের জন্য বর্ম্মখট চালাইবেন |” 
ধর্মঘটের প্রস্তাব ছাড়া আমর! অন্য হুইটি প্রস্তাব সমর্থন করি। 
নিষ্ঠাবান অভিজ্ঞ গ্রাম্য শিক্ষকের উপর জাতির শিক্ষা নির্ভর 
করে। তাহাদের সন্ত রাখিতে হইবে | ইহা রাষ্ট্রের অব্য 
কর্তব্য ৷ 


কলিকাতাঁর জাহাজঘাটার শঅমিকমণ্ডলীর 
পুণ্য কাজ 


কলিকাতার জ্বাহাঙ্দখবাটার শ্রমিকমগ্ুলীর অসহযোগ ও 
নানাবিধ সমাব্ব-বিরোধী কাজের কথাই সচরাচর আমরা 
শুনিয়া থাকি | গত মাসে মার্কিপ মুলুক হইতে খাতশন্তের 
আগমন উপলক্ষে এইরূপ ঘটনার বিবরণ কলিকাতার তথা- 
কথিত “বামপস্থী” সংবাদপজে ফলাও করিয়া প্রকাশ করা 
হইয়াছিল । কিন্ত এই সংবাছটি চাপিয়া যাওয়া হইয়াছিল 
ঘে গত মে মাসের দারুণ বৌদ্রতপ্ত অময়ে-_মে মাসের ১লা 
হইতে ২০শে পধ্যত্ত বিশেষত: কলিকাতার জাহাজ্জঘাটার 
শ্রমিকবৃন্দ ১ লক্ষ টন (প্রায় ২৭ লক্ষ মণ) থাদ্যশত্ত বিদেশী 
জাহাজ হইতে নামায়। আশঙ্ক| হয় যে শ্রমিক্ধের বর্তমান 
অসহযোগী মনোভাবের সময় তাহারা হয়ত এই খাদ্যশশ্ত 
নামাইতে অস্বীকার করিবে । তাহা হইলে বিহার রাজ্যে 
অন্নভাব আারও ভয়াল কূপ গ্রহণ করিত | কিন্তু শ্রঘকবৃন্দের 
কর্তব্যন্ঞানেরর ফলে ভাহা হয় দাই। ওঁ ১ লক্ষ টন থাদ্য- 
শম্তের প্রায় ৯০ হাজার টন বিহারে পাঠানো! হয়। এই 
তথ্যটির আরও বহুল প্রচার বাঞ্চনীয়। 


কোরিয়ার পুনর্গঠন ও রাষ্্রপুপ্ত 


কেশিয়ং শহরে রাধপুপ্বাহিনীর মুখপাত্রগণ ও উত্তর 
কোরিয়ার কম্যুমিষ্ সরকারের প্রতিনিধিবর্গ আলাপ-আলো- 
চনা চালাইতেছে, কোরিয়া যুদ্ধের একটা সমাধানের জন্ত। 
বর্তমানে অনিশ্চিত “‘যুদ্ধ-বিরতি” চুক্তি একটা আছে। 
তাহা স্থায়ী শান্তিভে পর্যবসিত হয় এই কামল! সকলেই 
করিতেছেন । 

ঠিক এই সময়েই নিয়লিখিত সংবাদটি সময়োপযোগী 
হইয়াছে । এতদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে একটা অবান্তর 
ব্যাপার মহত সমার্জে, যদিও তাহা ইতিহাসের বেদীর ভাগ 
পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে । কোরিয়ার পুনর্গঠনে যে অর্থ 
ঘ্যয় কর! হইবে তাহা সার্থক হউক । 

১লা ভুলাই হইতে যে বংসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসর 
বাপু বাহিনী কর্তৃপক্ষ কোম্িয়া সানারণতম্রের জনসাধারণযো 


৩৯৬ 


প্রবালী 


১৩৫৮ 





সাহায্য দানের জন্য ১১২,৩০০,০০০ ভলার ব্যয় করিবেন 
বলিয়া আশা করেন। 

রাষ্ট্রপুপ্ের সামরিক কর্তৃপক্ষ কোরিয়ায় অসামরিক অধি- 
বাসীদের সাহাষ্য প্রদান করিতেছেন । যুদ্ধ শেষ না হওয়া! 
পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিতে থাকিবে । উহার পর কত্যমিঃ- 
অধুষিত দেশের পুনর্গঠনের ভার গ্রহণ করিবে রাধ্রপুর্ক- 
প্রতিষ্ঠিত কোরিয়া পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান ( Korean Recon- 
struction Agency ) 

কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট ট্র, ম্যান বৈদেশিক সাহায্যের 
জন্য প্রায় ৩২০ কোটি টাকা (৮৫০ কোটি ডলার) প্রদ্ধান 
করিতে মাকিণ কংখ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার 
মধ্যে কোরিয়া পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানকে ১১২,৫০০,০০০ ডলার 
প্রদাম করিবার জন্য অনুরোধ আনাইয়াছিলেন। এইভাবে 
মাকিথ যুক্তরাই কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দেয় মোট অর্থের 
পরিমাণ দ্বাডাইবে ১৬২,৫০০,০০০ ডলার । ফোরিয়ার দীর্ঘ- 
মেয়াদী সাহায্য পরিকল্পনার বন্য রাধপু্জ ২৫,০০০ কোটি 
ডলার তৃলিবার চেষ্টা ফরিতেছে। 

এই বংসর ১লা মে পৰ্ধ্যন্ত মার্ষিণ মুক্তা কোরিয়ার 
জনসাধারণের সাহায্যের অন্য মোট প্রায় সাড়ে আট কোটি 
ভলার প্রদান করিয়াছে । 

উহা ছাড়া আরও বছ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কোরিয়ার 
সাহায্যের দ্রন্য প্রায় ৩০ লক্ষ ডলার প্রদান করিয়াছে । বহু 
দেশ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছে। থাইল্যাও 
এক কোটি টাকারও অধিক চাউল দিয়াছে আর ভারতবর্ষ 
দিয়াছে দশ লক্ষ ডলারেরও অধিক থলিয়া ৷ 


লেনিন-স্টালিন প্রসঙ্গ 

“লৌহ যবনিকার* অস্তরালের কথা কিছু কিছু বাহির 
হইয়া পড়িতেছে কম্যুনিষ্ট ব্রা্মশীতিক বা লেখকের ঝগড়া- 
ঝাটির অবসবে । বাংলাদেশের ছুই জন কম্যুনিষ্ট চিন্তানায়ক 
এই বিষয়ে আমাদের অনেক নুতন কথা শ্ুমাইতেহেন। 
শ্রীমানবেন্্র রায় একজন; অন্ত জন রবীন্দ্রনাথের পরিবারের 
ভ্রীসৌম্যেন্রমাথ ঠাকুর, মানবেজ্্র বায় “যুপাত্তর” পত্রিকার প্রতি 
রবিবাসরীয় সংখ্যায় তাহার কম্যুনিষ্ট জীবনের আরস্তের কথা 
পল্পবিত করিয়া বলিতেছেন | সৌমোন্দ্র ঠাকুর শ্যান্রী” শিরো- 
মামায়ুজ্ঞ আত্মচবিতে প্রায় সেই সময়েরই লেনিন-ধালিন 
প্রসঙ্গের কথা বলিতেছেন “চতুরঙ্গ” নামক ত্রৈমাসিক পজিকায়। 

লৌম্যেন ঠাকুর যস্কোতে কয়েকজন ভারতীয় কয়ানিষ্টকে 
সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার অ্থমতি লাভ করেন। বীরেন 
চঙ্টোপাধ্যাক্স ফাহাদের মধ্যে বয়োন্ব্যেষ্ঠ এবং তারতীয় 
বিপ্লবন্দপতে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন । তারতাীয় বিপ্লবের 
সঙ্গে সোভিযেট রাশিয়ার ঘোগস্থাপন করিষার উচ্ছেষ্ 
লইয়া বীরেন চতোপাধ্যার তাহাদের মতামত জানাইয়া 


লেনিনকে একখানি পত্র লেখেন । উত্তরে এই খসড়ার প্রাপ্তি 
স্বীকার করিয়া লেমিম একখামি পত্রে লেখেন ; তাহাতে একটা 
“নিদ্ধিধ দিনে” দেখা করিবার অনুরোধ বা অনুজ্ঞা ছিল। 
সেই চিঠি বালিনে থাকিতে বীরেন চট্টোপাধ্যায় সৌম্যেন 
ঠাকুরকে দেখান | | 

কিন্ত ভূপেন দত্ত, লোহানী, আযাগ্নেস স্মেড লী এই দলে ১ 
ছিলেন। লোহানী বাঙালী মধ্যবিত্ত যুসলিম পরিবারের 
ছেলে ; পাবনা পিরাজগঞ্জ ছিল তাহার দেশ। ব্যারিষ্টার 
হইবার জট বিলাঁতে যান। তাহা হইল না । “তরোয়ালের 
মতন ধারালো!” বুদ্ধি ; ফরাসী, জার্মান ও রুণীয় ভাষায় তাহার 
অধিকার-_সব “গুণ” তাহার ব্যর্থ হুইয়া গেল একটি “মহৎ 
দোষে" | চরিত্রে যে *নির্পেমজ অনমশীয়তা” থাকিলে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে সার্থকতা লাত করা যায়, তাহা ছিল না “কষরেড” 
লোহানীর। ফলে সে হইয়] পড়িল করুণীয় দলাদলির হাতের 
পুতুল । 

ঘীঁরেম চট্টোপাধ্যায় মস্কো গেলেদ। নি্দি& দিনে লেনিনের 
সঙ্গে দেখা করিবার ভরম্ভ “ধিসিল” লিখিলেম। কত্ত দেখা 
ফর! আর হুইল নাঁমানবেজ্জ রারের মুরুব্বি বরোদিমের 


sae s 


কৌশলে । ভারতীয় বিপ্লবীব্বদ্দের প্রতিমিধিরূপে একজনকে 
খাড়া করার প্রয়োজন ছিল রুশীর মেতৃবর্গের । তার এক বংসর 
পূৰ্ব্বে কম্যুনিষ্ট ইণ্টার-ভাশনাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । পরাধীন 
ভারতেরে একজন প্রতিনিধিও নেই তাতে “এটা কেমন সোয়াস্তি 
দিচ্ছিল না বলশেতিক নেতাদের ।” সেইদ্ন্ত বরোদিম 
মানবেক্র রায়কে লইয়া আসিলে মেক্সিকো হইতে রাশিয়ায় 
এবং তাহার নাম ব্যবহার করিয়া, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 
“থিসিস” বাতিল করাইয়া মানবেন্ রায়ের থিসিস প্রাহ 
করাইয়া লইলেন ; নিজের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠার আর এক 
ধাপ উপরে উঠিলেন | 

এই জ্ঞাতি বিরোধের সব কথা বুঝা সহজ নয়। সৌম্যেম 
ঠাকুরের ভাষায় বলিতে হয়_-“বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
এঁতিহাসিক গতিতে কৃটমীতির কারসান্ছি ও চক্রান্তের নমুন! 
এই প্রথম নয় ।” এই কথাটা ভারতীয় কস্ুনি্দের মনে রাখা 
তাল; প্রয়োজন হইলে তাহার! সাত্রাজ্যবাদীর সঙ্গে হাত- ও 
মিলাইতে পারেন ; তার উদাহরণ আমাদের বর্তমান ইতিহাসে 
অনেক আছে এবং মানবেজ্্র রায়ের মত বিপ্লবী চিস্তানারক 
এইরূপ চক্রান্তের সঙ্গে শ্রড়িত। এই কূটনৈতিক হুলাকলার 
কথা *চতুরক্ষ” পত্রিকার কার্িক-পৌঁষ (১৩৫৭) সংখ্যার ১৬৭, 
১৭০,১৭১ ও ১৭৬ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। সৌমোযন 
ঠাকুর লোহানীর পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে “টিতেল" নামক 
একজন “কমরেডের” নাম করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
“লোহাদীর করুণীয় সংস্করণ হুচ্ছেল টিতেল”--লোডী, “অতলদ- 
স্পশাঁ পুখিবাবাদেদ অবতার” । সেই টিভেল ছিলেন কমুযুনি্ 


সিস্ট 





ভাদ্র বিবিধ প্রসঙ্গ- গাক্ধীগ্রাম সেবা শ্রম ৩৯৭ 
ইন্টার-তাশন্যাল প্রতিষ্ঠানের “কর্ডাপ দ্বিমভিয়েভের বলতে পারেন, আমরা তাদের কোন খবর জানি না” 
সেক্রেটারী । এই বিবরণ পাঠ করিলে একট! কথা স্পষ্ঠভাবে বুঝা যায় যে, 


“...লেনিনের মৃত্যুর পরে পাছে ট্রটৃস্কি বলশেভিক দলের 
আর সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণার হন এই ভয়ে সুচতুর ঠালিন 
জিনভিয়েত আর কামেনেতকে নিয়ে দল পাকায় ট্রফির 
বিরুদ্ধে । একল! প্রালিনের সাধ্য ছিল না ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে 
দেবার! লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকন্মী হিসেবে জিনভিয়ে 
আর কাঁমেনেতের যে খ্যাতি ছিল, ঠালিনের সে খ্যাতি 
থাকার কোনই কারণ ছিল না, কেননা ধালিন কোনো দিনও 
লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকম্মা ছিলেন না।” তার পর টরট্‌স্কি-রূপ 
পথের কাট! সরাইয়! লিন লাগির! গেলেন জিনতিয়েত ও 
কামেনেভকে সরাইবার কাজে । এই কান্দে টিভেল হইলেন 


" ধ্রালিনের হাতের পুতুল, আর যানবেন্্র রায় হইলেন টিভেলের 


ক 


হাতের পুল যার ফলে ভিনি স্থান পাইলেন কষ্যুনিষ ইন্টার- 
তাশন্যাজে। কিন্ত টিভেলের সুখ বহ দিন স্থায়ী হয় নাই । 
“সহকৰ্ম্মী-হস্তারক হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে যার ভুড়ি নাই 
সেই চরম বিশ্বাসঘাতক স্ঘদে বিশ্বাসঘাতককে বকশিশ দিল 
হাতে হাতে । তার সেক্ষেটারী-গোরষ্ঠীর মধ্যে টিন্ডেলকে ভর্তি 
কবরে দিল ঠালিন। ইত্তিহাস কিন্ত কখনো ভোলে না তাকে 
যার কাছে সে খশী। ফু’ চার বছর বাদেই টিভেলের কাছে 
তার খণ শোধ করল ইতিহাস। ইলিশের আদেশেই মরল 
টিডেল ধাতকের গুলিতে |” মানবেন্ত্র রায়ের তাপ্য ভাল। 
তিনি দু’ চার বৎসর কম্যনিষ্ঠ ইন্টার-স্কাশন্গালে সহকারীর 
কর্তৃত্ব করিয়া ালিম-নীতির বিরোধী হইয়া উঠিলেন। 
থিসিসের পর থিসিস লিখিলেন, যাহা তাহার রাশিয়ার রা&- 
বিপ্লবের ইতিহাসের অঙ্গ হইয়া আছে । কিন্তু তাহাকেও শেষে 
রাশিয়! ত্যাগ করিতে হইল। 


টিজেলের পর সেক্ষেটারী হইলেন বৃদ্ধ পিয়াৎনিস্কি । 
তিনি ভারতীয় কম্যুনি্ দলের সংখ্যা! জানিতে চাহিলেন 
সৌম্যেদ ঠাকুরের দিকট। “টেবিলের উপর ভারতীয় কমিউ- 
মি পার্টির যে পুম্তিকাটি পড়েছিল সেটার পিকে দেখিয়ে 
বললুষ তাকে যে ভারতবর্ষে যে কয় জন কৰর্যুনিষ আছে 


»তাদের--.এ পুভ্তিকাতেই আছে, তিনি নিশ্চই তা দেখে 


থাকবেন। পিয়াৎনিস্কি একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। 
-তারপরে বললেন__ভারতবর্ষে মা আট-দশটি কম্যুনি& ? 
বললুম--অবস্থাট! প্রায় তাহাই ।-..অনেক হাতড়ে কয়া- 
শিমের যে ক্ষদকুড়োটুকু সংগ্রহ করেছি, তা নিগ্েদের 
পক্ষেই যথেষ্ঠ নয়, অন্তদ্দের মধ্যে বন্টন করব কোম্‌ সাহসে? 
পিরাংমিস্কি বললেন--্রায় তো আমাকে বলেছিলেন খে 
কয়েক হাক্তার কম্যুনিধ তৈরী হয়েছে ভারতবর্ষে? বললুষ 
-মানবেক্্রণাথ রায় তার সেই কয়েক হাতার কমুযমি্দের 
কোধায় কোন পাহাড়ের হায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনিই 


বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যেন ঠাকুর সত্য কথা বলিয়া 
মস্কোর যুদ্ধে মামবেন্ত্র রায়ের নিকট হারিয়া গেলেন। 
কম্যুনি্ মেতৃত্বদ্দ ভারতীয় কম্যুনি্দের সংখ্যা কাপাইয়া 
দেখাইলেন বলিয়া মানবেজ রায়ের হাতে অয়মাল্য তুলিয়া 
দিলেন। 

আর একটা উচ্ভতি দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ আপাততঃ 
শেষ করিব। ৮...একচেটিযা অধিকার ভোগ করে আসছে 
যারা অনেক দ্বিন ধরে তাঁদের সেই অধিকারে হাত 
পড়লে ক্ষেপে ওঠা| ত স্বাভাবিকই।...এই একচেটিয়া অধিকার 
বজায় রাখবার খেলা যে সুধু জমিদার আর কলওয়াল! করে 


তাহা নয়; রাজনীতির ক্ষেত্রে কালো, ফিকে লাল, লাল সব , 


রঙের রাঘনৈতিক পেশাদারের| একচেটিয়া অধিকারের জন্ত যে 
কি জঘন্য লোলুপতার সঙ্গে পরম্পরে লড়তে পারে তার প্রমাণ 
তো অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাস বারে বারে ভিয়েছে। 
আর এ বিষয়ে সর্ধকালের রাঞ্জনৈতিক মপ্রিরকে ন্লাম কনে 
দিয়েছে ষালিন |” 

এই থিসিস হুইতে কেবল একটিমাত্র সিদ্ধান্তে আঁসা উচিত 
যে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজ্জনীতিক কোলাহল, এই কালো, 
লাল, ফিকে লালের পতাকার ঠোকাঠুকি “ইতিহাসে গতির” 
( historic necessity ) সাক্ষ্য দের | বামপন্থী রাঘনীতিক 
ঢঙ্কা-নিনাদের কোন অর্থ নাই । যাহা হইবার তাহাই 
হুইতেছে। ছুঃখ করিবার অধিকার মাহৃষের নাই ; কয্যুনিষ্ট 
নীতি অবলম্বন ও অনুসরণ করিক্সা বিচার করিবার অধিকার 
সে হারাইয়| ফেলিয়াছে! 


গাঙ্ধীগ্রাম সেবাশ্রম 


পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বেবাজ-কলপকাটি গ্রামে এই 
আশ্রম অবস্থিত । আ্রসতীম্রনাথ সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা । 
ঢাকা নগরীর “সোনার বাংলা” পঞ্সিকার ১৫ই আষাঢ় সংখ্যায় 
এই আশ্রমের নানাবিধ গঠনমূলক কর্-প্রচেষ্টার একটি বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের একটি চুম্বক আমরা নিয়ে 
দিলাম £ 
কলসকাটি একটি বিখ্যাত বন্দর, ইহার আশেপাশে প্রায় 
বার-তের জন প্রতাপশালী জমিদার বাস করিতেন। আজ 
তাহারা ছত্রভঙ্গ, গৃহহারা। সেইজন্যই আদ্র এ অঞ্চলে 
গঠমষূলক কাৰ্যেযের প্রয়োজন । পল্লীগ্রামের রাস্তা-বাটের মত 
বেধান্-কলসকাটির রাস্তা অনেক দিন সংস্কার হয নাই । 
আশ্রম-ভ্রীবনের প্রারস্তেই এই দীর্ঘ রাস্তাটি কয়েক শত টাক! 
ব্যয়ে নৃতন করিয়া ফেলা হইয়াছে। গ্রামবাসী চাদ। তুলিয়া 
তাহা শোধ করিবেন বলিতেহেন। কিন্ত তাহা এখনও বারা 
ছয় নাই এবং রাস্তাটি জেলা যোর্ডের দাক্সিত্বে হইলেও তাহারা 


৩৯৮ 





বৎসরের পর বৎসর নির্বিকারভাবে ইহার ছুরবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছেন । 

কলিকাতা প্রবাসী ছাত্রবৃম্দ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া! সব 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার! প্রান সকলেই পশ্চিমবঙ্গে, তথা 
তারতরাপ্্রে বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন । কিন্ত প্রামের 
মায়া ছুনিবার | সেই নিঃস্বার্থ, প্রায় শেষ সেবা দ্বারা তাহারা 
জন্মভূমির প্রতিকর্তব্য পালন করিয়া গেলেন । পূর্ববঙ্গের দুর্ভাগ্য 
যে এমন বন্মীন্বন্দের সেবা হুইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিল । 

*গার্থীপ্রাম সেবাশ্রমের বিরাট দ্রীঘির কচুরীপানা এরা 


শ্রেচ্ছায় সাফ করে দেবার ত্রত নিয়েছেন। এঁদের এই 
সংকল্প ও কাধ্যের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য । 
উন্নত প্রক্রিয়ায় কৃষির আয়োজন আছে । সর্বদা গ্রামের 


হিন্দু-মুসলমান তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে ও অনুপ্রাণিত 
হয়ে মিজ নিজ ক্ষেত্রভৃমিতে তার প্রয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে। 
পোলটি, পালনের চেষ্টা চলছে । 

চান থেকে তের বৎসর বয়স্ক চব্বিশটি ছেলেমেয়ে 
বনিষ্লাদি বিভালয়ে আছে। একটি মুসলমান ছেলে, বাকী সব 
হিদ্দু। আশ! করা যায় এখন হয়তে। কতক মুসলমান ছেলে- 
মেয়ে আসতে পানে । শিক্ষক ছুই জন । 

১৯৪৮ পালে এই বিদ্তালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা । দাঙ্গার 
পর বন্ধ ছিল। গত চৈত্র মাপ থেকে আবার চালু করা হয়। 
পূৰ্ব্বে যার! প্রাকৃ-বনিয্বাদি পর্য্যায়ে ছিল, আন্দ ভার! প্রথম 
শ্রেণীর পর্য্যায়ে। তা ছাড়া পূর্বে ছেলেযেরেছের অনেকেই 
দাঙ্গার পর অভিভাবকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে । 

“অগ্তাহে সপ্তাহে ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে বিভিন্ন কর্শ্মের 
দ্বায়িত্ব দিযে কাকেও ডাক্তার, কাকেও নায়ক, কাফেও 
সেবক নিযুক্ত করা হয়। নিজেরাই ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচন 
ফরে ; কিন্ত বিশেষ বিশেষ কাজের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব 
সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা ধুব অবহিত থাকে । মারকত্ব লাভের 
জঙ্ত নিজেদের তীবন যাপনকে সুসংযত ও সুশিক্ষিত করতে 
সর্ধদ] প্রয়াস রাখে, ডাক্তার পদ প্রাপ্তির অন্ত স্বাস্থ্য ও 
পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখে, সেবক নেবকত্ব লাভের গুণ 
ও শক্তি লাভের প্রয়াস করে। এর তিতর ভাল হবার প্রতি- 
যোলিতা করে, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক ক্ষ না ক'রে। 
কেননা প্রীতি ও তালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হলে ভোট পাওয়া 
যাবে না--এ চিন্তা সকলেরই থাকে । 

অন্পৃশ্ততার মনোতাব অত্যন্ত তীত্র ছিল। অতিভাবক 
হতে সংক্রামিত্‌ সংস্কার । বর্তমানে অনেকটা আলগা ভাব 
এসেছে 1” 


পূর্ববঙ্গের মুসলিমের ক্ষোভ 
ঢাকার “ইম্রোছ” ( আঞ্--০৭৪y ) নামক মাসিক 
পঙ্গিবা আমন্লা কালেতন্রে প্রাপ্ত হই । পূর্বঘদেন প্রাক্তম 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





অর্থ-সচিব ভ্রনাব হামিদ উল চৌধুরী নাকি এই পত্রিকার পৃ্ঠ- 
পোষক । সেইত্ আমরা এই পঞ্জিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
অল্পবিস্তর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকি । 

আজ আর ইহ! অবিদিত নাই যে, পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত 
সমাজ, মুসলিম বা হিন্দু সমান, করাচীর কর্তৃপক্ষের রীতি- 
নীতিতে ক্রমশ: অন্ভি্ঠ হইয়া পড়িতেছেন। বাংলা ভাষার 
উপর যে অত্যাচার উৰ্দ্ধ ভাষাভাষী রাষ্র-নায়কেরা করিতে- 
ছেন তার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জমঘত শ্রমাট বাধিতেছে। 
“ইম্রোজের” গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মস্তব্যাদি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
সেইদ্ন্ভ তাহা ভারতরাষ্্রের নাগরিকবর্পের জানিয়া রাখা! 
প্রয়োজন । প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মতিগতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা রাধ্রের 
প্রতি অপ্রীতির তোতক । “ইম্রোজশ বড় ছঃথে এই মন্তব্য 
করিয়াছেন । আমর] “ইম্রোজ্বের" ছঃখে সহাহুস্থৃতি প্রকাশ ' 
করিতেছি : 

“এবারকার নজরুল জন্মবাধিকীর একটি বিষয় বিশেষ 
লক্ষণীর | খোদ করাচী ও লাহোরেও এই আন্মবাধিকশী প্রতি- 
পালিত হয়েছে যদিও প্রবাসী বাঙালীদের উদ্বোগেই। এর 
একটা সার্থকতা আমর বেশ দেখতে পাচ্ছি। বাঙালী মুসলমান 
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একটু করে কাটিয়ে উঠছেন । পাকিস্তানের অন্ত ভাষাতাষীর 
চেয়ে যে তারা কোম অংশেই হীন নন, তাদের ভাষ! যে অন্য 
কোন ভাষার চেয়ে কম নয়, এই বোধটা যেম তাদের মধ্যে 
ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। বাংলা ভাষাকে অন্ইসলামীয় 
বলে মস্তাৎ করতে চেষ্ঠা করে বাংল! সভাষাভাষীদের মনে 
যে হীনমন্যতা, ও উহ ভাষাভাষীদের মধ্যে অহেতুক বাংলা 
ভাষার প্রতি ত্বণার যে উদ্রেক হচ্ছিল, তারও আন্তে আস্তে 
অবসান হবে। 

পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি অহেতুক 
দ্বণার কারণ বোঝা! ছকফর | পড্রাত্তরে প্রকাশ লাহোর বিশ্ব- 
বিভালয়ে বাংলাভাষা পড়ান বন্ধ করা হয়েছে; অন্যপক্ষে 
সংস্কৃত চলছেই | লাহোর বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ পাকি- 
স্তানের পূর্ধ বাংলা বলে একটি অংশ আহে এবং সেখানকার 
লোকদের ভাষা যে বাংল! একথা জানেন না, এমন মনে. 
করবার সত্যি কারণ নেই । বাংলাভাষা সম্বন্ধে তার! বিশেষ 
ভাবেই অজ্ঞ এ কথা মেনে নিলে তাদের শিক্ষাবিদ হিসাবে 
উপযোগী মনে করবার কোন কারণই থাকতে পারে লা। 
প্রত্যেক বিশ্ববিভালয়েই যখন নানা দেশের ভাষ! শিখানর 
ব্যবস্থা হচ্ছে তখন লাহোর বিশ্ববিভালয়ে বাংল! ভাষা বর্জন 
সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার । এ যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে 
হবে পাকিস্তানের এক বিরাট অংশে অহেতুক অন্য অংশের 
প্রতি বিদ্বেষবীত্ব বপন করা হচ্ছে; ছুই অংশের সহঞ্জ মেলা- 
মেশার মধ্যে একটা বিরাট প্রতিবন্ধক হুষ্টি ঝরা হচ্ছে। একে 
কোন দিন সুষ্ঠ, ৰা সৎ বলে মেনে নেওয়া মেতে পায়ে দ1।” 


লি 


তাষ্র 


লাস 


আসাম রাজ্য ও উদ্বাস্ত 


সম্প্রতি কেন্সীয় মন্ত্রী বাবু শ্রীপ্রকাশ আসামে পিয়াছিলেন। 
সেই রাজ্যের উদ্বান্ত সমন্তা সহজে সমাবাম হইতেছে না, এই 
অভিযোগ চলিতেছে । সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার দ্বাক্রিত্ব 
১ লইয়া তিনি প্রেরিত হন। রাজ্যের গবর্ণর ছিলেন তিনি প্রান 
তিন বৎসর । আশা করা যায় যে, আসাম মন্ত্রিমগুলীর ভাব- 
গতিক তিনি তানেন, তাহাদের বাঙালী-বিদ্বেষ সর্ধ্বজন- 
বিদ্বিত। বাবু প্রকাশ কেন্সীয় মন্ভীরূপে কি দেখিয়াহছিলেন, 
তাহা আমরা জামি না। কিন্ত তিনি আলাম মন্ত্রিমগলী ও 
আসাম জনলমাজের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। ইহা মিহুক 
ভদ্রতাপ্রস্থত বলিয়া মনে করি । 

আমর] এই বিরোধ ও বিদ্বেষের অবসান দেখিতে চাই। 
সেই জন্য “যুগশক্তি” পঞ্জিকার ৭ই আষাঢ় সংখ্যার সম্পাদকীয় 
মন্তব্য সমর্থন করি £ 

আসামে আগত বাঙালী উদ্বান্তগণ প্রথম দিকে আসাম 
সরকার এবং অসমীয়া জনসমাজের কোম কোন অংশ হইতে 
ষেব্যবহারই পাইয়। থাকুক না কেন, ইহা এখন অস্বীকার 
ক্ষরার উপায় নাই যে সহত্র সহস্র উদ্ধাত্ত আসাম রাজ্যের 
অর্ধ হুড়াইয়া পড়িয়াছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও অনেক 
ক্ষেত্রে আসাম-দরকারেরও মানাপ্রকার সাহায্য ও সহামুভুতি 
তাঁহার! পাইতেছে। এই অবস্থায় বাঙালী টদ্বান্ত এবং 
অসমীয়া অনসাধারণ ও আসাম সরকারের মধ্যে অনর্থক 
তিক্ততা বাড়াইয়া কাহারও কোন লাত হইবে বলিয়া আমরা! 
মনে করি না। 

উদাত্ত পুণর্ব্বাসন আশ এক সর্বভারতীয় শ্রটিল সমস্তায় 
পরিণত হইয়াছে । আসামে আগত টদ্বাস্তদের জন্য সরকারী 
ভাগার হইতে যাহা খরচ হয়, তাহার প্রায় সাকুল্যই কেন্দ্রীর 
সরকার দ্বিতেছেন | কাজেই এই অর্থব্যর কতটুকু সার্থক 
হইতেছে এবং সমন্তা সমাধানের জন্য আর কিকি পন্থা 
এখানে অবলম্বন করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে তদস্ত 
করা নিশ্চয়ই আবশ্কক। এজন্য কাহারও মনঃক্ষুণ হওয়া 
ব! অপমানিত বোধ করার কি কারণ থাকিতে পারে? 


রেল স্টেশনের নামে বাংলা অক্ষর 
ঈ৪ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, বেঙ্গল নাপপুর রেলওয়ে প্রস্তুতির 
ষ্টেশনের নাম বাংল! অক্ষরে ছিল, ঘেমন ছিল ইংরেজীতে । 
গত যুদ্ধের “র্যাক-আউর্টের” সময় প্রায় সব &েঁশনের নামের 
ফলক সরাইয়া লওয়| হর। শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে নামের 
ফলক আসে; কিন্ত বাংলা অক্ষর ফিরিরা আসে না । 

এই বিষয়ে বঙ্ভাষা প্রসার সমিতি আন্দোলন ফরিতে 
থাকেন। পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুর হইতে প্রকাশিত “সংগঠন” 
পছ্িকার ১০ই আষাঢ় সংখ্যায় নিয়লিখিত মন্তব্য কর! হই- 
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য়াছে। তাহা পাঠে বর্তমান অবস্থা বুঝা যায়। যে সংশোধন 
কর! হুইয়াছে নীতির দিক হইতে তাহা কিন্ত গ্রহণীয় নয় : 

“ই-আই-আঁর, ও বি-এম-আর রেল লাইন পন্তনকাল 
হইতে &্েশনগুলির নামও গাড়ীত্তে এবং অত্র বাংলা অক্ষরে 
লিখিত হইত। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিষবঙ্ষের 
এলাকার বাহিরে রেল &্রেশনগুলির নামফলক হইতে বাংলা 
অক্ষর মুছিয়া ফেলা হইয়াহে। ইহাতে বঙ্গভাষাভাষী যাল্রী 
বিশেষতঃ মহিলা তীরধাত্রীগণের বিশেষ অনুবিধা হইয়াছে । 
সাত কোটি বাঙালী নরনারী সমগ্র উত্তর ভারতে যাতায়াত 
করে এবং রেলের আয়ের বছল অংশ যোগায়। ভারত ও 
বাংলা তাগের পর বহু বাঙালীকে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া 
থাকিতে হইয়াছে | তাহাদের মেয়েরা ইংরেজী বা হিদ্দী 
জানে না, তাহাদের সুবিধার জরন্ভ বাংলা হরফে ঞ্েশনের মাম- 
ফলকে লিখিবার জন নিখিল-তারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি 
তিন বৎসর আন্দোলন ও আবেদন করিয়া আপিতেছেন। 

রেল-কর্তৃপক্ষ সম্পাদক ঘ্যোতিষচজ্ ঘোষকে প্রথমে 
জানান যে এই অপকাধ্য করা হইয়াছে বিহার ও উতর 
প্রদেশের রেলের পরামর্শ কমিটির উপদেশ মত, বাংলা! 
উঠাইয়! হিন্দী, উর্দ, ও ইংরেজীতে লিবিবার পিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে । বঙ্গতাষা প্রসার সমিতি রেল কোম্পানীকে যাত্রীদের 
সুবিধা দেখিবার জণ্ত এবং রেলের মত সাধারণের মদলভনক 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হাজশীতি বা তাষাগত সাম্রাজ্যবাদ 
(লিংগুইষ্টিক ইম্পিরিয়ালিজম ) প্রবর্তন না করিতে অনুরোধ 
জানান । 

সমপ্রতি ই-জাই-আরের জেনারেল ম্যামেক্ার ভানাইয়া- 
ছেন বিহারের সেই সব অঞ্চলের ধেঁশনে বাংল! অক্ষর ব্যবহার 
হইবে ধেগুলিতে বাংল! ভাষা জান] যাত্রীর সমাগম বেশী 
হইবে। ইহা ঘদিও মন্দের তাল, ফিত্ত এই নির্দেশে যথাযথ 
পালিত হয় নাই। বাংল! ভাষাভাষিগণকে সমবেত কণ্ঠে এই 
অধিকার রেল-কর্তৃপক্ষের নিকটে দাবী করিতে হইবে যাহাতে 
সাওতাল পরপণার ও মানভূম জেলার ঠেশমগুলি ও ছোট- 
নাপপুরের ঠেঁশমে বাংল! অক্ষর যেখান হইতে তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে তাহা! পুনরায় লিখিত হয় । 

উক্ত সমিতি প্রধান প্রধান তীর্থ ও জংশন ঠেঁশমের নাম 
(যথা গয়া, কাণী, পোমো, পরেশনাথ, পাটনা, ঘোকামা, 
মোগলসরাই, বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর, টুগুলা, দিল্লী, 
হাত্তরাস ) বাংল! অক্ষরে লিখিবার যে দাবী ও অনুরোধ 
করিয়াছেন তাহা বাঙালী মাত্রেই সমর্থন করিয়া থাকে ।” 


নিউজ-প্রিন্টের অভাব 


সংবাদপত্র পরিচালক ও সাধারণ পাঠকবর্গ কাগজের 
অভাবে পীড়িত হইতেছেন। সেই পড়া উপশম করিবার 
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উদ্দেশে ভারতরাধ্রের কেন্্রীয় প্রচারবিভাগ নিম্নলিখিত বিত্ৃতিটি 
প্রকাশ করিয়াছেন £ 

“একমাম মাকিণ যুক্তরাষ্র ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতেই আজ 
নিউন্র-প্রিপ্টের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে । সংবাদপত্রগুলির 
আকার হাস বরা হইয়াছে এবং হৃল্যও বৃদ্ধি করা ঘইয়াছে। 
হিসাব করিরা দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর মোট নিষউজ-প্রিন্ট 
উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই 
ব্যবহৃত হুইয়| থাকে । অথচ ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে পৃথিবীর 
নিউজ-প্রিন্ট উৎপাদন ও চাহিদার পর্রিমাণ প্রায় সমান 
সমাশ। 

কানাডার নিউভ্র-প্রিন্ট এসোসিয়েশন পৃথিবীর যে সকল 
দেশে নিউন্র-প্রিট উৎপন্ব ও ব্যবহ্ধত হয় তাহাদের 
সকলের হিসাব লইয়া! যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা 
নিষ্বে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই পৃথিবীর নিউজ-প্রিন্ট 
উৎপাদনের শক্তি, উৎপাদন ও চাহিদার একটা আভাস 


পাওয়া যাইবে । 
(হাত্বার টন হিসাবে ) 


১৯৪৯ ১৯৫০ 
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প্রাক্-যুদ্ধ 
১০,৬৭০ 
৮,১৪৯ 


উৎপাদন শক্তি 
উৎপাদন 
চাহিদা 
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নিউশ্র-প্রিন্টের বিশেষত্ব 

সাধারণ কাগন্দ প্রস্তুত করিবার জন্ত ভারতে অনেকগুলি 
কাগজের কল রহিয়াছে। কিন্ত নিষ্টজ্র-প্রিণ্টের অত ভারতকে 
সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। হুই বংসর 
আগে তারতের নিউজ-প্রিপ্টের চাহিদা ছিল ৫৭,৬৩৮ টম 
এবৎ তাহার মুল্য ছিল ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। 
১৯৫১ সালে চাহিদার পরিমাণ ৬০ হাজার টন হুইবে বলিয়া 
অনুমান করা হইয়াছে এবং ১৯৫৬ সালে চাহিদা! ফ্রাড়াইবে 
১ লক্ষ টন । 

সাধারণ কাগজ ও নিউব-প্রিন্টের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 
এইরূপ । শুধু যন্ত্রের সাহায্যে কাঠ গুঁড়া করিয়া মণ্ড প্রস্তুত 
ফর! হয় এবং তাহা হইতে কাগজ প্রস্তত্ত করা হয়। কোন 
প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় মা। কাচা মাল 
অপচয়ের পরিমাণও শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। ইহার অত 
যে ফল কারখানার প্রয়োজন হয় তাহার সৃল্যও ফধ এবং 
উৎপাদন-ব্যয়ও কম। উৎপন্ন কাপঞ্জও সন্ত হয়, তবে ভাহা 
টেকসই হয় না। - 

অপর দিকে রাসায়নিক স্রব্যের সাহায্যে মণ্ড প্রস্তুত 
করিয়া তাহা হইতে সাধারণ কাগজ তৈরি করা হুইয়া থাকে । 
এই কাগন্ধ খুব শক্ত ও টেকসই হুয়। কিন্ত ইহার জন্ত খুব 
বুল্যবান কলকারখানার প্রয়োজন হয়। ইহাতে কাচামাল 


১০,৬০৪ 


| জঅৰামী 





১৩৫৮ 





অপচয়ের পরিমাপ অত্যন্ত বেলী অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ 
এবং উৎপাদ্বন-খরচও খুব বেশী । 

পঞ্তাব, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের দ্রেবদারু পাছ- 
গুলির হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে ষে, নিউজ-প্রিপ্ট প্রস্তুতের 
ছন্ প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৮০ হাতার টন দেবদাকু কাঠ পাওয়! 
যাইবে । দেবদারু বনগুলির ব্যবস্থা করিবার অন্ত নূতন 
পরিকল্পনা রচনা! করা হুইবে এবং প্রতিটি বিভাগের জর 
একটি করিয়া নিউজ-প্রিন্ট মল গঠন করিতে হুইবে । 

একটা মোটামুটি হিসাব বিয়া দেখা গিয়াছে বে, ভারতে 
প্রস্তুত নিউপ্জ-প্রিন্টের মূল্য হইবে টন প্রতি ৭৫০২ চীক]। 
অথচ বর্তমানে আমদানী কর! কাগজের সৃল্য টন প্রতি ১ 
হাজার টাকা । 
মহে। নিউর্জ-প্রিন্টের জব ভবিষ্যতে আর বিদেশের মুখ 
চাহিয়া থাকিতে হইবে না। অজানা গিয়াছে যে, বিশ্ব 'খান্ড 
ও ক্ৃষিসজ্ধের কারিগরি সাহায্য পরিঝল্পণ! অনুসারে একজন 
বিদেশী বিশেষজ্ঞেন্র সাহায্য পাওয়া যাইবে । তিনি ভারতের 
দেবদাকু-সম্পদবের হিসাব লইয়া! নিউঘ-প্রিণ্ট শিল্পে তাহার 
প্রদ্থোগ সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন। ইহা ছাড়াও নিউজ-প্রিন্ট 


প্রস্তুত সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের জন্য চুই জম শ- 


শিক্ষার্থীকে স্ক্যাঞ্নেতিয়ার দেশগুলিতে প্রেরণ কর! হইবে ।” 
পলী-প্রাণ 

এই মামের একখানি পত্রিকা গত বৈশাধ মাসে প্রকাশিত 
হইয়াছে । পজিকাখানির উদ্দেন্ট নিক্রো্ধত বাক্যের মধ্যে 
পাওয়া ঘায়। আমাদের সহযোগীর সাফল্য কামনা করি £ 

“মেদ্বিনীপুরের নিভৃত পন্মী-অঞ্ল থেকে 'পঙ্গী-প্রাণের” 
আবির্ভাব হলেও, এ জেলার পলী-বীত্ি অগৌরবের নয় । মঠ- 
মদ্দির-মসজিদ-গড়-চূর্গ, রাজবংশ, জমিদারবংশ, প্রধান প্রধান 
ব্যক্তির কাহিনী কিংবদস্তী-তথ্য কেবল এই জেলার নয়, সমস্ত 
বাংলাদেশের মৰ্য্যাদা দান করেছে | বিস্বৃতির গর্ভ থেকে এ 
সবের উদ্ধার করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে পরি- 
বেশন করাও এই পঞ্জিকার অভতম উদ্দেন্ঠ। 

“সামাজিক অনাদর যাদের দুরে ঠেলে ফেলে রেখেছে 
পল্লী-প্রাণ’ তাদের বুকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলুক ও সেই 


বহির্জপতের ভাবধারা ও ভালালোকের সংস্পর্শে আসতে 
পারে নি পল্পী-প্রাপ তাহাদিগকে উদ্ধন্ব করে তুলুক বাহির 
বিশ্বের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করবার জর | যারা আত্মবিস্বত ও 
নিশ্চে& 'পল্পী-প্রাণ” ভাদের প্রেরণা জোগাক্‌, পথ দেখাকৃ। 

“ধিনি সত্যম্‌, শিবষ্‌, সুন্দরমের প্রতীক, যিনি জগতের 
শক্তি ও শাস্তির খাবার, তিনি আমাদিগকে কর্ভব্যের বন্ধুর 
পথে অবিচলিত রেখে দেশবাসীর কল্যাধ-সাধনে নিয়োজিত 
রাধুন-প্রার্থন! করি |” 


কিন্ত আর্থিক লাভের দ্রিকটাই বড় আকর্ষণ 


অক্তিবলে তার! সমাজের আদরণীয় হয়ে উঠুক । যারা জীবনে -্খ- 


রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষ 
প্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য্য 


পূর্বপুরুষের বিশুদ্ধ নামকীর্তন একসময়ে বাল্যশিক্ষার অদ্গী- 
ভূত ছিল। আমাদের বাল্যকালেও 'নামঙ্সোক' পাঠ 
” করার রীতি একেবারে লোপ পায় নাই। বর্তমান 
বিপ্লবাত্মক যুগে প্রাচীন রীতি মাত্রই বিজাতীয় বিছ্েষের 
বিষয় হইয়! পড়িয়াছে--তাহ। শুভই হউক আর অশ্ুভই 
হউক । ফলে, আমরা এক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শিক্ষিত 
পুত্র পিতার নামও শ্ুদ্ধাকারে পরিজ্ঞাত নহেন। কুল- 
পরিচয়াি বিষয়ে প্রশ্ন করাই এখন অনেক স্থলে বিপজ্জনক 
হইয়! পড়িয়াছে। ইংরেজ আমলে ভারতের আদি মহা- 
পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষের বিবরণ এবাবৎ 
একজন মাত্র লেখক শ্রদ্ধাসহকারে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন-বামমোহনের জ্ঞাতিবংশীয় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
মহেন্দ্ৰনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয়।* ৫০৬০ বৎসর পরে 
তাহার লেখা সংশোধন ও পরিবর্ধন করা আবশ্যক হই- 
য়াছে। আমর! সংক্ষেপে রামমোহনের পিতৃকুল ও মাতৃ- 
- কুলের পরিচয় যথাসস্তব বিশুদ্ধভাবে প্রধানতঃ কুলপঞ্ধী 
হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি । 


১। পিতৃকুল 
রামমোহন আত্মজীবনীতে" লিখিয়াছেন £ 
“My ancestors were Brahmans of a high order 

And, from time immemorial, were devoted to the 
religious duties of their race down to my fifth proge- 
nitor, who about one hundred and forty years ago 
gave up spiritual exercises for worldly pursuits and 
aggrandisement.” 


রামমোহনের ভায়া এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য। বুঝা 
যায় তাহার বংশের কীঠ্তিকথা “শ্মরণাতীত যুগ” হইতে 
প্রচলিত ছিল। রামমোহনের সাবধান লেখনী হইতে 
এরূপ আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক উক্তি কি করিয়া বাহির 


* নব্যতারত, ১৩:৩, পৃ. ২৮২-৩ ও নগেন্দনাথ চটোপাধ্যা়-রচিত 
রামমোহন জীবনীর চতুর্থ সংস্করণ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৬৯৩-৬ ব্ক্টবা। মহেন্দ্র 
“ নাথ (১২৬১-১৩১৯ সাল ) খ্ং রামমোহনের হিতীয় লোষ্ঠতাত রাস- 
কিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিলেন । যথা, রামকিশেোঁর--নবকিশোর-- 
নৰনাথ (১২০১-১২৪৫ সাল )-গোলীনাথ (১২৩৪-১২৭৭ সাল )-- 
মহেলরদাধ। তিনি তীহার পিতৃদেবের ইচ্ছাহ্ুসারে কুলশাস্তের আলো- 
চনায় ও “বংশাঁবলি” নামক পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত 
খু পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই । কুলশাস্ত আলোচনান্বারাই তিনি মিজ 
বংশের মামসালা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে রোহিনী- 
কান্ত হুধোপাধ্যায়-রচিত “কুলসারসংগ্রহে” (২য় খণ্ড, ১২৯৩, পৃ, ১৫৯) 
সর্বপ্রথম রাঁৰমোহনের বংশলতা বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল । 

+ এই আত্মজীবনী রাদমোঁছনের লেখা কিন] কেহ কেহ সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন । 


৩ 








হইতে পারিল তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সুত্রাকারে 
সুচিত হইল । বঙ্গদেশে এবং পরে মিথিলায় “কুলশাস্ত" 
নামে ( মিথিলায় “পন্জীপ্রবন্ধ” নামে পরিচিত ) একটি 
পৃথক্‌ শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে পৃথক আচার্য দ্বারা রচিত 
ও রীতিমত পঠন-পাঠন দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। 
সমাজে এই কুলশাস্ত্ব্যবসায়ী আচার্ধাদের--ঘটক এবং 
পরধীকারদের-_মধ্যাদা অন্তান্য শাস্ত্ব্যবসায়ী অধ্যাপকদের 
অপেক্ষা নন ছিল না। ভারতবর্ষের অন্তত্র এইরূপ শান্ত 
এবং তত্যবসায়ী উচ্চশ্রেণীর আচার্য্য ছিল কিনা সন্দেহ 
তঘ্িষয়ে গবেষণা হওয়া আবশ্যক । কুলশাস্্রের মুল বিষয়- 
বস্তু হইল, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের পারিবারিক ও 
সামাজিক ইতিহাস, বৎপাঠে সংসন্বদ্ধের প্রেরণাদ্বারা 
সামাজিকদের চরিত্রবল স্থ্ঘটিত ও অঙ্্ণ থাকিতে পারিত । 
বঙ্গদেশে রাট়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থদমূহ প্রাচীনকাল 'হইতে 
ধারাবাহিক ভাবে লিখিত ও রক্ষিত হইয়াছে। বিক্রম- 
পুরের পুর্ব প্রাস্ত হইতে বীরভূমের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত 
সর্বত্র।'ঘটকদের নিকট শত শত বিপুলায়তন হম্তলিখিত 


' কুলপন্বী পাওয়া যাইত । -নগেন্ত্রনাথ বন্থ তাহাদের এক 


বিপুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন__ পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল 
শিক্ষিত সমাজের মারাত্মক উপেক্ষাবশতঃ তাহা এক্ষণে 
ঢাকা. বিশ্ববিদ্যালয়ের পুধিশালায় অন্তহিত হইয়া রহি- 
যাছে। মুদ্রিত কুলগ্রস্থগুলি প্রায় সমস্তই ভ্রমপ্রমাদে পরি- 
পূর্ণ | বামমোহনের উর্দ্ধতন পুরুষের নামমালা যে দুইটি 
প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে 
(সম্বন্ধনির্ণয়, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫৯৮, ৩য় সং, পৃ. ৭৪৫ এবং 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ, ২য় সং, পৃ 
২৫৬) তাহা ভ্রমশূন্ত নহে--উদ্ভয় গরস্থকারই মূল কুলপঞ্ষী 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসে তাহা সংশোধন করিতে 
পারিতেন। বুঝা যায় নগেন্জনাথ বস্তু কুলশান্দর স্বয়ং খুব কমই 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং লালমোহন বিদ্যানিধিও সম্যক্‌ 
পরীক্ষা করার অবসর পান নাই । 


রাটীয় ব্রাহ্মণদের ইতিহাসে তিনটি সুনির্দিষ্ট যুগের 
পরিকল্পনা করা! যায়। (১) প্রথম যুগ আদিশূব কর্তৃক ব্রাহ্মণ 
আনয়ন হইতে বল্লালসেন কর্তৃক “কুলাকুলপরীক্ষাপূর্ব্বক 
নৃতন ব্যবস্থা গ্রবর্তন। এই আদিযুগের যৎকিঞ্চিৎ 
প্রামাণিক বিবরণ কেশবসেনের ও দস্থজমাধবের সভাস্তার 
“এডুমিশ্রেশ্র কারিকায় পাওয়া যাইত, : কিন্তু উক্ত 
কারিকার প্রথমাংশ মাত্র (৪৩ শ্লোক ) আবিষ্কৃত হইয়াছে 


৪০২ 


পাশা্পাাপান্পি্পস্প সপ লালা লা 


এবং আমরা সম্যক্‌ পরীক্ষা করিয়াছি । এডুমিশ্র লক্ষ্ণ- 
সেনের রাজত্বকালে জগ্নগ্রহণ করিয়া শ্রীষ্টার ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।, তাহার 
প্রামাণিক লেখাহুনারে গৌড়াধিপতি “আদিশুর* কান্য- 
কুব্জের অন্তর্গত “বিশিষ্টবিপ্রনিলয় কোলাঞ্চদেশ" হইতে 
(৩৭ শ্লোক) স্বকীয় সভাশোভ! বর্ধনের জন্ত পাঁচ জন 
ব্রাক্ষণকে আনয়ন করিয়া (গঙ্গাতটে) গৌড়দেশে “কামটা” 
প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম অর্পন করিয়াছিলেন। পুজি যাগ, পঞ্চ- 
কায়স্থ আনয়ন প্রভৃতি কথা ঘৃণাক্ষরেও এডুমিশ্রের কারিকায় 
পাওয়া যায় না_-পরে কল্পিত এই সকল কথা অমূলক এবং 
কৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিজপঞ্চকের প্রথম নাম 
*ক্ষিতীশ” (১৫ শ্লোক) শাণ্ডিল্যগোত্র রাটীয় ব্রাহ্মণদের 
আদিপুরুষ বটে এবং তিনিই প্রথম কান্যকুজ হইতে গোৌড় 
দেশে আসিয়াছিলেন। রাটীয় সমাজের সমস্ত কুলপঞ্জীতে 
সর্ধমানা শাণ্ডিল্যগোত্রের বংশধারা ও কুলবিবর্ণ সর্বপ্রথম 
. লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উক্ত ক্ষিতীশের উর্ধতন (কান্যকুজ- 
বাসী ) ৩.৪ পুরুষের নামও অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়-_ 
প্রামাণিক এড,মিশ্রের কারিকা ও প্রবানন্দের মহীবংশাবলীর 
এতদংশ অদ্যাপি অনাধিষ্কৃত থাকায় তাহার প্রামাণ্য 
সংশয় রহিয়াছে। বললালী আদিকুলীন “মহেশ্বর* উক্ত 
ক্ষিতীশের অধস্তন একাদশ পুরুষ । থা, ক্ষিতীশ -ভট্ট- 
নারায়ণ_মাদিবন্লাহ__বৈনতেয়- ম্থবুদ্ধি__বিবুধেশ--গাঁউ 
»-গঙ্গাধর-পহস--শকুনি-মহেশ্বর ( সন্বন্ধনির্ণয়-বংশা- 
বলী, পৃ. ২ঃ নগেন বন্থ পৃ. ১৩৮)। প্রমাণম্বরূপ 
আমাদের হস্তগত একটি প্রাচীন কারিকাংশ উদ্ধৃত হইল £ 


ধীমদাদিবরাহ্হ্য দুতো ইতৃষ্িমতেয়কঃ | 
হুবৃদ্ধিস্তস্ত তন্‌য়ে! বিবুধেশম্ততো হভবৎ | 

তন্তু পঞ্চ হৃত! নাত! আবুর্গাউহৃতিক্ষকাঃ। 
বীয়শ্চ হংসনাম! চ তত্রাযুরনপত্যকঃ । 

হংসঃ পিত পরিত্যক্কো বীরে দেশাস্তরং প্রতঃ। 
হাকুচস্চ নিধে| জহুর ধরতগীরধো। * 
যষ্ঠঃ সুরে্রশ্চাপি গাউকন্ত সুতা ইসে! 

গঙ্গা ধরসূতাঃ পঞ্চ পহসোহনত্ততৃধরাঃ। 

রহনে! নাভসশ্চাপি, পহসন্ত হুতাবুভৌ। 
শকুনিশ্চ বিঠোকশ্চ প্রতিগ্রাহী বিঠে| ততঃ । 
শকুনেশ্চ স্ব ভীবেতৌ শরীদ্গাহলন-মহেশ্বরৌ। 


এই কারিকার প্রারম্ভে এবং অন্তান্ত বহু গ্রন্থে ( তন্মধ্যে 
বল্লালচরিত অন্ততম ) পাওয়া যায়, ভট্টনারায়ণই আদিশুর 
কর্তৃক গৌড়ে আনীত হুইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিতই 
গুমাণবিকুদ্ধ কথা এৰং ততদ্গ্রন্থের প্রামাণ্যে সংশয় উৎ- 
পান করে। আমিবরাহ *বন্দ্যঘটী” গ্রামনিবাপী ছিলেন 
অর্থাৎ বাড়য্যেদের বীজী পুরুষ। এতত্তিদ্ আদিযুগের 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 





পাপন 


এই সকল পুরুষ নামমাত্রে পর্যবসিত হুইয়াছে--তাহাদের 
সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কথা জানা বায় না। যাহারা এই ভট্ট- 
নারায়ণকে বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা বলেন, তাহারা 
দ্রাস্ত। বেণীসংহারকর্ত। কাশ্মীরনিবাসী ছিলেন ৷ 


(২) দ্বিতীয় যুগ বল্লালের সময় হইতে মেলা ও 
দ্রেবীবরকর্তৃক মেলবন্ধন পর্যস্ত। এই সময় হইতে প্রত্যেক 
কুলীনের ( শ্রোব্রিয়ার্দির নহে) পারিবারিক বিবরণ ও 
বংশধারা অতি বিশুদ্ধ ভাবে নানাগ্রস্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল ক্রবানন্দ মিশ্রবচিত “মহাবংশাবলী*। 
নানাবিধ ছন্দোবদ্ধ এই গ্রন্থের একটি ভ্রমপ্রদাদপূর্ণ সংস্করণ 
“মৃহাবংশ” নামে নগেন বন্ধু ১৩২৩ সনে মুদ্রিত করিয়া- 
ছিলেন-_ প্রকৃতপক্ষে “মিশ্গ্রস্থ* নামে পরিচিত এই গ্রন্থ 
ঞরবানন্দরচিত দুইটি পৃথক্‌ গ্রন্থের --“সমীকরণদার* ও 
“মহাবংশাবলী"র-_-সংমিশ্রণ বটে। লক্ষষণসেনের অভিষেক 
কাজে সন্বন্ধাদির অতি শুক্প বিচারদ্ধারা কুলীনদের শ্রে্টতার 
নির্ণয় হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমকক্ষ কুলীনদের নামনির্দেশ 
আমুষ্ঠানিক ভাবে সাধিত হয়। ইহারই নাম *সমীকরণ* 


অথবা! 19989 । গ্রুবানন্দের শেষ সময় পধ্যস্ত অন্ন শ- 


৩:০ বৎসর মধ্যে ১১৭টি সমীকরণ হইয়াছিল । রাম- 
মোহনের তৎকালীন প্রত্যেক পূর্বপুরুষ সমীকরণতৃক্ত শ্রেষ্ঠ 
কুলীন ছিলেন এবং প্রত্যেকের কুলবিবরণ ঞ্রবানন্দ মনোহর 
কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সমীকরণসংখ্যা 
মুক্রিত মহাবংশ হইতে নির্দেশ করিতেছি £ 
মহেশ্বর --২য় সমীকরণ (পৃ. ২) লক্ষ্ষপসেনের সতাদদ্‌ ছিলেন। 
তৎপুজ মহাদেব-্থ (পৃ. ) এ এ । 
অংপুত্র দুর্বলি--৭ম "*  প্ে.৭) *পাবসধীঃ স্থলে *গ্বসথী 
শুদ্ধ পাঠ । 
(পূ. ১৩) *রাভককৃতী ও ভাত্তি শুদ্ধ পাঠ। 
(পৃ. ১৯) উৎসাহবন্দ/জন্তার্তিৎ পঠনীয়। 


তৎগুত্র সঙ্কেত--১৩শ * 
তৎপুত্র উৎসাহ--২* ” 


তৎপুত্র রধুগতি--৩২ ” পৃ ৩৫ ৬) 

তৎপুত্র নিত্যানম্দ-__৫* (পৃ ৬১) 

তৎপুজ্জ প্রীবর(-বরাই)৭১ * (পৃ৮৮-৯) চট্টজো তৈরো হস্ত; পরীর... 
শুদ্ধ পাঠ । 


ভৎপুত্র গৌবিন্দ সিশ্র -৮৬ * (পৃ. ১১২) ত; 
তৎপুত্র কমল মিশ্র_১*৯* (পৃ ১৩৯) কারিকার পাঠ বছ স্থলে অগ্ুদ্ধ। 
কমল মিশ্রের পুরা নাম “কমললোচন” (পৃ. ১১২) 
বরাই ‘বরদানন্দে'র অপভ্রংশ নছে। 
সঙ্কেত “বৃহদ্বাজালপাশ"-গ্রাম নিবাসী ছিলেন, তদবধি 
বন্দ্যবংশের এই শাখা বু বাঙ্গালপাশী নামে পরিচিত। 
বাঙ্গালপাশ গ্রাম মুরস্দাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিয়া 
কেহ কেহ লিখিয়াছেন। নিত্যানন্দের কন্যাবিবাহে "সুঝাই- 
মেনর সৃষ্টি । ঘটনাটি এই, পূতিতুগুবংশীয় *স্থরাই 
ঘটকসিংহ* ( মহাবংশ পৃ. ৯৭ ) প্রথমতঃ অন্যপূর্ব্বা বিবাহ্‌ 


২ 


| 


আর 


ভাগ 


করেন, যে কন্যার বিবাহ নিত্যানন্দের পুত্র সর্বানন্দের 
সহিত হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে নিভ্যানন্দকন্যা চং 
নরেন্ত্রমিশ্রে লইতেছিল .কাড়িয়া আনিলেক অতএব বং 
নিত্যানন্দ দুষ্ট হইলেন অধিবাসযুক্তা কন্যা রহিল। সা 
কন্যা বিবাহ স্থরাইতে হইল । অতএব স্থরাই পাতিত্ত' 
দোষে স্থকিতঃ | পশ্চাম্ুং নৃসিংহ - ক্ষেম্য বংশীকাস্ত - এই 
নৃসিংহ বংগ্রীকাস্ত লইয়া স্বনামে মেল করিলা স্থরাই।” 
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক কুলপঞ্ধী পুখির 
৫৭৯.১ পত্র ) পরে স্থবরাই ভাঙ্গিয়া পছায়ানরেন্্রী” মেল 
হইয়াছিল { এ )। উভয় ঘটনাই দেবীবরের বনু পূর্বে 
হইয়াছিল। মেল অর্থ সামাজিক দল বা 0৪-_-পরস্পর 
বিবদমান এই সকল দলের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া দেবীবর 
নৃতন ব্যবস্থাহুসারে ‘মেলবন্ধন’ করিয়া সমাজের সংহতি 
রক্ষা করিয়াছিলেন । দেবীবরকে যাহারা প্রাণ ভরিয়া! 
গালি দিয়া আসিতেছেন তাহারা মেলস্থাই ও মেলবন্ধনের 
. মূল তত্ব বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন। পক্ষান্তরে, অনেক 
শিক্ষিত লোক ও অবগত নহেন যে, শুধু মেল উল্লেখ করিয়া 
বংশের পরিচয় দেওয়া হয় না__বহুকাল বিলুপ্ত একটা 





-”সামার্জিক দলের অস্তভূক্তি মাত্র সুচিত হয় । রামমোহনের 


বংশের পরিচয় “বং বৃং বাং নিত্যানন্দ প্রং”। স্থরাই- 
মেলের একটি অংশের নাম “বাণভাগ” । গোবিন্দ মিশ্র 
চট্টরবংশীয় বাণের সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া তডুক্ত হইয়া 
ছিলেন। কারণ, “চং বাপের কন্যা বং চতুভূর্জ বলাৎকার 
করিলেক, চং বাণের স্ত্রী ব্যস্ততা হইয়া অস্বাঘাত করিলেক, 
চতুতৃক্রি ত্যাগ করিলেক কন্যোপরি অস্তাঘাত হইল কন্যা 
বধ হইল” (ও, ৪১১ পত্র )। 

(৩) তৃতীয় যুগ মেলবদ্ধনের পর হইতে ইংরেজ 
আমনের প্রারস্ত পর্য্যন্ত । এই সময়ের প্রত্যেক পুরুষের 
বিস্তৃত কুলবিবরণ হত্তলিখিত কুলপত্রীতে সুপ্রাপ্য (এ, 
৪০-৪২ পত্র দ্রষ্টব্য )। আমরা নামমালা মাত্র উপাধিসহ 
উদ্ধৃত করিতেছি । কমল (লোচন) মিশ্র রমানাথ “মিশ্র” 
(রামনাথ নহে )-_হুন্দরাচাধ্য--পরশ্তরাম “চক্রবর্তী” 


পর ভ্রীব্জভ রায়স্প্কৃফ্ণচন্্র রায়-ত্রজবিনোদ রায়- বাম্কাস্ত 


বায়-রামযোহন | রামমোহনের {fifth progenitor 
পরশুরাম এবং তিনিই প্রথম “রায়” উপাধি গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, মহেন্দ্রনীথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনেকে একথা 
লিখিয়াছেন। ইহ! ভ্রসাত্মক, শাস্ত্রা্ছলারে fifth pro- 
£৪০০! অর্থ “বৃদ্ধপ্রপিতামহ” অর্থাৎ জীবল্লভ এবং তাহার 
ও তাহার ভাইদেরই সর্বপ্রথম “রায়” উপাধি কুলপগ্জীতে 
যথাযথ লিপিবন্ধ আছে । গোবিন্দ হইতে পরশুরাম পর্য্যস্ত 
পাঁচ পুরুষ উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। রামমোহনের 


রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষ 





৪০৩ 
লেখাহুলারে প্রায় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে শীলল্লভ সরকারী কাজ 
গ্রহণ করেন--তৎকালে পরশুরাম অতিবুদ্ধ অথবা মৃত 
ছিলেন মনে করার কারণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাহার 
বয়োজ্যেষ্ট জাতিভ্রাত। মুরসিদাবাদ দরবারের উচ্চ পদ্বাধি- 
কারী “ভবানন্দ রায়ে”র* স্বপারিশে বর্দ্ধমানরাজ্র জগৎ 
রায়ের অধীনে খানাকুল কৃষ্ণনপরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিজেন। তদ্ুপান্দ্রিত ত্রহ্মোত্তর সম্পত্তির ভায়দাদ হইতে 
( হুগলী কালেক্টরীর ১৯২০ সংখ্যক তায়দ।দ দ্রষ্টব্য ) জ্ঞাত 
হওয়া যায়; “ভগৎ রায় ও কিত্তিচন্দ্র রায়” কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও 
ব্র্জবিনোদ রায়কে রাধানগর প্রভৃতি গ্রামে ২৩৬1৪ ভূমি 
দান করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালে নিমানন্দ প্রভৃতি ৭ 
ভ্রাভাই জীবিত থাকিয়া এ ভূমির দখলকার ছিলেন । ১২৪৩ 
সনের ১১ অগ্রহায়ণ ( ১৮৩৬ শ্রী.) নি্কর বাজেম্াপ্তির 
মোকদ্দমাঁয় যে সকল মূল্যবান্‌ দলিল দাখিল হইয়াছিল তাহা 
হইতে কিছু কিছু নৃতন সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। ইংরেজ 
আমলে ১১৯৩ সনে (ইংরেজি তারিখ দেওয়া আছে 
৩১৭1১৭৮৬ খ্ৰী, ) এ ব্ৰহ্মোত্তর ব্রজবিনোদের নামে “নয়! 
সনন্দ” (পাখি ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখ!) দ্বারা পুনঃপ্রদত্ত 
হইয়াছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, বংশের অনেকেই স্ুদীর্ঘ- 
জীবী ছিলেন_ব্রজবিনোদ ১১৯৩ সনেও জীবিত ছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ এ সনই “কো জাগরী পূর্ণিমা তিথি”তে খ্বর্গত 
হইয়াছিলেন। তাহার নামীয় একটি ছাড়পত্রের অবিকল 
অনুলিপি এখানে প্রদত্ত হইল: 
| উজীহযিঃ 

- পরগনে ভুরণীট্ট ও পরগনে মওলঘাট ও জাহা নাবাঁদ 
ও টত্রকোণা! ও মনোহ্রশাহী ও বাঁয়ড়া ও শমরশাহী ও বালিয়ার মৌকর্দম 
ও কর্মচারিযুচরিতেঘু লিখনং কার্যনঞ্চী আগে উব্অধিনোদ রায় দির 
জাহির করিলা ইহার গীত! কৃষচন্র রায় রক্ষভুর জমী পরগন। মজকুরের 
মৌজেহায় ২৩৬।|৪ ছুই শও ছতীষ বিধা চৌদ্দ কাঁটা আছে তাঁহার দরখাস্ত 
দাখিল হইল শন ১১৪৮ শালের পুর্ব ছাড়ি চিটী মাঁফীক ভোগ তবিজ করিঅ! 
অমি বহাল কর! গেল দরখান্তীর নকল ১৪৫ নম্বরে দাখিল হইল অতএব 
ভোগ প্রমাণ জমীর ফণল ছাড়িয়া দীবে ইতি সন ১১৭১ সাল 
১» কাভীক 
জগৎ রায় ও কীণ্ডিচন্দ্রের রাঁজত্বকাল বথাক্রমে ১০৯৯--- 
১১০৯ ও ১১০৯-_-১১৪৫ বঙ্গাব্দ ( প্ৰচলিত ইতিহাসাদিতে 
ভুল তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে )। ক্ৃষ্ণচন্দ্রের অভ্যাদয়কাল 
উভয় রাজার সময়ে পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। ব্রঙ্গবিনোদ 


* গৌিম্দ মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমাননোর বংশধর । নামসীলা 
যথা, পরমানন্দ - রামানন্দ (সহাবংশ পৃ. ১৩৫ )--শিবানন্দ-_-মহেশ-- 
সদ্নগ্নোপাল--ল্মীনারায়ণ--তবানন্দ রার। কৃকচন্্রের 'রাররায়ান্ঃ 
উপাধি প্রবাদ কিম্বা কুলপপ্রী দ্বারা সমথিত হয় না। 'কুলদারসংগ্রহে পে. 
ডিল সেরা নিত মুদ্রিত হইয়া 

| 





৪8০৪ 


প্রবাদী 


১৩৫৮ 





প্রায় ১** বৎসর বীচিয়াছিলেন ধরিলে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম প্রায় 
. ১৬৫০ খ্ৰীষ্টাব্দে অনুমান করা যাঁয়। স্থতরাং কৃষ্ণসন্দ্রের 
পিতামহ পরশুরামের জন্ম ১৬০০ খ্রীষ্টাবের পূর্ক্বেই হইয়া- 
ছিল সন্দেহ নাই। অপর দিকে কমল মিশ্রের কারিকায় 
ক্বানম্দ তৎপুত্র ঘমানাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন 
( মহাবংশ, পৃ. ১৩৬-_বিশ্তদ্ধ পাঠ হইবে “রমানাথো যদুঃ 
কৃষ্ণো বলাইর্বনমালিক:) | কমল মিশ্রের পরে আরও ৮. 
সমীকরণ হইয়াছিল এবং ঞরবানন্দের গ্রস্থব্চনীকাল আমরা 
১৫০০--২৫ শ্রী, মধ্যে নির্ণয় করিয়াছি ( সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ১১০-১১)। স্বতরাং রমানাধের জন্ম 
নিম্নতমকল্পে ১৫০০ শ্রী, ধরিয়া এবং ৪০ বৎসরে এক পুরুষ, 
ধরিয়া পরশ্তরামের জন্ম হয় ১৫৮, খ্রীষ্টাব্দে এবং রাম- 
মোহনের উক্তি নিঃসন্দেহ তাহাকে উদ্দেশ করিয়! লিখিত 
হয় নাই। 


রামমোহনের পূর্বপুরুষগণ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত 
সম্পর্কিত ছিলেন। তন্মধ্যে একটি অজ্ঞাতপূর্বব সম্বন্ধ বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । কমল মিশ্রের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র “বন- 
মালী” অপুত্ৰক ছিলেন। তাহার বিবরণে লিখিত আছে 
“শেষে কন্যা ঘণ্টাশ্রীনিবাধেন নীতা নাশ” (পরিষদের 
২১০২ সংখ্যক পুথির ৪২/২ পত্ম)। ঘণ্টা বলিতে সাবর্ণ 
গোত্র “ঘণ্টেশ্বরী” নামক শ্রোত্রিয়বংশকে বুঝায় এবং 
শ্রীনিবাস & বংশীয় বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শীনিবাসাচাৰ্য্য 
ঠাকুর বটে । বুঝা যায়, মহাপ্রভুর সময়ে কিন্ব। কিছুকাল 
পরেই বামমোহনের বংশে বেষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ জশ্মিয়াছিল। 
প্রসিদ্ধ কুলীন হইয়া অপুত্ৰক ননমালীর পক্ষে ল্রোত্রিয়ে 
কন্যাদান একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা এবং ষ্রীনিবাসাচার্য্যের 
কালনির্ণয়ে এই নবাবিদ্কৃত তথ্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক হইবে । 


বামমোহনের বংশপরিচয়ে কোন কোন প্রবাদবচন 
এক্ষণে সংশোধনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ছুই-একটির 
উল্লেখ করিতেছি । বামকাস্ত রায়ের কুলভঙ্গকারী বিবাহ 
ত্রজবিনোদের “অস্তিম"কালে ঘটে নাই, অনেক পূর্বেই 
ঘটিয়াছিল। বামমোহনের জন্মের অনেক পরেও ব্রজ- 
বিনোদ জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্্র রায়ের পুরোহিত স্বয়ং 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর হইতে পারেন না-তভীাহার 
পুত্র কি পৌত্রদের মধ্যে কেহ ছিলেন ।* নারায়ণ ঠাকুর 


* রামমোহনের সহিত জাতিনের বিবাদকালে রায়বংশের পুরোহিত 


বিনি সাক্ষাদান করেন তাহার নাম ছিল "রাধাকৃক্ণ বন্দ্যোপাধ্যার ভট্টাচার্য্য” 
(সাহিত্যসাধক চরিতমালার জীবনী, ২য় সং, পৃ. ২৩ পাদটাক1)। তাহার 
নাম “কুলদারদংগ্রহে"র পঞ্চম খণ্ডে, ২৯৭, পৃ. ৩৫৮) নারায়ণ ঠাকুরের 
বংশাবলীতে পাওয়া ধায় । রাধাকৃ্ণের পিতা রামানন্দ বিভাভুষণ ও তৎ- 
পিতা রামচুলাল। এই ছুলাল ভটটাচার্যা “কৃষ্ণদেব ন্্ার্তবাগীশেশর ষষ্ট ও 





বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন, তৎকৃত একটি ব্যাকরণগ্রন্থ *ধাতু- 
রত্বাকর” ঠিক ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 
সর্বশেষ রচনা *স্থৃতিসার” নামক ধর্ম্মশাত্রের গ্রস্থমধো ১৬০১ 
শকাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৩২ পত্রে) এবং মনমাসপ্রকরণে 
১৬৩ শকাব্দে (১৬৮১ খ্ৰী.) ক্ষয়মাস “ভবিষ্যত” বলিয়া . 
উল্লিখিত আছে ( ৬৷১ পত্র )--স্থতরাং এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহ 4 
১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল এবং প্রবাদ অনুসারে ইহা 
অসম্পূর্ণ রাখিয়া নারায়ণ পরলোকগত হইয়াছিলেন। এই 
গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রত্ধিলিপি বস্তুত: আমরা কোথাও দেখি 
নাই। কৃষ্ণচন্দ্ৰ রায় যংকালে এ অঞ্চলে আগমন করেন 
তৎকালে বস্তুতঃ নারায়ণ জীবিত ছিলেন নাঁ। চৌধুরীদের 
কুলগুরুবংশীয় “হরিচরণ তর্কপঞ্চানন" নাবাঁয়ণের শ্বশুর 
(কিন্বা শ্বশুরভ্রাতা ) ছিলেন -তিনিও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের 
অত্যুদয়কালে জীবিত ছিলেন নাঁ। তাহার কোন বংশধরই 
কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকিবেন। নারায়ণ ঠাকুর 
স্বতিসার-গ্রস্থের প্রারস্ত শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন 
তাহার এই গ্রন্থ “বংশীরায়-সভাবরে" রচিত হয়। বংশী 
রায়ের পুত্র অনস্তরাম প্রকৃতই কৃষচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন 
ধরা যায়। 
২। মাতৃকুল 

রামমোহন আত্মজীবনীতে যে ভাষায় মাতুলবংশের 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । ব্রা্গপ্যধর্মের প্রতি তাহার আস্তরিক 
শ্রদ্ধা যেন এ স্থলে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে এবং পিতৃকুলের 
অনভিশ্রেষ্ঠ সামাজিক ও বৈষয়িক সম্পদ্‌ অপেক্ষা তাহার 
হৃদয়ের অন্তত্তলে যে পরমতত্বের উপাসক শ্রেষ্ঠ তাম্ত্রিক গুরু- 
সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর অঙ্গুরাগ লুক্কায়িত ছিল তাহা! 
অস্তিমকালে উচ্ছীসের সহিত বিবৃত করিয়া গিয়াছেন £' 


“But my maternal ancestors, being of the sacer- 
dotel order by profession as well as by" birth, and of 
8 family than which none holds higher rank in that 
profession have up to the- present-day uniformly 
adhered to a life of religious observances and devotion, 
prefering peace and tranquillity of mind to the excite: 
ments of ambition, and all the allurements of workly 
grandeur.” 


সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। রাঁধাকৃফের প্রপিতামহ কৃষ্ণদেব সুতরাং রাম- 
মোহনের প্রপিতামহ কুষ্চন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। কৃকদেব নারায়ণ 
ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র এবং পিতার কার একজন প্রসিদ্ধ প্রস্থকার ছিলেন 
তাঁহার একাধিক ম্বৃতিনিবন্ধ আমর! নানাস্থানে দেখিয়াছি | তিনিই প্রথম 
রারবংশের গৌরোহিতা শ্বীকার করেন বলিয়া অনুমান কর! যার। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য, নারায়ণ ঠাকুর কৃষ্ণনগ্রে “মহেশ পঞ্চাননের'কল্তা বিবাহ 
করেন--মহেশ “সপ্তশতী” কুলিড্যাল-বংলীয় ছিলেন বলিয়া বহু কুলপন্রীতে 
উল্লিখিত আছে। । 


ভাদ্র 


বাঙ্গালী হ্া্মণদের প্রধানতঃ চারিটি বৃত্তি ইংরেজ 
আমলের পূর্বব পর্য্যস্ত প্রচলিত ছিল--গুরুতা, যাজন, শান্ত 
ব্যবসায় ও বিষয়কশ্ম । ইংরেজ শাসনে বিজাতীয় আদর্শের 
গ্রতিঘাতে বিষয়ক্ম্ম ব্যতীত ত্রাক্মণৌচিত বৃততিত্রয়ের ঘোরতর 
অবনতি ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের সর্বত্র শত শত গুরুতা 
_ ব্যবদায়ী সন্বাস্ত পরিবার বিষ্যমান-ছিল এবং প্রত্যেক পরি- 
বারে উচ্চশ্রেণীর সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ আবিষভ্ত হইয়া 
অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ সমাজে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। 
রামমোহনের সময়েও বাংলাদেশের গুরুতাব্যবসায়ী পরি- 
বারসমূহের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার মাতুলবংশ 
- ভীবামপুর-চাতরার “দেশগুরু” ভট্টাচার্য্য বংশ। রাম- 
মোহন-বণিত বিষয়-বৈরাগ্য এই বংশে বোধ হয় অদ্যাপি 
অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । কারণ, ঢক্কানিনাদে আত্মপ্রতিষ্ঠার এই 
যুগেও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে এই বংশের বিবরণ আমরা 
খুঁজিয়া পাইলাম না। পশ্চিমবজের শাস্সব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত সম্প্রদায় (ইংরেজ শাসনে ধাহাদের সর্বাপেক্ষা 
অধিক সর্বনাশ ঘটিয়াছে) প্রায়শঃ চাভরার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 
-খানাকুল সমাজের নায়ক নারায়ণ ঠাকুর বংশ, ত্রিবেণীর 
র্জগঞ্াথ ভর্কপঞ্চানন গোষ্ঠী, নৈহাটীত্রব ভট্টাচাৰ্য্য বংশ 
প্রভৃতি । যে কারণে প্রতিভাশালী পর্ডিতগণ ইহাদিগকে 
- দীক্ষাপ্তরুপদে বরণ করিয়া ছিলেন তক্ত্রোক্ত-সাধনার সাফল্য- 
পুচক সে সকল বৃত্বাস্ত আমর। জানিতে পারি নাই। কেবল 
হস্তলিখিত কুলপপ্তীর সহায্যে এই সন্ত্রাস্তবংশের একটি 
নামমাল! আমর] সংকলন করিয়া দিলাম । 
রামমোহনের পূর্বপুরুষ কমল মিশ্র ১:৯ সমীকরণের 
কুলীন ছিলেন। এ সমীকরণভূক্ত ৯ জন কুলীনের মধ্যে 
বাৎস্তগোত্র কাপ্ধীবংশীয় “রামভদ্রীচার্ধ্য” একজন । ভাহার 
কারিকা (মহীবংশ, পৃ. ১৩৬) আমরা বিশুদ্ধ পুথি হইতে 
সংশোধন করিয়া লিখিতেছি £ 


তৎন্থৃতৌ ভুবি বিখ্যাত কান্ীকুৱপ্রতিঠিতো ॥ 
এই রামভব্র আদিকুলীন কাহ অথবা কৃষ্ণের অধস্তন 
দশম পুরুষ । যথা, কাহ (মহাবংশ, পৃ. ৩)--চন্দ্র (পৃ. ৫) 
তেয়ী অর্থাৎ ভ্রিলোচন (পৃ. ৮)--জনো (পৃ. ১৩-৪ )-- 
তপন (পৃ. ২১)--কৌতুক (পৃ, ৪০) নরোত্তম ( পৃ. ৬৮) 
_ কৃষ্ণ (পৃ, ৯২) প্রজাপতি ( পৃ. ১১৫) বামভন্্র। 
রামভদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম বাহুদেৰ সার্বতৌমের 
ভ্রাতা বিখ্যাত সনাতন গোস্বামীর গুরু (বিষুত্দাস ) বিস্তা- 
বাচম্পতির কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন ( “বিদ্যা 
বাঁচম্পতেঃ কন্যা বুঢ়। চ পুরুষোত্তমৈঃ”?, পৃ. ১১৫ “বিশু 
পাঠ)। বামভব্রের ও তৎপুত্র অনস্তের “আচার্য্য” উপাধি 


রামমোহন রায়ের পুর্ববপুরুষ 





৪5৫ " 
অন্তর (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পৃথির ৬০৮-৯ পত্র, 
পাঠীস্তর “আনন্দাচার্য্য” ) দৃষ্ট হয়। রামমোহনের পূর্ব 
পুরুষ কমল মিশরের সহিত বামভদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য 
করা আবশ্তক। বহু পূর্বব হইতেই উভয় বংশে আদানপ্রদান 
চলিয়া ছিল. 

অনস্তাচাধ্যের ছুই পুত্র, “চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী” ও গৌরী- 
কাস্ত (বংশাভাব)। “চন্দ্রশেখরো বং কমল মিশরস্ত দৌহিত্র” 
€ জয়স্তীপুরের কুলপপ্তী ৫১৭ পত্র)। তিনি “বং ন্যায়- 
বাগীশ চক্রবর্তীর কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন। 
তাহার ৭ পুত্রের মধ্যে অনেকের বংশ ধলচিতা প্রভৃতি 
নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। জ্যোষ্ঠপুত্র “ভীবল্পভ তর্কাল- 
স্কারে”র একমাত্র পুত্র “শিবরাম সিদ্ধান্ত” এবং তৎপুত্র 
«গোপাল পঞ্চানন” । গোপাল সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, একটি 
পুধিতে লিখিত আছে “অয়ং ব্রাহ্মণ পুণ্যাত্ম” (পরিষদের 
পুথি ৬১২৯ পত্র )। তিনিও “নিকষে” কন্যাদান করিয়া 
ছিলেন এবং খেোড়গাছী, বোদখধানা ও মহেশপুরে সম্বন্ধ 
করিয়াছিলেন । হুগলী কালেক্‌্টরীর ৩৫২৮১ নং তায়দাদ 
দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় চাতরার “গোপাল পঞ্চানন 
ভট্টাচার্য্য ২২৮৪ কাঠা পরিমাণ ভূমি .ব্রক্ষোত্তর পাইয়া- 
ছিলেন এবং ১২০৯ সনে তাহার দখলকার ছিলেন তদীয় 
পৌত্র দেবীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ও প্রপৌত্র গুরুপ্রসাদ 
ভট্টাচার্য্য । গোপালের তিন পুত্র বামনাথ তর্কবাগীশ, 
নারায়ণ ন্যায়বাগীশ ও শ্যাম বিদ্যালঙ্কার। এই শ্যাম 
বিদ্যালঙ্কারই বামমোহনের মাতামহ ছিলেন ও অপুক্রক 
ছিলেন। লক্ষ্য, করা আবশ্যক, কমল মিশ্রের দৌহিত্র" 
বংশোন্তব রূপে শ্যাম বিদ্যালঙ্কার. অজবিনোদ রায়ের জ্রাতৃ- 
সম্পর্কিত ছিলেন। বামনাথের পাঁচ পুত্র - নীলক, 
রামভদ্র, রামশঙ্কর, বামরাম ন্যায়ালঙ্কার ও বিষ্ণুরাম 
সিদ্ধান্ত, সকলেই নিঃসস্তান। কেবল বিষ্ণুরামের দত্তক পু 
বামদাস বিদ্যালঙ্কারের অধন্তন বংশধারা বিদ্যমান আছে। 
নারায়ণের ছুই পুত্র দেবীচরপ বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণচন্দ্র 
তর্কসিত্ধান্ত। কৃষ্চন্দ্রের পুত্র গুরুপ্রসাদ নিঃসস্তান। দ্রেবী- 
চরণের ধারা বিদ্যমান আছে। 

উপসংহারে বক্তব্য, অন্য প্রায় ১:০ বৎসর যাবৎ ঘটক- 
সম্প্রদায় ও কুলশাস্ত্ের আলোচনা লোপ পাইয়াছে ; অথচ 
শত শত পরিবারের বংশাবলী মুনিত হইয়াছে ও হইতেছে 
বং তন্মধ্যে বহু স্থলে কৃত্রিম বস্তু প্রামাণিক বলিয়া চলি- 
তেছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, স্বয়ং ভূদেব, 
বঙ্কিমচন্দ্র, আশ্ততোষ ও রামানন্দ প্রভৃতির পূর্বপুরুষের 
নামমালা যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও ভ্রমশূন্য হয় নাই, 
অন্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম । ইহা কল্যাণকর বিষয় নহে ' 

এবং ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। 





ভূমি-ক্ষয় ও “বনমহোৎসৰ” 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


ভূমি-ক্ষয় বর্তমানে জগদ্বণাপী সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । 
আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় এই সমস্তা গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছে; ইউরোপের স্থানে স্থানেও এই 
সমস্তা দেখা দিয়াছে। আফ্রিকার ভূমি-ক্ষয় সম্বন্ধে 
জেনারেল স্বাটস্‌ বলেন, “ভূমি-ক্ষঘই এই দেশের সর্ববাপেক্ষা 
বৃহৎ সমস্যা, যেকোন রুমের রাজনীতি অপেক্ষা 
বৃহত্তর 1৮৯ রে 

দক্ষিণ ভারতের 'পছুকটাই ষ্টেট দরবারের মতে ভূমি- 
ক্ষয় নিবারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি অপেক্ষা অধিক- 
তর প্রয়োজন । | 

প্রধানতঃ দুই প্রকারে ভূমি-ক্ষর ঘটিয়া থাকে ; বাতাস 
এবং অললোতের প্রকোপের ফলে। আমাদের দেশে 
দ্বিতীয় কারণের গুরুত্বই বে । তবে স্থানে স্থানে বাতাসের 
ফলে ক্ষয়ের পরিমাণ কম নহে। আমেরিকায় 
বাতাসের প্রকোপে ভূমি-ক্ষ্রের পরিমাণ খুবই অধিক। 
ট়ার্ট চেজের “Rioh Land Poor Land” নামক পুস্তকে 
এই কাহিনীটি আছে-__নেত্রাসকারের একজন বৃদ্ধ কৃষক 
ধৃূজা-বাড়ের (৭$ঢ ৪0:0০ ) সময় তাহার দ্বারমণ্ডপে 
বসিয়াছিল। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, সে এত 
গভীর মনোযোগের সহিত কি দেখিত্েছে, সে উত্তর দিয়া- 
ছিল কানসাস্‌ কৃষি-ক্ষেত্রসমৃহ কেমন এক-একটি করিয়া 
উড়িয়া যাইতেছে সে তাহাই গণনা করিতেছে । 

জলের প্রবল স্রোতের ফলে ভূমি-ক্ষয্র ধীরে ধীরে 
সংসাধিত হয়। প্রথমে জমির উপরিভাগের একটি পাতলা 
স্তর ক্ষয়প্রাথ হয়। তখন অধিকাংশ লোকের গোচরে ইহা 
* পড়ে না। ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর ধৌত হইয়া যায় , পরে 
এক ফুটের কাছাকাছি মাটি ধৌত হইয়া যাইবার পর 
এমন একটি স্তর পাওয়া যায় ষাহাকে আমেরিকাবাসিগণ 
শক্ত স্তর’ বলে; এই স্তরকে সম্পূর্ণরূপে অন্র্ববর বলা 
যায়। ইহাতে কিছুমাত্র “গাছের খাদ্য” থাকে না। 
ক্রমশঃ জলন্মোতের ফলে প্রথমে অসংখ্য নালার (gullies) 
সৃষ্টি হয়; পরে এই সকল নালা আঠার-কুড়ি ফুট প্যস্ত 
গভীর হইয়া যায়। আমাদের দেশে অনেক স্থানেই এই 
ভাবে গভীর নালার সৃষ্টি হইয়াছে । ইহার ফলে অনেক 
স্থানেই প্রম্তরাকীর্ণ ভূমির উদ্ভব হইয়াছে। পছুকোটাই 
ষ্টেটে এই ছুই গ্রকারেরই উদাহরণ আছে। 


* ‘‘Firosion is the biggest problam confronting the 
country ; bigger than any politics.” 





“স্বাভাবিক ভূমি-ক্ষয়* ( natural erosion ) যে ঘটি- 
তেছে না, তাহা নহে; কিন্ত মাহুযের দোষে কি ভাবে 
ভূমি-ক্ষয়ের সুত্রপাত হয় তাহার একটি উদাহরণ পদুকোটাই ২ 
ষ্টেটের ভূমি-ক্ষয়ের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। 'ষ্টেটের 
রেসিডেণ্ট স্টেটের অরণ্য, বন, জঙ্গল ইত্যাদির উচ্ছেদ 
করিয়া আবাদষোগ্য জমির পরিমাণ বদ্ধিত করিতে যত্ববান 
হইয়াছিলেন। ১৮২৬ সালে গবর্ণরের এই সম্পর্কে এক 
প্রশ্নের উত্তরে রাজ! তাহাকে জানাইলেন যে, অরণ্য, বন, 
জঙ্গল প্রভৃতির 'উচ্ছেদ সাধন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে; চাষ- 
আবাদ চলিতেছে; কোন কোন স্থানে “পাতলা জঙ্গল” 
(thin ৩০.) এখনও কিছু কিছু আছে। ইহার ফলে 
বর্তমান সময়ে পদুকোটাই স্টেটের অবস্থা কিরূপ দাড়াই- 
য়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ £ 


It is not too much to say that, unless effective 
measures are taken to check erosion in our State, 


within a measurable time—it may be & century, 
it may be more, or less—a very large part of ne 
in the 


igh grounds, such as are common in 
Alangudi and Tiriumayyam talukas...will have 
been reduced to a desert of bare and eroded rock, 
scarred by horrifying ravines, incapable-- of 
supporting any form of life—human, animal or 
vegetable ; while all the tanks will have been silted 
up, and most of the cultivable lands destroyed 
by the deposit of infertile soil. 


ইহার' মোটামুটি তাৎপর্য এই যে, বদি নিদ্দি্ সময়ের 
মধ্যে তৃষি-ক্ষয় নিবারণের জন্য কোন প্রকার কাধ্যকরী 
পন্থা অবলম্বন না করা হয়, তাহা হইলে ষ্টেটের উচ্চ ভূমির 
অধিকাংশ পরিমাণ মরুভূমিতে পরিণত হইবে; কোন 
প্রকারের জীব (মাস্থষ, জন্ত, জানোয়ার, উদ্ভিদ ) উহার 
উপর বদ্ধিত হইতে পারিবে না। জলাশয়সমূহ বুজিয়! 
যাইবে এবং আবাদী অধিকাংশ জমি অনুর্ধবর মাটির 
দ্বারা নষ্ট হইয়া বাইবে। | 


অনেকের ধারণা, জলন্সোতের সে যে মাটি ধুইয়া 


আসে এবং জমিতে সঞ্চিত হয় তাহা সকল ক্ষেত্রেই উর্বর 
পলিমাটি। ইহাও সত্য যে, মিশরের নীল নদী এবং চীন 
দেশের বহু বড় বড় নদীর স্রোতের সঙ্গে যে পলিমাটি ধুইয়! 
আসে তাহা জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ায় । কিন্তু সকল 
ক্ষেত্রে এই মাটি উ্বারা, নহে। জ্যাকস্‌ এবং হোয়াইট 
তাহাদের The Rape of the Earth নামক পুস্তকে এই- 


কুপ বলেন £ ৩ 
The water breaks down the transported soil- 


ভাদ্র 


বাবুইয়ের বাস! 


৪০৭ 





crumbs into their constituent particles of sand, 
Bilt and clay, thereby destroying most of the 
Characteristic soil properties and fertility, ৪০ that 
even when the eroded particles are re-deposited on 
cultivable land, they baye lost much of their 
productive capacity. 
অর্থাৎ, জলের স্রোতে প্রবহমাণ মাটি চূর্ণ-কিচু্ণ হইয়া 
যায়। ইহার ফলে মাটির উর্ধরাশক্তি বহুল পরিমাণে নষ্ট 
হয়। এইক্ূপ মাটি যখন জমিতে সঞ্চিত হয় তখন তাহার 
উৎপাদিকা-শক্তি খুবই হাসপ্রাপ্চ হয়। 
গো-মহিধাদি পশুকর্তৃক চালিত যানের চাকার দ্বারাও 
ভূমি-ক্ষয় ঘটিয়া থাকে। লর্ড হেলী আফ্রিকার ভূমি-ক্ষয় 
সম্বন্ধে বলেন যে, যেখানে ভূমি-ক্ষয়ের স্থত্রপাত হইয়াছে, 
সেখানকার রাস্তায় গো-মহিয প্রভৃতির যানের চাকার দ্বারা 
প্রথমে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অগভীর নালার সৃষ্টি হয়, পরে এ সকল 
নালা গভীর খাতে পরিপত হয়। ৰ 
বিন-মহোৎসব’ আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও 
চলিতেছে। বৃক্ষরোপণ বা বন-মহোৎসবের আবশ্যকতা 
আছে? কিন্ত এলোমেলো ভাবে বৃক্ষরোপণের বিশেষ 
সার্থকতা নাই। তবে ইহাতে ব্যক্তিগত কিছু লাভ হইতে 
পায়ে অর্থাৎ কেহ দু-একটা ফলের গাছ রোপণ করিলে 
তিনি নিজে উপকৃত ও লাভবান হইবেন। সেইরূপ কেহ 
কেহ নিজের উপকারের অন্ত ছুই-একটা জালানি কাঠের 
গাছ রোপণ করিতে পারেন । কিন্ত সমষ্টিগত উপকারের 


ভূমির ক্ষয় নিবারণ করিয়া অনুর্বর জমিকে উর্বর 
করাই বন-মহোৎসব বা বৃক্ষ রোপণের প্রধান উদ্দেস্ত। 
সুতরাং এ সম্পর্কে কাধ্যকরী উপায় অবলম্বন কর! 
বাঞ্ছনীয় । এই সম্বন্ধে গত ১৬ই আধাট়ের “খাদ্য উৎপাদন” 
পত্রিকায় প্রবানী” ও মডার্ন বিভিউ'-এর সম্পাদক 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা 
কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা কর্তব্য। তিনি 
লিখিয়াছেন 


'বনমহ্বোৎসষ' একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দীড়াইয়াছে। বাংলাদেশে 
বনমহোংৎসবের সার্থকতা কি? কলিকাতা মহানগরীতে লাট তবনে, 
বিস্তীর্ণ পার্কে বা বিস্তালয়ের হাতার মধ্যে বৃক্ষরোৌপপই কি বনমহোৎসব, 
না ইহাব অতিরিক্ত আর কিছু? এই উৎসব দ্বার! বাঙ্গালী জাতির যদি 
সত্যিকার উপকার সাধন করিতে হয় তাহ হইলে শহরের পরিবর্তে 
গন্নীর দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে । আবার তরুলতায় সমাকীর্ণ 
গল্লী অঞ্চলে নয়, যেখানে জলালমির প্রাচুর্য বা যেখানে জমি উর এবং 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত সেই সব স্থলে এই উৎসব প্রতিপালিত হইলেই তবে ইহার 
সার্ঘকত! । 


এই প্রসঙ্গে আমি হুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি । লাহোরের 
সন্সিকট জলাজমিতে বড় বড় ইউকেলিগটাস বৃক্ষ জন্গাইর| ও অঞ্চল উচু 
এবং কর্ষশোপঘোগী করা হইয়াছে । গত ১৯৩৬ সন হইতে এই পনর 
বৎসরের মধ্যে কানপুর-টুণলা রেলপথের হুই ধারের প্রশ্ত্ত উর জমিতে 
বাৰ্লা ও পলাস বৃক্ষ রোপণ করাইয়া! এবং এগুলি যথারীতি বাড়িতে দিয়া 
এ অঞ্চলকে উর্ব্বর করিয়! তোল! হুইয়াছে। বাংলাদেশে জলা ও উর 
জমির অভাব নাই; এ সকল জমিতে জল নিকাশ ও উর্বরতা বৃদ্ধির 
পক্ষে উক্ত রূপ পন্থা অবলম্বন সমীচীন কিনা, সুধীজলে ' তাহা! বিবেচনা 
কঙগিবেন। বনমহোৎদৰ পালনের সময় জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ 


অন্ত সুচিপ্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। কার্ধ্যকরী পন্থা অনুসরণ করিবেন আশ করি। 
বাবুইয়ের বাসা 
ক্রীকালিদাস রায় 
বার বার ছি তে পড়ে, উড়ে বায় ঝড়ে, বিধাতার অভিসন্ধি এ কি হৃগ্টিবারা রাখিবার ? 


তবুও বাবুই পাখী পুনঃ বাসা গড়ে । 
নৈরাস্তে কাতর নয় হু’দণ্ডেয়ে| তরে, 
শোক সে ত করে নাকো বসি শাখা ’পরে। 
শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নাই তার ক্ষোত, 
মাই তার কুলায়ের আরামেরে! লোক । 
কুলার থাকিতে সে ত জলে তিছে মরে, 
বার বার তাক্গে বাসা তবু ভাই গড়ে 
ছ'দিনের তরে তার কেন তবে বাসা ? 
শুত্রচ্ছদ-তলে রাজে ভ্রণরূপে তার সব আশা! 
ও বাসায় । ভারি ভরে বার বায় করে যাওয়া-জাসা । 
মাতৃবর্ পালনের তরে এ ফি তবে 
বার মাঝে সে বিহ্দ-জজীবনের সার্থকতা লভে ? 


বাবুই-করণ+ শুধু কিছু নাই কর্তৃত্ব তাহার ? 
তারে! চেয়ে ঢের দৃঢ় কথা, 

এখনো! যে ডিম্ব শুধু ভার তরে কিসের মমা ? 
ক+দিনের তুচ্ছ সে জীবন, 

তার তরে রহিয়াছে তরুশাথা', অনত্ত গগন । 
তার তরে নয় এই বাসা, 

সর্ববজীব পুষে বুকে অস্বত-পিপাসা । 

বীজরূপে অহরণ্ড] ভ্রপণমাঝে বাসায় আসীন 

ভিন্ব হ'তে ডিন্বাস্তরে সেই ধার! চলে চিরদিন । 
ক্ষুদ্র পাখী পোষে সেই আশা, , 

অমরত্ব তরে পাখী বার বার গড়ে তার বাসা । 


£ 


বন্দী যার! 
শ্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


১২ 


সমন্ত [চন্তার ফাকে একটি চিন্তা স্পষ্ট হয়ে প্রবল হয়ে উঠছে। 
সেটি কিছুতেই মন খেকে সরে যাচ্ছে না। লেখাপড়ার ফাকে, 
জবষর মুহূর্তে, খাবার সময়ে, নিত্রার পুর্বে মনকে অহরহ 
খোঁচা দিচ্ছে। যে করে হোক স্বাবলম্বী হতে হবে । নিজের 
চেষ্টার _নিজ্জের শক্তিতে পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে না পারলে 
মনের প্লানি ঘুচবে ন!। সত্যই ত পৃথিবীতে কারও কর্তব্যের 
দায়ে মির্জেকে বিকিয়ে দ্রিয়ে চিরন্ধীবন বেকার থাকতে পারে 
না কেট । ধে পারে তেমন তাবে পলগ্রহ হয়ে থাকতে তার 
পৌক্ুষে সন্দেহ আস] স্বাভাবিক ৷ স্বক্ৃতত উপার্জমের আনদ্দ_ 
সেবেকিজানন্দ তা প্রভাত মর্শ্মে মর্পে উপলদ্ধি করেছে। 
নিছের আশার সমাধি রচন| করেও পরের মুখে যেটুকু হাসি 
ফুটানো যায়--তার আলোর জীবনের পথ বহু দুর পর্য্ত 
উদ্ভাসিত হয়-__সেই পথে অতঃপর এগিয়ে যাওয়াও সহজ । 

কেন-_চো করলে কি ছোট মত কাছ কিছু করা বার 
না? টুইশানি যদি নাই ক্যোটে-_শ্বাধীনব্ৃতিতে নিজের অভাব- 
অনটন মিটিয়ে সে কি বিড! অর্জনের পথ প্রশস্ত ক্রতে পারে 
মা ?__কত দৃষ্টান্তই ত স্বতিপথে উদ্বল হয়ে উঠছে। 

এই ত সেপিন__দীপাদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে__ 
এমন সময় ওদের খবরের কাগজ সরবরাহকারী ছেলেটি 
একতাড়া কাগজ নিয়ে দাড়াল হাসিয়ুখে। বরাচ্ছের ফকাগভ- 
. খানি টেবিলের উপর রেখে অনিমেষকে বললে, স্তার একটি 


অনিমেষ বললে, নিবেদন | 

আজে হাঁ_কাল থেকে আমি আর হয়তো আসতে পারব 
না_তাই 1 

মানে ? 

. মানে ছেলেটি ঘাড় নীচু করে বললে, একট! চাকরী 

পেয়ে পেলাম | 

চাকবী-_কোথায়? 

বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে__মাইনেটা ভাল বলে লোভে 
পড়ে গেছি শর । নিয়েছি চাকরীটা। 

সে কি-_ওখানে ত গ্র্যাজুয়েট ছাড়া 

গেলবার পাস করেছি-। এম-এটী ভাবছি আর পড়ব না। 
কি হবে পড়ে ব্যাক করবার লোক না থাকলে কত দুরই 
বা এগুতে পারি! 

অনিমেষ বিশ্বিত হয়ে বললে, তুমি খবরের কাগজ বিক্রী 
ফরে পড়া চালিয়েযাচ্ছ ! 


পাজে। 


ফি করব ভ্ভার_্টপায় ত নেই। সকালে ঘণ্টা ছুই এই 
কাজ_বৈকালে এক ঘন্টা একটি টুইশাদি__কোন রকমে চলে 
যাচ্ছে। যাই হোক স্তার কাগজ আপনি ঠিকমত পাবেন। 
বলে ডাকলে, কিশোর, এদিকে এস | 

ওরই মত আবধমরলা হাকলার্ট গাঁয়ে-_মালকৌচা মারা 
খালি পা__এক কিশোর ছেলে ঘরে ঢুকল অত্যন্ত সন্থৃচিত 
তাবে। ছেলেটির মুখখামিতে দারিক্র্যের ছাপ- ছু? হাতে 
গোহা-ক্ষরা অনেকগুলি কাগজ । হাত জোড়া বলে__হেলেটি 
ঈষৎ মাধা নামিয়ে অনিমেষদ্ধের প্রণাম করলে । 

এই কিশোর কাল থেকে আপনাদের কাপক্জ দেবে। 
ঠিক সময়েই দেবে । এও ম্যাটি,ক ছিয়েছে এবার-__আরও 
কিছু দূর পড়তে চায়। 

প্রভাত সম্ম-মাখামো বিশ্ময়ে বহক্ষণ চেয়েছিল ছেলে 
ছুটির দিকে । অত্যন্ত সাধারণ ছেলে- _ধবরের কাগজ ফিরি 
করে জীবিকা অর্জন করে যারা তাদের চেয়ে কোন অংশে" 
উচ্ছল নয়। এদের সম্বন্ধে তার ধারণাটা ছিল অত রকম। 
'এদের উপর শ্রচ্ছা ত নয়ই-বরং অবজ্ঞার ভাবই পোষণ 
করেছে এতকাল । এরা সমাজের কতটুকুই বা! নিজের 
উদরপু্তি করে__বৃহৎ এক সংসারের বোঝা চাপিয়ে যার 
সমান্ধের উপর | জাতির দ্বারিল্্য হস্তে! এই কারণেই 

আজ ছেলে ছুটি অত্যন্ত উদ্দ্বল হয়ে উঠল। ওরা পরি- 
শ্রমের মর্যাদা বহন করে অনেক উপরে উঠে গেছে। ওর] 
পর-শ্রমঙ্জীবী নয়-_পর-অন্নভূকও নয়। ওরা পথ চলবার 
কালে সঞ্চয় করেছে পাথেয়_-সেই পাথেয়ে অতিক্রম করছে 
দীর্ঘ পথ। হয়তো সেই কারণেই পথের ক্লান্তি ওদের অতিভুত 
করতে পারে নি--ভুয়া-মর্য্যাদ্া বোধে_ নিজেদের বিভ্রত বা 
বিপদগ্রস্ত করে নি। একাজ প্রভাতও ত এতকাল করতে 
পারত। | 


শি 


উৎসাহে উঠে বসল সে। হ1-_এ কাজ এখনও সে করতে 
কিসের লজ্জা? কেন দ্বিধা? 

ফুটপাথের উপর খান করেক মাসিক ও সাগ্তাহিক পঞ্জিকা 
বিছিয়ে একটি ছেলে বসেছিল । প্রভাত এসে বসলে তার 
সামনে । কথাটা সোক্বান্্ধি পাড়তে লঙ্জা হ্য় বইকি। ও 
একখানা মাসিক পছিক1! তুলে নিলে । সেখানার করেফ 
পাতা উপ্টে_আর একখানা তুলে নিলে। সেখানা রেখে 
আর একখানায় হাত দিয়েছে-__বিক্রেত1 যুবক' বললে, কোন 
পঞ্জিকা খুঁজছেন সভার ? 


' সান 
পিক! { এক মুহূর্ত থেমে সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে প্রভাত 
ঘললে, একটা কথা জিজ্ঞাস করব--কিছু মনে করবেন নাত! 
মুবক বললে, বলুন । 
এই-_কাগন্বপত্জ বিক্ষী করে কি রকম উপায় হয়__দানে 
আপনার উপার্জনের কথা আমি জানতে চাইছি না 
7. জ্বানলেনই বা | ছেলেটি হাসিমুখে ঘ্ববাব দিলে। ধারা 
আপিসে কাজ করেন তাদের যাইনের কধ! বিজ্ঞাস! কর! 
হয়তো! অভদ্রেত__ 
প্রভাত অপ্রতিভ হয়ে বললে, মাপ করবেন আমায় 
না না, এতে মাপ করবার কথ! কিছু নেই_আমরা এতে 
কিছু মনে করি না। তবে সব ক্ষেত্রে সত্যি কথা হয়তো 
সবাই বলতে পারেন ন|। তবু ফি জানেন শ্যার__ধারা চাকরী 
করেন তারা আরটা বলেন বাড়িয়ে _হুয়তো মান-মর্ধ্যাদ! 
বাচাতে--আমর] যার! খবরের কাগঞ্ধ বেচি ছোটমত &ল 
সাপ্ধিয়ে বসি-_-পানের দোকান কি চায়ের ধোকাশ--কি 
লঙি। ধুলি__-জামরা কমিয়ে বলি ইনকামের কথ! । কে জানে 
স্যার ফে কোন বেশে আসেন--ইন্কাম ট্যাক্স বলে একটি 
ভয়ের ব্যাপার ত আছে | বলে ছেলেটি হাসতে লাগল। 
"_প্রতাতও হাসলে। ~ 
হাসির মধ্য দিয়ে ওরা পরস্পরের নিকটে এল। প্রভাত্ত 
যললে, সকালে ঘণ্টা হুই যদি এ কাজ করি জামার কত 
উপার্ন হতে পারে? 
সে বলা মুশকিল শ্তার । কামাই করা যে যার ক্ৃতিত্বে। 
এই কাজে আগে কি কম বাধাছিল? একচেে অধিকার 
নিয়ে যার! কায়েম হয়ে ছিল তাদের হাতে মার পর্য্যন্ত খেতে 
হয়েছে_ পাল অপমান ত নিত্য পাওনার মধ্যে | আমরা হুট 
মি তাই টিকে আছি। এক শঁ’ খানা কাগন্ধ কাটাতে পারলে 
আপনার দৈনিক আয় হবে তিন টাকার উপর--.শতকর! 
পঁচিশ টাকা কমিশন । 
প্রভাত বললে, আমায় ব্যবস্থা করে দ্বিতে পারেন ?' 
নিশ্চয়। কাল ভোরবেলা আসবেন, আপনাকে ছিস্টি- 
বিউটারের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি যেখানে 
থাকেন সেখানেও অন্ততঃ পঞ্চাশখান! কাগজ কাটাতে 
৮ পারবেন না? 
সক্ষোচ কেটেও কাটতে চায় না। এই কান্ত পরিচিত 
মহলে কর! সম্ভব কি? ওদের গলিতে কাপন্র বয়ে বেড়ানো 
সবাই অবাক হয়ে ভাববে--লেখাপড়া শিখে প্রভাতের 
এমন মত্তিগতি কেন হ'ল | প্রতি বাড়ীতে কাগজ বগলে করে 
সাধ্য-সাধমা- ভাবতেই ফানের ডগা পরম হয়ে উঠছে-__মাথার 
মধ্যে ফে যেন হাতুড়ি ঠকছে সঙ্জোরে । নিকট ও দূরের 
আত্মীয় প্রতিবাশী সবাই বিক্ারভরা দুটিতে চেয়ে রয়েছে 
প্রভাতের দ্বিকে, সবাই আচুল দ্বিয়ে দেথাচ্ছে-_ফিত্বা মনে 
C j 


বন্দী বারা 


চা 
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মনে হাসছে--বলছে, দেখ দেখ একবার ছেলেটির মতিগতি | 
পাস করে চাফরি দিলে মা--পাচ জনের খোসামুধি করে 
বেতাচ্ছে--দোরে দোয়ে | 

তাবতে ভাবতে ও গোলদীঘিতে এসে বসলে । মা--. 
পরিচিত মহলে এ কাজ ও ফরতে পারবে না । তবে মনে 
ওর জোর আছে--এই কাছ ও করবেই । যেখানে চেনা 
আতীর় নাই তেমন ভ্রায়গায় ও যাবে। সেখানে ওকে নিয়ে 
ফারও মাথাব্যথা নাই । সমুদ্রের কৃলে-_নামহারা অসংখ্য 
বালুরাশির মধ্যে--একটি বালুকণা যদি ঢেউয়ের তাড়নায় 
সহলা উৎক্ষিপ্ত হয়ই__সেই অসংখ্য বালুকারা বিস্ময় বোধ করে 
না প্রতিবাদ করে লা। মামহারাদের ছল যৃদ্ধি করে সে 
তাদের পোজেই অস্তিত্ব লোপ করে দেয় । 

এই তো গোলদীধিতে অসংখ্য ফেবিওলা__অপংথ্য 
প্রকারের জিনিস ফেরি করে বেড়াচ্ছে । ওদের পাকের জড়তা 
নাই_ কণ্ঠের স্বরে লেশমাআ অম্প&ত] নাই। 'ওদের চোখের 
সামনে-_পরিচিত-_অর্ধপরিচিত-_ঘনিষ্ঠ অন্তর লোকেরাও 
হয়ত একাকার হয়ে যুছে গেছে । ওদের দৃষ্টিতে ক্রেতারূপী 
মানুষর] ভিড় জমিয়েছে-_ওরাও শ্বচ্ছন্দ গতিত্তে-_সহজ সুরে 
বিক্তেয় জিনিসের গুণগান করে সহজেই চলে যাচ্ছে জনতার 
মধ্য দিয়ে । 

বাবু- আনন্দবাজার মেবেন--আননদ্দবাজার ৷ চার পয়সায় 
আনন্দবাজার । 

চার পয়সার | প্রতাত বিশ্বরে প্রশ্ন করলে, কমিশন বাদ 
দিয়ে তোমার থাকবে কি? 

কি করব স্যার-_এই চারথানা কাগঞ্জ আবায় আপিসে 
ফেরত দিতে যাব-_মন্থুরি পোষাবে কেন স্যার? 

পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেম। তিনি হেসে বললেন, 
খুব পোষাবে মঞ্জুরি-_কাগন্ধানা ক' হাত ফিরল হে? 

ছেলেটি উত্তর না দিয়ে কাগণ্ নিয়ে চলে গেল। 

প্রভাতের বিশ্বয় কাটে না দেখে তব্রলোক বললেন, এক- 
খানা কাগজে পাচ আনা উত্তল করাও আশ্চর্য্য নয় মশায় 
দশটি হাত ফিরলেই__ব্যস( ভঙ্গ না ভেলে__এক ঘণ্টার 


মধ্যে তিন খানা কাগন্ব পড়ি মশাই-_ছ+টা পয়সা নগদ নিয়ে 


যায়। সে কাপঅগুলো কি আর বিক্রী হয় না না কম 
পয়সায় বেশী কাগজ পড়বার বুদ্ধি একা আমিই ধরি! জানা 
চাই মশায়_-জান| চাই__খেলতে জানলে কাণা কড়ি নিয়ে 
খেলা ঘার। ‘ 

হো-হো করে হেসে উঠলেন তন্রলোক। বহছক্ষণ পর্য্যন্ত 
সে হাসির রেশ প্রভাতের কানে লেগে রইল। 

শোবার সময় ও ভাবলে, বৈজ্ঞানিকর! যে বলেন পায়ি- 
পাখিকের প্রভাবে গড়ে ওঠে প্রানী--দ্বীবন ধারণের তাগিদে 
ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন হয় নিয়মিত--এটা অত্যন্ত সত্য 
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ফথা। জিরাফের অস্বাভাবিক দীর্ঘ প্রীবার মধ্যে যে তত্বই 
মিহিত্ত থাক-_উপার্মের ক্ষেত্রে মানুষকে অনেক উপায় এবং 
অনুপায় বেছে নিতে হুয়ই। একখানি আট পয়সার স্কাষ্য 
মূল্যের কাগজকে হাত ফিরিয়ে চার আনার ধাড় করানোর 
মধ্যেও এই নীতি সক্রিয় । বহু পোস্তভারগ্ত্ত মানুষই এই 
ভাবে উদ্ভাবন করেছে আয় বৃদ্ধির পথ--নিজেকে এবং 
আশিতদের বীচাবার জন্ত। 
ঘুম আসবার আগে প্রভাতের সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। 





তখনও ভোরের আলো! তাল করে ফোটে নি--স্ুনয়নী 
ফলতলায় সবেমান্র নেমেছেন- প্রন্তাতের ঘরের হুয়ার খোলার 
শব্দ হ'ল। জামা কাপড় পরে প্রভাত বেরিয়ে আসছে৷ 

একি-_ ভোরবেলায় কোথায় চললি তুই ? 

আসছি । হা দেখ_ আমার জ্র্ত চা রেখ মা আসতে 
হয়ত দেরী হবে । 

কিন্ত 

এসে বলব-_ 

- কে দানে বাপু জাজকালকার ছেলেদের ধরণ { ওরা 
আপন হয়েও থাকে পরের মত । আমাদের কালে এসব 
রীত ছিল মা । আপন মনে গঞ্জ গজ করতে লাগলেন সুনয়নী। 

প্রায় দশটার সময় প্রভাত ফিরে এল। ওর মুখখানি 
শুকিয়ে গেছে_চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো-মনে হচ্ছে 
হাওয়ার প্রতিকূলে অনেকখানি পথ কেটে এসেছে । 

রান্নাঘর থেকে স্ুনয়নী দেখলেন ওর যু্তি। লক্ষ্মীফে 
ডেকে বললেন, লক্্মী__প্রভাতকে জিজ্ঞেস কর ও চা খাবে 
কিনা । ওর জত চা করা আছে-_তা হলে গরম করে দিই। 

না- চা খাব না। 

লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে বললে, কোথাও চা খেয়ে এসেছ বুঝি ? 
ওকি একরাশ কাগজ ফেন--বলে কৌতুহলভরে এগিয়ে 
এসে সেগুলি নাড়তে লাগল-_আনন্দবাজ্ার, বৃগাস্তর, বহমতা, 
জন্বতবান্জার পঞ্জিকা, হিল্মস্থান ধ্যাপ্ডার্ড---ব্যাপার কি বড়দা__ 
লাইব্রেরি খুলবে বুঝি ? 

হাঁ এক প্লাস ঠাণ্ডা আলে খাওয়া দেখি । 

অল এনে দিয়ে লক্ষ্মী বললে, সত্যি-_এত কাগঞ্জ কি হবে? 

কাগত্বের ব্যবসা করছি যে! লক্ষ্মীর বিস্ময় কাটে ন! 
দেখে প্রভাত হেসে ফেললে । বললে, দূর বোকা- বুঝতে 
পালি মে? এইগুলি বিক্রী করে 
"_ ক্ষাগন্ধ বেচবে তুমি ? ওই হকারদের মত হেঁকে হেঁকে | 
- ক্ষতি ফি। তবে হাকটা ঠিক পলা দিয়ে বেরুচ্ছে না 
রে--তাই এত কাগজ জমে গেল ] 

সত্যি? মা_ বড়দা 42৮ 
লক্ষ্মীর কণ্ঠে অনুনয় । 


প্রবালী 


১৫৮ 
প্রভাত বললে, মান খোয়া যাবে? আমাদের মান ম-স্ত 
বড় নয় রে? 
লক্ষী ভ্ু্ধ হয়ে উঠল, কেন নয়-_যান বুঝি শুধু টাকা- 
পয়সায়? . 
প্রভান্ত বললে, দুনিয়ায় আছিস বটে চোখ তোর থোল! 
নেই। বাই হোক-_ শোন একট! গল্প । 
না--এ কাজ তুমি করবে কেন-_আমি বলছি মাকে । 
লক্ষ্মীর হাত ধরে প্রভাত বললে, লক্ষ্মী বোমটি__এ কথা 
যদি বলিস আমাকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে। কেন 
জানিস, আমি পড়তে চাই আরও- চাকরি আর পড়া একসঙ্গে 
তো হয় না-_বাবাও কিছু যোগাতে পারবে না পড়ার খরচ-_ 
আমি চাইও না তা। এই করে কত ছেলে বি-এ, এম-এ 
পাল করে কত টাকা উপার্জন করছে । তোরে একটা গল্প 
বলছি শোন। 
সুনয়নীও ঘর থেকে হেঁকে বললেন, ছুটিতে মুখোমুখি 
হয়েছ, কি গল্প ভুড়ে দিয়েছ । খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে 
আমাকে একটু রেহাই দাও__তারপর যত পার পেট খুলে 
পল্প করো । 


প্রভান্ত বললে, তুই ঠাই করপে-_আমি চট করে নেমে 


নিই। কিন্ত খবরদার-_এ কথ! যেন ফাস করিস নে। 

হাঁ_-তোমার সব কথা ফাস করে বেড়াই কি না! যাতে 
তোমার অসম্মান হয় 

হা__-যাতে সম্মান হয়--লে কথাগুলি অবশ্ত প্রচার করার . 
দোষ হয়না। 

যাও । 

ওরে শোন-_ মহাভারতে আহছে- যুবিঠির অভিশাপ 
দিয়েছিলেন শ্রীজাতিকে যে তারা যেন কোন গোপন কথা 
অপ্রকাশ রাখতে না পারেম। 

জানি গো জানি তোমার আর ব্যাখ্যানাতে কাজ 
নেই। চটপট নেয়ে নাও-_নইলে বকুনি খাবে মার কাছে। 


প্রথম দ্রিশের অভিজ্ঞতার প্রভাত ঘুঝলে-_এ ভাবে ফাঙ্ 
করা সম্ভব নয়। পরিচিতের সামিব্য এড়িয়ে কাপন্দ বিলি 


করায় সময় নষ্ট হয় অনেকখানি । আর অপরিচিত জায়গায় ৬ 


কাপছ্ধের নাম হাকলেই শুধু চলে না--টাটকা মক্ষাদার ও 
চমৎকার খবর বেছে নিয়ে রসাল ভাষার জাহাব্যে সেগুলি 
প্রচার করাও চাঁই। কেউ কাগক্ষ ফেনে যুদ্ধের উত্তেজনা 
উপভোগ করতে__কেউ খেলার ভক্ত, সিনেমার বিজ্ঞাপনে 
চোখ বুলিয়ে আনন্দলার্ভ করে এমন পাঠকের সংখ্যাও কম 
নয়। শেয়ার মার্কেট আর রেস- এদের পৃষ্ঠপোষকও যথেঃ। 
আদালতের বিচির কাহিনী জদকাল সংক্ষিপ্ত হয়েছে__কিন্ধ 


পার্টি পলিটিক্সের ভাষণে ও প্রতিবাদে সংবাদপত্র জমে উঠছে । 


ভাদ্র 


বন্দী যারা 


8১১ 





লর্ব্বোপরি ভারত-যিভাগের উত্তেত্রনা ও স্বাধীনততালাতের 
আনন্দ--মিতাস্ত মিষ্কবায়ীকেও একখানি সংবাদপত্র কিনতে 
বাধ্য করাচ্ছে। কিন্ত কাগজের বিক্রয় নির্ভর করে-_সংবাদ 
পরিবেশনের দক্ষতার উপর। কোন কোন কাগঞ্গের প্রচার 
চারেক হারে বুশফিল এই-_সেই ফাপজলই নৃত্তন 

বিক্রেতার ভাগ্যে কম পড়ে। 

সে যাই হোফ--কাগজ বিক্কয়ের এই লক্দা প্রভাত 
কিছুতেই কাটাতে পারছে মা। একাজ হীন কাজ নয় ও 
মনে মনে বিশ্বাস করে-_তধু কিছুতেই প্রাণের সাড়া পায় 
মা কেন ? কাগজের তরীতে যে লেখক-গোষ্ঠী স্থান পেয়েছেন, 
সুযোগ ঘটলে তাদের পাশে প্রভাতও কি একটু ঠাই পেত 
মা? ওর স্পর্শকাতর বৃভিতে কেবলই আঘাত বাদ্ছছে-__-এ 
ফাজ লেখফের নয়-_লেখকের ময়। লেখক আর যাই 
॥ হোন জীবন ধারণের অন্ত পানের দোকান খুলতে পারেন 
দা_আনাম্ মাথায় করে হাটে বসন্তে পারেন না কাগছের 
হকারি কিংবা ইম্সিওরেছ্দের দ্রালালিও তাদের জন্য নয়। 
তারা বলেন, শুধু অন্নে মাহুষ বাঁচে না_অন্নের চেয়ে হুক্মতর 
দ্বিনিস আছে ঘা জাতিকে গৌরবের শিখরে তুলে দেয়_- 
*্পভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্বতধারা পান করিয়ে অমর করে 
তোলে-_অনম্ত, কালপ্রবাহে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাচিয়ে 
তুলে দেয় ইতিহাসের পৃষ্ঠার-_-সেই অমুল্য জিনিস পরিমাণে 
যে যতটুকুই দিক-__সে ফেন জীবমের অঞ্জাল বাড়াতে এই 
স্কুল আহার আশ্রয়ের সন্ধামে ঘুরে মরবে অনর্থক ! 

বৈকালে কাগজগুলি নিয়ে সে আবার বার হু'ল। 
কত্তকখুলি ফাটল-_বাকিগুলি ফেরত দিলে বণ্টনকর্তাফে । 
তিমি ওর যথাবিহিত করবেন । 

হিসাব করে দেখলে__দশ আনা লাত হয়েছে । লাক্কুক 
মুখচোৱা ছেলের প্রথম একটি দিনের উপার্জন- মন্দ ফি? 


১৩ 
দেখতে দেখতে পণেরোই আগ এসে গেল। তারতবর্য 
স্বাধীনতা লাত করলে । পৃথিবীর ইতিহাসে এমন শোশিত- 
৬ কুলবহীন স্বাধীনতার কথা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয় নি। হ'শো 
বছরের শোষণে ও শাসনে অত্যন্ত জাতি প্রথমটা বুঝতেই 
পারে নি__এ ভাবের ঘোষণালন্ধ স্বাধীনতার মুল্য কতটুকু 
আর স্বরূপই বা তার ফেমন হবে | 
বিস্তীর্ণ কলকাতার আর কোন অংশ প্রত্যক্ষ না করেও' 
প্রতান্দের গলিটাকে দেখলে মনে হবে-__ স্বাধীনতার হুটা 
অন্ততঃ ছায়াময় নয়। শব্দে ও শোকায় ইতিমধ্যে সেট 


কাক়ালাভ করছে । এই গলির প্রাসাদের সাজাটী রাঘকীয 


হলেও পলম্তরা-খসা নোনাধরা দেওয়ালের বাক়ীগুলিকফে তার 
পাশে বেমানান বোধ হচ্ছে না । কাগজের খা কাপড়ের 


তে-রঙা নিশানে জালসে থেকে বনিয়াদ পর্য্যন্ত সূড়ে দেওয়া 
হযেছে_ প্রত্যেক বাড়ীর আলসেতে কিংবা চিলে ফোটার 
ছাদে বাশ-বাকারি বা অত কোন বস্তর আশ্রয়ে খন্ধর বা 
রেশমের তিন-রঙা পতাকা তোলবার ব্যবস্থা হুচ্ছে। পতাকা! 
উভোলনের সঙ্গে বন্দেদাতরষ্‌ বাঁ জনগণমন অধিনায়ক সঙ্গীত 
হবে--তার তালিম চলছে। এ ছাড়া শ্বরবর্ধক যন্ত্র উদ্নসীরণ 
করছে এতদিনের নিষিদ্ধ, বাধী ও গানগুলিকে । রাত 
বারোটার পর শখ্খ-খণ্ট| বান্তনিনাদে ব্বাধীনত! খোষিত্ত হবে 
ভোপধ্বনি হবে বারংবার । খুব ভোরে প্রভাত্ত-সঙ্গীত আর 
পতাকা উত্তোলন । বাড়ীর কোন সম্মানীয় ব্যক্তি পতাকা! 
উত্তোলন ধরবেন । 

অনস্ত বললেন, আমি বাপু পত্তাফা-টতাকা তুলতে পারব 
না। 
পাক়্ার ছেলেরা বললে, ভা কি হয় জ্যেঠামশাই_ যে 
যার বাদ্ীতে পতাকা! তুলতেই হবে, আর এ সন্মান বাড়ীর 
কর্তাদের ছাড়া আর কাউকে ছেওয়া ঠিক নয়। 

কিন্তু আহার ষে তোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গে মা। সান! 
রাত ছট্ফট করে ওইটুকু সময় যদি না ঘুযোই অস্থখ করবে 
যে। 

তবু ছেলেরা বললে, এ কাঙ্দ আপনাকেই করতে হবে । 
আপিস, ঘুম কিংবা অসুখ কোন কিছুরই দোহাই আমরা 
মানব মা ৷ ' ভাবটা এই---এতে যদি শ্বীবমান্ত হয়, তাও কি 
গৌরবের নয়? 

আসল বাধা কোনধানে সে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
এরা তো শ্বানে না থাস সরকারী আপিসের চাকরি অনন্তর | 

লাল মূখে! গোরা আর ফ্যাকাসে রঙের ফিরিদীদের সঙ্গে 
কান্ষকারবার-_একটু এদিক ওদিক হলেই...ছেলেরা বলছে 
বটে, স্বাধীনতা দ্বিয়েই ওরা এদেশ ছেড়ে চলে বাবে আর 
আসবে না। কথাটা বিশ্বাস করার মত নয় 

এক কাকে অনস্ত চলে এলেন পাশের বাক্ধীর শুবসিন্ু 
বাবুর কাছে। উনিও তো একটি সদ্বাগরী আপিসের বড়বাবু, 
যথেই দায়িত্বশীল মাহুয। উনি ফি ক্ষরবেশ মা-করবেন 
জেনে আসা ভাল। 

ভবসিদ্ধু বললেন, তুমিও যেষন-__ একটু আমোদ করতে 
চায় করুক না! 

এতে দ্বার দোষ নেই তো? শুফকগ্ে প্রশ্ন করলেন 


অনন্ত । 


- জরে না, মা] রাত বারোটীয় কোথায় কি ঘটল-__ 
সে খবর চুকে রাখবার দায় তো! ভারি ! ভা ছাড়া, কানের 
কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেম, এই যুঞ্ধে ইংরেজ 
তারি কাহিল হয়ে পড়েছে-দেনায় মাথার চুল বাঁধা 
কামেপিকার কাছে। তারই জন . 


৪১২ 


ওঃ তাই বলুন ! এ অনেকটা সম্পত্তি বাধা দেওয়া পোছ-__ 

ভবসিস্কু হেসে বললেন, যাও--যাও পত্তাকা তোল গে। 
জাকিয়ে অর হিন্দ, বলবে । | 

সাহস পেরে ফিরে এলেন অনন্ত । বললেন, শুধু মিশেন 
উড়িয়ে নমো নঘো করে স্বাধীনতার পূজো সারলে তো চলবে 
মা-মাল। আনাও, চন্দন ফুল জোগাড় কর আর জোগাড় কর 
ভাল খাবারের । | 

সুময়লী বললেন, মাসের আঙ্গ কত তারিখ সে হিসাব 
জাছে কি? 

আরে রেখে দাও তোমার হিসাব--এমম একটা সমারোহ 
ব্যাপার জীবনে আর আসবে ] এ জিনিস দেখেছেন আমাদের 
বাবা ঠাকুরদাদারা? উৎসাহের আন্তিশয্যে ছেলে প্রভাতকে 
ডেকে বললেন, ইচ্ছে তো করে বন্ধুবান্ধব পাচ অমকে ডেকে 
খাওয়াই 

প্রভাত বললে, আন্ত কে আর নিমঙ্্রণ রাখতে আসবে 
বলুন--এ উৎসব তো আপনার একার নয় | 

জুনয়মী বললেন, তা ছাড়া রেশনের চাল] নেমন্তশ্ 
করবার সাধ-আহলাদ মেটাবার যো রেখেছে কিনা সরকার ! 

অনস্ত বললেন, এই বার দেখবে-_নিছেদের রাজ্য হলে 
আমাদের আর ভাবনা থাকবে না। যত ধুসী খাও পর সাধ- 
আহ্লাদ কর কেউ চোখ রাঙাতে নেই। 





সুমরনী অবিশ্বাসের হালি হেসে বললেন, কা্টকে বোধ, 


হয় আয় চাকরি করতেও হবেনা | 

অনন্ত তুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ঠাউ। নয়, যখন হবে দেখ-_তখন 
বলবে 

হু’জনের তর্কের মাবথানে ছেলেরা কখন সরে পড়েছে। 
অমন্ত ক্রোধের বারাটা অনুপন্থিত প্রভাতের উপর চাপাতে 
চেষ্টা করলেম, দেখলে আকেল তোমার ছেলের | নুরুৎ করে 
পরে পড়লে--কেন বছুরকার দিন বাজারটা কি রে জানা 
যেত না! ॥ 
-.. আুদর়নী বললেন, অচের বাজার পছন্দ হবে তোমার ? 
যাও-_মিজেই যাও-_জাপিসের তাড়া ত নেই। 

বাক্স খুলে একখানা পাচ টাকার নোট বার করে দ্রিলেন। 


সকাল বেলায় দেখা গেল- পলির চেহারাটাই গেছে 
বদলে । রাতারাতি এতও আয়োজন করেছে ছেলেরা | তিন 
রঙের কাগজের শেকলে গলিটায় যেন মাকড়সার জাল বোনা 
হয়েছে । অবস্ত তিন রঙের শিকল না হলে মনে হ'ত-_ 
ইংরেজরা যা চায়_-তারই ছবি হু’শো বছরের দাবিয়ে-রাখা 
মনের কল্পনায় বুঝি মূর্ভ হয়ে উঠল। গৃহ-অলিদ্দে যে নিশান 
বাতাসে পত্ত পত, করে উড়ছে তারই ঘোষণায় বোবা গলিট! 
হরেছে বাও বুখর । 


গ্রবালী 


স্বরবর্ধক যন্ত্রের হারফতে সে-কাল এ-, 


১৩৫৮ 


পাশপাশি 


কালের যত কিছু আইন-বর্নীয় রেকর্ডগুলি গঞ্জন করে 
উঠছে__তার কাকে উঠছে জয় হিন্দ __বশ্দেদাগুর্দ ধ্বনি 
তার বিরাম মুহুর্তে কোন নিষিদ্ধ বই থেকে চলছে পাঠ-_সঙ্গে 
সঙ্গে বক্তৃতাও | 

ছুনয়মী একবার বললেন, তোমাদের স্বাধীনতা এল বটে-_ 
আমাদের সুখটুকু গেল। একটু যে পা ছড়িয়ে বসে ছঃদও 
জুধ-ছুঃখের কথা বলব | 

অনস্ত বললেন, সুং-দুঃখের কথা মানেই তো পরনিন্দা 
পরচর্চ্চা--সে যত মা হয় ততই ম্ল। 

সুনয়নী বললেন, কি আমার সাধু পুরুষ রে { নিজেদের 
আপিসের সাহেবদের বড়বাবুদের যুণ্ুপাত কর যখন সে 
বুঝি__ 

-অনভ্ত বললেন, আজ ঝগড়! নয়- কাদা ছোড়াছুড়িও নর, 
এক কাপ চা দিতে পার । 

তোমাদের ফি--ফুর্তির প্রাণ, স্বাধীনতা দিবস-_আপিসের 
ছুটি! আমাদের ছুটি আছে? আমাদের স্বাধীনতা বলে কোন 
জিনিস আছে? 

' অমন্ভ কি বলতে যাচ্ছিলেন_ বাধা দিলেন সুনয়শী, মাও 





_সকাল সকাল ছুটি খেয়ে__আমায় ছুটি দাও । তবু বুঝব 


অনন্ত বললেন, সকাল সকাল হু'বেলার সেরে রাখ 
সন্্যের আলো! দেখতে বেকুব । 

যে আলো! ঘরে হবলছে__শাই দেখে দেখে চোখ ঠিকরে 
গেল- আবার পথের আলো | সুনয়নী ঠোট উণ্টে হাসলেন। 

ওগো না, ছাদের ওপর উঠেছিলে কি? উঠে দেখে এস 
বড় বাড়ীটা__কি সুন্দর সাজিয়েছে | শুনলাম জ্ল্যাগটার দামই 
নাকি পঞ্চাশ টাকা! । fl 

চক্ষু বিস্ফারিত করে সুময়লা বললেন, বল কি--পধ্াশ 
টাকা | 

অস্ত কৃতিত্বের হাসি হাসতে লাগলেন, ছেঁ-হেঁ চাটিখানি 
কথা নয়--বুবেছ ? 


প্রভাতের মনে পড়ল-_আজ জপরাহে সমিতির সাহিত্য- 
সভার উদ্বোঘন হবে। উদ্যোগ-আয়োজন কতদূর কি হ’ল 


S 


__সে খবর নিতে হবে ভূপতির কাছ থেকে। তপতি জানে * 


সব_-অথচ স্বাধীনতা-দিমের উৎসবে মত হয়ে কোথায় ঘুরছে, 
কে জানে। 

ভূপতিদের বাড়ীর দিকে ও চলল । মাঝ পথে ভূপতির 
সঙ্গে দেখা । ভূপতিও ওর খোজে আসছিল। প্রভাতকে 
দেখে ও চেঁচিয়ে উঠল, এই যে প্রভাত-__আমিও তোর খোজে 
চলেছি । 

প্রভাত হেসে বললে, মহৎ লোকেরা একই চিন্তা করেন। 
সাহিত্যসভার কথাটা মনে আছে তা হলে । 


. ভাত্র ' 


বন্দী যার! 


৪১৩ 


 পাপাপাপাশিপাপাস্পাপাসপাপাস্পাশাপাসাশাসাশাস্পিাপাপাশাশাশাশাশাসপাসপিস্পাপাশািস্পিপাস্পিস্পাস্পিস্পাস্পাস্পাস্পাম্পাশাাস্পিশ্পিসপশশিপাশিপাস্পিসশপাপপাসপাপাসপাস্পিস্পাসপথা পাপা 


সে তো বিকেলে_ তুলব কেন। যাঁকে যা বলবার সব 
ঠিক কর! আছে-__| আজকের জন্য কাউকে তো সভাপতি 
পাওয়া গেল মা। চুনোপু' সবাই মেতেছেন নানান জায়গায় 
সভা! নিয়ে । 
তা হলে 
-. আরে দাই বা হ’ল ধুমধারাক! হৈ-হৈ-_ প্রথম সভাটা 
আমাদের স্থায়ী সভাপতিকে নিয়েই বন্থুক। সে ব্যবস্থা ঠিক 
কর] আছে। কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে অন্য রকম। 
একবার যাবি আমাদের বাড়ীত্তে ? 
, বিশেষ কোন দরকার আছে ? 
মিফটে সরে এসে অহুচ্চ কে ভুপতি বললে, বাবা 
কিছুতেই মত করছেন না আর পড়াতে । বলেন, হাতের 
কাছে চাকরি যখন একটি পাওয়া যাচ্ছে-_ সেটা না নেওয়া 
বূর্ঘতাঁ। আজ এমন দিনেও গুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে 
গেল। 
বেশ ত। অন্যমনস্কভাবে প্রভাত উত্তর দিলে। 
ত হলে_তুমি কেন ঠিক করেছ চাকরি করবে না? 
সে একটা কারণে । প্রভাত হাসলে, পণ্ডিত নেহক্ুর 
"আত্মজীবনী পড়েছ তে! ? ছেলে বেলা থেকে মদে ওর দ্বণা 
কেন জম্মাল। ৮ 
জীবনে ও জিনিসটা অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে। কিন্ত 
যাদের চাকরি ছাড়া আর কোন উপায় নেই_তাদের চলে 
কি প্রতিজ্ঞা করা__চাকরি নেব না কারও ? 
প্রভাত হাসিবুখে বললে, প্রতিজ্ঞা ঠিক নয়__ এমনি সাবায়ণ 
মৃণাবশত:--হয়ত খেয়ালই 
না প্রভাত, অন্য কাউকে বুঝিও ও কথা । কিন্ত একটা 
ফথার শুবাব দাও তো । আমাদের মত গৃহস্থ ঘরের 
ছেলেদের বেশী পড়েই বা লাত ফি--সেই চাকরী ষখন 
নিতেই হবে। 
দিঙ্গের কথা নিক্ষেই কাটছ-_ভূপতি। 


হাঁ তোমার প্রতিজ্ঞার কথ! ডাবলে--ওইটিই খালি মনে ' 


হয়। সেই সংসার যধন নিষ্কৃতি দেবেই দা আমাদের, তথন 
যত প্রী্ঘ সংসারের সাহায্যে আসা যার ততই কি মঙ্গল নয়? 
₹_" প্রতাত একদৃষ্ঠে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ভূপতির দিকে । 
একটি নিশ্বাস সন্তৰ্পণে বুষের মাঝে টেনে নিয়ে বললে, হাঁ 
আমরা তাই ভাবি বটে। তবু এক একবার মনে হয় এতেই কি 
মক্ষল হচ্ছে আমাদের | কি উন্নতি করছি আমর! সংসারের ? 
কোন রকমে ফলম চালন! করে সংসার বজায় রাখার দায়িত্ব 
নিয়ে কোন্‌ পথে এসে দাড়ালাষ সে হিসাবটা নিয়েছি কি 
কখনও ? আজ আমাদের মত ছন্রহাড়া লক্ীছাড়া শ্রেণী তুমি 
একটিও খুঁছে পাবে না ভূপতি। জীবনের কোন নীতিতে 
আমাদের বিশ্বাস মেই-_ 


ভূপতি বললে, তাই তো বলছি-_চাঁকরি আমি নেব মাঁ। 
তুমি বুঝিয়ে বলবে চজ বাবাকে । 

কিন্ত চাকরি না নিলে জার কি করবে সেটা ভেবে 
রেখো 

ভূপতি সহসা প্রশ্ন করলে, তুমি ফি করবে ? 

আমি? একমুহুর্ত চুপ করে রইল প্রভাত। করবে সে 
একটা! কিছু চাকরি ছাড়া__মানে সরকারী আপশিসে দশটা 
পাচটার বাধা মাইনের চাকরি ছাড়া নিশ্চয় একটা কিছু 
ফরবে। যাতে আবদের সার্থকতা আসে-_যাতে দেশের 
গৌরব ক্ষুণ্ণ দা হয়__সব চেয়ে বড় কথা নিজের কাছে নিজে 
যাতে খাটো হয়ে না ষায়। কিন্ত সে জিনিসটা কি সে 
স্পট জানে নাঁ। স্পষ্ট করে বলা সম্ভবও নয়। পৃথিবীতে কতই 
তো দৃষ্টান্ত রয়েছে । অহকুল পরিবেশে কোঁদটি যে তার 
জীবনের অতী লক্ষ্যে পৌঁহবে সে কথা বল! চলে ন! এই 
মুহুর্তে । তবে দশটী পাঁচটার জীবশীক্ষয়কর সাধনা নয় এই 
মাত্র সে জানে। 

এখনও কিছু ঠিক করি নি ভাই। অত্যন্ত স্বছশ্বরে কথা 
ফ’ট উচ্চারণ করে একটা মিশ্বাস সে বুকে টেনে নিলে। 

ভূপতি বললে, সত্যি প্রভাত, আমাদের সামনে ফোন 
পথ নেই--কোন দৃষ্াস্তও নেই । সুযোগ স্থবিবা কিছুই 
আমাদের লভ্য মর কলেজে পড়বার সময় আমরা যা তাবি 
সংসারের চাপ আমাদের ঠেলে মিয়ে যায় তার বিপরীত 
দিকে। ' যাই হোক, আছ একবার যেও । 

সিয়ে লাভ নাই_ব্যাপারটীা মোটামুটি সে বুঝতে পারছে। 
ভূপততির বৃদ্ধ পিতা অবসরমুখে পৌঁছেও কাছের জের টেনে 
চলেছেন শুধু প্রাণধারণের গ্রানিতে । ছুটি মেয়ের বিয়ে 
দিতে ভিটে তুলে দিয়েছেন মহাজনের হাতে__তিমটি ছেলেকে 
মানুষ করে অর্থাৎ আঁপিসে বাহাল করে সংসারে সচ্ছলতা 
আনবেন এ আশা বছজনের কাছে অসংখ্যবার প্রকাশ 
করেছেন। সেই আশাটুকুকে সম্বল করে ষাটের ধারে 
পৌঁছেও তিনি হু’ মাইল দীর্পথ হেঁটে চাকরি বজ্র 
রাখছেন--সেই আশাতেই দেনার সমুস্রে ভাসতে ভাসতেও 
কুলে পৌছবার দৃঢ় প্রতীতি রাখেন । 

একবার তর্ক করেছিল প্রভাত । তিমি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে 
উত্তর দিয়েছিলেন, কেরাণীর ছেলে কেরাধী হবে নাতো কি 
লাটসায়েব হবে | বটের বীজে বট গাছই হয়। 

সেকথা অস্বীকার করা ধায় মা_ফিন্ত বট পাছও তে! 
সবগুলি আকারে এক নয়। ভাঙা বাড়ীর কাটলে ফোকরে 
জন্বে-কোন রকমে অসংখ্য শিকড় মেলে রসহীন ইট চুণ 
কুরকি থেকে রস গ্রহণের চেষ্টায় দীর্ণ হয়ে বেচে থাকা 
আর অবারিত জমিতে উর্বর! সৃত্তিকার আশ্রয়ে আলে!" 
হাওয়ার বাধাবন্ধহীন প্রসারে বিরাট বনম্পত্তির আকার 
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নেওয়া এক নয়। জন্মের মশলায় জীবনের অঙ্কুর যে 
আকার নেয়_ফর্শ্মের সাধনায় ও অন্থকৃল পরিবেশ-হষ্টিতে 
তাকে সম্পূণ পৃথক রূপ দেওয়া কঠিন ময়। 

নিজের বাড়ীতেও প্রভাতের প্রত্তিবেশটি ভিন্নতর জীবন 
যাপনের অহুকুল নয়। ভূপতির বাবার মত তার বাবাও 
ছঃথখ মোচনের আশা পোষণ করেম। জন্তামের ছুঃখ মোচন 
ময়-মিজের শেষ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য । সন্তানকে সংসারে 
পৌছে দেবার চেষ্টাই হয়ত কর্তব্য বলে ঘোষিত হর-_কিত্ত 


গ্রবালী 


১৩৫৮ 
সন্তানের মধ্যে নিঙ্গের অক্ষম বৃত্তিথলিকে পরিপালন করার 
লালসা...এই হ’ল মব্যবিস্তের আশার চরম ফল। সন্তান 
ভিন্ন মুখী হলে পিতার আক্ষেপ সরবে প্রচারিত হয়--সম্তান 
সংসারকে টেনে তুলতে না পারলে-_পিত্তা দোষ দেন বর্তমান 
কালকে-_ দোষ দেন মিজ্ব অদৃষ্ঠকে_-এবং সন্ভানকেও। 
সংসার-_সংসার'] প্রকাণ্ড একটি আবর্ত রচনা করে-_জীব-. 
কুটির এমন পরিহাসময় দৃষ্ঠান্ত-_আীবনকে পিল করে তুলছে 
নাকি? ক্রমশঃ 


চিত্ৰকূট ধাম 


পগ্রীযোগেন্নাথ গুপ্ত 


চিত্রকূটে আমি ছুই বার বেড়াইতে যাই । এক বার ১৯৪১ সালে 
১৬ই অক্টোবর (বাংলা ২৪শে আশ্বিম ১৩৫৬)। আর 
দ্বিতীয় বাব গিয়াছিলাম ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ ( ১২ কান্তন 
১৩৫৭ সাল)। প্রথম বার এবং দ্বিতীয় বারের কথা 
প্রস্গতঃ এক সঙ্গেই বলিব। হুই বারেই ফয়েক অন করিয়া 
সঙ্গী ছিলেদ। 

সদ্যার গাড়ীতে এলাহাবাদ ছাড়ি। লীত তখনও বেশ 
আছে, তবে প্রীশ্মের আভাস কিছুক্ষণের ভন্ড সুপুরে আসিয়া 
তগ্ত পরশ বুলাইয়া দেয়। গাড়ী ছাড়িলে আর একটু শীত 
বোধ হইল | অআবছায়ার মত আধো আলো আধো অন্ধ- 
কারে গাড়ী চলিল। ঠিক ৯-৩০ মিনিটের সময় পৌছিলাম 
মাশিকপুর ঘংশন-&েসনে । ছুই বৎসর পূর্বে মাণিকপুর 
ষ্টেশমের কোন বিশেষত্ব ছিল নী--না ছিল আলো, না ছিল 
ভাল বিশ্রামঘর, না ছিল দীর্ঘ প্র্যাটফরম। কিন্ত এইবার 
দেখিলাম যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের স্পর্শে সব 


বদলাইরা পিয়াছে__সর্ধশ্রেমীর যাজ্সীদের সুন্দর ও বিস্তৃত 


বিশ্রামপৃহ, সুদীৰ্ঘ প্র্যাটকরম, জলের কল, খাবারঘর, সর্বববিধ 
সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা । 

ঢং ঢং চং গাড়ীর ঘন্টা পড়িল । মাপিকপুর হইতে বাসীর 
গাড়ী হাড়িল। গাড়ীতে উঠিলাম। চিত্রকুটের ছুই এক জন 
পাণ্ডাও সঙ্গী হইল-_কিন্ত আমাদের পাগার যে প্রয়োজন 
হুইবে মা সেকথা বলিলেও ভাহারা সঙ্গ ছাড়িল না । তবে 
ইহারা পাণ্ডার ভৃত্য, প্রাণটা ওষ্ঠাপত” করিবার মত ছিল না। 
মাণিকপুরের পর বাহিলপুরুয়া নামে একটি ছোট ষ্টেশন, 
তার পরই কারভি। এখানে আমর! মামিলাম'। ইহার 
পরের &েঁশনের নান চিন্রকুট । সাধারণতঃ চিআকুটবান্্রীর! 
ফারতি হইতেই চিঅকুট যাদ, কেননা এই ঠেঁশনে চ্যান্সি ও 


বাস মেলে এবং ঘন ঘন গাড়ীর সময় যাত্রী লইয়া যাতায়াত 
ফরে। - এজন অধিকাংশ যাজী কারভিতেই মামে এবং এখান 
হইতে সীতাপুর যায়। | 

রাছিতে ষেশনের বিশ্রামাগারে সঙ্গীগণসহ পিয়া আনয়” 
লইলাম ৷ দুরে ও নিকটে পাহছা'ড়-_পীত্ত বেশ পড়িয়াছে, 
একেবারে কনকনে শীত। ভিতরে খান-ছুই আরাঘ-কেছারা, 
হুখান! ভাঙা চেয়ার, একট! ড্রেসিং চেঁবিল। গেল বার এসব 
কিছুই দেখি নাই।. এইবার একটু উন্নতি হইয়াছে । আমরা 
শুইয়া পড়িয়াহি, একটু ঘুমও হইয়াছে এমন সমর 
কোট-প্যান্টপরা একটি পঞ্তাবী যুবক প্রান. বারো 
তেরো জম প্রোঁচা, কিশোরী ও তক্ঈীসহ প্রবেশ করিলেন। 
মহিলাদের ছন্ত স্থান করিয়া দিয়া বাহিরে পিতা-পুত্র বেষে ও 
আরাষকেছারায় দেহ এলাইয়া দ্রিলাম। শীতের হাওয়া 
বেগে বহিতঙ্েছিল, আপাদমন্তক কমল যুড়ি দিয়া রাত 
ফাাইলাম। আমরা চিদ্রেকুট আশ্রমের বন্ধুবর ডক্টর ফণিভ্ষণ 
মুখোপাধ্যায়কে পত্র দিয়াছিলাম, তিনি পত্র পাইলে আমাদের 
এ ছুর্ভোগ ভূপিতে হইত না রাজ্িতেই চিন্রকূট আসিতে 
পারিতাম। রর 

সকালে দেখিলাম, বনু ভীর্ঘযাত্্ী চিরকুট দর্শনে সমবেত 
হইয়াছেন। কারতি হইতে সীতাপুরে ট্যাক্সি ও বাস্‌ হুই-ই 
যায়। আমরা! সর্ধসমেত আট জন লোক, কাছেই বাসেই 
চলিলাম। একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যেখানে প্রতিদিন 
শত শত্ত যাত্রীর সমাগম হয়, সেখানকার কি বাস্‌, কি জীপ 
সবই ত্বীতিজঞরমক| বাসে বসিবার সরু কাঠ মাত্র পাঁতা-_ 
তাও ধুলিভরা, ট্যা্সিও একেবারে ঝরঝরে । সেই বাসে 
করিয়াই চলিলাম চিন্রকৃট-সীতাপুরের দ্বিকে। কারভিতে 
থানা, স্কুল, বাজার, দোকানপাট আছে) এখানে মাহ 





আকুষ 
গারাঙ্গচরণ সোম 


KL 


তে 


শী 


[ সম্বলপুরের গোপালজী মন্দিরের মুর্তি হইতে 


কলিকাত! 


প্রবাসী প্রেস, 





মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃত্তিপ্রাপ্ত দশ জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর বোম্বাই হইতে আমেরিক' যা! 





ভারতবর্ষে খাদা-সম্ভার প্রেরণের জন্ত মাকিন জাহাজের প্রস্ততি 


॥ 


ভার 


মাংসের আমদানী হয়। দোকানগুলি 
অপরিফার ও অপরিচ্ছন্ন-_পথ ধুলিতর]। 
বাস ও ট্যান্সির ধোয়া ও ধূল! দোকানের 
খান্তভ্রব্যাদিতে উড়িয়া আসিতেছে । বাস 
ছাড়িতে খানিকট! দেরী হইয়া গিয়াছিল। 
, কারভি হইতে দেড় মাইল পথ উ'চুনীচু 
_-এইভাবে উঠানামা করিতে করিতে, 
গায়ে গায়ে ধাক্কা খাইতে খাইতে উঠিয়া! 
পড়িয়া চলিলাম। সন্মুখে পাইলাম 
ক্ষীণতোয়া মন্দাকিনী নদী। বাসে 
বসিয়াই নদী পার হইলাম। নদীর উপর 
এক পাশে যে সেতুটি তৈরী হইতে 
দেখিয়াছিলাম, তাহার নির্দাণকাধ্য 
তখনও শেষ হয় নাই। নদীর ঢালু 
পার হইতে উপরে উঠিতে হইল। বুঝি 
বাস্‌ এখনই নীচে পড়িয়া যাইবে। 
কোনরূপে বীর হহুমানজীর নাম স্মরণ 
করিয়া বিপদ উত্তীর্ণ হইলাম । বাস্‌ ভাল 
রাস্তায় পড়িল। এই পিচঢাল! ভাল রাস্তাটি বাঁদ| পর্য্যন্ত 
, চলিয়! গিয়াছে। পথের ছুই দিকে মাঠ, মাঠের প্রান্ত 


সীমায় দূরে দুরে শ্যামল গিরিমালা, নীল বনানী । পথের 


কোথাও কোথাও ভগ্ন মন্দির, ইন্দারা, পুকুর, পাশে বস্তী__ 
ক্কষক-পঙ্জী। বাদার পথ ধরিয়া চার মাইল অতিক্রম করিলে 
পাইলাম বা দিকে লীতাপুরের পথ । কাচা রাস্তা । উ'চুনীচু এই 
বিএ হুর্গৰ পথ ধরিয়া অবশেষে সীতাপুর আসিয়া পৌছিলাম। 
সীতাপুরের পথে প্রথমে পড়িল রাণীপুর-__ছোট একটি বাজার। 
সীতাপুর বাসের আড্ডায় পাণ্ডারা যাত্রী ধরিতে অপেক্ষা 


আমর! শহরের দিকে চলিলাম। ছোট শহর। ০ 
মাজ পথ। পথ পাথরে বাধানো। ছুই পাশে বাড়ীঘর, 
বাজার ধর্ঘ্শালা, স্ুলঘর, ডাকঘর। শহরের মধ্যে কয়েকটি 
বেশ বৃহৎ ও সুন্দর বর্মশাল! আছে। প্রথম বার মন্দাকিনীর 
পারে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় লইয়াছিলাম । এইবার বন্ধুবর 
ডাঃ ফণিভুূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী *চিজকৃট আশ্রমে” 
উঠিলাম। আমরা এখানে পরম সমাদরে গৃহীত হইলাম। 
ক্িনিষপ রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম এবং চা ও প্রচুর 
পরিমাণ জলযোগে তৃপ্ত হইয়া চলিলাম দেব-দর্শনে । মহিলার! 
পুধ্যলোভাতুরা”, তাই তাহারা খাবার জ্বন্ত ততটা ব্যস্ত 
হইলেন নাঁ। সঙ্গী মণিবাবু ও তাহার বন্ধু শ্রীমান্‌ ৬ন্্রশেখর 
ছুই জনই মহা ব্যস্ত পুরুষ। তাহারা সঙ্ধক্প করিয়া 
আসিয়াছিলেন এক দিনের মধ্যে যাহা! দেখা যায়, তাহা! 
দেখিয়াই আবার সন্ধ্যার গাড়ীতে এলাহাবাদ ফিরিবেন | 


মন্দাকিনী-তীরে চিত্রকূট 
কান্ধেই তাহাদের ব্যস্ততা! ছিল সমধিক। চিত্রকূুট বাদ! 
জেলার অন্তর্গত একটি মৌজা । তীর্থস্থান বলিয়া প্রতিদিন 
যাত্রীপমাগমে স্থানটি সম্বদ্ধিশালী হইয়া! উঠিয়াছে। 
শহরে সরু পথ । পাথরে বাধান-_উচুনীচু। ছুই দিকে 
বাড়ীঘর বর্ণ্মশালা দোকান। কিছুদূর গেলেই রাস্তাটি অনেকটা 


নামিয়া একেবারে মন্দাকিনী-তীরে গিয়া পড়িয়াছে। মন্দাকিনী 


নদীর পাড় হইতে দেখ! ষায়- পরপারে শ্যামল পাহাড়ের সারি 
চলিয়াছে__নীল ঘন বনশ্রেণী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বানাধাঁ 
পুরুষ ও নারীর! মন্দাকিনীর জলে স্নান করিতেছে, শ্রাদ্ধ ও 
তর্পণ করিতেছে । পাগড1-পুরোহিতের! মন্ত্র পড়াইতেছেন। 


সর্বজ যেন একটা কর্ধবব্যস্ততা । মন্দাকিনীর জল নীলাভ স্বচ্ছ 


সুপেয় ও শীতল । স্নানে শরীর স্নিগ্ধ ও প্রফুল্প হয়। মন্দাকিনী- 
তীরের পাযাণ-পথটি সুপ্রশন্ত ও সুগঠিত । তাহার দক্ষিণ দিকে 
পর্বতোপরি অনেকগুলি দেবমন্দির শোডা পাইতেছে। এক 
শ’, দেড় শ’ এইরূপ প্রস্তর-সোপান বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। 
আমরা উপরে উঠিলাম। বালক ও মহিলার মনের আনন্দে 
হুইলেন। আমর! একে একে আরাম, সীতা ও লপ্্রণের 
মন্দির, তরতের মন্দির, স্থ্যযমন্দির, বুড়া হনুমানের মন্দির 
দেখিয়া স্থির করিলাম__শ্রীকামদগিরি দেখিব। সে সঙ্কল্প 
করিয়া নীচে নামিয়া পথ ধরিলাম। 

নিৰ্ম্মল আকাশ । দীপ্তিমান্‌ হুর্ধ্য। রৌদ্রের দীপ্তিতে 


রামঘাট, কোনটি রাবধোপ্রয়াগ, কোনটি বা সঙ্গমঘাট নামে 
পরিচিত। মন্দিরের সংখ্যাও কম -নয়। এ্ীবালাজীকী 





৪১৬ 


মন্দির, বুড়ো হহুমানজী, পর্ণকৃঠি, যজ্ঞবেদী__তুলসীদাস। 
তুলসীদাসের মন্দিরে তারই মি প্রতিঠিত-_নুন্দর মূর্ঘি। 
একজন পূজারী “রামচরিত মানস” পাঠ করিতেছিলেন। 
তারপর বরামঠ, চরখার মন্দির, পুরাণি লঙ্কা, মুখার বিন্দু 
প্রমোদবন, ভজনরাম প্রভৃতি কত মন্দির, কত আখড়া 
মন্দাকিনীর এপারে ওপারে যে আছে-_সব মন্দির দেখা ও 
পর্য্যবেক্ষণ কর! বড় সহজ নয়। 


চিত্রকূটের পার্বত্য শোভা__দূরে হস্ুমানধারা পর্বত 


আমর! এইবার চলিলাম একামদগিরি দর্শনে ৷ মন্দাকিনীর 
তীর দিয়া পথ চলিয়াছে এবং পয়স্বিনী নদীর ভান দিক্‌ দিয়া 


চলিয়াছে__উচুনীচু পথ। শ্রীকামদগিরির দূরত্ব প্রা 


চার মাইল। এই পথে আমরা চলিলাম। 
হইল আমাদের পথ-প্রদর্শক । 

তখনও বেল! দশটা হয় নাই। ্ধ্যালোকের প্রথরত! 
বেশ অঙ্থতব করিতেছিলাম। চোখের সম্মুখে 
পাইতেছিলাম-__পর্ববতশ্রেণী পার বাধিয়া প্রাচীরের মত 
ফাড়াইয়া। ঘন বিটগীলতায় পূর্ণ বলিয়! দুর হইতে গাঢ় সবুজ 
দেখাইতেছিল। বিস্তৃত অরণ্যভূমি__বন্ত পশু ও হরিণযুথের 


ফণীবাবুর ভৃত্য 


বিচরণ-ক্ষেআ। বরণ! বহিয়া চলিয়াছে, উর্ধে নির্দ্মেখ নীলা- 


কাশে বিহঙ্গেরা উড়িতেছে__গাছের ডালে ডালে বসিতেছে__ 
মধুর সুরে কৃজন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে মন সুদূর 
অতীতে চলিয়া গেল। দেখিলাম__পিতৃপত্য পালনের জন্ত 
এরীরামচন্দর সীতা ও লগ্গাণের সহিত বনে চলিয়াছেন। 

মনে পড়ে ভরদ্বাজযুনির আশ্রমে নিশিষাপন করিয়া 
তাহার নির্দেশমত চিআঅকুটের উদ্দেশে রামচন্দ্র যাজ! করিয়া- 
ছেন। ভেলায় যম়ুন! পার হইলেন এবং মহুতি ভরদ্ধাজের 


প্রবাসী 


দেখিতে 


১৩৫৮ 
নির্দেশিত পথে চিত্রকূঁট চলিলেন। বসন্তকাল সমাগত। 
বিকশিত পুষ্পপকল মাটিতে ঝরিহ্বা পড়িয়া নিবিড় বনতলে 
কু্গমশয্যা রচনা করিয়াছে । পলাশ গাছে লাল পলাশ 
ফুল আগুনের মত ছলিতেছে-_-আর অদূরে শোভা পাইতেছে 
বিহঙ্গকাকলিকৃঙ্জিত হপ্তিযূথবিচরিত সুউচ্চ চিজকুট গিরি। 
পর্বতের এই অপূর্ব শোভা দেখিয়া রামচন্দ্র যুদ্ধ হইলেন) 
এবং প্রিয়তমা সীতাকে বলিলেন :__প্রিয়তমে ওই দেখ, 
নির্জন অরণ্যে মনুষ্যের চিহ্ছমাত্র নাই__বিল্তবৃক্ষ ও ভল্লাতক 
বৃক্ষ ফল ও পুস্পভারে অবনত হইয়াছে । এই নির্জন বনে 
আমরা নিশ্চিন্ত মনে জীবিকানির্বাহ করিতে পারিব।, মহধি 
বান্মীকি চিত্রক্ট গিরির যে মনোরম বর্ণন| করিয়াছেন, আমরা 
এখানে সত্যোন্নাথ দত্ত কৃত তাহার অঙ্্বাদ দিলাম । রাম- 
চক্র সীতাকে বলিতেছেন : 

“ওই দেখ তরু 'পরে, ফুল রাশি থরে থরে 

শোভিছে প্রদ্দীপমাল! সম, 

শিশির গিয়েছে ব'লে যেন তার! কুতুহলে 

প’রেছে মালিকা মনোরম | 
হেথায় ভেলার বন, বিল্ু-তরু অগণন 
ফলভারে অবনতকায় ; 

কে করিবে উপভোগ ? এ কাননে নাহি লোক 

- ফলে ফলা বিফলে হেথায়। 

ওই দেখ গাছে গাছে কেমন ঝুলিয়া আছে 

মধুক্রম মধুমক্ষিকার ; 

ডাহুক ডাকিছে জলে, শিখি কেকারবছলে 

| উত্তর দিতেছে যেন ভার | 

আপনি বরিয়া ফুল ঢেকেছে বিটবী i 
| রচিয়াছে ফুলের আসন ; 
ফিরে করী দলে দলে, 
চিজকুট মুগ্ধ করে মন ।” 
সেই চিত্জকূট, অতীতের চিত্রকূট_ঞ্চযিদের তপোবন- 
শোভিত চিআ্কুট__এখন জনাকীর্ণ হইলেও চারিদিকের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্যে ইহা মনোরম । চিত্রকূট শহর যেখানে 
বি্ধমান তাহাই প্রাচীন চিঅকুটগিরি এবং চারিদিকে গিরি- 
শ্রেণও সেই নামেই পরিচিত, যদিও বিভিন্ন শৃঙ্গ বিভিন্ন তীর্খ- 
রূপে পরিগণিত । 
ক্রমে আমর! শীকামদগিরির পাদমূলে দির পৌছিলাম। 
এই পর্বত পরিক্রমা করিতে হয়। পর্বতের বেড় প্রায় ৪ 
মাইল। ঘোড়া বা ভুলিতে প্রদক্ষিণ করা চলে। পাহাড়ের 
নীচে ভীকামদনাথের মন্দিরে একামদনাথকে দর্শন করিলাম । 
হু্তিটি একটি মত্তকমাজ-_প্রন্তরনিশ্ষিত। পাহাড়ের চারিদিকে 
অগণিত দেবমন্দির। কোথাও রাম-সীতার মন্দির, কোথাও 
তরতকুও, ভরতমন্দির, এই ভাবে পাহাড়ের চারিদিকেই 


বিহগের কল কলে . 
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মন্দির, কুণ্ড, ধর্ম্শালা আখড়া, বিভ্তামন্দির প্রভৃতি আছে। 


প্রথম দিন কামদ্দগিরি প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম আছে। 
দ্বিতীয় দিন পূর্বদিকে বারো মাইল প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সে 
পথে কোটি তীর্থ, দেবাঙ্গনা, সীতা রসুই এবং হমুমানধারা 
দর্শনবিধি। আমি প্রথম বারই হচ্ছমানধার] গিয়্াছিলাম। 
১_তৃতীয় দিবস দক্ষিণ দিকে পরিক্রমা__প্রমোদবন, জানকীকুণ্ড, 
ফটিকশিল! ও অঙ্ু্থয়াণী, চতুর্থ দিন__গপ্ত . গোদাবরী, 
কৈলাস পরিক্রম/র রীতি, পঞ্চম দিন ভরতকৃপ, বারসৈয়া, 
. ইত্যাদি পর্ধাটন ও পরিক্রমণ কিলে চিজ্রকূটভ্রমণ সার্থক হয় 
এবং তীর্ঘধাত্রীর পুণ্যসফয় হয়। 
প্রথমবার আমি শ্রীমান্‌ রবি, লোহিত ও মোহিত মন্দাকিনী 
পার হইয়াই হহুমানধার| দেখিতে গিয়াছিলাম। নদী অতিক্রম 





অজান! বন্ধু 


করিয়া! কাকুরভর1 পথে চলিয়াছিলাম খালি পায়ে যাওয়ার 
বিষময় ফল আমরা বিশেষ ভাবেই পাইয়াছিলাম। কাট! ও 
বিবিধ গুল্ম, তারপর উ চুনীচু শিলাকীর্ণ পথ পদে পদে বাধার 
হুষ্টি করিতেছিল। চিজ্ঞকূট হইতে পথের দূরত্ব প্রায় পাচ 
মাইল। পাহাড়ে উঠিবার পাথরের সিড়ি আছে। সিড়ি 
বেশ চওড়া ও উচু। শুনিলাম মোট ৩৬৫টি সিড়ি । পাহাড়ের 
উচ্চতা হাজার, দেড় হাজার ফুটের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। উপরে উঠিস্ব! শরীর শীতল হইল | মধুর বাতাস, ঝরণার 
৫ 








লালা লালা “- ~ 


সুমধুর কলধ্বনি। সেই সুলীতল পানীয়ের খোয়া বা 
ক্ষীর খাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছিলাম। পাহাড়ের শীর্ঘদেশ 





আস্ত পথিক-_পৰ্কত-পাদমূলে 


অনেকট!। সমতল । চারিদিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। হঙ্রযান- 
ধারার জলধারা পাহাড়ের উচ্চ শুঙ্গ হইতে আসিয়! বার ঝর 
বম্‌ ঝম্‌ রবে বরিয়া পড়িতেছে। এখানেও হনুমান ও 
রামসীতার মন্দিরে পুরোহিত আছেন, থাকিবার বাড়ী আছে 
এবং ধর্ম্মশালাও আছে । অনেক তীর্ঘযান্্রী এখানেও রাজিবাস 
করেন, তবে পেইরূপ দ্বঃলাহস অনেকে করেন না । ফিরিবার 
পথে বনের ভিতর হইতে একটি লোক আলিয়া আমাদের 
দলে মিশিল, নানাভাবে সে আমাদের সেবা করিয়াছিল। 
[চত্রকূুটে পৌঁছিয়| মন্দাকিনীতীর হইতে সে আশ্চর্য্যভাবে 
অদৃষ্ঠ হইল । আমরা তাহাকে আমাদের সঙ্গে খাইতে 
বলিয়াছিলাম, পয়সার কথ! বলিয়াছিলাম, কিন্ত সে ঘে 
কোথায় গেল ডাকাডাকি করিয়াও সন্ধান মিলিল না। কে 
এই অজ্ঞান! বন্ধু, তাহার পরিচয় অজানাই রহিল । 

ফণীবাবুত্ নিকট হইতে আমর! যেরূপ আদরষত্ব পাইয়া 
ছিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। চিত্রকূটের প্রতি কণী- 
বাবুর এইরূপ মায় এবং স্থানীয় লোকেদের প্রতি তাহার 
এমনি ভালবাস! ধে, নিজ বাটীর অর্ধাংশে দাতব্য চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকারের হাতে দিয়াছেন। একজন 






























আপিবেন--নতুরা সর্বত্র পরিক্রমগ সম্ভব ব হইবে না, শুধু ক্লেপই 
সারহইবে। 

হাবাদ, ফিরিয়া চলিলাম। নারি ও 
গা বেষিয়া গাড়ী চলিল। চারিদিক যেন 
রাজি সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরিলাম। চিত্রকূট 
রর ধের অন্ত প্রসিদ্ধ । অনেক যাত্রী হাঁপানির 


গন্ধে মনে প'ড়ে গেল মোর, 

হায়রে কেমনে তোমারে রয়েছি ভুলে | 

ধ এসে লাগে হারানো দিনের ঘোর, 
ছায়াছবি হেরি স্বপন-নদীর কূলে 

এমনি সেদিন আধেক ছায়ায় ভরা, 

_কিছুব! আলোর কিছুবা কালোর ধরা, 

ছানি দিয়ে ডেকেছ কতন! ছলে 

ও ওগো শ্টামকুস্তলে, 

রা গ্রাম-সীমানায় বনপথধানি বেয়ে, 

কোন ভুলে গিয়ে দ্াড়াতাম নদীকুলে। 

ভুমি নিয়ে গেছ আনমন! পৰিকেরে 

দুরে প্রান্তরে বৈশাখী রোদে ভরা, 

: করঞ্জা আর কুড়চি বাবলা ঝ+রে 

পথের ধুলারে করিয়াছে সাক্ষরা; 

-_ পুকুরের ধারে রাঙচিজ্জার বেড়া, 

আরেকটু গেলে মেহেদীর সারে ঘেরা, 

টির অবরোধ পার হলে 

ভীরু মন পায় ছাড়া, 

অসহ দহমে আমের কুপ্তবনে 

টি বন-মা'র স্বেহে হৃদয় হইত হারা i 





₹চিত্ঞকুট অমণে £ স্বাস্থ্যের সন্ধানে ১ আপেন। যাহারা শিকারপ্রির ডাহাদের 
এক সং ভান: বাকিতে পারেন, লেপ, ব্যবস্থা করিয়া 








কাছে এই স্থান অতীব আকৰ্ষণীয় । 

চিত্রকূটের রমণীর দৃশ্য আমার মনের উপর এমনি একটা রম 
প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে--মনে হয় সুযোগ উিহিজো 
সেখানে ছুটিয়া যাই। এমনি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক স্থান 
চিত্ৰকূট । চিত্তকূটের সক্ষে মহাকবি তুলদীদাপের পুণ্য স্মৃতি 
বিজড়িত । তাহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
আছে। 








শ্যামলী 


জ্বীগোপাললাল দে 















নূতন পাতার শালবন গেছে ছেয়ে, 
প্রভাতে উষায় সোনার স্ব ন 
সারাদিন ফেরে গ্রামের কাঙ্গল মে 
ফুলের শুবক পজপুটেতে ঢেকে; 
শাখায় শাখায় সোনালী রপালী পরী, 
ফুলে ফুলে বুলে অলি রথ বর্ঘরি, 
অজানা গন্ধে ভ্রমর হারাল দিশা, 
__ কুঙ্থুমিত কাঞ্চনে, 
রামধনু-রঙা প্রজাপতি মাতোয়ালা, 
মিতালি পবনে কুহু জাগে ' 
সন্ধ্যা-পায়রে কেরে ওরা ? খেলে হে 
বাটে ভোলা মেয়ে গাগরি 
এখনি হারাবে বনবীথিকার সারি, টি 
দিগন্ত-আাখি তাই বুঝি ছলছলে? 
কাননের খেলা সাঙ্গ হয়েছে বুঝি? 
পাখীরা ফিরিছে সীঝের কুলার খুঁজি, 
সহসা একি এ+ উদর-আকাশ হাসে নিত. 
কার শুভ, আগমনে ; ১ টা 
কারে রাখে আর কারে দেখে 
_ চকিত চমকে হারাই ( ৫ হুদ্পনে 





























ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট ম্যানের সমক্ষে খাদ্য-ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর-রত 
শ্রীযুক্ত! বিজয়লক্্ী পণ্ডিত 


৮1৪৯) 2৯) ০5 ১৩৪) 51১৯)/১০৮১) djl ৪114529 1452158) 519118 bak ১1৮)1১৬1২৯) bd) (allo Bl 


পা ৭ 





ভারতের জাতীয়তা ও শ্রীঅরবিন্দ 
| শ্রীমতিলাল রায় 


> 
_শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৭ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে চন্দন- 
নগরে আসিয়াছিলেন। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
পণ্ডিচারী গমন করেন। জাতীম়তার খষি বাংলাদেশ 
হইতে প্রস্থান করিলেও ১৯১৪ খ্ীষটাব্ব পর্য্যন্ত তাহারই 
নির্দেশে বাংলায় বিপ্রব-কর্শ্ম পরিচালিত হইত । ১৯১৪ 
খ্রীষ্টাবের ১৫ই আগষ্ট তিনি “আর্ধ্য* পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। এই পত্রিকাখানির সম্পাদক হন তিনি স্বয়ং, 
মনিকে পল রিশার এবং তদীয় পত্নী মাদাম রিশার। এই 
আর্ধ্য পত্রিকাখানির প্রকাশের পর হইতেই তিনি আমাকে 
বিপ্লবের পথ হইতে ফিরাইয়| অধ্যাত্ম-ভিত্তির উপর সংগঠনের 
পথে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টান্বের ১৫ই 
আগষ্টের পর হইতে তিনি আর্ধ্য পত্রিকার সম্পাদন-ভারও 
পরিত্যাগ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই 


৭ মৃসিয়ে পল রিশার শ্রঅরবিন্দের সংশ্রব ত্যাগ করিতে 


বাধ্য হন এবং কিছুদিন তিনি আমার সহিত চন্দননগরে 
বাস করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ 
হইতে ১৯২১ খ্ীষ্টাব্ষের ১২ই আগষ্টের শ্রীঅরবিন্দকে আমি 
অনুভব করিয়াছি এবং তাহার কথা লইয়া আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা সত্য তাহা পরিপূর্ণ রূপে ব্যক্ত না 
হইলে শ্রীসরবিন্দ স্বদ্ধে অনেক সত্য তথ্য অনাবিষ্কৃত 
থাকিয়া ধাইবে। 

ভ্রীঅরবিন্দের জীবন চারি পর্বে বিভক্ত কর] যায়। 
তাহার বাল্য-জীবন ও কৈশোর-জীবন, তাহার স্বদেশীযুগের 
নেতৃজীবন, ১৯১০ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত তাহার 
সাধন-জীবন ও তৎপরে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত 
তাহার একান্ত অধ্যাত্মজীবন বা অতিমানস-জীবন। তাহার 
প্রথম তিনটি যুগপর্কের ইতিহাস জানি। ১৯২৬ হইতে 
১৯৫৯ খ্রীষ্টাফ্ণ পথ্যস্ত শ্রীঅর্বিন্দের যে জীবন তাহার প্রকাশ- 


পচন মীরা দেবী। তিনিই পণ্ডিচারী আশ্রমের মাতারূপে 


গরীঅরবিন্দের ইচ্ছা! পূর্ণ করিয়াছেন। এই যুগের কথা 
আমার পক্ষে বর্ণনা করা ছুঃলাধ্য । 

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার মনো- 
মোহন ঘোষের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
ছিলেন হ্বনামপ্রসিত্ব ডাঃ কৃষ্ধন ঘোষ । তিনি আই-এম- 
এস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্বদ্েশে প্রভূত ধনোপাজ্ন 
করেন। কোমগরে এখনও তাহার বাস্তভিটা বিস্তমান 
আছে। কুষ্ধনবাৰু সর্ধতোভাবে পাশ্চাত্যের প্রভাবে 


আচ্ছন্ন ছিলেন, পুক্রগপেরও তদম্থযায়ী চরিত্রগঠনের জন্য 
আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ত পক্ষে তাহার 
বিপরীত সাধনায় জীঅরবিনদের মাতামহ নিবিষ্টচিত্ত 
ছিলেন। রাজনারায়ণ বস্থর দান বাঙালী জাতি কোন 
দিন বিশ্বত হইবে না। যখন বাঙালী জাতি পাশ্চাত্য ভাব- 
মদিরায় এক প্রকার উন্মাদ, সেই সন্ধিযুগে সেই প্রচণ্ড বন্তা 
প্রতিকুত্ব করিয়া রাজনারায়ণ বস্থই জাতিকে হিন্দুত্বের অমৃত- 
রসায়ন পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার 
বুকে অনুিত হিন্দুমেলার সহিত তাহার সম্পর্কের পরিচয় 
যাহারা রাখেন তাহাঁরাই' এই কথা স্বীকার করিবেন। রাজ- 
নারায়ণ বস্থকে আমর! শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ বলিয়াই শুধু 
গর্ব করি না। সেষুগে হিন্দু জাতীয়তার গৌরব ভাহারই 
জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু যেমন এক দিকে 
তাহার সন্তানদের পাশ্চাত্য প্রভাবে গড়িতে চাহিয়া" 
ছিলেন, অন্ত দিকে ঝাঁজনারায়ণ বস্থ ভারতের জাতীয়তার 
জনকন্ধপে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চার . 
করিয়াছিলেন। আমরা প্রীমরবিন্দের যধো এইজন্য 
বাহৃতঃ অনেক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার গভীর প্রভাব 
দেখিলেও প্রাচীন ভারতের মর্খপ্রেরণায় তাহার অস্তঃ- 
করণ সর্বদা উদ্ধ দ্ধ হইতে দেখিয়াছি, সে কথা পরে বলিব। 
কৃষ্ধনবাবু তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রসহ তৃতীয় পুত্র 
শ্রীঅরবিন্দকে দার্জ্জিলিঙের কন্ভেপ্টে বিষ্যাশিক্ষার জন্য 
প্রেরণ করেন। ইংরেজী হাবভাবের.সহিত পরিচয় করিয়া 
তাহার সন্তানেরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী ভাবে অন্থ- 
প্রাণিত হইয়া নিজেদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহাই 
ছিল তাহার উদ্দেশ্য ; কিন্ত যাতামহের রক্তধারার অঙ্গু- 
প্রেরণা শ্রঅববিন্দের জীবনে ক্রমেই লীলার্নিত হইয়া 
উঠিল। রাঁজনারায়ণ বন্থর উদ্দীপনায় যে জাতীয় সভা 
স্থাপিত হয় ভাহার উদ্দেশ্য ছিল--“হিন্দুদিগের ধর্শ্ম 
সম্বন্ধে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুর্দিগের জাতীয় ভাব 
উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন 
করা৷" প্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণধনবাবুর চেষ্টা সত্বেও পরিপূর্ণর্ূপে 
সাহেব হইতে পারিলেন না। কিন্ত মাতামছের প্রভাবই 
তীহীর পরবর্থী জীবনে আমরা বিশেষ ভাবে মূর্ত হইতে 
দেখি। দাঁঞ্জিলিঙের কন্ভেন্টে থাকিয়া শরমরবিন্দ ইংরেজী 
ভাষা খানিকটা অধিগত করিলেন বটে, কিন্ত মাতৃভাষার 
সহিত একপ্রকার সম্পর্কশূন্ত রহিলেন। বিধাতার অব্যর্থ 


8২০ 


একটি স্বপ্নে । দার্জ্জিলিডের কন্ভেণ্টে থাকিয়া! তিনি এক 
রাত্রে স্বপ্ন দেখিপেন--এক কৃষ্ণকায় বিরাট মূ্ি তাহার 
দিকে অগ্রদর হইতেছে এবং নিকটে আপিয়া সেই বিরাট 
পুরুষ শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ 
করিতে চাহিতেছে। এই কৃষ্ণকাস্তি পুরুষের দিকে চাহিয়া, 
তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিলেন । বালকের 
ক্রন্দনশব্দে অভিভাবিকা 'নানে”রা ছটিয়া আগিলেন, কিন্ত 
এই দিন হইতে শ্রীমরবিন্বের চরিত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
দেখা গেল। তাহার বাল্যকাঁলোচিত ক্রীড়া-কৌতৃকাদি 
এই দিন হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সর্বদা এই ভীম- 
কাস্তি পুরুষের সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেন। তাহার 
মনে হইত এই অন্ধকারময় পুরুষ তাহাকে হত্যা করিবে। 
তিনি সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের 
হস্তোত্বোলিত ছুরিকা কোনমতেই বুক পাতিয়া লইবেন 
না এই দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনি এই বয়স হইতেই চিন্তাশীল হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 
তারপর ইংলগে আসিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের ড্‌য়েট সাহেবের 
বাড়ীতে তাহার নৃতন পাঠজীবনের আরস্ত। পিতামহীর 
‘সহিত তিনি প্রতিদিন গীর্জায় উপাসনায় অন্যন্ত হইলেন। 
এই সময় হইতেই তাহার জীবনে ধর্ধাস্থরাগের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। কিন্তু পাদ্রীর নিকট উপাঁসকমণ্ডলীর গ্রতি- 
দিন পাপ স্বীকারোক্তি তাহার মনকে পীড়িত করিত। 
তাহার মুখেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শুনিয়াছি-- 
তিনি এই গল্পটি অতিশয় কৌতুকের সহিত করিতেন 
একদিন পান্রীরা তাহাকে পাপ স্বীকার করিতে ব্যায় তিনি 
কি যে বলিবেন খু'ঁজিয্া পাইলেন না। পরিশেষে কাদিতে 


কাদিতে বলিলেন, চার্চটি বহু 'দূরে থাকায় তিনি প্রতিদিন 


তথায় উপস্থিত হইতে পাবেন না--অতএব তিনি অপরাধী ৷ 
এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত ধারায় তিনি ক্রদ্দনরত 
হইলেন। পার্রীরা তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে 
করিতে বলিলেন, এই বালকের প্রার্থনার প্রতি অসাধারণ 
অনুরাগ । সকলেই সেদিন - শ্রীমরবিন্দের প্রশংসায় মুখর 
হইলেন। বাল্যকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এই কথাগুলি 
বলায় তিনি সেই যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করেন। ম্যারডেষ্টারের 
পড়া সমাপ্ত করিয়া শ্রীঅরুবিন্দ লণ্ডনে আসিয়া সেণ্ট পল 
স্থলে ভর্তি হইলেন । পিতার যথারীতি আথিক সাহায্য 
প্রেরণের অনবধানতায় এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের অর্থ- 
কৃচ্চতার মধ্যে কঠোর জীবনযাত্রার ইতিহাস আমি তাহার 
মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা “গল্পভারতীস্তে প্রকাশ 
করিয়াছি । এই সকল কথার পুনরাবৃত্তি নিপ্রয়োজনবোধে 
তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম । 


প্রবাসী 





তিনি তরুণ বয়সে “রিভোণ্ট অব ইস! 
করিয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দীড়াইবার ' 
ইহা ছিল তাহার প্রি গ্রন্থ । তিনি সেপ্ট 
শেষ করিয়া কেম্ত্রিজের আই-দি-এম্‌ পরী" 
হন। ভাগ্যের পরিহীসে' যে বীচক্রফউ সা 
তিনি ভবিস্ততে আপামীক্ষপে জাড়াইয় 
বীচক্রফট সাহেব ছিলেন তাহার সহপাঠী 


"পরীক্ষায় শ্রঅরবিন্দ তদপেক্ষা উচ্চ স্থান আদ 


বীচক্রফউ সাহেব এই সময়ে অধ্যয়ন ব্যাপা 
প্রতিত্বন্দী 'ছিলেন। . 

অনেকেই মনে করেন শ্রীঅরবিন্দ অশ্বা 
অক্কৃতকাধা হওয়ায় আই-পি-এস্‌ উপাধি ল 
কিন্ত একথ| স্ত্য নহে। আমি স্বয়ং 
শ্রীঅরবিন্দের স্বমুখনিঃস্থত কাহিনী লিপি 
তিনি বলিয়াছেন £ 

“জখারোহণ পরীক্ষা দিবার প্রতাবে আমি তন্ময় 

সময়ে তল্াচ্ছন্ন অবস্থায় ছুইটী স্বপ্ন দেখি, প্রথমে 
সাক্ষাৎকার পাই। ভারত-সম্ত্রাটের সিংহাঁসনের 1 
হইতে চলিয়াছি। হাসিতে হাসিতে তিনি আমায় অ 
করেন) তারপরই দেখি তরিশৃল হস্তে এক সম্যাসীর 
তারভ-সংস্কৃতির মন্ত্র দিয়া আমার উত্ব তব করেন। 
শ্রেয়ঃ করিয়া লই । অস্বারৌহশ পরীক্ষায় আমি 
ইহার জন্ত মেজদাঁদার তিরন্কীর, কটন সাহেবের ব 
সহিতে হইয়াছে” 

শ্রীঅরবিন্দ আই-সি-এস্‌ পরীক্ষায় ও 
কারণ তাহার অরুতকাধ্যতা নহে, পর 
বিধান, তাহাই তিনি অঙ্ুবর্ত্তন করিয়া ভার 
ছেন। | 

শ্রীঅরবিন্দ আরও ছুই বৎসর কে 
“রাসিক্স ট্রাইপজ” পরীক্ষায় যোগ্যতার 5 
লেন। এই ছুই বৎসরকাল তিনি শুধু প 
থাকেন নাই। স্বপ্নে সেই সম্্যাসীর দর্শন 
তিনি ভারতের সত্য আবিষ্কার করিবার শ 
যে-কোনও গ্রন্থ পাইতেন তাহাই পড়িয়া ৫ 

তিনি কি জন্য জন্নিয়াছেন, তাহার কা 
এইরূপে সুম্প্ই হইয়া উঠিল। ভারতের 
বিষয়ক এবং শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতির গ্রস্থগুলি 
লেন। ছক্ষিণেশ্বরের কথা তাহার কানে 
মনোযোগের সহিত শ্রত্রীরামক্ণ সম্বন্ধে ৫ 
কালে প্রকাশিত হইত তাহা পাঠ করিতে; 
বিজয়ক্ণের নামও শুনিলেন। তাহার বাঃ 
লেন। এই সময় নবেশ্দ্রনাথ (স্বামী হি 
কৃষকের মহিমা প্রচারের উদ্ভোগ করি 


ভাদ্র 


শ্রীঅরবিন্দ এই সকল সংবাদ মর্ম দিয়! গ্রহণ করিতেন। 
তাহার মনে হইত ভারতের তত্ব শুধু একজনের জীবন 
দিয়া প্রকাশ হইবে না। অস্ততঃ শত জন ভারত- 
সংস্কৃতির মহিম| প্রচারে যদি একাস্ত তৎপর হয়, তবেই 
ভারত জগৎ-সভায় তাহার সত্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত 
১- করিতে পারে । তিনি ভারত সম্বন্ধে যতই চিন্তা করেন, 
ততই একপ্রকার চেতনা হারাইয়া অন্থুভব করেন, কে যেন 
তাহার অন্তরবীণায় অনাহত বঙ্কার তুলিয়া বলিতেছে_ 
“অরবিন্দ তুমিই ভারত-সংস্কৃতির কর্ণধার । তোমাকেই 
ভারতের মহাবাণী প্রচার করিতে হইবে।” 

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের শাস্ত্র সম্বন্ধে মেকলের মস্তব্য 
নিরর্থক মনে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভারত- 
সংস্কৃতির বত গ্রস্থ ছিল সবই তিনি একে একে নিঃশেষ 
করিলেন। অন্তরে প্রজ্জলিত হোমানল যেন তাহাকে 


ভারতের সত্য আবিষ্কারে ক্র:মই অধিকতর অঙ্ুপ্রাণিত - 


করিল। তিনি এক প্রকার উন্মাদের ন্যায় এই সময়ে ভারতে 


প্রত্যাগমনের সুযোগ অধ্বেযণে প্রবৃত্ত হইনেন। কেম্ত্রিজে 


পাঠ শেষ করিয়াই তাহার ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবার 
₹. প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি পিতাকে “কেব্ল' করিয়া ভারতে 
প্রত্যাগমনের জন্ত অর্থাদি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ 
পিতাকে গ্রীগুলে কোম্পানীর নিকট অর্থ প্রেরণের কথা 
জানাইলেন। প্রতিদিন অর্থপ্রাঞ্তির আশায় এই কোম্পানীর 
' আপিসে শ্রীঅরবিন্দ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। জাহাজ 
ছাড়িল, কিন্তু কৃষ্ণধনবাবুর অর্থ আসিয়া পৌছিল না। 
শ্লীমরবিন্দ নিরাশ হইলেন না, ভার্রতের .ধ্যানমন্ন হইয়া 
তিনি সময় অতিবাহন করিতে লাঁগিলেন। গ্রীগুলে 
কোম্পানীর একটি জাহাজ এই সময় জলমগ্ন হয়। কৃষ্ণধন- 
বাবু তাহার পুত্রগণ এই জাহাজেই আগমন করিবেন 
এইরূপ ধারণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। গ্রীগুলে 
কোম্পানীও তারের উত্তর দিয়া জানাইল তাহার পুত্রগণ 
এ জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কৃষধনবাব্‌ এই সংবাদে শোকে একেবারে সংজ্ঞাহারা হই- 
শেন । তীহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না। 


শ্রীঅরুবিন্দ যথাসময়ে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। 
তিনি ভারভাত্মার বাণীমুত্তি রূপে দেশে ফিরিবেন--এই 
চিন্তায় তাহার তঙ্গমনপ্রাণ এ সময়ে এমনই ডবিযা 
থাকিত যে, পিতার মৃত্যুবান্তাযও তাহার চোখে-মুখে 
কোনরূপ শৌকচিহ্ন প্রকাণ পাইল না। তিনি ধেন 
এই সমস্ত ঘটনা হইতেই আপনার শ্বন্ূপ-চৈতন্যকে 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চন্ম বুবিয়াছিলেন 
ভারতের জন্যই তাহার, জন্স। তিনি খাটি ভারতবাঁসী 


ভারতের জাতীয়ত। ও শ্রীঅরাখন 





করিতেছিলেন | ' 
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রূপে ভারতের খতময় ধর্ম প্রচার করিবেন। এই 
সময়ে তাহার অন্তরে বাহিরে এই প্রস্তুতিই চলিতেছিল। 
তিনি ভারতের মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া কোথায় গিয়া কি 


. কল্প কর্মক্ষেত্র নিরূপণ করিবেন এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। 


তিনি স্থির করিলেন সর্বাগ্রে বোশ্বাই প্রদেশেই তিনি কর্ম্ম 
করিবেন। কিন্ত ভারতের ভাগাদেবতা তাহাকে বাংলাদেশেই 
কর্ম সুরু করিবার নির্দেশ দিলেন । তিনি স্থজলা সফল! 
মলয়জমীতলা বাংলার গঙাতটে ভারত-সংস্কৃতির আয়- 
পতাকা প্রোথিত করিবেন। তাহার এই ধারণা দৃঢ় 
হইল যে, পবিত্র বঙ্গদেশই তাহার কর্শ্মভূমি হইবে এবং 
ভাগারধীতটবর্তী হুগলী জেলাট হইবে তাহার কশ্মকেন্ত্রু। 
সমগ্র বঙ্গের ' মধ্যে আবার এই স্থরধুনীপ্রাবিত হুগলী 
জেলাকেই তিনি বাংলার হৃদয়তুমি বলিয়াছেন। তিনি 


এই কথা পুনঃ" পুনঃ আমাদের শুনীইয়াছেন--“হুগলী 


আমাদের বাংলার হৃৎপিণ্ড, আর সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি 
আমাদের এই বাংলাদেশ ।* বাংলার এই পবিত্র তীর্থ- 
ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের নৃপুর-নিকণ স্তুনিয়াভি, হাজিস্হরে 
রামপ্রদাদের কে মাতৃনাম বৃদ্ধার দিয়া উঠিয়াছে। এই 
দেশই রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি, এই ভাগীরথী- 
তীরে কেশবচন্দ্রও জন্মিঘ্বাছিলেন | কামারপুকুরে ঠাকুরের 
জন্ম-পরিগ্রহ, দক্ষিণেশ্বরে তাহার কীতিধবজা। এই 
ভাগীরথীতীরেই স্বামী বিবেকানন্দের মঠ-প্রতিষ্ঠা । ১৮৯১- 
৯২ খ্ৰীষ্টাঝেই শ্রীমরবিন্দের এই সিদ্ধ ধারণা:_বাংলাই 
হইবে ভারতের তীর্ঘ। সেকথা নিঃসংশয়েই আমরা কি 
গ্রহণ করিব না? 


শ্রশরবিন্দ ভারতে ফিরিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠি- 
লেন। তিনি ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই আপনাকে চিনিয়। 
লইলেন। এই সময় হইতেই শ্রী্রবিন্দ নিজের জীবন 
সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে বিদায় দিতে পারিয়াছিলেন। তাহার 
জীবনের নিয়ামক তিনি ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন কেহ 
তাহাকে পরিচালিত করিতেও পারিত না। তিনি কোন 
এক তৃতীয় হস্তের সঙ্কেতেই এই সময় হইতে চলিতে আরস্ত 
করেন। নিদারুণ অর্থকচ্ছ,তার যুগে ঈশ্বর-নির্ভরতার 
আশ্রয়ে লগ্ডনেই তিনি ধৈর্যসহকারে বাস করিয়াছিলেন । 
এই বিশ বদর বয়ক্রমকীলেই তিনি এই তৃতীয় শক্তির 
সঙ্কেতলাভ করিলেন। তিনি তৃতীয় শক্তিরই হস্তে খন 
সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়ে কটন সাহেব 
আসিয়া বরোদার গাইকোয়াড়ের সংবাদ দিলেন। তিনি 
কটন সাহেবের পরিচয়পত্র লইয়াই বরোদার মহারাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গাইকোয়াড় শ্রীঅরবিন্দকে 
তাহার পাসন্যাঁল সেক্রেটারী করিতে মনস্থ করিলেন। 


৪২২ 


বেতন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাভার সহিত 
পরামর্শ করিয়া জানাইবেন এই কথা বলিয়া বিদায় 
লইলেন। বড়ভাই বিনয়বাবু ছিলেন অতি অমায়িক 
লোক। শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজন অতি সামান্য ; দুই শত 
টাকা বেতন হইলে চলিয়া যাইবে, এই কথা বলায় শ্রীঅরবিন্দও 
গাইকোয়াড়কে এই কথাই জানাইলেন। বরোদার রাজা 
হাসিলেন। তিনি দুই শত টাকায় একজন আই-সি-এস্‌কে 
কম্মচারী রূপে পাইয়াছেন এই কথা কৌতুকভরে বরোদার 
প্রধান সচিবকে জানাইলেন। . 

শ্রীমরবিন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করি- 
লেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। তখন কে 
জানিত শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যে আগুন ধূমায়িত তাহা ধু ধু 
করিয়া জলিয়| উঠিবে সারা ভারতে । কে জানিত বাংলার 
গঙ্জাতীরে জাত এই শিশুও কৃষ্ধনবাবুর বত্বে ও অধ্যব- 
সায়ে মানুষ হইয়া পিতার অভিলাষ চুর্ণবিচূর্ণ করিয়া 
বাংলার রত্ব-প্রদীপ রূপেই পরিচিত হইবেন! কে জানিত 


প্রবানী 


১৩৫৮ 





সেদিন শ্রীঅরবিন্ব ভারত-খ্যষির নির্দেশে, ভাগবত শক্তির 
সঙ্কেতে আপনাকে নবজাতির নরদেবতা রূপে গড়িয়া 
তুলিবেন ? তাই না রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে বলিয়াছিলেন, 


“ন্বদেশাত্মার বানীমৃত্তি তুমি” । কে জানিত সেদিন “বন্দে- 


মাতরমে*র পাতায় পাতায় ভারত-জ্বাতীয়তার অগ্নি-বৃষ্টি 
করিয়া অতঃপর তিনি ইংবেজের কারাগারকে তীর্থে পরিণত 
করিবেন? কে জানিত “ধৰ্ম্মে ও কন্দযোগিনেশ্র ছত্রে 
ছত্রে গুদেশ-জননীর বাণী এমন সুমধুর রবে মুচ্ছনা! তুলিবে ? 
“আর্য” পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গীতার .ভাষ্য, বেদের 
মৰ্ম্মবাণী, দিব্য-জীবনের পরিচয় দিয়া তিনি ভারতের প্রাচীন 
আত্মসন্থিৎ ফিরাইয়া আনিবেন?. আমি শ্রীঅরবিন্দের 
প্রথম জীবন-পর্কের ইতিহাসটুকুই এখানে সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলাম । ইহার পর ১৮৯৪ হইতে ১৯১০, তারপর. 
১৯২৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার জীবনে ভারতের জাতীয়তাই 
বিগ্রহমৃত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই কথা সহনদয় 


পাঠকপাঠিকাদের বারাস্তরে শুনাইবার প্রয়াস করিব। 


পপ আপ সত 


আমার মৃত্যু 


জ্ীঅজিতকুমীর বস্থ 


আমার মৃত্)শ্য্যা 1. 
বিছানার চারপাশ ঘিরে শুড়ো হয়েছে নিকট-আত্মীস্বেরা, 


এমন কি, এমন অনেক মুখ দেখছি, এ বাড়ীতে যাদের পদার্পন 


ং ঘা 


ঘটে কদাচিং। দু-তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধুও এসেছে। ' 

আমি সকলের মুখের দিকে মাঝে মাঝে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ 
করে তাকিয়ে দেখছি! দেখছি, সবারই প্রায় চোখ ছলছল 
করছে। 

স্ত্রী বসে মাথার হাত বুলাচ্ছে, আর বী হাতে শাড়ীর 
আচল দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ যুছে নীরব অশ্রু দমন করবার 
নিক্ষল চে! করছে ।-:-মপেম রয়েছে আমার সামনেই বসে। 
নগেন আমার প্রথম সম্ভান। ভার পাশে রয়েছে ছোট 
একট] ঘটিতে গঙ্গাজল । প্রয়োজনমত মুখে ঢেলে দেবে । 

বরে আমার ছোটবেলার বন্ধু । সেও এসে বলে আছে-_ 
সকলের চেয়ে স্থির ও ধীর ভার মুর্তি ।' মৃত্যু সম্বন্ধে অন্ত 
সকলের যে রকমই মতামত থাকুক না কেন, তার, মত 
একেবারে অন্ত ধরণের, কারণ সে ছর্শনশীষ্কের অধ্যাপক । 
নীরবে সে আমার চোখ হুটির দিকে চেয়ে আছে, যেন 
সেগুলোর নির্ববাপিত অবস্থা লক্ষ্য করবার জন্ত-_ কোন কথা 
দেই যুখে। কোন আবেগ নেই, মেই কোন উচ্ছ্বাস । 

মৃত্যু সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে বরেনের সঙ্গে । সে 


বলে, ম্বত্যুই সবকিছুর শেষ-_তার পরে আর কিছুই নেই । 
দেহ ও আত্ম] পৃথক্‌ কিছু সত্তা নয় ; ও বলে, চার্বাক মাকি 
বলেছেন, দেহই আত্ম । তাই যদি হয় দেহের যৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই আত্মার হয় লোপ। জারও ওর মুখে শুমেছি, যত দিন 
পর্য্যন্ত মাহ্থষের একটা ইন্দিয়ও সন্িয্র থাকে. তত দিনই 
জীবনের অস্তিত্ব থাকে--যখন পঞ্চ ইন্দরিয়ই অচল হয়ে পড়ে, 
তারই মাম আমরা দিয়েছি মবত্যু ৷ 


, আসন্ন মৃত্যুর কথা তেবে কেবলই বরেনের কথাগুলো! 
মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল । যদি বনেমের কথা সত্য 
মা হয়, যদি আত্মা বলে পৃথক কোনকিছ্ুর অস্তিত্ব থাকে, 
তা হলে স্বত্যুকে ভয় পাবার বিশেষ কিছুই নাই। কারণ 
বত্যুর পরে ব্যোম থেকে ঈধরে, ঈবর থেকে বাতাসে ভাসতে 
ভাসতে আমার অমর জাত্মা মাহুষের চিরবাঞিত পৃথিবীন্তে 
এফ একবার ঢু মেরে যেতে পারে। ইনি 
যেন তৃপ্তি আছে । 

সহসা আমার মনে হ'ল, কেমন করে জানি মা_ হয়ত 
সবত্যু স্িকট বলে-_বরেনের কথা সম্ভবতঃ মিথ্যা। হিন্- 


»শান্দ্ের গোড়ার কথাই ত মাহুযের আত্ম! পণ্ডিতদের মুখে 


এই কথাই ত শুনেছি বারে বারে, দেহটা কিছুই নয়-_একদিন 
না একদিন এর ধ্বংস আছেই, কিন্ত আত্মা__সে শাশ্বত 1--.এই 


৬. 


৩ 


সকার 


ও 


সমস্ত নমস্ত পণ্ডিত খধিদের কথা কি মিথ্যা হতে পারে? 
বরেমের আধুনিক তত্ব নিশ্চয়ই ফোথাও গৌঁজামিল দিয়েছে | 
ঘমে যেন অনেকটা সাহস ফিরে পেলাম । বরেনের 
উপরে খানিকটা রাগ হ'ল। নিন্ধে নাস্তিক হয়ে চির্টা কাল 
কেবল আমাদের ভ'ওতা দিয়ে এসেছে ! 
আসন্ন স্বত্যুর ছায়ায় কত তুচ্ছ ঘটনাই" স্বৃতির হুয়ারে ঘা 
দিতে ল!গল-_যেন একটার পর এফটা ভেসে আসতে লাগল 
মাপস-ময়নের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত্ত ৷ 
মাকে হারিয়েছি ছোটবেলায় । পিতৃগ্গেহের সি ছায়ায় 
বেড়ে ষ্টঠেছি তরুলতাটির হত] এই স্বেহময় আবরণের 
ভেতরেও অকারণ স্বার্থপরতা ও ঈর্ধার হল্‌কা এসে মনে মাঝে 
মাঝে বিমুখ করে দিয়েছে সংসারের প্রতি । ত্ধখন ও সমস্ত 
বোববার ক্ষমতা ছিল না, কিত্ত পরে বুঝেছি কাকা-ক।কীর 
বাহিক ব্যবহার যতই সহৃদয় ও সহাহভূতিপূর্ণ হোক না কেন, 
" আসলে সেগুলো ছিল ছ্রবেশ মাত । এমনি আবহাওয়াতেই 
আমরা, মাতৃহীন বালক-ধালিকারা, মানুষ হয়েছিলাম__এক 
দিকে বিদেশ থেকে প্রেরিত পিতার উপাক্িত অর্থ ও দেহ, 
অপর দ্বিকে চিনি-মাখানো কুইনাইনের মত ফাকা-কাক্কীর 
স্ঞালবাসা! । 
কৈশোর ও যৌবনের সব্দিক্ষণে কলেজে পাঠ্যাবস্থার 
কাল্পনিক প্রেম জেগে উঠল প্রাণে, ঘেন কচি কিশলয় মানস- 
তরুতে বিকশিত হুয়ে উঠল। নতুন-স্বপ্র বাসা বাধল 
ফদ্দলোকে, মনের প্রতিটি রন্্র' সর্জীবিত হয়ে উঠল অকঙ্গিতত 
রঙে রসে। কিন্তু কোন যেয়েকে প্রেমনিবেদন করতে 
পারলাম না । সেটা আমার জীবনের ব্যর্থতা কি না আন্ঘও 
বুঝে উঠতে না পারলেও তাতে মনের দ্বিক থেকে কোন 
ক্ষতি হয়েছে বলে বুঝতে পারি নি। কল্পনায় অনেককিছু 
আজমি'পেতাম এবং কল্পম! অনেক সময়ে আমার কাছে বাস্তবের 
চেয়ে বড় হয়ে দেখা! দিত | কাব্য হ’ল আমার সঙ্গী, শরনে ও 
স্বপনে । তখনই কোথায় ঘেম পড়েছিলাম__ ' 
*Toath 1 to be happy thou art terrible 
But how the wretched love to think of thee, 
00 thou true comforter, the friend of all 
c~ Who have no friend beside I” 
আত পরপারে যান্রাকালে কবির নাম আর মনে আসছে 
মা ।."'রবীঞ্জমাথের একটি কবিতাও আজ এই আীবনদ-মরণের 
সন্ধিক্ষণে আমার স্বতিতে স্পষ্ট হরে জেগে উঠছে 
“তর! আমার পরাণখানি ' y 
সন্মুখে তার দ্রিব আনি, 
শুণ্ত বিদ্বান করবো! না তো উহারে 
মরণ যেদিন আসবে আমার তুয়ারে। 
# ঝা # 
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যা কিছু মোর সফিত ধন 
এতে! দিনের সব আয়োজন 
চরম দিনে লাজিয়ে দিব উহারে 
মরণ যেদিন আসবে আমার হুম্বারে ৪, 
"চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল। চম্‌কে উঠলাম-_সি'ড়ির 
উপরে ধুপ ধূপ করে ভারী পায়ের শব্দ এবং তার সঙে তীক্ষু 
কামার সুর-_-“ওমা-গোঁ, কি হ’ল পো! সোনার ভাই আমার 
কোথায় গেল গো 1" গলার স্বর শুনেই বুঝলাম, আমার 
দিদি।_কে যেন বাইরে থেকে ফিস্ফিদ্‌ করে বললে, 
*চেঁচিও না, চুপ কর-_এখনও কিছু হয় নি, জান আছে ।” 
দিদি এসে বসল আমার মাথার কাছে। স্সেহময়ী দিদি 
আমার | আমার চেয়ে চার বছরের বড়, কিন্ত যেন আমার 
মা! কাকা-কাকীর স্বার্থপর সহানুভূতির ছায়া থেকে 
আমাদের রক্ষা করবার জন্ক সর্বদাই সতর্ক ।-..দিদি আমার 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার পতিত্রতা স্রীর দ্বিকে 
এমন এফ কটাক্ষ হানলে, যেন আমার আসন্ন স্বত্যুর অন্ত এ 


“অসহায় নারীই দায়ী । এটা কিন্ত আমার তাল লাগল না! 


- রমার প্রতি ফারও অনাদর, অবহেলা বাঁ ভৎপনা আমি 
কিছুতেই সহ করতে পারি নে। 

আহা, রমার মুখের দিকে ধেন তাকানো যায় না |] কেঁদে 
কেঁদে চোখ ছুটো উঠেছে ফুলে, ম্বত্যুপথঘাত্রীর শিক্পরে দিবারাজ্র 
বসে বসে শরীর হয়েছে শীর্ণ, কত দিন বোধ হয় স্থান করবার 
পর্য্যন্ত অবলর হয় নি, চুলগুলি রুক্ষ ও বিবর্ণ। চিরদিন মুথটি 
বুঁঞ্জে সবই সহ করেছে। সংসারে অভাব-অনটনও গেছে 
মাঝে মাবে এবং সেটা আমারই অক্ষমতার জঢ, কিন্ত লাছনা- 
তোগ করতে হয়েছে তাকে । আশ্চর্য্য আমাদের বাঙালীর 
সংসার | রমার দিকে তাকিয়ে বারে বারে মনে হতে লাগল 
শরৎ চন্দ্র নারীকে যে “সহিফুতার প্রতিযুর্তি আধ্যা দিয়ে- 
ছিলেন, তিমি অতিরঞ্জিত কিছু করেন নি। 

*-"স্বৃত্তি যেন ক্রমশঃ ঝাঁপজা হয়ে এল। কানে এল, 
দিদি উচ্ছুসিতভাবে কেঁদে নগেনকে বলছে, “দে, দে বাপের 
মুখে একটু গঙ্গাজল দে ।”২_ এই স্বর ভেসে এল যেন বছ দুর 
থেকে । 

চারিদিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকাতে লাগলাম। সকলেই 
দেখি, যথাসম্ভব উদপত অশ্রু সংবরণ করবার চেষ্ঠা করছে। 
তবুও ঘরময় ফোস্‌ ফৌস্‌ শব্দ হচ্ছে জোর করে ক্রন্দমের বেগ 
রুদ্ধ করবার চেষ্টার | চেয়ে দেখলাম, আমার ছোট ভাইয়ের 
আমার চেয়ে হু’ বছরের হোট-_চোখ ছুটোও জ্ববাফুলের 
মত লাল হরে উঠেছে। বরেন ফেবল শান্তভাবে আমাকে 
সাম্তনা-বাফ্য শুমাবার চেষ্টা করছে । বললে, “ভয় নেই, 
এফটু ঘুমোবার চেষ্ঠা কর দেখি ।”-_-জার ঘুষ | এ ঘুম একবার 
এলে আর কি জেগে উঠব ?__ততু বরেনের কথাকে অগ্রাহ 
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করতে পারলাম না, হালদার হোক, সে আমার বাল্য-সখা, 
আমার কৈশোর-সাধী আর যৌবনের সহচর | চোখ বুজলাম । 

চোখের সামনে ভেসে উঠল রমার উদাস মুড, তার বৈধব্য- 
বেশ। তেইশ বছরের লাবপ্যময়ী শরুণীর মিরাতরণ শুভ্র অঙ্গ 
আবৃত হয়ে রয়েছে শুভ্র থানধৃত্তিতে | যেন নিফলঙ্ক পবিভ্রতার 
প্রতিসূণ্তি|...রমাকে কোন দিম ভালবেসেছি বলে মনে পড়ল 
ন1। চিরছিন সেহই করেছি এবং শ্বেহের বশে তার খা প্রাপ্য 
তাকে দ্বিয়েছি অকুঠিতচিত্ে | তার বেশী আমার কাছ থেকে 
সে কিছু পেয়েছে বলে মনে হয় না।---বিষ্ের পরেই স্কাকে 
দেখে মনে হ’ত বুঝি তাকে ভালবেসেছি, কিন্ত কিছুদিন পরেই 


মনে হ'ল মিথ্যা মিথ্যা সে ভালবাপা। সকলের মুখেই শুনি. 


নানারকম ভালবাসার কথা, আমার কাছে এ শব্দটা! যেন 
হেয়ালি যনে হয়। আজও তালবাসার+ অর্থ জামার কাছে 
সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে শি, এই পিয়ে মনের মধ্যে দবন্থও হয়েছে বহু 
কিন্ত সমভ্ভার সমাধান হয় নি। আমার কাছে ভালোবাসা 
অর্থাৎ প্রেমের এফটি অর্থ মনে হয়েছে-_যখন একটি হবদয়ের 
পূর্ণ বিকাশ হয় জার একটি হৃদয়ে, যখন অন্তরের প্রতিচ্ছবি 
আর একটি অন্তরের উপর প্রতিফলিত হয়ে তার নিজস্বভাকে 
ডুবিয়ে দেয়, যখন একটি মদের দীপশিখা জার একটি মনকে 
সমভাবে প্রজ্ফবলিত করে-_এক কথায় ভিন্ন ছুটি দেহ থাকা 
সত্বেও একটি হৃদয় যখন জন্পূর্ণরূপে আর একটি হৃদয়ে বিলীন 
হয়ে যায়, তখনই প্রেযের হর জন্ম । তাই.:- 

--উ$, মাথাটা! তয়ানক বিষ্‌ বিম্‌ করছে, শরীর ক্রমশ: 
হয়ে জাসহে অবশ । আর বোধ হয় বেশীক্ষণ নয় | পর- 
লোকের ঢেউ এসে ইহলোকের স্থৃতি যেন যুছে দিতে লাগল । 

কাছাকাছি রেডিওতে গান হচ্ছে, তার সুর ক্ষীণভাবে 
এসে কামে প্রবেশ করছে 

“হে মহামরপণ),হে মহাঙ্জীবন 
লইন্থ শরণ |”. 
আহা, কি গানই রচনা করে গেছেন কবি { প্রাণ যেন ঘুড়িয়ে 
গেল! ধড কবি তুমি, ধন্ত রযীজ্রনাথ | মরতে যদি হয়ই, 
এমনই গান শুনতে শুনতেই মৃত্যুকে বরণ ফরব |. 

ধীরে ধীরে চোখ খুলে সামনেই দেখলাম বিমলাকে, 
আমার শয্যা থেকে অদূরে ধাড়িয়ে ছল্‌ ছল্‌ চোখে তাকিয়ে 
রয়েছে আমার মুখের দ্রিকে। টকূটকে লাল সি'দূর শোডা 
পাচ্ছে তার সীমস্তে ; গভীর উদ্বেগের ছারা ভার মুখে পরিক্ষুট 
হয়ে উঠেছে-__তা সত্বেও তারুণ্যের জোয়ার উপ চে পড়ছে 
তার সর্ব অদে। ঠোঁট হুটি থেকে থেকে থর খর করে কেঁপে 
উঠছে- প্রবল চেষ্টায় সে থে অশ্রু সংযত করে রেখেছে তার 
অবস্থা দেখলেই বেশ বুঝা বায় । বন্ধ সারা হ’ল ; মনে মনে 
. বললাম, বিদায় বিমলা | | 
॥ বিমলা রমার ছোট বোন, তার চেয়ে বছর হুয়েকের 


ছোট । ভার আচার-ব্যবহার, কথার তঙ্গী সত্যই এক দিন 
আমার মন জয় করেছিল । তখন ভেবেছিলাম রমাকে ত ঠিক 
ভালবাসতে পারলাম ন।) কিন্ত বিমলাকে পেরেছি । বিমলাই 
আমাকে জয় করেছে। কিন্তু কিছুদিন যেতে মা যেতেই সমস্ত 
জাশা পণ্ড হয়ে গেল, হদের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম সে 
বাছিল ছাই আছে। প্রেমের একটি রেখাও সেখানে আঁচড় 
কাটতে পারে নি। তবুও এ কথা আমি অস্বীকার করব মা 
যে, বিমলার প্রতি আমার কোথায় যেন একটা দুর্বলতা জেগে 
উঠত যখন তখন। তার চফল দেহতঙ্িমার, তার স্জীব 
মনের 'পরশে, তার ছনিদ্দানুদ্দর কটাক্ষে যেন নুতন এফ 
প্রাণের উৎসের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, এমনিভাবে আর, 
কোন মেয়ে জামার চোখে বরা দেয় নি। ভা সত্বেও আমা 
মনে সে প্রেমের শিখা ছালাতে পারল না, ছালিয়ে রাখল 
প্রীতির দ্িষ্ধ প্রদীপ । 

ইশারার ডাকলাম বিষলাকে ৷ এগিয়ে এসে আমার পাশে 
বিছানার উপর বসে আমার সুখের কাছে ঝুঁকে ম্বহ দ্বয়ে 
জিজ্ঞাসা করল, “কিছু বলবেন ?” 

আমি বললাম, “হাঁ, সেই গানটা, গাও ত- “সম্মুখে শাস্তির 


পারাধার”।”--ক্ষিত্ব কেউ জামার কথা শুনল না; কেউ আমান + 


ভাষা বুঝল মা, কারণ যে কথা আমি "পট উচ্চারণ, করেছি ' 
বলে মনে হ’ল, আসলে তা আমার ক$ থেকে নির্গত হয় নি। 

দিদি আমার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
*বিমলাকে কিছু বলবি ?”. 

আমি বিমলার হাতছুটো! চেপে ধরে আবার আমার মনের 
কথা ব্যক্ত করলাম, ফিত্ত কল একই হৃ'ল। দেখলাম, রম! 
এবারে ফুঁপিয়ে উঠল | আমারও চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে 
পড়তে লাগল গালের উপর, আর এতক্ষণের জমানো অজ্ঞ 
শতৰারা হয়ে বিমলার চোখ থেকে নেমে এল- তার সপ্ত 


- ফোটা আমার হাতের উপরে টিপ. টিপ করে ঝরে পড়ল।... 


ছোট খরখানির প্রতিটি কোণ থেকে কান্নার রেল ভেসে 
উঠল ৷ 

আমি চীৎকার করে উঠলাম, “আমি যাব না, আমি যাব 
না তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব মা।” 


“না মা, কোথায় যাবি, এই ত আমরা সকলেই রয়েছি 


এখানে ।”--পিতার কঠন্বর | 

--‘চোখ খুলে দেখলাম, আমি শুয়ে রয়েছি হাসপাতালের 
একটা কেবিনে । পাশে রয়েছেন জামার পিতা-_রদা মাথার 
কাছে বসে বাতাস করছে, পায়ের কাছে বসে রয়েছে তাই 
ও বিমলা। 

-এ্যাপেিপাইটিস অপারেশন করাতে এসে ক্লোরো- 

কর্টের মাদকতা যে আমার মনে কি অদ্ভূত প্রক্ষিয়ার' টি 
করেছিল, আন্ত ভাবলে কেবল হাপিই পায়। 


প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার 
জ্রবিমলকুমার দত্ত, এমএ 


র্ডনান যুগে এরস্থাগার ধলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় 
প্রাচীন কালের সুসভ্য আতিসমূহের মধ্যে ঠিক সেরূপ গ্রন্থা- 
গার ছিল কিনা বলা কঠিন । তবে এতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক 
গবেষণার ফলে ডানা গিয়াছে যে, প্রাচীন এসিরিয়া, ব্যাবিলন, 
মিশর, শ্রীস, রোম, ভারত ও চীনদেশে বর্তমান মুগের মতই 
বিরাট গ্রহ্থাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হিল। ভাষা বা অক্ষর 
প্রচলনের বাঁধাবীধি ব্যবস্থা! না হওয়া পর্য্যন্ত প্রস্থ বা গ্রন্থ 
পারের ফোন প্রশ্নই ছিল না| সেযুগে মাছয় সাধারণতঃ 
আদিম চিত্রশিল্পের সাহায্যে এবং আভাসে ইঙ্গিতে 
পরম্পরের মধ্যে ভাবের আধামপ্রদান করিত । সেভ অক্ষর- 
প্রচলন ইতিহাসের মুল অনুসন্ধান করিলে চিত্রাক্ষরের মধ্য 
দিয়া অক্ষর-বিবর্ভনের ইতিহাসটি নজরে পড়ে। পেপিরাস, 
তালপাতা বা তুৰ্জ্ছপঞ্র ব্যবহারের বহুপূর্ব হইতেই পাথর বা 
পোড়া মাটির উপর লিখিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহা 
ব্যতীত চীনের হোনান প্রদেশে আবিষ্কৃত সাং যুগের (১৩- 
১৪শ শ্রী: পুঃ) কতকগুলি পুরাবস্তয় সহিত অক্ষরবুক্ত অস্থি- 
খগগুলি প্রমাণ করে যে, পাথর ও স্ৃতিকা! ব্যতীত অস্থির 
উপরও লিবিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল।* কাগজ বা অহরূপ 
কোন পদার্থের র মা হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপক তাবে গ্রন্থ 
বা প্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার রীতি ছিল না। সে কারণ ইহা রাজ- 
প্রাসাদ কিংবা বর্ম্মগৃহসমূহের মধ্যেই নিবন্ধ থাকিত। 

১০৫ হীষ্টান্দে চীনদেশে চাইলুন মাঘক জনৈক ব্যক্তি 
সর্বপ্রথম কাগজ আবিফার করেন। অরেল ঠাইমের 
মতে টাইলুম জীর্ণ বন্ত্রাংশ, গাছের ছাল এবং পশুলোমের 
সাহায্যে কাগজ প্রস্তত করেছিলেন । কাগজের ইংরেজী 
প্রতিশ্-_পেপার এবং পেপিরাস গাছ হুইতে কাগজ 
তৈয়ারী হয় বলিয়া “পেপায়” কথার সহি হুইয়াছে। কিন্ত 
প্রাচীন মিশরের পুইয়েমরী কবরগাঅস্থ চির হইতে (১৪৫০ 
এ: পূর্ববাব ) পেপিরাসের চাষ ও তাহা হইতে ফাগজ প্রস্তুত 
করয়ণের বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া বার। ভারত, গ্রীস ও 
আরবদেশ যে চীমের নিকট হইতে কাগজ প্রত্ততকরণ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 
অর্থশান্্র হুইতে জানা যায় যে, সে যুগে ( ৩২০ প্রঃ পূর্ববাব্দ ) 

* Migration of Paper from Ching to India. P. K. 
2০85 209. (Bhandarkar Oriental Research Tnstitute, 

1 Vide his report on bis টি in Central 
sia called—Serindis. (Sec. 4, Chap. XVII, pp. 7717). 

$ In the tombs of Puyemere (i450 BC.) there are 


Jaintings of Papyrus Harvest. ‘These pictures show 
low the stalks were pulled up in the marshy lakes, 


চি 


ছুর্জ, তাল এবং পত্রম্‌ এই তিনটি স্রব্যের উপর লেখাপড়ার 
ঘাবতীয় কান্দ সমাধা হইত।৬ সত্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতে 
ভারতে প্রথম কাগজের প্রচলন সুরু হয়, কিন্তু ব্যাপকভাবে 
ময় 1 ৮ম এবং ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে যথাক্রমে আরব 
ও গ্রীসদেশে কাগজের ব্যবহার চালু হুর ।} 

এসিরিয়া ও ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে 
ভর এইচ.. লেয়ার্ড ও বোটার দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
১৮৫০ শ্রীষ্টান্বে নিনাভে নগরীর থননকার্য্যের কলে স্তর 
লেয়ার্ড এক প্রাচীন প্রস্থাগারের সন্ধান পান। মিদাতে নগরীর 
উত্ভর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এক প্রাসাদের কয়েফখানি ঘর 
অিতুত্াক্কতি অক্ষরে লিখিত স্তর ৰ্বত্তিকা-স্তপে পরিপূর্ণ ছিল। 
ইহারা আকারে এক ইফি হইতে এক কুট পর্য্যন্ত । এই 
স্বতিকা-ভপশুলি ছিল অসুরবাধী পালের প্রস্থাগার। প্রায় 
বিশ হাঞ্জার অন্থরূপ স্বভিকা-স্তপ পাওয়া দিয়াছে এবং 
সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাজানো । নিপরে যে গ্রস্থাগারের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে, 
বইগুলি সব আগুনে পোস়্ানো ্ব্িকা-ভপ বা মাটির টালী। 
একটির পত্র একটি সযত্রে রক্ষিত, ঘেন পুঁধির এফ এফ- 
খানি পাতা। এই নিগ্ুরেই হরীঃ পুঃ ১৭৮২ অব্বে বেল-এর 
মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। | 

প্রাচীন মিশরে শষ্ট-জন্দের প্রায় ছয় হাজার বংলর 
পুর্বে বহুসংখ্যক লিপিকার রাজ্গাদেশে রাজার জীবনী ও 
সমসাময়িক ঘটনাবলী লিখিয়! রাখিবার কার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। . ব্যাবিলমের যুগে হেলিওপোলিশ ছিল বিশিষ্ 
শিক্ষাকেন্ত্র। সেকালে মন্দিরে দন্দিরেও বর্শগ্রন্থাদি নকল 
করিবার জম্ড লেখক নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। দিশরে 
আবিষ্কৃত পুরাবস্তসমূহের মধ্যে লেখক বা লিপিকারের যে 
সম্পূর্ণ ও পুন্দর মূর্তিটি দেখা যায় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 18 
এডফু নামক নগরীতে যে প্রাচীন গ্রস্থাগারের সন্ধান পাওয়া 





tied up into bundles and carried ashore. The beginning 
of the paper-making is also taking place, for the figure 
to the right is peeling off the bard exterior গু 
from one of চৰ stalks. (Egyptian wall paintings 
XVII and XIX Dynasties—Metropoktan Museum of 
Art, New Yor) rk, 19380). 

Ed 2 Arthasastra : Sham Bastry's transla- 
tion, pp. 108, 

+ T-taing's Record (671-695). Translated by J. Taka 
usu, Oxford, 1896. 
the American Oriental নি 

8 Outline of the এ রা the World by Davies, 
PB. 22 of 1991 Ed, রি রর 
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পিয়াছে তাহা মন্দিরের এফটি গৃহে রক্ষিত এবং মন্দিরের 
প্রাচীরে গ্রহ্াগারেয় সম্পূর্ণ পুন্তক-তালিফাটি উৎকীর্ঘ হিল । 


বিশরের মামা স্থানে এইরূপ মন্দিরে রক্ষিত এন্থাগার এবং ইহা. 


ঘ্যতীতও দ্বিতীয় পিরামিডের প্রতিষ্ঠাতা খাফরার এবং সম্রাট 
ফুর্র (IY ])7০৪5y ) এরস্থাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
= লত্রাট ওসিমানিভাসের প্রশ্থাগার মিশরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ হিল বলিয়া জানা যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
পুরাতন লিপিটিতে প্রস্থাপারটির যে সুন্দর নামকরণ ছিল তাহা 
হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সেযুগে এস্থাগারগুলিকে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হইত । ভিওভোরাসের অনুবাদ অনুযায়ী 
উক্ত প্রাচীন লিপিটির অর্থ “Dispensary of thé Soul” 
অথব| “আত্মার চিকিৎসালয় ।* ওসিমানিভাল সম্রাট দ্বিতীয় 
্নামসেস ব্যতীত অপর কেহই নন ( ১৩০০-১২৩৬ ধঃ 
পৃঃ)। উক্ত ্রশ্থাগারটি পশ্চিম যেবেসে রামসাউস্‌ নামক 
স্থানে রক্ষিত ছিল। এমেন এস হাণ্ট উক্ত গ্রন্থাগারের অন্ত- 
তম পরিচালক ছিলেন। গ্রন্থাগার ব্যতীত বহু রাজদপ্তর- 
খামার অন্জান পাওয়া যায়। অন্থক্পপ একটি রাজদপ্ডরখানার 
বিখ্যাত টেল-এল-আমরণের লিপিগুলি ( ১৩৮০-১৩৬৫ এঃ 
পৃঃ) আছে। পারসীক আক্ষমণে প্রাচীন মিশরের বহু 
প্রস্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হর, আবার কতকগুলি হইতে পুখি- 
পম্মাদি পারস্যে আমা হয়। | | 
. প্রাচীন কালের গ্রস্থাপার-প্রতিষ্ঠা আন্দোলন সম্পর্কে গ্রীসের 
মাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে, পিসিস্টটসূ নামক 
এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রীসে প্রন্থাপার প্রতিষ্ঠা করেন। আউলুস 
সেলুসের মিজের লেখা হইতে ছানা! যায় যে, ৬০০ শ্রপূর্ববাবে 
তিনি একটি সাধারণ গ্রস্থাপার প্রতিষ্ঠা ফরেন এবং পরে জর- 
থ& কর্ক উহা! পারস্যে নীত হয়। জেনোফোন যে ইউি- 
ডেবুলের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতেন তাহা তাহার নিজের 
লেখা হইতে প্রমাণিত হয়। উল্লেখযোগ্য ' প্রস্থ সংগ্রাহক 
হিসাবে ইউক্লিড, ইউরিপিভাস, এরিষ্টটল ও প্রেটোর মাম 
উদ্লেখষোগ্য । এরি£টলের গ্রন্থাগার বছ স্থান দুরিয়া অব- 
শেষে রোদে আনীত হুয়। | 

প্রাচীন আলেকজাঙ্জিয়ার প্রন্থাপারসমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
. উলেমী ফিলাভেলফুসের রাত্তত্বকালে নানাভাবে গ্রন্থাগার 
" আন্দোলনকে উৎসাহিত করা হুয়। তিনি দানা দেশ 
হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিশেষ তাবে তৈয়ারী একটি 
রস্থাগারে সেগুলি রাধিবার ব্যবস্থা করেন । তাহার পরবর্ভা 
-সত্মাট টলেদী ইউ এর পেটেশ বিদেশী বণিক ও রাছুতগণ যে 
- সমস্ত পুস্তক সঙ্গে করিয়া আনিতেন তৎসমুদ্য় নিব গ্রন্থাগারে 
রাখিবার জত বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত ফরিতেন। পুস্তাকা- 
তা যাখিয়া একখানি 
নফল দেওয়া হইত। 


[ালেকআান্িয্ার প্রন্থাগারসমূৃহের মধ্যে ক্রকিয়াম ও 


“লেরাপিয়াম নামক স্থানের গ্রন্থাপারন্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ হিল। 


ক্রকিয়্ামে ৪৯০,০০০ ও সেরাপিয়ামে ৪২,৮০০ খাদি পুস্তক 
ও পুৰি রক্ষিত ছিল বলিয়া জানা! যায়| সীদার ঘখম. আলেক- 
জান্দরিয়! বন্দরের জাহাজসমূহে_ অগ্নিসংযোগ করেন. তখন 
কোনক্ষমে উক্ত গ্রস্থাগার হুইটির মধ্যে. বড়টি অনিকার $ 
ফলে তত্বীভূত হুয়। ইহ্বার পর হুইতে_ সেরাপিয়ামের 
র্থাগারটি প্রধান প্রস্থাগার হিসাবে গণ্য হইত, কিন্ত পরে 
এ্টনি উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ স্বল্প তাহার পারগামা 
সের গ্রস্থাগারটি ক্লিওপেই্রাকে দান করিয়াছিলেন। ক্লিও- 
পেট্রার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত বিখ্যাত গরস্থাগার-কেন্দ্র হিসাবে 
আলেকজান্দ্রিয়ার ঘথে& সুখ্যাতি ছিল, কিন্ত ৬৪০ শ্রহাব্দে 
সেরামিনদের আক্রমণে আলেকছান্দ্রিয়া চিরতরে বিনষ্ট হয়। 

রোমের সন্বদ্ধিকালে সেখানেও কতিপর উল্লেখযোগ্য গ্রস্থা- 
গারের সন্ধান পাওয়া যায়। রোমের রাক্রারা অধিক্কত রাজ্যের 
সম্পত্তির, সহিত গ্রস্থাগারগুলিও স্বদ্বেশে আনয়ন করিতেন 
১৬৭ এঃ পুঃ এমীলাস পলাস মেসিডোনিয়া এবং ৮৬ রঃ পুর্বাব্ে 
হুল! এথেন্স হইতে লুঠিত সম্পত্তির সহিতও উক্ত স্থান ছইটির 


গ্রস্থাগারগুলিকে নিজ নিঅ দেশে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন] 


সম্রাট অগাঞাস রোমে সর্বপ্রথম সাধারণের ব্যবহারের 
অ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। অগাষ্ঠাসের 
পর লইবেরির়াসও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্ভো্ 
ছিলেন। রাশ্রাঙ্কৃল্যে প্রতিষ্ঠিত এহাগারগুলির মধ্যে “উল-, 
পিয়াস” প্রস্থাপার বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহা উলপিয়াস ইঞ্জান কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রন্থাগারে রাজকীয় যাবতীয় দলিলপহাদি 
রাখা হইত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও পোপ এবং 
অস্ান্ত ধর্মযান্জকগণ বিরাট আকারের বছ গ্রন্থাগার গড়িয়! 
তুলিয়াছিলেন। | ২... 

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে প্রাচীন চীন ও ভারতে প্রস্থের বা 
পুধির যথেষ্ট সমাদর ছিল । জঙ্তান্ত প্রাচীন -নুসভ্য দেশের ভায় 
ভারত ও চীনে পুথিপতর, লিখন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্ধ্য ধৰ্ম্মে 
সহিত অন্দাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। চীনদেশে প্রাচীনকালে 
সাধারণ পুস্তকাপার ছিল কি না তাহা সঠিক ভাবে জানা ধায় 
মা, তবে প্রত্যেক রাজ্জদরবারে, সম্বদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের গৃহে ও ৯ 
ধর্ক্মমন্দিরে গ্রন্থশালা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত, ছিল । শ্রী- 
পূর্ব ২২০ শতাব্বীতে চীন সমাটকর্তৃক গ্রন্থাদি সংগ্রহের প্রচে 
হইতেই প্রথম এগ্থাপার প্রতিষ্ঠার সুম্রপাত হয়। সিষ্বাও-উ. 
১৩০-৮৬ শ্রীপূর্বাব্ধ কালের মধ্যে পুধিপআ সংগ্রহ করিয়া! , 
এক রাখিবার সুব্যবস্থা করেন। লিউ সিয়্াং নামক জনৈক : 
পণ্ডিত ৮০ প্রতপূর্বাবে সর্বপ্রথম উক্ত শ্রস্থাপারের তত্বাবধায়ক '_ 
'হিসাবে নিযুক্ত হুদ। ভারতের সহিত যোগস্থম স্থাপনের . 
সঙ্গে সঙ্গে চীনে পুথিপল্প সফল করার, ভারতীয় হইতে চীনা ' 


লোপা লোলা” 


ভাষায় অনুবাদ করার এবং সেই সকল পুথি সঘত্বে ও 
সশৃঙ্খলায্র রাখার প্রচেষ্টা নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। হানদের 
রাত্ত্বকালে চীদে ভারতীয় সাহিত্যের" বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
লাভ করে। প্রীয় ১৪০০ ভারতীয় গ্রন্থ চীন! ভাষা 
অনুদিত হইয়াছিল।- অনুবাদকদিগের মধ্যে. “চাঁ-চিয়েন” ও 
কুমারজীবের নাম উল্লেখযোগ্য । চাঁ-চিয়েনের অনুদিত 
“অবদান শতক”, *সুখাবতী” ও “মাতক্রপুজ” প্রভৃতি পুস্তক 
বিশেষ প্রসিদ্ধিলীভ ও জ্বনপ্রিরতা অর্ঞন করে । 
চীনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের হুপ্রচলনের অন্যতম প্রধান কারণ 
এ দেশে সর্বপ্রথম কাগজ ও ছাপার আবিফার ।* সর্বপ্রথম 
ছাপ! পুথির সন্ধান চীন দেশেই পাওয়া ধায় এবং উহা ৮৬৮ 
খষ্টান্দে মুদ্রিত হুইয়াছিল বলিয়া জানা পিরাছে। ইহা বৌদ্ধ 
সুত্রে সংক্রান্ত একখানি পুধি। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বাদ দিলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসে বেদের যুগই সর্বপ্রাচীন । হরপ্লা ও মহেঞ্ষোদারোয় 
আবিষ্কৃত পুরাবস্তসহূহের মধ্যে মানা প্রকার শীলমোহরে 
অক্ষরের প্রচলন দেখা যায়, কিন্ত আজিও সে যুগের কোন 
ধারাবাহিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
_ বৈদিক যুগ ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ, সে কারণ গ্রস্ত বা পুথি- 
পত্রের প্রয়োঘন সেযুগে আদ ছিল না। ম্যাক্সফূলারের মতে 
সুত্তের শেষ যুগে সম্ভবতঃ ভারতে লিখন-ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন 
হয়] £ 
রা বোঁদ্ধযু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ- 
বর্ঘ্ের বিস্তার, প্রচার ও ভারতের বাহিরে তাহা! প্রসারলাভ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শমসংক্্রান্ত তথ্যগুলি লিখিয়া 
রাখিবার প্রয়োজন প্রবল ভাবে দেখা দিল। . 
প্রাচীন তারতে তক্ষশীল! বিশ্ববিভালয়ে যে বিখ্যাত পুধি- 
শালা ছিল তাহু! প্রমাণিত হুইয়াছে। চীনা পৰ্য্যটক ফা- 
হিয়েন ও ইশিংয়ের বা ইচিং-এর ভ্রমপ-বৃভাস্ত হইতে ভান! যায়. 
যে, সে সময়ে পাটলিপুতর, তাঅলিপ্ত ও মালন্দায় উত্নত্ত ধরণের 
বিরাট পুধিশালাসমূহ -ছিল। ইহাদের মধ্যে নালন্দা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের “রক্োদধি” নামক পুধিশালার নাম সর্বাগ্রে 
করিতে হয়। তিব্বতের ইতিবৃত্ত হইতে জামা যায়, তিনটি 
প্রকাণ্ড. অট্টালিকার পুধিশালাটি রক্ষিত ছিল। অট্টালিকা 
তিনটির নাম যথাক্রমে-_রত্রসাগর, রত্বোঘধি ও রুত্বরগ্তক। 
পুথিশালার সমগ্র অঞ্চলটি বর্মগঞ্জ নামে সুপরিচিত ছিল। 
একমাজ “রতুরগ্রক” গৃহটি নয় তলাবিশিষ্ট ছিল। ইহা হইতে, 








প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার 








i The Invention .of Printing in China and Its 


Spread Westward, by Thomas Francis, New York, 1931. 
ll Romén. Orient and 


Seligman’s article on “The 

the Far East.” Smithsonian Report, 1938, PP. 568. 
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সমগ্র পুথিশালা অঞ্লটির বা সমস্ত ধর্মগঞ্জের একটি আচ 
করা সম্ভব । কোন স্বার্থপর ভণ্ড সাধুর প্ররোচনার ফলে 
পুধিশালাটি অগ্নিকাণ্ডে বিন& হয়। ডক্টর রাধাকুয়ুদ সুখো- 
পাধ্যামের Ancient Indian Education মামক 
পুস্তকে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের যে বিবরণ আছে তাহা উদ্ধৃত 
করা গেল £ 


“After the Turuskha raiders had he Incursions 


in Nalanda, the temples and the chaityas there were 
repaired by a sage, named Mudita Bhadra. Soon after 


this, Kukutasiddba, minister of the king of Magadhsa, 
erected a temple at Nalanda and while #8 religious 
sermon was being delivered there, two very indigent 
Tirthika, mendicants appeared. Some naughty young 
novice monks in disdain threw washing water on them. 
‘This made them very angry. After propitiating the 
Sun for twelve years, they performed 8 yajna. ire 
sacrifice and threw luring embers and ashes from the 
sacrificial pit into the Buddhist temples. This produced 
a great conflagration which consumed 70900080130. 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ওদস্তপুরী ও বিক্রমশীলা নামক. 
পুধিশালা সুইটি বিশেষ থ্যাতিলাভ করে। প্রথমটি বিহারের, 
এক শহরে ও দ্বিতীয়টি গঙ্গার উত্তর তীরে বিক্ষমঙ্টীলা নামক 
স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রথমোক্তটি বভ্তিয়ার খিলঘ্বীর দ্বার! 
ভস্মীভূত হয়। বিক্ষমণীলা ও বাংলার ভগদ্দল বিহারের, 
পুথিশালা দুইটি এ একই ভাবে বিন& হয়। মুসলমানদের 
আন্ষমণে যখন সমস্ত পুথিপত্র নষ্ট হইতে সুরু হইল তথন 
বৌদ্ধ সদ্যাসীর! কিছু কিছু মূল্যবান পুথি সঙ্গে লইয়া! নেপাল, 
তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে চলিয়া গেলেন । 


ভারতে গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আন্দোলনে জৈনদিপের 
দামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । খুত্বরাট ও কাধিয়াওয়াডে. 
পেন সন্ত্যাসীদের আবাস-সংলগ্ন বহু পুধিশীলা ছিল। পত্তন, 
সুরাট, কাশ্বে ও আমেফাবাদ প্রস্থৃতি স্থানের শ্রস্থাগারসমূহ 
“জৈন-ভাগার" নামে খ্যাত। পত্বমের জৈন-ভাগার ইন 
অধ্যাপক পিটারসদ লিখিয়াছেন £ 


“T know of no town in India and only a few in the 


world which can boast of 60 great 2 store of docu- 
ments of such venerable antiquity. They would be the 


pride and jealously guarded treasures of any 55 
library in Europe.” 





১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকে কুমারপাল ও বাস্তপাল প্রভৃতি 
বিচক্ষণ সমাটদের সাহায্যে এবং উৎসাহে জৈনবর্ম্ম ও জৈনএছ, 
পঠন-পাঠনের নানাপ্রকার সুব্যবস্থা হয়। আলাউদ্দিনের: 
আক্রমণের কলে গুত্বরাটের ভ্ৈনেরা সমস্ত পুথিপত্র সহ 
যশলফীরে পলায়ন করেম। এখনও সে সকল স্থানে বহ 
পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। 8০ 4 5 
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প্রাচীন কাল হুইতে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মমন্দিরে 
কিছু কিছু পুধিপজ্জ রাখার ব্যবস্থা রতিয়াছে | রাদসাহী, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, ঘিহুত, মহীশূর, বারাণসী প্রতৃত্তি 
স্থানের মঠমন্দিরে রক্ষিত বর্ম্পুস্তক-দংগ্রহগুলির কথা 
উল্লেখযোগ্য । 

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিতরণের উপর কিরূপ গুরুত্ব 


আরোপ করা হইত তাহার কথফিৎ আতাস নিয়প্রদত্ত মহুয় 
শ্লোকটি হইতে পাওয়া যাইবে : 
যে! ঘদ্যাৎ জ্ঞানমজ্ঞানম্‌, 
কুরধ্যাৎ ধৰ্ম্ম দর্শন ; 
স কংস্নাং পৃথিবীং দদ্যাৎ, 
তেন তুল্যং ন তদ্‌ ভবে। 


মালাবারের লৌকিক সংস্কার 


স্ীননীগোপাল চক্রবর্তী 


মালাবার এফ বিচিত্র দ্বেশ। ইহার উৎপর্ভি-রহন্ত অতীব 
বিচিত্র । কথিত আছে, ভগবান পরশুরাম এই জনপদের 
প্রতিষ্ঠাতা । তাহার পাপক্ষালমের জন্ত তিনি ব্রাহ্মণপণকে 
তুমিদানের সঙ্কয্প করেন । এতছুদ্বেশ্ে তার্গব জলবিপতি বরুণ- 
দেবফে কিফিং ভূমির ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। 
তদছ্‌সারে বরুণদেব আরব সাগরকে কিছু পরিমাণ ভূমি ছাড়ি! 
দিতে আদেশ দেম। সাগর তাহার আদেশ অগগৌণে প্রতি- 
পালন ফরেন ! ফলে বর্তমান যালাবারের উৎপতি হয়। 
ইহা উত্তরে পোকর্ণম্‌ হইতে দক্ষিণে কত্তাকূমারিকা পর্য্যন্ত 
বিস্ৃত। ইহার পশ্চিম প্রান্ত আরব সাগরের জলরাশি দ্বারা 
বিষৌত এবং কোয়েক্বাটোর, কুর্গ ও মহীশুরের কিয়দংশ পুর্বব- 
সীমা নির্ধারণ করিতেছে । 

এঁতিহাদিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে এই কিংবদত্ধীর 
মধ্যে পুরাতত্বের কিছু আতাস পাওয়া ঘাস্ব। এক কালে 
ফহাদিকোদন্‌ পিরিমালার সাহুদেশ পর্য্যস্ড আরব সাগর বিস্তৃত 
ছিল বলিয়া! ভূতত্ববিদূপগগ অনুমান করেন। কালক্রমে 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে তূন্তরের পরিবর্তনে আরব সাগরের 
তলদেশের কতক অংশ উর্ধে খিত হয়। এই নবগঠিত 
স্ু-খওই মালাবার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। তাষা-বিজ্ঞান্নীরা 
বলেন, কদালাদ্বিকোদন্‌’ শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে কহাদি- 
কোদম্‌। ইহার অর্থধ__সমুন্র-বিধৌত | এই ভুভাগে সামুদ্রিক 
জীব-জত্তর বছ ‘ফসিল’ আবিষ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং স্প&ই 
প্রতীয়মান হয়, পূর্বে এই স্থানে সমৃদ্র ছিল । 

মালাবারের স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন অই্রালিকা, কৃপ, 
পুফরিন্ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
সকল প্রাচীন নিদর্শনের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব 
বলিয়া মমে হয়। জাবারপের বিশ্বাস, দৈত্যগণ এগুলির 
নির্মাতা । এই দানবের প্রকান্ত দিবালোকে বাহির হয় না, 
লর্বদা লোফচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে। রামিকালে 


তাহাদের কাধ সুরু হয় এবং রাত্রির অবসানে উহার পর্রি- 
সমাপ্তি ঘটে । ধৈত্যপ্রধান তাহাদের দৈনন্দিন কর্শ্মসুচী নির্ধারণ 
করিয়া দেন। যে-কোন নির্দিষ্ট কার্ধ প্রভাতের পূর্বেই শেষ 
করিতে হয়। যদি কোন ফান এক র্রাজির মধ্যে নিম্পন্ন না 
হয় তবে উহা! অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে । কর্মরত কোন 


দানব মহুয্তের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে কার্য হইতে তংক্ষণাৎ _ 


বিরত হয়। 

মালাবারের পাহাড়-পর্কাত সম্বন্ধে এক করুণ কাহিনী 
প্রচলিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস, টএই সমস্ত পার্বত্য 
প্রদেশে ভূষ্ত-প্রেত দেত্য-দামা বসবাস করিয়া থাকে । একদা] 
মন্ত শক্তিসম্পন্ন কতিপয় গুণী ব্যক্তির অনিষ্ঠসাধন করিবার 
চেষ্ঠা করায় তাহারা উহার্দিগকে মন্ত্রবলে প্রস্তরীভূত করেন। 
মালাবারে অনেক সময় রাত্রিতে বিভিন্ন স্থানে আলো! বলিতে 
দেখা যায়। তন্মত্য লোকেরা এই আলো অত্যন্ত ভয়ের 
চোখে দেখিয়া থাকে । একজাতীয় ভূত-প্রেতের মুখ-গহ্বর 
হইতে মাকি এই আলোক-কণা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে । এই 
ভুত-প্রেতসমূহ মংৎস্তশিকার করিরা জীবনধারণ করে। এই 
প্রেত-যোনিরা অতাড় সগোত্রীয়দের মত রামির অন্ধকারে 
স্ব স্ব আবাসহ্ছল হইতে মৈশ-অতিযানে বহির্গত হুইয়া থাকে; 
কিত্ত মাহষের সাড়া পাইলেই ইহারা অদৃষ্ঠ হইয়া ধায়। 


বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা বায়, এই ৯১ 


আলোকমাল! আলেয়া তিন্র আর কিছুই দয়। কারণ মেখলা 


' অথবা কুয়াশাচ্ছন্্ রাজিতেই এইগুলি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হুইয়া 


থাকে। 
মালাবারের অধিবাসিগণ অত্যন্ত ধর্মভীরু । ইহাদের ধারণা 
সকল প্রফার সংক্রামক রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন 
কালীযাতা। তাহার বহু কন্তা আছে। দেশের বিভিন্ন 
স্থানে ইহাদের অপরিসীম প্রভাব এবং' এই সকল স্থানে 
কালীমাতার মির্ধেশকুমে হঁহারা স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া 


সস 


ভাদ 


মালাবারের লৌকিক সংস্কার 


৪২৯ 





থাফেন। কোন অফলে কলেরা এবং বসন্ত মহামারীক্মপে 
দেখা দিলে স্তধাকার অধিবালীরা এই দেবীগণকে আবাহন 
শরিয়া ধাকে । তাহারা এক স্থানে সন্মিলিত হইলে যথাযোগ্য 
পু্ধা-অর্ভমার বন্দোবস্ত হয়। পুজার তু& হইলে দেবীগণ 
মহামারী দুরীকরণে নিজেদের সন্মিলিত তেজ প্রয়োগ করিয়া 


গ্রাকেন। এইভাবে স্বামীর অধিবাসিপিণ ধ্বংসের কবল হইতে 


রক্ষা পাইয়া থাকে । কোন ব্যক্তি বসত্তরোগে আক্রান্ত হইলে 
সেই এলাকার অধিষ্ঠান্জী দেবীকে বিশেষ অর্ঘ্য প্রদান করা! 
হয়। তথন দেবী একভুন পুরুষ প্রতিনিধির দেহে ভর করিয়া 
রোগীর গৃহে উপনীত হন। লোকটির পরিধানে লাল রঙের 
কৌপীন এবং কটিদেশে একটি ধাতব কোমর-বন্ধ; কোমর- 
বন্ধের সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে । তরবারি 
হস্তে লক্ষবন্প ও চীৎকার করিয়া বসন্তের জপদেবতাকে সে 
বিতাড়িত করিয়া দেয় । ফালীমাতার দৈনন্দিন পুক্তা আদিপল 
নামক অব্রাহ্মণ সপ্প্রদায়ের লোকের দ্বারা অহুষ্ঠিত হুয়। 
কালীধাতায় বাৎসরিক উৎসব "রনী নামে খ্যাত । 
ইহা প্রতি মার্চ অথব| এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হুইয়া থাফে। 
পুশ্যলোতাতুর হাক্কার হাজার যাত্রী এই উৎসবে যোগদান 


প-্করে। এই পর্ব উপলক্ষ্যে বছ মোরগ দেবীর বেদীমূলে বলি 


* 


দেওয়া হয়। লোকের বিশ্বাস, মোরপ-বলিন সংখ্যার উপর 
যাত্রীগণের পুণ্যসফয়ের মান যথেষ্ঠ নির্ভর করে। এই ভরনী 
উৎসবের জার একটি ব্যাপার লক্ষণীয় । কোন ব্যক্তি সংক্রামক 
রোগে আক্ষান্ত হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন দেবীর নিকট 
মানত করে। ইহাকে 'ভুলাভরম্” অনুষ্ঠান বলে। অবস্ঠ 
বংদরের অভ সময়েও ইহা পালন করা হয়। তুলাদণের 
এক দিকে রোগটি এবং অপর দিকে সোনা স্থাপন করিয়া দেবীর 
সন্মুখে ওতধন করা হয়। ওজন করার পর জিনিসগুলি 
দেবীর চরণে উৎসর্গ কর! হয়। ভগ্রনী-দ্বিবসের পূর্্বদি 
ঘাত্রীদলকে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ 
এ দ্বিবস হইতে মন্দিরত্বার সপ্তাহকাল বন্ধ থাকে । 
দৈত্যরাঙ্গ মহাবলীর রাজত্ব মালাবারের ভাতীয় জীবনের 
পৌরবোষ্ছল ইতিহাস-_এইকপ জ্রদপ্রবাদ প্রচলিত । 


গণ দানবপতির প্রতি বিশেষ সন্ত ছিলেদ মা । মহা- 


রীতিমত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহারা বিষ্ণুকে 
অনুরোধ করেন। দেবগণের আকুল আবেদনে ভগবান 
ধামনক্ূপে বরাবামে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা বিষ্ণুর পঞ্চম 
অবতার । তিনি একদিন মহারাজাবিরাঙ্গ মহাঁবলীর সকাশে 
উপনীত হুইলেন। বামনরূপী ভগবানের অপরূপ সৌন্দর্যে 
বুধ হইয়া দৈত্যরাক্ তাহাকে শ্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। 
অধিকত্ত বামনের মনোমত প্রাধিত বসন্ত প্রানে অঙ্গীকারবন্ধ 
হইলেন। তখন ছদ্মবেশী বিষ্ণু স্মিতহাম্তে জরিপাদ ভুমি প্রার্থনা 
ফরিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাবলী সাহার প্রার্খন! মঞ্জুর করিলেন । 


কি আশ্চর্য্য { দেখিতে দেখিতে বামনের ক্ষুত্রদেহ বিরাট 
আকার বারণ করিল। উপস্থিত জনগণ পরম বিস্ময়ে দেখিল, 


-া 
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গুধীকর্তৃক ভূত বিতাড়ন 
জিপাদ ভূমি পূরণ করিতে. আরও কিছু স্কুমির প্রয়োদ্রদ। 
অগত্যা মহাবলী স্বীয় মস্তকে ভগবানের তৃতীয় চরণ ধারণ 
করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেম। ভগবান দৈত্যরাজকে 
পাতালে পাঠাইলেন। কিন্ত প্রজ্ঞারগ্রক রাজাকে হারাইয়! 
সমস্ত জনপদবাসী শোকে অতিভূত হইয়া ক্রদ্দম করিতে 
থাকে। ইহাতে দয়াপরবশ হুইয়া বামনরূপী ভগবান মহাঁ- 
বলীকে প্রতি বংসর একবার করিয়া স্বরাঞ্জ্যে আসিবার 
অনুমতি প্রদান করেপ। দৈত্যরাজ্ের পুনরাগমন সাধারণতঃ 
আগ অধবা সেপ্টেম্বর মাসে হুইয়া থাকে। তাহার এই 
আগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত জনপদ উ্ৎসবানন্দে মুখরিত হুইয়া 
উঠে। পাচ-ছয় দ্বিনব্যাপী এই উৎসব অমুষ্ঠিত হুইয়| থাকে। 
ভূত্তপূর্বব রাজার প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নাচ-গান, ভোজ, 
জীড়াকৌতুক প্রকৃতি উৎসবের আয়োজন হয় | এই অনুষ্ঠান 

মালাবারে “ওনাম উৎসব? নামে প্রসিদ্ধ । 
ডিসেম্বর অধবা জাহয়ারি মাসে পুষ্পবন্থার (মদনছেবের ) 
সবত্যু-উপলক্ষ্যে প্রত্তি বংসর “তিরুবতির” উৎসব প্রতিপালিত 
হইয়া ধাকে | ইহা মেয়েলী উৎসব | পুকুষপণ ইহাতে যোগ- 
দাম করেন দা । এই উৎসব মাত্র একদিন স্বায়ী হুইয়া থাকে । 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 








অপদেবভা কুটিচ্চটন 


পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবাদেশে মহেশ্বরের Et I 
গিয়া হরকোপানলে মদন তশ্মীভূত হম । তদবধি অনঙ্ধ নামে 
তিনি পরিচিত হম। এই বিষাদপূর্ণ ঘটনা গতিরুবতির” 
উৎসবের মধ্য দিয়! প্রতি বংলর নবরূপে উজ্জীবিত হইয়া 
উঠে। নির্ধারিত দিবসের এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই প্রাথমিক 
অনুষ্ঠানপর্ব সুরু হয়। প্রতিদিন ভোর চারটায় সময় প্রত্যেক 
মারার-রমণী শয্যাত্যাগ করিয়া পুফরিমীতে স্থান করিতে গমন 
করে। পুকুরের লে শরীর ডুবাইয়া সকলে এক সঙ্গে মিলিত 
কণ্ঠে বিচিত্র সুর-লয়-তান সমঘিত সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ 
করে। পানের সুরের তালে ভালে বাঁ হাতের তালুতে ভান 
হা দিয়া জলের উপরিভাগে তাহারা যুগপৎ আঘাত করিভে 
থাকে । এই সঙ্গীত অনঙ্গদেবের করুণকাহিনী অবলম্বনে সীত 
হয়। উষার আগমনে তাহারা শ্ব শ্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া সাধ্যাহুসারে প্রসামে রত হয়। প্রসাধনাস্তে তাঘুল- 
বাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া বুলমখেলায় মত্ত ১ 
উধিগ্রল নামে থ্যাত। ' 

] উনি 2475 
জামানত জলযোগ করিয়া থাকে । দ্বিপ্রহরে বিরাট তোক্ষের 
আয়োভ্রন হয়। তাহার পর. সন্ধ্যা পর্ধ্যস্ত মাচ-পাঁশ হৈ- 
হল্পোন্ড চলিতে থাফে। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পূর্বেই বিবাহিত 


প্রত্যেক নাস্বার পুরুষকে স্ত্রীর নিট উপস্থিত হইতে হয় 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে শ্বামী-স্বীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছের 
অবষ্তস্তাবী । 


চতু্ধা তিথিতে চন্তৰ দর্শন করা অত্যন্ত হর্লক_এইয়প 
কিংবদন্তী প্রচলিত । এই তিথিতে গণপতি চন্দ্রের উপর জুদ্ধ 
হুইয়া তাহাকে অভিসম্পাভ করেন। তাহার কিন্তুভকিমাকার 
মুর্তি, বিশেষ করিয়! বিপাল লক্বোদর সকলের হাত্তোপ্রেক 
করিয়া থাকে । বিশেষতঃ ইনি অত্যন্ত উদ্রপরায়ণ। 
ইহার সম্বদ্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। উক্ত 
তিথিতে কোন এফ বিরাট ভোজে তিনি যোগদান করেন । 
ভোল্তনান্তে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন .করিতেছিলেন। তথন 
পৃথিবী ভ্যোৎস্নাস্সাত । ভোজনে উদর এত স্ফীত হইয়াছিল 
ষে তিনি ভাল করিয়া পথের বস্ত লক্ষ্য করিতে পারিতে- 
ছিলেন না। চলিতে চলিতে হুঠাৎ এক স্থানে পড়িয়া পিয়া 
তিনি শরীরে আঘাত পাইলেন । এই সময়, আকাশে একমাস 
চন্দ্ৰই বিরাজমান ছিলেন। গপপতির পতনে চন্দ্র হো হো 
করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে গণপতি নিজেকে অত্যন্ত 
অপমানিত মনে করিলেন এবং ভুদ্ধ হুইয়া চন্্রকে এই বঙ্গিয়! 
অভিশম্পাত করিলেন যে, 
করিলে সমাজে ভাহাকে কলক্ষিভ-আীবন ঘাপন করিতে হইবে। 
তদবধি সর্বসাধারণ এই ডয়াবছ পরিণতির হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার জগ সর্বপ্রকার সাবধানভা অবলম্বন করিয়া! থাকে |: 

যাছুবিস্কা এবং ভাকিপীমন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন এখনও 
মালাবারে দেখিতে পাওয়া ঘায়। এইগুলির ভালমন্দ উভয় 
দিক আছে। প্রথমোক্ত মন্ত্র-ভন্তগুলি ত্রাহ্মণ-সম্প্রদায়েয় 
একচেটিয়া এবং শেষোক্তগুলি প্রধানত: মিল্নশ্রেণীর মধ্যে 
সীমাবন্ধ। যাছুবিষ্ভা যথাযথ করায় হইলে অসাধ্য সাধন 
করা যায়- জনসাধারণের এইরূপ বিশ্বাস। কিন্ত ক্রমশঃ 
লোকের ধারণা এই বিষয়ে শিথিল হইয়া পদ্টিয়াহে | বর্তমানে 
একমাজ নিয়জ্েণীর মধ্যে ইহার প্রভাব বেশী দেখা যায়। 

কুটিচ্চটন (10000017880) মামক অপদেবতার 
অসীম ক্ষমতার কথা শোনা যায়। ইহার গায়ের রং মিশন 
কালো । কুটিচ্চটন শব্দে বালক-সয়তানকে বুঝায় । এই 


সাধন করিয়া থাকে । বালকদের ভার ইহারা নাকি পেটুক, 
তাই গুণীরা ইহাদের রীঘিঘত থান্ভ-পানীর হারা পরিতুষ্ 
করিতে চেষ্ঠা করে। এই বিষয়ে ক্রাট হইলে ইহারা খুণীর 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে | ইহারা ব্যক্তিবিশেষের উপর বিরক্ত 
হইলে তাহার বাসপৃছের উপন্রিভাপে অনবরত চিল ছু'ড়িয়া 
তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। এতদ্যতীত গৃহে অগ্নিসংযোগ; 
আহার্ধ্যবস্ত নষ্ট এবং পানীয় জল দুষিত করিয়া থাকে । 
ইহারা তুষ্ট হইলে গৃহে চোর-ডাকাত প্রবেশ করিতে সাহসী 


ক্তি এই তিথিতে চন্্র দর্শন 


অপদেবতাকে মন্রশক্তি দার! বঞ্ঈীভৃতত করিয়া গুণীরা শ্বকাধ্য *১ 


ভাত মীলাবারের লৌকিক সংস্কার | 8৩১ 
হয় না। এই অপদেবতাদের দোসর গুলিকানও (৫1৮৪০) থাকে। এই আলোর বলকামিই বিহ্যৎরূপে প্রকাশ পায়। 
ইহাদেরই মত ভয়ঙ্কর। গলিকামের গলা দথায় প্রায় এক বজাঘাতে ফোম বৃক্ষ দর্ধীতৃত হইলে ভয়ভক্তি মিশ্রিত হাদয়ে 


গঙ্দ। ইহার লকৃলকে জিহ্বা এবং বীভৎস মুখাবন্ধব দেখিলে তাহার! সেই বৃক্ষটির লত্রক্ষণের সুবন্দোযস্ত করিয়া থাকে । 


ইডি (পুরুষেরও সংকল্প উপস্থিত হুয়। এই দর্থীতৃত হৃক্ষে দেবভাব আরোপিত হয় । 
কাকের ছইটি চক্ষু দেখা যায়। কিন্ত - 


দল মাম একটি চোখের মশি। এই জন্বক্ষে 
নিয়োক্ত অনপ্রবাদ সুপ্রাচীন কাল হইতে মালাবারে প্রচলিত । 
জ্রীরাচজ্ পিতৃসত্য পালনার্ঘ অনুজ লক্ষ্মণ ও পত্রী সীতাদেবী- 
সহ চৌদ্দ বংসরের অন্ভ বনে গমন করেন। দওকারশ্যে 
পৃণকুদির নির্মাণ করিয়া 'ঠাহার1 তথায় বসবাস করিতে 
থাকেন। শ্রীরামচম্দ্র বন্ত অন্ত শিকার করিয়া! আমিতেন। 
ইহা দ্বারা তাহাদের দৈনদ্দিল আহার্য্যের সংস্থান হইত । মাংস 
যাহাতে 'পচিয়] না যায় তদ্দন্ত বৌন্রতপ্ত কর! হইত ৷ মাংসের 
লোভে কাকের ঘল তথায় ভিড় শুযাইত। একদিন সীতা- 
দেবীর রক্তকমল সড়শ পদপল্পবকে মাংস-খও্ড মনে করিয়া 
কাক কঠিন চধুর দ্বারা আঘাত করিতে থাকে । ইহাতে কু 
হইয়া শ্রীরাষচন্দ্র শরাঘাতে কাকের একটি চোখের মণি নষ্ট 
ফারিয়া ফেলেদ। অবশেষে শ্ররামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া বর 

শরম, প্রয়োঅমাহগসারে কাক এক চক্ষু হইতে অপর চক্ষুতে 
অক্ষত মণিট সফালিত করিতে পারিবে | 
_ বন্ধ, বিদ্যুৎ এবং যেঘের দেবতা হইলেন দেবরাজ ইন্দ । 
ফতিপয় দানব ভৎকর্তৃক বারি-বর্ষণের কার্যে নিয়োজিত | 
এই দানবগণের মন্তকের উভয় পার্শ্বে বিরাট আকারের ছুইটি 
শৃঙ্গ বিরার্ষিত। সমস্ত গ্রীষ্মকাল' তাঁহারা অল-সংগ্রহকার্ধ্যে 
ব্যাপৃত থাফে। পৃথিবী হইতে মুখে করিয়া তাহার! এই 
জলরাশি স্বর্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। বর্ধার আগমমে এই 
সফিত ঘল মুখে ভরতি করিয়া তাহারা পৃথিবীতে উদ্‌সীরণ কুটিচ্চটনের দোসর গুলিকান নামক অপদেবতা 
করিয়া থাকে । এই বারিবর্ষণের কালে দানবছের পরস্পরের : 
শৃঙ্গে মাঝে মাঝে ঘর্ষণ হইয়া থাকে ; ইহাতে যে ক্ষুলিঙ্গ উখিত পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবধারার সংশ্পর্শে স্ালাবারের 
হয় তাহাই বিহ্যং। এ সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আছে। অধিবাসীদের রাজ্রমীতিক এবং সামাজিক জীবনের বহু 
দেবরাজ ইন্দ্র দানব-অমুচরদের প্রতি ফোম কারণে ক্ৰোধাম্বিত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সত্য, কিড দেশের অভ্যস্তরভাগে ' 
হইলেই স্বীয় তরবারি সবেগে ইতস্তত: সফালন করিতে জনসাধারণের, জীবনযাত্রা-প্রণালী আভও কুসংস্কার দ্বারা 

__ধাকেন। কোষয়ুক্ত তরবারি তীব্র.আলোক বিক্কীরণ করিতে বহুলাংশে নিয়মিত হইয়! থাকে ৷ 
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দেবানন্দ পিতার সঙ্গে থাকিয়া এক মফস্বল শহরের ছেল! 
স্ষুলে পড়িত। সেই স্কুলের ডিল মাষ্টার ছিলেন সতীন রায়। 
উপরের ক্লাসের ছাআ দেবানন্দ ড্রিল মাষ্টারকে তেমন গ্রাহ 
করিত মা। ড্রিল মাষ্টার নীচের ক্লাসের ছাত্রদের সারবন্দী 
তাবে দাড় করাইয়া ডিল করাইতেন। বড় ছেলেদের মধ্যে 
অনেককে জিমনা্টিক শিখাইতেন | ড্রিল বা জিমমাঠিক 
কোনটির প্রতি দেবানণন্দের আকর্ষণ ছিল না'। তাহার শ্বগ্রাম 
রাজনগরে আগে ভত্্রঘরের ছেলেদের মধ্যে যে কুত্তি ও লাঠি 
খেলা শিখিবার রেওয়াজ ছিল তাহা এক রকম উঠিয়া পিয়া 
ছিল। ক্লাসের অধিকাংশ ছেলের মত পেদী কুলাইবার জনত 
ব্যায়াম করাকে দ্বেবানন্দ হান্তকর মনে করিত | গুগার মত 
শরীর তৈয়ারি করিবার জন্ ব্যায়াম করা তত্রলোকের ছেলের 
মানায় না..এই রকমের ধারণা তখন প্রচলিত হইয়াছিল গ্রাম 
ও শহরের জব্রমহলে। সত্তীন রায় লোকটিও ছিলেন একটু 
পাগলাটে ধরণের । তাহার বরণধারণ, বেশভুষা দেখিয়া 
আমোদ লাগিত। হেড মাষ্ঠারকে দেখিলেই তিনি ধ্রান়্াইয়া 
মিলিটারী কায়দায় “ভালু” করিতেন। একবার স্কুলে 
ইম্‌ল্পে্টর আসিলে তিনি মালকোচা দিয়া কাপড় পরিরা 
মাথায় পাগড়ি বাধির! হাদ্দির। তাহার ড্রিল করাইবার 
ফায়দা, ফৌন্জী চালচলন ও “ইওর অনার” সম্বোধন শুনিয়া 
ইদ্‌স্পে্টর খুব সন্ত হইলেন। 

ফুলের স্পোর্টস্‌ আরস্ত হইবার দেরি নাই। টিফিন পিরিয়ডে 
ভ্বিল মাষ্টার কয়েকজন ছেলেকে প্যারাদাল বারের কসর, 
লং জাম্প, হাই জাম্প শিখাইতেছিলেন। কয়েকশ্রন ছেলে 
দাড়াইয়া দেখিতেছিল | দেবানন্দও ছিল তাহাদের মধ্যে। 
সে.তাকাইয়! রহিয়াছিল মাষ্টারের দিকে । শুধু পেপ্লি গায়ে 
মাষ্টার ছেলেদের শিখাইতেছিলেন। তাহার হাত ও বুকের 
পেপদ ফুলিয়া উঠিরাছে--পতেশ্দ, দৃপ্ত তক্গী। মাষ্টার ছেলেদের 
তালিম দিতে দিতে দেবানন্দের দিকে লক্ষ্য করিলেন । 

সেই ছিন সন্ধ্যাবেল! দ্বেবানন্দ বাড়ীতে পড়| করিতেছিল, 
পিতার ডাক শুনিয়! বাহিরের ঘরে আসিল । দেখিল মাথায় 
পাগড়ি বাঁধিয়া মালকোচা দিয়া কাপড় পতরিয়া ডিল মাষ্টার 
আসিয়াছেন, তাহার পিতার সঙ্গে কথা বলিতেছেন । জীবানন্দ 
ধলিলেন-_ ড্রিল মাষ্টার মশায়কে চেম বোধ হয়। উনি 
ঘলছেন, তুমি জিমনান্টিফ শিখলে যত্র কয়ে শেখাবেন । 

মাষ্টার বলিলেন--ইয়েস স্তর, এমন তাল করে শেখাবো 
ধে ছয় মাল পরে আপনি ছেলেকে আর চিনতে পারবেন মা। 


আমাকে বিশ্বাস করুন। লেখাপড়ার ওর মাখা আছে, 
জিমনাঠিকে তাগদ বাতবে। 

জীবানন্দ হাসিয়া বজিলেন-_ছেলেকে চিনতে পারবো! 
মা এমন শরীর তৈরি করে দেবে এই গ্যারাটি দিচ্ছ মাষ্টার ? 

মাষ্টার ফৌন্দসী ভালুট করিয়া পম্ভীরতভাবে বলিলেন 
গ্যারাটটি দিচ্ছি স্তর । 

তারপর সহক্ষভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন__-আমি একঞ্জন 
সামা ড্রিল মাষ্টার স্তর, কিন্ত ডাকুন আপনার হাবিলদার 
রাম অবতার সিং আর অমাদার গোলাম ফাদ্বেরকে। তার! 
কুত্তির প্যাচ, বক্সিং কি পাঞ্জায় আমায় হারাতে পারলে আমি 
সাত হাত মেপে মাটিতে নাকে খং দেব। 

জীবানন্দ হাসিলেম। বলিলেন--তারা তোমাকে কাণ্তিন 
ড্রিল মাষ্টার সাহাব বলে, জানো! ? 

মাষ্টার বলিলেন--ঠাট্টা করে বলে। কাণ্ডিনের কুত্তির 


একখানা প্যাচ দেখলে রামলোচন, রামতজম, রাম অবতানের _*- 


তালু শুকিয়ে উঠবে । 

জীবানন্দ সংক্ষেপে নিধির শিখতে 
চায়, আমার কোন আপি নেই। ওর শরীর একটু মজবুত 
হওয়া দরকার ৷ তুমি কথা বলে দেখ ওর সঙ্গে । 

মাষ্টার আর একবার স্যালুট করিলেন ভবীবানদ্দকে | 
দেবান্দকে বলিলেন_-একটু বাইরে এস জামার সঙ্গে । 

হুই জনে জীবানদ্দের বাসা ছাড়িয়া রাস্তায় পক্িল। একটু 
দূরে মাঠের ওপারে জেলা স্কুলের হিন্দু হোষ্টেল, সেখানে 
মাষ্টার থাকেম। মাঠের মাঝামাঝি গিয়া ড্রিল মাষ্টার 
বলিলেন-__এস, এখানে বোস । তোমার সঙ্গে একটু আলাপ 
ফরি। ছুই জন বসিলে মাষ্টার বলিলেন তোমার মামটা ত 
ধুব গালকরা, দেবানন্দ । আদদ্দযঠ পড়েছ? 

দ্েবানন্দ_পড়েছি। 

মাঙার- তক্তিযোগ পড়েছ ? 

_কার লেখা? নাম শুনি নি। 

স্বামী বিবেকানন্দের ফোন বই পড়েছ ? 


_ রমেশ দভের মহারাই আীবন প্রভাত পড়েছ ? 

-না। 

-তবে আর কি পড়েছে? আনন্দমঠ পড়ে কি মনে 
হযেছে ? | 


ভাদ 


রাজনগর 
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দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল | বয়স কম হইলেও এই 
কথা তাহার মনে উদ্রিত হুইল যে, পুলিন সাহেবের ছেলে 
হইয়া ড্রিল মাষ্ঠারের কাছে হঠাৎ ফি করিয়! বলে যে, সন্তানের 
দল গড়িয়া ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতে ইচ্ছা করে 
তাঁহার । 
--__ড্রিল মাষ্টার উতর ন| পাই বলিলেম__তোঁদার মনের 
কথ! আমি বুঝেছি। আনন্দঠে অনেক কথা আছে যা 
তোমার বোঝবার বয়েস হয় নি। ছুটি কথা তোমার জান! 
' দরকার । মা যা ছিলেন সেই অবস্থায় আমাদের আবার 
ডাকে দেখতে হবে। সেই কাজটি করতে হলে শরীরগঠন 
ও ত্রহ্কচর্য্যপালন করতে হবে। তুমি জিমনাঠিক কর মা, 
বোধ হয় তাঁবো শুধু চিন্তা করলেই সব কাজ হবে। তা! 
হয় দা। দেশের কাজ বারা করতে চায় তাদের সকলে 
আগে দরকার শক্তি অর্জম করা | ব্যায়াম চাই, ত্রহ্ষচর্ধ্য 
চাই। 
দেবামন্দ ড্রিল মাঞারের কথ! শুনিয়া বিশ্মিত হইল । এই 
রকম একজন উ'চুদযের লোককে সে সামাঞ্জ ড্রিল মাষ্টার 
বলিয়া জবজ্ঞা করিয়াছে এতদিন । ইনি কত পদ্ডিয়াছেন, 
কত ভাবিয়াছেন। পথের হুদিস পাইবার জন্ভ এই রকম 
একজন লোকের ভাব সে কতদিন যাবৎ-অস্তরে অন্তরে 
অনুভব করিয়াছে। তাহার মন আশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া 
উঠিল । 
মত্ত স্বরে সে বলিল--আ'মাকে কি করতে হবে আপনি 
বলে দিন স্তর । 
ডিল মাষ্টার হাসিয়া ভাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন । বলিলেদ__ঠিক বরেছি, কেমন নয়? ভাবি 
ওঁ রকমের চোখ, এ রকমের চাহনি, সে কি অন্ত পথের 
পথিক হতে পারে ? 
কিছুক্ষণ পরে বলিলেন__এখানে তোর মত আরও 
কয়েকটি ছোট ভাই পেয়েছি আমি। তাদের সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দেবো । তাদের কাছ থেকে অনেক কধা জানতে 
পারবি । কয়েকথানা বই পড়া দরকার । ফাল হোলে 
আমার ঘরে যাবি, বই দেবো । আছ বাড়ী যা, তোর বাবা 
_ডাববেন। ফাল থেকে ছিমনাষ্টিক আরম্ভ করবি। 
আরও কিছুক্ষণ ফথাবার্ডার পর ড্রিল মাষ্টার উঠিয়] 
দাড়াইলেন। দেবানন্দ একটু ইতত্ততঃ করিয়া তাহার পায়ে 
হাত দিয়! প্রণাম করিল। সে জানিত ড্রিল মাষ্টার কারস! 
ভাবিল, সতীনদাকে আশ হইতে গুরুর আসনে বসাইলাম, 
গুরুর আবার জাতি কি? দেবানন্দ উঠিয়া প্রাড়াইলে ড্রিল 
মাষ্টার হুই হাত বাড়াইরা তাহাকে বুকে অড়াইয়া ধরিলেন। 
স্কুলে পড়িবার সময় হুইতে সতীম রায়ের মনে প্রবল 
ধর্মঘভীব ছিল। তথম র্লামক্কফ্-বিবেকানদ্দের যুগ্র। এক 
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শ্রেণীর কিশোর ও যুবকদের মধ্যে একটা আলোড়ন আসিয়া- 
ছিল- সেই ধরণের আলোড়ন যাহা! গতানুগতিক জীবনের বন্ধম 
হইতে মুক্তি খোজে । ফলে বেহ কেহ গৃহত্যাগ করিয়া 
সন্্যাস গ্রহণ করিতে লাগিল । একটু অসাধারণত্বের ছাপ যে 
সব ছেলের মনে ছিল তাহাদের সন্মুখে তথন আর কোন পথ 
খোল! ছিল দা। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার আপে সতীনও 
গৃহত্যাগ করিয়া! পলাইল। কোনও সঙত্বে যোগ না দিয়া 
গেরুয়া লইয়া সে বাংলার বাহিরে চলিয়া! গেল। অভিপ্রায় 
হিমালয়ে গিয়া সদ্গুরুর সন্ধান করিবে, যোগ ও তিতিক্ষা 
অভ্যাস করিবে । বৎসর হুই হিমালয়ের মীনা অঞ্চলে, বছ 
তীর্ধে ঘুরিবার পরে মাসিকের কাছে দুর্গম স্থানে এক সাধুর 
আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হুইল । সাধুর দাম ফেশবানন্দ 
পিরি, তিনি মহারাহের লোক । 

কেশবানদ্দ গিরির প্রভাবে সতীনের জীবনের বারা 
একেবারে বদলাইয়| গেল। 

কেশবানন্দ অনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্যাসী । কিশোর 
বয়সে পিতামাতার সঙ্গে পাওহারপুরে বিঠলবার মন্দিরে 
পু! দিতে গিয়া এক মাতাজীর মূখে তুক্কারানের তঙ্জন শুনিয়া 
মুগ্ধ হইয়া বান। বিঠল তাহার মনপ্রাপ অধিকার করিয়া 
বলিলেন ৷ পিতামাতা পুত্রের ঘর্ষোক্বাদনা দেখিয়া, পাছে সে 
গৃহত্যাগ করে এই তয়ে সেই অল্প বয়সেই তাহার বিবাহের 
ব্যবস্থা করিলেন। পুজ ইহার আতাস পাইয়া পলায়ন 
করিলেন। স্থাটিত্ে হ্াটিতে পাওহারপুরে বিঠলবার মন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেই মাতাজীর অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। শুনিলেন তিনি হরিদ্বারে চলিয়া দিয়াছেন, 
আগামী বংসর আবার পাওহারপুরে ফিরিতে .পারেন। 
ফেশবানদ্দের সুন্দর চেহারা, যিঃ গল! ও ভগবন্তক্তি এক 
কোক্কনী সাধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি । তাহাকে মাতাজীর 
সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ঘুিতে দেখিয়া সাধু বলিলেন-_তুমি 
আমার আখড়ায় থাকিয়া সাধমতজন কর। আগামী বংসর 
মাতাজীর সঙ্গে দেখা হইবে। কিছু দিন বাদে সাধু যখন 
আখড়া ছাড়িয়া তীর্ঘপর্ধ্যটনে বাহির হইলেন তখন কেশবা'- 
নন্দকে তিনি সঙ্গে লইলেন। 

কেশবানন্দ ক্রমে সাধুর পরিচয় পাইলেন। তিনি গার্হস্থ্য 
জীবনে চিংপাবন সঙ্্রঘধায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ ও পেশোবা বংশের 
দূর আত্মীয় ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহার 
পিতামহ ভাতিয়া চৌগীর দলে থাকিয়া ইংরেণ্রের সঙ্গে 
লড়িয়াছিলেন। বরা! পড়িয়া তাহার ফাসি হয়। ইংরেজেরা 
তাহাকে লাখি মারিয়া মারিয়া অধম করে। তারপর 
উলঙ্গ করিয়া এক তেঁতুল গাছের ভালে বুলাইয়| দেয়। 
ভাহার বৃতদেহ শকুনিতে খাইয়াছিল। তাহাকে ফাসি দিবার 
পরে তাহার এরামের বাড়ীতে হানা দিয়া তাহার শ্রী ও বালক- 
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পুত্রকে ধরিবার চেষ্টা করে। রী হঁদারায় খাপ দিয়! প্রাণ- 
ত্যাগ করেন, পুত্র পলাইয়! ষায়। বছদিন নানা জায়গায় 
লুফাইয়া থাকি! বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া 
বিবাহ করিয়া সংসারী হুন। সাধু তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ। 
বাল্যকাল হইতে পুত্রের মনে পিতা হুইটি জিনিস বন্ধমূল করিয়া 
দিবার চেঠা করেন--অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
ও মারাঠা আতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের আকাঙ্ছ|। 
ছেলেকে ভিনি বলেন__সংসারবর্দ তোমাকে করিতে হুইবে 
না। তোমার কর্তব্য হইবে দেশে দেশে দুরিয়! জাতির মধ্যে 
এই ছুইটি বিষয় প্রচার করা । ছেলেকে তুলাজপুরে লইয়া 
পিয়া অন্বাভবানীর কাছে উৎসর্গ করিয়া দ্বিলেন। পিতার 
নির্দেশমত পু প্রথম যৌবনেই সন্যাস লইয়া মহারা& দেশের 
ভীর্ঘে তীৰ্থে দুখিয়! হিন্দুবর্শের নব অভ্যুদয়ের বাণী প্রচার এবং 


মারাঠাতাতির অধঃপতনের ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচারের কাহিনী 


গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । তিনি পিতার নির্দেশ পালন 
করিতে লাপিলেন বটে, ফিন্ত তাহার মদ ছিল শ্বভাবতঃ 
কোমল, মমভানীল ও গভীর ভক্তিপ্রবণ। প্রাণের টানে তিনি 
বার বার পাঁওহারপুরে বিঠলের কাছে ফিরি আসিতেন। 

সাধুর বন্দ হইয়াছিল । তাহার অবর্তমানে পিতার 
নির্দি্ কান চালাইতে পারে এইরূপ এককন উপদুত্ত শিয়ের 
অহুসন্ধান করিতেছিলেন । তাই কেশবানন্দকে পাইয়া তিনি 
তাহাকে হাড়িতে চাহিলেন না । 

-ভাহাকে সঙ্গে লইয়া! তিনি তুলাজপুরে অদ্থাতবামীর মন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন । অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে মাতার্জীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া পেল। কেশবানন্দ যাতাজীকে পাইয়া এ 
সাধুর সঙ্গ ছাতিলেন। যেন হাঁরানিধি পাইয়াছেন এমনি 
তাহার উল্লাস। সাধু একটু ক্ষণ হুইলেন। তবানীর পু] 
করিয়া তিনি মাকে মনের অভিলাষ বড় কাতরভাবে 
আানাইলেন। ব্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিলেন, অঙ্থা- 
ভবানীর সুপ্তি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া মাতাজীর যুর্তি বারণ 
করিল । তিনি চমকিত হইজেন। তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে 
জানিয়! তিনি তুলাজ্পুর ত্যাগ করিলেন। নাসিকের কয়েক 
মাইল দূরে বিখ্যাত বৌদ্ধ আমলের গুহাগুলির কাছে কুচীর 
তৈয়ারী করিয়া তিমি পেখামে সাধন-তক্কনে বাকী দিনগুলি 
অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন | | 

মাতাজী কেশবানন্দকে সঙ্গে লইয়| মহারাষ্ট্রের প্রত্যেকটি 
বিখ্যাত দুৰ্গ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রত্যেকটি স্থান দেখাইলেম। 
ছঅপতি শিবাঁজী, তাহার গুরু রামদাস ও পেশোবাদিগের 
স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখাইলেন, মারাঠা জাতির শৌধ্য- 
বীর্ধ্য ও পরাক্রমের কাহিমী শুমাইলেন। হত্রিদ্বার হইতে 
কেদারবদরী পর্য্যন্ত নানা তীর তাহাকে সঙ্গে লইরা ঘুরিলেন। 
নানা 'সন্প্রদায়ের সাধুদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। 


প্রবালী 


১৩৫৮ 





অবশেষে দেহরক্ষ! করিবার আগে হরিঘ্বারের গিরি সম্প্রদায়- 
ভুক্ত সাধু নিরঞ্জনানদ্দের হাতে তাহাকে সঁপিয়| দিলেন । 

সম্্যাসবর্থে দীক্ষা! লইয়া কেশবানন্দ প্রথম কয়েক বংসর 
সাধন-ভঙ্ধনে কাটাইলেন | কিন্ত সাধুজী ও মাতাজী যে বী্ধ 
তাহার মনে বপন করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে অস্কুরিত হইল। 
নিরবচ্ছিন্ন সাধন-জজন ছাড়িয়া তিনি প্রচার আরস্ত করিলেন । 
হিন্দুধর্মের প্রানি দুর করিয়া কি পারে উহার প্রাচীন পরিমা 
পুনরুপ্ধার করিতে হইবে ইহাই হইল তাহার প্রচারের বিষয় । 
হত্পতি শিবার্জীর সমগ্র তারতবর্ষব্যাগী হিন্দু স্বরাজ প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্নের কথা ওজখ্বিনী, মর্খুম্পশাঁ ভাষায় বর্ণনা করিতে করিতে 
তিনি উত্তেজিত হইয়! উঠিতেদ। বলিতেদ, এই স্বপ্ন সফল 
করিতে হইবে, ইহার প্রতিবন্ধক চুর্ণ করিতে হইবে । শ্রোত্ব- 
বর্গকে দিস! করিতেন-.কে ইহার প্রতিবন্ধক জান? একটু 
থাষিয়া নিজেই উত্তর দিতেন-_ প্রতিবন্ধক দুশ মন ফিরিকী, 
শয়তান ফিরিঙ্গী | ইহার পর গীপ্তার ব্যাখ্যা করিয়া! ধর্ণ্মযু্ধ ও 
নিষ্কাম কর্ের মহিম! কীর্তন করিতেন । 

ধীরে ধীরে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুরর্টের নুতন 
ব্যাধ্য! কিছু কিছু লোকের তৃঠি আকর্ষণ করিতে লাগিল ও 
কেশবামন্দ গিরির নাম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশের মধ্যে তাহার অনুরাসী ভক্তের 
সংখ্যা বাড়িতে লাগিল | হঁহার! নাসিক, পুমা, আমেদাবাদ 
প্রভৃতি স্থানে বহু যেলার . অনুষ্ঠান ও সমিতি পড়িতে আরস্ত 
করিলেন । মেলায়, সমিতিতে ছোর! ও তরবারি-চালন| শিক্ষা 
দেওয়া হইত, হিন্দু শ্বরান্ত্য প্রতিষ্ঠার বাধা অপসারণের সঙ্কজ 
গ্রহণ করা হইত, সমাতন হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার করা হুইত। 
গণপতি-উৎসব ও শিবাজ্ী-উৎসবের প্রচলন করিয়া মেলার 
অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল । 

কাজ সুরু হইয়াছে দেখিয়া ফেশবানদ্দ গিরি মাসিকের 
কাছে তাহার পরিচিত সেই সাধূর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 
সাধুর তথন অস্তিম সময় । কেশবানন্দকে আশীর্বাদ করিয়া 
তিনি শান্তিতে দেহত্যাগ করিলেন। তাহার আশ্রমে আপনাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশবানন্দ সাধন-তজনে মিযুক্ত হইলেন । 

ইহার কিছুকাল পরে বোর্বাইয়ে প্লেগের হাঙ্গামা উপস্থিত 


€ 


1 
মহারাষ্রে ২ 


হইল। কেশবানম্দ পিরির শিশ্যসম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল ৯২ 


অত্যাচার বন্ধ করিবার শর্ত সশন্ত্র প্রতিরোধ করিতে হইবে, 
হিন্দু শ্বরাক্যের প্রতিবন্ধক অশল্্র অভিযানের সাহায্যে দূর 
করিতে হইবে । এই প্রচারের ফল ফলিল র্যা ও জায়া” 
হত্যায় । 

কেশরী কাগঙ্গে সরকারী ব্যবস্থার সমালোচনাপ্রসঙ্গে 
তিলককে 'লইরা যখন গোলযোগ চলিতেছিল তাহার 
কিছু পরে সতীন নাসিকের কাছে কেশবানদ্দ পিরির 
আশ্রমে উপস্থিত হুইল | তরুণ বাঙালী সন্যাসী সতীনকে 


ভাদ্র 


রাজনগর 
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পাইয়া, আশ্রমে যে অল্প কয়েকজন ভক্ত ছিলেন তাহারা উৎফুল্ল 
হইলেন। সতীন হঠযোগ শিখিবার জতভত আশ্রমে আসিয়াছে 
শুনিয়া তাহার! হাসিতে লাগিলেন । বলিলেন, “তোমাকে 
একেবারে ঠিক জায়গা! বাংলাইয়া দিয়াছে লোকে । আরে 
ভাই, হঠযোগ পরে হইবে, এখন ত কর্্মঘোগে কিছু তালিম 
. লও” আনন্দমঠের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ছিল। বীর সন্যাসী 
বিবেকানন্দের খ্যাতি তখন ভারতময় প্রচারিত । বরোদ! 
কলেজের বাঙালী অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের নাম অনেকের 
পরিচিত । বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবার অন্ত 
সতীনকে তাহার! উপসুঞ্ঞ পাত্র স্থির করিলেন । 

শিবান্ধী,ও গণপতি উৎসবের তাৎপর্ষ্য, মেলা এবং সমিতির 
মধ্য দিয়া হিন্দু জাতীয়তার চর্চা, প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
অন্ুদীলন, শারীরিক শক্তিচচ্চার প্রয়োশ্রন, হিন্দু স্বরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে সতীনকে ডহারা 
উপদেশ দিলেন । ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এক্যবদ্ধ হিন্দু ভারতের 
এমন উল্্বল, গরিমাময় চিত্র, তাহার! সতীনের সম্মুখে ধরিলেম 
ষে সেবিন্মিত ও যুধ হইল। এ ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল 
হুইল যে, জীবনে সাধনা করিয়া লাভ করিবার মত বাস্তবিক 
--কোন অভী& থাফিলে তাহা হইতেছে অতীত দিনের পৌরবময় 
হিন্দু শ্বাতীয়তার পুন:প্রতিষ্ঠা। হুজপতি শিবার্জীর মধ্যে 
একবার হিন্ৃভারতের পুনত্াবিম লাতের উত্তম দেখা! গিয়াছিল 
তাহা সফল হয় দাই। শেষে ফিরিঙ্গীরা উড়িয়া আসিয়! 
জুয়া বলিয়াছিল । আজ আবার মূতম উন্তষ আরম্ভ করিবার 
সময আলিরাছে। 

যে সঞ্জীবমী আদর্শের অভাবে সতীন এবং তাহার মত 
আরও অনেকে দে সময়ে ধর্ম্সাধদার পথে প1 দিিয়াছিল, 
অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই আদর্শ চোখের সমুখে দীপ্ডিমান হুইয়া 
উঠিল । | 

সতীন বয়সে বালক, তাহার উপর. স্কুলের গণ্ভী ছাড়ায় 
নাই। সে জ্ামনিত না থে, মহারাঞ্রে এই নব জাগরণের বছ- 
দিম পুর্বে তাহার নিজের প্রদেশে এই ভ্রাগৃতি আপিয়াছিল, 
ফল্তুর মত তাহার প্রবাহ বাঙালীর জীবনাদর্শের মধ্যে লুকাইয়া 
ছিল। ব্যায়াম ও ক্রৌড়া-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশবাসীর 
ভিতরে আাতীয়তাব উদ্বোধনের জন্ত হিন্দু মেলার জনুষ্ঠান আরম্ত 
হইয়াছিল ১৮৬৭ সনে, কংগ্রেস স্থাপিত হইবার বহু পূর্ক্বে। 
জাতীয় চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী, আতীয় সঙ্গীত, ক্রীড়া, আমোদ- 
প্রমোদ, ব্যায়াম, কথকতা, জাতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে 
বক্তৃতা ও আলোচনা, জ্ঞানী, গুম এবং সকল শ্রেণীর লোকের 
সমাবেশের মধ্য দিয়া দ্রেশবাসীর মনে উৎসাহ ও উঙ্কীপমা 
সঞ্চার করিবার জন্ত গ্রীসের অলিম্পিক ক্ষীড়ার আদর্শে প্রতি 
বংসর হিন্দু মেলার অহুষ্ঠান হুইত। স্বাস্থ্য ও সাহস বৃদ্ধি 
করিবার শ্রন্ত ব্যায়াম-বিভ্ভালয় স্থাপিত হুইয়াছিল। হিন্দু 


মেলায়, কুস্তি, লাঠি ও তরবারি চালনা, ঘোড়ায় চড়া, . নৌকা! 
বাচের প্রতিযোগিতা হইত | এই হিদ্দু মেলার আদর্শ হইন্ডে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশভাল কম্ফারেন্সের উদ্ভব হয়। তারপর . 
সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ভ্বাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি হয়। 

এ সব সতীনের জ্বানিবার কথ! মহে। হিন্দু মেলা শুধু 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কাজ ক্ষরিয়াছিল, এই নুতন ' আন্দোলন 
গোড়াতেই বীন্ষ বপন করিরা তাহার কাছ আরস্ত করিল। 

কেশবানন্দ গিরি স্বয়ং সতীনকে দীক্ষা দিলেন দুতন মন্ত্রে 
তাহার ভবিয়ং কাজের ধারা সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। ভাবী 
হিন্দু স্বরান্ম্যের প্রতীক গৈরিক পতাকাকে অভিবাদন করিয়! 
সতীন দীক্ষা লইল । 

প্রায় সুই বৎশরকাল আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা সমাপনাস্তে 
কেশবাশন্দের আদেশে গৈরিক বন্্ ত্যাগ করিয়া সতীন দেশে 
কিরিবার উদ্ভোগ করিতেছিল এমন সময় চতুভু্জ দত নানে 
একটি যুবক আশ্রমে উপস্থিত হইল । সতীন দেখিল এই লন্বাঁ- 
চওড়া বলিষ্ঠ যুবকটি আশ্রমের অনেকের পরিচিত। শুনিল 
সে পঞ্জাবের মণ্টেপোমারী জেলার অধিবাসী । লেখাপড়া 
আদা, রীতিমত পঞ্ডিতলোক | বিলাত হইতে পাস করিস 
আসিয়া কলেজে চাকুরী করিত, হঠাৎ আধ্যসমান্ষে যোগদান 
করিয়! চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল । 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস দয়ানদ্দ সরস্বতী শ্রীক্কফের অবতার । 
জীক ছিলেন কাখিয়াবাড়ের লোক, দয়ানন্দও তাহাই । এক- 
জন কুরুক্ষেঅর রণাঙ্গনে গীতা! প্রফাশ করিয়াছিলেন সনাতন 
বর্ণের মৰ্ম্ম বুঝাইবার অত, আর একজন একই উদ্ছেপ্তে সত্যার্থ- 
প্রকাশ রচনা করিয়াছেন | সনাতন বর্ষের সকল গ্রামি দূর 
করিয়া উহার পুর্বগৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে, উহার 
সফল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিতে হইবে । তাছার মতে 
ভারতবর্ষ আর্ব্যজাতি ও আর্ধ্যধর্শ্মের দেশ । ইহাই সমাতন 
ধৰ্ম্ম । ভারতবর্ষে অঙ কোন বর্শের স্থান নাই । যাহার! এদেশে 
বাস করিতে চাহে তাহাদের এই বর্ঘঘ গ্রহণ করিতে হইবে 
অথবা সরিয়! পড়িতে হইবে | যে ধর্ম্ম ভারতবর্ধে জন্মায় নাই 
তাহার কোন স্থান নাই এই দেশে । চতুভূর্জ দত বলিত, 
ভারতবর্ষে সনাতন বর্ট্বের এফাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 
রাষ্ট্রীয় শক্তির মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর 
করিতে হইবে । বিধন্মা ও বিদ্েশীর প্রতিষ্ঠিত রাই এই কাদে 
বাধ! দেওয়! ছাড়া ,সহায়ত| করিবে না। সুতরাং বিদেগী 
রাইকে ধ্বংস করিতে হইবে |. 

কেশবানন্দ পিরির সম্প্রদায়ের হিন্দু স্বরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
আদর্শের সঙ্গে চতুতুক্ধ দত্তের আদর্শের মিল ছিল। এইঅভ 
কেশবানন্দের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করিত ৷ 

সতীনফে বাঙালী জানিয়া ও তাহার কাহিমী শুনিয়া 
আগ্রহ করিয়া সে তাহার সঙদে আলাপ করিল। বলিল, 


৪৩৬ 


বিলাতে তাহার করেক দরদ বাঙালী বন্ধু ছিল। খুব বুদ্ধিমান 
তাহারাঁ। বাঙালীদের আশ্চর্য্য মস্তি ও উৎসাহ দেশের 
* কান্দে লাগাইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে । কেশবানন্দ 
সতীনকে দীক্ষা দিয়াছেন শুনিয়া চতুভুর্জ খুব আহলাদিত 
হইল । বলিল, তোমার ঠিকানা দাও, বাংল! মুলুকে গেলে 
তোমার সঙ্গে দেখা করিব । 

তাহার কাছে সতীন ইউরোপীয় পলিটিজের হালচালের 
অনেক খবর শুণিল। দে বলিল, কুশের সঙ্গে ইংরেজের 
একট! গোলমাল বাধবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। কুর্ক্জন 
সাহেব তাই ভিব্বতে, কাবুলে, পারস্তে মিশন চালাচালি 
করছে । আফগ[ন-আমীরের ‘বেটা’ ইনায়েত উল্না খাকে নিয়ে 
দহরম মহরম করছে । কিন্তু দেখবে ক্ুশের সঙ্গে নিজে না লড়ে 
হয়ত জাপানকে লাগিয়ে দেবে । হাড় শয়তান এই ইংরেজ 
জাত, বরায়র নিপ্রের লড়াইটা অপরকে দিয়ে করিয়ে নেবার 
কাজে হাত পাকিয়েছে। | 

সন্ভীন তাহার উগ্র ইংরেজ-বিষ্বেষ এবং সাধারণভাবে 
ইউরোপীয়দের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল । 
ইঞউরেপকে এত দ্বণী ও বিদ্বেষের চোখে কোন ভারতবাসী 
যে দেখিতে পারে তাহা আগে তাহার জান! ছিল ন । 

মাথায় নুতম চিন্তা ও অস্তরে নূতন আদর্শ লইয়া সতীম 
ঘরে ফিরিয়া আসিল । সে সন্যাস লইবে বলিয়া গেরুয়া 
পর্িয়া যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিল তখনও তাহার মনে গতীর 
ভগবন্তক্তি অপেক্ষা সন্ন্যাস-তীবনের পবিজ্রত!, অনাসক্তি ও 
আদর্শনিষ্ঠর প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী । গেরুয়া ছাড়িয়া ঘরে 
ফিরিবার পর তাহার মনে ভগত্ুক্তির স্থান অধিকার করিল 
দেশভক্তি। জ্রন্নভুমি ভারতবর্ষের যৃর্তিকে সে যেন জীবস্তরূপে 
প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে, হিমালয়ের বন অরণ্য যেন তাহারই 
" মন্তকের অবিভ্স্ত কেশভার, চরণযুগল লীলাচ্ছলে মহাসাগরের 
বুকে প্রসারিত করিয়া অবস্থিত তাহার মাতৃভূঘি স্বর্ণবর্ণা, 
উদ্দ্বল, জীবন্ত দেবীপ্রতিষার মত তাহার হ্বদয়ে অধিঠিতা 
হইলেন। এই সাকার মাতৃ-মৃত্ির উপাসনার কলে ত্যাগ 
সতীদের চরিগ্র অপূর্ব মাধুর্য্য-রসে ভরিয়া উঠিল । 

প্রবেশিক্ষা পরীক্ষা দিবার পর সতীনের পিতৃবিবোগ হইল । 
পরীক্ষায় পাস করিলেও অর্থাভাবে পড়াস্তনা বন্ধ কতা তিনি 
ছিল মাষ্টারের কান্ধ লইলেন সরকারী স্কুলে । স্বাস্থ্য তাহার 
বরাবর ভাল । নিয়মিত ব্যায়াম অত্যাপের ফলে চমতকার 
শরীরের গঠন ও অপরিমিত শক্তিসকয় হইয়াছিল । ছেলেদের 
শন্দীর-চ্চায় অনুরাগী করিয়া তুলিবেন, তাহাদের চরিঅগঠনে 
সহায়তা করিবেন, দেশভক্তির বীজ তাহাদের কিশোর-মনে 
বপন ফরিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে দেশকম্মাঁ করিয়া 
তুলিবেন এই লক্ষ্য লইয়া তিনি ছিল ও জিমনাঠিক মাষ্টারের 
কাজ বাছিয়া লইয়াছিলেন। 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


ডাহার বদ'লর চাকুরী | যেখানে গিনি বদলি হইয়া যাইতেন 
সেখানেই তাহাকে কেন্দ করিয়া তাবপ্রবণ ছেলেদের একটি 
দল পড়িয়া উঠিত। স্ুলের বাহিরে এই সব ছেলে তাহাকে 
দাদ! বলিয়া ভাকিত, তাহার নির্দেশিত পথে চলিতে চেষ্টা 
করিত, তাহাকে গভীরভাবে ভালবাসিত। ছেলেদের হৃদয়ের 


কোমল স্বানটিতে স্ব আঘাত করিয়া নিজের দিকে আক -€ 


করিবার বিশেষ দক্ষতা ছিল ঠাহার। তাই দুর্দান্ত ছেলেরাও 
তাহার সংসর্গে আসিয়া আশ্চর্য্য রকমে বদলাইয়া যাইত । 
শহরের ছেলেদের অভিতাবক সম্প্রদান়্ এত্ত সতীম মাষারের 
উপর সন্ত ছিলেন । হঁহাদের এবং স্কুলের উপরওয়ালাদের 
সঙ্গে আচরণের একটা পৃথক রীতি ছিল ড্রিল মাষ্টারের । 
আপনার আসল রূপ লুকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্তে তিনি পোশাক- 
পরিচ্ছদে, বাহিরের চালচলনে ও কথাবার্তায় থামিকটা ভূত 
ও হাস্তকর হইবার রীতি অনুসরণ করিতেন। এ যেন একটা 
ছর্বেশ তাহার । ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল অন্ত 
রকমের । নিজের দলের ছেলেদের সঙ্গে তিনি সেহশীল 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সমবয়ক্ষ বন্ধুর মত আচরণ করিতেন । 

দেবানন্দের পিতা বদলি হইয়া আসিলে সে জেলাস্ছুলে 


তি হইবার পর হইতে মাষ্টার তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, -"- 


ছেলেটি একটু দ্বাস্তিক ও অমিশুক হইলেও তাহার চোখেমুখে 
এমনি একটা! বৈশিষ্ঠের ছাপ ছিল যাহা সহজে তাহার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল । তিনি নিজের মনে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
ছেলেটিকে তাল আধার বলিরা মনে হয়, ইহাকে ছাড়া হইবে 
না। ব্যায়ামরত ছাত্রদের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে দ্বেবানন্দকে 
চাহিয়া থাকিতে দ্রেখির! তিনি তাহাকে দলে টানিয়া লওয়া 
স্থির করিযা ফেলিলেন। 

দেবান্দ সহজে ধরা দিল ।' তখন তাহার বরস চৌদ্ষ- 
পনর বৎসর । আনন্দ মঠ পড়িয়া তাহার বন্ধু ইন্দ্র সঙ্গে 
মিলিয়া সে সম্ভান-দল গড়িয়া ইংরেন্ের সঙ্গে লড়াই করিবার 
খেলা খেলিত । বড় হইয়া সে সত্যানন্দের মত সন্্যাসীর দল 
গড়িবে, অগ্রশত্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে 
তাড়াইবে, গভীর অরণ্যের মধ্যে বিরাট এফ মন্দির পড়ি] 
মাতৃহৃণ্তি প্রতিষ্ঠা করিবে, এই সব কল্পনা তাহার মাথার 
খেলিত। 
জনিত না। তাহার সহপাঠীদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না 
যাহার কাছে মনের কথা বলে। মধ্যে মধ্যে সে তাবিত 
গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে কোন সন্গ্যাসীর আশ্রমে । 
তারপর দল গড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে । কিন্তু পিতামাতার 
প্রতি তাহার গতীর ভালবাসা ছিল, ইন্দকেও সে ভালবাসিত। 
ইহাদের সকলকে ছাড়িয়া যাইবার কল্পনায়, তাহার মন পুরা- 
পুরি সার দিত না। { 

মনের অবরুদ্ধ জাবেপে সে এমন একটা! অবস্থায় আসিয়া- 


ইন্দ ছাড়া তাহার এই সব কল্পমার কথা আর কেহ 


ভাদ্র 


ছিল যখন সামা প্রলোভনে সে কুসংসর্গে বিশিয়া যাইতে 
পারিত। এমন সময় সতীন মাষ্টার তাহাকে বাঁচাইলেন। 

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিয়া সভীন তাহার মনের আশ|- 
আকাকঙ্ষার কথা জামিয়া লইলেম। তার পর বলিলেন, সব ঠিক 
হয়ে যাবে ভাই, কিন্তু তোমার এখনকার কাজ আপনাকে 
পঁড়ে.তোলা । আপনাকে উপযুক্ত মা করতে পারলে কি 
করে অত বড় কাত করবে? 

দেবানদ্দ বলিল, আমাকে উপযুক্ত করে তুলুম। মাষ্টার 
বলিলেন, তুলব বৈ ফি। এ ত আমার কান্ধ তাই। কিছুদিন 
আমার কথামত চল দেখি। তার পর বলিলেন, ব্রাক্ম- 
মুহুর্তে উঠে ১০৮ বার মাতৃনাম ঘপ করবে, কালী, ভবানী, 
ছুর্গা ধার নাম ধুশী। তার পর করবে ডন বৈঠক । ব্যায়াম- 
শেষে বিশ্রাম করে স্বান করবে। স্বান করে গীতার পাঁচটি 
করে শ্লোক রোজ মুখস্থ করবে। তার পর স্কুলের পড়াশুন!। 
আমি হুখানা বই দিচ্ছি) 5mile’s Self-help ও Blackie’s 
Character | রোজ বই ছুখানার কিছু কিছু পড়বে। 
বিকেলে ক্ষুলে ব্যায়াষ করবে, আমি দেখিয়ে দেব । আমার 
সঙ্গে বিকেলে বেড়াবে, ভন আলোচনা হবে। শোবার 
জাগে রোজ ডায়েরী লিখবে । তার পর ভারতমাগ্ডার ধ্যান 
করবে কিছুক্ষণ। 

Self-help < Character শেষ হইলে অঙ্িনীকুমার 
দতের ভক্তিঘোগ, বিবেকানন্দের কর্্মযোগ, ভাববার কথা, 
উডের রাজস্থান, সিপাহী বিস্রোহের ইতিহাস, মারাঠা ও শিখ- 
জাতির ইতিহাস পড়া আরম্ত হইল । তার কয়েকটি অধ্যায় 
ইতিমধ্যে মুখস্থ হইয়া গেল । নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে দেবা- 
মদ্দের চেহার] ফিরিয়া গেল। 

ছেলের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া জীবাদন্দ একটু বিস্মিত 
হইলেম। ডিল মাষ্টার তাহার কথা রাখিয়াছে বটে ; কিন্ত 
যেভাবে সে দেবানন্দের যত ছেলেকে প্রভাবিত করিয়াছে 
তাহা ত সাধারণ ড্রিল মাষ্টারের কর্ম্ম মর । এখনও পথে 
ঘাটে দেখা হইলে ড্রিল মাষ্টার তাহার অদভূত পোশাকে ফোজী 
ালুট করে, তাহার পেটে যে এত বিভা আছে কে জানিত। 

ছেলেকে ডাকিয়! পাঠ্য পুস্তক ছাড়া ফি কি বই পড়ে 
ভ্বিজ্ঞাসা করিলেন, সতীনের সমন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেম ৷ 
দেবানন্দ পিতাকে ষথেঞ্ শ্রদ্ধাতভ্ভি করিত, কিন্ত তাহার মনে 
হুইল সতীনদার সম্বন্ধে সকল খবর দেওয়া জন্থচিত। ড্রিল 
মাঠার সম্বন্ধে পিতার প্রশ্নের সে ভাসা তাস! উতর 
দিল। কফি কি বই পড়ে খুলিয়াই বলিল। পুর অপৎ লংসর্গে 
না যায় এইটুকুই জীবানন্দের ভ্বানিবার ছিল। যে উত্তর 
পাইলেন তাহাতে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধ করিয়া আর কিছু 
বলিলেন না। 

সতীনকে কেন্্র করিয়া ছেলেদের যে ছোট দলটি গড়িয়া 


রাজনগর 
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উঠিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দেবানদ্দ ও আরও ছুই-চারিটি 
ছেলে চিন্তাশীল প্রভৃতির ছিল। তাহারা ্ামিত যে তাহাদের 
বর্তমান শিক্ষাদীক্ষা ভবিষ্যতে কোন বৃহত্তর কর্ণের অভ 
প্রত্ততি। এই বৃহত্তর কণ্ ফি ধরণের হইতে পারে সে সম্বন্ধে 
কাহারও হুষ্প& ধারণা ছিল না। কয়েকজন একটা! দলতুক্ত 
হুইয়া সাধারণ হুইতে আলাদা আদর্শের অনুসরণ করিয়া 
চলিতেছে__এই বোধটুকু লইয়া তাহারা সন্ত ছিল। বাকী 
ছেলেদের প্রকৃতিতে ছিল ধর্মপ্রবণতা । সতীনদার প্রবর্তিত 
নিয়মকাছুন তাহাদের ধর্মজীবনের উতকর্ষসাধক এইরূপ মনে 
করিয়! তাহার! সেগুলি মিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়া চলিত । প্রচলিত 
দেবদেবীর অর্চচদা তাহাদের মনে ফোন সাড়া আগাইত না, 
তাহারা চাহিত নৃত্তন কোন ঠাকুরদেবতা। অন্তরের গভীর 
তক্তিপ্রবণতার দরুন কাহাকেও প্রাণ ঢালিয়া তক্তি করিবার 
অত ইহারা উন্মুখ, এই আত্মসমর্পণের পথ ভিন্ন অন্ত পথে 
তাহাদের প্রাণের ক্ফুপ্তি হইত ন! । সতীন ইহাদের জন তাহার 


: গুরু ফেশবানন্দ পিরির পুজার ব্যবস্থা করিল। ফেশবানন্দ 


হইলেন ইহাদের মুতন ঠাকুর । 

এতগুলি বিতিম্ন চরিত্রের ছেলে একত্র মিলিয়াছিল সতীনের 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে, তাহার চরিজে যে নূতন একটা আদর্শের 
প্রতি এঁকাস্তিক নিষ্ঠা প্রতিফলিত হইত তাহার প্রেরণায় । 
ছেলেরা সতীনদার শিষ্য বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত। 
সেবাপরায্বণত1, লোকের আপদে বিপদে সাহায্য করিবার 
আগ্রহ, শহরের হু প্রক্কতির লোকেদের দযন করিবার সাহসের 
অন ইহার! সম মাষ্টারের ছল বলিয়া লোকের নিকট 
পরিচিত ছিল। পড়াশুনা, বিচারবুদ্ধি, গাস্ভীধ্য ও সাহসের 
জত দেবানন্দ তাহার অপেক্ষা অধিকবয়'্ফ ছেলেদের ভিঙ্গাইয়া 
দলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল । সতীন স্থির করিল 
এবার দেবামম্দকে তাহাদের সম্প্রদায়ের আসল উদ্দেস্তের কথা 
জানাইবে। 7 


কিনব সে অবকাশ আসিবার আগেই দেবানন্দের পিতার 
বদলির আদেশ আসিল । এই আদেশের কথা দেবানন্দ যখন 
শুনিল তখন উহা বিনামেঘে বজ্জাঘ/তের মত মনে হুইল । সে 
অত্যন্ত দমিয়| গেল । পিতার কাছে একবার ম্বহৃতাবে প্রস্তাব 
ফরিল, সে এখানকার হোটেলে থাকিয়া লেখাপড়া" করিবে। 
জীবানদ্দ এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। 

সতীনের কাছে এই বদলির আদেশের কথা বলিবার সময় 
দেবাশন্দের চোখে জল আসিয়া পড়িল । তাহার চোখে জল 


: দেখিয়! সৃতীন তাহাকে বুকে শুড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল 


-আমার এত দিনের শিক্ষাস্-_এই ফল হ’ল দেবু? 
সতীনদাকে ছাক়তে হবে বলে কানা? একটু গভীর হইয়া লে 
বলিল- এত দিন ধরে কি তা মুখস্থ করলে ভাই? কোন 


'মাহুষের প্রতি আসক্তি রাখতে নেই আমাদের । আমাদের 
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লক্ষ্য আদর্শকে কর্দে কপ দেওয়া । যে মন্ত্রে তোমাকে দীক্ষা 
দিয়েছি, তোমার কাজ হচ্ছে সেই মন্ত্র চারদিকে যত বেশী 
লোকের মধ্যে সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া । নুতন জায়গায় নুতন 
কাজের ক্ষেমর পাবে । এর চেয়ে সুখবর কি আছে? 

দেবানন্দ রন্ধ্রে বলিল--কিন্ত আমার শিক্ষা ত শেষ 
হয় নি দাদ! । 

সতীন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল-_ 
তোর শিক্ষা! শেষ হবার বেক্ট বাকী নেই রে। যেটুকু বাকী 
আছে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর বোস। 

হই জনে বসিল। সতীন বলিল-_কান্সের লোক নানা 
জায়গায় রয়েছে । তারা বীরে ধীরে জমি তৈরি করছে 
মানা প্রক্রিয়ায় । কাক্রট! ত সোজ নয় তাই। মরা দেশকে 
আবার বাঁচিয়ে তুলতে, জাগিয়ে তুলতে হবে । কত শতাব্দী 
ধরে আমর! মরে আছি। ১১৯৩ গ্রষ্টাকে দিল্টী অধিকার 
করে মুসলমানরা এদেশে কায়েম হয়ে বসল । এর প্রায় হ'শ 
বছর আগে থেকে হিহ্দুস্থানে ইসলামের পতাকা ওড়াবার 
ফল্পন| নিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগ্ডুতে থাকে এদেশের দিকে । 
রাজা জয়পালের সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ক্রষে টুকরো টুকরো হয়ে 
ধ্বসে পড়তে লাগল । কাবুল গেল, জালালাবাদ গেল, 
পেহশায়ার গেল, শেষে গেল লাহোর । লাহোর নেবার পৌনে 


ছু'শ বছর পরে দিল্লী তাদের দখলে গেল। পাচ শ বছর পরে. 





মারাঠার! খন হিম্বুসাত্রান্্য স্থাপনের উদ্ভোগ-আক্কোক্ষন 
ফরছে, সাপরপার থেকে ইংরেজরা তথন উড়ে এসে জুড়ে 
বসল। সাত শ বছর ধরে আমরা গোলামি করছি। শিক্ষায়, 
চরিত্রে, আশ।-আকাচক্ষার় আমাদের পোলামির ছ্াপ। 
আমরা অমানুষ হয়ে গেছি । পরবশতাঁর কাদ1 স্তরে স্তরে 
শক্ত হয়ে বসেছে আমাদের মনে ও চরিত্রে । এই স্তর ঘা € 
দিয়ে ভাঙতে গেলে আমর! ব্যথায় ককিয়ে উঠি, হাত পা 
ছাড়ে, চিৎকার করে, গালাগাল দিয়ে আমরা বাধা দিই, 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলি কাদা! আমাদের সনাতন অঙ্গরাগ। 
মুখে যা আসে তাই বলে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিদ্বপ 
করি, ভৎস্না করি, সমালোচনা! করি। তাই ধীরে নরম 
জায়গ| বেছে নিয়ে কাত করতে হচ্ছে, বছ কণ্ঠে কাছের 
লোক তৈরি করতে হচ্ছে৷ ছু’-চার বৎসরের মধ্যে এই 
পরিশ্রমের ফল দেখতে পাবে লোকে । 

সভীন থামিল, কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল-_ 
তুই যেখানে যাচ্ছিস সেখানে একজন কাজ করছেন। হয়ত 
ভগবানের ইচ্ছা তার হাত দিয়ে তোর শিক্ষা শেষ হবে। 
ওখামে গিয়ে পাথরতল| পাড়ায়--দেবেন পণ্ডিত মশারের 
আশ্রছ্ধে যাবি । আমার কাছ থেকে যাচ্ছিস বলবি । কে 

দলের সকলের কাছে বিদায় লইঙ্কা দেবানন্দ পিতার সঙ্গে 
চলিয়া গেল । ক্রমশঃ 





খাগ্যসক্কটে ছানার জলের ক্যালসিয়াম 
অধ্যাপক শ্রীশচীজ্রকুমার দত্ত 


খা্যসঞ্ধট ও অর্থনৈতিক সহ্ঘট যখন মানুষের জীবমীশক্তিতে 
ভাঙন সুষ্টি করে চলেছে-_সে সময়েই পুষ্টিকর খাতের নির্বাচন, 
খান্ডগুণবিশিষ্ ফেলে-দেওয়া-জিনিষকে আহাধ্য রূপে 
গ্রহণ করা এবং পরিপুরক খাদ্য সংগ্রহ ও সন্ধানের প্রয়োজম 
সবচেয়ে বেশী । রক্ঞশহ্যতা, ক্যান্সার, রিকেট, যক্ষা প্রভৃতি 
ছুরারোগ্য ব্যাধি আজ দেশবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার 
করেছে।, খাদ্যগুণ সন্ধে অজ্ঞতা এবং খাদ্যনির্বাচনের 
অক্ষমতা এর ভরষ্ভে যতটা দায়ী, পুষ্টিফর খাদ্যের অন্ডাব ততটা! 
নয়। খাদ্যে খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনের অভাবই এই 
শ্রেণীর রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ । দেহের পুষ্টিসাধনে 
খনি পদার্ঘগুলি বহুবিচিত্র কান্ধ সম্পন্ন করে। দেহগঠন 
ও পুষ্টিবিধানে যে. ধাতুটি সবচেয়ে বেপী ক্রিয়াশীল তার নাম 
ফ্যাললিয়াস। আজকাল যেকোন রোগেই ডাক্তারেরা 
ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিতে বলেন । আমাদের প্রাত্যহিক 
আহারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব কমই থাকে, তাই সহ্ছ- 


লভ্য ক্যালসিয়াম-খটত খাদ্য নির্বাচন করতে পিরে আঘ- 
কান পু্টিবিজ্ঞানীদের নক্গর পড়েছে ছানার জলের উপর । 
প্রতিদিন হাম্রার হাক্বার মণ. ছানার জলের, অপচয় ঘটছে। 
কি ভাবে এই ভ্রল থেকে খাদ্যরূপে ক্যালসিয়াম আহরণ করা 
যায় সে সম্বদ্ধে কিফিৎ আলোচনার শ্রন্তেই এই প্রবন্ধের 
অবতারণা । কিন্তু তার আগে দেহগঠনে ক্যালসিয়াম ধাতু 
কি ভাবে কাজ করে থাকে সে সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন -- 


দেহের উপাদানে ক্যালসিয়াম 


আমাদের দেহে ১৫ থেকে ২২ শতাংশ ক্যালসিয়াম 
রয়েছে-_এর শতকরা ৯৯ ভাগই অস্থিতে সঞ্চিত-_বাকি এক 
ভাগ নরম পেশী এবং তরল অ্লীর পদার্থে মিশে আছে। এই 
ক্যালসিয়ামের অনেকটা অংশ কসফরাসের সঙ্গে একহীভৃত 
হয়ে কেলাসিত ফক্ফেটর্ূপে অস্থি ও ট্রাতে বর্তমান। এই 
ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের বহুমুখী বিচিঅ কার্ধ্য-প্রপালীর 





ভাদ্র খাদ্যসঙ্কটে ছানার জলের ক্যালসিয়াম ৪৩৯ 
ধারক ও বাহক । সংক্ষেপে এর কাজগুলোকে আমরা বর্ণনা সমর ভিটামিন ডি প্রয়োগে এই রোগ সারে-_ পরীক্ষায় জান! 
করতে পারি নিয্নলিখিত রূপে £ গেছে যে, এই ভিটামিন খান্ থেকে ক্যালসিয়াম শোষণে 


(১) দেহের অস্থিমজ্জার পঠন 

(২) রুক্তকে জমাট করে দেওয়া: দেহের কোন 
স্থান কেটে গেলে সেখান থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়, কিন্ত কিছুক্ষণ 
পরেই সেই রন্তু পড়া বন্ধ হয়ে যায়, কারণ যেখানটা কেটেছে 
সেই কাটা মুখে কিছু রক্ত জঘে গিয়ে নির্গমনদপথ বন্ধ করে 
দেবার ভন্ভই আর রক্ত বের হতে পারেমা। রক্তের এই 
জমাট বাঁধা বা কোয়াপ্ুলেশন-ক্রিয়ার ব্যালসিয়াম-পরমাণুর 
অস্তিত্ব একাত্ত প্রয়োজনীয় । 

(৩) মাংসপেগ্ীর সক্ষোচন ও প্রসারণ £ ব্যাঙের 
হৃংপিগ্ড কেটে নিয়ে দেখ| গেছে যে, তার স্পন্দন থেমে যাবার 
পর সেটিকে যদি ক্যালসিয়াম জবণজলে .ছুবিয়ে রাখা যায়, 
ত1 হলে সেই কাটা হৃংপিণ্ডের স্পন্দম আবার সুরু হবে, কিন্ত 
জল থেকে তুলে নিলেই আবার থেমে যাবে। ক্যালসিয়াম 
লবণ রক্তে বিদ্যমান থেকে হাংপিগ্ডের মাংসপেশীর সক্ষোচন ও 
প্রসারখে সহায়তা করে বলেই হৃৎপিণ্ডের স্পদ্দম ঘটে থাকে, 
অবশ্য এই কার্ধ্ে সোডিয়াম এবং পটীসিয়াম লবপও কতকটা 
“সাহাষ্য করে থাকে । 

(৪) হ্বায়ুমণ্ডলীর প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে এবং পরিপাফ-ক্রিয়ায় 
অংশগ্রহণ ও রক্তে খাদ্যের সারাংশ লোষণফার্য্যে নিযুক্ত 
দেহের জলীয় পদার্ধগুলির চলাচল নিয়ন্ত্রণে সাহাধ্য করে 
* এই ক্যালসিয়াম । 

(৫) কুসফুপ থেকে মাংসপেশীতে জল্িজ্েন সরবরাহ 
এবং পেশী থেকে কার্ববণ-ডাই-অক্সাইড চালান দেওয়ার 
কাজেও ক্যালসিয়াম কিছু সহায়ত! করে থাকে । 

দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাবনই ক্যালসিয়ামের সর্বাপেক্ষা 
প্রধান ফাজ। দেহে ধে পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস 
শোষিত হয়ে থাকে তার অনেকটা আবার বৃন্ত ও অস্ত্রের 
দিঃসরমী-পথ দিয়ে প্রতিদিন বেরিয়ে যায়, কাজ্ধেই খুব বেদী 
পরিমাণ ক্যালসিয়াম খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ না করলে দেহে 
ক্যালপিয়াম সফরের পরিমাণ বৃদ্ধি পারে না। দেহের উদ্ধত 
ক্যালসিয়াম অস্থিগুলিকে পুষ্ট ও দৃঢ় ভাবে গঠন করে, তা 
/ হাক অস্থির আষ্রেপৃষ্ঠে বেণ্টের মত বাধন বা উবেকিউল 
( trabeculae ) তৈরি করে তাকে ঘাতসহ ও দৃটতর করে 
থাকে। পুষ্টিকর খাদের অভাব হলে এবং তাতে ক্যা্- 
সিয়ামের প্রাচুর্য ন! ধাকলে রক্ত ও নরয মাংসপেশীতে ক্যাল- 
সিয়ামের পরিমাণ ক্রমশঃ ফমতে আরম্ভ করবে, কলে অহিতে 
সঞ্চিত অতিনিভ্ঞ ক্যালসিয়াম রক্ত ও পেশিতে চলে আলবে 
এবং ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণে সাহাধ্য করবে। এই 
াতুটির অভাবে দেহের অস্থিগঠন পূর্ণতা লাভ করে না, কলে 
শিশুদের মধ্যে দেখ! দেয় প্রিকেট বা অস্থিবাত রোগ । অনেক 


সহায়তা করে দেহের ক্যালসিয়াম ও কসফরাসকে ভিটাধিন 
অস্থির দিকে তাড়িয়ে দিকে যায়, কাজেই অস্থির বৃদ্ধির কার্ধ্য 
ব্যাহপ্ত হয় না । ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থি-যক্মাও দেখ! 


‘দিতে পারে । এটি অতি সাত্বাতিক ব্যাধি, হাড়ের ভেতরটা 


খ্বীবরা| করে দের । দাতের ক্ষয়ও ক্যালসিয়াম অভাবের একট! 

লক্ষণ। এই ক্যালসিয়ামের অভাবে দেহের স্বাভাবিক রোগ- 

প্রতিষেধক শক্তিও হাস পার। 

i দেহগঠনে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজ্রম-মা্্রা 
মান্গষ ও জীবজন্তর দেহপঠনের তাগিদে প্রতিদিন কতটা 

ক্যালসিয়াম প্রয়োঙ্গন হুয়, বিভিন্ন থাদ্য-এ্রহণ পরাক্ষাদ্বারা 

বিজ্ঞানীরা তার পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন । আমাদের 


দৈনন্দিন ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন তাদের হিসাবে এইরূপ ধরা 
পড়েছে : 


বয়স ক্যালসিয়ামের দৈনিক মানো 

৯ বংসর পর্য্যত্ত বালক ১. খ্ৰাম 
১০১১২ 5 ১১ ১২ os 
১৩২০ ১৮ ১১ 55 ১৪ 
১৩১৫ ১১ ১, বালিকা ১৩১ 
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সাধারণ তাবে নির্ধারণ কর] হয়েছে যে, দেহের প্রতি সের 
ওজনে *০০৭৪ গ্রাম ক্যালসিয়াম আমাদের প্রাত্যহিক 
প্রয়োজন। অন্তঃসত্বা নারীর পক্ষে কিছু বেদী ক্যালসিয়াম 
দরকার হয়, কারণ গর্ভস্থ শিশুর দেহগঠন প্রক্রিয়ায় অতিদ্রুত 
ঘাতৃদেহের ক্যালসিয়াম শোষিত হয়ে থাকে । কাজেই তখন 
তাদের বেশী করে ফ্যালসিয়াম-বটিত থা গ্রহণ কর! উচিত। 
প্রতিদিন তাদের ১'৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার হয়-_স্তণছুপ্ধ- 
ক্ষরণ কালে এর পরিমাণ ছু’ প্রামেরও বেশী বাড়াতে হয়। 


বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালসিয়াম 


দেহে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগের কথা 
স্বরণ রেখে প্রচুর ক্যালপিয়াম-ঘটিত খাদ্য আমাদের গ্রন্থ করা 
উচিত । দার্জিলিং প্রভৃতি শীতপ্রবান অঞ্চলে প্রচণ্ড শীতের 
সমর অনেকের হাতপায়ের আঙুল ও কান ফুলে হায়, ফেটে 
রক্ত পরে । অনেক চিকিৎসন্ক বলেন, দেহের ক্যালসিয়ামের 
ঘাটতির সঙ্গে নাকি এই রোগের সম্পর্ক রয়েছে । কাজেই 
আমাদের থাদ্য-তালিকায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণের উপর 
নম্বর রাখা কর্তব্য । আমাদের প্রতিদিনের আহার্ধ্য_ভাত, 
ডাল, শাকসজী ও মাহ থেকে নাকি যাজ '২ গ্রাম ক্যাল- 
সিয়ামের সংস্থান হয়ে থাকে, আমাদের প্রয়োজনের মাঅ' ৪ 
ভাগের ১ তাগ। সাধারণ খাদ্যের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ 
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সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভান না থাকলে এই ঘাটতি পুরণে 
আমরা সচেষ্ট হতে পারি না। 09 
তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল: . 

খাত ক্যালসিয়ামের :. খাদ্য ফ্যালসিয়ামের 


শতকরা পরিমাণ শতকরা পরিমাণ 
গোদুদ্ধ + ‘১২ গুড়, ২৫ 
ছাপ-ছু্ধ ১২ কমলালেবু ০৩ 
মেষ ছুঞ্ধ ১৮ সয়াশিম ৫ 
মাতচুখ ০২ । চুমুর ‘0৫. 
ভিম ০৬ কলা, ৩১ 
চাউল 1০৭ খেজুর *0৭ - 
গম ০৬ বাধাকপি-  *০৫ 


ছানার ঘলের খান গুণ 

ক্যালসিয়ামের অভাব পুরণ করতে ভুলে হুধ ও প্রচুর 
শাকসভী আমাদের প্রাত্যহিক খান. তালিফাতুক্ত হওয়া 
প্রয়োঞজন। আমাদের দেশে গড়ে বাৎসরিক ছুপ্ধী উৎপাদনের 
পরিমাণ প্রায় ৬৭৫০ লক্ষ মণ-__এর . তিন-চতুর্থাংশই খি ও 
- অন্তান্ত ছুঘন্জাত খান্ত পিরিত্ে ব্যবহ্থত হর.।' মাজ একচতুর্থাংশ 
আমর! পানীয় রূপে পেয়ে থাকি ৷. এদেশে মাথাপিছু দৈনিক 
মুখ গ্রহণের পরিমাণ হিসাব করলে দাড়ায় ২ আটউন্সেরও কম। 
কিন্ক পুষ্টিবিজ্ঞানীরা পূর্ণবয়ক্ষের পক্ষে অন্ততঃ ৮ আউন্স এবং 
শিশুর তে ১৬.আউন্দ দৈনিক ছঞ্ধ পানের বিধান, দিয়ে 
থাকেন। অভাত দেশে এর পরিয়াণ যথাক্কমে ২০ ও ৩৫ 
আটন্স। এদেশে ঘর্দেকেরও বেশী লোকের ভাগ্যেই দুধ 
ভোটে না এবং অভ কোন খান্ত দ্বিয়েও ক্যালসিয়ামের এই 
ঘাটতি পুরণ করা 'হয় না। ছুধ থেফে' তৈরি: ছান! বের 
করে নিয়ে অনেক রকমের ষিষ ভ্রব্য তৈরি করা হয়ে'খাকে। 


কিন্ত ছানার অল ময়রার! নির্বিচারে ফেলে দিয়ে থাকে। 


যাদের ভাগ্যে ছধ, ছোটে না, তাদের এই অল পেলেও 
কিছু কাজ হয়--নিতাত্তপক্ষে ঘোলও যদি না জোটে । 
নীচের তালিকা থেকে: দেখা যাবে যে ছানার ভ্রলেও বেশ 
রিকসা যাং খালত রমা রয়েছে: 
হার  ছুধ ' ছানা, (মিংকামো) “হানার জল 
৮৭৪ - . ৪.৪"৭ ঁ ৯৫ 


ডি ৩৮ ৭৪ ৮ 
হুঞ্চ-পর্কয়! ([a06056) ৪'৭ , ৪৩ 8১, 
প্রোটন, 3,৩৪. ৩০, ২২ 
ক্যালসিয়াম ১১১৮ 1০৮২ এ 


বাজার থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন স্থানের ছানার জলের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা, গেছে: যে দেই জলের প্রতি 
আট্টন্দে ১৮৬ থেকে ৩৯ মিলিগ্রাম পর্য্যস্ত ক্যালসিয়াম বর্তমান 
থাকে। বাংলাদেশে প্রতিদিন গঢ়ে প্রার ৩৪০০০ মণ ছানার 


প্রবাগা 





' অফলে ছুধ থেকে প্রচুর ছানা তৈরি হয়ে 
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জলের অপচয় হয়ে থাকে। দৈনিক প্রায় ২৪৩ মণ ক্যাল- 
পিয়াম এই ছানার জলের সঙ্গে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এই 

ফেলে-দেওয়া ছানার জল .থেকে ক্যালসিয়াম আহরণ কর! 
নিস্তাস্তই প্রয়ো্রম.। 

/ হামার জলের ব্যবহার 

ছানার ভল সকলের মিকট সহজলভ্য না হলেও ফেসব-€ 
থার্কে সেই সকল 
অঞ্চলে এই জলকে খাক্সরূপে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেতে 
পারে। বর্ধমাম-আসানসোল এবং হাওড়! তারকেশ্বরের 
সকালের দিককার ট্রেনে ছেধা যায় প্রচুর ছানা কুড়ি ঝুড়ি 
চালান যাচ্ছে--ট্রেনের প্রায় প্রত্যেকটি কামরাই এই ছানাতে 
ভর্তি । ছানার জলটা ফেলে দিয়ে গোয়ালারা এই ছাদ! 
বাজারে বিক্ষি'করে দেয় ময়রা্দের কাছে। ডারায়ী কার্টে 
সাধারণ ছধ, খনীভূত দুধ, বা গুঁড়ো তুৰ তৈরি করা হয়__ছানা 
সম্ভবতঃ এসব ফার্শ্মে তৈরি করা হয় দা, ভবে পনির যারা 
তৈরি করে, তারাও ছানার .অল ফেলে দিয়ে থাকে । এই 
হানার জলকে অত্যন্ত কম চাপে বাষ্পীভূত করে শুকিয়ে 
ফেললে যে গুঁড়ো পাওয়া যাবে--তাতে প্রধানত: হন্ধপর্করা, 
ক্যালসিয়াম ও অন্তান্স খনিজ লবণ বিস্তমান থাকবে- সেড7- 
গুঁড়ো ছধের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া চলতে পারে । লজেজ 
চকোলেট বা বিষ্ণু যারা তৈরি করে তাদের ফ্যাক্টরী যদি 
ছানাপ্রত্ততকারকদের আবাসস্থলের কাছাকাছি থাকে, তা হলে 
তারা এই জল কিনে নিয়ে, ভাকে কিঞ্চিৎ দম ফরে চকোলেট 
ইত্যাদিতে অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন। এই অলকে 
নিবাঁজ করে নিয়েও ছুধের মত নিকটবর্তা অঞ্চলে চালান 
দেওয়া যেতে পারে | - 

ময়রার দোকানে যদি হানার জল বিক্রির জনে মদদ রাখা 


হয় তা হলে সাধারণ পৃহস্বেরাও ত! সংগ্রহ করতে পারে। 


তবে বিক্রির .সুবিধা পেলে ময়রার] এই জলে নিশ্চয়ই 
ভেক্জাল দেবে, শহর বা পন্দীর পৌরসক্ভাকে তথম এদিকেও 
নজর দিতে হবে। অত্যন্ত সত উপায়ে এই ভেজাল ধরার 
উপায় বের করতে হুবে। গ্ৃহস্থেরা এই জল কিনে দিয়ে 
ফুটিয়ে জীবাণুশুণ্ত করে মিলে আর. রোগের ভয় থাকবে 
মা। রান্নার কাছে সাধারণ জল ব্যবহার না করে__ এইস 
হানার জলে রান্না, করা যেতে পারে। ডাল, মাছ, শাকসন্দী 


এই জলে সিদ্ধ করে বানা. করলে, মনে হয়, এই ভাবে তৈরি 


থান্গুলো!. খেতে বিশ্বাদ লাগবে না-আমাদের দেহে কিছু 


০৭৮ সন্তা ক্যালসিয়ামও সংগৃহীত হবে। স্তালাড তৈরিতে কাচা 


সজীর সঙ্গে তিনিগারের বদলে এই জল অতি চমংকার ক্ষিয়া 
করবে । এই ছানার, জ্বলে খা্-ইষ্ঠের চাষ করা খুবই অল্প 
ব্যয়সাধ্য। ইই-প্রত্ততকারকগণ পাইফারী হিসাবে প্রচুর 


ছানার অল সংগ্রহ করে, তাত্তে ইঞের কালচার” করতে 


সার 


কবি ভর্তৃহরি ৪ 


5৪১ 





পারেন। গুড়ো ইঞ্ঠের আজকাল প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে স্িরামিষ 
জাতীয় প্রোটন খাদ্যক্পে ।. যথেষ্ঠ পরিমাণে এই ইষ্ট তৈরি 
করা আমাদের দেশে আজ নিতান্তই দরকার_-ছামার জল 
হবে এই ইঃ-চাযের একটি মাধ্যম। আর এফটি কথা মমে' 


হবে যে__ছানার জলের সঙ্গে আবরন্ঠকমত অব লবণ এবং 
,স্হত্রলত্য ক্যালসিয়ামের অপচয় ঘটাচ্ছি। 


াইট্রোজেদ-ঘটত খাদা মিশিয়ে যদি তাতে তুলোয় বীজ থেকে 
সংগ্রহ করা Ashbya gossipium মামক ছত্রাকের চাষ 
করা যায়, তা হলে রিবোক্লেভিন বা তিটামিন বি নামক 
পদার্ঘট এই কি উপায়ে তথ করা সম্ভব হতে পারে। 


কই ভিটামিনটি দেহের পক্ষে; অত্যাবস্ঠক ৷ এর. অভাবে 
পরিপাক্র-ক্রিয়ার ব্যাঘাত, স্থাযুমও্লীর অবসাদ, স্বরভঙ্গ চক্ষু -ও 
চশ্রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। রিবোক্লেতিম টতরিয় কার্ধো 
ছানার জল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন . . 
ছানার জল ফেলে দিয়ে আমর! প্রতিদিন যথে পর্নিমাণ 
এই ঝ্িনিসটিকে 
খাডরূপে ব্যবহার এবং অন্তার্ভ খাস্প্রস্তৃতিতে ব্যবহারের 
উপযুক্ত, পন্থা আবিষ্ষার্র করার জন্ে এদেশের নিউটি শম্যাল 
দ্যাবরেটসীগুলির বিলে কা এড হওয়া হোন । 





কৰি ভর্ভৃহরি 


শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 


আধ্যাত্মিক সাহিত্য ভারতের চিরস্তন সম্পদ | এ দেশের 
জলবায়ু পর্বত মাটির সহিত উহ! জড়িত। এই আব্যাত্মি- 
'কতার কবি যে কত প্রাচীনকাল হইতে এদেশে. আবিভূতি 
হইয়াছেন তাহা বলা কঠিন। “ক্রুতি"র যুগ হইত ২ষৈ 
তাহারা মানুষকে শাস্তির বাণী .বিলাইয়া আসিয়াছেন তাহা 
নিশ্চিত। কত কবি যে কত সময়ে আবিভূ্তি হইয়া ভারতের 
বায়ুকে আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থের 
বিলোপে ও ইতিহাসের অভাবে তাহা নির্ণয় করা একরূপ 
অনাধ্য। বর্তমান প্রবন্ধে একজন, কবির সম্বন্ধে বনিক 
আলোচনা করিতেছি। 
কাঁজিদাসাদির ন্যায় যোগী-কবি ভর্তৃহরি সম্বন্ধে নানা গাল- 

গল্প প্রচলিত আছে। তিনি উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের 
ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, 
স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার 'বিষয় অবগত হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ 
করেন, তিনি বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হন --এইরূপ 
গালগঞ্পের অভাব নাই । ' 

ভর্তৃহরির সময়ও অনিশ্চিত। তবে বর্তমান কালের 
পণ্ডিতেরা গবেষণা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকের - কাছী- 
কাছি কোন সময়ে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে 
কালিদাসের সময় গ্র্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ বলিয়া 
সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে-_গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমাদিত্যের আমল । ইহা ঠিক হইলে ভর্তৃহরিকে তাহার 
অনেক পূর্বববন্তী বিবেচনা করিতে হয়। 

অধ্যাপক বেস্কট রমণ তাহার 92777007278) the 
Great and His Successors in Kanchi নামক পুস্তকে 
অনেক গবেষণার পর খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ দিকে 
সম্ভবতঃ শঙ্ধরাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মত 

- ৮ 


প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে শঙ্করাচাধ্য ও চন 
মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নহে। প্রতিকূল প্রমাণের 
অভাবে আমরা এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মত মনে করিতে 
পারি, | 

" শঙ্করাচার্ধ্য ছিলেন গোবিন্দ ভাগবতপদ নামক এক 
্রহ্মজ্ঞানীর শিয্য। এই গোবিন্দ ভাগবতপদ একজন-বড় 


-বৈয়াকরণও ছিজেন। - তিনি পতঞ্চলির মহাঁভায্ের পুনঃ. 


"প্রচলন করেন। এক্ূপও কথিত আছে যে, শ্রই গোবিদ্দের 
অপর নাম ছিল চন্দ্র এবং ভর্তৃহরি এই. চন্দ্রেরই পুত্র (অথবা 
শিষ্য)। এরূপ কাহিনীও আছে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ত 


'শৃত্র চারি বর্ণের চারি কন্তাকে চন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন 
‘এবং ভর্তৃহরি তাহার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র । 


এই সকল কুহেলিকার মধ্য হইতে .সত্যোদ্ধার এক 


প্রকার অপভ্ভব। 'তবে এটা .ঠিক যে, ভর্তৃহরি প্রাচীন 
কালের একজন বড় কবি ও যোগী” ছিলেন এবং বৈরাগ্য- 


শতক, নীতিশতক ও শূর্দারশতক নামক তিনিখানি গ্রন্থ 
লিখিয়া গিয়াছেন: যাহ! এখনও বিদ্বংসমাজে অ:দৃত 
ও প্রসিদ্ধ । তিনি হরিকারিক। নামক ব্যাকরণগ্রস্থেরও 
প্রণেতা বলিয়া গণ্য, কিন্ত এ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। 
তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীর দল এখনও পশ্চিমাঞ্চলে গান 
গাহিয়! বেড়ায় । 

ভর্তৃহরির, শতক তিন্থানি ফরাসী, .লাটিন, জার্শ্মান 
ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। কিছুদিন পূর্বের ইংরেজী 
ভাষায় এপ্ধলির কতকাংশের পদ্া্গবাদ প্রকাশিত হইয়া 
প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে । মহারাষ্ট্র ভাষায় গ্রন্থত্রয়ের 
সুন্দর অনুবাদ. আছে এবং ভাহা এ অঞ্চলে বিশেষ সমাতৃত। 
আরও কোন কোন স্থানে এক্পপ অনুবাদ থাকা সম্ভব, কিন্ত 
বাংলা দেশে দুঃখের বিষয় এই পুস্তকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
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পরিচিত ও সমাদৃত নহে। বাদ না আছে এমন নয়, 
তবে প্রচলন তেমন বেশী দেখা যায় না, অথচ বাংলা 
ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা । 

_ আমরা এক্ষণে প্রস্থ তিনথানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। 
নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে একখানি বৈরাগ্য বিষ্ষক, 
একখানি নীতিবিষয়ক এবং অপরধানি শৃঞ্জার বিষয়ক গ্রন্থ । 
কথা উঠিতে পারে, বৈরাগ্য ও নীতি লইয়া যিনি ব্যস্ত 
তিনি আবার শৃঙ্গারশতক লিখিতে গেলেন কেন? কেহ 
কেহ অনুমান করেন তিনি প্রথম জীবনে শৃঙ্গারশৃতক 
লিখিয়া পরে বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক লিখিয়াছিজেন। 
কিন্তু তাহার গ্রন্থ হইতেই দেধা যাইবে এরূপ অনুমান 
যুক্তিসহ নহে। , নীতিশতকের ৯৯ সংখ্যক শ্লোকে 
আছে: 


বৈরাগ্্যে সংচরতোকো নীতৌ ভ্রমতি চাপরঃ। 
শৃঙ্গারে রমতে কশ্িতুবি তেদাঃ পরপ্পরম্‌ । 
অর্থাৎ-কেহ বৈরাগ্যে সঞ্চরণ করে, কেহ নীতিতে ভ্রমণ 
করে, কেহ শৃঙ্গার-রসেই আনন্দ পায়, পৃথিবীতে পরম্পর 
ভেদ আছে। তাই কবি তিন বকমেরই গ্রন্থ রচনা করি- 
লেন। বাস্তবিক সেকালে কামশাস্ত প্রচলিত শিক্ষণীয় শাস্তর- 
গুলির অন্যতম ছিল। শঙ্করাচার্য্যকেও নাকি এক সময়ে 
অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কামশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে হইয়াছিল। ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকেও স্থানে স্থানে 
বৈরাগ্য ও নীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ইহা অসম্ভব নহে যে 
যোগী হইবার পুর্বে তিনি সাহিত্য হিসাবে তিনখানি 
্স্থই লিখিয়াছিলেন। 
ভর্তৃহরির কোন কোন শ্লোক শঙ্করাঁচাধ্য-বিরচিত মোহ- 
মুদগরের ল্লোক স্মরণ করাইয়া দেয়। মোহমুদগরে 
পাই-- 
জঙ্গং গলিতং পলিতং মু 


দন্তবিহীনং জাতং তুগুং। 
করধৃতকশ্পিতশোভনদ্ং 
তদপি ন মুধত্যাশাতাওং 
বৈরাগ্যশতকের ধোড়শ ক্লোকে আছে 
ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং 
শব্যাচ ভূঃ পরিজনো| নিজদেহমাত্রম্‌। 
বন্ধ জীর্ণপটখওনিবদ্ধকস্থাঃ 
হা হাঁ তথাপি বিষয়ান্‌ ন পরিত্যজস্তি! 


ইহার অন্থবাদ করা যাইতে পাবে 
নীরস ভিক্ষান্ন, তাঁও জোটে একবার, 
ভুমিশয্যা, নিজ দেহ মাত্র পরিবার, 
জীণ বন্ধে গাঁথা কন্া' তাহাই বসন, 
হায় রে, বিষয় তবু নাহি তাজে জন। 


ব্াচ্যানামখে ভ্রবিপমদনিঃলল্মনসাম্‌ 
কৃতং বীতব্রীড়েদিজগ্ুণকখাপাতকমণি । 
অন্্বাদস্ € 


স্বরণ করাইয়া দেয়। অপরাংশে দেখা যায় ধনী ও 
স্তাবকিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি বন্ধকাল হইতে এক- 
রকমই চলিয়া আমিতেছে। | 
কবির নীতিশতকের ২য় শ্লোকটি এই-_ EE 
বাং চিন্তয়ীসি সততং মরি সা বিরক্ত! 
সাপ্যন্তমিচ্ছৃতি নং স অনোহস্কসক্তঃ। 
অস্মতন্ধতে চ পরিতুয্যৃতি কাচিদস্কা 
ধিক্‌ তাং চ তং চ মদ্দনং চ ইমাং চ মাং চ॥ 
ইহার অনুবাদ 
সদা চিন্তা যার তরে 
বিরত্ত সে আমার উপর, 
চাহিছে সে অন্ত জনে, 
অন্তে পুনঃ আসজ সে নর। 
অপর বা কেহ মোরে 
তুষ্টি ভরে চাহে পুনরায়, 
ধিক্‌ নারী, ধিক্‌ নরে 
ধিক্‌ কামে, তারে ও আমায়। 

- এই কবিতা কবির নিজ পরিবারের কোন ঘটনার উপর 
প্রতিষ্ঠিত এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। কৰি 
সাধারণ নরনাবীর কথাই বলিয়াছেন মনে হয়। অন্যান্য 
অনেক কবিতায় দেখা যায় যাহা সাধারণ নবনারীর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য কবি তাহা উত্তম পুরুষের প্রমূখাৎ ব্যক্ত করিয়াছেন.। 


নিম্নলিখিত কবিতা ছুইটি কবির নিজ জীবনের ঘটনা 
বিকৃত করিতেছে এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। 
বৈরাগ্য শতকের ৫ম শ্লোক 
উৎখাতিং নিখিশঙ্বরা ক্ষিতিতলং ধ্াতগ্ুগিরেধপিতযে! 
নিশ্তীর্ণঃ সরিতাং পতিনৃপিতয়ো যক্ষেন সম্তোষিতাঃ 
সঙ্জারাধনতৎপরেশ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশা: 
প্রাঃ কাপবরাটকোহপি ন ময়া তৃক্েৎধুনা মুক মামু॥ 
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অনুবাদ অজ্ঞান সানব-পাঁশ 
দন নিম পাপে ত ছা 
ক্ষিতিতল করেছি খনিত, তবু আপা, বু কেন 
অনলে করেছি বিগলিত, ৃঙারশতকে কেবল যে বন্দর্পের জয়গানই আছে তেমন 
বে সাগরে দিয্াছি পাড়ি নহে, ইহাক্রে যুবকর্দিগকে সতর্ক করিয়াও অনেক কথা বলা 
নৃপগণে তুষেছি যতনে, 
কেটেছে দিশা! হইয়াছে 
একমনে মন্ত্রের সাধনে, ৮ম শ্লোকে কবি স্রীলোকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন 
৮৭ ৪ LS জলপভিটুসার্ঘসন্যোন পন্চন্তান্যং সবিভ্রমষ্‌ 
এবে তুমি ছাড়হ আমায় । হয়ে চিন্তরত্যন্যং প্রিয়; কো নাম যোধহিতাস্‌ । 
বষ্ঠ শ্লোক-_. অনুবাদ 
খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কখমপি তদারাধনপরৈ কারে! সনে বাক্যালাপ, 
িগৃহাতত্বাপং হসিতমপি শৃন্যেন সনমা। সবিল্রমে চাঁছে জন্য পানে। 
কৃতশ্চিন্ত্তস্ঃ প্রতিহতধিয়াষঞ্জলিরপি হয়ে চিনতে অন্যে, 


নারীর কে প্রিয় কেব! জানে? 
ভর্তৃহরির কবিতায় তাৎকালিক সামাজিক প্রথা ও 


ষ্টের সেবার থাকি আচার-ব্যবহারের অনেক আভাস পাওয়া যায়। সমাজের 
কি উচ্চ স্তরে দত্ত, দরিভ্রের হীন অবস্থা, তাস্ত্রিকতা-সাধন, 
রি করি অশ্রু অন্তরে ধারণ, বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ এ সমস্ত আছে। সময়ভেদে রুচির 
হাঁদিয়াছি শূনা মনে, অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু মনুত্যচরিত্রের বিশেষ 
রুদ্ধ করি মনোবৃত্তি যত, পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
অজানার দান 
প্রীশৈলেন্দৰকৃষ্ণ লাহ! 


মানুষে বেসেছি ভাল, এই শুধু মোর পরিচয় । 
যাহারে হইলে জানা সব জানা হয়ে যায় শেষ 
তাহারে হয় নি জানা, সে একের পাইনি উদ্দেশ, 
অনেকের খোঁজে মোর কেটে গেছে অনেক জময়। 


মাটির পৃথিবী এই, আনন্দ ও বেদনায় গড়া, 

ছঃখ ও বিচ্ছেদ আছে, আছে তবু সুগভীর স্রেহ, 

সে স্সেহ যুছিয়! দেয় সব দ্বিধা, সকল সন্দেহ, 
7. ছুথভয়া, ছ:খতরা__তালবাসি এই বনুদ্ধরা। 


মাহৃযের তরে কত মাহযের আকুলি-বিকুলি ! 
অত্যাচারে বার বার জর্জরিত হ’ল এ সমাজ, 
জীবন আহতি দিয় মাহুয রুছেছে তার লাজ, 
অপূর্ব্ব তাহার ত্যাগে ধনত হ’ল ধরণীর ধূলি । 
অুর্ধ্যোদস্ সর্য্যাত্তের বর্ণে হ’ল বিরঞ্জিত প্রাণ, 
মাহয দেখেছে তাই সে-উদ্য় সে-অন্ত সুন্দর, 
ধরণীর শাম আর আকাশের নীল মঘোহর, 

প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী, মান্য রচিল তার খাম। 


আছে পুণ্য, আছে পাপ, এই তার ভাগ্যের বিধাদ, 
একান্ত নির্ঘল শুভ্র অফলস্ক নহে ভার যন, 
পরিপূর্ণ-বর্ণহীন কালো দয় তাহার জীবন, 
আলোঁ-ছায়া-সদাবেশে বিচিন্র সে চিত্রের সমান । 
সীমার পিছনে ছুটে অলীমের করিনি সন্ধান, 

কালো ছুটি চোখে আমি দেখিয়াছি অনস্তের-আলো, 
ঘ্েলেছে মনের দীপ, সে আলে! লেগেছে বন্ধ তালো। 
আকাশে করিনি আমি অপরূপ প্রাসাদ নির্শ্মাণ । 


আমার কবিতা যদি, ওগো বন্ধু, তাল লাগে কারো, 
সেই অনুরাগে কিছু নাহি কি আমার অধিকার ? 

সৃত্টিরে বাসিলে ভালে! সে পুঞ্জা ফি নহেকো ষ্টার ? 
জীবন সার্থক হোক, তালবাসে। ভালবাসো! আরো । 


মাছষের তরে আমি রচিয়াছি মাহছযের গান, 
মাটির পরশ লতি’ সে গান পেয়েছে নব সুর, 
তুমি যে আমারি ঘরে, হে দেবতা, দহ তুমি দুর ! 
জানার মাঝারে আমি পেয়েছি যে অজানার দান । 


শিক্ষার সমস্যা 
শরীস্থরেশচন্দ্র দেব 


শিক্ষাবিদের সম্মেলনে এরূপ একজন সাংবাদিকের স্থান, 
কোথায়_একথাটির জবাব আগে দেওয়া” দরকার 
সাংবাদিকও এক প্রকার লোক-শিক্ষক। আপনারা স্থুল 
কলেজের শিক্ষাবিদ্বৃন্দ বালক-বালিকাকে, যুবক-যুব্তীকে 
পিটিয়া মানুষ করিতে চান । সাংবাদিক সমাজকে পিটিয়া 
থাকেন। এই কর্তব্য আমাদের যৌবনে-স্থরেন্দ্রনাথ, 
মতিলাল, বিপিনচন্্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ, শ্তাম- 
স্বন্দর প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবৃন্দ ও বালগঙ্গাধর তিলক, 
্বত্রপ্মণ্য আয়ার কর্তৃক আচরিত হইতে দেখিয়াছি। সেই 
যুগে সাংবাদিকের বৃত্তি জীবনের একটি কর্তব্য ( mi৪৪০n ) 
বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিলাম, জীবিকা! উপার্জনের 
উপায় (0:০688102) বলিয়া নয় । সেই যুগের প্র ভাব হইতে' 
মুক্ত হইতে এখনও পারি নাই। সেইজন্য জৌক-শিক্ষক- 
বৃন্দের এই সভায় উপস্থিত হইতে সাহস'পাইয়াছি। 
' ১১৫ বৎসর পূর্ব্বে মেকলে এই দেশের জন্য শিক্ষার একটা 
আদর্শ স্থির করিয়া দেন) শিক্ষার মাধ্যমে পরদেশী শাসকবর্গ 
ভারতবর্ষে কিরূপ মামুযের বিবর্তন দেখিতে চান তাহা! স্পষ্ট 
ভাষায় নির্দেশ করিয়া দেন। রক্তে ও রঙে হইবে ভারত 
বাসী তারা, কিন্তু ভাব ও চিস্তায়' তারা হইবে ইংরেজ । 
এই আদর্শ সংস্কারপন্থী ভারতবাসী মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন; আপদ্‌ ধর্ম বলিয়া রক্ষণশীল শ্রেণীও তাহা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন 
ইয়ং বেঙ্গল”, ইয়ং বোম্বাই,--নবীন বাঙালী, নবীন 
বোস্বাইওয়ালা। মেকলের শিক্ষানীতির কল্যাণে যাহারা 
শিক্ষিত হইবেন তাহাদের চিন্তাধারা চুয়াইয়া (0169) নিয় 
স্তরের সমাঙ্গকে সরস ও ফলবান করিবে--এই আশা 
বিদেশী শাসকবর্গ ও আম্যদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 
মনের কোণে পোষণ করিতেন । 
তার পর হইল তিনটি বিশ্ববিস্তালয়ের স্থাপন । কলি- 
কাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ নগরী তাহাদের কেন্দ্রস্থল । এই 
শিক্ষার দৌলতে যে শ্রেণীসমূহ্র উৎপত্তি হইল, তারা ২৫ 
বৎসরের মধ্যে শিক্ষার আদর্শ ও কর্মপন্থা লইয়া তর্ক 
আরম্ভ করিয়া দিয়াছিজেন; ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়াও আরম্ভ 
করেন। মহারাষ্ট্র দেশের এই অসন্ধষ্ট শ্রেণীর মুখপত্র 
ছিল “নিবন্ধ-মালা” নামক পত্রিকা । এই পত্রিকাখানি “বঙ্গ- 
দর্শন’ যে বৎসর প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরে পুনা নগরীতে 
আবিভূর্তি হয়। মারাঠি বন্ধুবর্গের নিকট শুনিয়াছি যে, 


“নিবন্ধ-মালা'র সম্পাদক বিষুশান্ী চিপলুনকর রা 
যৌবনে শিক্ষা বিভাগে অভিজ্ঞতা অঞ্্রন করেন। 
আরও বলিয়াছেন যে, ‘বঙ্গদর্শন’ বাঙালী সমাজে যে নব- 
জাগৃতি, নবীন সমালোচনার (new 0016101970 ) প্রবর্তন 
করে, ‘নিবন্ধ-মালা’ মহারাষ্ট্রে তাহাই করিয়াছিল। বলবস্ত 
গঙ্গাধর তিলকের জীবনচরিতে দেখিতে পাই এ গ্রন্থের 
লেখক নরদিংহ চিস্তামন্‌ কেলকর, বিষুশাস্ত্রীকে অভিনন্দন 
করিতেছেন মহারাষ্ট্রে নবজ্াতীয়তার উদ্বোধক বলিয়া। 
বলবন্ত রাও তাহার ষোগ্য উত্তরসাধক। 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসরের মধ্যে এই যে 
অনন্ত তাহার দাপটে ১৮৮২ সালে একটি শিক্ষা কমিশন 
নিযুক্ত হয়। স্তার উইলিয়ম হান্টার ছিলেন তার সভা- 
পতি । তার পত্র আমিই দেখিলাম তিনটি শিক্ষা-বিষ়ুক 
কমিশন-র্যালে (7381918 ) কমিশন, স্তাডলার কমিশন 
ও বাধাকৃষ্ণণ কমিশন । আমার দেখা প্রথমটি নিযুক্ত করেন 
জবরদস্ত বড়লাট কার্জন। তার বিদ্যার অভিমান ছিল 
মাত্রাহীন। তার দেশ-কাল-পান্রের জ্ঞান ছিল না। 


“থাকিলে তিনি এমন করিয়া খোচাইয়া খোচাইয়া পাগল 


করিতেন না বাঙালীকে। তাহাতে শাপে বর হইয়াছে । 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রারস্ত হইতে যে নক 
জাতীয়তাবু উত্তাল তরঙ্গ দিকে দিকে সঞ্চারিত হয় তাহার 
ঢেউ সর্বভারতীয় শক্তিলাভ করিয়া! ইংরেজের রাষ্ট্রশক্তিকে 
ভারত ছাড়া করিয়াছে। স্তাডলার কমিশন বড়লাট 
চেম্মফোর্ডের আমলে নিযুক্ত হয়, আর রাধাকিষ্ণণ কমিশন 
নিযুক্ত করেন স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা--পণ্ডিত 
অবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা ইংরেজের হাত 
হইতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই কমিশন-্রয়ের প্রস্তাবসমৃহ আমি আলোচনা, 


করিব না। র্যালে কমিশন ও স্তাডলার কমিশনের " 


আলোচনা করিতে গেলে রীতিমত গবেষণা করিতে হয়। 
বাধারুষণ কমিশনের" প্রস্তাব লইম্বা এইখানে উপস্থিত 
শিক্ষাবিদগণ আলোচন! করিবেন। লাট কাজঞ্জনের 
কমিশন যখন তার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিলেন তখন 
আসমুত্র হিমাচল পরিবেষ্টিত এই মহাদেশ প্রতিবাদে 
উদ্বেলিত হইয়াছিল । এই প্রতিবাদ হইতেই আমাদের 
যুগের ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে হাতে-খড়ি আরম্ভ হয়। 
রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষার সপ্নের কথা তখনই কিছু কিছু 


ভাত্রে 


শিক্ষার সমস্য! 


88¢ 





বুঝিতে আরস্ত করি এবং ইংরেজের কল্পিত শিক্ষিত 
ভারতবাসী ,ভারতবর্ষের মনের মাস হইতে পারেন 
" না, এই কথার অর্থ তখনই বুঝিতে পারিলাম। কার্জন 
কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়িয়া 
উঠে তার আলোকে আমাদের এই অনুভূতি ও বোধ 
জাগ্রত হয় যে বিলাত ও ভার্তবর্ষের মধ্যে একটা আদর্শ 
ও স্বার্থের বিরোধ বর্তমান । এই মানসিক পরিবর্তনই 
আসাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জনয়িত্রী। তার কল্যাণে 
আমাদের আদর্শ বদলাইল, আমাদের নীতি ও কর্শ্ম- 
পদ্ধতি বদ্লাইল ৷ নূতন মন ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা 
জগতের ' ঘটনাবলীর বিচার করিতে শিখিলাম। কিন্ত 
বাধারুঞ্জণ কমিশনের সিন্ধান্ত আমাদের সমাজ্দে কোন 
আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। কেন? 

৪৫ বৎসর পূর্বের এই অভিদ্রত! লইয়া শিক্ষক না 
হইয়াও আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সাহস সংগ্রহ 
করিয়াছি। মেকলের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আপনারা 
জানেন। সেই উদ্দেগ্ত আপনারা ব্যর্থ করিয়াছেন বলিয়া 
মনে করেন এবং আপনাদের নৃতন আদর্শ ও উদ্দেশ্ত 
সম্বন্ধে আলোচন! করিবার জন্থই আপনারা এখানে সমবেত 
হইয়াছেন । পরদেশী আদর্শ ও স্বার্থকে আপনাদের দেশের 
শক্তি পরাজিত করিয়াছে । কিন্তু আপনাদের মধ্যেই কি 
সকল তবন্বের অবসান হইয়াছে? পণ্ডিত জবাহব্লাল 
নেহকুর আদর্ণ নাগরিক রাষ্ট্রীয় স্ব্ংসেবক মণগ্ডুশীর নিকট 
অস্পৃশ্য, হিন্দু মহাসভ1 কর্তৃক পরিত্যজ্য। সেইরূপ 
ভারতীয় সাম্যবাদী ও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট ভিন্ন আদর্শ ও 
পদ্ধতির অঙনুলরণ করিতেছে। তর্ক বীচাইবার অন্ত এই 
, কথাও মানিতে প্রস্তুত আছি যে, সকলেরই আদর্শ এক, মত 
এক) পথ মাত্র ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের দ্বন্ব 
কিছুতেই মিটিতেছে না। এই অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে 
ইংরেজের সঙ্গে ঘন্ঘ ও আমাদের নিজেদের মধ্যে ঘন্থ_ 
এই ছুই ছন্দের প্রতি প্রায় এক এবং কোন কোন দিক 
॥_ হইতে বিচার করিয়া বলা যায় যে সমগ্র বিশ্বে আজ যে 
আদর্শ ও স্বার্থের ঘন্ব চলিতেছে তার গোড়ায় হইল 
আদর্শ মানব ও নাগরিক ক্রি সম্বন্ধে মতভেদ ও পথভেদ। 

এই ছুই দ্বন্দ মিটাইবার জন্যই আপনারা এই স্থানে 
সমবেত হইয়াছেন । আমি আগন্তক রূপে আসিয়া বিশেষজ্ঞ- 
দের নিকট সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিস্তার নানা কথা 
নিবেদন করিলাম। একটা কথা ভুলিয়া যাইবেন না 
আপনারা সকলেই শ্বাধীন ভারতের জীবনে যুগোপযোগী 
আদর্শ ও উপায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু যে 
কোটি কোটি নরনান্ীকে পুনর্গঠিত করিবার দায়িত্ব 


আপনার! স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাদের নান! সংস্কার 


আছে, (তাদের কল্পনায় নানা আদর্শ ও উপায় ভাসিয়া 


বেড়াইতেছে। 

গত ১২৫ বৎসরের শিক্ষার ফলে আপনাদের অনেকের 
মন এরূপ সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এই সংস্কৃত 
মন ও বুদ্ধির আলোকে সমস্তার বিচার করিতে 
গিয়া কোটি কোটি নরনারীর--আপনাদের শ্বদেশীয়দের 
- সংস্কারের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাইতে না পারিলে 
দুর্ভাগ্যের সীমা-পরিসীম! থাকিবে না। সেইজন্য মনে 
করি যে দেশের অধিকাংশের সংস্কারাবলী সংস্কৃত ও পরি- 
বিত করিবার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন । হিটলার- 
লেনিন-্টালিন দেখাইয়াছেন কত অল্প সময়ের মধ্যে কোটি 
কোটি নরনারীর চিস্তা, ভাব ও আদর্শ বদলাইয়া দেওয়া 
ষায়। সেই উপায় আপনার! অবলম্বন করিতে পারেন | 
তাহা উপযুক্ত মনে না করিলে, ভারতবর্ষের মানব" 
প্রকৃতিকে বদলাইতে ভারতীয় জনগণের সম্মতি ও স্বীকৃতি 
চাই। দেই সম্মতি ও স্বীকৃতি কি করিয়া লাভ করা যায় 
তাহাই হইল ভারতবর্ষের সমস্তা সর্ববক্ষেত্ে। 

মানব-মনের 'নিশ্চে্টভা, গতানুগতিক পথে চলিবার 
প্রবৃত্তি প্রবল। সেই নিশ্চেষ্টতার উপর আঘাত করা যায় 
নাৎসি ও কম্যুনিষ্ট কুঠার লইয়া । নাৎসি চেষ্টার ফলাফল 
আমরা দেখিয়াছি! কম্যুনিষ্ট চেষ্টার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর । 
অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ঠিকুঞ্জিতে তাহাই দেখিতে পাই। 
এই চেষ্টার ফলাফল_-চুড়ান্ত ফলাফল---বিচার করিবার 
সময়.হ্য় নাই । একটা নৃতন অভ্যাস আয়ত্ত করিতে কত 
বৎসর লাগে ও তাহাকে স্বভাবে পরিণত করিতে কত 
কাল আবশ্যক, তাহ! জানিলে আমাদের সংস্কার-চেই৷ সহজ 
হইবে। সকল সংস্কীর-চেষ্টার উদ্দেশ্য নৃতন অভ্যাসের 
সুচনা করা, সেই অভ্যাসকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বভাবে 
গ্রথিত করা। বর্তমান যুগে এই চেষ্ট। রামমোহন রায়ের 
সময় হইতে মোহনদাস করমচাদ গান্ধী পধ্যস্ত সকল লোক- 
সংগঠকবৃন্দ করিয়াছেন । ধর্শের সংস্কার, সমাজের সংস্কার, 
শিক্ষার সংস্কার--সকল সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে দেখিতে পাই 
নৃতন অভ্যাসের প্রবর্তন । মানবের 'সর্বালীণ জীবনের 
উন্নতির মূলে নিহিত থাকে নৃতনের আগমন অথবা পুরা- 
তনের বিবর্তন; পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নৃতনের 
সন্ধান ও প্রতিষ্ঠ।। আপনারাও সেই চির-পুরাতন, চির- 
নৃতনের সন্ধানে বহি্গত হইয়াছেন। আপনাদের যাত্রা-পথ 
নিব্বিদ্র হউক। আপনাদের সন্ধান সার্থক হউক ।* 





+ রামমোহন লাইব্রেরীর "পাঠচকে” পঠিত 


মধ্যবিত্ত 
জ্ীঅরবিন্দ দত্ত 


পরিমল সংসার-সমুন্রের একজন যাত্রী। কালের শ্রোতে 
তাসিয়া চলিয়াছে। কঠিন দারিন্ত্যের চাপে ভর! যৌবনে 
শক্তির উন্বেষ হইতে পারে নাই। নীচের 'তলায় পায়রার 
খোপের মত যে ঘরটিতে সে বাস করে উহা একটি তিনতলা 
বাড়ীর নিল্নাংশ। বাসন-কোসন, বাকস-পেটরা, ভাড়ারের 
সামশ্রী, জামা-ভুতা, সায়া-সেমিজ, বিছানা-পত্র, চুলের-দড়ি, 
ফচি ছেলের কীথা প্রভৃতি রকঘারি দ্রব্যে ঠাপা যেন ছোট- 
থাটো একটি গুদামঘর | চলিতে গেলে পায়ে ড়াইয়া যায়, 
কোনটি ব| “ন্‌, করিয়া বান্দিয়া উঠে। বিছানা বিছাইলে 
&াড়াইবার ঠাই হয় না। দীড়াইতে গেলে বিছানা টাইয়া 
রাখিতে হয়। বাহিরের আলে] বাতাস ভিতর পর্য্যন্ত 
পৌছায় দা। গজ-পরিমিত লঙ্বীর্ণ একটি গলি-পথে এই 
বাডীটা । গাড়ী-ঘোড়ার ঘড়খড়ানি--হাক্‌্-ডাক্‌ এ সকল বড় 
কানে আসে না। পশ্চিমের চাদ নীলার বিহানার উপর 
আসিয়া লুটাইয়| পড়ে নাঁ। কোনও পক্ষী-শাবক জানালার 
কবাটে বসিয়া ঠোট ছলাইরা নীলার মর্ম্কথা শুনে মা। ধূপ- 
ধুনার গন্ধে গৃহথানা নুঘিষ্ হইয়া উঠে না। 


ঘর বলিতে এ একখান! | টহার সন্দুখের বারাগায় ছিটে 
" বেক্া় ঘের! এক টুকৃরা অপর্িসর জায়গায় মীলার ছাল-চটা 
চু্গীটা পড়িয়া থাকে । নীলা সেখানে বসিয়া তাহার উপর 
হাড়ি চাপায়। বাট্‌না বাটিতে বসিলে পিছনটা দেওয়ালে 
আঘাত খায়। চলিতে ফিরিতে গেলে সাত বার খর 'অল 
উল্চাইয়া পড়ে । দেওয়ালের কালি-ঝুলি কাপড়ে মাখিয়া 
যাস । জ্বলে জঞ্জালে পায়ের নীচুটা সপ সপ ফরে। ইহাকে 
পাকৃশালা বা পক্ষশালা যাহা বলিতে হয় বলুন, এইখানেই 
মীলার অন্নপূর্ণা-মুষ্তির প্রকাশ | পরিমল দোর-গোড়ার খাইতে 
বসে,নীলার উঠির1 ঈাড়াইতে হয় না । উন্থমের মুখে বসিয়া 
বসিয়াই হাতা কাটিয়া স্বামীর পাতে ঝোল্-বাল্‌ ঢালিয়! দেয়। 
ঘর আর উপঘরর এই ছই লইয়া নীলার সংসার-_ স্বপ্ররাজ্জ্য। 
এই রাজ্যে বসিয়া কল্পনায় সে আকাশের চাদ দেখে-_মহুয়ার 
গন্ধ পাষ__বদ-ময়ুরের কেকাধ্বমি শনে--সে আর এক ভুবন 
দেখে । ইহাই নীলার কাব্যময় বাসভবম। 
* তিনতলা ৰাড়ীটার- থোপে খোপে এফ একটি গৃহস্থ বাস 
ফরে.। মীচের তলার- জন্ভ পায়খানা একটি-_জলের কলও 
একটি । এই হুই জায়গায় - সর্বদাই লোকের ভিড় .আর 
ফাতখিচুনী। ছিনটি,তলা,ডিগ্তাই়া' ছাদের অধিকার পাওরা 
মন্দ.মাহুষের কথা। উপরের ভাড়াটেদের কাছে নীচের 
তলার ওরা স্কপার পাজ।.. 
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মীলার বিছানাঁপজে রৌদ্বের মুখ দেখে মা, ভিজা কাপড় 
ঘরের মধ্যে বাতাসে শুকায়। টানা দড়ির উপর ছু” 
একখানা কাপড় আধ-মেলা করিয়া দিলে পরিমলের চোখে 
নীলার নীল চোখ চাক! পড়িয়া যায়। 

বিছানার টপর বসিয়া পরিযল চুলিতেছিল। গরমে 
ছারপৌোকার কামড়ে আর মেংটি হদুরের দৌরাত্ম্যে রাঝে ঘুম 
হয় নাই। ভা একখামা তালপাতার পাখা টানিতে টানিতে 
হাত ব্যথা হইয়া গিয়াছে । ঘুমের আবেশে উনি পক 
মত হইতে নীলা বলিল-__-“বাজার মেই ।” 

সকল দিন সে বাজার-হাউ করে না, উন্গনে হাড়ি 
চড়িলেই যথেষ্ঠ মনে করে। কিন্ত ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা 
পড়িয়া ঘরের মেঝের উপর “থ-খরাশি হোক এরূপ রভীন 
কল্পনাও মাঝে মাঝে তার মনে ওঠে | নীলার কথায় সচেতম 
হুইয়া বান্দারের থলিটা খুঁিয়া পাতিয়া সে হাতে তুলিয়া 
লইল। 

অন্ববস্ত্রের অভাবে ভরা যৌবনে পৌরুষ হারাইয়া কিরূপ 
ভয়াবহ রূপ তাহার হইয়াছে দেখিলে বিশ্বঘপং হতচকিত 
হইয়া! পড়িবে । বলিষ্ঠ মনের কোনও পরিচয্ব পাওয়া যায় মা। 
কাহাকে ছুটি স্প্ কথা শুনাইয়া দেয়, গলায় লে জোর পর্য্যন্ত 
নাই। মাথায় এক বীফা চুল- রুক্ষ, দেহ ভারাক্রান্ত । 
পেটের চামড়া বুলিয়! পড়িয়াছে। চক্ষু ছুটি মিন্ডে, গায়ে 
খড়ি টড়িতেছে। আাপিসে যাইবার একথানি কাপড় 
সবন্কে সে পাট করিয়া রাখে, পরনের খানা আন, 
মলিন, শতছিন্র, অপরিসর, হাটুর উপর পর্য্যন্ত কৌচা। কে 
তাহার এ দশা! করিল ? কেন তাহার এমন অবস্থাত্তর ঘটিল ? 
আত্মবিকাশের কালে কেন তাহার তিলে তিলে এমন আত্ম” 
হত্যা ঘটিতেছে ? পরিপূর্ণ জীবনানন্দ উপভোগ করিবার অন্ত 
ফেন সে নিক্ষেকে কাছে লাগাইতে পারিতেছে না ? কেন সে 
দিন দিম এমন মৈরান্ঠে ভাঙিয়া পড়িতেছে? আজ কে বা এ 
প্রশ্ন করে, জার কে বা তাহার অ্ববাব দেয়? ফলেই 
কুস্তীরাশ্র বর্ষণ করে, পথ কেহ দেখায় না । 

মাসের শেষ-_ভাঁড়ের তলার তেলের তলানি পড়িয়াছে। 
নীলা পামছায় দেহ ঢাকিয়া রাধিতে বসে, পরিমল চাহিয়া 
চাহিয়া দেখে । এ অসন্বত চেহার! দেখিতে দেখিতে পরিমলের 
চোখের দীপ্তি শান হুইয়া যায়। এ মাসে খরচ-প্জ থুব ভ্াট- 
পাট করিয়া সে চলিতেছিল নীলাকে একখানি কাপড় আনিয়া 
দিবে বলিয়া, কিন্ত এ অজ্ঞ শিশুটি টাইফয়েড বাধাইরা সমস্তই 
মাটি করিয়া দিল । নীলার দাব-লাহ্লাদ কথফিৎ মিটাইবার 


গা 
জভ যখন সে উঠিয়া দীড়াইতে যায় তখনই ঘরের এই অপোগ্ড 


ঘট একটা দা একটা গোলযোগ ধাধাইরা ঘসে । - এইরূপে 
মাতৃখণ ইহায়া পরিশোধ করিতেছে । আবার একটি কটি 





শিশু দীলার বক্ষ আলোফিত করায় ছুধের একটা বাড়তি 


খয়চও আপিয় গিয়াছে । 

পরিমল বাজারে চলিয়াছে। পায়ে হেঁড়া চটি, গায়ে শত- 
ছিত্র গেঞ্জি। 

বাজারের মধ্যে চুকিয়া পড়িতে চোখে পড়িল গহর মিঞা 
শাকপাতাড়ি বিক্রয় করিতেছে। তাহার পার্শ্বে ভের-চৌন্দ 
বৎলরের একটি ছেলে দেন্ট কুলের ভাগা দিয়াছে । গহর 
ধলিতেছে-_-ওরে মমতা | ভারে তুলে বিক্রী কর, ভাগা 
দিয়ে আর কড়া পয়লা কামাবি ? 

মমস্তা্জ বলিল, কুল ত শ্ডারে বিক্ষী হয় না, লোকে মেখে 
ফ্যানলে? 

গহৃর বলিল, বোকাডা ! পেট ভরাতে গেলি নিতি হু’বে, 
যাবেন কোথায়? আমিই এই বাঙ্জারে পু'ইয়ের ডগা সব- 
পেখম ভারে তুলি। সেকন্দর বললে-_-কর্ছ কি মিঞা, শাক- 
পাঙ্তাতি তারের ওজনে নেবে কেডা ? ভাখ হোড়া, এখন 


তাই বহুত! হয়ে গেছে। ফিফিরফন্দী কি আর সকলের 


মাথায় গার রে ব্যাটা? একপ্রনের মাথা খুলে বের হয় 
আর সংক্রামিক ব্যাধির মত সার! দেশে তার হ্রোয়াচ লাপে। 

পরিমল সন্মুখে আসিয়া ্রাড়াইল। বলিল, এখন ফেবল 
ভারই চিনেছ ঘিঞ1? শীকপাতারি কচুকুমড়ো আমড়া 
আম্‌সি ফিছুই আর বাদ রাখলে দা। আবার কুলের কৌলীগ 
বৃদ্ধি করছ | হুধ দই মরা পেটে সয় না, শেষটা কুলের ঝোলে 
মুখ জুত,ই, এবার দেখি কুলহার়াও করছ ; তার চেয়ে আমা- 
দের শুলে চড়িয়ে দাও। 

গহর মিঞা আসলে লোকটি মন্দ ছিল না। রসে মজে 
তগবানই ভূত সাছিয়া বসিয়াছেন ; ইহাদের জার কথ! 
কি! গহর কহিল, আমাদের শুধু গালিগালাচ করবেন, 
ধাবা কপির চির খেয়েছেন ? বটির চির? পাঁচ সের ওজনের 
একটা টাইট বাধা কপি সুলতের দিনে চার গণ্ডা পয়সার 
বিক্চিয়েছে, আর এখন বির চিরে তা’র দাদ আড়াই টাকা। 


আই সকল দেখে শুনেই ত শিখি বাধু। 


পরিমল বলিল, তাই শেখে । ফালোবাজার আর চোয়া- 
বাজার এই ছুই বাজারের লোকেরাই শিখে পড়ে মনিষ্যি হয়ে 
গেল । এরাই গঙ্গার ইলিশ খায়, বিডি সিগারেট চীনে, 
টেড়ী বাগান, হাততে ঘড়ী বাধে, সিনেমাও দেখে । কলম টানার 
মধ্যে শেখাশিখির কিছুই নেই, বাপু 1” 

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। আপিস আছে। গহর 
খলিল, বাবু, পুইভাটা মেদ। চার আনা গ্ভার বিকোচ্ছে, 
আপদি হ আদা দেন। | 


গধ্যবিপ্ত 
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পরিমল হাসিয়া কহিল, তুমি ত দয়া দেখালে। ওয় 
সঙ্গে ফ্যাকৃড়া ফি কুচো চিংড়ি মা হলে মজবে না। ক্যাকড়া 
এখন আয় ফকীরের ছিন্ন খুলিতে এলে ওঠেন না। কুচো 
চিংড়ির সের ম’ সিকে। একটা তরকারিতে কত্ত আয় খরচ 
করব? ভার চেয়ে কচুর ডাটা দাও। পত্রকচু ময়, তিনি 
আবার কচু-চুতামণি_জলে! কচুর ডাটা । এফ-যেঁড়ে চিজ 
-_ম্বরংসম্পূর্ণ। ওর সঙ্গে আর পাঁচমেশালি দরকার হবে না। 
আপিসের বড়বাবুরা আবার ‘কচু খাও’ বলে নিত্য গালি 
পাড়েদ, তাদের কথার সঙ্গেও মিল থাফবে ৷ 

গহুরের নিকট হইতে কচুর ডাটা এবং আরও হুই একটি 
অত্যাবস্কাক ভ্রব্য কিনিয়া লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ফটকের 
কাছে আসিয়া! সে দেখিল, ফুটা থলি দিয়া কচি আমড়াগুলি 
গলিয়া পড়িতেছে। এক টুকরা কাগজ কুদ্ধাইয়া লইয়া ছিত্রের 
সুখে ঠাসিয়া দিয়া সে ফটক অতিক্রম কয়িল। মীলার গায়ে 
আজ আবার সে পামছার আবরণ দেখিয়া আসিয়াছে, উহা! 
সে তুলিতে পারিতেছিল নাঁ। রাস্তা পার হুইবার জমন্ম 
একধান! জিপ. গাড়ীর তলায় চাপা পড়িবার উপচ্ছষ ছইল। 
এফটি তত্রলোক তাহাকে টানিয়া লইয়া কীড়া কাটাইয়া 
দিলেন। 

বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখে মহা! বিভ্রাট । বাড়ীওয়ালা 
সরু গলিটার মধ্যে ধীড়াইয়া বিষম হস্থিতথি জুদিয়া দিয়াছে। 
তাহাকে উঠাইয়া দিবার শুস্ক জাজ ছ’মাস নিদজ্ছের মত 
তিনি তাহার পিছনে লাপিয়| রহিয়াছেন। বাক্ধীতাড়া বৃদ্ধি 
ফরিবার যে অনুদার নীতি সর্ব চলিতেছে তাহার সুযোগ 
গ্রহণ করিয়া! তিনিও বেশ কুলিয়া কাপিয়া উঠিতেছিলেন। 
বাহাদের তিনি তাড়াইতে পারেন নাই পরিষল তাহাদের 
এ্রকজন। 

পরিমল আসিয়া ঘরে চুকিতে নীলা কহিল, এত দেরি 
ফরলে, কখন কি রাধব ? কি দিয়ে বা পাতে ভাত দেব ? 

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, ফি রে বেছ? 

কি আর রাৰব। কি ছিল যে তাই রাধব? তোমার 
দেরি দেখে ভালায় একটা শুটকো| বেগুন ছিল, তাই সেঁফে 
রেখেছি । 

পরিমল কহিল, আবার কি ? ওই বেশ হবে। 

মীলা কহিল, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা হ’ল ? 

গলিতে দীড়িয়েই ত পর্াচ্ছে। বললাম, হাতের বোবাটা 
মাছ্িয়ে জাসি। 

নীলা বলিল, যার মাট মেই, তায় কিছুই নেই। বেদের 
টোল ফেলে সারাজীবন ঘুরে’ মরতে হ'ল। থুক্ধে পেতে 
একটা গাছতল! দেখ) সেইখানে গিয়ে বপি। ফি পালি- 
গালাজ | রোজ রোজ এআর সহ হয় না। 

আওয়াজ ফামে আসিল, পরিষলবাধু'। 
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পরিমল কহিল, ওই । ১০7৫ 

সে বাহির হইয়া আসিল। আসিম্বাই বলিল, আশ্রয় 
একটা না পেলে বাড়ী ছাড়তে পারছি মে। উপায় দেই। 
ঘাড়ীর চেষ্টায় আদ্া-জল খেয়ে লেগে গেছি, যে লোকের 
ভিড় জার আপনাদের যে রকম অরাজকতা বাড়ী যিললেও 
টাকায় মিলছে না। বদি ধৈর্ধ্য না থাকে আদালত করুন 
গিয়ে । আমার আপিসের সময় হয়েছে, কথা বলবার অবসর 
নেই । 

বাত্বীওয়ালা কহিল, এই কথা ? 

হা, এই কথা । আর একটা কথা, যেমন আছি, তেমনি 
থাকি । এখন বুঝে ঘেধুন । 

যে পরিমল সাত চড়ে কথা কর না তাহারও মুখে আজ 
এই কথা। 

বাড়ীওয়ালা বলিল, মাসের তাড়া জোটাতে পারে না যে 
লে দেখায় আদালতের ভয় | আচ্ছা... বলিয়া গঞ্জ গঞ্জ করিতে 
করিতে চলিয়! গেন। | 

পরিমল বিষণ্ণ মুখে ঘরে আসিতে নীল! বলিল, এত তাড়া- 
তাড়ি মিটল যে? ] 

পরিমল বলিল, মেটে নি। আদালত করতে বলে 
দিলাম । 

আশঙ্কা ও উদ্বেগে নীলা অস্থির হইয়া উঠিল । বলিল, 
সে কি? তুমি তাকে রাপিয়ে দিলে? আপিসের পরে 
গিয়ে ওঁর রাগ খামিয়ে এস { আদালত করার পয়সা আমাদের 
ছুটবে না। চারদিক দ্বিরে আমাকে আর পাগল করে 
তুলো না। 

পরিমল হাসিল । বলিল, ভাত বাড়ো। কলের জ্রদ 
সরে পেন্স বুঝি | চৌবাচ্ায় ত জল নেই, লেট হয়ে গেল, 
আজ আবার অনৃষ্ঠে বকুনি আছে। 

খাইতে বসিয়া সে কহিল, ছেলেটার ওযুর আনা হ’ল 
মা, ডাক্তারের খাতার অঙ্ক মোটা হয়ে গেছে। আমাকে 
দেখে কাল মুখ খুলে গেল। দিলীপের কাছে যদি কিছু পাই, 
বিকেলে এসে ওযুষ আর তোমার ত্ব্ভত একখানা কাপড় 
আনতে হবে৷ 

নীল! বলিল, কাপড়ের এখন আমার দরকার নেই। জত্র- 
লমান্ে বের হও, তুমি আগে তোল বদলাও | হেঁড়া কাপন্ড- 
জুতো পরে পথে বের হও, আমার তাল লাগে মা। 

এমন সময় আপিসের সাঙ্জে দিলীপ আসিয়া হরে ঢুকিল। 
মিকটের একটি বাড়ীতে থাকে পে। উভয়ে এফই অফলের 
সুইটি বিভিন্ন জাপিসে চাকরি করে। একসঙ্গে যাতায়াতও 
করে। পরিমলের ভাতের থালার দিকে লক্ষ্য করিয়া সে 
কহিল, বৌঠাফরুণ, বেখুনপোড়া দিয়ে ভাত দ্রিলেম, আর কিছু 
রাধেননি? , 2০ 
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₹ পরিমল কহিল, কি আর 





র'ধবে। 


গরীবের ভাগ্যে 
পচা পুটি আর মরা শাক। মাছ মাংসের খবর ত জানিস। 


খাই তান মন্গুরের ক্ষাথ। “হরিবোল+ “হরিবোল” বলে 
কড়ায় জল ঢেলে পগিয়ীর! কালিয়ে বাড়িয়ে তোলেন । পাতে 
পড়লে বান ডাকে, দে সাতার--দে সাকার । আত আর 


তাও জোটে নি। বাচ্চা তেঁতুলের বোলটা রোজই খাই। _ 


সারা ভাদ্রমাস থেলে নাকি ম্যানেরিরার ধরে মা। আছ 
দেখি ভাগ! দিয়েছে চারখানা! হু’পয়সা । মেছুনিদের তাড়া 
থেতে মাছের বারে বড় একটা থেঁসিনে | বড় মেয়েটা আবার 
মাছের ভক্ত। বলে, জাশটের গন্ধ আন নি, বাবা £ বলি, 
সে যে দুর্গন্ধ মা! বলে, তা হোক, এ গন্ধে গো-গ্রাসে ভাত 
তোলা ঘায়। ছু’একদিন যা আমি, তেলের কড়ার চড়লে 
তখন আর মাহ থাকেন দা, হন ঘণ্ট।. কি আর থাই বল । 
একে ত কাকরের চালে প্রাণান্ত, তাই সাহস করে পচার 
পটিতে যাই মে, ওয়ুবপত্রই ছুটবে মা । ওল-কচুতে গলা 
মা বরুক, দর শুনলে চোখে আধার ধরে। পটল পেকে 
যখন নিটোল হয় তখন যা ছু” একটা খাই। উচ্ছে এখন 


রাজতক্তে ৷. মুলো কুমূড়োর ধারে গেলে পোকামাকড় ভেবে 
হাতখানেক করে ছুখামা_._. 


কুলে বাজিয়ে তাড়া করে। 
লাউ কি কুষড়োর ভাটা ছোটায় বাধতে পারলেই চারটে 
পয়সা) তা পোকাই হোক আর পাকাই হোক। ঘরে 
একটা ‘$71’ “টো+ জন্মেছে, তাই পেছনের দরজা] দিয়ে এক 
বেটা গোয়ালা খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে যায়, ফিরে দেখি 
নে ভয়ে, পাছে ভাগ বসাতে লোভ জ্রম্মে। লোতের 
মুখে ত আর আইনকাহন নেই। সেও এক মুঠো টাকা 
পাবে । জাজ ছুদিন এল মা, বোধ করি হুব বন্ধ করলে । 

খাইয়া উঠিলে মীলা টিফিনের কৌটাটি আনিয়া দিল। 
পরিমল তাহা রুমালে বাঁধিয়া লইল। 

রাস্তার পুলিসের নির্দেশ পালন করিতে গিয়া বাসথামা 
বিলম্ব করিয়া ফেলিল। আপিসে হাছ্িরা-বই . সহি 
করিতে গেলে বড়বাবু খড়ির দিকে তাঁকাইলেন এবং 
তাহাকেও চাহিয়া দেখিতে ইঙ্গিত করিলেন । পরিমল দেখিল, 
সু’ এক মিমিট নয়, আব ঘণ্টা লেট হইয়া সিয়াছে। মুখ কাচু- 


মাচ করিয়া সে কহিল, “কি করব, স্কার, বাড়ীওয়ালা -আগ্ষ ০. 


আবার এসে মারযুখে! হয়ে, পড়ল ।” 

এটি সওদাপরি আপিস নয়, সরকারী আপিস যেখানে রাঁজ- 
শক্তির ক্রীড়া চলে । বন্তবাব্‌ মি্ভাষী দরদী মান্য । জন- 
সাধারণের মঙ্গলের ছু হঁহার প্রাণের আবেগ এত বেশী যে, 
নিজের কর্ম্মের সীমানার গণ্ডীর মধ্যে ইনি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া 
থাকিতে পারেন. না। শুধু কাদকর্্ লইয়াই সম্পর্ক ময়, 
আপিসের বড় ছোট সকলেরই হাড়ি-হেঁসেলের খবর লইয়া 
সকলকে বুঝিয়া দেখিতে তিনি চেষ্টা ফরিতেন ৷" সকল বিষয়েই? 


॥ 


N 


ভার 


মুধধান! সর্বদা প্রসন্নতায়-ভরিয়া আছে। একবার নয়, বিশ 
বার উপদেশ দিয়া অধীনস্থ কর্মচারীকে তিমি সংশোধন করিয়া 
তুলেন। কেহ ভুভুর মত হাত জোড় করিয়া কাছে আসিয়া 
ধাড়ার ইহ! তিনি আদৌ চাহেন না । মান্য মান্ষের কাছে 
এরূপ করিবে ইহা তাহাকে আধাত করে। ইনি চাছেন 
সকলে খোল! মনে মনের কথা ব্যক্ত করুক। কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন তিনি নাকি আপিসের “ ওম’ ন& করিতেছেন 
এবং অবান্তর কথা লয়| পাপিসের সময় নঃ করিয়া 
চলিতেছেন। উহ! হু লোকের কথা । বিজ্ঞ লোকেরা 
বলেন, পুরাতন বড়কর্তারা যত বেশী উত্র মূর্তি দেখাইরাছেন 
কাঙ্জ তত পান নাই। চেয়ারে বসিয়া খাঙাপত্র নাড়া- 
চাড়! করিয়াও ফাজে কাকি দেওয়! যায়। কিন্ত হঁহার আচরণ 
এমনই সহ্ধদয়তাপূর্ণ যে, কেহই হঁহাকে ফাকি দেয় না, অথচ 
হহার অমায়িক ব্যবহার পাইয়া কৃতার্থ হুইয়া! যায়। 

পরিমলকে তিনি যেন একটু অতিরিক্ত স্রেহের চক্ষে 
দেখিতেন। একবার তাহার একটি মেয়ের বিবাহে পরিদলফে 
কাজকার্টের সাহায্যে আহ্বান করিয়া এরূপ খটিয়াছিল যে, 
ক্রমশঃ ক্যাসবাস্মট পর্যান্ত তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
একটি পরসাও এদিক-ওদিক হয় মাই । 

বাড়ীওয়ালার সহিত পরিমলের মনকষাকযি চলিতেছে 
একথা তিনি আগেও ছ” একবার তাহার মুখে শুনিয়াছিলেন। 
তিমি পরিমলকে কাছে পাইয়া বলিলেন, “লোকের ব্যাটা 
লাথি না খেয়ে একটু দমিজায়গা কর্‌, পরিমল |” 

পরিমল কহিল, “কি করে করব, আপনারাই ত করতে 
দেবেন না কিছু ৷” 

“ফেম?” 

পরিমল বলিল, “পাছ্ধীজী বলতেন, অন্নবন্্ আর আশ্রয় 
এই তিন হলেই শ্বরাঞ্জ হ’ল । তবেই হ'ল রাম-রাভ্রত্ব। 
দেশ স্বাধীন হবার পর তাই মনে আশা জেগেছিল। কিন্ত 
ওই রাঁজ-তত্তখামাই হ'ল সর্বানেশে। যে এটির উপর চড়ে 
বসবে তারই হবে মিলিটারী মেদাজ । আইনের বেড়াজালে 
পড়ে জাড়াটের] ‘ভ্রাহি’ ‘ত্রাহি’ রব ছাড়ছে । বাড়ী যে 
করব- পঁচিশ টাকার এফ কাঠা জমির দাদ পঁচিশ হাজার 
টাক] | এমন কেউ চেফার নেই যে এদের লোভ সংযত করে|” 

বড়্বাবু বলিলেন, “কলকাতার আশেপাশেও অনেক জমি- 
আরগা আছে। দর সত্তা, সেখানে পিয়ে বাণী-খর কর্‌, 
খড়দ যা” ।” # 

পরিষল বলিল, “আর অবাঙালাঁর! এখানে বাড়ীর উপর 
বাড়ী 'তুলুক-_ভাড়া খাটিয়ে তু'ডি মোটা করুক । যার এক- 
খাঁন! বাড়ীতে প্রয়োজন মেটে তাকে দশখানা বাড়ীর জায়গা 
দিলে গাসীক্ীর রামরাজ্য কোন দিনই গড়ে উঠবে না| । খড়দ, 
কেলেদ, ডুযুয়দ. অভাগাঘের স্বাদ ফোন দহেই হবে না। 

a 


মধ্যবিপ্ত 
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সেখানে চার শ পাচ শ টীকা কাঠা । ক'টা লোক দিতে 
পারে সে চাফা?” 

বড়্বাবু বলিলেন, *কলমপেষ! ছাড়, বাপু 1] ব্যবসা 
বাণিজ্য কর, লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তোল । যত টাকাই কাঠ! 
হোক .তোরাও সে টাকা দিতে পারবি |” 

মুখ শুধ করিয়া পরিমল কহিল, *চ্যাটাই পেতে শুই 
সকালে উঠে গায়ের ধুলো বাড়তে কয়েক মুহুর্ত কেটে ঘায়। 
গুরুতর একটা ব্যাধিতে পড়লে যমে মানুষে টানা্টানি__মাঝ- 
খানে আর ওষধপন্জ মেই। খরের ওরা.যখন শুনিয়ে দেয় 
মেয়ে উঠেছে কলাগাছ হয়ে তখন চোখে দেখি সর্ষের ফু । 
ছেলেগুলোর মাইনে জোটাতে পার! যায় নী, কোনটা টানে 
বিড়ি--কোনট! উড়োয় ঘুড়ি। ব্যবসা-বাণিজ্য করব তার 
মূলধন কোথায় ? পান-লিগারেটের দোকানের মত যদি পুঁজি- 
পাটা যোগাড় হ'ল ধরওয়াল! সেলামীর টাকা হেঁকে পলকে 
প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। অথচ কলম-পেষা জাতি বলে কেউ 
আমাদের গালি পাড়তে ছাড়বেন ন1। একখানা হাত-পা! 
ভেঙে গেছে, গরমে দেয়ে ঘেমে উঠি । আর একখানা আঙ্গও 
কিনতে পারি নি। ওরা এখন চুল্পী বরাতে মেড়ে-চেড়ে তাকে 
মৰ্য্যাদা দেয় । একটা যেটাতে আর একটা এসে মাথা-চাড়া 
দিয়ে ওঠে ।” একটু পরে সে আবার বলিল, “এবার আমরা 
একটা যুক্তি ঠার্টরেছি ।” 

বড়বাযু বলিলেন, “কি যুক্তি ?” 

পরিমল কহিল, “আমর! কেরাণীর| মিলে একট! পৃথক 
বাসভূধির দাবি করব | যদ্দি এই কৌশলে মাথা খঁকধবার 
ঠাই হয়। 

বড়বাবু করুণ নেজে তাহার মুখের দ্িফে তাকাইলেন। 
এই থায়-_এই পরে--আর এই অবস্থার থাকে, ইহারাই মধ্য- 
বিভ। বিশ্কা বুদ্ধি প্রপ্তিতা জীবনের স্বতঃচ্ুর্ত ছন্দ, শক্তি সামর্ধ্য 
বল বিক্রম তেশ্র সবই ত ইহাদের ছিল। শ্রীবনের সঞ্জীব 
প্রবাহধারা সংসারের ধুর্ণাবর্ে পড়িয়া লয় পাইয়া যাইতেছে । 
শান্তি নাই-_স্বপ্ডি নাই_ শৃঙ্খলা নাই-__ইহারাই মধ্যবিত্ত । 
সজোরে , একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া, তিনি বলিলেন, “কিন্ত 
ঘোষের স্থান__চাটুষ্যের স্থান_ফেরাণীর স্ান_এভ “হাম” 
গঠনের স্থান হবে না, পরিমল | একটি ‘স্থান’ দিতে গিয়েই 
রক্তের ধার! নেমে দেশ ভেসে গেছে ।” 

পরিমল কহিল, “তবে আয় মাথ! রাখবার ঠাই 
হ’ল ন|। আপনার! দ্বৃত হুপ্ধ সৌধ বাংলো জরি-বেমারসীর 
মধ্যে থাকুন, আমরা পরের লাখির তলায়, তোলা উহ্ছনে 
সঞ্জনের পাতা, নটে শাক সেম্ভ করে খাই আর ফাটখোা 
হয়ে উঠি ।” 

চারিদিকের ছড়োহড়ির শবে বড়বাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া 
দেখিলেদ, টিফিনের ঘণ্টা বাজিয়াছে। 


8৫০ 





বাহিরের যে সিঁড়ির কোণপটিতে বসিয়া পরিমল 
টিফিন খায় তথায় আলিয়া কৌটাটি খুলিতে দুখানা আঘ- 
পোড়া কুটি বাহির হুইয়া পড়িল। আজ হু'দিন কোলের 


শধাী 


১০৪৫৮ 


শি 


ছেলেটির ছধ জুটিতেছে না, উহাই হয়ত নীলার মনের 
মধ্যে জাকিয়া বসিয়া ছিল তাই পে রুটি হুখানা ধরাইয়া 
ফেলিয়াছে। 





হ্বর্গ ও 


নরক 


শ্রীললিতমোহন রায় 


অধিকাংশ হিন্দুরই বিশ্বাস ষে, পুণ্যাত্মার! মরিয়া স্বর্গে ও 
পাণীয়া নরকে যায়। পাশ্চাত্যের লোকেরাও অনুরূপ বিশ্বাস 
পোষণ করেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। তবে তাহা- 
দিগের সাহিত্যে_“Heaven—kingdom ০1 God” এবং 
Hell—kingdom of Devil" এই কধাপলির প্রর়োগ.বিরল 
মহে। ইসলামিক সাহিত্যে “ভ্রন্নত” (দ্বর্গ [76507 বা 
Paradise—পরদেশ ? ) এবং “দোদ্খ” (নরক ) শব্দ ছুইটি 
পাওয়া ষায়। চীনাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, স্বর্গে 
তাহাদের দেবতারা বাস করেন। মনীষী উইলিয়াম এফ, 
ওরারেন তাহার প্যারাভাইস 'কাঁউও” (Paradise Found) 
নামক গ্রন্থে বর্গ সম্বন্ধে চীনাদের বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেদ। 
জাপানী ভাষাতেও *শ্বর্গ” এই শব্দটির সমার্থক শব 
রহিয়াছে । ডাপানীরা স্বর্গকে “তেনদিকু” ও স্বর্গবাসিগণকে 
*ভেনদ্িকৃজিন্” বলেম। পুর্বে উহারা ভারবর্ধকে “তেন- 
জিকু” এবং ভারতবাসীকে “ভেনজিকুম্জিন্‌” বলিয়া অভিহিত 
করিতেন। সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, ডগতের অধি- 
কাংশ লোকই স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে আস্থাবাম্‌ । এই 
বিশ্বাদের যুলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, উহারই সন্ধানে 
এক্ষণে আমর] প্রযৃত্ত হইতেছি। আমাদের বেদ, উপনিষদ, 
মহাভারত, পুরাণ এবং উপনিষদের সারাৎপার ঈীভা প্রভৃতি 
গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকের অগ্ডিত্বের কথ! যেমম লিপিবদ্ধ আছে, 
তেমনি আছে উহার অনপ্ভিত্বের কথ] । 
বে বলেন : 
বান্ধি অসি বাদ্দিনে না বেশী: স্থবিভঃ স্তোমংসুবিতো 
- দ্বিবংজাঃ। 
সুবিতে| ০০০৮ সত্যা সুবিভা-দেবাত্ত, সুবিতোহহু 
পত্ব [৩৫৬ স্থ 
খগ্বেদ, ১০ম। 
.. ইহার রমেশচন্ত দত কৃত বঙ্গাহবাদ এই-_হে পুত, যেরূপ 
স্তব করিয়াছিজে তন্রপ উত্তম স্বর্পে যাও । 
ক্ণ যজুর্যেদ বলিতেছেন :--সুবর্গায় লোকায় দর্শ পুর্ণ 
মাসে! ইজ্যেত । 


লোকসফল স্বর্লোকপ্রাপ্তির জঙু “দর্শ” ও “পুর্ণমাস’ নামক 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
ছান্দোগ্য উপনিষং বলিয়াছেন £ 
| “্ববর্পসংলোকং যন্ধানায় আপায়ানি” 
. অর্থাং₹_আমরা যজুমানের শ্বর্পপ্রাপ্তির উপায় বিধান 
করিতে চাহি। 
কঠোপনিষদে নি মুখে উক্ত হইয়াছে £ 
পন্বর্পে লোকে ন তয়ং কিঞনাস্তি 
ন তত্র ত্বং, ন ভর! বিভেগ্তি। 
উভে তীত্বণ অশনায়াপিপাসে 
শোফাতি গো মোদতে স্বর্গলোকে 8৮১২ । প্রথম বলী, 
অর্থাং_্বর্পলোক ওয়ছীন, অরাহীন, স্বত্যুহীন, ক্ুধাতৃষ্ণা- 
বৰ্ধিত স্থাম। শোকছ্ঃখবক্ছিত প্রাধী তথায় আনন্দে থাকে । 
মহাভারত বলেন £ 
“ইমং বঃ ক্ষত্রিয় ঘারং হ্বরগয়াপান্বতং মহুৎ। 
গচ্ছধবং তেন শত্রন্ত ব্রহ্থণঃ সহুলোকতাম ই ৮/৮৭অ ভীম্মপর্বব। 
অর্থাং__ক্ষজিয়গণ সন্মুখ:সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া হ্বর্পে যাইয়া 
থাকেম। ইহা তাহাদিগের' শ্বর্গগমনের উদ্বাটিত মহৎ ঘার ; 
ভুমি সেই দ্বার দিয়া ইন্্রলোক বা ত্রহ্মলোকে গমনপুর্ব্বক 
ভাহার্দিগের সহিভ একজে বসবাস কর । 
অর্জনকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার জত ঈীতাকার 
শ্ক্কফের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন : 
"হতো বা প্রান্দ্যসি স্বৰ্গং ভিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্” । 
৩৭১২অ. গীতা । 
অর্থাং_হে অর্জুন { কেন চিন্তা করিতেছ, যদি সম্মুথসঘরে 
প্রাণ যায় তাহা হইলে তুষি সেই পুণ্যের বলে দেহান্তে স্বর্গলাভ 
করিবে । আর যদি অয়লাত কর, পৃথিবী ভোগ করিবে । 
নরক সম্বন্ধে গীডাকার বলিভেছেন £ 
(১) “*সঙ্করো নরফায়ৈব কুলাপ্ানাং কুলন্ত চ। , 
পতত্তি পিভরোহ্ষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক জিয়া: 1” 
| ৪১1১ম-অ সীতা । 
(২) শউৎসঙ্গোকুলধর্্ানাৎং মনগয্ানাঁং ছনার্দন | 
নরকে দিয়তং বাসো ভবতীত্যনুত্ত শ্রম ॥৪৩।১ এ 


+ 


সি 


ভাদ্র 


স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব বিষয়ক এই সকল টন্্ুতি হইতে 
আমর! দেখিতে পাইতেছি ষে, ভীবকুল মৃত্যুর পর নিজ নিজ 
কর্াহ্ছসারে স্বর্গ ও মরকে যায়, এই ভাবধারা বেদাদি এন্বে 
জহস্থ্যত রহিয়াহে। এইবার আমরা হ্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব 
বিষয়ে প্রতিকৃন্দ মতের জবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস 
পাইব যে, শাস্রপ্রহ্থসমূহে শ্বর্প ও মরকে যাওয়ার কথা যেমন 
লিপিবদ্ধ আছে তেমনি ইহাও উল্লিখিত আছে ঘে, মাক্গুষ 
মরিয়া স্বর্গ বা নরকে অধবা অন্ত কোন্‌ স্থানে যায় তাহা! 
অবিজেয। খগ্বেদের খির| বলিয়াছেন, “হে পুত্র | যেরূপ. 
স্তব করিয়াছিলে তদ্রপ উত্তম স্বর্গে যাও ।” তডাহারাই আবার 
সংশয়াপন হইয়] বলিয়াছেন £ 
“যত্তে ভুম্তফ ভব্যফ মদোজপাম দূরকম্‌।”১২1৫৮ স্থ, ১০ মণ্ডল । 

অর্থাং_হে সুবন্ধো, যদি তোমার আত্ছা (মন) যাহা 
হুইরাছে, যাহা হইবে, এমন ফোন অজ্ঞাত দূরবর্তী স্থানে যাইয়া 





এখানে ‘যত্তে’ শব্দের প্রয়োগ থাকাতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, মাহুষের ম্বত্যুর পর যে ফি অবস্থা হয় তাহা বৈদিক 
খযিয়াও সম্ভবডঃ সঠিক: অবগত ছিলেন নাঁ। ম্বত্যুর পর 
_“ভ্বীবের কি গভি হইয়া থাকে, উপনিষদূ-যুগের সত্য্রষ্া ধষিগণ 
পর্যন্ত তাহা অবগত ছিলেন ফিনা সন্দেহ । আমরা এখামে 
ফঠোপনিষদ্‌ হইন্ডে কিয়দংশ টদ্ধত করিয়া দিলাম £ 
“যেয়ষ্পেতে বিচিকিৎসা মহুষ্যে অন্তীত্যেকে নায়মত্তীতি বৈকে। 
এত বিভামু অন্ুুশি্নুয়াইং বরণামেষ বরস্তৃতীয় ॥’২০-১ধ বলী 
অর্ধাৎ--ছে যম, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জীবাস্মা 
বলিয়| কোন বন্ধ বিস্তমাম নাই । কেহ বজেন, জীবাম্মা আছে, 
মৃত্যুর পর ভীবাত্বা বিস্মান থাকে । তৃতীয় বরপ্রদানে যদি 
করুণা হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর জীবের কি পতি হয় সেই 
বিষয়ে জামিভে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর প্রার্থনা। 
ধম বলিলেন £ 
*দেবৈরদ্রাপি বিচিকিৎসিশংগুরা নহি ভুবিজ্ঞের মরণেযু ধর্শঃ | 
অন্তংবরংমচিকেতো বৃণীঘ মাযোপরোতসী রতি মা 
সুজৈনম্‌ ॥” ২১৬ 
অর্ধাৎ--হে মচিকেতঃ | মাঙুয মরিলে কি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু 
শিব প্রতৃতি দেবতারাও এ বিষয় বহু সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু 


ভাহারাও এ সম্মন্ধে অণুমান্র তত্ব অবগত হুইতে পারেন নাই; , 


সুতরাং আধি এ সম্বন্ধে আর তোমাকে কি উপদেশ দিব, তুমি 
আমার নিকট অন্ত বর প্রার্থন! কর। 
নচিকেতা বলিলেন £ 
দেখৈরজ্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল তফ মৃত্য যব | 
| i হুবিভেয়নাত্র । 
বক্তা চাহ্ত্বাধৃগ ভে! নলত্যো মান্ভ্যো বরত্তন্ত এতন্ 
ফশ্চিৎ ॥”ৎ২৷১ বল্লী 


স্বর্গ ও নরক 
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অর্থাং_হে স্বন্ত্যো | দেবতার! বহু চেষ্টা ফরিয়াও যে 
বিষয়ে ফোন হত্বস্ঞাম লাভ করিতে পারেন মাই, তুমি নিজেও 
যাহা বিজ্ঞ বলিয়| নির্দেশ করিডেছ, আর কোন্‌ ব্যক্তি 
আমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দান করিবেন? 'আর আমি এই 
বিষয় ছাড়া অন্ত কোন বিষয়ও প্রধব্য বলিয়া মনে করি মা। 

মৃত্যুর পর জীবের যে ফি গতি হয়, তাহা যে অবিজেযর, 
উক্ত তাবষ্ছোতক গীতার একটি প্লোক উদ্ধত করিতেছি। 
শক অর্জুনকে ২য় অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন £ 

“অব্যক্তাদীনি ভুতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। 
অব্যক্ত নিধনানেব ভত্র ক! পরিদেবন! ॥” 

হে ভারত | ভূতসকল আদিতে অব্যজ্ত। মধ্যে ব্যক্ত 
(প্ৰকাশি ) এবং নিধনেও অব্যক্ত (অপ্রকাশিত )। 

এতক্ষণ আমরা বেদ, টপদিষদ্‌, মহাজারত, সীতা প্রভৃতি 
শাস্তএ্স্থাদির টক্তিগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিন্তে পাইতেছি 
যে, ওঁ সফল গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকের অতিত্বের অঙ্তুকুল এবং 
প্রতিকূল উভয়বিধ মতই বিষ্ধমান রহিয়াছে। কিন্ত যদি 
বিবেক, যুক্তি ও বিজ্ঞানের তৌলদণ্ডে ওজন করা যায় তাহ! 
হইলে স্বীকার করিতে হুইবে যে দ্বর্গ ও নরকের অনস্তিত্বের 
দিকের পাল্লা ভারী হয়। প্রত্যক্ষ, অনুনান, উপদান ও শক 
যে চতুর্কিধ প্রমাণের কথা আমাদের শান্তে আছে তন্মধ্যে 
কোনটিরই সাহায্যে প্রমাণ কর! যাইতে পারে মা যে, স্বর্গ ও 
নরক আছে বা ছিল। 

এইবার আমরা জঙ্কা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 
উদ্ভত কিয়! দেখাইবার প্রয়াস পাইব যে, স্বর্গ ও নরক এহিক 
- ইহলোঁকে মানুষের মনেই ইহাদের অন্তিত্ব_পরলোকে 
দহে। 

শ্ুক্রনীতি বলিতেছেন: 

ভুমৌ যাবৎ ষন্ত কীর্তি শব স্বর্গে দ তিষ্ঠতি ৷ 

অফী্ঠিরেব নাডোহত্তি নরকো দিবম্‌ 1৩1৪অ ৩ প্রফরগ। 

এই পৃথিবীতে মাহুষের যত দিন সুখ্যাতি ও সুষশ থাকে, 
তিমি তত দ্বিম ত্বর্গে বাস কররেন। আর অকীত্তির নামই 
নরক। ইহা ছাড়া পরলোকে কোনও শ্বর্গ ও নরক মাই । 

মহুধি দৈমিনিও তাহার পূর্বমীমাৎসা গ্রন্থে পর্লোকে 
স্বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া পিয়াছেল। 

তিমি বলিতেছেন: 

* স্বৰ্গ: ভাৎ সর্ক্বাম্‌ প্রতি অবিশিষ্ঠাত্বাংশ ১৫।৩পা ।৪অ 

বিষ্ণুপুরাপ বলিতেছেন £ 

প্মনঃ গ্রীতিকর: ত্বর্গো নরকত্তঘ্িপর্ধ্যয়ঃ ৷ 

নরক: স্বর্গ সংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিছোভয )”৪২)৬অ 

অংশ বিষ্ণুপুরাণ । 

কোন জংক্ষার্ধ্য করিলে যনে যে আক্মপ্রসাদ বা 

নিশ্বল গ্রতির উদ্রেক হুইয়া থাকে তাহার নামই বস্বর্প-সুখ’। 


8৪৫২ 


আর অসং ক্রার্য্য করিলে মনে যে আত্মপ্লীনির উত্রেক হয় 
তাহারই নাম “নরক” । 
ইহাই হইল আসল কথ! ৷ বিষয়বিষুঢ় প্রক্কততিপুপ্তকে পাপ 
হইতে নিবৃত্ত বাখিবার জন্ত পরলোকেও “বর্গ” ও ‘নরকের’ 
কল্পনা করা হইয়াছে মান্র । তাই মুঞ্ধবোধপ্রপেতা বৌপদেব 
বলিয়াছেন £ 
“এঁহিকো নয়ক: খৰ্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে ৷" 
হে মাত: | স্বর্গ ও মরক সকল এঁহিফ, ইহা খযিরা 
বলিয়। থাকেন । 
প্ীষঠান পান্ীরা যে বলেম_ “ঈশ্বরের যে বিশেষ স্থান তাহার 
নামই ্বর্প” (100590]0 01909)__ইহার মুলে কোন যুক্তি 
নাই। কেলনা সে স্থানটি নিশ্চয়ই একটি সীষাবন্ধ স্থান 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । সেই পরিমিত স্থান, মহান্‌ 
ও অপরিমেয় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানক্ষের ইহ! সম্ভবপর মহে। 
বিশেষতঃ যিনি জীবের জীবন, সর্বব্যাপী, তাহার আবার 
একটি পৃথক স্থান থাকা যুক্তির কথা নহে। 
' এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, এই যে রক্ষণশীল হিন্দুগণের বারণ! 
যে, বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র ও সন্যযাবন্দদাদি মন্ত্রে উল্লিখিত 
ভূ, ভুব, স্ব, যহঃ, আন, সত্য এবং তপ লোক সকল 
শুন্যে অবস্থিত বসন্ত, ইহার মূলে কি কোন সত্য নিহিত নাই? 
ভু, ভূব, খব প্রভৃতি লোকসকল শূন্যে অবস্থিত অলৌকিক বন্ত 
নহে, ।শ্বরং বেদ ও হিন্দুর অন্ত শান তাহাই নির্দেশ 
করিয়াছেন । আমরাও এখানে সপ্রমাণ করিব যে “হ্রদ” বা 
স্বলেণক' অথবা *নুবর্গম্ (98590) আমাদের এই সসাগরা! 
ধরার অংশবিশেষ-_স্জেম ও পাদ্গম্য। “নরক” এই 
হ্বলেণকের অংশমাআ | বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন: 
“ভোৌম] হেতে স্বতা স্বৰ্গাঃ”। ৪৮২অ |.২অংশ। 
" অর্থাং_দেবগণের বাসভূমি এই স্বর্গ তৌম। 
বায়ুপুরাণ বলিতেছেন: 
তম ন্বর্গ পরিভষ্টা জ্বারত্তে হি নয়! সদা । 
ভোৌমং তদপি হি শ্বৰ্পং তআাপি চ গুণোভমম্‌ | 9১19৫ 
এই ভৌম ও পাদগমা স্বর্গে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বিষ্ণু বছ 
দক্ষিণা দান করিয়া যজ্ঞত ফরিতেন। মহাভারতের ভীন্মপর্বের 
আছে: | 
“ত্র ৰহ্মা চ কুদ্রষ্চ শব্ৰষ্চাপি সুরেশ্বরঃ। 
সমেত্য বিবেধৈ ঘিজৈ যজ্জন্তেহমেকদক্ষিণৈঃ ॥ ১৯৷%অ 
ভীন্মপর্ব্ব। 
অর্থাং--সেই মেকুপর্ধাতে ব্রহ্মা, শিব ও দেবরাজ 
ইঙ্স অনেক দক্ষিণ] ধরিয়া যজ্ঞ করেন। 
যুবিতির পদ্ত্রজে হরিদ্বায়ের স্বর্পন্বার হিয়া এই ভোৌন স্বর্গে 
সিয়াছিলেন। অৰ্জ্জুন সশরীরে স্বর্গে যাইয়া পাঁচ বৎসর তথায় 
অবস্থান করেন এবং ইন্ত্রের নিকট অগ্রবিভ1 শিক্ষা করিয়া 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


পাপত লালা এ 


ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ক্সাঙ্থস্্ব় যেও অঞ্জন সসৈন্যে স্বর্গে 
যাইয়! স্বর্গ হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন | 
হিমালয্-পত্রী মেনকা গৌরীকে বলিয়াছিলেম £ 





“পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভুময়”। কুমারসম্তব | 
হে গৌরি ! তোমার পিতার এই দেশসকল দেবডুমি 
বা স্বর্গ । - A 


সায়ন অর্ববেদের ভাষ্যে বলিয়াছেন: | 
পহিমবচ্ছির: প্রদেশ এষ শ্বর্গভূমিরিতি প্রসিদ্ধি” ।৪৩৯পৃ, 
চর্থ খু ।' 
হিমালয় পর্বতের ঈর্ধদেশই স্বর্গভূমি এইরূপ প্রসিদ্ধি। 
মহাভারতের আদিপর্বের ১২শ অধ্যায় পাঠে জবগত হওয়! 
যায় ঘে, কুস্তী ও মান্রীকে সঙ্গে লইরা পাণ্ডু “ত্রহ্মলোকে” 
ব্রহ্মার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন । 
আমরা বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, 


. ভারতীয় বণিকেরা পণ্যন্রব্য লইয়া স্বর্গের প্রজাপতি 


(প্রজ্জানাং অধিপতি ) ইন্জের নিকট বিক্রয় করিতে ঘাইতেন। 
চরকসংহিতার স্থতে উদ্নিখিত রহিয়াছে যে, একবার 
তদাশীশ্বম তারতের অধিবাসীবন্দ নানা রোগে আক্রান্ত 


হইলে ঝষির| রোগ হইতে মিষ্কতিলাভের কোন ষ্টপায় শী 


দেখিয়! স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের শরণ লইতে ক্ৃতমিশ্চয় হইলেন । 
তরত্বাজ খষি যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে খষির| তাহাকেই 
ইন্দপুরীতে পাঠাইয়! দিলেন । ভরঙ্বা খুষে স্বর্গে গিয়া ইত্রকে 
আপীর্বচমে-সংবদ্ধিত করিয়! খযিদিগের কথা জাপম করিলেন 
এবং কফি প্রকারে প্রাণিগণ রোগমুক্ত হইতে পাঁরিবেন 
তাহা জানাইলে ইন্দ্র তুরঘাজজকে আরুর্বেদ অধ্যাপিত 
করিলেন, কঠোপনিষদে আছে যে গৌতম খধির 
বংশজাত দচিকেত! স্বৰ্গ বা পিতৃলোকের রাজা যমের , 
নিকট সশরীরে গিয়াছিলেন, এই কথা ভ্রামিবার অন্ত যে, 
“মাহুষ মরিলে কি হয়? ইহা ব্যতীত, শাস্ত্রে বদিত 
“দেবাসগুর সংগ্রামের” কাহিনী পাঠ করিলে দেখা যায় 
যে, এই তৌম ত্বর্পের তবশীস্তম অধিবাসীরা পরম্পর হিংসা, 
দ্বেষ ও ঈর্ষা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাটাকাটি মারামারি 
করিতেন। ফলে, দেব উপাধির নরপণ_ ধত্য, দানব, 
পিশাচ কর্তৃক প্রথমে পরাজিত হইয়া প্রিয়তম প্আস্মভূষি” স্বর্গ "১ 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। হ্বর্গব্র্ দ্েবতারাই 
এই ভারততূমিতে বসবাস ও অন্পসংস্থানের জন আগমন 
ফরেন | 

দ্বাদশ আদিত্যের সর্ধবকমিষ্ঠ বিষ্ণুর নেতৃত্বে দেবগণ সাম- 
গান করিতে করিতে এই ভারতে আসিয়াছিলেদ | এখামে 
প্রসঙ্গতঃ যদুর্বেদের'মনতরটি উদ্ধত করিলাম £ 

“পৃথিব্যাং বিষ্ণু ব্যক্রতত্ত গারাজণ ছন্দসা। 
অন্বাৎ অন্নাৎ জন্মৈ প্ৰতিষায়ৈ 8৮ 


/- 


ভাদ্র 


লালা", সাপ 


অর্থাং_বিষ্ণু গায়ত্রী ছন্দে গান করিতে করিতে পৃথিবী 
(পৃণুলের বা পৃথুর রাজ্য বলিক্কা ভারতের আর এক নাম 
"পৃথিবী" ) বা ভারতে আগমন করেন। বিষ্ণু দেবগণের 
বাসস্থান সংগ্রহের জণই তারতে আগমন করেন। পরে 
দেবগণ মহাপরাহ্রমশীলী বিষ্ণুর অধিমায়কত্ধে দৈত্য, দানব, 
পিশাচ প্রভৃতিকে পরাক্মিত করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরবিকার 
ফরেন। 
প্রাচীন সমাকতত্ব আলোচন! করিলে বুঝ! যায় যে, মহুয্য- 
সমাজে প্রথমে মাতার নাম হইতে উপাধির (৪0:08076 ) 
প্রচলন হুয়। পরবন্কালে পিতার নাম হইতে বংশগত 
'উপাধির” হুঠি হয়। স্বৰ্গে যে সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল 
তাহাকে দেব ও দৈত্যঘানবগণের সংগ্রাম এই আখ্যা দেওয়া 
হইরাছে। পরবর্তীকালে দেবগণ (সুরগণ) এই দানবীয় শক্তি 
ব! সভ্যতাকে পরাছিত করিয়া খ্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিয়া- 
ছিলেন | সুরগণ কর্তৃক পরাধ্িত হইয়া দৈত্যানবগণ “অসুর” 
শবে পরিচিত হয়। 
যে স্বর্গের দেবতার! দ্বত্যদ্বাদবগণ কর্তৃক পরাধ্িত হুইয়া 
অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন এবং বাধ্য হুইয়া এই 
ভারততুমিতে আগমন করেন সেই স্থান শুর্তে অবস্থিত পার- 
লৌকিক স্থান মহে। এই ভূমশডুলের কোন্‌ অংশ সেই পবিত্র 
স্থান? এই প্রশ্নের উদ্ভর বেদভ উমেশচন্্র বিদ্যারত্ব মহাশয় 


‘ফের যদি ফিরে আসি’ 
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তাহার রচিত প্রসিদ্ধ “মানবের আদি জপ্বভূমি” গ্রন্থে এবং 
খগ্বেদের “প্রক্কৃতার্থ বাহিনী টিকার" দিয়াছেন । আমি 
এখানে “মানবের আদি জন্মভূমি” গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ভূত 
করিয়া দিলাম । বিদ্ারত্ব মহাশয় বলিতেছেন £ 

“ইহা ছাড়া স্বর্গের আর এফটি নাম বেদে অন্বত বলিয়া 
বিবৃত। ফেননা স্বর্গ সকল অতীব স্বাস্থ্যকর ছিল। অমৃত 
শব্দের অর্থ 39101601180)” 1 অর্থাৎ ষে স্থানের লোকসকল 
অকালে মরিত না ও মরে দা। অস্মিন্‌ দিব; অস্বতাঃ অকৃষ্থন্‌গ 
১০1৭২২ম খগ্বেছ। ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বিবৃকে অন্ত অর্থাৎ 
অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন । 

“শৃন্বস্থ বিশ্বে জম্বতন্ড পুজা: ৷” 

“হে অন্বতলোকবাসী দেবগণ । তোমরা শ্রবণ কর।” 
দেবতারা সমগ্র স্বর্গভূমিকে পাঁচটি অন্থতে বিতক্ত করেম। 
তন্মধ্যে কিমপুরাবর্গ বা তিব্বতত প্রথম অস্বত।” 

“অধেরয়ং মমামহে চারু দেবস্য নাম প্রথমল্য অস্থতানাং 1” 
২২৪।১ম , 

আমরা প্রথম অম্বতের দেবতা অগ্নিদেবের চারু নাম 
উচ্চারণ করিব ।” 

অনুসন্ধিংস্থুগণ উক্ত গ্রন্থের ২৬৭ হইতে ২৭০ পৃ. পর্য্যন্ত 
পাঠ করিলে আরও চারিটি “অমৃতের” বিষয় সম্যক্রূপে 
অবগত হইতে পারিবেন । 


‘ফের যদি ফিরে আসি, 
( আল্্‌ফ! অফ. দি প্রাউ) 
অন্ুবাদক-__প্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


[ “িষ্উস্‌ ক্রমিকল্* পঞ্জিকার দপ্তরে বসে ‘আল্ফা অফ. 
দি দাউ’ হত্রমামের আড়ালে বিংশ শতকের একত্বম শ্রেষ্ঠ 
ইংরেজ সংবাদ-সাহিত্যিক নিজেকে অমর করে রেখে গেছেন। 
আসল নাম তার এ, ছি, গাণ্ডিনার | “বেলা-উপল+-_“পেব্ল্স্‌ 
অম্‌ দি শোর্‌’, বিরাপাতা?-লীভ স্‌ ইন্‌ দি উই, প্রভৃতি 
তার স্থবিখ্যাত প্রবন্ধের বই। এটি তার “অন্‌ লিভিং এপেন্‌* 
প্রবন্ধের অন্গবাদ | ] 


এই সেদিন লশ্ুনের এক ক্লাবের ধূমপানের ঘরে কয়েকজন 
ভত্রলোক আহারান্তে আগুনের ধারে বসে গল্প-গুজ্ধব কর- 
ছিলেন, তারা সবাই জীবনে বেশ উন্নতি করেছেন । একজন 
নামভরাদ! উকিল, আর একজন ব্রাজনীতিক, নাম তার ঘরে 
ঘরে শোনা যায়, আর ছিলেন এক প্রসিদ্ধ যাজক ও অনৈক 
সাংবাদিক ! বহু বিষয়েই কথা চলছিল, শেষটার এসে পড়ল 


সুপরিচিত সেই প্রশ্নঃ ইচ্ছামত চলবার ক্ষমতা থাকলে তুমি 
কি আবার এ জীবন কাটাতে চাইতে ? প্রায় সমবেভ ষ্টত্তর 
হ’ল, “ন11+__একটিমা ব্যতিক্রম ছিল ; এবং বলে রাখা ভাল 
ষে সে ব্যতিক্রম যাজক ভন্রলোক নন। অধিকাংশের মত 
তিনিও এ নাটঘরে একবার এসেই সমস্ত৷ আর একবার 
আসবার বাসনা তার নেই । 

আমার বোধ হয় প্রশ্নটি সারা মানবজাতির মতই সনাতন | 
আর উত্তরটিও পুরাতন, এবং আষার মতে, আমাদের এ ধুয- 
পামাপারের উত্তরেরই সদৃশ । এ প্রশ্ন বব্যবরসের পূর্বে জাগে 
মা, কারণ যৌবনের ভাবমা্ডলি থাকে অতি, অতি দীর্ঘ আর 
জীবন তখন বহছুর সন্প্রসারী, মনে হয় সীমাহীন ; তাই তার 
পুনরাবতণনের কথা মমেই আসে ন!। শুধু যখন গিরিপথের 
শিখরে ওঠা যায়- তারপরে সুরু হয় অবতরণপর্ব ; উপত্যকায় 
দেউলচুড়ায় নেমে আসে আলমত সন্ধ্যার ছায়া, যাজাপথের শেষ 
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তেসে ওঠে দৃষ্টিপটে, তখনই এই প্রশ্ন ভাগে ঠোটের কোণে, 
অনাহুত। আর এ উভরের অর্থ নয় যে, অভিযান মিক্ষল 
হয়েছে ; শুধু এই £ এ পথ হয়েছে সুদীর্ঘ, বন্ধুর, পথিকের 
চরণ হয়েছে বিক্ষত আর বিশ্রামের কল্পনা বড়ই মধুর । প্রকৃতি 
এমনি করেই আমাদের সাধারণ ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের 
বোঝাপড়া করিয়ে দেয়। তার শিশুকে সে প্রাণের শোডা- 
যাত্রা দেখিয়ে দিয়েছে, এখন শুধু একটু ছার সম্পত্তি দিয়ে 
যেতে চায় উত্তরাধিকার রূপে £ 
“তাদের রসনা তুমি তৃষাতুর করেছ-__ 
পরাক্ষম, আধিপত্য 
সব ছুঃখ, সব নথ, উধাও মহিমা 
সকল সৌন্দর্য আর.তাশ্বর শারার, 
অস্ফুট নীহারিকার তরে । ণেষে ষেন' 
এফমু্টি ধুলিভরে পরিপূর্ণ হয়ে 
বলে, আর চাহিনেকো কিছু 1৯ 
সত্যি, ‘আর চাহিনেফে| কিছু’ 1 নম্বরভার এই রায় আমরা 
বিনা অহযোগে মেনে নিই--এযন কি এও চাই না যে, সম্ভব 
হলে তার বদল হোক! 
তবে এ প্রশ্নটি সেই আন এক যুড় প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে 
ফেললে চলবে না যে, ‘জীবনটা! বাঁচার যোগ্য কিনা? ধূম- 
পান্ধরের সেই ছল এ প্রশ্নের জবাব দিতে 'হলে-__ঘদি 
কোম জবাব দিতে তার! কেয়ার করতেন--তৎক্ণাৎ হেলায় 
বলতেন, “নিশ্চয় ৷ 
অপরূপ অভিযান) ভাকে ভাত! লাভবান, ফলবান্‌ করে 
তুলেছেন ; তার একটি মুক্ুতও, তার বিচিন্্রবর্ণ অভিজ্ঞতানর 
এক কণাও ভার! ছাড়তে রাজী নন। সমস্ত দুস্থচিত্ত লোকের 
বেলায়ই এ কথা খাটে। হয়তো কোনও অবসাদের মুহ্র্ভে 
আমরা আমাদের অন্দিনকে বিক্কায দিতে পারি ; কিন্ত সে 
বিক্কার আমাদের ঠোটের কোণেই যায় মিলিয়ে । ভীন 
সুইকটু হয়তো ভার জন্মদিনে শোকস্ুচক অনুষ্ঠান করতেন; 
কিন্তু মাহ্যকে যে দ্বপা করে, সে লোক জীবনকে সহনীয় মনে 
ফরবে ফি করে? আমাদের সহাহুভূতির পরিমাণই যে 
জীবনে আমাদের আনদ্দের পরিমাপ | 
বারা জীবনকে একেবারে মৃজ্যহীন করে দেখে, তারাও 
“আপন বীচান্তে খুব সতর্ক। এই সেদিন আমার এক বদ্ধ 
বলছিল সে কি করে এক লেখকের সঙ্গে একটা দিন 
কাটিয়েছিল__লেখকটি ভার বইয়ে এফ শোকাত্বক মতবাদ 
প্রকাশের আন্ভে প্রখ্যাত । সফালবেলায় নাকি সেই লেখক 
ঘোষণা করলেন যে, এমন একটি দিনও যায় না, যেদিন ভার 





* ভিক্টোরীয় যুগের কবি ফ্রান্সিস টম্সনের এিছেম্‌ টু 
আর্থ, বা ‘বসুন্ধরার পান |, 


প্রবাসী 





তাদের সবারই কাছে জীবন এক বিরাট, * 


১৩৫৮ 
মনে একথা না উদিভ হয় যে, তিনি জন্ম না নিলেই তাল 
করতেন; আর বিকেলবেলায়ই ভার পালের নৌকাঁঘটিত কি 
একটা গণ্ডগোলে ভিনি ডুবে মরবার এক চমৎকার সুযোগ 
পেয়েও প্রায় করুণ এক আকুলতার সঙ্গে সে সুষোগ বর্জন 
করলেন এবং আমার মনে হয় ভধু তিনি কায়মনে বিশ্বাস 
করে চলছেন ঘে, তার জন্ম লা হলেই তাল ছিল। তবু 
শিশুরাই মিথ্যা খেলার জপতে বাস করে মা। 

না; একবার এ পথে এসে আমর! আনন্দিত। শুধু আর 
একবার এ পথে যাত্রার কল্পনাত্তেই আমরা একটু নিরুল্ভম 
বোধ করি, একটু থমকে যাই। কখনও হয়তো কাউকে 
জবাব দিতে শুনবেন, হ্যা, রাজী আছি, যদি এ জীবনের 
অতিল্তত্াগুলি ফিরে পাই ।১ অর্থাৎ, হ্যা, যদি আনন্দের যে 
সব সিবে রাস্তা এবার কসূকেছি, সেগুলি নিশ্চিত খুঁজে পাই ।” 
কিন্ত তাতে আমাদের প্রশ্নরকে খেলো করে ফেলা হয়। তাতে 
চাওয়া! হয়, যেন জীবন ছবে মা এক অপরূপ রহস্য, যার 
প্রতিটি দিন 


‘একটি ভোরুণ যার পরপার হ'তে 
উকি দেয় অন্জানা জগৎ? )% যে 

বরফ হবে শতকরা তিন টাকা সুদের বেল নিরাপঘ 
বিনিয়োগ, যাতে আমি টাকা গচ্ছিত রাখতে পারি বেশ ফুতি 
করতে পারব বলে নিশ্চিত হয়ে__শুধু আলো, কোনও ছাতা 
নেই। 

কিন্ত এ চুক্তি অমুসারে জীবন হরে উঠত এফ নীরস 
পুতুলনাচের শ্বযাজা। জীবনের অনিশ্চয়তা সরিয়ে নিন, 
ভার যাছুও চলে যায়| সে যেন ক্রিকেট খেলতে নামা হচ্ছে 
ষণ্ড ধুপী “বাণ? তুলবার নিশ্চয়তা নিয়ে। এ রকম অসঙ্গত 
চুক্তিতে রাজী হয়ে কেউ উইকেটের দিকে যেতে চাইবে না। 
প্রথম বল--এই আমি আউট হয়েও যেতে পানি, আবার 
টিকে গিরে এক শ রাণও তুলে আসতে পারি (অবশ্ত এমন 
বীরত্ব আমি যে কখনও দেখিয়েছি, তা নয় )--বলেই ত আমি 
এক রোমাঞ্চকর দুঃসাহুসের অনুভূতি নিয়ে পারে প্যাভ.চড়াই। 
তেমনি প্রতিটি প্রত্যুষ সেই প্রথম সুষ্টিদ্বিবসের বিদ্দয় নিয়ে উদয় 
হয় বলেই ত জীবন একটা শেষহায়া গল্পের মত মোহময়! 

তা ছাড়া অভিজ্ঞতা স্সামাদের সহান্ন হবে কেমন করে? 
স্বভাবই ভ নিয়তি ] ওঁ ফ্যাকাসে পাল আর ঘোলাটে চোখ 
নিয়ে ফিরে এলে যুগসুগীস্তের অভিজ্ঞতাও তোমায় ব্যর্থতা 
থেকে বাচাতে পারবে মা। 

না, বাচতে যদি হয়, ত আগের মত অজানা সতেই জীবন 








- বাচার যোগ্য হতে পারে । যেমন ভাবে এসেছিলাম, তেমনি 


ভাবেই আসতে হবে--অনন্তের গর্ভ থেকে ক্ষণিক অভিযানের 





* টেনিসনের “ইউলিসিস্‌” কবিতা । 


স্‌ 


ভাদ প্রবাসীর আম ঠি ৪৫৫ 





ণস্থরূপে। আর সে অভিযান যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, 
শমাদের যন তাঁর বিপদ্ছেই সায় দেয়। কারণ আমরা জানি 
ঘ, য| কিছু জীবনকে প্রিয় করে তোলে, তা সবই মিলিয়ে 
ববে এরই পুরোনো তীর্ঘের সঙ্গে, বিজড়িত সহন স্বতির সঙ্গে, 
[রোনো৷ দিনের সেই চেনা মুখের সঙ্গে । আর আবার এসে 
ভেন পরিচয় পাতাবার, নুতন পথে চলবার কল্পনাটাই কেমন 
বহ্বাসধাতকত| বলে বোধ হয়। হোম্্‌স্‌* একদা একটি 
চবিভা লিখেছিলেন “স্বর্গে বসে বাড়ীর জনে মন কেমন করা” 
ময়ে । কিন্ত বাড়ীতে বসে বাড়ীর জন্যে মন কেমন কর! 
বারও ছুঃসহ-__সেই পুরোনো! শ্বতির প্রেতভূমিতে ঘুরে 
বড়ানো আর সকলক্ছুর মধ্যে সেই চেনা হাওয়ায় কাপন 
দাগানোর চেষ্টা! নুষ্তল মিতালি পাতাব হয়তো? ক্ষিদ্ত সে 
সার ঠিক তেমনটি হবে নাঁ। হয়তো আরও ভাল হবে; 
কত্ত ভাল বন্ধু তথন আমর] চাইব না; কীদব শুধু হারাণো 
খাদের ছয্ে। 





* জলিতয় ওয়েন্ডেল্‌ হোম্‌স্‌ (১৮০৯-১৮৯৪), সুবিখ্যাত 
[ৃর্রিন কবি ও প্রবন্ধকার | 





ঘ্যাটেরহণ পাহাড় সম্বন্ধে ্রভো রে-র একখানি মহৎ 
গ্রন্থ আছে। তার একটি ছুন্দর অংশ এ উপলক্ষ্যে আমার 
মনে আসছে মানানসই বলে। তিনি এ পাহাড়ে চড়তে 
যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তার চোখে পড়ল সেটির নীচের একটা 
ঢাজুতে সেই প্রদোষের আলোয় এক পলিতকেশ বৃদ্ধের যুঠি। 
সে বৃদ্ধ হুইম্‌পার*---ম্যাটেরহর্প-বিত্রেভা বৃদ্ধ ছুইম্‌পার সন্ধ্যার 
আলোয় ওখানে দাড়িয়ে অনিমেষে চেয়ে আছেন তার যৌবনে 
জয় করা বিরাট পাহাড়ের দিকে | পর্বতারোহণের দিন তার 
ফুরিয়েছে, আর পিরিবিজয়ের সাব নেই মনে। তার দিন 
শেষ হয়ে এসেছে, এখন শুধু দুরে ফাড়িয়ে, স্বতিভারবন্ধ, 
নিঃসঙ্গ হয়ে, যুদ্ধের গৌরব নবীনদের হাতে, উদ্ভোগীদের 
হাতে ছেড়ে দিয়েই তিনি তৃপ্ত । ভার একটি স্মৃতি থেকেও 
তিনি বঞ্চিত হতে চান না--এক বিজয়মুতুর্তের সেই নিদারুণ 
অভিজ্ঞত| ছাড়া । কিন্ত ষদি তাকে প্রশ্ন করা যেত» সেই 
উধাও মহিমা জার ভাম্বর ভারার জড্ে আজও তিনি তৃষাতুর 
কিনা, ভিনি শুধু বলতেন, চাহিনেকো| আর | 





* এডোয়ার্ড হুইম্পার ( ১৮৪০-১৯১১) আন্সস্‌ অভি- 
যানের পুরোধা । 


প্রবাসীর আম 


জ্রাদেবেশচন্দ্র দাশ 
বিবর্ণ দ্বিনের সাঝে বর্ণালীর আভা! খুঁজ্রিলাম ; ওরে মোর অমৃত আশ্বাদ, 
কোথা রস কোথা স্বাদ আনন্দের শাস্ত পরিণাম ৷ তোরে কি ভুলিয়| ছিঙ্ন দিনগত জীবন বিষাঘ- 
বর্ষণ ক্লান্তিতে ভরা রিক্ত সিজ্ঞ হিয়া সিদ্ধুকলে? অন্তমনে কি রে 
অগোচরে উঠিল কহিয়া, পরাণ সমীত্রে 
তিক্ত জীবমেরে ভুলি রসমনারে দিব কিছু দাম আহ্বান করি নি নিতি মোর দীন গেহে 
ঘি পাই আম। পরম সঙ্গেহে ? 
বিদীর্ণ হতাশ সাঝে হেথা নাহি কোন আত্মফল, চাহি নি সাজাতে তারে মন্দার-মালার, 
হের়িতে তাহারে স্মিত হৃদয় দোলায়? 


প্রবাসীর তৃচ্ছু সাধ তাও ত মিক্ষল 3 
শুধু দ্রিনযাপনের ক্ষুদ্র হানাহানি 
ব্যস্ততাতে যেথা নিভ্য বাণী 
মান হে সেথা স্বর্গসুধ! 
বঞ্চিতা বন্গুধা । . 


সন্ধ্যাতেই নন্দনের গোপন সন্ধান 
লয়ে এল প্রেয়সীর দান, 
লয়ে এল অম্বত বারভা, 
মোর কানে কানে তার আপনার কথা; 


অসীম সরস 
ুসূযূর্ণ চিন্তেরে দিল শাশ্বত হরষ 


তোরে কি ভুলিয়াহিহ্ জীবনের দীন পরাজয়ে 
আপনারে ক্ষু্ করি’ তিলে তিলে ক্ষয়ে? 
অন্ধকারে আত্মাহুতি মাঝে 
যে দীনতা গোপনে বিরাজে 
সেকি ঢেকে দিয়েছিল মোর শ্রেষ্ঠ সব 
অন্তরের পুণ্য মহোৎসব ? 
চরম নিরাশ ক্ষণে প্রেয়সীর পরম পরশ 


আনন্দ-সারর মাঝে প্রক্ষুটিত প্রেমশতদল 
এ অন্তত ফল। 


a: 


বিবর্তনে কামতা-রাজ্য 
শ্্রীগঙ্েশচন্দ্র বিশ্বাস (সান্যাল ) 


ইতিবৃত্ত 

দ্রেশবিভাগের পর, সম্ভবতঃ কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের পরই 
কোচবিহারের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বেশী করিয়া পড়ে । কোচ- 
বিহার প্রাচীন ফামতা-রাজ্য হইতে উদ্ভূত বলা যার । 

মহাভারতের যুগ হুইতে ভারত্তবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার 
পুর্বব পর্য্যস্ত আসামের কামন্ধপ (প্রাচীন প্রাগ্ক্যোতিষপুর ) 
রাঘ্যের বিস্বৃতি ও তাহার শাসকশ্রেণীর বহু বার পরিবর্তম 
ঘটযাছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্ষেণবংগীয় (কাশবংসীয়) কতিপয় 
নৃপতি কামরূপ রাজ্যে আধিপত্য ফরেন। ক্ষেণ-মৃপতিদের 
কুলদেবীং‘কামতা’ বা ‘গোসানী মাতার” ( তগবতীর ) নামাহ- 
সারে কামরূপরাজ্যের নামকরণ হয় *কামতা রাজা এবং রাজ- 
ধানীর নাম হয় “কামতাপুর? 1* উক্ত রাত্ের নৃপতিগণ অতি- 
হিত হইতেন কামতেশ্বর (কান্তেশ্বর) নামে । পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষাংশে, আছমানিক ১৪৯৬ প্র্টাবে বঙ্ষাধিপতি শ্ুলতাম 
হোসেন শাহ, কর্তৃক কামতারাজ্্য আক্ষান্ত হইলে তদ্বানীপ্তন 
কামতে্বর মীলাঘ্বর পরাজিত ও দির হন | মহারাজ 
নীলাম্বর পরাজিত হইবার পর ফামত! রাজ্য কয়েক বৎসর 
একপ্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল.। তৎকালে বিভিন্ন ভূ ইয়াসণ 
রাজ্যের তিম্ন তির অংশের উপর প্রভুত্ব করিতেন । এ সময় 
আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ধুবড়ী হইতে প্রায় 
পঞ্চাশ মাইল উত্তরে-_-বর্ঘমান কোচবিহার শহর হইতে প্রায় 
ষাট মাইল উত্তর পুর্ব, চিকদা নামক স্থানে হরিদাস বা 
হারিয়! মণ্ডল নামে একজন “কোচ-দলপতি” ছাদশটি পরিবারের 
উপর প্রতুত্ব করিতেন । ইনি কোচবিহার রাজবংশের আছি- 
পুরুষ বলিয়া থ্যাত। হঁহার সহিত্ত হাজো নামক এক 
সর্দারের ‘মেচ’ অথবা ‘কোচ’ ভ্বাতীয় ছুই কঙ্ক! জীরা ও হীরার 
বিবাহ হয় 1 হীরার গর্ভে শিশ্ব ও বিশ্ব নামে "ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। ছুই ভাইয়ের মধ্যে বিশ্বই প্রতাপশালী হুইয়া উঠেন 
এবং ধীরে ধীরে ভূ'ইয়াদের বশীভূত করিয়া নিশ্রের অধিকার 
বিস্তার করিতে থাকেন। 

অন্পকাল মধ্যেই বিশ্ব কামতারাদ্যের সমুদয় ভু ইরাকে 
পরাজিত করিয়া নিজেফে পশ্চিম কামরূপের রাজ! বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন ( ১৫১৫ শ্রষ্ঠাব্দ )। .বিশ্বসিংহের রাজধানী 
প্রথমে চিকনাতেই অবস্থিত ছিল ; পরে সেখান হইতে বর্তমান 


* বর্তমান কোচবিহীরের ১৪ সাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্নোদানীমারী 
নামক স্থানে এখনও গ্লৌসানী দেবীর মন্দির এবং প্রাচীন নৃপতিদের 
কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিভ্বমীন--পূর্ব্বে এই স্থান কাসতাপুর নামে আধ্যাত 
হইত। 





কো চবিহারের যোল মাইল উরত্তর-পূর্বের হিঙ্গলাবাস নাষক স্থানে 
রাজধানী স্থাপিত হুর এবং কিয়ংকাল পরে রাজধানী পুনরায় 
স্থানান্তরিত হইয়া কামতাপুরে নীত হয়। বিশ্বসিংহের বছ- 
সংখ্যক মহিষী ছিলেম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃসিংহ- 
নারায়ণ, দ্বিতীয় নরনারায়ণ (মন্লনারায়ণ ). এবং তৃতীয় 
শুরুধব (চিল! রায় )। কথিত আছে, জনৈক ত্রাহ্মণের 
অভিসম্পাতে বিশ্বসিংহ বসভ্তরোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
ফরেন (১৫৪০ গ্রষ্টান্ব)। পিতার ব্যবস্থান্যা্ী মৃসিংহ- 
নারায়ণ জ্যেষ্ঠ হইলেও রাশ্রত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। 
কিন্ত তিনি ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্ত পাদা’র (রংপুরের ) 
সম্পত্িলাভ ফরিয়াছিলেন। কাজেই ঘটনাচক্রে তাহার 
দ্বিতীয় ভ্রাতা নরমারায়ণ হইলেন ফামতারাজ্যের অধীন্বর 
(১৫৪০ শ্রঃ)। নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
তৃতীয় ভ্রাতা শুরুত্বজকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্য 
শাসন করিতে লাপিলেন। ভাহারা উভয়েই ছিলেন বিশেষ 
বিচক্ষণ ও অসীম সাহসী । হুই ভাইয়ের চেষ্টায় রাজ্যের 
আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল | মহারাজ নরলারায়ণের 
আমলে ফামতারাত্্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিত্বৃতিলাত করিয়া! একটি 
বিশাল রাজ্য হইয়া উঠে। 

মরনারায়পের রাজধানী কোথার ছিল সঠিক জানা 
যায় নাই। নিরাপভার জভ তাছ'কে প্রায়ই রাজধানী 
স্থানান্তরিত করিতে' হইত । হঁহার রাঘ্ত্বকালে রাজ্যের বহু 
সংক্ষার সাধিত হয়। মারায়হী মুদ্রা ইনিই প্রবর্তন করেন। 
কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত কামাখ্যাদ্েবীর মন্দির ইনি পুনঃ 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়া! দেন এবং মন্দিরাভ্যত্তরে নিত্বের ও ভ্রাতা 
শুরুধ্বঘের হইটি প্রশ্তরমূর্তি স্থাপন করেন । ১৫৮৭ সনে নর- 
নারায়ণের ম্বত্যুর পর মহারাজ লক্ষীনারায়ণ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন ( ১৫৮৭-১৬২১ &£)। মহারাজ লক্ষী- 
মায়ায়ণের আমলে, সম্ভবতঃ মুসলমান আক্রমণের ভয়ে 
রাজবানী গৌহাটির চৌদ্ব মাইল উতদ্তর-পশ্চিমে “হাজো”তে 
স্থানাস্তরিত হুইয়াছিল। হঁহার আমল হইতেই কামতা- 
রাজ্যের আরতন দ্রুত সঙ্ভুচিত হইতে থাকে। পরবর্ভা 
মহারাজ! বীরনারায়ণের সময়ে ( ১৬২১-১৬২৬ এ) রাজধানী ' 
বর্তমান কোচবিহারের তিন মাইল পশ্চিমে “আঠারকোঠা"র 


' প্ৰতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। মহারাজ বীরনারায়ণের রাজত্বের অব- 


লানে ১৬৯৬ সন পর্য্যন্ত পর পর চারি জন মৃপতি আঠার- 
কোঠার রাজত্ব করেন। ১৬৯৩ সনে মহীন্গনারায়পের মৃত্যু 
হুইলে মহারাজ ক্মপনারাক়ণ সিংহাসন লাভ ফরেন এবং রাজ- 








হারা, 5 ) মহারাজ্জ নৃপেন্রনারায়ণের নাম : বিবৰ 
















সন পর্যন্ত চারি জন 
তের রাবত 






নর ৭৫ ই) নে | 
য়ণের নাবালকত্বের 








রা রাজ্য জাক্রমণ ফিতে 
টগর শেষে ১৭৭২ জনে 


দেন 1 RORY নিমিত্ত নাবালক মহারাজের 
ক্ষ ধাবের শেষ ভাগে অনষ্োপায় হইয়া নাঞ্জির 
বাংল তৎকালীন শাসক ইংরেজ সরকারের (ইঃ ইণ্ডিয়া 
র ) সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ৪ঠা: ডিসেম্বর 
সহিত এক চুক্তিপজে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির 
দের সহায়তায় কোচবিহাররাজ্য ছুটিয়াদের 
ত মুক্ত হয়, কিন্তু কুটচক্রী ইংরেক্ষের হস্তক্ষেপে 
বিহার রাজ্যের আয়তন ৩২০০ বর্গমাইল হইতে কমিয়া 
১৭ বর্গমাইলে দীড়ায়; ইহাতে রাজ্যের . সৈন্তসংখ্যাও 
বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল। এই চুক্তির অন্তত সর্ভ হিসাবে 
বিহার-রাজকে প্রতি বংসর করশ্বরূপ অর্ধেক রাজস্ব 
পানীকে দিতে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল। 
ধরেন্গনারায়ণের পর হুইতে বর্তমান মহারাজ পর্য্যন্ত আট 
নৃপতি কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। 
উহার ৃ হরেজনারারণ এবং তাহার প্রপোজ 
























সহিত কোচবিহার কের ডর সম্পন্ন হইলে, 

রংপুরের কাকের মিঃ পাবি কোচবিহাররাজ্যের তৎ- 

১২1/* আনা নারাযণী মুদ্রায় (বর্তমান মুদ্রার হারে 

মবধারিত করেন; দেয় কর ধার্য হয় ৬৭,৭৮০) । 
if Co 








“যোগ্য । 


বর্তমান কোচবিহার ও প্রাচীন রাজধানীসমূহের মানচিজ 


রি State ( 1918. ক ০০ ব্রজেন্্নাথ শীল, ্রীজ়গোপাল বন্দ্যোপা 










মহারাজ হরেজনারায়ণের আমলে 










দীখির পশ্চিম তীরস্থ শিবমন্দিরটি নির্মিত হয়। মহার 
হরেজ্্রনারায়ণ সাময়িক তাবে রাজধানী প্রথমে ডেটা 
(বর্তমান কোচবিহারের প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে) ও 
ধলিয়াবাড়ীতে ( কোচবিহারের চারি মাইল দক্ষিগ-' 
স্থানান্তরিত করেন। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে রাঙ্্যশাসন 
আমল হইতেই সুরু হয়। 
নৃপেঞ্জনারায়গ: ছিলেন একজন বিচক্ষণ: b 
রাজকার্ধ্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার জত ইনি 
সর্বপ্রথম 'রা্ধ-সভা” ( State Council ). প্রি 
করেম। রাজের নানাবিধ উন্নতিকলে ইনিই বাং 
'অন্তান্ত স্থান হইতে বিভিন্ন কার্ধ্যে পারদর্শী বহু 
কোচবিহার রাছ্ধ্ে লইয়া আসিয়াছিলেন। যে স 
বিহার-হিতৈষী বাহির হইতে আপিয়াছিলেন, তাহাত 
গ্রীকালিকা দাস দত্ত মহাশয় অর্ববাএগপ্য। 
নৃপেজনারায়ণের আমলে রাজ্যে কতকগুলি দাতব্য চি 
লয়, কয়েকটি উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিভ্ঞালয় ও একটি 
প্রতিঠিত হয়। কোচবিহার কলেজটি পুং 
ছিল, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০৯ 
প্রবর্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে এম-এ এবং আইন পড়ান 
























































মনীধিগণ কোনবা ৭ কলেজে বহুকাল অধ্যক্ষ 








বিদ্যাবিগণ এখানে আসিয়| তি জমাইত। 

মহারাজ নৃপেজ্জনারায়ণের শৈশব অবস্থায় রাজ্য শাসনের 
তার কর্ণেল ক্ষে. পি. হটন নামক জনৈক ইংরেজ বর্শ্চারীর 
(ভারত-পরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার ) হস্তে সতত্ত ছিল। 
কর্ণেল হটনের আমলে রাজ্যে মন্ষ্যবিক্রয়ের প্রথা বিলুপ্ত 
হয়। কোচবিহারের বর্তমান রাজপ্রাসাদটি মহারাজ নৃপেক্- 
মারায়ণের শৈশবে নিন্মিত। ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ষের ৬ই মার্চ্চ 
নৃপেন্্রনারায়শ নববিধান ত্রাহ্মসমান্ধের প্রবর্তক কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কত! সুনীতিদেবীর সহিত পরিণয়স্থজে 
আবদ্ধ হন। ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ডে 
পরলোকগমন করেন । প্রন্ামগ্ুলী ও সর্বসাধারণের কল্যাণের 
জন্ত তিনি যে সকল মহৎ কাৰ্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেক্জন্ত 
তিনি স্মরণীয় হইয়| থাকিবেন। 








কামতা বা গোসানী দেবীর মন্দির, গোসানীমারী 


পশ্চিমবঙ্গের অস্তভুক্তি 
দেশ বিভক্ত হইবার পর কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ ব্যতীত 
যে সমশ্ড দেশীয় রাজ্য ভারত ভোমিনিয়নে যোগদান করিতে 
ইতত্ততঃ করিতেছিল, কোচবিহার তাহাদের মধ্যে অস্ততম । 
তারত-সরকারের সহিত বছ পঞজবিনিময়ের পর শেষ সঙ্কট 
উপস্থিত হইবার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে কোচবিহার-রাজ ভারতরাষ্ে 
যোগদান কর! সাব্যস্ত করেন। কিন্ত ভারতরাষ্্রে যোগদান 
করিয়াও পূর্ব মনোভাব বজায় রাখিয়াই রাজ্যমধ্যে একচ্ছত্র 
আধিপত্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন । এই সময়ে দেখ! দিল 
রাজ্যের কর্তৃপক্ষস্থানীয় অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্ধসিদ্ধির 
একটা তীব্র প্রতিযোগিতা । উচ্চপদস্থ রাজ্জকর্খ্চারীদের 
হারও কাহারও পৃষ্ঠপোষকতায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় 
সাধনী সভা” ও অঙ্তান্ত ভূ'ইফোড় রাজনৈতিক দল 
স স্বাধবিরোধী নানারূপ কার্যকলাপ 





























জন্মদিনে মহারাজ এজগদীপেজ্জনারায়ণ তুপ বাহাছুর 


এইরূপ অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত- 
সরকার কোচবিহারের সমস্ত দারিত্ব স্বহস্তে তুলির! 
লন এবং কোচবিহারকে ‘চিফ কমিশনারে*র প্রদেশ রূপে 
পরিচালনার অন্ত ইহার শাসনভার প্রীতি. আই. নান্জ্ধাপী 
আই-সি-এসের উপর ভ্তস্ত করেন। শ্্রীনান্জাপ্ল! কর্তার গ্রহণ. 
করিয়াই কোচবিহারের অস্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেন এবং প্রাচীন 
রাজ্্যশাসন-ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন সাধন করেন, কোচ- 
বিহারের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটন| | 


জনসাধারণের দাবিতে এবং অবস্থার চাপে ১৯৫০ 
সালের ১লা জানুয়ারী কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অস্ভুভিঃ 
হয়। এদিন পশ্চিমবন্জের প্রধান মন্ত্রী প্রীবিষানচন্ রায়. 
মিটি উপস্থিত থাকিয়া পশ্চিষবঙ্গ সরকারের পক্ষে 

ত-সরকারের নিকট হইতে আহ্ষ্ঠানিক তাবে কোচ- 
ইজি, যাবতীয় ভার গ্রহণ করেন। সেই দিন হইতে 
কোচবিহার এক জন পৃথক জেলা ম্যাজিধ্রেটের অধীনে 
প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি স্বতন্ত্র জেলা রূপে পরিগণিত হুইয়া 
আসিতেছে । কোচবিহারের শাসনভার পুনরায় অর্পিত ৯. 
হইল খ্রনান্কাপ্লার উপর। তদবধি কোচবিহারের সরকারী... 
দপ্তর হুইল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা য্যাজিঙ্রেটের দপ্তর । 

১৯৫০ শ্ীঙাকের খরা ফেব্রুয়ারী পর্য্স্ত প্রীনান্জাপ! 
কোচবিহারের শীসনকার্ধ্য পরিচালনা করেন। তিনি অতি 
অল্সকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্ত এই সময়ের 
মধ্যেই তিনি অশক্ত কর্মচারীদের রাজকাধ্য হইতে অপসারণ, 
বহ কর্ণদক্ষের পদোন্নতি বিধান, নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন বিভাগে 
নুতন হারে বেতন ও “মাগৃগি ভাতা? বদর লোহ 













ভাজ 
দের রাজ্য হইতে বহিষ্করণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও একাস্ত 
আবশ্যক পরিবর্তনগ্চলি অতি সহজে ঘটাতে সমখ হন। 
কোচবিহারের শাসনব্যবস্থা এখনও বছ পরিবর্তনসাপেক্ষ, 
কিন্ত কোচবিহারে স্বল্পকাল অবস্থিতি সত্বেও বিচক্ষণতা ও 
কৰ্ম্মপটুতা দ্বার! তিনি কোচবিহারবাসীর কল্যাণসাধন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। অনেকের অভিমত তিনি আরও কিছু- 
কাল এখানে অবস্থান করিলে রান্দ্যের বহু জটিল সমস্তার 
সমাধান ত্বরান্বিত হইতে পারিত। 








প্রাসাদ-তোরণ, কোচবিহার-_দূরে অন্পষ্ট রাজ- 
প্রাসাদ দেখ! যাইতেছে 


ক্ষমত! তত্তাস্তরিত হইবার পর কোচবিহারের বর্তমান 
মহারান্বা ও রাজপরিবারের কি পরিণতি হুইল.তাহ! জানার 
জন্ত জনসাধারণের কৌতুহল হওয়া! খুবই স্বাভাবিক। ১৯৪৯ 
সালের ২৮শে আগষ্ট কোচবিহারের মহারাজার সহিত ভারত- 
সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করিবার সর্ঘশ্বরপ মহারাজ যে সব বিষয়ের অধিকারী 
থাকিবেন, তাহা লিখিত ভাবে নির্ধারিত হইয়াছে । এই 
চুক্তির বিষয়বন্ত একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
চুক্তিতে ভারত-সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন দেশীয় রাজ্য 
দপ্তরের সম্পাদক এ ভি. পি, মেনন এবং মহারাজার পক্ষে 
স্বাক্ষর করেন তিনি নিজেই। চুক্তির সর্ভাবলী হইতে দেখা 
যায়, যাহাতে মহারাজা এবং রাজপরিবারের স্বার্থ পুরাপুরি 
রক্ষিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। স্থাবর 
সম্পত্তির মধ্যে রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি এবং 
বাড়ীগুলি চিরকাল সংরক্ষিত থাকিবে শুধু মহারাজ এবং রাজ- 
পরিবারের ব্যবহারের জঙ্থ, উহাতে দ্রান-বিক্রয়ের অধিকার 
কাহারও থাকিবে না । স্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তির কতক- 
গুলি রাখা হইয়াছে দান বিক্রয়ের ক্ষমতাপমন্ধিত অবস্থায় 


বিবর্তনে কামতা-রাজ্য 


লালা 





8৫৯ 





মহারাজার অধিকারে ।* মহারাজ, রাজপরিবার এবং রাজ- 
কর্ধচারীরন্দের বায় বাবদ প্রতি বৎসর আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে । অবশ্য ইহার কিছু অংশ সর্ভাবন্ধ। 
“মহারাজা” পদবী এবং অন্তান্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার 
ক্ষমতা আইনসঙ্গত ভাবে রাজপরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরায় 
রক্ষিত থাকিবে। চুক্তিতে সরকারী সৈঙ্ুদ্বারা রাজপ্রাসাদ 
পাহারা দিবার ব্যাবস্থা পর্যাস্ত কর! হইয়াছে। চুক্তির সর্ভগুলি 
পূর্বাপর বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আসলে রাজ্য 
হস্তাস্তরিত হয় নাই, হইয়াছে শুধু শাসন-পন্ধতির পরিবর্তন । 


সংস্কারের পথে 


কোচবিহার রাজ্য আয়তনে ( আয়তন ১৩১৮৩৫ বর্গ- 
মাইল ) তেমন বৃহৎ না হইলেও ইহার শাপনতস্ত্রের জটিলতার 
অভাব ছিল না। একমাত্র বৈদেশিক দপ্তর ভিন্ন ভারত 


| সরকারের অনুরূপ প্রায় সকল বিভাগই কোচবিহারের শালন- 





প্রাসাদের অপর একটি দৃশ্য 


ব্যবস্থার অস্তভূক্ত ছিল। ইহ! ব্যতীত কোচবিহারের নিজস্ব 
কতকগুজি,শাসনতঙ্রও প্রচলিত ছিল। রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা 





* সংক্ষেপে ইহার মধো পড়ে দার্জিলিং-এর ২৮খান| বাড়ী এবং 
সেখানকার কিছু ভূমি, কলিকাঁতার প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন ৮৫১২ বিধ! 
জমি, কোচবিহারের ৬খান! বাড়ী এবং জমি ১২৭১৮'৫৬ বিঘা, মোটরগাড়ী 
১৭খানা, ২খান| বিমান, অলঙ্কার ও সজ্জাসহ ২৪টি হাতি ও ১৬টি, ঘোড়া! 
‘শিকার সস্থা'র সমুদয় জিনিসপত্র ( ইহাতে শিকারের সরঞ্জাম ছাড়াও 
গবর্ণর এবং বিশেষ সম্মানী ব্যক্তিদের ভোজসভার যাবতীয় তৈজসপঞ্জ 
রক্ষিত আছে; শিকারের সরঞ্জামের মধ্যে নান! ধরণের ৬৪টি তাবু 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য); তোশাখানার মুলাবান দ্রব্যাদি ( ইহাতে রক্ষিত 
আছে বিভিন্ন পর্ব্বে ব্যবহারের জন্তু প্রায় ২* মণ ওজনের রৌপ্য ও এক 
মণ ওজনের খর্ণ নির্মিত জলচৌকি, থালা, আলবোলা, আতর দান প্রভৃতি 
নানাবিধ সৌখিন দ্রবা)। এই সমস্ত ছাড়াও রাজ্যের মধ্যে বিন! শুক্ে 
বিমান অবতরণ, শিকার প্রভৃতি বিষয়ে মহারাজ এবং রাজ-পরিবারের 
বাক্তিদিগকে বহু প্রকার সুবিধ! দেওয়া হইয়াছে। 


৪৬৪ 


ছিলেন স্বয়ং মহারাজা ।* রাজ্রকার্য্য পরিচালনায় মহারাজাকে 
সহায়তা করিত একটি “রাজ-সভা” ও একটি “ব্যবস্থাপক সভা”। 
মহারাজ্জাই ছিলেন উভয় সভার সভাশতি। মহারাজ] ব্যতীত 
চারি জন মন্ত্রী ও কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজ্কর্খ্রচারী ছিলেন 
পরিষৎ ছুইটির সভ্য। সাধারণ দপ্তর, রাজস্ব দপ্তর, সৈম্ত- 
সংক্রান্ত দপ্তর, হুজুর দপ্তর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে উভয় 
পরিষদের কার্ধা নির্বাহ হুইত। প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রধান 
বিচারালয়ের (High Court) মত কোচবিহারের রাজ- 
ধানীতে প্রতিঠিত ছিল একটি প্রধান বিচারালয়; প্রধান 





মিন্ত্রণা-ভবন”, কোচবিহার 


বিচারপতি এক জন “অধস্তন বিচারপতি” (01509 J 008০) 
সহায়তায় প্রধান বিচারালয়ের কার্ধ্য পরিচালন! করিতেন। 
জেলার দেওয়ানী আদালতের কানের জন্ত প্রধান বিচারপতির 
অধীনে নিযুক্ত ছিলেন এক জন পৃথক দেওয়ানী ও দায়রা 
জজ; ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল এক জন ‘ফোঁজদারী 
আহিলকার” (1[8151:919 )-এর উপর ভ্তত্ভ। সদর ও অন্তান্ 
মহকুমার বিচারকার্য্য করিতেন রাজ্রস্ব-সচিবের অধীন এক 
বা একাধিক নায়েব-আহিলকার” ( 0০011906071), 
Magistrate )|  ভারত-সরকারের ন্যায় কোচবিহার 
সরকারেরও ছিল স্বতন্ত্র আবগারী বিভাগ, বনবিভাগ, রপ্তানি- 
শুদ্ধ বিভাগ ও আয়কর বিভাগ | রাজ্দ্যে পৃথক “বাণিজ্য সভা”, 
পাবলিক সার্ভিস কমিশন’ প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
সংস্থাও ছিল। 

শরীনান্জ্াপ্লা বদলি হইবার পর কোচবিহারের এইরূপ 
ছটিলতাপূর্ণ শাসনপদ্ধতি সংস্কারের দায়িত্ব তপ্ত হইল করুণা - 
কান্ত হাজরা আই-সি-এসের উপর । এই সময় হুইতে 
দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার স্তায় কোচবিহারও হইল 


* একমাত্র ভারত-মরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে মহারাজাকে 


ইন্টার ষ্টেট এজেন্সি'র পলিটিক্যাল এজেন্টের শরণাপন্ন হইতে হইত। 


প্রবাসী 


ডেপুটি কমিশনার শাসিত জেলারূপে পরি 
পদের নাম হুইল “ডেপুটি-কমিশনার*। বিচ 
হইলেও তিনি বিশেষ বিচক্ষণতা ও সাফ 
শাসনপন্ধতির সংস্কারসাধন করিয়া! নৃতন ধার 
করিতে লাগিলেন। কোচবিহারের পু 
প্রচলিত বহু সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়া সে = 
করা হইল ভারতের প্রথান্রযায়ী নাম । 
তৎসংশ্লি্ট কতকগুলি পদ ফিছুকাল পুূহে 





কলেজ, কোচবিহার 


ছিল, এখন শুধু ‘অমুধহ-টকীলদের’* নূতন 
করিয়া লওয়! হইল একটা মামুলি অনুষ্ঠা 
যতদূর সম্ভব কর্ণ্মচ্যুত না করিয়া পূর্বের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর! 
অবসর পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
মাসোহারাসহ তাহাদিগকে কার্ধ্য হইছে 
হইল। রাজ্যের ‘হিসাব পরিদর্শন বিভ 
and Audit Department) বিলুপ্ত 
যুক্ত করা হুইল পশ্চিমবঙ্গের মূল হিসাব 
পূর্কে কোচবিহারে “বিক্রয়কর' আদায়ের 
বর্তমানে এই জেলায় প্রবর্তিত হইল বি 
প্রথা; কিন্ত “দোকান কর্মচারী আইন’ ত 
দোকান বন্ধ রাধার প্রথা এখনও এখানে প্রচ 

কোচবিহার-রাক্ষের বহু খাসের সম্প 
মধ্যে কিছু পরিমাণ ছিল অনাবাদী। খাসে 
বন্দোবস্ত এবং কিরূপে তাহার সর্ভ সংর 
এখনও নির্ধারিত হয় নাই। 

সমস্ত দিক হইতে কোচবিহারকে অন্তান্ত 
করিতে সরকারের এখনও দীর্ঘ সময় লাগিবে 


* কোচবিহার রাজ্যে কতকগুলি 'অনুগ্রহ-উক 


মহারাজের সৃষ্ট; ইহাদের কাহারও আইন সম্বন্ধে 
না থাকা সত্বেও মহারাজ! নানা কারণে অনুগ্র 
রাজ্যে আইনজীবী হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন; 
'অনুগ্রহ-উকীল ৷ 


ভাদ্র 


পপ 


A 





আভ্যন্তরীণ অবস্থা 

কোচবিহার রাজ্য জ্বলপাইগুড়ি, রংপুর ও গোয়ালপাড়া 
জেলা দ্বার পরিবেষ্টিত । জেলার উত্তর সীমানার কোন কোন 
স্থান হইতে হিমালয় পর্ধতমাল! মাত্র জিশ মাইলের মধ্যে 
অবস্থিত । এখানকার ভূমি সমতল ও বালুকা-মিশ্রিত 
( ফো-ঘ্বাশল! )। স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য (জেলায় মোট 
অরণ্যের পরিমাণ ২০ বর্গ মাইল ) ও বিল রহিয়াছে । বনাংশে 
শিকার উপযোগী ব্যাদ্র, ভলুক, গঞ্ডার, বপ্ভ মহিষ, বন্ধ শুকর, 
হরিণ, হস্তী প্রভৃতি বছ প্রকার জীব-জ্রন্ত বাস করে। মহারাজ! 
কর্তৃক এই সব অরণা শিকার উপলক্ষে সংরক্ষিত হইত । রাজ্য- 
মধ্যে পাহাড় নাই; কিন্ত বহু পাহাড়িয়! নদী এই জেলার মধ্য 
দিয়! প্রবাহিত ৷ তন্মধ্যে তিস্তা ( ভিত্রোত1 ), জলঢাকা (ইহাই 





পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে কোচবিহারের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ 
উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শরীবিধানচন্দ্র রায়ের 
কোচবিহার এরোড্রোমে জঅবতরণ। বামে কুমার 
= গৌতম নারায়ণ এবং দক্ষিণে সপত্বী এ্নান্জাপা 


স্থান বিশেষে মানসাই, সিক্ষিমারি বা ধরলা নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে ), তোর্ধা, কালজানী, রায়ডাক ও গদাধরই 
প্রধান। নদী এবং বিলগুলিতে স্বল্প পরিমাণে মংস্ত পাওয়া 
যায়। জেলায় পুফরিমী আছে বহু, পূর্বাপর মংস্ত 
বিভাগ থাকা! সত্বেও এই বেলায় মংস্তের মূল্য অত্যধিক । 
এখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ব্যাপী প্রচুর পরিমাণে বারিপাত 
হয়। বারিপাতের বাৎসরিক গড় প্রায় ১৫৫ ইঞ্চি, বৃষ্টির 
পরিমাণ অত্যধিক বলিয়াই বোধ হয় এখানকার গরম অন্তান্ত 
স্থানের তুলনায় কম। নান! জাতীয় বৃক্ষরাজি ও পুপ্পসম্ভারে 
এই জেলার প্রকৃতি রহিয়াছে সুসজ্দিত|। জেলার জলবায়ু 
্বাস্থানিবাস তুল্য না হইলেও নিন্দনীয় নহে। এদেশীয়দের 
প্রকৃতি আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত নিরীহ ও সরল মনে হুইলেও 


বিবর্তনে কামভা-রাজ্য 





৪৬১ 





বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা! ইহার! কর্মঠ ব! 
তীক্ষুদৃষ্টিসম্পন্ন নছে। 





প্রনান্জাপ্রা সভিব্যাহারে প্রধান-মন্্ী শ্রীযুক্ত রায় ও 
কোচবিহারের বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ 


সদর লইয়া এই জেলায় পাচটি মহকুমা ( কোচবিহার, 
দিলহাটা, তৃফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও মেখলীগঞ্জ )। জেলার 
প্রধান সহর কোচবিহার! কোচবিহার সহরটির আয়তন 
বর্তমানে চারি বর্গমাইলেরও অধিক । শহরটির বাড়ী-ঘর, রাস্ডা- 
ঘাট, পুদ্ধরিণী, দীর্ঘিকা, হাসপাতাল, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী 
প্রভৃতি সমস্তই যেন একট! নল! অন্তযায়ী প্রতিষ্ঠিত । সহরের 
ঠাকুরবাড়ীতে কালী, তারা, মদনমোহন, ভবানী প্রস্ৃতি বছ 
দেবদেবীর ফুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভবানী দেবীর নাম হইতে 
কোচবিহারের আর এক নাম হইয়াছে ভবানী-গঞ্জ । জেলা 
সহর ব্যতীত অপর কোন মহকুমা সহরে পৌর-সভা নাই; 
প্রত্যেক মহকুমা সহরে “নগর-সমিতি” (Town Committee) 
নামক একটি প্রতিষ্ঠান পৌর-সভার কাৰ্য্য পরিচালন! 
করে। 

কোচবিহার হুইতে তুফানগঞ্জ ও দিলহাটা মহকুমার 
কিয়দংশ ব্যতীত জেলার অন্যান্য অংশের পথ অতিশয় ভু । 
বর্ষায় জেলার অধিকাংশ অঞ্চল প্রধান শহর হইতে বিচ্ছিল্ল 
হইয়া! পড়ে। এই জেলার গ্রামগ্চলি বাংলার অন্যান্য গ্রামের 
ন্যায় ঘন বসতিযুক্ত নহে । সাধারণতঃ নিজ নিজ্ব অধিকার- 
ভুক্ত এলাকা লইয়া গ্রামবাসীরা জেলার সর্বত্র ছড়াইয়া 
বসবাস করে। গ্রামঞুলির অধিকাংশ অধিবাসীই অনুন্নত 
এবং প্রায়ই নিরক্ষর । জেলার প্রাচীন অধিবাসীরা রাজ- 
বংশী নামে খ্যাত । মহারাঞ্জ জিতেন্দ নারায়ণের আমলে 
মাথাভাঙ্গা মহকুমার পঞ্চানন সরকার রাজ্যময় এক 
আন্দোলন সুষ্টি করিয়া রাজ্গবংশীদিগকে পরিচিত করিয়াছেন 
ক্ষত্রিয় রূপে । ১৯৪১ খ্রষ্ঠাব্দের আধম সুমারি হইতে দেখা যায় 


৪৬২ 


লালা 


রাজোর মোট অধিবাসী-সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার । 
সেই সময় সহরগুলির মোট অধিবাসী-সংখ্যা ছিল মাজ পঁচিশ 
হাজ্ধার, তন্মধ্যে কোচবিহার সহরে ছিল ষোল হাঞ্জার। 





HE ENN tons men Ny 








কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে অন্ততুক্ত হইবার দিন 
(১লা জানুয়ারী, ১৯৫০) সাগরদীখির (বর্তমানে 
শহীদ স্কোয়ার ) তীরে একটি সরকারী 
অঙ্থষ্ঠানের দৃষ্ট 

অর্থনৈতিক দিক হইতে কোচবিহারকে সচ্ছল বলা 
যায়। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়া শেষের দিকে এক 
কোটি চারি লক্ষ দাড়াইয়াছিল। রাজ্যোর সর্ধববিধ বন্দোবস্তের 
জন্যই উচ্চহারে খাজন1 দিতে হইত । কোচবিহার রাজ্যের 
শেষ প্রধান মন্ত্রীর আমলে রাজধানীসংলগ্র খাসের জমির 
রাজস্ব বিঘ! প্রতি দুই শত পঞ্চাশ টাকা ধার্ধ্য করা হইয়াছে, 


গ্রবালী 





১৩৫৮ 


নল, 





ইহা ব্যতীত জমির জন্য সেলামী দিবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে । 
কিন্ত সর্ব্বোচ্চ খাজ্ধনা দিয়াও কোন প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব ছিল 
না, যে কোন প্রজ্াকে বিনা ক্ষতিপুরণে উচ্ছেদ করিবার 
অধিকার ছিল মহারাজের । এই কারণে সমর্থ হইলেও 
লোকের! বাড়ীঘরের উন্নতি করিতে চেষ্ঠ! করিত না। 
রাজোর আয়ের পরিমাণ অধিক হইলেও জনকল্যাণকর 
কাৰ্য্যে ইহার অতি অল্প অংশই বায় করা হইত। এই সেদিন 
পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট হাই স্কুলের সংখ্যা ছিল সাতটি এবং মোট 
মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বাংল! স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র বারটি। 
এগুলি ষ্টেট কর্তৃক পরিচালিত হইত । 
বিগত কয়েক বৎসরে কোচবিহারে চারিটি নূতন হাই 
স্থল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বালিকাদের মধ্য ইংরেজী দ্দুল 
দাড়াইয়াছে ছয়টিতে | কিন্ত অন্ভাবধি জেলায় বালিকাদের হাই 
স্কুল রহিয়াছে মাআ একটি, যদিও প্রত্যেক মহকুমাতেই ন্যুনপক্ষে 
আর একটি করিয়া বালিকাদের হাই স্কুল চলার সুযোগ 
রহিয়াছে । জেলা! শহরে বালিকাদের একটি স্বতন্ত্র কলেজ 
চলিবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে । স্থানীয় স্কুল বিভাগ হইতে জান! 
যায়, বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বছ প্রাথমিক স্কুল প্রতিঠিত হইয়াছে । 
জেলায় একটি গুরুট্রেনিং স্কুল এবং অনেকগুলি মাদ্রাসা ও মক্তব 
রহিয়াছে । জেলার উন্নতিকলে সরকার এবং জনসাধারণের 
উদ্ধোগে বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে অবিলম্বে অধিকসংখ্যক হাই 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন ।* 
( আগামীবারে সমাপ্য ) 


* প্রবন্ধে বাবহৃত আলোকচিত্রসমূহ কোচবিহার পপুলার ষ্টোন” 
কর্তৃক গৃহীত । 





এখানে 
গ্রীঅমলেন্দু দত্ত 


এখানে কেবল ক্ষণভঙহুর কাচের সাঞ্জানে! ঘর, 
মান কম্পিত ক্ষণেক জালানে| আশার দেয়ালী মালা; 
ফসল-পোড়ানো মাটি এখানের বন্ধ্যা অনুর্ববর, 

শেষ নেই তবু আগাছাগুলোর জন্ম নেবার পালা | 
জীবন এখানে মন্থরপতি, প্রবাহ নাহিক তায়, 
বিচিজ্রতার আভাস কোথাও খু'জেই যে মেলা ভার__ 
তবু বাচিবার টানা-পোড়েনে তে] দিনগুলো! বয়ে যায়, 
এতোটুকু নেই সময় কাহারো একতিল ভাববার | 
আরো! বিশ্বয় £ মোদের বুকের পাঁজর খসিয়ে কারা, 
আমাদেরই হৃতৎপি-শোপিতে টক্টকে লাল ইটে 
গগনচুষ্বী প্রাসাদ-শিখরে বিলাসে আত্মহারা, 

আমর! কেহব! ছেড়ে দিয়ে আসি সাত পুরুষের ভিটে । 
আবার কাহারে! রাত কাটে হায় মুক্ত গগন তলে, 
হয়তো বা কারে! ঘরের চালের জোটে না ছ”মুঠে! খড়; 


চিরদারিস্রয ভয়াল মুরতি, আগুন ছু’চোখে ছলে-_ 
আর সে দহনে পুড়ে গেল মন, দেহ হ’ল জরজর | 
এখনে! রয়েছে শাস্ত্রের ভয় মোক্ষ কামন1 ঢের, 
তেত্রিশ কোটি দেবভায় পৃদ্ধি কাটে তো! এখানে কাল, 
আচারে বিচারে নিষ্ঠা প্রবল, বিধি মানে শাস্ত্রের, 
ধর্ট্েরে দূরে পরিহরি ভাই পূজি তার কংকাল! 
তবুও খানিক নবীন আশার আলোক এখানে চোখে, 
ধূসর মরভূ তার মাঝে যেন শ্যামলিয়া ওয়েসিস ; 
মোদের দেবতা স্বর্গে নহে তো-_এখানে মর্ত্যলোকে, 
সার! পৃথিবীর মানুষের মাঝে পাবে! তার স্ষেহাশীষ ! 
এখানেও হ'ল সংগ্রাম সুরু দানবের সাথে এবে, 
নূতন দিনের রাঙা স্বর্য্যের আলোক-বন্তা আসে ; 
নবযাত্রার আয়োজন হেথা, মোটেই মরি না ভেবে, 
জানি রথ তার দুর্গম পথও তরে যাবে অনায়াসে । 


BPA LE. niles lb At 12/8181৯ 427 1182 
11151 5: ৮194 





৯৬০৬০: 


18411 4-।- 
ৃ 


১ 
। 
4 চা 





| 4 টু 
] ন্ট 1 চু Dec 
এ ৬ উঠ 
| y ১৩৭ কক ৮৭২ I", 
শ্রী oes matin Al DiS 


তিলপাড়!| বাধের একাংশ 





উত্তর দিকের জলসেচের খালে জল সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে কাটানো ফটকযুক্ত খালসমূহ 


প্রত্যাবর্তন 
স্রীঅচ্যুতনাথ রায় চৌধুরী 


এই পাযাণপুরীর কারাগার হইতে অন্ততঃ একটি মাসের ঘন্ত 
মুক্তি পাইবে জানিয়া অমর আনন্দে উৎফুল্স হুইয়া উঠিল । 

এ স্থানে প্রথম আগমনের দিনের ফথা অমরের স্পষ্ট মনে 
পড়ে । আম্বাল! ট্রেনিং ক্যাম্পে শিক্ষা সযাপন করিয়া সেদিন 
মধ্যরাতে পে ডিমাপুর &েশনে আসিয়া পৌছিয়াছিল। 
রাত্রিট| কাটাইতে হইল রে&-ক্যাম্পে। ক্ষুধার পেটে 'আগুন 


ছলিতেছে। রেঞ&-ক্যাম্পের পাচক তাহার রেশন-টিন কুটি - 


আর ভালে তরিয়া দিল। কি পরিতৃপ্তির সহিত সেদিন সে 
সেই রুটি কয়খানা খাইয়াছিল | 

১৯৪১ সালের ছে মাস । মণিপুরের পথ ধরিয়া বর্দ্বা- 
প্রত্যাগত্ত আশ্রয়প্রারথীরা দলে দলে আসিয়| ডিমাপুরে জড়ো 
হইতেছে। বাঙালী, মারাঠী, মান্রাজী তারতের সকল 
প্রদেশের সকল শ্রেণীর লোক হৃতসর্কস্ব হইয়া! এক বস্ত্র 
স্্ীপুঞ্-কন্যাসহ জন্মভুনির উদ্দেশে পদত্রজে বাহির হইয়া 


-পৈড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ আসিতে পারিয়াছে, কেহ ' 


পথের পাশে চিরবিশ্রাম লাত করিতেছে । অমন জাপিসের 
কাজ শেষ করিয়া ঞ্টেশনের নিকট বেতাইতে আসে | দুর 
হইতে সে এই হতভাগ্যদের পানে চাহিয়া! থাকে । 

এক যাদ্রাজী ভব্রলোক তাহার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা 
করিতে থাকেন। মাদ্দালযের এক ব্যার্থে তাহার! আট করন 
একজে কাজ করিতেন । মান্দালবের পতনের পরে তাহারা 
ভারতভূমির দ্রিকে রওন! হইলেন। দ্বিন যায়, সপ্তাহ কাটে, 
মাপ কুরাইব] আসে, পাববত্যভূমি শেষ হয় না। সঙ্গের খার্ড- 
বন্ত ফুরাইরন| গেল। মাঝে হাঝে বহু মাইল ব্যবধানে আশ্রয়- 
প্রার্থীদের রামিবাসের অন্য কয়েকটি চাল! নির্মিত হইয়াছে । 
এক দিন সন্ধায় তাহারা একটি চালায় আশ্রয় লইলেন। 
পরিশ্রষে, বুভুক্ষায় সকলে কাতর । পরদিন প্রভাতে সবাই 
যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন । কিন্ত প্রীনিবাসম্‌ আর ঘুম হইতে 
উঠিল না। সেই লোকালন্বহীন পার্কত্যভুমিতে একটি চালার 


”-- নীচে প্রীনিবাসনূকে চিরনিজ্্রায় শায়িভ রাখিয়া বাকী সাত 


জম ঠাহাদের দুখের অভিষান আরম্ভ করিলেন । সেই সাত 
জনমের মধ্যে আজ ডিমাপুরে মাত্র একজ্ষন আসিয়া পৌছিয়াছে। 

, পল্যাটকর্মের এক প্রান্তে একটি বাঙালী মহিলা সাহাব্য- 
সমিতির একজন ্বেচ্ছাসেবককে আপনার ছঃখের বর্ণনা 
শুনাইতে থাফেন। উত্তরব্রদ্ষের এক শহর হইতে অপর বহু 
ব্যক্তির সহিত টামুর পথে তিনি স্বামী, পুত্র এবং কোলের 
একটি নেয়ে লইয়া আসিতেছিলেন । ছুধের অভাবে মেয়েটিকে 
পথেই ফেলিয়া আসিতে হয়, স্বামী অসুস্থ ছিলেন.) তিনি 


পরিশ্রম এবং অনাহার সহ করিতে পারিলেম না। অবশেষে 
সঙ্গে ছিল শুধু তাহার উপযুক্ত পুত্র সত্যেন । টামু পৌঁছিবার 
কয়েক দ্বিম পুর্বে_ মহিলাটি আর কিছুই বলিতে পারেন দা! । 
শ্রোতৃবর্গের চক্ষু সজল হুইয়া উঠে। ll 

একটি মাস অমর এই তিড় দেখিয়া, এই কাহিমী শুনিয়! 
ফাটাইল। তাহার পরে আসিল তাহার বদলির সংবাদ । 
কোহিমায় পিয়া তাহাকে কান্ড করিতে হইবে। 

নিশান্তে অমর যা! করিল। ফনভয় চলিয়াছে। এক- 
মুখো পথ। তখন এই পথ ছিল ছোট। ডিনামাইটের কাজ 
সবে আরস্ত হইয়াছে | নি্ছি্ সময়ে বিভিন্ন ফটকে উত্তর 
এবং ছক্ষিণগামী কন্ভয় পরম্পরকে অতিক্রম করিত । সেপথ 
এখন কত বিস্তৃত হইয়াছে । ভিনামাইট দিয় পাহাড় ভাঙিয়া- 
চুরিয়া সেই সরু পথটি এখন জাপমাকে তিন গু বিস্তৃত করিয়া 
পূর্বসীমাস্তের সরবরাহের বৃহত্তম পথে পরিণত হুইয়াছে। 

বর্যাকাল। মাগাপাহাঁড়ে ঢল নামিয়াছে। বামে পর্ধত- 
মালা; সন্মুখে ক্ষযোচ্চ পথটি পাহাড়ের পায়ে আকিয়া-বাকিয়! 
চলিয়া” পিয়াছে। বহুনিয়ে এক পর্ববত-নির্ব'রিমী ্পলগুলিকে 
বেষ্টন করিয়া, কখনও আপন প্রবাহে তাহাদের ডুবাইয়া 
জাবর্ত হুষ্টি করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ এবং বাম হইতে 
বহু মিবঝ'র তাহার বুকের উপর আসিয়া আছড়াইয়া 
পড়িতেছে। উর্দে চলিয়াছে মেঘের খেলা । দূরের নীলশৃঙ্গ- 
গুলিতে স্থানে স্থানে শুভ্র যেখ লাগিয়া রহিয়াছে | কোহিম। 
পৌছতে বেল! নয়টা বাছিয়া গেল । 

এই কোহিমায় সে চারি বংসর কাটাইয়াছে। কখনো 
মাও, ইক্ষল, প্যালেল অথবা টামুতে তাহাকে বদলি 
করিয়া দিয়াছে; আবার একটি মাস যাইতে না যাইতে 
কোহিমায় ফিরাইয়া বনিয়াছে। কোহিমার ইংরেডর! 
তাহাকে খুব পছন্দ করে। তাহার মধুর ব্যবহারে তাহার! 
অত্যন্ত গ্রীত। তাই তাহাকে আর কোথাও বদলি করিলে 
তাহারা স্তাহাকে ফিরাইয়া আমে। ফিরিয়া আসিলে 
তাহাকে সিগায়েট দেয়। কত প্রকার থাদ্পূর্ণ টিনের 
কৌটা, তাহাকে দ্বিয়া বায়__বিদ্ুট, ফল, যাখন, পনির, 
আরও কত ফি। তাহারা চলিরা গেলে অমরের মলে 
হয়, সে যেন এক তীর্ঘস্থামের তিক্ষুক, বাকীরা অন্ুকম্পা- 
পরবশ হইয়া তাহার ভিক্ষাপাজ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে । ভিক্ষুক 
নহে ত কি? সারা সকাল পরিশ্রম করিয়া মধ্যাহে যখন 
তাহারা মেসে ফিরিয়া যায়, কয়েকখানা রুটি এবং একট! 
তরকারি ছাড়া ত তাহাদের জার কিছুই দেওয়া হয় না। 
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তাহারা যে ভারতী | ইহাই ত আই-ও-আন+দের রেশন। নীচে গিয়া পছ়িল। অপর খানকয়েক গাড়ীর আরোহীর! 
ফোনও দিন কোনো ভারতীয় অফিসার তাহাদের অতিথি গাড়ী থামাইয়া নীচে নামিয়া উক্ত গাড়ীর যাত্রীদের উদ্ধার 
হইলে উপরওয়ালাছের মিকট হইতে তাহারা বি-ও-আর”দের সাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ড্রাইভারের মৃতদেহ বহু চেষ্টায় 
রেশন লইয়া আমে ; একটু বেণী করিয়াই আনে। বহুদিদ উপরে আনা হুইল ৷ বাকী যাত্রীদের অধিকাংশ বুমুয়ু। 
পরে মেসের লোকের! সেদিন একটু ভালমন্দ খায়। যুদ্ধের তাহাদের দ্বত্যুপাণ্ডুর যুখচ্ছবি আর সেই করুণ আর্তনাদ কি 
কাজে যোগ দিবার দিনের কথা অমরের মনে পড়িয়া যায়। অমর জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারিবে? 
হেয়ার ধ্রীটে একটি আপিসে দররখান্তের কাগজপত্র আনিতে যেদিন অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নামে, এই সবতুনির্গিত 
পিয়া অমর বিপরীত ফুটপাথ হইতে প্রার্থীদের ভিড়ের পানে পথের এফাংশ মাটির মধ্যে বলিয়া যায়, মিলিটারি ইর্জি- 
তাকাইয়াছিল। কেমন করিয়া সে এই তিড়ের মধ্যে পথ নিয়াররা সকল সরপ্রাষ লইয়া চুটিয়া আসে, রাত্রে তাবুর মধ্যে 
করিয়া তাহার নিন্দের জন্ত একখানা কাগজ চাহিয়া আমিবে ?+ বসিপ্রা অমর দেখে দুরে নাগাপাহাড়ের ব্যাপক প্লাবন, ঝড়ের 
দুরে গ্র্যা রোড হইতে এক ভদ্রলোক ভারতবাসীদের প্রচণ্ড দাপট অবহেলা করিয়া আলো ছালিয়া পুরাদযে পথ- 
সাত্রান্্যবাদী যুদ্ধে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া বক্তৃতা সংস্কারের কাল চলিতেছে । নাগাশ্রমিকেরা , সারা রাজি 
করিতে করিতে সেদিকে আপসিতেছিলেন। অমর তাহার জাগিয়া মাটি বহিয়া আাদিতেছে। সীমাস্তের সরবরাহ ফে- 
পানে একবার তাকাইল, একবার সন্মুখের জনতার পানে কোনো প্রকারে যে কোনে! সূল্যে চালু রাখিতে হইবে । 
চাহিল। আপিসের বাতারনপথে তথন ছ্রখাত্ত করিবার প্রভাতে উঠিয়া অমর দেখে সেই প্রকাও ফাটলকে মাটি দিয়! 
কাগজ বিলি হইতেছে । একদল তিক্ষুক যেন এফে অপরকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর প্রফাণ্ড লোহার শ্রাল 
অতিক্রম করিয়া একটু করুণ! আদায়ে ব্যত্ত। গ্র্যাও রোডের পাতিয়া 'মুতন পথ প্রস্তুত হইতেছে দ্বিপ্রহরের পূর্বে 
ভদ্রলোকটি আপন বক্তব্য প্রচার করিতে করিতে ডালহাউসি পুনরায় কমর চলিতে সুরু করে । 
দ্কোরারের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন । অমর সেদিন শুধু আর যেদিন সাইরেন বাছ্িয়া উঠে, দূরের মেখয়ুক্ত 
দূর হইতে তাকাইরা চাকুরিপৃন্ধ জনতার প্রতিঘস্দিতাটুকু কাশ গতিণীল ক্বফবিশ্থুতে তরিরা যায়, পাইদবীধির নীচে 
দেখিল। ইহার এক সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে তাহার টের মধ্যে বসিয়া অমর ওঁ ক্বফবিন্দু্লির পানে তাকায় 
মেস হইতে সহপাঠ: প্রতুলকে যেদিন পুলিসে ধরিয়া একটা, ছইটা, তিনটা, দশটা, কুড়িটা_ _সমত্ত আকাশ ক্কৃফ- 
লইয়া গেল সেদিন অমর স্থির করিয়াছিল সে আর যাহাই বিন্দুতে ভরিয়া পিয়াছে। ঘর্ষরশকে কানে যেম তালা লাগে! 
করুক, যুদ্ধে যাইবে না। কলিকাতাতেই কিছু একটা তাহারা কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়) অল- 
যোগাড় করিয়া! লইবে। কিন্ত আরও ছুই মাস চেষ্টা করিয়া ক্লিয়ার বাজিয়া উঠে। পরের দিন অমর পরম্পরায় শুনিতে 
লে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিল না। দেশ হুইতে মা পম পায় অভিযানকানীর! ইক্ষলের উপকঠে এরোডোমে বোষা 
দিলেম হুই দিন হইতে তিনি অনাহারে আছেন; অমর়ের বর্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; আর কোথাও কিছু করে নাই। 
বোনটিকে আগামী কল্য কি খাইতে দিবেন স্থির নাই। একটা তাহার সহকণ্মী বিহারী তত্রলোকটি তাহাকে গোপনে 
প্রবল বনায় অমরের সকল সঙ্কম্ম সেদিন তৃণখণ্ডের ভাঁয় ভাসিয়া ডাকিয়া একখানা কাগজ দেখাশ_-একথানা রঙিন ছবি। 
গিয়াছিল। | | এক ইংরেজ-দম্পতি ভোজে বলিরাছে ; টেবিলের উপর 
এই চারি বৎসর পাষাণপুরীর ক্ষারাগারে থাকিয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সাজানো, অদূরে একটি তারতবাসী বুতুক্ষ 
দেশের বিষর কত কথাই সে শুনিয়াছে। একটা ছুত্তিক্ষ দৃঠিতে তাছাদের পানে চাহিয়া আছে। বিহারী ভদ্রলোকটি 
নাকি দেশে হইয়া গিয়াছে । বাড়ীতে এ সম্বন্ধে কত কথা ্মমরকো দেখাইয়াই ছবিখানি জামার ভিতরের পকেটে | 
সে'লিখিয়াছে, কিন্তু কোনও সঠিক উত্তর পায় নাই। যে ঘুকাইয়া ফেলেন। পগতকল্য এরকম অনেক ছবি নাকি 
উত্তর আসিয়াছে সেন্সর জাপিস হইতে তাহা এমন ভাবে উপর হইতে ছড়াইয়! গিয়াছে। 
ফাটিয়া দিয়াছে যে অর্থেক কথা অমর ঘুঝিতে পারে নাই। মব্যাহ্ে খানকয়েক কুটি এবং অর্সিদ্ধ কলায়ের ডাল 
বিশেষ ফোনও সংবাদপজও তাহারা পায় না। যেদিন মন গলাধ£করণ করিতে করিতে অমরের সেই ছবিখানির কথা 
খারাপ হইয়া উঠে ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর পাশ দিয়া মনে পড়িয়া যায়| 
মাও-র পথ ধরিয়া অপরাছ্ে অমর হাটিতে আরম করে। চারিটা বৎসর সে ত এখানে এইতাবে কাটাইয়াছে। এই 
গাড়ীর পর পাড়ী যাইতে থাকে, আসিতে থাকে । কিছ্রুত যুদ্ধ তাহাকে সাহেব সাজাইয়াছে, তাহার শুস্ত পকেট পূর্ণ 
চলে এই গাড়ীগুলি। সেদিন তাহার সম্মুখে একখানা গাড়ী করিয়াছে, তাহার মাতা ও ডগিনীর অনশন নিবারণ 
মোড় ঘুরিবার সমস্থ হঠাৎ পাহাড়ের গাঁ বাহিয়া একেবারে করিস্কাছে। চারিটী বংসরের পরে সে দেশে ফিরিয়া যাইবে, ' 


ভাদ্র 


লা লালা শাস্পি সাও 


আনন্দে অমরের মন উৎফুন্প হইয়া উঠিল। 

অমর প্রত্যুষে জাহাজ হইতে তারপাশা] ষ্টেশনে নামিল। 
ভিড় এড়াইয়! একথান! নৌকা ঠিক করিয়া! সে বাড়ীর দিকে 
রওনা হইল। 

ৰ পদ্মা পুর্বের মত বহিয়া চলিয়াছে। দূরে একখানা 
পৈন্তবাহী জাহাজ দ্রল তোলপাড় করিয়া চাদপুরের দিকে 
চলিয়া গেল। মোৌক| একটি খালে প্রবেশ করিল । 

অমরের কাছে সকলই নুতন, সকলই মধুর বোধ হইতে 
লাগিল। ছুই তীরের জনপদ বনভূমি সিধধ ছায়া, ভরা নদী, 
দুরের ভাসমান এ বিসর্জ্জিত প্রতিমাথানি, সকলই তাহার মিকট 
এক শ্বপ্রময় দেশের বস্তু বলিয়া যনে হইতে লাগিল। দুরে ও 
কোন্‌ ঠাকুর বিসর্দন দিয়া পিয়াছে ? বিদেশে থাকিয়া ধাকিয়! 
সে দেশের সকল কথা ভুলিতে বসিয়াছে। 

ও কোন্‌ ঠাকুরের প্রতিমা বলতে পার যাঝি? এ যে 
ভাসছে, রঙ ধুয়ে গেছে, থর়িমাটি এখনো মোছে নি। 

মাবি কিছুক্ষণ তাকাইয়া কহিল, “ওটা প্রতিমা ময় কতা, 
ওটা মড়| ৷” 

০ ষড়া | 

এটা সাধনপুর থাম | সাধমপুরে খুব মড়ক লেগেছে। 
কেউ হয়ত পোড়াতে পারে মি, আলে ফেলে দিয়েছে । 

অমরের প্রতিমা তখন অতি মিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। 
জলের উপর উপুড় হুইয়া তাহা ভাসিতেছে ; সকল শরীর 
শাদা হইয়া গিয়াছে । মস্তকে ফেশের কোনও চিহ্ন নাই। 
কোনও নিপুণ শিল্পী চক্ষদান করিবার পূর্বে যেন প্রতিমাধানি 
বিসর্জন পিয়া দিয়াছে । 

এষেমাঝি আর একটা, এ যে আরও একট1। কত 
লোক মরেছে এখানে ? 

এই বাকটা পেরিয়ে গেলে আর এ সব থাকবে না কতা 
আর সামাগ্ত একটু পথ। আপনি ভিতরে গিয়ে বন্গন। 

মাঝির ক্ষিপ্র চালনায় নৌকা দ্রুত ছুটিতে লাগিল । অমর 
নৌকার ছুইকে হেলান দিয়া অপশ্রিয়মাণ শবগুলির পানে 

' চাহিয়া রহিল । 

-- সন্মুধের বাঁকে কয়েকটি ধীবর মাছ ধরিতেছিল। মাছ 
বিশেষ কিছুই উঠিভেছিল না। মাঝে মাঝে তাহারা ভ্বাল 
হইতে গোলাকার শ্বেত পদার্থবিশেষ বাড়িয়া ফেলিতেছিল। 
অমর আসা! করিল “ওগুলি কি জিনিষ মাঝি 1” 

ওগুলি মানুষের মাথা, কতা । তেসর! সালে হুর্তিক্ষে 
অনেক লোক মরেছিল। এখনও জাল ফেললে এদিকে অনেক 
সময় মড়ার মাথা ওঠে । 

বাত লোক মরেছিল ? 

তার কি লেখাদ্বোধা আছে? না থেয়ে, অধাত কুখাস্য 
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খেয়ে, ভরে, মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে গিয়েছিল । আপনি 
যেখানে থাকেন সেখানে এ সব হয় লি? 

অমরের প্রামধানি দুর হইতে দেখা যাইতেছে একটি নীল 
রেখায় মত। আর থানিকটা পরেই সে গ্রামের উপকণে গিয়া 
পৌঁছিবে। প্রভাত-কিরণে ছুই পাশের ধান ও পাটের ক্ষেতে 
সছ্‌ হিল্লোল থেলির়া যাইতেছে । নৌকার গলুইয়ে তরঙ্গাঘাতে 
ছল্‌ ছল্‌ শব্দ হইতেছে। প্রস্ৃতি যেন একট! আনন্দোংসবে 
মত্ত হুইয়া উঠিয়াছে। এই শাত্তিময় উৎসবে আপনাকে 
সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে অমর উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিল; 
কিন্ত সাধনপুরের বাঁকে ঘে কাহিনী ভাহার সন্মুখে আত্মপ্রকাশ 


করিয়াছে তাহার অব্যক্ত বেদনা পরযুহুর্ধে তাহার সারা 


মনকে অভিভূত করিপা ফেলিল। ধীবর ছুইটিকে তখন দিগন্ত 
রেখায় ছুইটি কফ্ণবিন্দুর মত দেখা বাইতেছে। 


গ্রামে কঙ্কালসার মানুষের জনতা দেখিয়া, ফুড কমিটি 
সম্মুখে তাহাদের কলহ-কোলাহল শুমিয়া অমরের ছুটিট! 
কাটিতে লাগিল। আরও একটা কথা অমর শুনিসাছে। ভাহারা 
আসিতেছে । নাগাপাহাড়ের অপর প্রান্তে ত্র্ষের উত্তর- 
সীমান্তে তাহারা সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে । সময় হইলেই 
তাহার! আসিবে । তাহারা আলিবে সেই পথ দিয়া যে পথে 
হতভাগ্যের দল সকল সম্পদ পিছনে রাখিয়| বন্ধুর পার্কাত্য 
পথে প্রিয্মঘের হারাইতে হারাইতে হাঙসর্ধস্ব হুইয়া ডিমা- 
পুরে আসিয়া পৌছিয়াছিল। তাঁহাদের কথা আলোচনা 
করিতে করিতে এই কম্কালসার অনতা বুভূক্ষা1! ভুলিয়া যায়। 
তাহাদের চক্ষু আশায় উজ্জ্বল হইয়] উঠে । 

ডাক আসিবার সময়টিতে পোষ্-আপিসের সম্মুখে একটু 
ভিড় জমিয়! উঠে নুতন সংবাদের প্রতীক্ষায়। সেদিন খবর 
আসিল ক্যালেওয়ার উত্তরে এক পার্বত্য নদী পার হুইয়া পত্র 
সৈন্যক টায়ুর পথে আসিতেছে । সেদিন অমরও একথান! 
টেলিগ্রাঘ পাইল । তাহার বাকি ছুটিটুকু নাকচ হইয়াছে। 
অবিলঘ্ে তাহাকে কর্দে যোগ দিতে হইবে । 


অমর রওনা হইল । 

মাগাপাহাড়ে আবার চল নামিয়াছে। গিরি-নিব'ররিণী- 
গুলি সফেদ মৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ ভুইতে পুগ্র পুত 
মেধ আসিয়া সমপ্র কোহিমা ঢাকিয়া ফেলে ; কুরাশায় পথের 
রেখা অদৃষ্ক হইয়া ঘায়। 

অক্র-পৈষ্ঞ উধরুল অধিকার করিল। বৃষ্টি বাড়িয়া চলি । 
সেদিন রাত্রে কি ভীষণ বড়) কি অশ্রান্ত বর্ষণ | নিবিড় 
অন্ধকারে তাবুর মধ্যে শুইয়া শুইয়া অমরের মনে হইতে 
লাগিল আগানী প্রভাতে সুর্য্যোদয় হইলে বুঝি এই কোহিমাকে 
আর কেহ দেখিতে পাইবে না) এই অশ্রাস্ত প্রাবনে সকলে 
কিছু ধুইয়া দুছিয়া বুঝি একাকার হুইয়! যাইবে । 
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পরের দিন ইক্ষল হইতে ডাক আসিল না । এই ছুর্ষেযাপের 
সুযোগ লইয়া তাহারা কাংলাটক্ষির নিকট একটি পোল হাত- 
বোমা দিয়া উড়াইয়! দিয়াছে । ইক্ষল চতুষ্ধিক হইতে পরি- 
বেষ্টিত হুইয়া পড়িয়াছে। অমরদের আপিসের লাল টুপি পরা 
সাহেবটির মুখ আত্ম অজ্যান্ত গম্ভীর । তাহার হাসির মধ্যে 
সেই স্বচ্ছন্দ আনন্দটুকু নাই । যাইবার সময় বলিয়া গেল, ভর 
করিও না বাবু । রানির নানি 
গুদিকে খেদাইয়া দিব। 

সাহেব চলিয়া গেলে বিহারী রি অমরের . 
কাছে আসিলেম। তাহার কানে কামে বলিলেন, *হঁহুর নয়, 
বাঘ; জ্বাপানী নয় একেবারে খাটি দেশ-_বাগালী, পঞ্জাবী, 
মারা, মান্রাজী, সব রফমের। 

অমর শুধু একটু হাসে। তাহার মন চলিয়া যায় দুরে, 
বহু দুরে, কোহিমার এই পর্ধতশ্রেম পার হুইয়া, মাওর টতুক্গ 
শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, ইক্ষলের মালভূমি পিছনে রাখিয়া নাগা- 
পাহাড়ের শেষ প্রান্তের বনপদগ্ডলিতে। সেখানকার স্বভিক! 
তাহাদের পদচিন্ে বন্ধ হুইয়া উঠিরাছে। 

কিন্তু ইছরের উৎপাতে মাওর পথটিও এক দিন বদ্ধ হইয়া 
গেল। ভারতীয় কর্মচারীদের সরাইয়া ভিমাপুরে লইয়া আস! 
হইল । সেদিন অমরের কি আনন্দ | তাহারা আসিতেছে. _ 
চিরনিক্রায় শায়িত শীনিবাসন্‌ এবং সত্যেনকে সাত্ৃনায়' বানী 
শুনাইয়া দেশের কক্ষালসার হৃতভাগ্যদের আশার বাদী 
শুমাইতে তাহারা আসিতেছে । সেই বিজয়ী দলের অগ্রদূত 
রূপে সে এই শুভ সংবাদ বহন করিয়া লইয়া ঘাইতেছে। 
তাহার মন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। 

ভিমাপুরে আসিয়া! অমরের বিশেষ কোনও কান্ড মাই। 
মণিপুর রোডের হুই পার্শ্বে বিভিন্ন বিভাগের শিবির পড়িয়াছে। 
দুরে পুরাকালে যেখানে হিড়িম্বা রাক্ষসীর ডেরা ছিল, একদল 
সৈন্ক সেখানেও শিবির স্থাপন করিয়াছে । সর্ব একটা থম- 
থৰে ভাব । এই বুঝি তাহার] আলির! পড়িল । 

অপরাছে মিলিটারি পুলিস গোপনে প্রত্যেকফে সফ্কেত- 
শব আনাইয়া গেল। তাহার! অতি নিকটে আসিয়া 
পড়িয়াছে। তাহাদের কয়েকজন প্রপ্তচরও নাকি বর] 
পড়িয়াছে। যে-কোনো সময় তাহার] অদূরের পর্বতমালা 
অতিক্রম করিয়| ডিমাপুর আক্রমণ করিতে পারে। মিলিটারি 
পুলিস পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে এই সক্ষেত্তশন্বটি বলিতে 
হইবে। 

মণিপুর রোড দিয়া ট্যাক্ষের শ্রেণী চলিয়াছে। তাহাদের 
চক্রতর্থরে নৈশ আকাশ মুখরিত হুইয়া উঠিতেছে। সরবয়াহু 
লইয়া কনতয় চলিয়াছে। কিন্ত একটি গাড়ীও ত কিরিয়া 
আসিতেছে মা! 

ডেপুটি কমিশনারের বাংলা তাহারা অধিকার করিয়াছে । 


প্রবাণী 
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সমগ্র পার্বত্য পথে তাহারা হত়াইয়া পড়িয়াছে। রানি 
প্রতাত হইলে বুঝি ডিমাপুরের স্বত্তিকাও সগর্ব্বেে তাহাদের 
পদচিহ্ন বারণ ফরিবে | ব্যাকুল প্রতীক্ষায় অমর সারা রাজি 
বিনিপ্র যাপন করিল । 

পূর্বাকাশ রক্তিম হুইয়া উঠিল । দূরের বনতুমি স্পঠ্তর 
হুইল । কোন পাধীর ডাক শোনা যায় না ৷ সমরায়োজনের 
প্রথম পর্ব্বে পক্ষিকূল এই বনভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গিয়াছে। 

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। 

কর্ণেদ সাহেব আসিয়া জানাইলেন কোহিমা পর্য্যন্ত পথটুকু 
নিধি হইয়াছে ; সমগ্র মাগাপাহাড়ও বিপদমুক্ত হুইবে। 
শী তাহাদেয় রওনা হইতে হইবে । আর কোনও ভয় নাই। 
সফলের সঙ্গে অমরও সাহেবের কথাগুলি শুনিল। 

ছিন হুই পরে তাহাদের কনতয় যাহা করিল। প্রভাত- 
পবনে মাঝে মাঝে কোথা হইন্ডে গলিত শবের পৃতিগন্ধ 
ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘাসপানি, ছুবজা, পিকিমা পার 
হুইয়া ফমতয় কোহিমার উপকণ্ঠে আসিয়া পৌছিল-__এখামে 
তাহাদের মূতন তাবু থাটান হইয়াছে । 

অমর কয়েকটি বাক পার হইয়া তেমাথার কাছে আসিয়া 
ফ্রাড়াইদ। দক্ষিণে ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর কোনও চিহ্ন 
আর মাই) তাহা এখন সমাবিক্ষেত্জে পরিণত । বামে ডাক- 
বাংলোটির দেয়ানগুলি ধ্বংস হুইয়াছে। অর্দদগ্জ কাঠামোর 
উপরে টিনগুলি কোন প্রকারে আটকাইয়া আছে। আর 
অদূরে পাহাড়ের নীচে টেকনিক্যাল স্কুলের ঘরে যে অসামরিক 
পোষ্ট-আপিসটি ছিল তাহা শুধু একটি ভরস্তপে পরিণত হইয়া 
রহিয়াছে । সমগ্র কোহিমা ভল্মীভূত। সন্মুখে জ্েলপাহাের 
গায়ের পাইন পাছখুলিও প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে পুদিয়া ঝলসিয়া 
গিয়াছে ; শুধু তাহাদের অর্দদর্ধ গুঁড়িগুলি এই ধ্বংসলীলায় 
সাক্ষ্যম্বক্ূপ ধাড়াইয়া আছে । 

বিহারী ভদ্রলোফটি অমরের পিছু পিছু আসিয়া কখন 
তাহার পাশে ঈাড়াইয়াছিলেশ। তিনি কহিলেন, “কি দেখছেন 
বাবুজি ?” 

“তারা এসেছিল, তারা চলে গেছে”, অমর উত্তর দিল । 

"তারা এমনই এসে থাকে বাবুদ্ি”, বিহারী অন্রলোফটি ১ 
কহিলেন। "তাদের অভিযান এই ত প্রথম নয়। দেশে 
অভায়ের প্রাহুর্ভাব হলে তার! আসে । আমাদের ধর্শ আমা- 
দের একথা বলে আর আমরা তাই বিশ্বাস করি ।” 

অমরের মন তখন চলিয়া গিয়াছে বহুদূরে নাগাপাহাড় 
অতিক্রম করিয়া ব্রন্মদেশের গিরিনিঝরিশীর কুলে কূলে সেই 
বীরদের ফাঁছে। শত কাকুতি, শত আকৃতি লইয়া সে তাহা- 
দের জানাইতেছে- ভোমরা জাসিও বীঁরেরা, আবার আসিও। 
তোমরা! আসিও এই অন্ধকার দেশে আলোর বর্ডিকা লইয়া । 


ভাদ্র 


তোমাদের পথ চাহিয়া যুযুয়র আমতা তিমির-রজ্রনী যাপন 
করিতেছে । তোমাদের কথা স্বরণ করিয়া আজিও তাহাদের 
ক্ষয়িযু দৃষ্টি আশার আলোকে উচ্ছল হইয়া উঠে। তোমরা 
আসিও তাহাদের শ্রন্ভ অনস্ত আশার বাণী লইয়া । তোমাদের 

}_ চরণপাতে এদেশের ম্বত্তিকা আবার পুণ্যময় হুইবে ; অন্ধকার 
পূর্বাশী রক্তিম হুইয়া উঠিবে ।-.- 





প্রশ্ন 





৪৬৭ 


কোহিষা আজ শাস্ত। মেতমুক্ত আকাশ হইতে অন্তর 
কিরণমালা কোহিমায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। অমর দূতের 
পানে চাহিয়া দাড়াইয়া ছিল। বিহারী ভন্রলোকটিও অমবের 
সঙ্গে দুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। 


(পপ tt 


প্রশ্ন 
জ্ীধীরেক্রকিষণ চন্দ্র 


১ 
জাপিছে প্রশ্ন--ঘম.কালো ঘেঘে আবরিল ফেম দিক ? 
কেন হতাশায় হাদি ভরে যায়, বিফল সাধনা সব ? 
স্বপন রহিল ম্বপনেতে ঢাকা, স্ুর-বাশরী শীরব, 
ব্যর্থ ব্যথায় সেদিনের আশ চেয়ে থাকে অনিষিথ । 
বীরের দর্প শুতে মিলায় বিলায় গর্ব কাকা, 
+, আগিয়া দানব নাচে তাণ্ডব নির্মম আম্মুরিক, 

' মুনে শুধু ওঠে হলাহল, তারি সবে মাগে ডিখ, 
অস্বতের আশী_এ যেন ক্ষণিক অলেতে লিখন তাকা। 
দ্বেবালয়ে আত্ম কেহ আসিয়াছে ? পুক্কার পূজারী কই? 
আলিপন কেহ আকে অঙ্গনে? কুল কি ফুটিল গাছে? 
শখ বা্জিলে গুনেছ কাহার অন্তর নাচিয়াছে ? 
সত্য-শিবের সাধনা করে কি শুত সুন্দর মন ? 
তারি সঙ্গীতে তরে কিআন্তিকে আকাশের কোনো কোণ? 
কোথা হতে কোথা নিয়ে এলে আজি মৃষ্ধা ছলনাময়ী ? 


ছ 


এ ধেন উষর মরুর প্রান্তে বন্যার হাহাকার 

তাসিয়া বেড়ায়, শুমেছ কি তাহা শুনেছ পাতিয়া কান? 

ধরণীর স্যাম কুধ্-কামনে চলে তারি অতিষান, 

ত্বরিত পক্ষ মেলিয়! পলায় সচকিত মেঘভার । 

দেবতার সারে এ ফে আসিয়াছে হাতে লয়ে তার দান্‌-_ 
" তণ-শোপিত-লাল্সাস্র-ভরা কামন! সে বাচিবার। 

রোদ্র-দঞধ উফ-স্বাসে 'ঘুনরিত বালুকার 

মিক্ষল ঞেগাধে এ যেন তাঁষণা প্রেতিশীর অভিমান । 

এ মহাশক্্ানে শবাসন আছে, কোথা সন্যাসী কই? 

ধু ধু প্রান্তরে মরীচিকাসন এ কাহার আহ্বান 

মাহুষের দ্বারে গাহে বারে বারে আলেয়ার জয় গাম ? 

হিংসার জর ঘেষ-দর্্জর শয়তান হলো অন়ী, 

গৃমু নরের কঙ্কাল যত তারি পিছে ধাবমান । 

কোণা হতে কোথা নিয়ে এলে আজি মুদা হছলনাময়ী ? 


২ 


৩ 


আজো দেখিলাম তমাল-দীর্যে প্রভাতে লোনালী মেলা; 
হান্ত-মুখর শিশুর কঠে দেবতা গাহি গান, 

মাতার বক্ষে পীবৃষ-ধারায় নেমে আলে তগবাম, 
প্রিয়ার হাসিতে অশ্রুরাশিতে অভিযান-ভর! খেল! 
কণ্টকে-ঘেরা লংসার-মাঝে উদ্ছলিয়া তোলে পথ। 
যায়া-স্বগ সম এ কি সব মিছে, সকলি চাতুরি ছল, 
তরল-গরলে অহমিকা! শুধু মেলিয়া রহিবে ঘল ? 
অন্ধ-কারায় গুমরিবে এই ধরার ভবিষ্যৎ? 

মানুষের মাবে মাছ্যেরে খোজে ফোথায় তাহারা কই? 
অম্বত-পিয়াসী বাসনায় রাঙা কই সে সাধনা আর? 
মঞ্জুল-বনে কিরিবে না কিরে অলির! বারঘার ? 
মুখরিয়া দিক গাহিবে না পিক, চিত্ত যে সংশয়ী | 
পাষাণ-কারায় মিছে করাধাত, খুলিবে না বুঝি দ্বার ! 
কোথা হতে কোথা নিয়ে এলে আছি মুগ্ধী ছলমাময়ী ? 


৪ 


মাহুযে মানুষ বেসেছিল ভালো, করেছে আলিঙ্গন, 
সে কথা ভাবিতে ভরে ওঠে মম, আশা চেয়ে রয় পথে, 
ভবদে ভবনে সুরলোফ পুন নামিবে হ্বর্ণরথে, 
তারি তরসায় দিশি-তারকায় খুজিছ শুতক্ষণ | 
আসে নাই প্রিয় । বধ! বনায়, সমীরণে ওঠে শ্বাস, 
চরণ বাড়ায়ে মাছৃষের পিছে নগরাদ্র এলো বেয়ে, 
শকুম-শিশুর কোলাহলে তাই আকাশ ফেলিল ছেয়ে, 
পঙ্ষ-পাথার সন্তরি ওঠে এ কিসের উচ্ছ্বাস! 

অঞ্জলি তর! হৃদয়ের সাড়া তবুও মিলিল কই? 
শ্বশান-শিবার কহে ইসারায় গৃধিনীর উৎসবে-_ 
চিতার আগুনে বুকের আগুন জ্বালিয়া লইতে হবে, 
মাহুষের গৃহ পুড়ে হবে ছাই, তবে ত মানুষ জয়ী, 
মহৎ উদার সব কামনার নির্বাণ সেথা লে । 
আকাশ-পথের যাত্রী কোথার চলেছে হলমাময়ী | 






“নিম্নবঙ্গের দুইটি আঁদিম দেবতা” 
প্ীঅক্ষয়কুমার করাঙ্গ 

গত আষাঢ. সংখ্য! প্রেরাসী?তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালিদাস 
দত্তের “নিয়বশের দুইটি আদিম দেবভা” শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে 
আমার কিছু বক্তব্য আাছে। অগতর দেবতা “বারাঠাকুরে'র 
আলো[চনাপ্রণক্গে কালিদাপবাঁধু লিখিরাছেম--*বর্তধানে এ 
দেবতাঁটিকে লোকে দক্ষিণরায় নামেও অভিহিত করে। কিন্ত 
প্রকৃত প্রন্তাবে দরক্রিপরায়ের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। 
কারণ দক্ষিণরায় হইলে একই আকারে নির্িত উহার দুইটি 
হুত্তি এবং বিভিন্ন বারা নাম থাকিত না । এতভ্তিশ্ন উহ! যদি 
ঘক্ষিণরায়ক্ষপে সুন্দরবনের দেবতা হুইবে তাহা! হইলে উহার 
অহ্থন্ূপ দেবতা অন্ান্ত দেশে থাকিবে কেন ?” 

দক্ষিণরায়ের সহিত বারাঠাকুরের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া 
ভিনি লিখিয়াছেন_-“এ মুর্ঠিগুলি (দক্ষিণরাঝের ) একাকী 
এবং ট্রহাদের হস্তে কোথাও তরবারি ও বন্দুক, আবার 
কোথাও তীরধহুক আছে ।” 

নিছক এই যুক্তিতে দক্ষিণৱাত্ন হইতে “বারাঠীকুর,কে 
পৃথক করা চলিবে না। চব্বিশ পরপণার বসিরহাট হইতে 
আট মাইল দুরে ভেবিয়া গ্রাষে ঘক্ষিপরায়ের মন্দির আছে। 
উহার অভ্যন্তরে ছুইটি দণ্ডায়মান নরদৃত্তি দক্ষিপরায় ও কালুরায় 
রূপে পূজিত | এখানে পুজার কিছু বিশেষত্ব আছে। স্থানীয় 
“দেশ উপাধিধাী কায়স্থগণই ইহার পুক্সারী। বিবাহিত 
' পুকষ ছাড়া আর কাহারও পুক্তাধিকার নাই | মন্দির- 
দ্বার সর্বদা উম্মুক্ত রাখিতে হয়, যেহেতু প্রচলিত সংস্কার এই 
যে, দক্ষিণরায় রাত্রে ব্যাদ্রে আরোহণ করিয়া চতুর্খিফে বিচরণ 
ফরেন। মুর্তি ছুইটি আড়াই শত বংসরের প্রাচীন বিঘা ইহার 
পুজারীগণ দাবি করেন। 

পক্ষান্তরে একটি মা মুও বার/ঠাকুরক্থপে নিম্নঘঙ্গের বছ 
স্থানে পূজিত হইতে দেখা যায়। ইহা 'দক্ষিণদারের বারা 
এবং “রায়ের বারা” নামেও পরিচিত । 

রাছমঙ্গল ছাড়া কবিকক্কণ চণ্ডী ( কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 
সংস্করণ ), শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ভী-পম্পাদ্িত বলরাম কবি- 
শেখরের কালিফামঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যেও 
“বারা? শব্দ দেখিতে পাওয়া ঘার। চিন্তাহরণবাধু “বানা? 
শব্দের অর্থ ফরিয়াছেন “ঘট” | কাহারও কাহারও মতে “বারা? 
শব্দের অর্থ__চারিদিক বেঠিত ঈষৎ উচ্চ বেদী । বার’ শব্দের 
সহিত ইহা! সংপৃক্ত। “বার” শক প্রাচীন বাংলায় প্রচুর পাওয়া 





যায়_--অর্থ সভা। 


এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিম্বা মনে ) 
হয়। কোথাও কোথাও পুত্বাস্থল খেলুরপাতা দিয়! খিরিয়া 
‘বারাঠাকুরে'র পূজা করা হয়, কালিদাসবাবুও একথা 
বলিয়াছেন । ' 

“দক্ষিণদার? (বারাঠাকুরের অপর দাম) অপেক্ষা “দক্ষিণরায়, 
বা দ্বক্ষিণেশ্বর’ই বারাঠাকুর যে দক্ষিণঘেশের রক্ষক, সেই অর্থ 
বেশী োভনা করে । রায়মঙ্গলের কবি ক্ৃষ্পাম একাধিক বার 
ইহাকে ‘দক্ষিণের রায়’ অর্থাৎ দক্ষিণদ্েশের রাজ্জা বলিয়াছেন । 

“বারাঠাকুর” বা দক্ষিণরায় কোথাও শিবের ধ্যানে, 
কোথাও বাঁ গণেশের ধ্যানে পুদ্ধিত হম। কোথাও কোথাও 
আবার নিয়ে প্রদভ বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া তাহার 
পুজা হয় । 

“চজবদম চন্দ্রকায় 
শাদুলবাহন দক্ষিণরায় । 
ঢাল তরোয়াল টাকি হস্তে 
ঘ্ক্ষিণরায় নমোহস্তুতে ॥” 
ক্ক্করামদাপ, কবিকিক্কর মিত্যানন্দ চক্রবত্তাঁ প্রভৃতির 
'রায়মঙ্গলের পুঁথি” এই প্রসঙ্গে কর্তব্য । 
অপর দ্বেবতা “বাবাঠাকুর” সম্পর্কে কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন 
--টিহাক পুজ্জারী ত্রাহ্ষণ টহাকেও শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় 
দেন এবং পঞ্চানন্দ দামে অভিহিত করেন ।” ইহা সত্য, কিন্ত 
পঞ্চানদ্দের বিভিন্ন ৃত্তি আছে । চব্বিশ পরগণায় বাবাঠাকুরের 
পাশেই তাছাকে অশখ্বারচ অবস্থায় দেখিতেছি। তাহার 
প্রণাম-মন্ত্রও তাই--“তুরদ্গবাহন দেব পঞ্চানন্দ নমোহস্ততে” 
সর্বত্রই তার পায়ে খড়ম। মেদিশীপুরে ঘা্টাল মহকুমা 
তার কেবল মুওটি মাত্র ; মাথায় উষ্ণীষ । ত্যলিকাতায়ও প্রা 
জনুরপ বৃধি আছে । বারাঠাকুরেক নীচে “গঁচো” এবং ছুই পাশে 
ধন ও টঙ্কার নামে তিনটি অন্ত্রাক্কতি মৃতিও দেখিতে পাওয়া 
যায়। ধ্যানে হঁহাকে “ধ্যাধিশাশীস্বরং দেবং” বলা হইয়াছে! 
ক্ূপরাম চক্রবন্তরি ( সপ্তদশ শতক) র্দঘঙ্গলে” পফানদ্দের 
উল্লেখ আছে। ‘পঞ্চাননমদ্লে'র কয়েকথামি পুঘিও পাওয়া 
পিয়াছে। ফেহ কেহ হঁহাকে উপদেবন্তা বলিয়াও মনে 
করেল। গত ক্যেষ্ঠ সংখ্যায় দক্ষিণরায়ের আলোচনা প্রপঙ্গে 
প্রীযুক্তা নীলিমা মুল মুণপুধার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন । 

বাংলার তথা ভারতের জৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধে 
সার্থক আলোচনা করিতে গেলে পুথ্থামুপুধ্খরপে প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতা সফয় করা আবশ্তক । 


ভারতীয় চিত্রকলায় অতি আধুনিকতা 
শ্্রীমণীজ্্নাথ চক্রবর্তী 


ভারতীয় চিঅকলার আদি যুগ থেকে আশ্জও পর্যাস্ত মাছষ ভাকে 


শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে আসছে। যুগে যুগে মামা পরিবর্তনের - 


ভিতর দিয়েও তার নিদর্শন আমর! পাই--অজ্রস্তার রূপকর্শ্মে, 
বৌদ্ধ, রাজপুত) মোগল প্রভৃতি চিন্র-শৈলীতে | অবস্থ 
মোগল আমলের চিজ্রের চেয়ে অন্থন্তার প্রাণবান চিনের 
ভাবসমৃদ্ধিই চক্ষে ধরা পড়ে বেশী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই 
সব মহান্‌ শিল্পীদের নামধাম জামাদের কিছুই আজান! নেই। 
কিস্ত বর্তমান সভ্যতার হাটে অনিআধুমিক শিল্পীদের নায়ের 
বছদ প্রচার রীত্তিমত একটা ফ্যাসান হয়ে দাড়িয়েছে । 

বিদেশী চিন্রকলার আওতায় এসে দ্রেশীয় চি্রকলার যথেঃ 
ক্ষতি হয়েছে | দেশীয় ভাষ।কে বর্জন ফরে সার্থক সাহিত্যহষি 
কর! যায় নাঁ। যদি তা হু’ত ভে] রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিও 
প্রতিভাশুন্য হযে পড়তেন। আধুনিক সমালোচকের মুখে 
একটা কথা শুনতে পাই ঘে, বিদেঞ্জ আঙ্গিকের সঙ্গে এদেশের 


+ চিঅকলার কোন তুলনাই হয় না । ভাদের মতে আর্ট নাকি 
আর্টের হাত থেফে দেশের শিল্পকলাকে উদ্ধার করেছিলেন 


শিল্পীর টেকনিফের উপরই নির্ভর করে-_ড1 পাশ্চাত্যের হোক 
জার প্রাচ্যের হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সেই 
বন্ড দেশ আদ্র অতি আধুনিক মিক্ক্ চিজ্রের বস্তায় ভেসে 
যেতে বসেছে । এটা জাতির দুর্ভাগ্য বলে অত্যুক্তি হর না। 
' তবে একথা বলা আবশ্টক যে, বিদেপী শিল্পের অহুকরণফেই 
এত দিন আমরা সার করেছিলাম । সেই মোহগ্রস্ত অবস্থা 
হয়ত আমাদের ফাটত না, যদি না অবশীম্রনাথ এসে ভারত- 
শিল্পের বিরাট মহিম! সব্ঘদ্ধে আমাদের সচেতন করে তুলতেন। 
তিনিই প্রথম দেশীয় শিল্পকলার একটা! বিপিষ্ট স্থান দেখিক়েছেন | 
অথচ এককালে তার চিআঅকলার অন্ত কত অবযামনাই না 
ডাকে সইতে হয়েছিল ] ধীরে ষীরে একাস্তিক সাধলার ফলে 
ন্বপের মাধ্যমে অরূপকে প্রকাশ করাই হয়ে দাড়াল ভারত- 
শিল্পের প্রাথ! আদ তারই গুণপ্রাহী শিস্তের] সে শিল্পের স্থান 
_ দিয়েছেন আধুনিক ভাবধারার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় চিন্র- 
কলায় পুর্বে বিশিষ্ট টেকনিকের কোন নামপন্ধ পাওয়া যায় 


না! শুধু রেখা-বিবপ্ধিত সুষ্ঠ গঠমপ্রণালীর উপর নির্ভর করে : 


চিত্ররচমা করা হু’ত। তাদের চিআকলা ও ভাদ্দর্ষ্যের, 
স্বাভাবিক রূপধর্ম্মই আমাদের আকু& করে । | 
ইউরোপ একদিন শিবিয়েছিল, প্রকৃতিকে হুবছ নকল 
করাই আঁট । আবার একালের Pablo, Pic530 প্রভৃতি 
শিল্পীরা দেখাচ্ছেন যে, প্রকৃতিকে যন প্রকারে বিক্কৃত করা 
যার সেইটাই হ?ল যথার্থ আর্ট। এফ সমন ইউ্টরোপীয়েরা 
নিজেদের তারপ্রস্ত শিল্পীভীবনকে ত্যাগ করে কিছুকাল পূর্ব্বে 


নিগ্রো! চিন্রকলার পক্ষপাতী হয়ে পড়ে। ফলে মাতিস্‌ প্রভৃতি 
শিল্দীক্বের চিআরচনায় আশ্চর্য্য সরি সম্ভব করেছে । এ যুগে 
Black and white প্রকৃতিতে রেখ! অঙ্কমের হজ্জ ব্যাপ্তি 
ঘটেছে। আশ্বকের দিনে এর কদর এত বেষ্ যে, বর্ণাঞ্ধিত 
চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়! অবশ্ত আমরা দেখতে 
পাই যে চৈনিক শিল্পের মধ্যে এই ভাবটা পরিস্ফুট | তাদের 
চি্কলান্ বর্ণের কোন সংশ্রব মেই বললেই চলে । দেণীল় 
প্রধায় চি্জবলার মুতন নুতন অধ্যায় তারা রচনা করতে 
পেরেছে । সেইন্বন্ত চৈমিক শিল্পকে বর্তদান শিল্পকলার মধ্যমণি 
বলা হয়। 

প্রত্যেক দেশ যেমন নিজস্ব ভাবধারার ভিতর দিয়ে এগিয়ে 
চলেছে তেমনি ভাবে আমাদের দেশের শিল্পীরা যদি দেশের 
এঁতিষ্থ মেমে দিয়ে আধুনিক শিল্পকলা স্টি করতে পারেন 
সেইটাই ভারতীয় চিজ্রকলার রপাস্তর বলে পণ্য হযে। 
জাপানে এক সময় এই ভাবী প্রকাশ পেয়েছিন। বিদেশী 


কাউন্ট ওকাকুরা, হিরোসিপে, হুকুসাইর প্রভৃতি শির্দীরা। 
সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশে শ্বদেশায় শিল্পের ফোন 
হূল্য নেই। আছে বিদেশা আর্টের সুল্য। সেই আর্ট ঘেকি 
চীঙ্জ. তা উপলব্ধি না করে আর্ট বলতেই আমরা অজ্ঞান | 
আগল কথ! হচ্ছে আমাদের দেশে আর্টগ্যালারীর বড়ই 
অভাব । ষ! আছে তাও মোটেই আশাহুন্ূপ নয়। 

অনেকে মনে করেন, আট হচ্ছে মী লোকের বিলাস । 
বর্ণের আভিজাত্য যখন নানীর -দেহুসৌষ্বকে বৃদ্ধি করে 
তখনই তাঁদের চিন্তরহট্টি সার্থক হয়। অথচ ভারতীয় 
চিহ্রশৈলীর নিগু় বণপ্রয়োগ বা রেখার Sympathy 
তাদের মত অতি আধুনিকের কাছে স্থান পায় না। তার] 
নাকি শিল্প জগতের হোমরা-চোমরা হয়েও এদেশের 
কলালন্মীর ত্যজ্যণুত্র ! বিদেশী চিন্রকলায় অনুসরণ কতথামি 
হীনতার পরিচায়ক তা কি আর বলতে হয় | 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারভীয় কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকঘের 
মত ভারতীয় শিল্পীদের বিশ্বের কাছে কি কিছু দেবার নেই? 
ভারতবর্ষকেও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অএএ্সর হতে হচ্ছে। আজ 
এ-ও নৃতন পদ্ধতিকে অবলঙম্বম করছে। তাতে কি এদেশের 
ভাগ্যে কোন সুফল দেখা দিরেছে? হয়ত বলতে পারেন, 
দেশে যে প্রতি বংসর ব্যাপক ভাবে নানা চিত্রপ্রদর্শমীর 
আয়োজন করা হয় তাতে করে দেশের শিল্পকলার 
মান ত বাত়ছে? অথচ শিল্প-চচ্চা নিয়ে এত বিরূপ সমা- 
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লোচনা হয় ফেদ ? একথা বলা যাস্ব যে, বর্তমাম ছবি- 
ভগতের হৈ চৈ ও ছভ়াহুড়ির মধ্যে কলা-রসিকেরা ঠিকমত 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পান না। তাছের দৃষ্টি রয়েছে তাবী- 


ঞ্রবালী 


১৫৫৮ 


লাল 


ভারতের সেই প্রাচীন শিল্প-ধারাকে রক্ষা করতে পারবে | 
আনব বিশ্বব্যাপী জালোডনের আভাস দেখা যাচ্ছে--নব,ন 
তায়ত তার স্বকীয় এতিহ থেকে বিচ্যুত মা হয়ে ভাবীকালের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে চিত্র রচনা করুক । 


ফালের শিল্পীদের প্রতি, যারা সত্যিকারের দাবি নিয়ে 


অহঙ্কার. কোথায় 


শ্রীতারকনাথ নাথ 


যদ্বি ভগবান আছেন বলির! বিশ্বাস করি তাহা হুইলে যয়িয়া দ্বরিস্রকে, শিক্ষিত অশিক্ষিতকে, গুণবাম গুপহীনকে, প্রতু 
লইতে হুইবে দিনি সর্কশক্তিমান্‌ ও আমাদের আদর্শস্থল | ভৃভ্যকে ও শক্তিমান্‌ তুর্বলকে অবজ্ঞা করে। কিন্ত চিত্ত! 
তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই, কাহারও সাধ্য নাই তাহার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পার! হায় যে, ভগবান আমাদের 
প্রতিরোধ করে। তিনি সকল অল্তায়ের উর্ঘ্বে। তিমি যাহাকে যেরূপভাবে হঠি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন আমরা 
সর্বাডৃতে সমদর্শা। সকলের প্রতি তিমি নিরপেক্ষ বিচার সেইক্সপভাবে ₹8 হুইয়াছি, আমাদের যাহাকে যেক্সপ অবস্থায় ' 
করেন। কাহারও অভায় ভিনি সহ্ব করেন না। মানুষের রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জামর1 সেইন্রপ অবস্থায় আছি। 
সংকার্যের তিনি পুরস্কার দেন এবং অন্তায় কর্ণের শান্তি ইহাতে আমরা ফেহু কাহাকেও অবভ্ঞ! করিতে পারি না। 
দেম। কোন ব্যক্তি জীবনে অর্থ, যশ, পদগৌয়ব কিংবা অন্ত _মাহুয হিসাবে আমর! সকলেই সমান। মাহষকে যাক্ষ+7 
কোনও সম্পদের অধিকারী হইলে বুঝিতে হইবে ইহা রানার বলিরা স্বীকার না কর! সাস্থযের মণ্ড বড় অপরাধ । 
প্রতি ভগবামেরই দান ।' তগবদিচ্ছায় তিনি সেই সম্পদ হইতে  আঘাদের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই মুহুর্তেই হরত তাহ! 
ফে-কোনও ঝুহুর্থে বিচ্যুত হইতে পারেন, তাহা ইচ্ছামত শেষ হইয়া যাইবে । তখন যাহার অ অহঙ্কার তাহা কি 
ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার নাঁই। প্রায়ই দেখা যায়, - আমাদের সঙ্গে ধাইবে? আমাদের রূপ, স্বাস্থ্য, শক্তি, 
অৃষ্ঠের পরিহাসে ফোটিপতি ফকির হুইতেছেন, বিদ্বান ও লামধ্য কি দামাদের নিজ্মস্ব ? তাহা! হইলে আমরা সে সকল 
বুদ্ধিমান পাগল হইতেছেন, স্বাস্থ্যযান জীর্ণ হইতেছেদ এবং আজীবন অটুট রাধিতে পারিতাঁম। বার্ধক্যের সঙ্গে পঙ্গে 
আজ যিনি দেশের সর্বত্র সম্মানিত, কাল তিমি সেই দেশের তাহারা হাস পাইত না । পাধিব সফল সম্পদই তুচ্ছ, কারণ 
লোকের দ্বারাই দ্বণিত ও লাঞ্চিত। মাহুযের এই অদব ৪ তাহা! নর্বর। আমরা পৃথিবীতে আলিয়াছি এই পাতিব 
নিয়জ্িত হইতেছে তগবানের দ্বারা । অতএব যে সম্পদ সম্পদের মোহে অন্ধ হুইয়া থাকিবার অন্ত নয়, পরস্ত আমাদের 
আমরা নিজেদের ইচ্ছামত বন্দিরা রাশিতে পারি মা, যাহার অবিনশ্বর আত্মার কল্যাণসাধনের জন । অতএব এরূপ 
পাওয়া ও থাকা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছাধীন তাহা আময়া নম্পদের জন্ত অহঙ্কার করা যুঢ়তা মাআ। | 
নিজের বলিতে পারি না। যাহা আমাদের নিজের নয় আমরা বদি সত্যই ভগবানের করুণালাভ করিভে চাই 
তাহার জন্ত আমরা অহঙ্কার করিতে পানি না। ' তাহা হইলে আমাদের মনের লন্ত অহমিকা ত্যাগ ফরিতেই 

অনেক নির্ক্বোৰ ও সূৰ্ধ ব্যক্তি প্ৰভুত অৰ্থ উপাৰ্্দ করেন, হইবে । যদি তগবানকে আরাধনার সময় আমাদের কাহারও 
কিন্ত অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি বছ চেষ্টা সত্বেও নিজের মনে জাগে যে আমি শিক্ষিত কিংবা অভিজাত কিংবা জ্ঞানী 
প্রাসাচ্ছদনের সংস্থান করিতে পারেন না। কত্ত. অযোগ্য অথবা সাধনমার্গে আমি অগ্রসর হইয়াছি, অতএব অত অনেকের 
কিংবা অল্প যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চপদে সমাসীন হইতেছেন অপেক্ষা আমি শেষ্ঠ, তাহা হইলে তগবান অলক্ষ্যে থাকিরা 
অথচ ত্পেক্ষা অনেকাংশে যোগ্যতর ব্যক্তি বেকার অবস্থার আমাদের নির্ক,দ্ধিভা দেখিয়া হালিবেদ, আমরা তাহার দয়া. 
ফালাতিপাত করিতেছেদ। ইহাতে বুঝিতে হইবে আমাদের পাইব না। যদি ভগবানের চরণে নি্ষেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ 
(উন্নতি স্বকীয় কৃতিত্বের জড় নয়, বস্তুতঃ ভাহা| তগবানের কনিয়া বলিতে পারি যে “হে প্রভো, আমি অতি হীন, 
করুণার জগ । সুতরাং তাহাতে আমাদের অহঙ্কার করিবার মীচাদপি নীচ, সকলের অধম, আমার কিছুই দাই, তুমি 
কিছুই নাই। আমায় নাও,” তবেই তিমি আমায় দয়া করিবেন। 

অহঙ্কার মানুষকে ঘৃণা করিতে শেখায়। ইহার জন্ত ধনী জাঙি কে? ফোথা হুইন্তে এই পৃথিবীতে আসলিলাম ? 


ভাদ্র 


অহঙ্কার কোথায় 
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আবার মরণের পরে কোথায় যাইব? কেই বা আমায় 


আদিল, আবার কেই-বা লইয়া যাইবে ? এই কট প্রশ্নের উতর 


মনের তিতর অনুসন্ধান করিলে অহঙ্কারের কোন হেতু পাওয়া 
যাইবে মা। 

কোনও ব্যক্তি অপর কাহারও অপেক্ষা নিঘেকে শ্রেষ্ঠ 
বিবেচনা করিয়া ডাহার নিকট অহঙ্কার প্রদর্শন করিতেছেন, 
সেই লমত়ে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি ফি তাহাকে 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন তাহা! হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অহঙ্কার 
থাকে কোথায়? প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবা কর্তব্য যে তাহার 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতয় ব্যক্তিও পৃথিবীতে আছেন । 

কোনও ব্যক্তি মিদ্ধেকে কোনও বিষয়ে অপরের অপেক্ষা 
শ্রেন্ঠতর বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট গর্ব করিতেছেন । 
কিন্ত সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ত অন্য বিষয়ে তাহার অপেক্ষা 
উচ্চে। সেক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অহঙ্কার করা ভ্রম | 
মাছষের মনের ভিত্তর কি সম্পদ লুক্কায়িত আছে তাহার 
সম্যক পরিচয় ফি আমর! বাহির হইতে পাই? - 

মান্য যত বড়ই হউক না ফেন, তাহার অহঙ্কার করিবার 
কিছুই দাই । অদৃষ্টের নিফট তিনি যে কত অসহায় ও দুর্বল 
কাহা! কল্পনাও করা যায় মা। পরাক্রান্ত খীক ও রোম 
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/8/নি-লাসাবিহালী এভিনিউ কলিকাতা"; 


সাআাত্য ধ্বংস হইয়া পিয়াছে। মহা পরাক্রমশালী সিজার, 
নেপোলিয়ন ও হিটলার--ধাহারা এক সময়ে ক্ষমা ও গৌরবে 
আমাদের আশ্চর্য্যাদ্বিত করিয়াছিলেন, তাহাদেরও দন্ত চূর্ণ 
হইয়াছে । যাহারা অহঙ্কার করেন তাহাদের দর্ণ যে ডগবাম 
কি ভাবে এবং কোন্‌ মুহুর্ধে চূর্ণ করিবেন তাহা তাহাদের 
জ্ঞানের অতীত। 

অহঙ্কার পৃথিবীতে যত অশান্তি আনিয়াছে মাহুষের আর 
কোন দোষ তাহা পারে মাই। এক রাই যদি ক্ষমতাগর্ক্ে 
গর্বিত হইয়া অপর রাষ্ট্রের প্রতি অভায় ব্যবহার মা করে 
_ তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন ছলিয়া উঠে না। রাষ্ট্রে 
যাহারা কর্ণবার ভাহারা বদি পদাবিকার-গর্বে প্রজাপুণ্রের 
হঃখ-ছুর্দশী উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ঘুদীমত রাক্্যশাসন 
না করেন ত দেশের মধ্যে বিক্ষোতের সঞ্চার হয় না। এক 
পরিবারের মধ্যে কর্তা যদি কর্তৃত্বের জহ্‌ঙ্কারে সংসারে 
কাহারও প্রতি অবিচার না ফরেন তো সাংসারিক শাস্তি অকণ 
থাকে। বশী যদি দরিন্রকে, শিক্ষিত যদি অশিক্ষিতকো, প্রভু 
যদি ভূত্যকে এবং শক্তিমান হি হূর্বালকে অহ্কারবশে অবজ্ঞা 
না করেন তাহা হইলে দেশের মধ্যে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ 
করিবে সন্দেহ মাই । 


:. ৮, জকান,প্রি,লি,১৭৩১, 
১2০ 


ল্বানিগঞ্জ 





“রামমোহন ও পাঁচকড়ি-রচনাবলী” 
জ্ীযোগেশচজ্দ্র বাগল 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধৎ বাংলা ক্লাসিক্স্‌ প্রকাশে গত কয়েক বংসর 
যাবৎ বিশেষ তৎপর হইয়াছেন । আমরা বর্তমানে ইহার ছুই খণ্ড 
সমালোচনার্ধ পাইরাছি। রামমোহন গ্রস্থাবলী সাত খণ্ডে প্রকাশিত 
হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে! বর্তমান খণ্ড লইয়া এ যাবৎ তিন থও 
বাহির হইল। এই খণ্ডে “ত্রাঙ্মপ-সেবধি, পাদরি-শিশ্ত সংবাদ" সুদ্রিত 
হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাঙ্গধর্শের প্রবর্তক, নিরাকার 
পর্রক্ষের উপাসক বলিয়াই আমর] জানি। কিন্তু আলোচা খণ্ড পাঠ 
করিলে স্বতঃই বুঝা যাইবে, তিনি সাধারণ হিন্দুধর্মের বিষয়ও কিরূপ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে আলোচন! করিতেন। খ্রীষ্টান পাত্রীরা ‘সমাচার দর্পণে' হিন্দুদের 


পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিয়া 'জেখনী পরিচালনা করিতে থাকেন । - 


তখন একেক্বরবাদী রামমোহন ইহার প্রতিবাদে অগ্রসর হন । তিনি 
ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করিয়া] ইহার সমুচিত জবাব দেন। সম্ভবতঃ 
ইহার তিন সংখা! বাহির হয়। হিন্দুর! যে আরবের কোরেনী ব! প্রাচীন 
গ্রীকদের মত সৃর্তিপুক্রক নহেন তাহা! তিনি পরিষ্কার করিরাই বুঝাইরা 
দেন। ফুর্তি বা পুত্তলিতে দেবতার প্রাপপ্রতিষ্1 করত; হিন্দুরা 
পুজা করিয়া থাকেন, সুর্তি ব1 পুত্তলিকে ভাহার! কখনও ঈশ্বর বা 
দেবতা জ্ঞান করেন না। “পাঁদরি-শিষ্ঞ সংবাদে' চীনাদের মধ্যে জরীষ্টতত্ব 
প্রচার ও তাহাদের মুখ দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করানে| বড়ই কৌতুকজনক। 
শতাধিক বর্ষ পরে এখনও ইহা! পাঠে আমরা! কৌতুক অনুভব করি। 

রামমোহন-্রস্থাবলীর আলোচ্য খণ্ডে আমর! হিল্ুধর্দ্ের সাধারণ 
স্লীতি-প্রকৃতির যে আভাস পাই, পাঁচকড়ি বল্যোপাধ্যার়ের রচনাবলীতে 
তাহার অনেকট! ল্পষ্টক্ূপে বাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের পরিচয় 
ইতিপূর্বে আমর! প্রদান করিয়াছি। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে 
‘প্রবাহিণী’ হইতে সম্দর্তনিচয় উদ্ধত ( পৃ. ১-৩৪. ), দ্বিতীয়াংশে ‘নায়কে’ 
প্রকাশিত রচনাসমূহ স্থান পাইয়াছে। ভূমিকায় পাঁচকড়ি বন্ছে]াপাধ্যায়ের 
জীবন-কথ| সংক্ষেপে দেওয়া হইরাছে। 

বর্তমান খণ্ডে স্মৃতিকথা, ধর্মতন্ব, সম!গ্রনীতি, রাজনীতি, বাংলাঁ-সাহিত্য 
_ প্রধানত; এই সকল বিবয়ের প্রবন্ধ ও নিবন্ধ উতর ছুইথানি সামরিক পত্র 
হইতে সংকলন করা হইয়াছে। বাঁঙাজী জাতিকে সম,ক্‌ বুঝিতে হইলে, 
আদর! কি ছিলাম কি হইয়[ছি, তৎসধন্ধে স্পষ্ট ধাঁরণ। করিতে হইলে এই 
সকল রচন! বার বার পাঠ করা একাস্ত আবশ্যক । পীচকড়ি বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব দখল, অস্তদৃষ্টি 
সহকারে বিভিন্ন বিষয়ের কুপ্ধ বিশ্লেষণ, চিত্তবিমোহনকারী ভাষা গু 
পরিপাটি প্রকাশভঙ্গী--সকলে মিলিক় এক-একটি রচনাকে যেন এক-একটি 
ইন্জিমগ্নোচর সুষসামণ্ডিত বন্ততে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। 


স্মৃতিকথা য় বঞ্ধিস, রঙ্রলাল, হেমচন্ত্র, ভূদেব, কেশবচন্র ও শিশির- 


কুমারকে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এমনভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন বে, _( 
'প্রত্যেকটিই যেন একটি চিত্ররূপে আমাদের নিকট ধর! দিয়াছে। 'রামেম্্র- 


সুন্দর গ্রিবেদী' সম্বধ্যেও একটি শ্বতস্ত্র অধ্যায়ে বাঁংলা-সাহিত্যে ভাহার 
বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন তথ্যমূলক রচন।দির বৈশিষ্ট্যের কথ! লেখক বর্ণনা! 
করিয়াছেন। "স্থতিসভা', ‘সম্মেলনের সথ' ও “দাঁহিত্য-সম্মিলন' এই তিনটি 
সন্দর্ভের প্রতিও পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শেযোজ সন্দর্ভে 
বাংল।-সাহিত্য, বাঙালী জাতির (এবং তাহার সঙ্গে, বলা বাছল্য লেখকেরও" 
ষে কত প্রাণের জিনিষ তা যেন জীবন্ত হইয়া আমাদের ধরা-ছে যার 
মধ্যে আসিয়া গিয়াছে! তিমি যেন বাঙালীর প্রাণের কথাকেই একট! স্পষ্ট 
রূপ দিয়া ফেলিরাছেন। আগার কথা, আমার সাধ, মাটি নিবি গো, 
আপা-পথে, জর রাধেকৃ্ণ, গোড়ার কথা, ন! এদিক না ওদিক, সেকাঁল 
আর একাল ষনন-সাহিত্যের এক একটি অনুপম সষ্টি | 

পুঙ্গা পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান, ব্রত-আচরণ দার! বাঙালী জাতি অন্তান্ত 
প্রদ্ধেশ হইতে বিশিষ্টভ| অর্জন করিয়াছে। ইহার সুলে ধর্মুবিষরে, হিন্নু- 
ধর্মের অন্তভূক্ষি থাকিয়াও, তাহার শ্বকীয়তা। বাংলার সমাজ সংগঠনেও 
ইহার প্রভাব যথেষ্ট । হিন্দুধর্তের আশ্রয়ে বঙ্গদেশে তন্ত্র ও বৈষ্ণহ মতের 


প্রাবল্য ঘটরাছিল। আবার তন্ত্র সুপ্রাচীন হইলেও বৌসবধর্সের মহাধানী ২-+ 
" শাখার ঘাঁর! পরবর্তীকালে ইহা কম নিয়মিত হয় নাই। প্রধানতঃ তন্ত্র 


ও বৈফব মতের প্রাবল্যহেতু বাংলাদেশে যেরূপ সামাজিক উদার] 
পরিদৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তাহা দেখা ধায় নাঁ। বাংলার শিজন্ব 
তন্ত্রের প্রতি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বিরূপ মনোভীব পোষণ করিয়া 
আসিরাছেন। তাহার! ধরিয়া লইয়াছেন, বাঙালীর অধঃপতনের মূলে 
তন্ত্রের কুৎসিত আচার আচরণ কিন্তু আলোচ্য খণ্ডে তন্তরবিহয়ক 
প্রবন্ধাবলী--বাঁংলার তন্ত্র, তকে মুর্তিপূ্জা, তন্ত্রের এতিহাদিক মূলা, 


* তন্ত্রের দেহতত্ব, তঙ্রের সষ্টিতত্ব, পঞ্চম'কার আমাদের দৃষ্টি খুলি দিবে। 


এতিহাসিক দৃষ্টিভদ্িতে তন্ত্র সম্বম্বো ধারাবাহিক আলোচন! হওয়| একাত্ত 
আবশ্তক। বঙ্রভাঁযায় এরূপ পুস্তকাদি নিতান্তই অপ্রতুল বলিয়া 
আমাদের ধাঁরপ| ৷ বাঙালীর সমাজগঠন, পুঞ্াপদ্ধতি, চিন্তা প্রণালী _ 
এক কথায় বাঙালী জাতির ‘৪০0৪’ বা ধর্ম বুঝিতে হইলে, বাঙালীর 
তন্ত্রসাধন! সম্বন্ধে জান থাক! আবস্তক। আমর] ষে আত্মবিন্থৃত জাতি 
তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। জীত্ববিশ্মৃতি আত্ম-প্রত্যয়ের পক্ষে ভীবপতম 
বাধা। আক্ম-প্রত্য্ লাভ হইলেই তো আমরা সবল সুস্থ শত্তিসান্‌ হইতে 
পারিব। 

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বাংলার পূজ্রা-পার্বণ, ভ্রতাচরণ সম্পর্কে নানা 


অজ্চতাঞ্জন লিঃ বক্ুহ নং ৩৮৭৫- 
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প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জামাইহঠী, বসম্পঞ্চমী, 
শিবরাত্রি, জীঞ্ঃগন্ধাতী পুজা, উণ্টা রথ, মহালয়া, কালীরদমনের যাত্রা, 
জীগীবামন্তী পূজা, জীঞীগববেস্রী পূজা প্রভৃতির মধ্যে বাঙালীর '£90108 
বা ধর্মের বহুল পরিচয় আছে। মদন-তত্ব, জগ ও কীর্তন, শিব ও শক্তি, 
শান্রশাসন, ভত্তি-নত্ব, ভক্তি ও আসক্তি, কাম ও মদন প্রভৃতি রচনারও 
ছিলুর শান্রপ্রন্থাদির নির্য্যাস আমরা পাই। ভগবান রামকৃষ্ণ, বান্ধপ- 

. আতি, শীপ্রীয়ামচন্তর, প্রীহমুসান, পঞ্চকন্তা, শুকদেব_এ সকল প্রবন্ধে 
আমর! একাধারে বেমন ধর্মকথ। শুনিতে পাই তেমনি নান! এরতি- 
হাসিক চিত্রও আমাদের নজরে পড়ে। প্রস্থকার এই সমুদয়ের আলোঁ- 
চনায় বাংলার পুথি ও অষ্টাদশ পুরাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে 
আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরাঁপচর্চা আমরা তেমনভারে করিতেছি না, 
প্রাচীন হস্তলিখিত পুধিপত্র ঘাটিতেছি না বলয়! তাঁহার কত আক্ষেপ । 
সুখের বিষয়, বাঁভালীর এবং হিন্দুজাঁতির সমাজেতিহাসের এই সকল 
যূল উপাদান ইদানীস্তন কালে কিছু কিছু সংগৃহীত, পরীক্ষিত ও অনুশীলিত 
হইতেছে এবং তাঁহার ফলও আমরা প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে বিছু কিছু 
পাইতেছি। 


'নায়কো'র সম্পাদক বপে গ্রন্থকার প্রধানত; রাজনীতি লইয়াই ইহাতে 
আলোচন। করিয়াছিলেন । . সমদাময়িক রাজনীতি ও সমাজসংস্কারমূলক 
প্রবন্ধাদিতেও যথেষ্ট নুতন কথ] আমরা পাই, এই সকলের মধো চিস্তারও 
খোরাক মিলে । লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক এবং মহাস্তা গান্ধীর মধ্যে 
তিনি ভারত-উদ্ধারের হুই মহাঁসাধক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন | অনহবোগ্ন 


আন্দোলনের অভিনব ব্যাখ্যাও আমাদের চিত্তে বিশেষ তাবে দোলা দেক্স। 
তখন যে 'জলতরক্র' ভারতবর্ষে সমৃখিত হইয়াছিল তাহ! রোধ করিবার 
শক্তি কাহারও ছিল না, এমন কি ব্রিটিশ সিংহেরও নয়। গ্রন্থকার এই 
জল-তরঙ্গকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ করিয়া! 
বলিয়াছেন, "তোমারই শব্খনাদে আসাদের অনাদি ও সনাতন তুযার- 
বিস্তার গলিত করিয়া এই অভিনব জ্রলতরঙ্গ জাতির সকল পর্ব তের 
করিয়া সমতলে আসিয়া খেলা করিতেছে । তোমারই শঙ্খনাদের 
আহ্বানে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নর-নারী কনিকাবপে প্রবমরী হ্ইয়] 
মবগঙ্গার স্বষ্টি করিয়াছে!" রাজনীতির মধ্যে না পড়িলেও, পাচজড়ির 
রদাল-তত্ব সতাই রসাল। আত্রের কুলপরিচয়ও পাঁচকড়ির প্রসারিত 
দৃষ্টি গড়ায় নাই। 

বিভিন্ন গন্্র-পত্রীতে ছড়ানো বাংলা-নাহিত্যের এই অমূল্য রত্বরাজিকে 
অস্তরাল হইতে সর্ধজনসষক্ষে আনিয! দিয়! বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিযৎ 
যাঁলাভাষীর সতাই ধন্তবাদভাঁজন হইয়াছেন। বাংলা-সাঁহিতে র যে 
ছর্দৈৰ উপস্থিত তাহাতে «ই সকল সুচিত্তিত, সারগর্ত, আত্ম প্রত্যয়মূলক 
রচনা ধতই প্রকাশিত হর জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল !+ 





* রামমোহন -্রস্থাবলী-- এম খণ্ড’) পৃ ৩৮। মুল্য ১২। 
পাঁচকভি-রচনাবলী (২র খণ্ড) পৃ 19+8*২1 হুল ৬২। 
সম্পাদক- ঞতরজেজনাথ বন্দ্যোপীধ্যায় ও প্রীনজনীকান্ত দাস । বজীয়- 
সাহিত্য-পরিষ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা_৬। 





ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল 


কেশ পরিচর্যযার অপরিহাধ্য সম্পদ | 
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কৌটিলীয় অর্থশান্্র_নস্থবাদক, ডট্টর রাঁধাগোবিনদ 


'বসাক। জেনারেল প্রিন্টার্স এও পাঁবলিশীর্দ লিমিটেড । ১১৯, ধর্ম্মতলা 
ইট, কলিকাতা । 

প্রথমতাগ-পৃষ্ঠ৷ ১/*4-২৬৫, মুল্য ৬২। 

দ্বিতীয়ভাগ--পৃষ্ঠা ০: +২৮৮, মূল্য ৬২। এ 
- কৌছিলীর অর্থশান্্র সংস্কৃত সাহিত্য-সাঁগরের একটি মহার্ঘয রতুন্বরাপ। 
ইংরেজী ১৯.৯ সনে মহীশূরের পণ্ডিত ডক্টর শ্যাম শাস্ত্রী সর্বপ্রথম ইহা 
প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্বে এই গ্রন্থের নামটি মাত্র কানা ছিল এবং এই 
প্রস্থ হইতে উদ্ধত অংশসমূহর সহিতই শুধু পণ্ডিতমণ্ডলী পরিচিত ছিলেন। 
ডক্টর শ্যাম শাস্তীর এই আবির কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের নহে, বিশ্ব- 
সংস্কৃতির ইতিহাসে এক প্ররণীয় ঘটনা । পাতিব বা অপারমাধিক বিষষে 
লিখিত এই বৃহৎ পরস্থকে একজন প্রাচাতত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রস্থ না বলিয়া 
‘গ্রন্থাগার’ নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই গ্রন্থের কয়েকটি পাঠ অন্ু- 
বাদ ও বাধ্যাসহু ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তন্সধো কোনটিই 
সম্পূর্ণ নিভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। লেখকের মতে 
আরও করেকথানি হস্ত-লিখিত পাঁতুলিপি পাওয়া গেলে তৎদাহাযো এই 
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দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রন্থে প্রতিপাঁ্ভ বিষয়সমূহ কোনও রাল্্যবিশেষে -( 
প্রচলিত অর্থনীতি, রাজনীতি ও সসান্দনীতির ব্যাখ্য। অথবা সেগুলি যে- 
কোন কালে এবং যে-কোনও স্থানে সাত্রাল্রা-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
আদর্শব্বকূপ রীতিনীতির কথা, তাহ! লইয়1 নানা মত থাকিলেও বাস্তবের 
ভিত্তিতেই যে গ্রস্থথানি রচিত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কৌন কারণ নাই, 


তবে রাষ্্রনীতির মধ্যে কিছু আদর্শের অনুপ্রেরণা থাক! আশ্চর্ধা নহে। 


প্রাচীন রাধ্নীতি আলোচন! করিলে জানিতে পারি যে বুণযুগাস্ত 
ধরিয়া ভারতের ইতিহাস বিচিত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে 
এদেশে রাজতন্ত্র, গণতস্ত্র, জাতি বা বর্ণতন্ত্র ও কুলশ্বামিক রাজ্যের শাসন- 
প্রণালী প্রচলিত ছিল। বর্তমীনকীলের সামাজিক সংবিৎ বাঁ চুক্তি (৪ 
theory of social contract ) সব্ন্ধে যে ধিওরি তাহা ও পুরাকালের 
শান্বিদ্গণের অজ্ঞাত ছিল ন।। প্রাচীন অর্থশান্তরবিদ্গণ রাজ্যকে (S16 
বা 3০৫5-70)09) সপ্তাঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোষ্টলীয় 
অর্থশান্স--রাজ্জহস্র এবং রাজ্যেরই বিভিন্ন, বিষয় লইয়! লিখিত । রা্লার 
কর্তব্য প্রজার ছিতদাধন। চাশকে)র 'রাজা’ সচিবগণের উপদেশ অনুযায়ী 
কাৰ্য্য করেন--'সচিবায়ত্ত রাঁজতন্ত্র'। চাঁণকোর ভারতবর্ষে বর্ণীশ্রম ধর্ম ও 


গ্রন্থের গাঠশুদ্ধি ঘটিতে পারে । এবপ অগা গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ সমাজ প্রতি্ঠিত। কৌটিলীর রাজনীতিতে গৃঢপুরুষ বা গুপ্তচর নিয়োগে 


করিয়া অনুবাদক যে পাণ্ডিতা, অধ্যবসার এবং মাতৃভাষার প্রতি যে 

-অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতা 
ভাজন। আক্ষরিক অনুবাদ করিলে ইহা কেবল দুর্বোধ্যই হইত না, 
হয়ত পাঠের এবং বুঝিবার পক্ষেও অনুপযোগী তইত, কিন্ত অনুবাদক 
তাহা না করিয়। সুন্দর ভাষায় ইহাকে স্থপাঠা এবং সমুবোধা কর্িয়াছেন। 

" প্রথমেই প্রস্থকণ্তীর পরিচয় লইয়া! বিভিন্ন মতের বিচার আছে। এক 
দল বলেন ইহ! মৌসত্রাট্‌ চন্দরপ্তপ্তের মন্ত্রী কৌটল্য বা চাণক্য অখব। 
বিকুপ্তপ্তের হণীত নহে, ইহ! পরবর্তীকালে তাহীর কোন শিক বাঁ শিক্প- 
মণ্ডলীর রচনা। ডক্টর বসাক এই মত অগ্রাহ করিয়াছেন। তাহার মতে 
ইহা চাপকোরই রচনা এবং হরীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত। , এই 
সম্পর্কে ডক্টর বসাক গ্রন্থের অবতরণিকাঁয় প্রমাণাদি দ্বার] যে সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন তাহাই গ্রহণযোগ্য বলিয় মনে হয়। 


সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশলতার নিদর্শন 


হ্যাক অ্কু ীলুহভ্া। 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্বেও ভারত 
দরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীড্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে । 
চেয়ারম্যান__প্রীজশল্লাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_শ্রীহরিদাস ব্যানাজ্জি 





অভিনব ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। কি তাবে প্রচীন তারতে রাদ্যশাসন হইত 
তাহার একটি সম্পূর্ণ ও সুন্দর চিত্র অর্থশান্ত্রে পাওয়া যায় । ইহ! 
হইতে জানা বায় যে, সেবুগে লবণের কারবার রাঙ্গসরকারের এক- 
চেটিয়া ব্যাপার ছিল। তখনকার পৌরপ্রতিষ্টীনের প্রধান অধিকারীর 
স্থান বর্তমান কালের মেয়রের সহিত তুলনীয় । মেকালে দান প্রথা 
ছিল, বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল। বিবাহি-বিচ্ছেদের প্রচলন অন্পস্বল্প 
থাকিলেও তাহ! খুব সহজসাধ্য ছিল ন!--যখন স্বামী ও শরীর পরম্পরের 
প্রতি দ্বেষ ব| বিরাগ .সত্য বঙ্গিবা প্রমাণিত হইত কেবল তখনই মোক্ষ 
বা ছাড়াছাড়ি বিহিত বলিয়া বিবেচিত হইত । পূর্ববর্তী অর্থশান্ত্রবিৎ শুক্ৰ 
(উশনাঃ) এবং বৃহস্পতিকে কোঁটিল্য বার বার প্রণাম লানাইয়াছেন। 
চাঁণক্য পূর্ববসুরিদের মধ্যে মনু, বৃহস্পতি, উশনাঃ, পরাশর ও আস্তির নাষ 
উল্লেখ কর্রিয়াছেন। পূর্ববাচার্যযাগণের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি নানা 
স্থানে উহ! খণ্ডন করিয়াছেন এবং নিজ মত ব্যর্জ করিয়াছেন। 
এই বিরাট্‌ অনুবাঁদ-প্রশ্থের প্রথম খণ্ডে তিনটি অধিকরণ স্থান পাইয়াছে, 
বথ| £ বিনয়াধিকারিক--প্রথম অধিকরণ, অধ্যক্ষপ্রচার-_দ্বিতীয় অধিকরণ, 
ধর্মীয় -তৃতীয় অধিকরণ। বিনয়াধিকারিক একবিংশ অধ্যায়ে, অধযক্ষ- 
প্রচার যট্ত্রিংশ অধণয়ে এবং ধর্মস্থীব বিংশ অধ্যায়ে বিত্ত । 
দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশটি অধিকরণে বিভত্ত । উতয় খঞ্ডেই গ্রন্থের শব্দনির্ঘট ১ 
দেওয়া হইয়াছে।, ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রদত্ত প্রাচীন ছও- 
নীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পারিভাষিক শব্দের অতিধানও বিশেষ মূলযবান। 
. স্বাধীন ভারতকে নানা বিষয়ের অগ্ত প্রাচীন তারতের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে হইতেছে । আঁ প্রাচীন ভারতের ঘাঁবতীর শান্ত সম্বন্ধে ব্যাপক 
ভাবে আলোচনা হওয়! প্রয়োজন । এমতাবস্থায় বর্তমান পুস্তকের প্রকাশ 
বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। অর্থশাস্তবিদ্‌ চাঁপক্যের প্রস্থ হইতে 
স্বাধীন ভারত নূতন আলোক লাভ করিতে পারিবে। এই গ্রন্থ ছাত্র, 
পবেষক, ধতিহাসিক, রাষ্্রনীতিবিদ্‌ সকলের পক্ষেই বিশেষ উপযোগ ! 
ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। 


জী অনাথবন্ধু দত্ত 









কারবারের কাজে আমি সেবার মফস্বলে গিয়ে 
ম্যালেরিয়ার হাতে কী নাকালটাই না হয়েছিলাম । 
দিনের পর দিন সে কী অসহ জ্বর আর যন্ত্রণা! সেরে 
ওঠবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম । শেষটায় এক 
বন্ধুর পরামর্শে রোজ একটি করে পপ্যালুড়িন” খেতে 
শুরু করলাম। তিন চার দিনেই জ্বর ছেড়ে গেল, দেহে 
যেন নতুন প্রাণ এল। সেই থেকে প্রতি রবিবার 
খাবার পর একটি করে “প্যালুড়িন’ খেয়ে আসছি। 


ইন্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্তাস্টরিজ ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 
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কিন গোয়ালার গলি-_ জীসন্বোবকুমার ঘোষ। দত্ত 
পাঁবলিশীর্স। ২*২, রাঁদবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা_২৯। ধুলা 
তিন টাকা আঁট আনা । 
কিছু গোয়ালার গলি কথা-সাহিত্যিক সতস্তোষকুমার ঘোষের প্রথম 
প্রকাশিত উপন্তান | ইহাতে তিনি যে মৌলিকত্ব ও চরিস্রচিত্রণ-নৈপুণ্োর 
পরিচয় দিয়াছেন তাছা বিল্রয়কর। 4 
কলিকাতীর একটি অন্ধকার, সযাতসেতে ‘পাশাপাশি চারটে শরীর 
গলে কি পলে না' এমন গলি কিনু গোয়ালার প্রলি। কাহিনীর যবনিক! 
উত্তোলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, গলির মুধে দোকানে দরজার 


প্রবানী 


~ 


১৩৫৮ 





আবর্তিত হইতে থাকে, রচিত হয ‘নুতন পালাগান” । ইন্ত্রজিংকে লইয়। 
শান্তি মাতিয়া উঠে খেলার নেশায় । তাঁহার মোৌহপাঁশ হইতে ইন্ট্রজিংকে 
উদ্ধার কগিতে গিয়! নীল! হয় তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত--ইঈর্ধার আগুন তিল 
তিল করিয়া তাহার অন্তরাস্নাকে দগ্ধ করিতে থাকে । 

নিরানন্দ নিরালোক গলির মধ্যে বাচিবার সন্লীবনীমন্ত্র নাই, আছে 
মৃত্যুর হিসপীতল ম্পর্শ। এই ধূমধুলিপূর্ণ পক্ধিল গলি তিল তিল করিয়া 
এই কয়টি প্রানীর আত্মাকে পিধিয়া মারে। কিন্তু ইহার অক্টৌপাঁশ- 
বেষ্টনী হইতে যেন তাহাদের নিষ্কৃতি নাই--এই গলিকে তাহাদের সানির] 
লইতে হয়। কিন্তু এই গলির মুখে যেদিন শেষ রাত্রে ঘটনাচক্রে ছুই দিক 


আড়ালে টিসটিমে একটা মালে! হালাইয়া গলির আদি ও অকৃত্রিম বাসিন্দা» হইতে দুখানি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া মুখো মুখি দীড়াইল শান্তি আয় মীন 


কর্মরত প্রমথ পোদ্দারকে--"ঘাঁম ঝরছে, রোমাকীর্ণ নগ্ন বুক, গরাদের 
ওপরে রাখা কুৎকুতে চুটি চোখ, চ"প্ট নাক সামাস্ক বেরিয়ে এসেছে 
বাইরে, শুধু জিঙটা লক লক করলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।” 

কিনু গোয়ালার গলি বেন কোন্‌ অদৃশ্য ছুনিবার আকর্ষণে বিচিত্র 
প্রকৃতির নরনারীকে আপন কুক্ষির ভিতরে টানিয়! আনে--৬ ১নং বাড়ীতে 
প্রথমে আসেন একদ! অভিল্পাত পলীর বাঁসিন্দ|, রেসথেলায় সর্ববশ্বাস্ত শিব- 
ব্রতবাবু স্তর পুত্র পুত্রবধূ আর তরুণী কস্ত! নীলাকে লইয়া, তার পর আসে 
সাহিত্যিক মণীন্দ আর তাঁর স্ত্রী শাস্তি, শেষ পর্যন্ত কবি ইন্দজিৎও এই 
বাড়ীতে অ।সির়। শান্তির পক্ষপুটচ্ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওদিকে 
পাশের বাড়ীতে আসিয়া! জোটে নার্স শবুস্তল! আর তাঁর সঙ্গিনী গীতা 
ললিতা মীন! প্রভৃতি সেবিকা রা__-শকুস্তলার সঙ্কল্প এই গলিতে একটি সেবা- 
সত্ৰ খোজা । ক্রমে কমে কিনু গোয়ালার গলির ভিতরে নবাগত করেকটি- 
প্রাহীকে কেন্দ্র করিয়া প্রণয়-বিরহ-মিলন-ব্যভিচারের স্রোত বিচিত্রভাবে 








ডায়াপেপসিন 


পাকস্থলীর গোলমাল 
নিবারণ করে 





সেই দিন এই অভিশপ্ত গলি যে তাদের কোন্‌ স্তরে আনিয়া দাড় 
করাইধাছে, স্বামী দ্রী উভয়েই তাহা! মর্দে মর্দ্ে উপলব্ধি করিতে পারিল। 
"এই গলি আমাদের শেষ করে ফেলেছে শাস্তি .***বাচতে হলে এ প্রলি 
ছাড়তে হবে |" মণীক্রের এই কয়টি কথায় ফুটিয়! উঠিল শুধু তার নিজের 
নয়, এই গলির বাসিন্দা! সব কয়টি নর-নারীর অস্তরেব আকুল আকুতি । 

প্রথমে কিছু গৌরালার গলি ছাড়িয়া অন্তরে চলিয়| গেল মণীল্র ও 
শাস্তি, তারপর একে একে অন্তর] তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিল। 
শেষে এই গলিরও বিলুপ্তির দিন আঁসন্প হইয়া আঁসিল। ইহার উপর 
পড়িল ইমৃক্রভমেন্ট টাষ্টরের মজর। শুধু জরীপের কি একটা আঁশ্্য 
কৌশলে প্রমথ পোদ্দারের দোকানখানি বাচিয়া! গ্েল। 

আশ্চর্য্য নৈপুণোর সহিত লেখক কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন। মনে 
হয় মহানগরীর এমনি কোন সন্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়! যাইবার সময় অভি 
শপ্ত বিকৃত জীবনের টুকরোটাকর। ছবি আমরাও যেন প্রশুক্ষ করিয়াছি। 
ফিনু গ্লোয়ালার গলি যেন একটি জীবন্ত সত," পায়রার খোপের মত ইহার 
প্রতিটি গৃহে যত সব অনাচার পাঁপ আর ব্যাধির বীজ সফিত। যে কয়টি 
পা্র-পীনত্রীর চরিত্র লেখক আঅঁকিয়াছেন, তাহাদের সকলেই সুস্থ এবং 
স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ হইতে বঞ্চিত--লীবন এখানে পঙ্গু, মনুব্যুত এখানে 
ধুলিলুষ্ঠিত। উপন্তাসের বহ স্থানে লেখকের শুক্র মনস্তবজ্ঞান এবং অস্ত" 
দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া! বিস্মিত “হইযাছি। নীলার জীবনের শোচনীয় 
ট/াজেডি মনকে বিচলিত করে। 

কিন্ত লেখকের সব চেয়ে বেশী নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে প্রমথ 
পোদ্দারের চরিত্র হৃঙ্টিতে। সে গলির “আজরমর আত্মা” 
এই গলির সমস্ত নীচতা, সঙ্ধীর্নতাঁ, যীভৎসতা, ক্ুরতার প্রতীক্‌। 
এই গলিতে যা! ঘটে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়ায় না। প্রমথ পোদ্দার 
এবং গলি যেন একই অভিন্ন এবং অবিচ্ছেম্ত সত্তা-এক টিকে 


ছোট ভ্বিমিচরাঢগর অব্যর্থ উষধ 





“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


ল্য 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় ১ 


ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ডগ্ন- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধা দূর করিয়াছে । 
মৃত্য--৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ--১৭* আনা । 
গরিচয়ক্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ফস লিঃ 
১১ বি, গোবিন্দ আড্টী রোড, কলিকাঁতা--২৭ 
ফোন--সাউথ ৮৮১ 





্‌ ভাদ্র পুস্তক-পরিচয় ৪৭৭ 


ছাড়া অপরটিকে কল্পনা করা যার না। গলি ছাড়িয়া সবাই যখন চলিয়া লেখকের রচনা-শৈলী চমৎকার, প্রকাশভঙ্গী অনবন্ত, ভাষারও একটা 
যাইতে লাগিল, প্রমথ তখনও নির্ব্বিকারভাবে নিজের কুঠরিতে বসিয়া! সেই রূপ আছে। কিন্ত তিনি প্রমধ পোদ্দারকে এ পাড়ার “আদিবাঁদী” বলিয়। 
দৃষ্ত দেখে--যেন মড়ক লাগার দৃপ্ত গলির নাভিাস উঠিয়াহে, ক্ষীণ হইয়। উল্লেখ করিয়া ভুল করিয়াছেন। আদিবাসী কখাট! হালে তৈরি পারি- 
আসিয়াছে তার ৎল্পম্দন-শব্দ | কিন্তু প্রমখর সঙ্গে গলির আজন্মের প্রল!. তাঁবিক শহ্দ- আদিম অধিবাসী ব1 aboriginal (i০০৪ বুঝাইতে ব্যবন্থত 
চরিত মৃত্যুর পূর্বদুহুর্ত পর্য্যন্ত সে তাঁহাকে অকড়াইয়া মু হইব থাকে। 
কাহিমীর ববনিকা-পতনের পূর্বে দেখি, রাঁত্রে গলি প্রায় জনশৃন্ত ৃ 
১ আসিয়াছে, আর প্রমথ বাহিরে দাড়াইরা দোকানে . তালার পর তালা জীনলিনীকুমার ভদ্র 
লাগাইতেছে-_ মুখে তাহার বিচিত্র হাঁসি | দৃশ্যটি একেবারে জীবন্ত বলিয়া নতুন চাঁদ--কামী নজরুল ইস্লাম। নুর লাইব্রেরী 
ভ্রম হয়, প্রমধর শরীরী উপস্থিতি যেন অনুভব করিতে পারা যায়। পাঁবলিশীর। ১২১, সারেং লেন, কলিকাতা । মুগা ছু' টাকা আট 
এই চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক যে অনাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা! আনা। - 
আমাদের চমক লাগাইয়া! দিয়াছে বাংলা-সাছিত্যে প্রমথ পৌঁদ্বারটি একটি নজরুলের কবিতাঁগুচ্ছ সম্পূর্ণ নবকলেষর নিয়ে নূতন সংস্করণে 
অভিনব সৃষ্টি । আত্মপ্রকাশ করল। বইখানির প্রচ্ছদপট আকর্ষদীর ও বাধাই 
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মনোরম । এই কাবাপ্রন্থে মোট বিশটি কবিতা আছে, প্রত্যেকটি কবিতা 
অগ্নি-মাভায় দীপ্ত । 

মঅকল বিদ্রোহের বাণী-সুর্তি কিংব1 হয়তে| তিনি বাণীর বিদ্রোহ-বূর্তি। 
নজরুলের কাব্য-সতৃন্বতীর হাতের বীণায় বে স্ুরটি সবচেয়ে উচ্চগ্রামে 
তা বিদ্রোহের সুর । তাই তিনি “বিদ্রোহী” কবি। তীর প্রেমের কবিতার 
তিনি আবেগদীপ্ত যৌবনের দূত। তাঁর “নতুন চাদ” তো চিরুযৌবনের 
জয়গান। চিরকালের 'নৌজোয়ান'কে এমনভাবে আর কেউ ডাক দেয় 
নি বাংলা-সাহিত্যে । ‘দুবার যৌবন’, ‘আজাদ’ * ভূতি সবগুলিতেই সেই 
একই সুর বেজে উঠেছে। 


গ্রন্থদয়ে পরমহংস আীপ্রীরামকৃষ্ণচরপাশ্রিত বিশিষ্ট সাধক ঝাঁমাপুকুর- 
নিবাসী নৃপেন্পনাথ দে, বিনি “ভাই” নামেই প্রসিদ্ধ, তাহার জীবনব্যাপী 
সাধনার দিব্য অনুভূতিপুর্ণ বাণীসমূহ পরিবেশিত হইয়াছে। প্রথম্টিতে 
মানুষের দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইতে আরম্ভ করিয়! প্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন পর্য্যন্ত চব্বিশটি আধ্যাত্মিক আলোচন! স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেকটি 
আলোচনাতেই মানুষ কিভাবে জড়ল্রগ্বতের প্রলোভনমুক্ত হইয়া উর্ঘমুধী, 
চৈতন্তাভিমুখী হইয়া দিব্যজীবনের অধিকার লাতে ধন্য হইতে পারে সেই _. 
বিষয়ে আস্তরিক ব্যাকুলত! প্রকাশ পাইয়াছে। এক স্থলে লেখক 
বলিতেছেন--“দেশের ও দশের যখন ভাল হবে, তখনই হাওয়াটা ঠিক 


‘উঠরে চাঁধী, 'ঈদের চাদ', 'কৃষকের ঈদ’-এ কবি নজরুলের __ হবে। যখন দেখব চারিদিকে মানুষ কোঁমর বেঁধে 'কর্শ্মের, সমযের, 


কঠে ধ্বনিত হযেছে আর এক তাঁগুব সুর। সমাজের অসাম্য 
শ্রেণীভেদ, শাসন আর শোষণের বিকদ্ধে তীব্র ধৃণা সূর্ত হয়ে উঠেছে। 
এই কবিতাঞ্লি পড়লে বুঝা যায় কেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েও নজরুল 
শশিকলভাগার" গান গেযেছিলেন। _ 

ওমর খৈয়ামের ‘সাকী’-আর চণ্ডীদাস=বিস্তাপতির রাধা' কেমন করে 
এক হয়ে মিলে গেল নজরুলের কাব্যে ভাবলে বিল্র লাগে । ভার ভাষার 


মধ্যেও রয়েছে অন্রত্র আরবী ফাঁসাঁ সংস্কৃতের মপিমুক্তা ছড়ানো-_সেগুলি - 


ঝলমল্‌ করে তুলেছে তাঁর কবিতাকে । 
| শী 
অ ধারে আলে! হের প্রবাহ)_-১৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ছুই টাকা এবং 


টোটক!_৩২ পৃ, মূলা বারো আন! । উদ্তয় গ্রন্থ আলোকদাত! “ভাই. 


প্রীত এবং ১২1১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিঙ্কাতা--২৮-হুইতে 
প্রীচন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ; 





একমাত্র আম্রাই দিই আরোগ্যের গ্যারাণ্টি 
*বাঙ * কুষ্ঠ * খাতুবন্ধ * রক্ততুষ্টি 
* অর্ণ * ধবল * জন্মনিয়ন্ত্রণ * শুলরোগ 


* হাঁপানী * স্ত্রীরোগ * যোৌনব্যাধি * রক্তচাপ 
৫০ হাজার ‘নারীর কথ!’ বিনামুল্যে বিতরণ 


পাহাড়পুর ওষধালয় 


হেড অফিস--৩০৷৩বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা--১৪ 


সিটি শাখা--৬৮, হারিসন রোড 
কলিকাতা | ১ 


শাখাসমূহ ভবানীপুর শাখা--৩।১, রসা রোড 


শ্ামবাজার শাখা--ট্রাম ডিপোর উত্তরে 
ডাকের পত্রাদি হেড অফিসে লিখিবেন। 





চিন্তার ও বাক্যের সন্্যবহাঁর করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে, তখনই বুঝব 
দেশের সুদিন এল বলে |” 

দ্বিতীর়টিতে আছে অল্লায়াসে এহিক দুঃখ-নিবৃত্তির সংক্ষিপ্ত উপ- 
দেশাবলী। আমি আদার এই অহমিক ছাঁড়ির! সর্ধপ্রকারে ‘আসি 
তোমার" হইয়! বিরাটের অতল আঁনন্দ-সিদ্ধুতে ডুবিবার কৌশল অনুরাগী- 


জন ইহাতে পাইবেন। 
শ্রীউমেশচন্দর চক্রবর্তী 
কোরিয়। ভ্রমণ--প্ররামনাথ বিহবাস। ইত্ডিয়ানী লিমিটেড, 
২১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা» | মূল্য ১২। 
- এই প্রস্থ প্রথম প্রকাশিত হয় দ্বিচক্রে কৌরিষ! ভ্রমণ নামে, 'বখন 


কোরিয়! সাম্রাজ্যবাদী জাপানের কুক্ষিগত ছিল এবং মদগব্বা জাপান 


কোরিয়ার ভাবা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ জাপানী হাঁচে ঢালিয়া 
একটি বিজিত জাতির স্বাধীন সত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানোর অপচেষ্টা 
চালাইতেছিল। কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা 
হইবে বলিয়। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন। কোরির| আজ বিশ্বের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছে! প্রস্থকাঁর উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে আত্মঘাতী 
যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যোগ করিয়া বর্তমান তৃতীয় সংস্করণটিকে 
সময়োপযোগী করিয়াছেন । লেখক সাইকেলে কোরিয়ার প্রসিদ্ধ 
নগরসমূহ ও গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া এই দেশের অন্তনিহিত ভাবধারা 
লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন! তিনি দেখিয়াছেন যে, এই সুপ্রাচীন 
সুসভ্য জাতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, অধুন। ধনতান্ত্রিক আসেরিকার 
প্রভাবাধীনে শতধাবিচ্ছিন্ন হইযাও কৌরিয়াবাঁসিগণ মরণজয়ী চীনের 
আদর্শে উদুদ্ধ হইয়া জনগণের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছে। 


শ্রীবিজয়েন্্কৃষ্ণ শীল 


.শ্রীশিশির আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত 


অইম বর্ষ = 
(১৩৫৮) 


বাংল| বৰ্ষলিগি 


বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক*-- প্রতি গৃহের 
অপরিহার্য গ্রন্থ। ১৩৫৮ সালের নূতন বই বদ্ধিত 
কলেবরে অধিকতর তথ্যসস্তারে প্রকাশিত হইল। 
মূল্য--২২ টাকা ভিঃ পিঃতে--২।০ টাকা 
সকল বিশিষ্ট পুল্তকালয়ে ও নিক্মঠিকানাম্ম পাইবেন 
সংস্কৃতি বৈঠক-_১*, পণ্ডিতিয়া প্রেস, কলিকাতা-_২৯ 





দেশ-বিদেশের কথা 


বীরাঙ্গনা সংসদে সাহিত্যিকের সন্বর্ধনা 

গত ৯ই আষাঢ় বরাকর বীরাঙ্গনা! সংসদের উল্তোগে 
জ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাহিত্যিক কালীপদ 
ঘটকের সম্বর্ধনার অন্য একটি সম্ভার অনুষ্ঠান হয় । উদ্বোধন- 
সঙ্গীত ও সভাপতি বরণের পর কালীপদ বাবুকে মহিলা 
_ সমিতির পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জানানো হয়, সংসদের জনৈক 


সদস্তা অভিনন্দন-পঅ পাঠ করেন। অতঃপর প্রীমতী কিরগ- 


সুবা! দাস, বার্পপুর-কুলটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক গনিত্যানন্দ 
দাশগুপ্ত ও বীরাঙ্গনা সংসদের সম্পাদিকা শ্রীঅমিয়া দেবী, 


[সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটি জানগর্ত ভাষণ প্রধান করেম। 
এই সঙ্গে একটি বিচিন্রান্্ানেরও আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, 
নৃত্য, আবৃভি ও কৌতুকাডিনয়ে কুমারী অনুপ! ঘাস, গীতাঞ্জলি 
ব্যানাঞ্জি, অচ্চনা ব্যানার্ি, মায়! চক্রবর্ডা, সন্ধ্যারাধী বনু, 
স্বপ্না ভট্টাচার্য, বেলা দভ প্রমুখ শিল্পিগণ যোগদান করেন। 


গয়াতীর্ঘ সেবাশ্রমের বাধিক কাঁ্যবিবরণী 
২ পুণ্যতীর্ঘ গয়াধামে তীর্ধযাতিপণকে নিরাপদ আশ্রয়দান, 


তীর্ঘকত্য সম্পাদন, শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা! প্রভৃতি কার্যের 
জন্য আচার্য্য স্বামী প্রণবানদ্দজী মহারাজ গয়াতীথ সেবাশ্রম 


পাওতালী জীবন লইয়| লিখিত কালীপদবাধুর সর্বনধনপ্রশংসত ও যাত্্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। গত ১৩৫৭ সালে উত্ত 


উপন্যাস “অরপ্য-কুহেলী” সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 

সহ্ঘর্ধনার উত্তরে কালীপদবাধু সংসদের সদন্তাগণকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ আনান এবং 'অরপ্য-কুহেলী” প্রসঙ্গে 
ভারতের আধিবাসী-সমান্দ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান 
ক্ষরেন | প্রসঙ্গত: তিনি সীওতাল-ভীল-কোল-হো-মুণডা-গুরাও- 
গম্দ-পাহাঁড়িয়া প্রভৃতি ভারতের আদিম অধিবাসীদের 


কেন্দ্রের বাধিক কার্য্যবিবরণী নিম্নরূপ £ 
আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমে ২২৯৯৩ অন তীর্ঘঘান্রীকে আ শ্রয়- 
-দান এবং তীর্ঘক্কত্য সম্পাদনে সহায়ত! কর] হয়। বিপন্ন 
যাত্রীদের পাথেয় দ্বারা সাহায্য এবং অনেক ছুঃস্থ ব্যক্তিকে 
নিয়মিত খাদ্যসরবরাহু করা হয়। দাতব্য চিকিৎংসালয়ে 
মোট ১২৪১৪ অন রোগী চিকিংসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে 


ঘীবনধারার ফথা আলোচনা করেন এবং হো-বিভ্রোহ, টানা-পরবদের ০৫টি টদ্বাত্ত-পরিবারকে যাঙ্গীনিবাসে আশ্রয়দ্ান 


তগংআন্দোলন, কোল-বিস্তরোহ ও সাওতাল-বিক্রোহ প্রভৃতি 
ঘ এ্তিহালিক ঘটনার উন্নেখ করেন। ভারতের আড়াই কোটি 
আদিবাসীকে সমান্থ ও রাষ্গঠনে ঠিকমত কাজে লাগাইতে 
পারিলে তাহার! যে জাতির সম্পদ বলিয়া পণ্য হইবে সে 
কথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে 
দেশের শিক্ষিতসন্প্রদদায় ও সাহিত্যিকপগণকে অবহিত হইবার 
জত বিশেষতাবে অনুরোধ জানান। 

সভাপতি প্ীঘশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথা-সাহিত্যিকের 
সম্বর্ঘমার এই আয়োত্ধমে আনন্দ প্রকাশ করেন ও বীরাঙ্গন! 
সংসদের সঙ্যাগণকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি 
“অরপ্য-ঝুহেলী” উপন্যাস ও দেশের আদিবাসী-সমাজ সম্বন্ধে 
আলোচনাপ্রসঙ্ধে ভারতের আধ্য ও অনার্ধ্য উত্ভয় জ্বান্তির 


করিয়া আহার্য্য, বস্ত্র, ওষধ, পথ্য ও ছুঞ্ধাদি সরবরাহ কর! 
হয়। উক্ত বৎসরে ২টি বিরাট হিন্দুধর্ম সম্মেলন অনুঠিত হয় । 

সব্ঘের তীর্ঘ-কেন্্রপমূহের যাআীনিবাসগুলির লংক্ষারসাবন 
করা আগু প্রয়োজন | সঙ্বের কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের নিকট 
আধিক সহায়তার শুন্য আবেদন আানাইতেছেন। যে-কোন 
সাহায্য সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলিকাতা-১৯ এই 
ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও খ্বীকৃত হইবে । 


যুবরাজ উইলিয়ম ও মার্শাল পেঁতা 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছই জন নেত! হুই তিন দ্বিনের ব্যবধানে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন | গত ৬ই শ্রাবণ মার্শাল পেত! শেষ- 
নিশ্বাস ত্যাগ করেন আর জার্শ্মান যুবরাজ পরলোকগমন করেন 


ধারাবাহিক পরিচয় এবং তাহাদের সম্মিলন ও সংমিশ্রণ ইত্যাদি তাহার কয়েক দিন পূর্বের । তাহাদের মৃত্যুতে ইউরোপের 
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ইতিহাসে এক বিয়োগাস্ত নাটকের যবনিকা পতন হুইল । 
যুবরাজের পরাণ্রয় ঘটে ১৯১৮ সালের মবেশ্বর মাপে) 
মার্শালেল্স পরাজয় হইয়াছিল ১৯৪০ সালের জুন মাসে। পেতা 
ভান দুর্গ রক্ষা করিয়া জার্মানীর পরাজয় সম্ভব করিয়াছিলেন) 
১৯৪০ সালে হিটলারের নিকট নতি-শ্বীকার করায় সেই 
গৌরবরশ্মি একেবারে মাম হইস্সা যায়। ইহা অদৃষ্ঠের পরি- 
হাঁস। ইহার ছন্য দায়ী করাসীদের জাতীয় জীবনে সংহতির 


অভাব । সেই দৌর্বল্যেক সুযোগ হিটলার লইয়াছিলেন এবং- 


পেতা “অর্থ, ত্যজতি পণ্ডিতঃ” এই নীতি অনুসরণ করিয়া 
ফরাসী দাতিকে নিজের ঘর গুহাইতে আর একটু অবসর 
দিলেন, যদিও ইহার দরুন তাহার নিজের দুর্নাম হইল। 
জাতির স্বার্থে এইরূপ আত্মবলিদান বিরল | 


রাজা আঁবদ্ুল্লা 

গত ওর! শ্রাবণ মুসলমান আততায়ীর হস্তে ট্র্যান্স জর্ডানের 
[রাজা আবছুল্লা নিহত হুইয়াছেন। মসজিদে যাইবার কালে 
উহার চত্বরেই তাহাকে হত্যা করা হয়| এই নৃশংস ব্যাপারে 
যারাতিড হাদী ত নার পাটা চাগ 
কৃতি হইয়াছে । 

রাজ! আবহুমা এই অঞ্চলে ইংরেজের স্বার্থের রক্ষক 
ছিলেন। তাহাদের আহুকুল্যেই ১৯১৯ সালের পরে তিনি 
ট্যান্স জর্ডানের রাদ্রা হইয়াছিলেন। এবং গত ভিশ বৎসর 
তাহাদের স্বার্থের সঙ্গে ট্রাঙ্গ জর্ডানের ভাগ্য জড়াইয়! পড়িয়া 
ছিল। বাৎসরিক প্রায় ২।৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ইংরেজ প্লাব 
পাশার অধীনে “জারব লিজিয়ন” হষ্টি করে এবং এই বাহিনীর 
সাহায্যে ইংরেজ এক দিকে সদ্যজ্বাগ্রুত আরব-জ্বাতীয়তাঁকে 
ও অন্যদিকে ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধ করিয়া 
রাখিয়াছিল। শেষোক্ত চে! সফল হয় মাই। অপরটি যে 
কতকটা ব্যাহত হইয়াছে, তাহার জন্য আবহুল্পা ততটা দায়ী 
মন, যতটা দায়ী মিশরের রাজপরিবার । তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল 


নীলনদীর উপকূলে থলিকা-পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠী। এই আকাঙ্ার . 


মোহে আরবীয় সংহতি তথা বিশ্ব-সুসলিম ( Pan-Islam ) 
সংহতি বলি পড়িয়াছে। রার্জা আবহুল্লার হত্যার তাহা 
আরও পরিস্ফুট হইবে ৷ বর্তমানে চারিটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে 
বিবাদ করিয়া আরবীয় স্বার্থের হানি করিতেছে । প্রথম, রাধা 
ইবনে সাউদ,ফিনিমেকামদিনার অধিকার বলে) অনেকটা প্রভাব 


অর্জন করিরাছেন ; দ্বিতীয়, রাজা আবহুষ্না ও ইরাকের রাজ 
বংশ-বাহারা হাসেম-পরিবারের নেতা বলিয়া পরিচিত ; 
তৃতীয়, মিশরের রাজপরিবার এবং চতুর্ঘ, সির্িয়া-লেবাননের 
গণতন্ত্র! এই তথ্য মনে রাখিলে আরবের বিবিধ জটিল 
ব্যাপার অনুধাবন করিতে কষ্ট হইবে না। 
হরিশঙ্কর পাল 

- কলিকাতা নগরীর একন্ন শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্প্রতি ৬৩ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । হরিশঙ্কর পালের জীবন ' 
হার পিত! বটক্কজ পালের আদর্শে গঠিত হয়; তাহার 
স্বত্যুতে বাঁভালী-সমাঙ্গ একজন কৃতী পুরুষকে হারাইল এবং 
বাঙালী ব্যবসারী-সন্প্রদায় হারাইল এমন একজ্রনকে যাহার 
স্থান পূরণ করিতে সময় লাপিবে। 

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর নামের সঙ্গে সততা শুড়িত 
হুইয়া আছে । সেই পরিবারের দানে যেমন তাহাদের স্বত্রেণীর 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে, তেমনি সমগ্র বাঙালী-দমাজও 
তাহাদের অর্থানুকূল্যে নানাভাবে লম্বদ্ধ হইয়াছে। তাহার 
পরিবারের লোকেরা হুরিশক্ষরের জারন্ধ কর্ম্মধার! অব্যাহত 
০৮. ব্বাধিলে তাহাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠা অঙ্ষু্র থাকিবে। 

কালীকৃ্ণ রায় 

পত ৫ই শ্রাবণ খ্যাতনামা অলঙ্কারশিল্পী কালীকষণ রায় 
তাহার ২৪৭ চিত্তরপ্রন এভিনিউস্থ তবনে চৌধটি বৎসর 
বয়সে পরলোৌকপমন করিয়াছেন। বিভালয়ের পাঠ সাঙ্গ 


জী 


' করিয়া তিনি পৈজ্িক প্রহর ব্যবসায় অবলঘ্ম করেন। 


বিখ্যাত হ্যামিলটন কোম্পানীর অভতম কণ্টাক্টর হিসাবে 
কালীক বাবু বহ দেশীয় রাজন্ত এবং তুষ্যবিকারীর কাজ 
করিয়া খ্যাতি অর্জন করেম। নব নব অলঙ্কার-পরিকল্পনায় 
তাহার সমকক্ষ বিরল । সাঁধৃতা ও চারিভ্রিক দৃঢ়তার ভুত 
ধ্যবসায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হুয়। 
তিনি যে শুধু প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছিলেন তাহা নয়, 
সাহার প্রবল জ্ঞানতৃফা এবং সাহিত্যান্থরাগও ছিল । “বঙ্গীয় 


সাহিত্যপরিষং* এবং “রবিবাসরেশ্র তিনি সদ্ত ছিলেন: 
শেষ পর্যন্ত তাহার কর্ম্মানুরাগ ক্ষুণ হয় নাই । তিমি মিষ্টভাষী, 
সদালাগী, সচ্চরিঅ্র, বন্ধুবংসল এবং গুণপ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। 
জম নংশে ধন 
গত আঁষাচ সংখ্যায় প্রকাশিত রভীন চিএথানির লাম 
হাল্কা হাওয়া, স্থলে “কুহেলিকা” পড়িতে হুইবে । 











ভি | আন্িলত ৯৩৫. | ৬. সহম্যা 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
নির্ববাচন ও কংগ্রে স্‌ করিয়াছে। কেননা দেখিতে পাইতেছি, কংগ্রেস ভ্রুত উহার 


আসম নির্বাচন, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসে অস্তবিরোধ, 


এবং দেশবাসীর কংঘ্েসের উপর আস্থার অতাব' এই সকল ব্যক্তিরাই কংগ্রেসে প্রভাবশালী হইয়া উঠতেছে। 


দক্ষ্যহথল হতে দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং অনুপযুক্ত 
ব্যক্তিরাই, অথবা সঠিকতাবে বলিতে গেলে ভুল আদর্শে বিশ্বাসী 
অন- 


কারণেই সন্প্রতি নেহরু-টওনের মধ্যে বিরোধিতা হয় । ৯ই আগষ্ট সাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব আমশ:ই হাস পাইতেছে। 


তারিখে লিখিত শ্রীমেহরুত্র পত্রে আমর! মিমলিখিত তথ্য পাই £' 

“কোনও ব্যক্তিবিশেষ বাহা করিয়াছেন 'তঙ্থারাঁ আমি' 
নিই কৎগ্রেলের কয়েকটি 
+ কাট-বিচুি দেখিয়া আমি' ব্যখিত হইধাছি-_-সে সকল ক্রটি- 
বিচ্যুতি কংখেস ও দেশ, উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর । আমি 
পূর্বেও বিশ্বাস করিতাষ এবং এখনও একথা বিশ্বাস 
ক্রি যে কংগ্রেস যদ্দি বিলুপ্ত হয় বা উহার মর্য্যাদা 


যদি নঃ হয়, তবে উহা এক শোচনীয় ঘটদা বলিয়াই গণ্য- 
হইবে । সেইগ্রন্তই কংখ্রেসফে, দুর্বল করিয়া তোলার সকল: 


চেষ্টাতেই আমি আপাগোড্ড! বাধ! দিয়া'আপিয়াছি। কংগ্রেসে 
যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার অনেক কিছু 'সমর্থন করিতে 


পারিতেছেন না বলির! ফেহ পদত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি ' 


তাহাদিগকে বাধা দিয়াছি। ; এ একই কারণে জামি' কোম 
কোন ব্যক্তির মনোভাবে আল দীর্ঘ দ্রিদ' যাবৎ মৰ্ম্মান্তিক রেশ ' 


বোধ করিতেছি । 'বীহারা তাহাদের মনোভাব বা সাধারণ" 


দৃষ্টিতদীর : সহিত! একমত হইতে পারিতেছেন, মা, এ সকল' 


ব্যক্তি তাহাদিগকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতে-- 


ছেন বলিয়াই মনে হয় ।, ঢু 

“আপনার ম্মরণ আছে, EE EEE তায়ত 
ফংগ্রেস কমিটির আষেদাবাদ অধিবেশনের পর হুইতেই আমি 
এ সমস্যা সমাধামের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছ। আমার কাজে 


হয়ত ক্ৰটি ছিল, কিন্তু তৎসত্বেও আমি -চেষ্| করিয়াছি । - 


জনসাধারণ উহাকে এক প্রচেষ্টা নাষে অভিহিত ফরিয়াছে। 
ফথাটি আংশিক সত্য । আমার চে ব্যর্থ হুইয়াছে--সে 
ব্যর্থতার কথা আমি. বাঙ্গালোরে দিখিল-তারত কংগ্রেস 
কমিটির অধিবেশনে স্বীকার করিয়াছি'।, 


“এই ব্যাপারটি আমার মনে গভীর বেদনার সফার 


কংগ্রেস নির্ববাচমে ভরয়ী হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ: হুইবেও । 
কত্ত নির্বধাচনে জয়লাভ করিতে গিয়া হত উহার অপমৃত্যু 
ঘটিতে পারে। 


"এই সমস্ত কারণে আমার 'ফি ফর! উচিত বিশেষভাবে 
চিত্তা করিতে লাগিলাম। আমি ইচ্ছাপুর্বধ এইরূপ ক্ষতি 
হইতে দিব অথবা ইহার িচ্ছিয় দর্শক হুইব, ইহা! আমি 
ভাবিতে পারি না।--.শেষ পর্য্যন্ত, আমি এই সিদ্ধান্ত করি যে, 
ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ, ত্যাগ করিয়াই আমি অধিকতর 
সফলভাবে , কংগ্রেসের a ও আদৰ্শ অস্থুসরণ করিতে 
টানি! 

; কআমি,মিশেষ বিশেষ বিষগনি উতৰ 'করিলাম। ইহা 
ভিন্ন আমি পূর্বেই আপনাকে -জানাইয়াছিলাঙ যে, ওয়ার্কিং 
কঙ্িটিতে আদি. নিজেকে বেনুরা দেখিয়া অস্বস্তি বোধ 
করিতেছিলাম। .. আমি বাঙ্গালোরে ইহা. বিশেষ তাবে 
অন্থতব করি।". 

“্যখন অবস্থা এইরূপ উন জামানের নিরেদের নে এবং 
জমসাধারণের সঙ্গে আচরণে আমাদের অকপট, হইতে হুইবে 
বলিয়া আমি মনে করি। অকপট আচরণ ছাড়া সমস্যার 
পূর্ণাঙ্গ সমাধান সম্ভব নয়। . ৮ 

“*বেশ আজ যে সমদ্যার সন্মুখীন, এ সম্পর্কে অন্ত কোন 
ব্যক্তি অপেক্ষা আমি অধিকতর, সচেতন ৷ আমি প্রতিদিনের 
ব্যাপারে ইহা সঞ্চয় করিয়াছি । এই অবস্থা আযাকে ছুই দিক 
হইতে প্রতাবাদ্িত করিয়াছে এবং ইহা হইতেই আমি বুবিয়াছি 
যে, আদি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি উহাই ঠিক । 

প্জাপনার সভাপতির, পদ ত্যাগ করিবার কোন কারণ 
মাই। ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ।” 


৪৮২ 





ইহার উত্তরে লিখিত প্রটওমের ১০ই আগের পে 
আমর] পাই £ 

“তুমি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ, সে সকল ভ্রু 
সম্পর্কে এখন কিছু বলিব না । আমি এই মাঝ বলিতে চাই যে, 
কংগ্রেস কম্মারপে আমি চিরদিন কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধির 
চে করিয়াছি এবং ইহার মধ্য দিয়া সমাজের উন্নক্ষিবিধান 
কপ্সিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পু ॥ 

“আইম সভাত নির্বাচন কংপ্রেসেরই কার্ধ্য, কারণ সরকারী 
সংস্থা মারফত কংখ্রেসের আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে 
হইবে । কিন্ত যথার্থ কংখ্েস-কম্মীর আশা-আকাক্ক্ষার ইহাই 
শেষ সীমা নয় । নির্বাচন প্রতিদ্বন্দিতায়ও আমর! কংগ্রেসের 
আদর্শ রক্ষার ভূত যথাসাধ্য চে& করিব । আদর্শ নষ্ট করিয়া 
নির্বাচন শ্রয়ে কোন লাত নাই। 

"তোমার স্মরণ আছে, সন্প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে 
অথবা কেন্সীয় নির্বাচন কমিটির অধিবেশনে আমর! যখন অর্থ- 
সংগ্রহ বিষয়ে আলোচন! করিতেছিলাম, তখন আমি তোমাকে 
বলিয়াছিলাম ঘে, তুমি প্রধানমন্ত্রী বলিয়া! কংগ্রেসের জন্য 


প্রবাসী 





১৩৫৮ 


সংস্কারের ব্যাপার কতদূর সঠিকতাবে হুইবে তাহা বলা 
ছুরহ । 

এদিকে .দেশের অবস্থা সঙ্গীন। পশ্চিমবাংলাকে উদ্ধার 
করিতে হইলে দৃঢ়চেতা ও সক্ষিয় লোকের প্রয়োন্ধন, ধাহাদের 
সততা সম্বন্ধেও খ্যাতি জাছে। ইহাদের মন্ত লোক এভধিন 
যাবতীয় রাইনৈতিক সঙ্ঘ হইতে ছুরেই থাকিতে বাধ্য হইয়া" - 
ছিলেন, অবস্ত নিক্ষিয় সং লোক অনেকে ক্ষংগ্রেসে এবং অন 
সঙ্ঘে হিলেন। বর্তমামে দেশের যে অবস্থা তাহাতে সং 
লোকের দেশের ব্যবস্থাপক সভায়, প্রদেশে ও কেজ্রে ষাওয়! 
একান্তই প্রয়োজন । কেননা দেশচালনার ব্যবস্থা সবকিছুই 
আরম্ত হইতে শেষ পধ্যন্ত চালিত হয় এ ক্ষেন্তরে। 

পশ্চিম বাংলার চিন্তাশীল লোকমান্সেরই এ বিষয়ে এখন 
অবহিত ও চেঠিত হওয়া প্রয়োজন । কেননা! সময় অল্প; 
নির্বাচন আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই নির্বাচনে বাহার! 
ষাইবেন আগামী করেক বংসর দেশের ভাগ্য নিয়গ্রণ তাহারাই 
করিবেন ।;এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্র নাই যে, দেশের-- 
বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার--উখান-পতম নির্ভর করে আগামী 


অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবে ইহা আমি চাই না। কংগ্রেসী মষ্টি=_-ছুই-তিন বৎসরের কাধ্যক্রমের উপর। 


গণ দলের তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করিবে ইহা আমি উচিত মদে 
ঘরি না। এ সভায় বলা হইয়াছিল যে, আমার এই মত কার্যে 
পরিণত করার পক্ষে অহুবিধা আছে । এ সম্পর্কে আমি বলিয়া 
ছিলাম যে, কংগ্রেস-কাধ্যের মর্য্যাদ্দার মান বৃদ্ধিতে তোমার বা 
অন্য কাহারও অপেক্ষা জামার আগ্রহ কম মাই। 

ক্ষমতা] পরীক্ষার পালা তো শেষ হইল । টওনজী পদত্যাগ 
করিয়া নিজের আদর্শ ও আত্মসম্মান অক্ষ রাখিয়াছেম। 
নেহরু অয়ী হইয়াছেন কিন্ত কংগ্রেসের রখচক্রের চক্রান্তকারী 
কুচক্ষী যাহারা, তাহাদের ফার্য্যক্রমের উপর রাশ টানিবার বা 
ব্রেক কষিবার আর কেহ রহিল না। 

এমত অবস্থায় আমাদের বিচার করা প্রস্বোজ্জন যে দেশ- 
বাসীর কর্তব্য কি? একথা বিশ্ষতাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর 
ভাবা! উচিত, কেননা সমস্ত ভারতে সর্বাপেক্ষা! অসহায় ও 
ছর্ঘশা্রস্ত তাহারাই। 

পণ্ডিত নেহরুর মতামত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে 
ঘুঝ! বায় যে কংগ্রেসে সং লোকের প্রয়োজন খুবই । আর 
দেশ চালমায় যে ব্যর্থতা তিনি অন্থভব করিতেছেন তাহারও 
মূলে সং লোফেরই “অক্তাব। বলা বাহুল্য, দেশের চিন্তাপ্টল 
লোক যান্রেরই অতিমত তাহাই ৷ 

পণ্ডিত নেহুরুর একাধিপত্য এইবার নিক্ষণ্টক হইল। 
ইতিমধ্যেই আমরা দেখিতেছি বুদ্ধিজীবী এবং চাটুকারবর্গ 
পঞ্িত মেহরুর অয়ধ্বনিতে চতুপ্ধিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। 
ইহাও আমরা অতীতে দেখিয়াছি যে, পণ্ডিত নেহরু এ ছুই 
শ্রেণীর জীবের প্রতি অতীব ঘয়াপরবশ। সুস্তরাং কংগ্রেস 


পশ্চিম বাংলার মিআ ফেহই নাই, শক্ত অশেষ । উপরত্ধ 
এতদিন যাহারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি রূপে প্রদেশে ও 
কেন্ত্রে বিরাজ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অতি জল্প লোকই 
যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন । অস্ত যাহার পরিচয় তাহার! 
দিয়াছেন, ভাহারই ফলে দেশের এই হুর্ঘশা । কেজো আমাদের 
এই বিভক্ত ও অতিশয় লোকভারক্লিষ্ট ক্ষুদ্র প্রদেশের উন্নতি ও 
আয়তন বৃদ্ধির সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্থ হইতেছে প্রতিনিবিবর্গের 
অযোগ্যতার কলে। ছুই-তিন আন মাজআ সক্রিয় ভাবে সেখানে 
এদেশের বিষয় আলোচনা করেন। 

এতদিন দেশবাসী বিন! বাক্যব্যস্তে, বিন চিন্তায় ধাহা- 
ধের উপর দেশের সকল তার সমর্পণ করিয়া মিশ্চিন্ত ছিল, 
তাহারা তে| ভরাডুবিরই ব্যবস্থা করিয়াছেম। পণ্ডিত নেহরু 
ও টওমজ্জীর পঞআ্াবলী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । এখন দেশের 
লোকের এদিকে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন । 
নির্বাচনে ধাহাতে সং লোকের ও সক্রিয় লোকের স্থান হয় 
তাহার জন্ত দেশবাসীর উচিত প্রাষে গ্রাসে নগরে মপরে উপযুক্ত 
লোকের সন্ধান কর! । মার্কা দেখিয়া বা টুপী দেখিয়! প্র্তি- 
নিধি নির্বাচনের কল ফি তাহা যদি দেশের লোকে এখনও 
না বুঝে তবে দেশের আশাভরস! মাই। 

আজও দেখিতেছি, খবরের কাগজে ও পথে ঘাটে ময়দানে 
ছেঁদো কথ! ও শ্লোগানের হড়াছতি। দেশে অন্ধ সবকিছুই 
মৃদ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্তা হইয়াছে শুধু ”বিদববাদ" ও “গণতন্ত্র 
বাদ" ইত্যাদি সুখের কথা। ত্যাগ” ও “দেশোদার” এই 
সুইয়ের তো বাজারে আর স্থান নাই। 


আশিন 


বিবিধ প্রসঙ্গ _ সংবাদপত্র বিধেয়কের সমালোচন! 
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স্বাধীনতার আলোয় আৰরা রহিয়াছি অথচ আমাদের 
এই দুর্ষশী। ইহার কারণ আমরা স্বাধীনতার যুল্য দানে 
পরান, শ্রযকাতর ও নৈরাশ্ঠবান্ী। শতাব্দীর পর শতাব্ী 
আমর! পরের মুখের দিকে চাহিয়া কাটাইয়াছি এবং তাহার 
ফলে আমাদের এই ক্লীবত্বপ্রান্তি হটিকাছে। যদি এখনও 
|. আমাদের প্রাণে নুতন সাড়া না জাগে, ক্লীবত্ব না যায়, তবে 
আমাদের উখাম অসম্ভব । 

পণ্ডিত মেহরু রোগের বর্ণনা যথার্থই করিয়াছেন এবং 
তাহার প্রতিকারের উপায়ও দেখাইয়াছেন ঠিক। কিন্তু ওঁষধ 
ও পথ্যের ব্যবস্থা ধাহারা করিবেন, ঠাহাঘের কর্তৃত্বের নীচে 
ভয়ের কারণ ঠাহারাই । দেশে শুধু সরিষা তৃতপ্রত্ত হয় মাই, 
ওবঝাও সুভযোনির অধিকারে গিয়াছে । 


ংবাদপত্র বিধেয়কের সমালোচনা 


সংবাদপত্র বিধেরক সম্পর্কে সংসদে যে তীব্র আলোচন! 
চলিতেছে তাহার কিছু আভাস আমরা দিতেছি । বারাস্তরে 
ইহার সম্যক আলোচনা! আমর] করিব । 


-,_ ' নিখিল-ভারত সংবাদপআ সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি 
1 পরদেশবন্ু গুপ্ত বলেন, ইহা ভাগ্যের মিঠুর পরিহাস যে, স্বাধীন 
ভারতে সংদদে সংবাদপজ সম্পর্কে প্রথম ঘে বিধেয়ক টখাপিত 
হইয়াছে তাহা! দ্বারা সংবাদপত্রের উপর নুতম বিধিনিষেধ 
আরোপের চেষ্টা হইতেছে । বিধেরকের মূল নীতির সহিত 
তিনি একমত নহেন, এই কারণে তিনি সিলেক্ট কমিটিতে 
থাকিতে অস্বীকার করেন। 


১৮৫৭ সালে তারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর 
ব্রিটিশ সরকার ভারস্তীয় সংবাদপমের উপর পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বলবৎ করিয়া আইন জারী করেন। এই আইন জ্বারী হইতে 
আরস্ত করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্র আইনের “ইতিহাস উল্লেখ 
করিয়! শ্রীদেশবন্ধু গুপ্ত বলেন, এদেশে অন্ততঃ একটি সময় 
১৯২২ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ৯ বংসরকাল দেশের 
সাধারণ আইন অনুযায়ী সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত হইত | এই 
বিষয়টি সম্তবততঃ স্বরাই-মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এড়াইয়! পিয়াছে। 
+১৯৩০ সাল এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সংবাদপজের 
স্বাধীনতা খর্ব করিয়া কয়েকটি আইন প্রযুক্ত হয়। তারত- 
শাসন আইন এই আইমগুলির অভতম। ভারত-শাসন 
আইনের মেরাদ শেষ হইলে অধিকাংশ প্রাদেশিক সরকার 
অণিভ্ভান্দ এবং পরে অরুরী আইন জারী করেম। এই 
সব জরুরী আইনে সংবাদপজ্ঞ সম্পর্কে প্রকাশিতত্য বিষয় পূর্বে 
পরীক্ষা, প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা! প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় । 


সী গুপ্ত বলেন, সম্ভবতঃ শ্বরাধু-মস্রী মনে করিতেছেন যে, 
প্রকাশিতব্য বিষয় পুর্বে পরীক্ষার বিধান এদেশে বরাবরই 


ছিল। কিন্ত তাহা কোন দ্বিনই ছিল মাঁ। তারত-শাসন 
আইন ছাড়া ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে মাত্র এইরূপ বিধান 
বলবৎ ছিল। লন্তবতঃ যুদ্ধোতরকালীন অবস্থার প্রয়োজনে 
প্রাদেশিক সরকার এইরূপ বিধান প্রয়োগ করিতে বাধ্য হুইয়া- 
হ্থিলেন। 


শী গুপ্ত জিজ্ঞাসা করেন, প্রকাশিতব্য বিষয় পরীক্ষা ব্যবস্থা 
রদ করিয়া সত্যই ফি কোন সুবিধা দেওয়া হইয়াছে ? 
_ অংবাদপজসমূহের অহুরোধে ব্বর্গত জর্দার প্যাটেল যে 
সংবাদপজ্জ আইন তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার 
কথা উল্লেখ করিয়া শ্রী গুপ্ত বলেন, ১৯১৮ সালের যে মাস 
হুইতে কমিটির সুপারিশসমূহ সরকারের হন্তে রহিয়াছে। 
ইতঃপূর্ব্বে স্বরাষ্র-নঙ্জরী বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংবিধানে 
সংবাদপন্পকে পূর্ণ হ্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং কমিটির 
সুপারিণসমূহের আর প্রয়োজন আই | সংবিধান সংশোধনের 
পূৰ্ব্ব ইহাই ছিল অবস্থা । 


জী গুপ্ত আরও বলেন, জামানত দাবি বা বাজেয়াপ্ত 
ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষের পরিবর্তে বিচার বিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষের হন্তে প্রত হইয়াছে । এই বিষয়টির উপর শ্রীরাভ- 
পোপালাচারী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু পূর্বে 
কার আইনেও ক্ষমতা ছিল ম্যাঞ্জতিগ্রেটের হস্তে এবং দায়র] 
জঙ্জের নিকট আবেদন করা যাইত। তবে যে যংসামাত ক্কপা 
প্রশিত হইয়াছে তদ্দ্ত আমরা ধভবাদ তামাইতেছি। 


শপ্প্ত বলেন, বিধেয়কের “আপত্ভিতরমক বিষয়” সম্পর্কিত 
৩নং খণ্ডটি শুধু যে সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ন তাহা নহে, সর্বাপেক্ষা 
আপত্তিকরও। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত দমন- 
মূলক আইমসমূহের অন্তভুক্ত একটি বিষয়ও এই অনুচ্ছেদ 
হইতে বাদ পড়ে নাই। কয়েক উপথণ্ডের বিধান সম্পূর্ণরূপে 
তারতীয় দণ্ডবিধির প্রচলিত বিধানসমূহের অস্তভূ্ত । অনান্য 
থণ্ডের প্রয়োপক্ষেত্র প্রধানত: আইনের প্রস্বোপক্ষেত্র অপেক্ষা 
অধিকতর ব্যাপক । তিনি বলেন, এই ব্যাপক বিধানের কলে 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিবার ভ্বন্য আন্দোলন নিয়ঘণের 
ফলে দুনীতির প্রসার হইতেছে বলিয়া সংবাদপজে প্রচার বা 
সরকারী কর্মচারীদের অসদাচরণের কথা প্রকাশ দলীয় 
অপরাহ। 

জ্রীদেশবন্ধু গুপ্ত বিধেয়কের সমালোচন! করিয়া প্রায় সাড়ে 
তিন যণ্টা কাল বক্তৃতা করেন । তিনি বলেন, যে সব সম্ভাব্য 
বিষয়ের উপর সংবাদপত্র মন্তব্য করিতে পারে, এইরূপ সফল 
বিষয়ই আপভিকর বিষয়ের অন্তভুক্তি করা হইয়াছে। 
সরকারকে সতর্ক করিস্থা তিনি বলেন, বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে 
আমরা যে সামান্ত মর্যাদা অর্জন করিয়াছি, এই বিধেয়ক 
গৃহীত হইলে তাহা! বিলুপ্ত হইবে । 
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কাশ্মীর সমস্যার সমাধান 


মধ্যে মধ্যে পাকিস্থানের শাসকশ্রেন্ী বেসামাল হুইয়া 
পড়েন। অর্থাৎ, তাহাদের শাসম-ব্যবন্থায় অতিষ্ঠ হইয়া! পাকি- 
স্থানের নাগরিক কোন ট্টরংকট উপায় অবলম্বন করিতে পারে, 
ভার আশক্ষা করিয়া “পাকিস্থান বিপস্ন”, “ইহুলাম বিপন্ন 
প্রভৃতি সুনি (৪1০6৭0 ) উচ্চারণ করিয়া তাহাদের মনো- 
যোগ বিপথে পরিচালনা কর! যায়--এই তত্ব দানিয়| তাহারা 
ইচ্ছাপূর্বাক বেসামাল হুইয়া পড়েন। আমাদের নিকট এ 
রোগের ওষধ নাই। কেবল পাকিস্থানের নাগরিকেরাই ভাহা 
প্রয়োগ করিতে পারেন। আর পারেন ভারতীয় সুসলিম 
সমাঞ্জের চিত্তা-মায়কবন্দ মুসলিম সম্প্রদায়ের “দ্বিভাতি”-তত্বের 
উপর বিশ্বাস ভাঙ্ষিয়! দিয়া । 


তাহাই করিয়াছেন ১৪ জম ভারতীয় মুসলিম নেতা গত 
২৮শে শ্রাবণ পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বার্ধিকী উৎসবের 
দিমে। তাদের পক্ষ হইসে আলীগড় বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধ্যক্ষ 
ডক্টর জাকির হুসেন সম্মিলিত রাধপুপ্ পরিষদের প্রতিনিধি 
ডক্টর প্রাহামের মিকট একখানি “স্মারকলিপি” প্রদান করের 
এই প্মারকলিপিত্তে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন এমন কয়েক 
জন ব্যক্তি, ধার! এক সময়ে মুসলিম লীগের সহায়ক ছিলেন; 
অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া লীগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ঠাদের 
মধ্যে আছেন, বন্ধলাটের শাপন-পরিষদের স্ততপূর্ব্ব লন্ত স্তার 
সুলতান আমেদ, উত্তর প্রদেশের ভুতপূর্ব্ব অস্থায়ী পবর্ণর এবং 
. হারদরাবাদের ভূতপূর্বব প্রধানমন্ত্রী ছআর নবাব আমেদ সৈয়দ 
খান, বন়লাটের শাসন-পরিষদের ভূতপূর্বব সদস্ত স্যার মহম্মদ 
ওসমান, এলাহাবাদ হাইকোর্টের তুতপূর্ব্ব বিচারপতি স্কার 
ইফবাল আহম্মদ, বোদ্বাইয়ের ভূতপুর্ব্ব শেরিফ স্তার ফজল 
যহিমতুল্লা, মৌলানা হাদিজ উল রহমান, হায়দয়াবাদ গবর্ণ- 
মেণ্টের পূর্ত বিভাগীর মন্ত্রী নবাব ভৈন ইয়ার জঙ্গ, এ এম খাজা! 
বার-এট-ল, টি এম অরিফ, এইচ ফারুকী, এম কাছমী, 
এন্ডতোকেট, বোদ্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব শেরিক এম এল কাশিম 
প্রেমঙ্জী এবং কর্ণেল বি এম ভৈদী ( সংসদ সর্দস্য এবং রামপুর 
স্নানের ভূতপুর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী )। 


এই শ্বারকলিপির যুক্তি ও দামরিকতা! সম্বন্ধে আমরা 
কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব মা। পাকিস্থানের পররাই& মন্ত্রী 
আফর উজ খা ইহার চুম্বক পাঠ করিয়া যে পাগলামি করিয়া- 
ছেদ তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । কততুর মানসিক ও 
নৈতিক অবনতি ঘটলে একজন রা্রুপরিচালক নিজের শ্বধর্মী 
ও প্রাক্তন সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এরূপ বিষোদগান করিতে পারেন 
তাহা মুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োঘ্ন নাই | 

উক্ত শ্দারকলিপিতে বল! হইয়াছে-_“কাম্মীর-বিরোধ 
পর্ধ্যালোচনার অভ নিরাপস্ভা পরিষদ ও তৎসংগ্লি্ বিভিন্নসংস্থা 


প্রবালী 


১৩৫৮ 





এ যাবৎ বহু লময় জতিবাহিত করিয়াছেন এবং বিরোধ- 
মীমাংসাকলে বহ প্রকারের প্রস্তাব উত্থাপম করিয়াছেন; 
কিন্তু তাহাদের কেহুই ভারতীর সুসলমানগণেনর অভিমত অবগত 
হওয়ার চেষ্ঠা করেন দাই এবং কাশ্মীরে তাড়াহুড়া! করিয়া 
কোনও ব্যবস্থা অবলঘন করিলে তাহার ফল কিরূপ হওয়ার 
সম্ভাবনা, তাহাও কেহ চিন্তা কয়েন নাই। ভারতীয় - 
মুসলমানদের স্বার্থ ও কল্যাণলাধনের জন্ত যিনি যতই সছুদ্ধেন্ড- 
প্রশোদিত হউন না কেম, ফেহুই এই বিষ্টি লক্ষ্য করেন নাই ; 
এই প্রসঙ্গে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
আমাদের দবচবিশ্বাস এই ধে, ভারতের সমাজ্-ব্যবস্থায় সুসলমান- 
গণের অবস্থা কি, তাহা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে না পারিলে 
এই সমস্তার স্থায়ী মীমাংসা কদাচ সম্ভবপর মহে। 

"এই উপমহাদেশ বিভক্ত হুওয়ার পুর্বে পাকিস্থানের 
সমর্থকগণ পাকিস্থানের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশের সকল প্রচেষ্টা 
ব্যাহত করিয়াছেন; তছপরি দ্বিজাতিতত্ব সমর্থনের ফলে 
যে সফল পরম্পর-বিরোধী সমস্যার উত্তব হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে, তাহাও কেহ উপলব্ধি ফরিবার প্রয়াম 
পাশ মাই। 

“অগ্তএব ইহ! অল্প বিশ্বয়ের বিষয় নহে যে, দেশ বিভাগের 
ফল মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হুইয়াছে। অবিভক্ত 
ভারতে তাহাদের জনবল ছিল দশ কোটি । দেশ বিভাগের 
ফলে ডজাহার!| বিভক্ত হইয়া তিনটি স্বভন্ন দেশে হড়াইয়া 


পড়িয়াছে। এইরূপে পশ্চিম-পাকিস্থামে মুসলমানের সংখ্যা 


আতাই ফোটি, ভারতে মুসলমানের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি 
হইতে চার কোটি এবং অবশিষ্ট মুসলমান পূর্ব পাকিস্থামে 
রহিয়াছে । একটি অখণ্ড অবিভক্ত সম্প্রদায়কে সিমটি টুকরায়' 
বিতত্ত কর! হইরাছে এবং প্রত্যেকের সম্মুখে শ্বতন্ত্র তন্ত্র 
সমস্যা দেখা দিরাহে। ধন্মীযি ভিভিতে পাকিস্থান সুষ্ঠ হয় 
নাই। যদি তাহা হইত ভাহা হইলে আমাদের এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অভ্ভা্ত সংখ্যালঘুদের অদৃষ্ট & সময়ই স্থির হুইয়া ঘাইভ। 
বর্টের ভিভিতে দেশ বিভাগ হইলে ভারতে অথব! পাকিস্থাদে 
কোথাও অধিক সংখ্যায় সংখ্যালঘু থাকিতে পারিস্ত মা। 
আমর] উপরে যাহা ঘলিয়াছি, এতদ্বারা তাহাই প্রমাশিত্ত 
হুইতেছে। 


“দেশ বিভক্ত হইঘার পর মুসলীম লীগ ও লীগ-দায়কগণ 
ভারতের মুপলমানদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যান। 
লীগ-নাস্থকগণের অধিকাংশ পাকিস্থামে চলিয়া বান) অল্প 
যে কয়েফজন এখানে থাকেন, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
গুটাইবার জব এবং বিযয়-সম্পত্ভির বিলি ব্যবস্থার জত দীর্ঘ 
দিন এখানে অবস্থাদ করেন। যাহারা পাকিস্থানে চলিয়া 
যাম, তাহারা াহাদের বহুসংখ্যক স্ববন্মীকে ফেলিয়াই চলিয়া 
পিয়াছিলেন। দেশ-বিভাগ সম্পন্ন করিয়া, পাকিস্থানী দেতৃবুন্দ 
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ঘোষণা করেন যে, তাহার! পাকিস্থানকে এমন এক দেশে 
পরিণত করিবেন, যেখানে ভ্রদসাধারণ ইসলামের শিক্ষাহযায়ী 
জীবনযাআ! নির্বাহ করিবে । ইহাতে পাকিস্থানের অধিবাসী 
সংখ্যালঘুদের মধ্যে অস্বত্তি ও আতঙ্কের হৃঠি হয়। ইহাতে 
সত্ত্ মা হুইয়া পাকিস্থানী নেতাপণ আরও কিছুদূর অগ্রসর 
)- হইলেন এবং তাহার! ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের 
সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে 
আমাদের সমন্ধে হিন্দুদের মনে সন্দেহের উদয় হওয়া 
স্বাভাবিক । | 


“পশ্চিম-পাকিস্থান হুইতে হিন্দুদিগকে বিতাড়িত করিয়া 
পাকিস্থান আমাদিগকে অত্যন্ত হুর্বল করিয়া ফেলিয়াহে। 
পূর্ব-পাকিস্থামেও অদুর্ূপ মীতি অহুহুত হুইতেছে। পাকি- 
স্থানে হিন্দুদিগফে রাখা যদি বাহনীয় না হয়, তাহা হইলে 
ভারতেই বা মুসলমানদের থাক! কিরূপে বাঞ্চনীয় হইবে? 
এই রাঘ্য হইক্ডে যুললিম উৎসাদ্ন এবং তাহাদের পাকিস্থান 
গমনের ফল অতীত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইত:পূর্কেই প্রমাণিত হইয়াছে 
তাহাদের পাকিস্থান গমন এখন আর বাঞ্ছনীর নহে) গত 
বংসরই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । পাকিস্থানের 
অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবে, পাকিস্থামে মুসলিষ উদ্ধাত্ত 
এখন আর বাঞ্ছনীয় নহে। দেশ-বিভাগের পর এবং 
উত্তর-পশ্চিমাফলে পাক-ভারত সীমান্তের উভয় দিকের বিরোধ 
ও রক্তক্ষয়ের পর যে সকল মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া 
গিয়াছিল, তাহারা তাহাদের তথাকঘিত "মাতৃভূমিতে" সুখের 
স্থান দেখিতে সমর্থ হইতেছে না । সেইঞ্জত তাহাদের 
অনেকেই পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিতেছে | 

“জাজ আমরা তারতে যে ঘর্ধযাদা লইয়া বাস করিতেছি, 
উহা নিশ্চয়ই পাকিস্ানের অন্য নয়। কারণ পাকিস্থানের 
মীতি ও কাধ্যের ফলে আমর! দুর্বল হইয়! পড়িয়াহি। ইহার 
অত প্রশংস| প্রাপ্য ভারতীয় নেতৃবন্দের, মহাত্া গান্ধী ও 
ভ্ীজ্রবাহরলাল নেহক্ুর । ভারতের চিরসহনলীল এঁতিহ্‌ এবং 
ভারতের সংবিধানের ফারণেই ইহ! ঘটযাছে। এই সংবিধানে 
দাত্িবর্দ্ম এবং মীপুরুষ মিধ্বিশেষে ভারতের সকল 
নাগরিফেরই নষানাধিকার বিহিত হুইয়াছে। মুসলমানগণ 
৮. প্রথমে মুসলিম লীগ এবং পরে পাকিস্থান কর্তৃক শোচনীয়ভাবে 
বিপথে প্ধিচালিভ হুইয়াছে। বর্তমাদে পারম্পন্পিক সহন- 
শীলতা ও গ্রীতির মধ্যে আমর এদেশের হিন্বু ও মুসলমানগণ 
ঘলবাস করিতে চাই। 

_. “প্রথমে মুসলিম লীগ এবং পাকিস্থানের দিফট হইতে 
প্রবল উত্তেজনা সত্বেও ভারতের সংখ্যাবিক হিন্ষুপণ সিভিল 
সািস, সৈজ্জবাহিনী, বিচার বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প 
হইতে আমাদের অপসারিত করে নাই। ভারতীয় ইউনিয়ন 
পবর্ণমেপ্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভায় বহু মুসলমান 


মন্ত্রী রহিয়াছেন। ভারতীয় সংসদ ও বিভিন্ন রাজ্যের আইন 
সতায় বহ মুসলমান সদন্ত রহিয়াছেন। ইহা ভিন্ন ভারতের 
বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের বৃহৎ বৃহৎ ভুদম্পত্তি রহিক্কাছে। 
দেশের বিভিন্ন অংশে তাহারা বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা করিতেছেন । আমাদের পরিজ উপাসনাস্থানসমূহ 
এবং সংস্কতিকেনসমূহ প্রার সমস্তই তারতে অবস্থিত । আমরা 
যে খুব সুখে আছি একথা বলিতেছি মা। শিক্ষা ও চাকুরীর 
"ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাছ্য পবন্ধেন্টের নিকট আমরা আরও সহাহ- 
ভূতি আশা করি। কিন্তু তবুও ভারতে আমাদের অর্ধ্যাদার 
আসন আছে। 

“সুতরাং পাকিস্থানের মুসলমানের স্বার্থ ও ফল্যাণ সাধনে 
পাকিস্থানের যে মনোভাব ও উহার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ ও 
ফদ্যাণের ফোন সামগ্রগ্ত দাই । , কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের 
বর্থমান মনোভাব হইতেই ইহা! বুঝ! যায়। কাশ্মীর রাজ্যের 
অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ; এবং পাকিস্থানের অর্থনৈতিক 
অবস্থা এবং দেশরক্ষার ভষ্ভ কাশ্মীর প্রয়ো্ন বলিয়াই তাহারা 
কাশ্মীর দাবি করিতেছে। এই ট্টদ্দেষ্য সাধনের জন্ত তাহায়া 

ও ভারতের বিরুদ্ধে ‘দেহাদ” ঘোষণার ভর দেখাই- 
তেছে। কিন্ত পাকিস্থানের এই যুসলমানপণই ১৯৪৭ সালের 
অক্টোবর যাসে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া সেখানকার মুসলমানদের 
হত্যা করে, ভাহাদের বন-সম্পত্ভি লুঠন করে এবং মুসলীম 
নারীর মর্ধ্যাদা হানি করে । তাহারা! যাহাকে কাশ্মীরের মুসল- 
মানদের মুক্তিসাবন বলিতেছে, তাহারই ভব ইহা! করিয়াছিল । 
কাশ্মীরের ৩০ লক্ষ মুসলমানকে সেই রাজ্যের সামাত সংখ্যক 
হিন্দুর তথাকধিত অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্ভ তাহারা 
এতই উদ্বিগ্ন যে, ভারতের চার ফোটি মুসলযানকে বিসর্জন 
দিতেও সেজভ পরান্ধুখ ময়। 

“মুসলমানদের স্বাধরক্ষার জন্ত পাকিস্থানের কি অদ্ভূত 
প্রচেষ্টা] 

“আমাদের বর্তমান সমস্যা, আমাদের ভবিষ্যৎ তাহারা এরূপ- 
তাবে তুলিয়া গিয়াছে যে, শুধু কাম্মীর পাইলেই আমাদের 
আীতদাসের ভার বিক্রয় ফরিতে পারে। কাশ্মীরের মুসলযান- 
দেরও কোমরপ নিজম্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকিতে পারে, ইছাও তাঁহার! 
বুবিতেছে না। গতাছুগতিক নেতৃত্বে পরিচালিত এক গণ- 
তান্িক আন্দোলন এ রাজ্যে আছে । উহা! ভারতের আদ্দো- 
লম দ্বারা প্রতাবাদ্িত এবং ভারতের সঙ্গে তাহাদের সহামুভূতি 
থাকা স্বাভাবিক । তাহা মা হইলে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর 
মাসে হানাদারগণ যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে, এ রাজ্যের 
মুসলমানগণ তখন তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিত । 

“সুতরাং পাকিস্থানের নীত্তি এবং কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার 
মনোভাবের কলে ভারতী যুসলমাঁণগণকে অশেষ কেশ তোগ 
ফরিতে হইবে এবং ইহা! তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইবে। 


৪৮৬ 


প্রবালী 


এ 


১৩৫৮ 





পাকিস্থানের তরবারি আস্ফালন আমাদের ও তাহার নিজের 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধা । পাকিস্থান আমাদের আশ্রয় 
দিতে পারে নাই) ইহা সত্বেও সে আমাদের আহ্ুপত্য আশা 
ফরে। এই বর্ণ-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের নাগরিকাধিকার সম্পর্কে 
. আমাদের দাবি অক্ষুর থাকিবে এই সঙ্গে ইহাও সে মনে করে | 
যুদ্ধ ছইলে পশ্চিম-পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গের মুসল- 
,মানগণকে পাকিস্থান রক্ষা করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ । 
পশ্চিম-পাকিস্থানের আড়াই কোটি মুসলমাম আত্ম-বিধ্বংসী” 
অভিযান চালাইবে এজ ভারত ও পূর্ববঙ্গের মুসলমান 
আত্মাহুতি দিবে--ইহাই কি তাহারা চান? এজনক আমর! 
সর্ব্ব-প্রযত্বে আপনাদের ভ্রানাইতে চাই যে, কাশ্মীর সম্পর্কে 
পাকিস্থানের নীতি ভারতে চার ফোটে মুসলমানের পক্ষে 
বিশেষ বিপদের কারণ হইবে। শান্তি, ভ্রাতৃত্ব - এবং আমন্ধ- 
তিক সম্প্রীতি যদ্ধি সত্যই নিরাপত্তা পরিষদের কাম্য হয়, তবে 
তাহাদের সময় থাকিন্তে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে 1” 

উপরে যে যুক্তির ব্যবহার কর] হইয়াছে, তাহা! অকাট্য । 
আমরা বছবার বলিয়াছি যে, ০০০০০ 
পরীক্ষা হইতেছে । 


বিচারহীনতা। ও উগ্র প্রাদেশিকতা 


ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী প্রীমেহক অন্তকে স্বতন্ 
প্রদ্েশর্পপে গঠন করা হইবে বলিয়া জানাইয়াছেম। উহার 
ছই দিম পর শ্রী্টপেন্্রদাথ বর্ণ এই অর্থে পার্লামেন্টে এক 
প্রস্তাব উখাপন করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তারত বিভাপের 
কলে হুইটি স্বভম্ খণ্ডে বিভক্ত হুইয়া পড়িয়াছে। উহাদের 
মধ্যে সংযোগ রক্ষার অন্ভ পুধিয়া জেলার খানিকটা অংশ 
পশ্চিঘবক্ষের অ্ভূর্তর ফরা হুউক। বিহার ও ট্ড়িয়ার 
সদর] ইহার তীব্র বিরোধিতা করেন। জরকার পক্ষ হইতে 
আপনি করেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচাকী । বিহারের বঙ্গ- 
ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ইহাকে কি তাবে দেখিরাছেন 
তাহা আমাদের বিশেষতাবে ভানা| দরকার । পুরুলিকার 
“যুক্তি? পত্রিফায় ইহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহা 
নিয়ে উদ্ভুত হুইল : 

প্রিটিশ সরফার ক্ষমতা! হস্তান্তরের লমস় ভারতকে দ্বিধগিত 
করার সঙ্গে বাংলাকে দ্বিখওিত করিয়া পশ্চিম বাংলার 
আয্মতনক্ষে য্ত দুর সম্ভব ক্ষুদ্র করিয়াছেন এবং তাহার 
উত্ভরাংশকে মূল প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিনা! রাখিয়াছেন । 
পশ্চিম বাংলার এই ছুই অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন 
তাহার নিজত্ব কোন ভুখণ্ড নাই-_মব্যে রহিয়াছে পাকিস্তান 
এবং পশ্চিম প্রান্তে বিহারের পুর্ণিয়া দ্বেলা। পাকিস্তানের 
মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলার এ উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগের 
কথাই উঠিতে পারে না। বিহারের পুশিয়ার পূর্রবাংশের উপর 


দিরাই যোগাযোগ হইতেছে । কিন্ত ইহাতে যে অসুবিধা 
হইতেছে এবং ভবিষাতে ষে আরও বেণী হইতে পারে ইহা 
বলিবার প্রয়োজন হয় মা। কারণ প্রদেশগুলি আপন আপন 
আত্যন্তরিক ব্যাপারে শ্বরংপ্রভু এবং পরস্পর নিরপেক্ষভাবে 
স্বতদ্র । তাহারা নিক্গ নিজ্ধ সুবিধামত আইম-কাহুন প্রণয়ন 
করে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহাতে অপর প্রদেশের যেরূপ 
অসুবিধাই হউক না কেন। পশ্চিম বাংলার সদন্ত প্রযুক্ত 
উপেজ্জনাথ বর্ণ ভারতীয় পালিয়ামেণ্টে গত ২৩শে আগষ্ট এই 
প্রস্তাব আনিয়াছিলেন যে, পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমানা 
এরূপতাবে পরিবর্তন করা হুষ্টক যেন পশ্চিম বাংলার ছুই 
বিচ্ছিন্ন অংশ পরম্পর সংঘুক্ত হয়। এই প্রস্তাবের মৰ্ম্ম এই 
ছিল যে, পিয়া জেলার পূর্বাংশের কিছু জায়গা লন্বালখ্বিভাবে 
পশ্চিম বাংলাকে দিয়! তাহার উত্তরাংশের সহিত অপরাংশের 
অংঘোগসাধন করা হউক । এই সংযোগ পশ্চিম বাংলার পক্ষে 
তাহার একীকরণের ও নিরাপতার দিক হইতে অজ্যাবন্তক। 
কিন্ত হুঃখের বিষয় এই প্রস্তাব অগ্রান্থ হুইল । বিহারের 
সদস্তগণ পশ্চিম বাংলার এই ভাষ্য ও সামাভ দাবির বিরোধিতা 
করায় ভারত সরকারও ইহার বিরোধিতা করেন এবং তাহার 
ফলে অপরাপর সদন্তপশও ইহার বিরুদ্ধে ভোট দিরা ইহাকে 
অগ্রাহ্‌ ফরেন। 


“তারত-সরকারের বিরোধিতাই সমধিক ছঃখের বিষয় । 
যুক্তরা্রের অন্তর্গত যে কোন প্রদেশের বিচ্ছিন্ব অংশগুলিকে 
একীকরণের দায়িত্ব ভারত-সরকারের নিজের | এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিব ভারত-স্রকার নিজের ছায়িত্ব হীনতার 
পরিচয় দিয়াছেন ; এবং পালিয়ামেণ্টের সদন্ভগণও ইহাকে 
অগ্রাহ করিয়া নিত্বেদের বিচারহীশতার পরিচয় দিয়াছেন। 
পালিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সদস্ভই নিজেদের প্রার্দেশিক স্বার্থ 
লইয়াই ব্যস্ত । তাহাদের অপর প্রদেশের সমস্তার প্রতি 
মনোযোগ দিবার সময় ফোথায়? ভাই তাহাদের পশ্চিম 
বাংলার এই দাবির ভ্তাষ্যতা সম্বন্ধে বিহিত বিচারের অবসর 
হয় নাই। বিহারের সদ্বম্তদের সঙ্গে উদ্িষ্যার সদন্তও এই 
প্রস্তাবের বিরোধিত! করিয়াছেন । বিহারের সদদস্কদের 
বিরোধিতার কারণ যুব! যায় ; কিন্ত উড়িয্যার সদস্ত ইহার 
বিরোধিভা করিলেন কেন? বিহারের সদবস্ধপ্রণ বিহার 
প্র্থেশকে নিজেদের ঘরোয়া সম্পত্তি মনে ফরেন। 
হঁহারাই নহেম__বিহারের অধিকাংশ নেতা এবং অধিকাংশ 
বিহারীও তাহাই মনে করেন এবং সেই জন্য বলিয়া থাকেন 
“বিহারের এক ইফি পরিমাণ ভূমিও যাইতে দিব না, যেমন 
করিয়া হউক রাখিব ।” এই প্রাদেশিক মনোবৃদ্িই বিহারের 
সংখ্যাল্গ সম্প্রদায়ের যাবতীয় ছঃখ হুর্দশা ও পীড়নের বুলে 
রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলার এই সম্পূর্ণ ন্যাধ্য ও সামান্য 


প্রার্ঘনাটুকু সম্বন্ধেও বিহারের লদন্তপণের বিরোধিতার মূলে - 


শিরিন 


আশ্বিন 


রহিয়াছে তাহাদের আতঙ্ক পাছে এইটুকু ছাড়িয়া দিলে মান- 
তুম ও বলভুূমের উপর পশ্চিম-বাংলার যে প্রস্ত ন্যায্য দাবি 
রহিয়াছে তাহাও ভবিষ্যতে মানিয়া লইতে হয়। আরও 
ছুঃখের বিষয় এই যে, পালিয়ামেন্টের সদস্যগণ প্রস্তাবটি কেবল 
অগ্রাহাই করেন নাই-_ভবিষ্যন্তে এই প্রস্তাব যাহাতে আর 
-উঠিতে না! পারে ততজ্জন্য প্রস্তাবটির প্রত্যাহারের অন্ুরোধও 
অগ্রাহ্থ করিয়াছেন । এই সদন্যপণই ভারতের প্রজ্বাতান্ত্রিক 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেকেরই সমান 
সুবিধা ও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে 1” 
প্রস্তাব যিনি করিয়াছিলেন ত্াহারও কাগজ্ঞানের অতাব 
আমরা এই ব্যাপারে যথে& দেখিয়াছি। এই প্রস্তাব তুলিবার 
পূর্বে সকল সদন্তদের জানান হয় নাই এবং যে সময় প্রত্তাধ 
উঠে মাঅ চারি অন বাঙালী দত্ত পালামেন্টে উপস্থিত 
ছিলেন। এন্সপ ভাবে প্রস্তাব তোলার অর্থ কি তাহা আমর! 
বুঝিলাম না। বাংলা সম্বন্ধে তিন্ন প্রদেশের মতামত কি 
সে তো জানা কথা, তবে এতাবে এ বিয়য়টি তোলা হইয়াছিল 


কেশ? 
টা বঙ্গ-বিহার সীমান্ত পরিবর্তন 
বঙ্গ-বিহার সীমান্ত পরিবর্তন বিষয়ে উপরোক্ত বিতর্কে 
বাংলার প্রতিনিধিরা যথেষ্ঠ জোরের সহিত কথ! বলিবার পুর্ণ 
সুযোগ থাকা সত্বেও তাহ! করিতে পারেন নাই ইহা দুঃখের 
বিষয় । 
ভারতীয় সভ্যতার মূল স্বত্রই ছিল বছর মধ্যে একের 
প্রকাশ । রবীজ্নাথ তাহার “ভারতবর্ষের ইতিহাস” এবং 
“নববর্ষ” প্রবন্ধ সুইটতে তাহা,অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা:করিয়া- 
ছেন। আধুনিক যুগে সোভিয়েট রাশিয়াও উহার অস্তভূত্তি 
রিপাবলিকগুলিকে ভ্বাতি ও ভাষার ভিত্তিতে গঠন করিয়া 
বহুর মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠা সহজ্জ ও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ “ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রবন্ধে বলিতেছেন £ 
"ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও স্বন্ধ-বন্ধনে বাধিবার চেষ্টা করি- 
য্নাছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে 
যথাযোগ্য স্থানে বিভ্তত্ত করিয়া সংঘত করিয়া তবে তাহাকে 
ক্য দান করা সম্তব। সকলেই এফ হুইল বলিয়া আইন 
* করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার মহে, তাঁহাদের 
মধ্যে সম্বন্ধ স্বাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের 
মধ্যে বিভভ্ঞ করিয়া দেওয়া । পৃথককে বলপূর্বাক এক 
ফরিলে তাহার! এক দিন বলপুর্ধক বিচ্ছিন্ন হইয়া বায়, সেই 
বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে । ভারতবর্ষ মিলন-সাধনের এই 
| প্লহম্ত শ্বানিত । ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকেই এঁক্য সুজে 
আবদ্ধ করা, কিন্ত তাহার উপায় ছিল স্বতন্র। ভারতবর্ষ 
সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত 
করিয়া সমাজ-কলেবরকে এক এবং বিচিত্র ফর্মের উপযোগী 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_ব্জ-বিহীর জীমান্ত পরিবর্তন 


লালা 


৪৮৭ 





করিয়াছিল, নিজ নি অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার 
চে! করিয়া বিরোধ বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় 
নাই। এক্য নির্ণয়, মিলন সাধন, এবং শাস্তি ও স্থিতির মধ্যে 
পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্ডিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের 
লক্ষ্য ছিল।” 

ভাষার ভিভিতভে প্রদেশ গঠনের দ্বারাই আমরা বছ 


- বিরোধী শক্তিকে সীমাবন্ধ ও বিভজ্ঞ করিয়। সমান্ব-কলেবরকে 


এক্যবদ্ধ করিয়া পড়িয়া ভুলিতে পারি। ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ গঠনের দাবি ভারতে অত্যন্ত গভীর । ইংরেজ চারি 
তাষাভাষী লোক লইয়া মাদ্রাজ প্রদেশ গঠন করিয়াছে, কিন্ত 
উহাকে স্থায়ী এক্যবন্ধ প্রদেশরূপে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই । 
বিহার-উড়িস্তা এক প্রদেশরূপে বেদী দিন রাখা যায় নাই। 
আছ মান্রাজ, বোঘাই, মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি বহ ভাষাভাষী 
প্রদেশে ভাষার তিত্তিতে প্রদেশ পুমর্গঠনেয় দাবি হুপিবার 
হুইয়া উঠিয়াছে। 
১৯৪৮ সালের ১৭ই গুন শ্রীএস. কে. দর, ডাঃ পান্ালাল 
এবং প্রীজ্তসৎনারায়ণ লালকে লইয়া গণপরিষদ কর্তৃক একটি 
কমিটি গঠিত হয় এবং উহাকে অন্ধ, কেরল, কর্ণাটক এবং মহা- 
রাষ্ট্রের দাবি বিচারের ভার দেওয়া হয়। দ্র কমিটি বলিতেছেন 
যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ গঠনের আন্দোলনও আরম্ভ হুইয়াছে। ১৯২১ সালে 
কংগ্রেস এই দাবি মানিয়া লইয়া তাহার কার্ধ্য পরিচালনার 
জভ অনেকটা ভাষার ভিভিতেই প্রদ্বেশ পুনর্গঠন সমর্থন করে। 
১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্টে ভাষাগত প্রদেশ গঠন ভ্োনের 
সঙ্গে সমধিত হয়। ইহার পর ভাষাগত প্রদেশ গঠন 
কংগ্রেসের ইলেকশন ম্যানিফেঞ্টোতে স্থান পাইয়াছে এবং 
অনেকগুলি প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ এই দাবি সমর্থন 
করিশ্বা প্রস্তাব পাস করিয়াছে | ১৯৪৭ সালের ২৭শে নবেম্বর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী গণপরিষদের নিকট এ বিষয়ে গবণমেণ্টের 
মনোভাব ত্বানাইয়! যে বিকৃতি দেন তাহাতে ভাষাগত প্রদেশ 
গঠনের দাবী নীতিগত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে । কেরল এবং 
কর্ণাটক ভাষাগত প্রদেশ না হওয়ায় তাহাদের যথেঃ ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে দর কমিটি 
ইহা শ্বীকার করিয়াছেন । তামিল ও তেলুগুদের বিরোধের 
জন্ড মাদ্রাজে গবর্ণমেন্ট পরিচালন! বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ইহাও 
তাহারা দেখিয়াছেদ ৷ ( The clash and conflict which 
Strain the relations between Telugus and Tamils 
in Madras, iS a serious ‘handicap to the efficient 
administration of that Province.) মহাকোশল এবং 
মহাবিদর্ভ সম্বন্ধেও ইহা সত্য একথাও তাহারা বলিতেছেন। 
ঘ্বর-কমিটি রিপোর্ট একটি বিচিত্র বসন্ত । ইহাতে ভাষাগত 
প্রদেশ গঠনের দাবি উপরোক্ত প্রদেশগুলির বেলায় স্বীকৃত 


৪৮৮ 


জঁধানী 


১৩৫৮ 





হইয়াছে, কেরল, কর্ণাটফ, অন্ত, মহারাষ প্রদেশ গঠিত হইলে 
তাহাদের আয়তন, আয়-ব্যয় প্রভৃতি কিন্ুপ হইবে ভাহারও 
হিসাব দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত আর সকলের বেলায় বলা হুই- 
মাছে যে ভাযাপত প্রদেশ গঠন বড়ই খারাপ হুইবে । অর্থাৎ সব 
প্রদেশের দাবি স্বীকার কর! হইবে, বাদ দেও! হইবে কেবল 
বাংলাকে । 


বর্তমান প্রদেশগুলির আয়তনে ও লোকসংখ্যা কোনরূপ 


চাপিয়া ধরেন নাই ফেন ? বিহার বঙ্ক্কাষা অঞ্ল ছাড়িতে 
না চাহিলে তাহাকে বাধ্য করিবার দায়িত্ব ফেন্গীয় পবন্ষেন্ট 
এবং কংখ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির । তাহারা চুপ করিনা! আছেন 
কেন, বাধাই বা দিতেছেন কেন? বাংলার দাবির যৌস্তিকতা 
বুঝাইবার তত বাঙালী সদস্যদেরই বা কাকুন্সিমিনতি করিতে 
হইবে কেন ? ডাঃ স্তামাপ্রদাদ টি,বিউনাল বসাইতে বলিয়া- - 
ছেন। কিন্ত দর-কমিটির রিপোর্টট পাঠ করিলে এরূপ টি, বিউ- 


i 


সামন্ত নাই। উহা এইরূপ £ নালের রায় কি হইবে তাহা বেশ অহুমান কর] যায়। 
প্ৰদেশ আরতদ লোকসংখ্যা বিশেষতঃ বাংলার্র এই দাবিটি সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু এবং ভাঃ 
রর বর্গমাইল কোটি লক্ষ রানেন্প্রসাদ উভয়েরই মনোভাব যখন ভাজ ভাবে আনা 
মাদ্রাজ ১,২৬,১৬৬ 8 ৯৩ আছে তখন এরূপ টি. বিউমালের ফলাফল অনুমান ধরা কিছু- 
বোম্বাই ৭৬,৪৩৩ ~~ ২ ০৮ মাছ কঠিন নহে। ইংরেজীতে যাহাকে raging and 
পশ্চিমবঙ্গ ২৭,৭৪৮ ই ১২ tearing campaign বলে সেইরূপ একটি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন 
উত্তর প্রদেশ ১,০৬,২৪৭ ৫ ০ মা হইলে বাংলার দাবি স্বীরুত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস 
পঞ্জাব ৩৭,০৫৮ ১ ২৬ হয না। _ দিজের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড় একথা 
বিহার ৬৯,৭৪৫ ৩ ৬৩ বুঝে এইরূপ সদন বাংলা হইতে পাল“মেন্টে না পাঠাইলে 
মধ্যপ্ৰদেশ ৯৮,৫৭৫ ১ ৬৮.ল_ ফিছুই হইবে মা । 
উদ্ভিত্যা ৩২১৯৮ ৮৭ পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃত্তি 
আসাম ৫০,২৯৬ ৭৭ “...পশ্চিমবঙগে সাধারণ সৈন্ত শ্রেণীতে নাকি উপযুক্ত 
আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রদেশ এবং বলতি পরিমাপে লোক তি হয় না| বরং বিমান ও নৌবিভাগে 
খুৱ খন । বাংলার লোক অধিক পরিমাণে ভর্তি হুইন্তে চাহে কিন্ত 
ভাষার ডিভিতে প্রদেশ পঠিত হইলে এইরূপ দাড়ায় £ সাধারণ পদাতিক টৈভ শ্রেণীর ভরত যথেষ্ট লোক পাওয়া যায় 
প্রছেশ আয়তন লোকসংখ্যা না। ইহা অন্তীব হুঃখের ফথা সন্দেহ দাই । ব্রিটিশ আমলে 
বর্গমাইল কোট লক্ষ আমর! ছুঃখ করিআাম যে, ইংরেজেেরা বাঙালীঘিগকে সৈ্ 
* অন্তর ৬৭,০২৫ ১ ৮৭ করে মা.। তাহারা তারতবর্ধের মধ্যে Military) এবং 
কেরল ৫,৭৯০ / ৩৯ '100-001119 (সামরিক ও অপামরিক ) 7809 বলির! 
কর্ণাটক ২২,৮১৩ ৫৩ ছুইটি কৃত্রিম শ্রেণী ফরিরা বাগালীকে এই Non-military 
মহান্নাই ৮৩,৯৬৮ ১ ৮১ I806-এর দলে ফেলিয়াছিল। এড তখন আমাদিগের 
তামিলনাদ ৪৯,২৭৬ ২ ৪৩  অনুযোগের অস্ত ছিল না। আন্ত কিন্ত সামরিক কাধ্যের 
গুজরাট * ১০,৩৮৯ ৪১ হার আমাদিগের সন্মুখে উন্মুক্ত । তথাপি যে পরিমাণ লোকের 
মহাকোশল ৬১,৭১০ ৯৮ ভহ্ক আহ্বান জানান হয় তাহাও পূর্ণ হয় না ফেন কিংবা 
মহাবিদর্ভ ৩৬,৮৬৫ * ৭০ পূর্ণ হইতে অযথা বিলঘ্ব হয় কেন? আজ তবাভালীকে মনে 
উপরোক্ত তথ্য দর-কমিটি র্লিপোট হুইন্তে গৃহীত হইল। করিতে হুইবে সমগ্র তারত এক হইলেও, বাংলাকে রক্ষা 
ইহাতেও বাংলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে । করার দায়িত্ব প্রধানভঃ বাঙীলীরই । এই অদানরিক মনোভাব ১ 


আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাষাগত প্রদেশ গঠন কংগ্রেস 
এবং কেন্দ্রীয় পবন্ধে্ট মূলনীতি হিসাবে স্বীকার করেন কি 
মা? ইহা যখন কংগ্রেসের ইলেকশন ম্যানিফেক্ঠো, ওয়ার্কিং 
কমিটির প্রস্তাব এবং পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার স্বীকৃত 
হইয়াছে এবং অজ্ঞ, কেরল, কর্ণাটক ও মহারাধ্রের বেলায় 
প্রযুক্ত হইতে যাইতেছে তখন বাংলার বেলায় এ নীন্তির 
প্রয়োগ বাদ দেওয়া! হইতেছে কোন্‌ যুক্তিতে অথবা কোন্‌ 
কারণে? বাংলার লদস্যেরা এই দিক দিয়া গবন্ধেন্টকে 


বাঙালীর ম্লাধার বস্ত মহে।” 

বাঙালী জীবনের ব্যর্থতার পর্নিচয় দিবার উদ্দেশ্য লইরা' 
আমর! আপসানসোল শহরের “বঙ্ষবাই” (সাপ্তাহিক ) 
পত্রিকার ১১ই ভাব্র সংখ্যার সম্পাদকায় মন্তব্য হইতে এই 
কথা করটি উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

এই উপলক্ষে তারতরাধ্রের জাহাত্ী ব্যবসারে “পাকিস্থানী” 
নাবিকের প্রাধান্য বিপজ্জনক | কেন্দরীর পরিষদে উপস্থাপিত 
যানবাহদ বিভাগীয় বিবৃতিতে দেখা যায় যে, প্রায় দশ হাজার 


৮১০ 


আশ্বিন 


পাকিস্থানী মাবিকের উপর এই ব্যবসায় মির্ভর ফরিতেছে। 
এই পরনির্ভরতা কেবল আর্ধিক ক্ষতি করিতেছে না, তজ্জন্ত 
ভারতরাধ্রের রক্ষাব্যবস্বায় একটা ফাটল থাকিয়া যাইতেছে । 
এই বিষয়ে বাঙালীর কি কোন কর্তব্য নাই? 


বাংলার অর্থনীতিক্ষেত্রে অ-বাঙালীর প্রাধান্য 





কলিকাতা নগরীর নেতাজী সুভাষ রোড অঞ্চলে ও বড়-. . 


বাজারের অলিতে-গলিতে একটু ঘুরিলেই এই তথা পরিফার 
হুইয়া উঠে যে বাঙালী তাহাদের নিজেদের দেশে এক রকম 
"পরবাসী" হুইয়া আছে । এই শোচনীয় অবস্থা বুঝিবার জন্য 
সংখ্যা-তধ্যের অনুসন্ধান করিতে হয় মা। সেই কথাই 
প্বাঙালী সঙ্ঘ পত্রিফা”র ভান সংখ্যায় বলা হইর়াছে : 

৮... ইংরেজ আমলে বাঙালীর] যেমনই শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে 
সমগ্র ভারতে বড় সাহেবের পরই “বড় বাবুর কাজগুলি 
অধিকার করেছিল তেষনই সমস্ত প্রদেশে মাড়োয়ারী ছড়িয়ে 
পড়েছিল ব্যবসায়ী হয়ে। ইংরেঞ্জরা চলে যাওয়ায় সমস্ত 
প্রদেশেই দেখা দেয় প্রাদেশিকতা, এবং প্রত্যেক প্রদ্েশেই 
কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক পাওয়ায় বাঙালীর প্রবাসের 


+4চাকুরীর পথ হয়ে যায় কুদ্ধ। কিন্ত মাড়োয়ারী প্রত্যেক 


প্রদেশেই পূর্বের মত ব্যবসা চালাতে থাকে বরং ইংরে 
বশিকরা চলে যাওয়াতে অমেক কারবার মাড়োয়ারী ক্রয় করে 
এবং পূর্বাপেক্ষা আরও উৎসাহের সহিত কাজ চালাতে 
থাকে Lee 

*..কলিফাতা তথা বাংলার যে বড়বান্ার যেখান হইতে 
পৃথিবীর সর্বত্র মাল চালান ঘায় তাহা রয়েছে মাড়োয়ারীর 
করতলগত, এমনই তাদের ভোট বাঙালীর তাতে হাত 
দ্বেবারও উপায় নেই, তার! তাদের শ্বার্থরক্ষার শুন্য করে 
রেখেছে মাড়োয়ারী সমিতি, মাড়োয়ারী চেম্বার জব কমার্স 
ইত্যাদি । 

“শুধু বাংলার অর্থনীতিতেই আদ আর মাড়োয়ারীরা তাদের 
কাজকে সীমাবদ্ধ করে রাখে নাই । তারা তাদের জন্য পৃথকৃ 
'রান্স্থান ক্লাব করেছে, তাতে তারা হাঙ্জার হাঙ্ধার টাকা! 
দেপ্ন, তারা এখান হতে টাকা নিয়ে 'রাজস্থাদ*কে বড় 
করবার অন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছে 

“আরও মছ্রা হচ্ছে বাংলার যাদনীতিতে মাড়োস্থারীর 
লীলাখেলা ৷---* 

এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে, সর্বাপেক্ষা দোষী 
হইবে বাঙালী-_ঠাহাছ্ের শরমবিযুখতা । অন্যান্য কারণ 
আছে। ত্যাহাক্স আলোচনা! করিতে গেলে ‘পুথি’ লিখিতে 
হয়। আচার্ধ্য প্রক্ুক্নচন্ত্র রায় তাহ! করিয়াছিলেন তাহার 
আত্মচরিতে ৷ সেঙ্গন্য অ-বাঙালী শ্রেণীসযূহ তাহাকে গণ্রনা 
তে পশ্চাংপদ হম নাই । 
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বিব্ধি প্রসন্জ_যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্য।য়__নিরালম্থ স্বামী 


পাওয়া যায়। 


৪৮০) 





বর্তমান যুগে কলকারখান[র আমলে শ্রমবিষুখতা পাপ। 
এই যুগের নানা কৌশল জয়তু না করিতে পারিলে, কোন 
জাতি টিকিয়া থাকিতে পারে না! “ধরার” লাভ করিলেও 
তাহা মাগরিকের সুখ ও সম্বত্ধি বা আতশ্মসম্মাম বাড়াইতে পারে 
মা। পরের উপর দোষারোপ করিলেই নিজের দোষ কাটে না। 


যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-নিরালন্ব স্বামী 

গত ২১শে তাত্র, শনিবার, কলে ক্কোরারে অবস্থিত 
বৌদ্ধ মন্দিরে এই বিপ্লবী প্রধানের আবন-কথা কীর্তিত 
হইয়াছে দেখিয়া আমর! আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের কবি, 
আযাদের সাহিত্যিক, আমাদের বিত্ীবী, আমাদের চিস্তা- 
নায়ক, আমাদের সাংবাদ্বিকবৃন্দের কীর্ডি-কথা ভুলিয়া যাওয়ার 
অভ্যাস কি এতদিনে ভাঙ্গিল? সর্বভারতীয় রেডিও 
প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমবঙ্গ শাখা *বিম্মর?ী” নামে একটি আসয়রোজন 
করিয়াছেন_-পুর্বে উল্লিধিত প্রবর্তফবৃন্দের জীবনকথা বিন্মরণীর 
কবল হুইতে মুক্ত করিবার উদ্দেন্ত লইয়া । 

যতীন্দনাথের মাম প্রবারীন্্রকুমার ঘোষের মানা বইয়ে 
কিন্ত তাহার যৌবনের প্রারস্ত-কথা প্রায় 
জন্ঞাত। গত শনিবারের সভায় প্রবাসী-সম্পার্ছক তাহাই 
শুনাইয়াছেন__যতীন্রনাথ কি করিয়া তাহার পিতৃদেব ও 
মাতৃদেবীর স্বেছলাভ করিয়াছিলেন, তিনি বৎসরাধিক কাল 
তাহাদের গৃহে ছিলেন) “কায়স্থ পাঠশালা” নামক কলেঞ্জেও 
ভর্তি হইয়াছিলেশ। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষার যতীন্রনাথের 
মম ছিল মা | তিনি প্রয়াগের আশ-পাশের গ্রামে দুরিয়া 
ঘুরিয়া স্থানীয় কথ্য তাষা 'আয়ত করিয়াছিলেন যার কল্যাণে 
তিনি ফুক্ত-প্রদেশের ব্রাহ্মণ বংশীয় উপাধ্যায় উপাধিবারী রূপে 
বরোদা রাজ্যের সৈভবাহছিমীতে যোগদান করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বাঙালী নামে তাহা অসম্ভব 
ছিল । - 

এই সামরিক শিক্ষার প্রেরণা কোথা হইতে আসিয়াছিল 
আজও তাহা অজ্ঞামিত। শ্রীঅন্রবিদ্দ যনীআ্জনাথকে লইয়া 
পিষাছিলেশ বরোদায়, না যতীন্দদাথ গিয়াহিলেন, মিজের 
ভাবের প্রেরণায়, তাহার সত্যাসত্য আলোচিত হইয়াছে 
বলিয়া শুনি নাই। কিন্ত বরোদায় এই ছুই ভনের পরিচয় 
হয় এবং তাহার ফলে বাংলাদেশে বিপ্রববাদ বাম্তবন্ধপ 
পরিগ্রহ কমর । তাহার পরের কথ] বিখ্যাত আলীপুর বোমার 
মামলার কথা । তীন্্রনাথ নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করেন । 

গৈরিফ গ্রহণ তিনি ১৯০৬ সালের পুর্বেই করেন এবং 
সেই বেশে উপাধ্যায় মহাশরের নিকট আনাগোন| করিতে 
দেখিয়াছেন, এরূপ লোক এখনও জীবিত এবং উপাধ্যার 
মহাশয়ের দেহত্যাপের পর তিনি প্রায় একমাস “স্যাপ্র 
সম্পাদকন্রপে বিরাজিত ছিলেন। ডাঃ যাহছগোপাল মুখোপাধ্যায় 
প্রীত পুন পুস্তিকা সভায় বিতরিত হইয়াছিল। 


৪০১০ 


শাম্পাস্পা পাপা লোলা লা লালা লালা 


রেল-কম্মাঁর অবস্থা 


আজ চার বংসর হইতে আজরপ্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 
ভাঁরতরাঞ্রের রেলবন্দীর! যখন-ভখন “বর্ম্মখটে”র হুমকি দিয়া 
আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিক়াছেন। তাহাদের দাবি- 
দাওয়ার অস্ত মাই । নেহরু মজ্রিমগুলী অনেক দরকষাকধির 
পর দ্বাবি-দাওয়ার কিয়দংশ মার্নিরা লন। দেশের লোকের 
উপার্জনের ভাগ হইতে একটা বড় অংশ এই কন্দীব্বন্দের হাতে 
যায়। দিন কয়েক সব চুপচাপ । আত্মপ্রকাশ নারায়ণ, বাম 
মনোহর লোহিয়া, গুরুত্বামী প্রভৃতি নেতৃরন্দও চুপচাপ 
থাকেম। তারপর আবার “বর্ম্মঘটে”্র ভয় দেখান হয়। এই 
সেদিন ২৭শে না ২৮শে আগ তারিখে “বর্ঘ্ঘঘট” করিবেন 
বলিয়া শাসাইলেন। তারপর অনেক চিন্তার পর ডাহা 
স্থপিত হইরাছে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত । তার 
কারধ-স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ “হিন্ুত্থান-পাকিস্থান” সংগ্রামের আশঙ্কায় আমাদের 
রেহাই দিয়াছেন। অর্থাৎ অক্টোবর মাসের শেষে এই বিরোধের 


একটা! মীমাংসা হুইয়া যাইবে এবং তাহারা নিশ্চিন্ত মনে “বর্ম্ম--_ নিপুপ কর্মী 


ঘটে”র খেলা আরম্ভ করিতে পারিবেন । এই সব মন্তব্য 
লিখিতেছি একটি বিবরণ পাঠ করিয়া । “যোগাযোগ” নামক 
পদত্রিকার গণ ১৫ই আগ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । 
তার চুম্বক নিয়ে দেওয়া গেল! তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে 
- কষ্ট হয় না যে, রেলকম্মার “বর্ম্মঘট” আধিক সুবিধা! আদায়ের 
একট! ফৌশল। পঞ্জিকাখানি রেলওয়েসমূহের নুখপঅ-_ 
কন্মীদের মনোভাব তার প্রবন্ধাবলীতে কতটা প্রতিফলিত হয় 
তাহা জানি না। তবে যে তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া তাহা 
লেখা হইয়াছে, তৎসন্বক্ধে মতভেদ থাকিতে পারে নাঃ 


“প্রতি চারি শত তারতীয়ের মধ্যে একজন রেলকন্মী এবং 
এক শত পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার রেলের উপর নির্ভর- 
ঈীল। সর্বাপেক্ষা বেশ শ্রমিক এই রেলেতেই কার্ধ্যে নিযুক্ত 
আছে। তারস্তীর় রেলের বর্তমানে কন্মীসংখ্যা ৮১২ লক্ষ। 
এই শ্রমিকর্ধের উপরেই দেশের কল্যাণ ও সম্বদ্ধি নির্ভর 
করিতেছে । ইচ্ছা করিলে তাহারা একটা! জাতিকে প্রগতির 
পথে লইরা যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে সমগ্র জাতিকে 
তাহার! ধ্বংসের পথেও ঠেঁলিয়| দিতে পারে । 

শ্রমিক সমাদে রেলকত্মীঘা! অন্তাদের তুলনায় হুপ্রতিঠিত 
ইহা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি করা হইবে না । অবস্ত ইহা দ্বারা 
বুঝার না যে রেল শ্রমিকর! তাহাদের চাহিদা মত সব কিছুই 
পাইয়াছে এবং তাহাদের আর কিছুর প্রয়োজন নাই । নিয়োক্ত 
তথ্যাদি হইতে প্রমাণিত হইবে রেলশ্রমিকরা ক্রমে ক্রমে কি 
ভাবে সুবিধা লাত করিয়াছে! 

“পূৰ্ব্বে বিভিন্ন হারের মাহিনার চলন ছিল, এমদ কি 
সরকার চালিত রেলওয়েতেও কন্মাঘের মাহিমার সামন্তরন্ক ছিল 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


লালা লোপা লোলা লালা ললো 


না। এমন কি এক রেলেতেই এক পদে বিভিন্ন ব্যক্তি বিডিন্ন 
হারে মাহিনা পাইত । 

“সংগঠিত শ্রমিকরা মাঝে মাঝেই তাহাদের মাহিনার 
অসামঞ্জন্ত এবং মাহিনার অপর্ধ্যাপ্ততা সম্পর্কে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিত মা । এই প্রতিবাদ্ধের ফলেই রেল-কন্মাদের 
মাহিনার কাঠামো, মাহিনার হার এবং তাতা ইত্যাদি পর্ধ্যা- _ 
লোচনমা করিবার জন কেন্দ্রীয় “পে কমিশন? নিযুক্ত হয়। ১৯৪৭ 
সালে তাহারা বিবরণী পেশ করেন এবং বিতিন্ন কর্ম্মীদের উন্নত 
ও সমঞ্জস হারে মাহিন! প্রবর্তনের পরন্ভ সুপারিশ করেন। 
নিয়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত 
মাহিনার হার প্রদত্ত হইল £ 


অনিপুণ কম্মী 

অনিপুগ দারিত্বদীল কন্দা 
অনিপুপ তত্বাবধায়ক 
শিক্ষিত চতুর্থ শ্রেণীর কন্দা 
অর্দ্-নিপুণ কম্মা 
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“পূর্ক্বে যে সকল মাছিনার হার বিদ্মমান ছিল তাহাদের 
তুলনায় বর্তমান হার সকল উম্নততর সন্দেহ নাই । মোট ৮১২ 
লক্ষ কন্মীর মধ্যে অনিপুণ কন্দীর সংখ্য! হইল পাঁচ লক্ষ এবং 
বর্তমানে শাহারা সমহারে মাহিনা পাইতেছে। সেই প্রকার 
১'৫ লক্ষ মিপুণ ও অর্দ-নিপুণ কম্মীদেরও মাহিনার হার 
সমভাবে নির্ঘারিত হইয়াছে। 

“ভান্রতীয় রেলের নিপুণ এবং অর্দ্ধ-মিপুণ কর্মময় যাহাতে 

১2৫ 
প্রপ্যেকেই সমব্যবহার পায় তাহার ভ্রন্ভ শ্রমিক, মালিক এবং 
একজন মিরপেক্ষ সভাপতি লইয়া সালিশী-বোর্ড গঠিত হয়। এ 
সালিশ-বোর্ড কশ্মাদের পর্ধ্যাকস় এবং সংজ্ঞা সম্বন্ধে যে সকল 
সুপারিশ ফরেন তাহা গৃহীত হয়। 

“রেল কর্তৃপক্ষ ৩৫,০০০ রানিং ঠাফের মাহিনা এবং রানিং 
এলাওয়েব্দ বাবদ নানাভাবে তাহাদিগকে টাকা দিরা থাকেন। 
পূর্বে একই রেলেতে রানিং এলাওয়েন্দে পার্ধক্যও দেখা যাইত 
এবং মাঝে মাঝেই ইহার তারতম্য হইত | রানিং এলাওয়েন্েের 

এই বিভিন্তা পরিহার করিবার শ্রন্ত পে কমিশন নির্দেশ 


আশ্বিন 


পালাল লো লোলা” 


দিলেন যে ১৯৪৬ সালে যে হারে' কর্ম্দাদিগকে রানিং 
এলাওয়েন্স দেওয়া হইত তাহাই সাময়িকভাবে চলিতে 
থাকিবে। পে কমিশনের স্থপারিশ কার্যকরী করিতে 
কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। 

*্রব্যসৃল্যের বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া! জীবদ-যাজা নির্বাহ 
--করিতে সাহাধ্য করিবার অন্ত প্রথমে ১৯৪০ সালে রেল- 
কন্মাদের অন্ত মাগ্‌ঈীতাতা| প্রবর্তিত হয়। এই সঙ্গে রেলওয়ে 
শন্ত বিপশি হইতে কন্মীদিগকে সত্তাদামে অক্যাবন্তক ভ্রব্যাদি 
লইবার স্থবিধাও অহুযোদিন্ত হয়। “গ্রেণশপ, ইন্‌কোয়ারী 
কমিটির সুপারিশ ক্রমে কন্মীর্দিগকে ১৯৪৯ সালের শ্রাহুয়ারী 
হইতে মাগ্‌ঈীতাতা সম্পূর্ণ টাকায় অথবা সন্তা দামে খাস্দ্রব্য 
প্রহণের অভিরুচি দেওয়া হয়। ইহার অল্প কিছুদিন পরে 
মাসিক ২৫০২ টাকার অনধিক মাহিনায় যে সকল কর্শী কাজ 
করেন তাহাদের জ্ভ মাসিক ১০২ টাকা মহার্ঘভাতা নির্ধারিত 
হয় এবং শক্ত বিপণির সুবিধা যাহারা লইতেছেন তাহাদের 
ভক্ত ৫২ টাকা মহার্ধভাতা নির্ারিত হয়। ১৯৪৭ সালের 
পূর্বের বাড়ীভাড়া ব। ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন ভাঙার নিয়ম ছিল 
না। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মান্রাজ্ের ভায় বড় বড় শহরে 
বাসস্থান পাইবার ঘোগ্য অথচ বাসস্থান পায় নাই এই সকল 
কম্মীকে একটা স্থাশীয় ভাতা! দেওয়া হইত।... 

“অনা শ্রম প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সহিত তুলনা করিলেই 
রেলকম্মাদের অবস্থা সম্যক্রপে বুঝা যায়। একজন সাধারণ 
প্রামবালী কি অবস্থায় বাস করে তাহা দেখিলেই রেলকন্মী 
নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন ।:..* 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক আন্দোলনের 
ঘটনাপঞ্জী 


“শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে মাঞ্ষিণ রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাবলীর একটি তালিকা এখানে দেওয়া গেল : 

১৭৮৬ ফিলাভেল্কিয়ার ছাপাখানার শ্রমিকের! বর্দ্খট 
করে সপ্তাহে নিম্নতম মন্ছুরী ৬ ডলার আদায় কত্ে। একটি 
মাছ ব্যবসায়ে শ্রমিকদের বর্ঘটের নির্ভরযোগ্য উদাহরণ 
চেষাকিণ রাহে এইটিই প্রথম । 

১৮২৫ নিউইয়র্ক শহরে ট্রেন্ড ইউনিয়ন পরিচালিত মেয়ে- 
দৰ্চ্জিদের একটি সমিতি স্থাপিত হুয়। 

১৮২৭ বিভিন্ন শ্রেণীর ও শিল্পের দক্ষ কারিগরদের একটি 
সমিতি ( মেকানিক্স ইউনিয়ন অব ট্রেড এসোসিয়েশন ) ফিলা- 
ডেলফিয়ায় স্থাপিত হয় । শহুরে এই জাতীয় ফেনীর শমিক- 
সমিতি স্থাপনের উল্লেখ যাফিণ রা এই প্রথম । 

১৮৪২ কমনওয়েল্ধ বনাম হান্ট মামীর মামলায় মাসাঁ- 





চুসেটস্‌ আদালতের রায়ে শ্রমিক-ইউনিয়নগ্ডলিকে আইনতঃ - 


সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করা হয়। রায়ে আরও বলা 


বিবিধ প্রসঙ্-_মারিণ যুক্তরাষ্ট্রে অনিক আন্দোলনের ঘটনাপপ্রী 
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হয় যে, কোনও দোকানের কাশ্রিকর্্দ বন্ধ আছে এটা প্রমাণ 
করবার চেষ্টা বে-আইনী নয় কিংবা কোনও বে-আইমী উদ্দেশ্য 
এর পিছনে আছে, তারও প্রমাণ হতে পারে না। 

১৮৬৯ ফিলাডেলফিয়ায় একটি নূতন শ্রমিক সমিতি গঠিত 
০হয়, তারা প্রকাস্কেই দক্ষ ও কাচা কারিগরদের সংগঠিত করতে 
থাকেন। রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘটে এরা অয়লাত করেন । 
দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাল করবার দাবি প্রবলভাবে এঁরা! চালান 
এবং ৭ লক্ষ শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানের সদন্ভ হুন । 


১৮৯৮ ‘এর্ডম্যান এট” কংগ্রেস কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং 
১৮৮৮ সালের “রেলওয়ে-শ্রমিক সংক্রান্ত: আইন বাতিল হয়ে 
যায়। 

১৯১৪ ক্লেটন-এক্ট মঞ্চুর হয়। পিকেটিং এবং শ্রমিক 
ইউনিয়নের অন্তান কার্ধ্যকলাপ আইমতঃ সিদ্ধ বলে গণ্য হয়। 

১৯২৬ রেল-শ্রমিক আইন প্রচলিত হয় । শ্রমিক ইউনিয়নে 
যোগদান করার জন্তে শ্রমিকদের ফোমও রকম শান্তিদীনের 

এ আইনে মত প্রকাশ করা হয়। 

১৯৩২ "শ্রমিক সম্পর্কিত” বিবাদে বিশেষ অনুমতি ছাড়! 
ইঞ্জাংসন ভারি নিষিদ্ধ করা হয়। বেফার-জীবন বাঘা প্রথম 
প্রচলিত হুর উইস্কন্সিন্‌ শহরে । 

১৯৩০ ক্কাশঙাল ইগ্ডাপ্রীয়াল রিকভারি এক” অনুযায়ী 

' সিদ্ধান্ত হয় যে, সঙ্ঘবদ্ধ হবার এবং মালিকদের কাছে সঙ্বন্ধ- 
ভাবে দাবি উপস্থিত করবার অধিকার শ্রধিকদের থাকবে £ 
তাদের ওপরে কোনও রকম জোর জুলুম বাধা কিংবা বিদ্র হুটি 
করতে মালিকেরা পারবেন না। 

১১৩৫ শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠন থেকে প্রতি- 
নিৰি পাঠিয়ে দিত্দেদের দাবি আদায়ের অধিকার বিধিবদ্ধ হয় 
(ওয়াগমার এট অহযায়ী )। 

শ্রমিক-প্রত্ধিষ্ঠান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নবেম্বর মাসে। 

১৯৩৭ ন্যাশনাল লেবার রিলেসন্স এট আইনতঃ মঞ্জুর 
হয়। 

১৯৪৪ “রেল-শ্রমিক সম্পরিত আইন? অনুযায়ী সংখ্যাধিক্যের 
ভোট অনুসারে গঠিত শ্রষিক ইউনিয়নকে নির্দেশ দেওয়া হয় 
যে, কোনও বিশেষ শ্রেনীর সংখ্যালঘু শ্রমিকদের শ্বার্থরক্ষার 
দ্বায়িত্ব ইউমিয়নফে মিতে হবে । 

১৯৪৮ শ্রমিক ক্ষতিপূরণ সম্পকিত আইনের আওতায় 
মিসিসিপি রাধটি আসে। প্রথম শ্রমিক-নিরাপতা সম্মেলন 
বসে ওয়াশিংটন শহুরে । 

১৯৪১ “আন্তর্জাতিক খ্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্খ” প্রতিষ্ঠিত 
হুর লণ্ডন শহরে, ছিসেম্বর মাসে। বিভিন্ন ৬০ট রাধের প্রতি- 
নিধি এতে যোগদান ফরেন। 

১৯৫০ ভরাতীর “সঙ্ঘটকালীন+ সমস্কাদি সম্পর্কে রাধকে 
শ্রমিকদের মতামত জানাবার উদ্দেষ্তে ইউনাইটেড লেবার 
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শাপত লালা 


পলিসি কমিট+ গঠিত হয় । য়েল-শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অন্যান্য 
শ্রমিক সংগঠন থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত 1” 

“আমেরিকান রিপোর্ট” মাঘক বাংলাভাষায় পরিচালিত 
পৃঞ্জিকায় উপরে উদ্ধত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে । দেড় শত 
বৎসরের ইতিহাস এই বিবরণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । 
কিন্ক দেখিতে পাওয়া যায় না অগণিত শর়নারীর “সর্ধ্বোদয়ের" 
জন সংগ্রাম; তাহার মর্পস্থলে মালব-প্রকৃতির স্বাভাবিক 
আকুতি । 

পশ্চিমবঙ্গে কুঠরোগের প্রাবল্য 

*পৃথিবীতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ স্রী-পুরুষ বালক- 
বালিকা কৃষ্ঠরোগে আক্রান্ত । তন্মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ভারত- 
বর্ষে দেখ! যায় । ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবচে এই রোগ 
আক্রান্তের সংখা! প্রায় হুই লক্ষ । 

পশ্চিমবঙ্গের কুষ্ঠরোগের সেবাকার্ধ্যের অন্ভ ১৯২৭ সালে 
একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হর । তাহাদের কর্টের ফলে রোগটা 
কতদূর প্রশমিত হইয়াছে তাহার হিসাব সংগ্রহ করা কিম" 

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গের হুই লক্ষ 
রোগীর মধ্যে প্রাপ্ণ পঞ্চাশ হাজার ছোঁয়াচে । ইহাদের 
চিকিৎসার জন্ত মাজ্জ সাতানব্যইটি সামরিক চিকিৎসালয় 


(01019) বিভ্মান; প্রায় দশ পনর হান্ধার রোগী এই সব. 


চিকিৎসালয়ে প্রতি বৎসর চিকিংসিত হইন্ডে আসে । 
রোগীকে আশ্রয় দিবার চিকিৎসালয়ের সংখ্যা মাজ সাতটি ; 
তাহাদের জন্ত খাট-বিদ্বানার সংখ্যা মাছ সাভ শত যোলটি। 
অথচ প্রয়োজম পঞ্চাশ হাঙ্বার । এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
মাত্র একটি সরকারের জাহাষ্যে পরিচালিত : তিনটি প্রষ্টান 
প্রচারকমগ্ুলী কর্তৃক পরিচালিত ; তিনটি স্থানীয় ঘনপেবীবৃদ্দ 
করুক পরিচালিত |” 
গত ১৫ই কান হইতে এক সপ্তাহকাল ভারতে “কুষ্ঠরোগ 
সপ্তাহ” পালিত হইয়াছে । এতৎসম্পর্কে কলিকান্তা নগরীর 
ট্রাম-বাসে, রাস্তা-ঘাটে শ্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ পথচারীর নিকট ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন ) তারাও ছু’ পরসাঁ, চার পয়সা করিয়া আবদ্ধ 
বাক্সে ফেলিরা দিয়াছেন । এই সংগ্রহ “বাখিকী” হুইয়া 
উঠিম্বাছে | 4 
পু আমাদের বাকুদ্ার সহযোগী *বীকুড়া-ধর্পণ” এ জেলার 
কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা দিতে পারিলে ভাল করিতেন । তারের 
জেলা ও উৎকল রাজ্যের দানা অঞ্চলে কুষ্ঠ রোগের প্রাবল্য 
দেখা যায়। 
হাসপাতাল সন্বন্ধে রাষ্ট্রের পরিচীলকবর্গ কর্তব্য করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া মনে হর মা। 


বীরেন্দ্র-স্থৃতি-সৌধ টাষ্ট দলিল 
বীরেন্সদাথ শাসমল ছিলেন মেদিনীপুরের রাষধরীয় চেতনার 


প্রবানী 
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অগ্রদূত ; রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সেদাপতি। তাহার অকালয়ত্যুতে 
বাঙালীর যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অপুরদীয়। তার স্থতি 
জাভিও বাঙালী হৃদয়ে ক্ষোভ ভাগায়। 

দেশবাসী তাহার স্বতি-সোধ নিৰ্ম্মাণ করিতে সক্ষম হুইয়া- 


» ছেন জানিয়া আনন্দিত । এই বিষয়ে কাধি “দেশপ্রাণ” 


পল্জিকায় ৫ই ভান্র সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত - 
হইয়াছে, তাহা সময়োপযোগী £ 

“কাধি শহরে কীধি ক্লাবের বাণী মঞ্চের সন্মুখে বীরেজ- 
স্থতি-সৌধ নির্টিত হইতেছে । নির্দ্দাণকার্ধ্য প্রায় অর্ধেক সম্পন্ন 
হইয়াছে । মাননীয় মহকুমা শাসক ও কাধির মোক্তার 
প্রধনোজকুমার সিংহ ও তাহার সহকন্থাগণ বিশেষ ভাবে 
অগ্রণী হুইয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন । 
মেদিনীপুরের সুকুটহীন সত্মাট দেশপ্রাণ বীরেন্রনাথ শাসমল 
মহাশয়ের স্থতিসৌধ জাতীয় সম্পঘি। কাধি' ক্লাবের জমির 
উপর এই সৌধ নির্মিত হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণের স্বতঃই 
সন্দেহ হইয়াছিজ যে, এই সোধে সর্বসাধারণের অবাধ অধিকার 
থাকিবে কিনা । উক্ত সন্দেহ নিরলনের ভর মনোজ বাবু 
কাৰি ক্লাবের কর্তৃপক্ষের দ্বারা বীরেন্্র-স্মতিসৌবের রত একটি 
ট্রাই দলিল সম্পাদন করাইয়াছেন। কাধি ক্লাবের সাধারণ-- 
সত্যগণের মধ্যে উক্ত দলিলের ট্রাটি ও সর্ত লইয়া খুব তর্ক- 
বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে । “দেশপ্রাণে'র স্মৃতি রক্ষা তাহার 
দেশবাশীর একটি অবশ্তকর্তব্য কর্ম্ম। শহরের কেন্ত্রস্থলে 
একটি প্রকাণ্ত স্থানেই স্মতি-সৌধ নির্মিত হুইতেছে। কাধি 
ক্লাবও একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান । দেশবাসী নিবস্বার্থভাবে 
স্মৃতিসৌদ্ধের জত এ পর্য্যন্ত বহু সহশ্র মুদ্রা অকাতরে দান 
করিয়াছেন, এবং শেষ পর্য্যস্ত সমূহ অর্থই দাদ করিবেন। 
বীরেন্্র-স্থতিসৌধের জর যে ট্রা্ কমিটি গঠিত হুইয়াছিল কাখি 
ক্লাবের সাধারণ সতায় এ ট্রা্টবোর্ড নাকচ করিস দূতন ট্রাই 
কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে । আমরাও এই ট্রাই দলিল 


. পরিবর্তনের পক্ষপাতী ; কিন্ত আমর! এমন ট্রাই কমিটি চাই 


যাহাতে কাখির সমস্ত প্রন্তিষ্ঠানের প্রতিনিবিসংখ্যা এমন লওয়া! 
হয় যাহাতে কোনও এফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিবিসংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লান্ত করিয়া জনসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই স্ৃত্তি- 
সৌধের উপর প্রতুত্ব করিতে না পারেন। আমরা কাথি-* 
ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ 
করিতেছি 1” 


চন্দননগরের ভবিষ্যৎ 
রাজনীতিক মতামতের টানাপোডেদের দৌলতে নাগরিকের 
ভবিস্তৎ চুভ়াত্ত নির্ধারিত হয়। নাগরিকের মধ্যে জীবনীশক্তি 
থাকিলে, সব অব্যবস্থা বা কুব্যবস্থা ভারা সংশোধন করিতে 
পারেন। সুতরাং চন্দননগরের রাষ্ট্রীর ব্যাপারে কংগ্রেসের 
যে পরাজয় বটিরাছে তাহাতে আমরা চকিত হুই নাই । 


আশ্বিন 


বিবিধ প্রসঙ্গ__-আসামে মন্ত্রিবর্গের আশ্রিতবাগুসল্য 


৪৯৩ 





এতং সম্পর্কে “চম্দনমগরের ভবিষ্যংশ এই শিরোনামাযুক্ত 
যে সব প্রবন্ধ অরুণচন্ত্র দত্ত লিখিতেছেন প্রবর্তক সঙ্ঘের মুখপত্র 
*নবলসজ্বের” পৃষ্ঠায়, তাহা অতীতের তথ্যে পূর্ণ ও ভবিষ্যতের 
দিকে অ্ুলি নির্দেশ করিতেছে । গত ১৩ই শ্রাবণ সংখ্যার 
ভবিষ্যতের কাঠামো সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা! 
প্রণিধানযোগ্য £ 

“দেখা যাইতেছে যে, ১৭৮৩ সালের ভাসইস্বের সদ্ধি- 
পত্ধা্থসারে ফরাসীরা চদ্দমনপরের তিন ধারে “গড়” ব| পরিখা 
খনন করেন এবং সেই পরিখার অন্তর্ধর্ী ভূভাপটির উপর 
তাহারা তত্বাবধানের দাবি প্রতিষ্ঠা করিলেও, উক্ত ভূখণ্ডের 
উপর মালিকানা সত্ব তাহার! পাম নাই এবং সে দাবিও 
তাহারা করিতেন মা। শুধু গোন্দলপাড়া তাঁলুকটির উপর 
তাহারা তদানীস্তন ফৌন্বদরার নবাব খাঁ জাহান খাঁর নিকট 
হইতে বাঁধিক নিদ্দিষ্ট খাজদার বিনিময়ে জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। জার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাহরের নিকট 
হইতে তাহারা একটি কুঠনির্শ্মাণের অভ ৭ বিখা যান নিফর 
জমি--তাহাও “সম্ভবতঃ, লাভ করিয্াছিলেন-..1 

“আমার বজ্ঞব্য-_চল্দদনপরের ফরাসী গড়-_যাহা কলি- 
কাতার “মারাঠ] ডিচেশ্র সম আদর্শে ও প্রায় সমপ্রয়োজনেই 
খনিত হষ্টয়াছিল, তাহা একাস্ত কৃজিম রেখা টানিয়া চদ্দন- 
মগরের আসল প্রাণক্ষেত্রটিকে গণ্ডীবন্ধ করিয়া ক্ষুদ্র ও সঙ্ধীর্ণ 
“ফরাপভাঙ্কায়” পরিণত করিয়াছিল । এই ক্কতিম 'গঞ্ডী অতঃপর 


আমর! স্বাধীন ভারতে সংযুক্তিকাজে সম্পূর্ণরূপে মুছ্ছিয়া. 


ফেলিতে চাই'। চন্দননগরের রাষ্ট্রীয় কর্ণবারপণ যে দলীয় 
বা যে আদর্শপস্থীই হটন--াহারা! ভারত গবর্থেন্টের 
নিকট 'বৃহভর চদ্দনমপরেরই+ দাবি করুন । এই বৃহভর চন্দন- 
নগর ‘ফরাসী গড়ের” পারে__দক্ষিণে তেলিনীপাড়া ও গৌর" 
হাটি পর্য্যন্ত ভদ্বেম্বরের উত্ভরাংশ, পশ্চিমে বহুবাজ্ার ও রেল- 
পারের সরপ্বতী এবং কুস্তীনদীর তটক্ষেত্রের দীর্ঘায়ত কিয়দংশ, 
উত্তরে কিশ্কর সেনের গড়ের সমাস্তরালে, বর্তমানের তথাকখিত 
“ব্ৰিটিশ চন্দননগর’--এই সমগ্র বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়াই সংগঠিত 
করা উচিত কারণ, ইহাই সত্য চন্দননপরের প্রাণ ও প্রতি- 
ভার বিশাল পরিমগল- আমাদের পূর্ণারতন। তীথভূমি বলিয়াই 


৮১ আমি দৃঢ় প্রত্যয় করি।” 


ছুপ্ধ-সমন্তার সমাধান 

আমরা অনেকবারই ছঞ্ধ-সমন্তার সমাধাদকয্ে বোদ্বাই 
রাজ্যের প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছি | তথায় বোদ্বাই নগরীর 
নিকটবর্তী *আরে” ( Aএarণy ) গ্রামে, ও গুজরাটে “আঁমন্দ” 
নাক প্রামে সরকারী তত্বাবধানে ও 'সরকারী ব্যয়ে ছুইটি 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে ; টদ্দেন্ট-_দশ-পমর বংলর অস্তে 
বোদ্বাই ও আহমদাবাদ নগরীর মত স্থানের ছুপ্ধ ব্যবসার 
রাষ্্ীয়করণ কর! হইবে। বর্তমানে “গোয়ালার]”” হৰ্ধের 


জোগাম দ্বিতেছে 1? বোম্বাই নগরী ও তাহার আশে- 
পাশে প্রায় ৫৫,০০০ হাতার গরু ও মহিষ আছে; মহিষের 
সংখ্যাই প্রায় ৪০,০০০ হাক্জার | বর্তমানে “আরে” প্রতিষ্ঠানে 
প্রায় ৯,০০০ হাজার গরু-মহিষ আছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় 
৫১9০০ করিয়া তাহাদের বর্তমান “থাটাল” হইতে সরানো 
সম্ভব। প্রতি বংসর ৮০ লক্ষ টাকার বেশী “আরে”র জড 
ব্যয় কর! সম্ভব ময়। বোম্বাই নগরীতে থে ৬,০০০ হাজার 
পো-মহিষ এখনও আছে, তাহা আগামী বৎসরের মধ্যে 
সরাইরা ফেলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

বোম্বাই নগরীতে এখন প্রতি সের ছুধ ৮০ আনা দরে 
পাওয়া যায়; যাহারা তাহা ব্যবহার করিতেছেন তাহারা 
এই ছুধের প্রশংসাই করিয়া থাকেন। এই সকল তথ্য পাওয়া! 
গিয়াছে বোস্বাই ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনার ফলে । সমান্র- 
তন্রবাদী হুই-এক ভন সদন্ত প্রায় প্রতি অধিবেশনে এই 
রাষঠীক্ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা বিতর্কের সৃতি করেন। 
তাহারা অস্থির হুইয়া পড়িয়াছেন, ফেন ছুগ্ধ ব্যবসায়ের ব্রাহীয়- 


করণ আরও ত্বরান্বিত হইতেছে ন! ; কাঠাল পাকিতে যে 


সময়টুকু লাগে তাও তাহারা দিতে চান না। ভাহারা 
সোভিয়েট *পিতৃভূমির”। অভিজ্ঞতার কথা তুলিয়া সিরাছেন।; 
কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে ভোর করিয়া সমাজতন্ত্রী করিতে 
গিয়া ষ্টালন ও তাহার পার্শ্বচরেরা যে হুপ্ডিক্ষের হুঠি করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে প্রাণ হারাইয়াছিল ডিশ লক্ষ নরনারী | 

এই সম্পর্কে আমরা পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা্থিত “তুম 
ফলোনী” সম্বন্ধে সকলের উদাসীনতা লক্ষ্য না করিয়া] পারি 
না। বোম্বাই সরকার মাঝে মাঝে “আরে” প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
নানাবিধ তথ্যের পরিবেশন করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কিন্ত নিব্যিকার ৷ প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া 
হরিণঘাটায় যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহারা 
হেষন উদ্বাসীন, সেইক্সপ উদাসীন পরিষদের সভ্যগণ, ততোধিক 
উদাসীন আমাদের মাগরিকবৃন্দ । এমন কি যাহার! “সরকারী” 
ছ্ধ ব্যবহার করিয়া] থাকেন, ঠাহারাও নির্বাক। অর্ধাং 
হত্রিণঘার্টীর *ছুঞ্ধ-কলোনমী” লোকচক্ষুর অগোচরে শুকাইয়া 
মরিবে। 


আসামে মন্ত্রিবর্গের আশ্রিতবাৎসল্য 

গত ১১ই ভাদ্রের সংবাদপত্রে নিয়লিখিত বিবরণটি 
প্রকাশিত হুইরাছিল : | 

“অর্থমন্ত্রীর ১৯৫০ সালের হিসাব হইতে কতফগুলি- 
চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতের অভিটর- 
দ্রেনারেলের সত্যতা নির্ধারক ন্বাক্ষরযুক্ত আসাম-সরকারের 
হিসাবপরীক্ষক কর্মচারী শ্রী কে, কে, আয়েঙ্গার রচিত এই 
রিপোর্টে মন্িগণ ও রাক্যপালের হাতে ইচ্ছাহৃঘারী খরচের অর্ক 
বরাদ্ধ চাকার একটা হিসাব আছে। উক্ত রিপোর্টে বলা 


৪৯৪ 


পলিপ লালা লালি ত, 


হইয়াছে যে, ১১টি ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েক ব্যক্তিকে একাধিক 


মন সাহায্যের টাক! দিয়াছেন এবং ৩টি ক্ষেত্রে একই মন্ত্রী . 


একই ব্যক্তিকে একাধিকবার সাহায্যের টাকা দিয়াছেন । 
একটি ক্ষেত্রে আয়করদাতাঁ একজন সরকারী কর্পচারীকে 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । হিসাবপত্রীক্ষক অনুরোধ করা 
সত্বেও আসাম-সরকার এইরূপ সাহায্যদানের নীতি কিরূপ 
হওয়া! উচিত তাহা ব্যাখ্যা করেন মাই। হিসাবপরীক্ষকের 
মতে কেবল সরকারী কিংবা আবা-সরকানী প্রতিষ্ঠানই এই 
সাহায্য পাইতে পারে ।” 

কেবলমাত্র আসাম রান্দ্যের মন্ত্রিমগলীই এই কলঙ্কে 
কলঙ্কিত নম | তুৰ্ক সুলতানদের শাসন যখন তুরস্কে প্রবল 
ছিল, তখন তৃকাঁ সমাজ্জে একটি কথা প্রচলিত ছিল। *পাত- 
সাহের কোষাগার সমুদ্রের মতন গভীর ; তার মধ্যে যে হাত 
ডুবাইল না বা ডুবাইতে পারিল না, সে ত যুর্খ।” আমরা 
কথাটা মোলায়েম করিয়া দিলাম | মুসলিম সমাজে নিষিদ্ধ 
জীবের সঙ্গে এ মুর্ধের দলকে তুলনা করা হইত ৷ 


আগরতলা কলেজ 
বঙ্গবিচ্ছেদ ও গৌহাটি বিশ্ববিভালয় স্থাপিত হইবার পর 
কলিকাত! বিশ্ববিভালস্বের অধীনস্থ পূর্ব পাকিস্থান ও আসামের 
কলেজ্গুলি যখন কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে বিস্ছি্ হুই! 
পড়িল, তখন সমগ্র পূর্বাঞ্চলে উক্ত বিশ্ববিভালয়ের অধীনে 
একমাঅ আগরতলা ‘মহারাজা বীর বিক্ষম কলেজ্জ’ নামে 
ধ্যাত একটি নূতন কলেজ ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হইয়াছিল। 
উক্ত কলেজে পূর্বব পাকিস্থানের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে 
উদ্বাস্ত হিন্মু ছাত্র আসিয়া তি হইল ; অধ্যাপকরন্দও সেই 
পথের পথিক হুইলেন। আজ ঠাহারাই এই কলেন্ডের পৱি- 
চালক এবং কলেঙ্রের বর্তমান উন্নতির মূলে তাহাদের আগ্রহ 
বিদ্ধমান। ১৯৪৭ সালে কলেন্ব স্থাপিত হইয়াছে ; কিন্ত উক্ত 
ফলেঙে বি-এসসি ক্লাস এখনও খোলা হয় নাই। আজ 
তিন বংষর যাবৎ আই এলসি পাস করার পর অধিকাংশ 
ছাই পড়! ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, কেহ কেহ আবার বি-এ 
পড়িতেছেন। কারণ বর্তমান সময়ে দেশের এত সমস্যাকে 
উপেক্ষা করিয়া উদ্বান্ত ও অন্তান্ত গরীব ছাত্রদের পক্ষে কলি- 
কাতা পিয়া বি-এসসি কলেজে ভণ্ডি হওয়া আকাশকুস্থম | 
কিন্তু ত্রিপুরা রানের সমস্ত উন্নতি ব্যাহত হুইয়া থাকিবে যত্ত 
দিন স্রিপুরা রাক্ধ্য হইতে আগমন ও নির্গমনের পথ প্রস্তুত না 
হইবে । পাকিস্থানী হিংসার আক্রমণে আক্গ তাহা কত বিদ্ব- 
স্কুল, তার প্রমাণ নিত্যই পাওয়া যাইতেছে ৷ ধাহাদের টাকা 
আছে, তাহার! আকাশপথে যাতায়াত করেন ; ব্যবসায়ী 
মুনাফার লোভে বিমানে মাল পাঠান ও লন। কিন্ত এটা 
জনসাধারণের পক্ষে বিলাস এবং দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে 
অচল । ফরিমগন্ধ-আপগরতলা রাস্তা প্রস্তুত নানা কারণে 
বিলম্বিত হইতেছে। 


প্রবাসী 





১৫৫৮ 


একটি জাম্মীন কলের গতি 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মধ্যে মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ সংবাছ 
পাওয়া যায়। গত ১৩ই তান্্র লালা দেশবন্ধু গু এমম 
একটি তথ্যের উদঘাটন করেন যাহা সরকারী কর্ণ্মচারীবর্পের 
জপদার্ধতার পরিচয় প্রদান করে। হইতে পারে যে ইতিপূর্কেই 
এত পরিচয় পাওয়| পিয়াছে যে গুপ্ত মহাশয়ের তথ্যের মধ্যে 
কোন নুভতনস্ব নাই এবং ক্তারতরাষ্ট্রের নাগরিকের তাহা গাঁ 
সহা হইয়া গিয়াছে । 

ছু’ তিন বৎসর পূর্বে জার্মানী হইতে একটি ৬০০০ হাজ্কার 
কিলোওয়াটসম্পম বিহ্যৎ উৎপাদক কল আসে । যুদ্ধের ক্ষতি- 
পুরণস্বকূপ তাহা পাওয়া যায়। কয়েক মাস কলিকাতার 
বন্দরে বাঝ্সবন্দী অবস্থার থাকার পর এই কলের ব্যবহারের 
কথা মনে হর । আর্ত হইল এক জড়ুত ঠেলাঠেলি। কেন্দ্রীয় 
বিহ্যৎ প্রতিষ্ঠান বলিলেন যে, এই কল চালাম সম্ভব নয় বা 
এরূপ একটা ওজর উপস্থিত করিলেন। 

কেন্দ্রীয় শিল্প বিভাগ প্রতি রাজ্যের নিকট এই কলটির 


০৮ ফেরি আরম্ভ করিলেন ; দামোদর পরিকল্পনা! প্রতিষ্ঠান ও 


অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ গেল। সকলের নিকট 
হইতে উত্তর আসিল-_এটা জকেদো। তারতরাহ্রের প্রধান 
মন্ত্রীর গোচরে হখন ব্যাপারটা আসিল, তখন তিনি দিল্লী 
নগরীর নিকটস্থ ফরিদাবাদ “কলোনী”র কর্তৃপক্ষকে এই কলটির 
সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। 
তারা স্বীকার করিলেন এবং কেন্দ্রীয় বিছ্যুৎ প্রতিষ্ঠান (0000- 
mission) যে ব্যয়ের তালিকা দেখাইয়াছিলেন তার ছয় 
ভাগের এক ভাগে ও তাহাদের সময়ের অর্ধেক সময়ে এই কল্‌টি 
চালু করিলেন । এখন তারা দিল্লীর পৌর প্রতিষ্ঠানকে ৩,০০০ . 
কিলোয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ তাড়া দিতেছেন ; নিজেরা] বাকীটা 
ব্যবহার করিতেছেন । ইহার উপর কোন মন্তব্য নিপ্রয়োজন । 


ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউটের হীরক জয়ন্তী 

সপ্তাহব্যাপী উৎসবান্ত্ে কলিকাতা ছাআসমান্ধের মুখ্য প্রতি- 
ঠানের হীরক জয়ন্তী সম্পন্ন হইয়াছে । প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় 
(১৮৯১ সালের ৩১শে আগষ্ট) এই প্রতিষ্ঠানের নাম 
ছিল “সোসাইটি কর দি হাইয়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন” 
“যুবফববন্দের উচ্চতর জ্ঞানদানের সমিতি”। উহা অনেকটা 
সরকার-খেঁষা ছিল; হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অধ্যাপকপণ উহার কর্তৃত্ব করিতেন। বর্তমান 
সংস্কৃত কলেজের পূর্বদিকে সংলগ্ন একতলা তবনে উহা! 
অবস্থিত ছিল। 

তার পর যখন বিপ্লববাদের প্লাবনে বাঙালী যুবক ভাসিয়া 
যাইতে আরস্ত করিল তখন পরকারের সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানকে 
নান! ভাবে পুষ্ট করে। তেতল বাড়ী হয়, খেলাধুলার ব্যবস্থা 
হয়। সেই অনুপাত্তে জানের অনুশীলন ব্যাহত হয়। সেই 


আশ্বিন বিবিধ প্রসগ-_সংস্কভ এসোসিয়েশনের ইতিহ।স 8৯৫ 


অবস্থা এখনও বর্তমান । এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রসমাজে কুলীন টাকা পরিষদ কর্তৃক ব্যস্থিত হইয়াছে । ১৯৪৮-৪৯ সালে 
বলিয়া পরিচিত । কৌলীজের গুণ ও দোষ তাহার পরি- কেন্দ্রীয় সরকার দশ হাশ্বার টাকা দিয়াছিলেন, ১৯৫০-৫১ 
চালনে লক্ষঈীয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার জভ যে সালে তাহাই দ্বিতেছেন। বাকী টাকাটা কে, দ্বিতেছেন, 
কঠোর সাধনার প্রয়োজন, কুলীন তাহা করিতে অক্ষম | তাহার উল্লেখ দেখিলাম না । কেবলমাআ মহাহভব ব্যক্তিবর্গের 
শুতন অবস্থা আনয়নের শুঙ্গ চাই নব-জাগৃতি ; চাই দান-স্বর্ূপ তিন হাঙ্জার টাকার শ্বীক্ৃতি আছে। 
ভারতবর্ষে ১৩০ বৎসরের মধ্যে মে নব-জাগৃতি দেখা দিয়াছিল, কিন্ত এই ব্যয়ে আমরা সন্ধই হইতে পারি না। কারণ 


ততসন্বদ্ধে বিশদ ভ্ান। যে জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা অয়ন্তী টোল বা ছাতকে যে বৃত্তি দেওয়া হর তাহার পরিমাণ “অতি- 
উৎসব উপলক্ষে হইয়াছিল তাহা বাহ ৷ সুতরাং বর্তমান যুগের স্বল্প সংখ্যায় £০, ॥০, ১২ ২২ ৩২ ৫২ টাকা।” কলে সংস্কৃত 





উপযোগী হৈ-হল্সড়ে সাত দিন কাটয়াছে। পণ্ডিত ও ছাত্র শিক্ষিত সমান্ধে প্রায় অপাংক্তের হইয়া আছেন। 
এরূপ অপ্রিয় সমালোচনার প্রয়োজ্রন আছে, আত্ম- স্বাধীন রাঙ্রেরপক্ষে তাহা কলক্ব-স্বরূপ। হয় সংস্কৃত ভাষার 
বিশ্লেষণ চাই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়া, সম্মান দিয়, 
ভুর্নীতি ধরিয়া দিলেও ধরে না উন্নত করা হুটক, না হয় এই ভাষাকে ইংরেজ আমলের যত 


“সরকার প্রাচীরপত্রে এবং সংবাদপজ্জ মারফত প্রচার “মত” ভাষা! বলিয়া বা মনে করিরা দাহ করা হষ্টক। 
করিতেছেন “ঘুষ লওয়া” বন্ধ কর, হুর্মীতি দমন কর,» কিন্ত আর একট! কথা। পরিষদের বিবরণ পাঠ করিয়া এই 
আশ্চর্যের বিষয় ছুতির স্বদ্ধে সরকারকে জ্যনাইলে সরকার শিক্ষার বর্তমান অবস্থ! বুঝা! যায় না । প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় 
কোন প্রতিকার করেন না, পরস্ত দেশবাসী যাহারা তু্ীতি --স্হস্কত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রথা বাচাইয়া রাখিবার 
দমনের অভ সরকারকে গোপনে বা প্রকাণ্ডে সাহায্য করেন অক রর দান ছিল, জমির উপন্বত্বে তাহা লাভ কর! 
গাহাদিগকে হায়রাদি ভোগ করিতে এবং সরকারী কর্্চারী- যাইত। হমিদার বলিয়া পরিচিত শ্রেণীর “বাক” ছিল। 

"দের হিতোপদেশ শুনিতে হয়। ছু'একটি দৃষ্টান্তে ছু্নীতির তাহার উপর ছিল নানাবিধ উৎসব উপলক্ষে দ্বান। বর্তমানে 
বিষয় জানাইতেছি 2 | রাষ্ট্রের দান “প্রাণ্ট"রূপে দেখা দেয়; শিক্ষা-বিতাগীঘর নানা 

১। অনকল্যাণ সমিতি কর্তৃক গত ২৫1৫১ তারিখে খানবেরালে তাহা নিয়ন্ত্রিত । অমিদারের *বার্থিফ” এখনও 
৩৩নং পত্রে জেলাশাসকের নিকট সরকারী কর্মচারীদের অবৃন্ত হয় নাই । শেষোক্ত সাহায্যও একেবারে শুকাইয়া 
সহযোগিতার বে-আইনী চাল রপ্তানী এবং পেট্রল লীভারদের . যায় নাই। এই সমন্তের হিসাব পাইলে বর্তমান অবস্থার 
ছুর্নাতি সম্বন্ধে একটি বিবরণ পাঠাইয়! ঘেলা শাসফকে গোপন সম্পূর্ণ রূপ বোধগম্য হইবে। এক্সস্ভ কেবলমান্জ “টোলের” 
তদন্ত করাইবার জন্ভ অনুরোধ ফর! হয়, কিন্তু সরকারী কর্- শিক্ষা-ব্যবস্থার ভথ্যগুলি সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন ৷ 


চারিগণ তাহা করেম মাই । স্কৃত এসোসিয়েশনের ইতিহাস 
২। গত ১লা পৌষ ১৩৫৭, গোপাল দতের কাপড়ের  শিক্ষাতরভী’’ (মাসিক ) পত্রিকার গত আষাঢ় সংখ্যায় 
দোকানে কতকগুলি বেআইনী মুত কাপড় উদ্ধার করা ্রীদ্যোতির্দরর লাহিডী সংস্কত শিক্ষা এলোসিয়েশদের একট 
হয়। 1). 5.3. অফিসার ষোগেশ্বরবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিবরণ দিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে কমিটি যে দুতন ব্যবস্থার 
ছিলেন। কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে জামি না। প্রস্তাব করিলেন তাহার পূর্বের কথ! এই প্রবন্ধে যাহা আছে 
বাকুডার “হিন্বুবাণী” পত্রিকার ১২ই তান সংখ্যায় উপরে তাহা তুলিয়া দিলাম £ 
উদ্ধত পজ্রধানি প্রকাশিত হইয়াছে । এই অত্যাচারের প্রতি  ৮...১৮১৮ সালে বে-সরকারী টৌলগুলির হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গের মন্তিমওলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । প্রথম উপাধির ক্লাস খোলা হুইল। ১৮৪৪ সালে হািতবে 


নি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক সরকারী ঘোষণার ফলে ইংরেজী 
গত ব্রা ভান্র পশ্চিমবক্ষেয় রাঙ্যপালের তবনে উক্ত শিক্ষার উৎসাহ অনেক বৃদ্ধি পাইল। তাহার ফলে টোলের 
প্রতিষ্ঠানের যার্খিক সমাবর্তন উৎসক সম্পন্ন হয়। ডক্টর সংখ্যা কমিয়া গেল। তখন সরফার হইতে টৌদের 
কৈলাসনাধ কাটজ্কু তাহার উদ্বোধন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও টোলফে বঞ্চিত হারে অর্থ সাহায্য দেওয়া 
সভাপতি কেন্দ্রীয় হাইকোর্টের বিচারপতি আবিজনকুষার স্থির হইল। সংস্কৃত বিভাখাঁদের উপাধিধানের ব্যবস্থার 
মুখোপাধ্যায় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন । মধ্যে একটি সমতা আনিবার অন্য ১৮৭৮ শ্রীষ্টান্বে সরকার 
পরিষদের বিবর্ণ পাঠে দেখা যায় তাহা সরকারী হইতে উপাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইল। ১৮৯৭ সালে সমস্ত 
সাহায্যে পু এবং সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত হইতেছে। টোলের পরীক্ষা কেন্জীভূত করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের 
১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় ২,১৪,৭০০২ শাসনাধীনে আনা হইল। তাহাকে সংস্কৃত পরীক্ষার 


সি 


৪৯৬ 


রেজিধ্রাররূপে অভিহিত করা হইল । ১৯০৮ সালে ১১ জন 
সন্ত লইরা একটি সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ড গঠিত হইল। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ পদাবিকারবলে তাহার কর্ম্মপচিব নিযুক্ত 
হইলেন। এই বোর্ডই কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের 
পূর্বাভাস । ওঁ এসোসিয়েশনে ৫০০ সদস্ভ লইয়া একটি 
সমাবর্তন সংস্থা এবং ২০ জন সদ্ন্ত লইয়া একটি কাধ্যনির্বাহক 
সমিতি গঠিত হইল । কার্ধ্যনির্বাহুক সমিতির কার্ধ্য হইল 
সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ 
দেওয়া, পরীক্ষা পরিচালনা করা ও উপাধি দেওয়া । কিন্ত 
যুদ্ধ ও তাহার ফলে অর্থনৈতিক কষ্টের জন্য সমাবর্তন সংস্থা 
কখনও সভ1 বসাইতে সমর্থ হয় নাই ৷ কার্ধ্যনির্ব্বাহক সংস্থাটিই 
কেবল এসোসিয়েশনের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯২৩,সালে 
সরকার একটি সমিতি স্থাপন করিলেন । তাহার কার্য হইল 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত চতুষ্পান্সগুলির ব্যবস্থা ও এপোসিয়েশনের কাৰ্য্য 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার খোজখবর লওয়| এবং মতামত দেওয়া । 
এই তদন্ত কমিটির পরামর্শাহযা রী যে কলিকাতা! সংস্কৃত এসো- 
সিয়েশন কোন কালেই পুর! কাধ্য করিতে পারে নাই, তাহা 
উঠিয়া পেল এবং তাহার স্থলে ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল সংস্কৃত 
এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিল । সমাবর্তন 
সংস্থার পরিবর্তে ৯৯ জন লদন্ত লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সবিতি 
এবং সভাপতি ও কর্ম্সচিব বাদে ১০ জন সদন্ত লইয়া একটি 
কার্যনির্বাহুক সমিতি গঠিত হইল। বেঙ্গল সংস্কৃত এসো- 


সিয়েশনের শাসনতন্ত্র এবং কা ধ্যক্রম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের : 


জন্য ১৯৩৮ সালে একটি কমিটি বসিল। এই কমিটির 
" হুপান্বিশকে এখনও বাস্তব রূপ দেওয়া হয় নাই 1” 


শত্রুরা ঘরেই আছে 

উড়িয্যারি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবরুষ্ণ চৌধুরী এক বক্তৃতা উপলক্ষে 
উপরে উদ্ভৃত বাক্যগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন । “বৃহৎ 
উৎকলের” পরিকল্পনার মধ্যে এ রান্যের রাজাদের একটি 
বিশিষ্ট স্থান ছিল। 
সমর্থক ছিলেন। তবুও এখন নিজেদের স্বাক্ষরের ফলে, 
যধন তাহারা রাজ্যহারা,তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে এরূপ 
আক্ফোশ প্রকাশ বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। 

চৌধুরী মহাশয় তক্যত্ত ধীর ও 'শান্ত লোক বলিয়া 
আুনিয়াছি। তাহার ধৈর্ষচ্যুতির কারণ থাকিতে পারে এবং 
ফেবল উড়িয়া রাজারাই যে ত্রান্থ-ক্ষমভা হারানোর ভরত কুপন, 
তাহাও ঠিক নর । সকল রাজ্যভ্র রাজা সে দোষে দোষী 
হইতে পারেন; নাও হইতে পারেন। সুতরাং আীনবন্কফ 
* চৌধুরীর নিয়লিখিত বাক্যগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া! যনে হয়। 
রাজ্যহার! রাজ্দার] যদি গণতন্ত্র বিধানের বলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
পরিচাদনে ভাগ লইতে চান, তবে তাহাদের বাধা দিবার 
কোন সঙ্গত কারণ নাই । 


প্রবাসী 





তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই পরিকল্পনার ৃ 


১৩৫৮ 


“ঘরেই শত্রু রহিয়াছে | পাকিস্থান এবং ভারতের মধ্যে 
যদি কখনও প্রত্যক্ষ সত্বর্ধ বাধে তবে দেশী রাজ্যের ভূত পূর্ব 
নৃপতিগণ সেই ক্ষেত্রে পাকিস্থানীদ্বের সহিত যোগ দিলেও 
বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না, কারণ তাহারা রাজত্র$ 
হুইয়াছেন এবং সমস্ত নৃপতিদের এই বিষয়ে একটা এঁতিহও 
আছে। মিজেদের শক্র দমনের জন্ত তাহারা বরাবরই বিদেশী 
শাসকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন | জনসাধারণের সর্বদাই 
সতর্ক থাকা উচিত ৷” 

“বিদেশী” আক্রমণকারীকে “আহ্বান” করিবার পাপ 
কেবল রাজাদের ঘাড়ে চাপাইলে এই অভিযোগের পক্ষে 
ইতিহাসের সাক্ষ্য পাওয়] যাইবে না। আমাদের “শেঠজীরাও” 
সকলে এই পাপ হইতে মুক্ত নন। তাহাদের বংশধরগণ এখন 
দেশের জনগণকে কি ভাবে শে।ষণ করিতেছেন তাহা আমরা 
হাড়ে হাড়ে বুবিতেছি। 


কলিকাতা শহরের উপর “পাকিস্থান বাজার” 


“মধ্য কলিকাতায় অর্থাৎ পুর্বে আপার সারকুলার রোড, 
পশ্চিমে বৈঠকথানা রোড, উত্তরে কালী সোম দ্রীটি আর দক্ষিণে 
হারিসন রোভ-_শিয়ালদরহের একেবারে গাঁয়ে ২৫৩০ খানা 
দোকান লইয়া যে একটি বাজার চালু আছে তারই মাম 
“পাকিস্থান বাধার” | ১৯৪৬ সালের Great [0111106-এর 
পর কলিকাতায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা হইয়াছে মনে করিয়াই 
পার্খবস্তা মুসলমানেরা এই মামকরণ করে। তারপর দেশ 
ছ/ভাগ হইয়া গেল--সব দোকানের মালিকই এখন বাস্তহার! 
হিন্দু আর আশেপাশের সব বাসিন্দাও-_তবু পাকিস্থান 
বাক্কার মামট এখনও চালু আছে। এতে ফি দেশের কোনও 
স্বার্থহামি হয় না ?” 

“নিশান” নামে একখানি ক্ষুত্র পত্রিকা (সাপ্তাহিক ) 
প্রকাশিত হইতেছে । তাহার প্রথম সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠার 
উল্লিখিত সংবাদটি ফলাও করিয়া প্রকাশ কর] হইয়াছে । 

মূল্য বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি 

আমাদের গ্রাহকবর্গ অবগত আছেন যে, কাঁগজ ও 
ছাপা ইত্যাদির মূল্য চতুখ্₹ণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আমরা *প্রবাসীপ্র মূল্য সেই অনুপাতে বিশেষ কিছুই ১ 
বৰ্ধিত করি নাই, কেননা আমাদের আশা ছিল কাগজ 
ইত্যাদির মূল্য কমিবে। আমর! দেখিতেছি সে আশা 
বৃথা এবং আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধিই হইতেছে, “প্রবাসী*র 
সৌষ্ঠব বৃঝ্কিও সম্ভব হইতেছে না। অতএব আমরা স্থির 
করিয়াছি যে, কার্তিক” সংখ্যা হইতে *প্রবাসী*্র আকার 
পরিবন্ধিত করিয়! মূল্য বৃদ্ধি করিব। অতঃপর প্রবাসীর 
নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ১২ এবং বাধিক চাদ! ১২২ ও 
যাণ্যাসিক ৬৬ হইবে। *্প্রবাসীশ্র কার্য ধ্যক্ষ 


শা, 


আপতৎকালের ব্যবস্থা! 
শ্রীহীরালাল রায় 


সর্বকাঁলে স্বদেশে আপত্কাল উপস্থিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনত! 
আংশিক ভাবে লোপ পায়। বর্তমান সময়ে অর্থাৎ বিংশ 
শতাব্দীর গ্রারস্ত থেকে রেলগাড়ী, মার, এবো প্লেন যোগে 
দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং তার ও বেতার-যোগে সংবাদ 
আদানপ্রদানে সময় সংক্ষেপ হওয়াতে কোন দেশই অন্য 
দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এক দেশ থেকে 
অন্য দেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ করা যায়, কিন্ত যুদ্ধ 
আরম্ভ হলে পৃথিবীর প্রায় সমন্ত দেশই তাতে অল্পবিস্তর 
সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে । যুদ্ধ ব্যাধির আক্রমণ থেকে কোন দেশই 
অব্যাহতি পায় না। যে দেশ যত পরাক্রমশালী, ব্যারাম 
তাকে তত বেশী আক্রমণ করে। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ 
এই ছুই শব্দের ব্যুৎপতিগত ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে, কিন্ত 
কারবক্ষেত্রে প্রস্নোগব্যবস্থায় কোন গ্রভেদ নেই । 


গত বিশ্বযুদ্ধে সামরিক শিক্ষা এবং সামরিক বিভাগে 
যোগদান স্বাধীন দেশসমূহের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক ভাবে পালনীয় ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ 
বৎসরের মধ্যেই আবার রূণবাছ্ বেজে উঠেছে। যুদ্ধকালে 
অস্তত পাচ বৎসর.যাতে কোন কাচামালের অভাব না পড়ে 
সেইজন্য মাকিন দেশ মাল মজুত করতে আরম্ভ করেছে। 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, কারণ এত কাঁচামাল এবং তৈরি 
মাল বেশী দিন পড়ে থাকলে নষ্ট হয়। কোন জিনিস নষ্ট 
হতে দেওয়া মানুষের শ্বভাববিরুদ্ধ--অতিরিক্ত খাবার ফেলে 
দিলে নষ্ট হয়, সেইজন্য অস্থখ হবে জেনেও খেয়ে তার 
সঘ্যবহার () করাই আমাদের বীতি। সামরিক বিভাগ 
দেশরক্ষা এবং আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে যা জিনিস চায় 
তথাকথিত গবর্ণমেণ্ট তাই যোগাড় করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 


মাকিন দেশ সামরিক বিভাগ দ্বারাই অপ্রত্যক্ষভাবে শাসিত - 


হচ্ছে। ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা তাদের অর্থাগমের 
৮ক্ছবিধার জন্য এই নীতিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। 
বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিও তাদের কর্তব্যের কথা ভাবতে আর্ন্ত 
করেছে; গত যুদ্ধের সময় অনামবিক ছাব্রসংখ্যা খুব কমে 
গিয়েছিল এবং শিক্ষকেরাও অনেকে যুদ্ধসংক্রাস্ত কাজে 
ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন । হার্ভার্ড বিশ্ববিস্তানয়ের 
প্রেসিডেন্ট বলেন যে, আরও ছু-চার বছর ষদ্দি যুদ্ধ চলত 
তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতির এবং ভাবধারার এমন 
পরিবর্তন হয়ে ষেত যে, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে 
সামরিক প্রতিষ্ঠান বলাই সঙ্গত হ’ত। এবার মাক্কিন 


দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিনিয়ারিং ইন্ইটিউট এবং বৃহৎ 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানদমূৃহ সামরিক বিভাগের লোকসংগ্রহের 
বাধ্যতামূলক দাবির সুব্যবস্থা কি করে করা যায় তার 
আলোচনা স্বর করেছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের এবং 
ব্যক্তির কতকগুলি কান্দে বিশেষ যোগ্যতা আছে? সেই সব 
কাজেই তারা দেশের এবং দশের যথোচিত সাহাধ্য করতে 
পারে। যে-কোন কাজে যেকোন লোককে নিযুক্ত করলে 
সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায় না। মেহগনি বা সেগুন কাঠে 
উন্ুন জালালে তার সর্বোত্তম ব্যবহার হয় না; যে-কোন 
সাধারণ কাঠে সে কাঙ্গ চলতে পাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে গ্যালিপলি বা দার্দানেলেসে বিশ্ববিধ্যাত বিজ্ঞানী 
যুৱক মৌজলীবু জীবনাবসান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলগ্ডের 
ক্রিকেট খেলোয়াড় ভেরিটির মৃত্যু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ । 

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকে বিশ্বাস করেন 
যে, যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকাই সকল দেশের সাধারণ 
অবস্থা হয়ে দীড়িয়েছে। বিশেষতঃ, যে সকল দেশ পৃথিবীর 
উপর কর্তৃত্ব করতে চায় তাদের সকলকেই নিজের দেশকে 


সামরিক শিবিরে পরিবর্তিত করতে হবে এবং সেই ধরণে 


চলতে হবে। ভারতবর্ষের মৃত অহিংসা-নীতির পোষক 
দেশকেও এর জন্তে ভুগতে হবে; কারুরই নিষ্কৃতি নেই। 

মাঞিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রেদিভেন্টরা কেউ কেউ 
ভাবছেন যে, যুদ্ধের জন্য যখন প্রস্তুত থাকতেই হবে তখন 
উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষ! এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
অন্তর্বর্তী সময়ে সকল ছাত্রকেই ছুই বৎসরের জন্য বাধ্যতা- 
মূলক সামরিক শিক্ষা নিতে হবে। এই ব্যবস্থায় এই রকম 
কিশোর এবং যুবকদের জীবিকা অর্জনের শিক্ষা দুই 
বৎসর পেছিয়ে যাবে । এটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। এই ক্ষতি 
অন্তত আংশিক ভাবে পূরণ করার নিমিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথম উপাধি পরীক্ষার জন্য পাঠকাল চার বছরের পরি- 
বর্তে তিন বছর করবার জল্পনা-কল্পনা চলছে। এটা 
হল বিশ্ব-শাসনের' গুরুভার ধারা নিয়েছেন তাদের দেশের 
কথা। 

"আমাদের দেশের অবস্থা কি? আমরা যুদ্ধ চাই না 
কিন্ত মানুষের মত বাচতে চাই। অনশন, অর্দাশন, 
অনাচ্ছাদন, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ব্যাধি, বন্যা প্রভৃতি 
আমাদের নিত্যসঙ্গী। বাইরের আক্রমণের চেয়ে 


Bay 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





ভিতরকার আক্রমণই আমাদের বেশী । এই সকল আক্রমণ 
থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে। এও এক প্রকারের 
যুদ্ধ। গবর্ণমেষ্টকে দোষ দিলেই এর প্রতিকার হবে না। 
মাইনে দিয়ে কর্মচারী ও মঞ্জুর রেখে এই কাজ সিদ্ধ হবে 
না। আগেকার দিনে রাজারা মাইনে দিয়ে সেপাই রেখে 
যুদ্ধ করতেন-__তাঁরা! কেবলমাত্র বেতনভোগী সৈনিক। যে 
টাকা দেবে তার হয়েই যুদ্ধ করবে। এ রকম সৈনিকদের 
কোন আদর্শ নেই কিন্তু অবহেলা, আলস্ত এবং ওুঁদাসীষ্ক 
যথেষ্টই থাকে । ফাকি দিতে পারলে সে স্থযোগ হারাবে 
না। আমরা চাই এ রকম কর্মাবৃন্দ যারা কাজে আনন্দ 
পাবে এবং নিজের দেশের কাজ মনে করে খাটবে। গোড়ার 
দিকে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্ত ধারা দলের 
কর্তা হবেন তারা নিজেদের চরিত্র, আচরণ, আদর্শ ও 
কর্মঘার! এই বাহিনীর প্রত্যেক লোককে উৎসাহিত করে 
তুলবেন । 

পরাক্রমশালী দেশগুলি 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করছে, আমাদের তেমনই শরীরী ও অশরীরী অস্তঃ- 
শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, কেবলমাত্র 
বেতনভোগী লোকের দ্বারা এই কাজ হবে না; তা ছাড়া 
দেশের, এত টাকাও নেই। আমাদের বাধ্যতামূলক 
সেবকবাহিনী গড়তে হবে, আদর্শ ছারা! তাদের অনুপ্রাণিত 
করে ভুলতে হবে । কিশোর ও যুবকের দল সামরিক 
নিয়মের অন্ুবর্তা হয়েই প্রত্যেকে এই রকম দেশরক্ষার 
কাজে জনগণের হিতার্থে এক বৎসর বা ছুই বৎসর সময় 
দেবে। সমগ্র ভারতবর্ষ অতি বড় কথা--আঁমরা এখন 
বর্তমান বাংলাদেশের কথাই ভাবতে পারি। 
বর্তমান বাংলার মোট আয়তন-_২৮,*** বর্গমাইল 
মেট লোকসংখ্যা--২,৪৭,৮৬,৯৮৩ (১৯৫১ সালের লোকগণন! অনুসারে) 
উচ্চ ইংরেনী বিভালয়ের সংখ্যাঁ-৩৬* 7৬৩০০ ৯৯* 
প্রতি বৎসর মাটি,কুলেশন পরীক্ষার্থা-_মোটাসুটি ৪*,*** 
কলেজসমূহ্র সখ্যা__”৫ 
প্রীমের সংখ্যা--৩৬,*** ৫) 
লোকৰসতির ঘনত্ব -৮৮& (প্রতি বর্গমাইলে) 

পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ- 
মাইলে লোকসংখ্যাব হার সর্বোচ্চ আগেও ছিল, ব্গবিভাগের 
ফলে এই বসতির ঘনতা আরও বেড়েছে । জলপ্রণাঁলী 
বন্ধ হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, অনাহারে 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে যাওয়ায় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে; 
বসন্ত, কলের! ও. অন্তান্ত রোগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে 
বসেছে। “অভাবে স্বভাব নষ্ট" হওয়ায় মারামারি, কাটা- 
কাটি, চুরি, ডাকাতি, চোবাকীরবার, মোকন্দমা ইত্যাদি 


যেমন বহিঃশক্রর আক্রমণ. 


সমস্তই বেড়ে চলেছে । আদর্শবাদ দেশ থেকে লোপ 
পাচ্ছে। নিয়মশৃঙ্খলার অভাব কিশোর ও যুষকদের মধ্যে 
ক্রমশঃ প্রকটিত হচ্ছে । দেশকে আবার উন্নতির পথে নিয়ে 
ধাওয়ার উপায় কি? 

এখন চাষই আমাদের জীবিকা! নির্ধাহের প্রধান অবলম্বন, 
কিন্ত শুধু চাষ দ্বারা এই বিপুল জনসংখ্যার স্বচ্ছন্দ জীবন- 
ধারণ অসস্ভব। নানা রকম শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি 
একাস্ত আবস্তক, এই সকল সমস্তার সমাধান মন্ত্বলে বা অল্প 
দিনে হবে না। এর অন্ত চাই সর্বাঙ্গীণ এবং স্থচিস্তিত 
পরিকল্পনা । যার! সক্ষম তাদের সকলকেই কিঞ্চিৎ 
ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই, বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই 
জাতির মেরুদণ্ড । গত কয়েক বৎসরে এই মেরুদণ্ডের 
অবস্থা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু একেই আবার “ক্লেব্যং 
মান্ম গম: পার্থ” মনে করে আগেকার মত সজাগ হয়ে উঠতে 
হবে। হতাশ বা নিশ্চিন্ত এবং নিক্ষিয় হয়ে থাকলে মৃত্যুকে 
ভেকে আনা হবে| চীন অনেক কষ্টভোগের পরে 
নৃতন করে নিজের দেশ গড়তে আরম্ত করেছে, তারা 
কম্যুনিষ্ট নীতিমাত্র আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে; তাদের 
কর্মপ্রণালী আমাদের বিবেচ্য বিষয়। আমাদের জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে অবনতি ; কোন এক বিশেষ স্থানের সংস্কারের 
চেষ্টায় উদ্দেগ সিদ্ধ হবে না। স্বাস্থা, প্রিক্ষা, অন্সংস্থান 


‘এই সকল সমস্তার সমাধানের চেষ্টা একসঙ্গে আরস্ত করতে 


হবে। একসঙ্গে অনেক লোককে দিয়ে নানা ক্ষেত্রে কাজ 
সুরু করাতে হবে। গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ পরস্পরের 
সহযোগিতায় এ কাজ সম্পন্ন কর! কঠিন হবে না। 

ষে সকল ছাত্র ম্যাটিকুলেশ্যন, আই-এ বা আই-এস্সি 
এবং বি-এ বা বি-এস্সি পরীক্ষা! দেবে তারা সকলে এক 
বৎসরের জন্য সমস্ত দেশে ছোট ছোট দলে এক একজন 
নেতার অধীনে গ্রামে গ্রামে এবং ক্ষুদ্র শহর্গুলিতে 
ছড়িয়ে পড়ক। গেখানে তারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-ক্রমে 
রাস্তা, পুকুর, ডোবা, জঙ্গল পরিষ্কার করুক) বদ্ধ জল- 


A 


প্রণালীর সংস্কার করে জলপ্রবাছের রাস্তা করে দিক, কচুরি- 


পানা নষ্ট করুক । গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে নিরক্ষর 
বয়স্ক লোকেদের প্রাথমিক শিক্ষা দিক। স্থাস্থ্যবক্ষারয 
সাধারণ প্রণালীগুপি লোকেদের বুঝাক । মেডিক্যাল স্থূল- 
কলেজের ছাত্রের! অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ভ গ্রামে গ্রামে 
চিকিৎসা-কার্ধে ব্যাপৃত থাকুক। গ্রামবাসীদের পরস্পরের। 
মধ্যে ঝগড়া বা মতবিরুদ্ধতার জন্য মোকদ্দম! করতে না 
দিয়ে আপোষে তার মীমাংসা করা হোক । 

এই বাধ্যতামূলক সেবাঁকাধের ব্যবস্থা করলে বিনা 


আশ্বিন - . ; 


ব্য 


বেতনে প্রায় এক লক্ষ কর্মীর কাছ থেকে -কাঁজ পাওয়া 
যাঁবে। কেবলমাত্র তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে 
দিতে হবে। এই এক লক্ষ লোকের সঙ্গে গ্রাম ও ছোট 
ছোট নগরগুলি থেকে আরও চার লক্ষ লোক কাজের জন্য 
পাওয়া যাবে। নিয়মাহুবত্তিতা ও শৃঙ্খলা সামরিক প্রথায় 
- চালাতে হবে। কোন কর্মীকে নিয়মলভ্ঘন বা দুর্য্যবহারের 
জন্য শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ করলে সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হবে। 

বাংলা-সরকার যদি এই পন্থা আইন দ্বারা প্রবর্তিত: 
করেন, তবে আশ! করি সেটা জনগণের মুল অধিকারের 
বিরুদ্ধে ( ‘Fundamental rights of citizens” ) যাবে 
না এবং এর জন্য হাইকোর্টে ব। স্থগ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা 
কুজু হবে না। 


কুলত৷ 


টিসি তে নি নেন রর 


৪৯৯ 





জেলা, মহকুমা, থানা এবং গ্রামের সমস্ত খবর নিতে হবে। 
সমগ্র দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বড় মানচিত্র তৈরি করতে 
হবে; জলপ্রণালী ( নদী, খাল, নাল!) দিয়ে জলপ্রব।হের 
ধারা, রাস্তা ইত্যাদি এই মানচিত্রে সুনির্দিষ্ট থাকবে। 

ধারা এত দিন বিদেশী শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলেন তারাই এখন শাদকশ্রেণীতৃক্ত। তাঁরা ইচ্ছা 
করলে বর্তমান গবর্ণমেন্টকে দিয়ে এ কাজের জন্ত দরকারী 
আইন করিয়ে নিতে পারেন। ন্বেচ্ছাসেবকের দল স্বাধীন 
ভাবে এ কান্দ করতে গেলে অনেক গোলযোগের সৃষ্ট 
হবে । এই বিষয়ে গব্ণমেণ্টের, দেশের চিস্তানায়কদের, জন- 
সাধারণের এবং যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্ত । আশা করি; অনেকে এই বিষিয়ে অনেক স্ৃপরামর্শ 


এই কাক করবার আগে একটি নাতিবৃহৎ কমিটি গঠন দিতে পারবেন এবং এই চিন্তাধারা কাধ্যে পরিণত 
করে, পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী স্থির করতে হুবে। প্রত্যেক হবে। 
ব্যাকুলতা 
*  শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
মুখেতে ফোটে না কথা | ৪ 
অনল-পসরা বুকে বহি--আমি আমি উমা-সহচরী 
জালাময়ী ব্যাকুলতা । ' আমিও যে শিব সুন্দর লাগি 
সদা ভাবাকুলা, পর্যুযৎস্থকী ঘোর তপপ্যা করি। 
আমি উন্মলা, আমি উন্মুখ, পঞ্চাত্সির মাঝে করি তপ, 
আমি কাপালিক-পালিত কন্যা অগনিম্ আমি করি জপ, 
উচাটন-ব্রত-বুতা। বধা ও স্বাহার সঙ্গিনী আমি 
সিদ্ধিকে আনি বরি। 
পদে প গ ্ 
১ আমি উৎকঠিতা 
আমার রয়েছে যোগ। . কল্প-পাদপে জড়াইতে 
গর্জে সাগর, কেঁপে উঠে ভূমি, তেদ্দের অলকলতা৷ 
বিদ্যুৎ ছোটে, বহে মৌসুমী, আমি ভগবানে টলাইতে জানি, 
স্থজি ধূমকেতু উদ্ধা উড়ায়ে অঞ্চল ধরে লক্ষ্মীরে টানি, 
খুঁজি আমি ক্রবলোক। স্বেহ্‌ প্রেম দয়া ভক্তিরে দিই 
হ্‌ যাজ্ঞিকী উষ্ণতা । 
বড় বলে মালা গাথি, নো বংশীরব 
কভু স্থষ্টির প্রেরণা জোগাই হিয়া দগদনি পরাণ ীড়ানি 
সৃহাশক্তির সাথী | করি সদ] অনুভব ৷ 
কতু র্পরে ঢেলে দিই মধু, যমুনার পানে ধাই বার বার, 
ভীমা চামুণ্া সঙ্গে কখনো! মোরে ডাকে কোন্‌ প্রভাস বন 
রণরজেতে মাতি। কোন্‌ মিলনোৎসব ? 


মজিলপুর | 
প্রীকালিদাস দত্ত | 


পশ্চিমবঙ্গে, চব্বিশ পরগণ! জেলায়, কলিকাতার প্রায় ৩২ ' 


মাইন দক্ষিণে মজিপপুর গ্রাম অবস্থিত । এই গ্রামটি খুব 
প্রাচীন না হইলেও অনেক উচ্চশিক্ষিত ও সাধু ব্যক্তির 
পিতৃতৃূমি বলিয়| প্রসিদ্ধ । বঙ্গদেশের সাহিত্য ও জাতীর 
জীবন গঠনে তাহাদের সাহায্য অকিঞ্চিৎকর নহে । 





শান সর 
১০ 


2 ০২৮ টি 
ই নু পপ 





বারুইপুর, দক্ষিণ-বারাসাত প্রভৃতি জনপদের উপর দিয়া 
আসিয়া এই পথে সাগরাভিমূথে প্রবাহিত হইত |* A 

১২৯০ সালে রাজ্জনারায়ণ বস্থ মহাশয় তাহার গ্রাম্য 
উপাখ্যান’ নামক প্রবন্ধে ও গঙ্গা প্রবাহের এইরূপ পরিচয় 
দিয়াছেন: 

“কালীবাটের পাশ দিয়া বে গঙ্গ! শ্বিয়াছে তাহাকে আগঙ্গ। বলে। 
এ আত্তগঙ্গা এক সময় অতি প্রশস্ত নদী ছিল। এ নদী দিয়া পটুসীজ- 
দিশ্বের জাহাজ আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়া শিবপুরের কাছ দিয়া যে সরস্বতী 
নদী প্রবাহিত আছে এবং যাহ! এক্ষণে সাঁকরাইলের খাল নামে আখ্যাত 
এবং আঁদুল নামক গ্রীমের নিকট দিয়া গিয়াছে তাহার মধা দিয়া হুগলী 
জেলার সাতগ গ্রামে যাইত, উলুবেড়িযার পাশ দিয়! সরম্বতী নদীর মুথ 
পর্যাত্ত আসিতে গারিত না, যেহেতু খিদ্ধিরপূর হইতে রাজশৃপ্র পর্য্ত্ত ভূমি 


- ছিল। একজন ধনাঢ্য মোগল খিদ্দিরপুর হইতে রাঁজগঞ্জ পর্যযস্ত একটি 


১1 টিক খাল কাটিয়া দিয়াছিল, সেই খাল ক্রমে প্রশস্ত হুইয়া উলুবেড়িয়ার গালের 





4 A 
-- শপ আট আল রা 


1 বিসিক 


প্রবাদ, গঙ্গা মঞ্জিয়া এই গ্রামের উৎপত্তি ' হয়। 
এখানকার ভূ-সংস্থানের অবস্থা লক্ষ্য করিলে বুঝা! যায় ষে 
ইহার পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিমীংশ বয়সে নবীন। কয়েকটি 
পুরাতন দলিল ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্থত রেপেলের গাল্গেয় 
ব-দ্বীপের মানচিত্র দেখিলে জানা যায় যে, ইহার পশ্চিমাংশে 
বর্তমান সময় যে বিস্তৃত নিয়ভূষি ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হুইয়া 
গঙ্গারবাদ্া নামে বিদ্যমান আছে উহার উপর খ্রীষ্ীয় 
অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গঙ্গা বা ভাগীরথী প্রবাহের অস্তিত্ব 
ছিল। প্রাচীন কালে উহাই কলিকাতার নিয়ে ভাগী- 
রখীর আদিম প্রবাহ ছিল এবং বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম 
ছুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে কালীঘাট, রসা, রাজপুর, 


"সঙ্গে গ্রঙ্গার সংযোগ করিয়া দিয়াছে। 


খিদিরপুর হইতে জয়নগ্রর- 
মজিলপুর পধ্জ আঁঘাগনার ছুই পারের গ্রামের নাম প্রাচীন পটু“সীজ 
মানচিত্রে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আন্পগজা বহুল স্থানে মজিয়া গিয়াছে 1” ১৯ 

ইদানীং মব্িলপুরে উক্ত -আদ্যগঞ্জার মজা! গর্ভের 
উপর দিয়! বারুইপুর-লক্ষ্মীকাস্তপুর রেললাইন ও বারুইপুর- 
বিষ্ণুপুর রাস্তা গিয়াছে । এ রাস্তার পশ্চিমে প্রাচীন 
জয়নগন গ্রামের পূর্বব সীমায়, বর্তমান সময় যে পু্করিণীর 
সারি আছে উহাদেরও গঙ্গা নদীর উক্ত লুপ্ত অংশের উপর 
বাধ দিয়া বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকালে স্থষ্টি হয়। 
সে কারণ এখনও এ সকল পুফবিণী উহাদের: স্বত্বাধিকারি- 
দিগের পদবী অনুসারে মিত্রের গঙ্গা, মতিলালের গঙ্গা, 
ঘোষের গঙ্গা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত বিপ্রদ্দাস 
চক্রবর্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য 
ও কৃষ্ণরাম দাসের বায়মঙ্গল প্রভৃতি কয়েকখানি পুথিতে 
উক্ত ভাগীবথী প্রবাহের ও উহার তীরবর্তী অনেক জন- 
পদের উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোথাও মজিলপুরের 
নাম নাই । শেষোক্ত গ্রস্থখানিতে কেবলমাত্র জয়নগরের “ 
নাম আছে ৷} উহা হইতে বোধ হয় খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
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+ সাহিতা-সীঘক-চরিতমালা ৪৯, রাজনারারণ বহু, জীষোশেশচজ্ 


বাল, পৃষ্ঠা »*। 
$ সারি গাহি ভুড়ি জুড়ি কাকস্বীপ গজঘড়ী ছাঁড়াইল বপিকের রাজ। 


পাছু জান পক্গাধারায় করি স্নান উপনীত হইল ছত্রভোগ | 


অশ্বুলিঙ্গ হান্নান নাহি যার উপমান তথায় বদ্দিল বিশ্বনাথ । 
বা বাজে হুসধুরবাহিয়! রাজা বিষ্ণুপুর জয়নগর করিল! পৃশ্চাৎ। রোয়মঙ্গল) 


আশ্বিন 
পরে মজিলপুর গ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ 








করে। মোগল রাজ্ত্কালের শেষ 
ভাগে প্রস্তুত জরিপ জমাবন্দী কাগজে 
দেখা যায় যে, বরিদ্হাটী পরগণার 
অধীন বাহ্থদেবপুব, নাবায়ণপুর প্রভৃতি 
কয়েকটি মৌজা লইয়া এই গ্রামটির 
প্রতিষ্ঠা হয়। এখানকার অধিবাশী- 
দিগের মধ্যে ঘোষ, রক্ষিত, দত্ত, 
ভট্টাচার্য্য ও পোণ্ড! বংশ সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন । দরত্তদিগের পুরাতন কুলজীতে 
লিখিত আছে যে, ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহাদের পূর্বপুরুষ চন্্রকেতু দত্ত এবং উক্ত ভট্টাচার্য্য ও 
পোত্তা বংশের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদগাথা ও রঘুনন্দন 
পোতা প্রাচীন ষশোহর বাঁজ্য হইতে সপরিবারে 
মঞ্জিলপুরে আসিয়া বসবাণ করেন। প্রবাদ, তাহাদের 
আগমনের পূর্বে উল্লিখিত ঘোষ ও রক্ষিত বংশের 








প্রভৃতি নিরূপণ বিষয়ক “জ্যোতিষভাষা মুক্তাবলী” নামে 
একখানি পুথির পুষ্পিকায় নিজেকে মগ্জুলপুর নিবাঁসী 
বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন । উহার এ অংশ এইরূপ £ 


“প্রীরাদনারায়ণ দত্ত প্রেরিত মঞ্জুলপুর নিবাসী শ্রীরামবাগ তর্কবাগীশ 
ভট্টাচার্য প্রমাণ। সুত্র গ্রধিতায়াং জ্যোভিশ ভাষা! মূজাবল্যাং যাঁর 


ূর্ববপুরুষগণ এখানে, আসিয়াছিলেন। চন্্রকেতু দত্ত খাদি লিরগণং পঞ্চৰিংশে| অস্থিঃ।" 


প্রতাপা্দিত্যের মুন্নির কাঁজ করিতেন এবং শ্রীকষ্চ উদগাথা 
ও বঘুনন্দন পোত! চন্দ্রকেতুর গুরু ও ষঞ্-পুরোহিত 
ছিলেন। মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ইসলাম 
খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে, যশোহর 
রাজ্যে অরাজকতার কালে তাহারা প্রাণভয়ে তৎকালীন 
সুন্দরবন সান্নিধ্যে অবস্থিত এই স্থানে পলাইয়া আসিতে 
বাধ্য হন। 

ওঁ সময় হইতে সম্ভবত; বৰ্তমান মজিলপুর জনপদের 
সুষ্টি ও ক্রমশঃ উন্নতি আরম্ভ হয়। কারণ চন্ত্রকেতু দত্তের 
সহিত পূর্বোক্ত শ্রুষ্ণ উদগাঁথা ও রঘুনন্দন পোতা আসি- 
বার পরে এখানকার চক্রবর্তী, দে, কাম্ায়ণ 'ও অন্তাপ্ত 
প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশীয়দিগের পূর্ববপুরুষগণ একে 
একে আগমন করেন। তৎকালে এই গ্রাম স্থন্দরবন- 
সান্নিধ্যে থাকায় ইনার অধিবাণীরা ব্যান্রের ভয়ে কি 
প্রকারে বসবাস করিতেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
আঁত্মচরিতে তাহার বিবরণ আছে এইরূপ £ 


"সেকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধো বাঘ দেখা দিত । 
এই গ্রামটি সুন্দরবন মধ্যে বলিলেই হয়। কয়েক ফ্রোশের মধ্যে আঁকাট 
জঙ্গল ছিল) গ্রামের চতুষ্পার্থেও বনজঙ্গন যথেষ্ট ছিল। সুতরাং বাঘের 
আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কাঁরণে এক শীখাভূক্ত চারি-পীঁচ 
পরিবার একত্র বাস করিয়! সমগ্র পাঁড়াটা এক এক বড় প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া 
রাখিত। সম্মুখের দ্বার এক, খিড়কির ছার ভিন্ন ভিন্ন। এই বন্দোবস্তে 
কাঁজকৰ্ম্ম চলিত )* 

রামরূপ তর্কবাগীশ নামক এখানকার জনৈক পণ্ডিত 


্রী্টী় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রচিত যাত্রাতিথি 


* আন্মচরিত, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬। 


এ গ্রন্থে পণ্ডিত বামব্ষপ র্কব/গীশের উক্তগ্রকাঁর 
মঞ্জুলপুর নিবাসী বলিয়া আত্মপরিচয় ব্যতীত ভেদজ্ঞান- 
তিমির মিহিরোদয় প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকখানি প্রাচীন 
গ্রস্থেও এধানকার অন্য কয়েকজন পণ্ডিতের এরূপ উক্তি , 
আছে। উহা! দেখিলে বুঝা বায় যে, পূর্বে শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের নিকট এই গ্রাম মঞ্জুলপুর নামেই পরিচিত 
ছিল। 

ওঁ মঞ্জুলপুর শব্দ যে অপত্রংশে মজুলপুর হয় ভাহা 
এখানকার অনেক পুরাতন দলিল ও ভট্টাচার্য্য পাড়ার 
শিবমন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি পাঠে জানা যায়। 

এই সকল তথ্য হইতে বোধহয় উল্লিখিত মঞ্জুলপুর 
শব্দের অপভ্রংশ মজুলপুর শব্দই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া 
মজ্জিলপুর হুইয়াছে। পূর্বের লোকের বিশ্বাস ছিল যে গঙ্গা 
মিয়া এই গ্রামের উদ্ভব হওয়ায় ইহার নাম মজিলপুর হয়, 
কিন্তু এ সকল পুথির আবিষ্কারের পর উহা যে প্রকৃত নহে 
তাহা জানা যাইতেছে । 

চন্দ্রকেতু দত্তের প্রপৌত্র রামচন্দ্র দত্ত সুন্দরবনে বিস্তৃত 
জমিদারী অঞ্জন করেন এবং তাহার ও তদ্বংশীয়দিগের 
চেষ্টায় পথঘাট প্রভৃতি নিশ্মিত হইয়া মজিলপুরের ক্রমশঃ 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, কিন্ত প্রাচীনকালে শিক্ষিত সমাজে উহার 
খ্যাতি 'বিস্বৃত হয় পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ উদগাথা, কান্বায়ণ, 
চক্রবর্তী ও অন্যান্য বংশে আবিভূর্তি প্রসিদ্ধ পত্তিতগণের 
জন্য । তীহাদের জ্ঞানচচ্চার সাহায্যার্থ তখন নানা স্থানের 
বিদ্যোৎসাহী রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাদিগকে বৃত্তি ও 
নিফর তৃমি প্রদান করিতেন । জনৈক বরত্রেশ্বর চক্রবর্তীকে 


৫২ 


প্রবানী 


১৩৫৮ 





১৬৬১ শরষ্টান্দে সরকার সাঁতর্গ| হইতে প্রদত্ত এইরূপ ওয়ার্ড নামে জনৈক ইউরোপীয় পাত্রী তৎকালীন কলিকাতা 
একখানি তুমিদান সনন্দের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্সরের 


হইল। 
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মোগল দরবারের ভূমিদ্বান সনন্দ 
এ সকল পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভার্থও বহু ছাত্র 
তখন বিদেশ হইতে এই গ্রামে আসিয়া থাকিতেন। 
এখানে এরূপ পণ্ডিত ও ছাত্রসমাবেশের উল্লেখ এখানকার 
পূর্বোক্ত শিবমন্ৰির-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতেও আছে। 


উক্ত মন্দিরটি ১৭৩৭ শকাব্দে নির্মিত হয়। বৈস্তনাথ 
তর্কপঞ্চানন নামে জনৈক পণ্ডিত উহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
উহাতে প্রাচীন মজিলপুরের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে 


তাহ! এই £ 
শ্থীরৈ গাঙ্গ জলৈঃ কদর্থবিটপৈ রা্ৈঃ পলাশৈ ছিজেঃ। 
স্ছাতৈ দেবগৃহৈৰ্্বজুলপুর উমানাথলয়ং নির্মম ॥ 
শাকে সিন্ধু শিবাক্ষি সাঁগরধরামানে ছিরুশিক্িনা ৷ 
কাণীনাথ পদারবিন্দ মধূলিট্‌ গীবৈদ্যানাথ ছবিঃ 1” 


এ প্রকার পণ্ডিত, গঙ্গা, কদর্থবিটপাদি, আম, পলাশ- 
বৃক্ষ, দ্বিজ, ছাত্র ও দেবগৃহ-সমদ্থিত প্রাচীন মজিলপুবে 
শিক্ষার জন্য অনেক চতুষ্পাঠীও ছিল এবং পূর্ক্বোল্লিথিতর্ূপ 
রাজা ও ধনী ব্যক্তিগণের বৃত্তি ও নিফর ভূমির 
উপদ্বত্ব হইতে উক্ত বিষ্তালয়গুলি পরিচালিত হইত। 
১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একথানি ইংরেজী গ্রন্থে উইলিয়ম 


L 





চতুষ্পাঠীসমূহের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।* উহাতে 
দেখা যায় & সময় এ সকল প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেনজ্ের, মধ্যে 
মঞ্জিলপুরও একটি ছিল এবং এখানকার “তৎকালীন 
চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল সতের-আঠারোটি। ৮ 

উহা হইতে মঞ্জিলপুরের ন্যায় ছোট গ্রাষে পূর্বের 
কিরূপ শিক্ষার প্রসার ছিল তাহা! অবগত হওয়া যায়। এ 
সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তখন ব্যাকরণ, সাহিতা, দর্শন, 
স্থৃতি ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন হইত এবং 
উহাদের অধ্যক্ষগণও এ সকল বিষয়ে অনেক মৌলিক 
গবেষপাপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি রচনা করিতেন । 

সামবেদী ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত শ্রীরুষ্ণ উদগাথার বংশধরগণই 
তখন মজিলপুরের এরূপ অনেকগুলি চতুষ্পাঠী পরিচালনা 
করিতেন। ইদানীস্তনকালে যাহার! শিক্ষায়, চরিত্রে ও 
ত্যাগে উক্ত বংশের গৌরব বর্ধন করিতে সক্ষম হন 
তন্মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম। তিনি উহার 
পরিচয়-প্রসঙ্গে এইরূপ বলিতেছেন: jl 

“জরীকৃ্চ উদপাথা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহার 
সবিশেষ বিবরণ জামি না। যশোর হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়| মনে 
হইতে পারে তিনি পূর্ব্বদেশের লোক, কিন্ত তাহা! নহে । আসর! দাক্ষিশীত।) 
বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলির! প্রসিদ্ধ। বেদ হুইতে বৈদিক নামের 
উৎপত্তি। তত্তির উদগাধ! উপাধিটাও বৈদিক সম্পৰ্ক সুচন। করে। বৈদিক 
খতিকগপের মধ্যে হোতা, পোতা, আধ্ব্যণ ও উদগাখার উল্লেখ দেখা বায়। 
দাক্ষিণাতো তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও বৈদিক শব্দ এক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত আছে ।***অতএব মনে হয় কুক উপগাথা না হয় 
তাঁহার পূর্বপুক্ুবগণ দাক্ষিপাতা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ধাঁকি- 
বেন। আমাদের বংশে এরূপ প্রবাদ আছে যে ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ 
উড়িযার অন্তর্গত য।আপুর হইতে আসিয়াছিলেন।--'দরীকৃষ্ণ উদগাধা হইতে 
আমি নবম পুরুষ পরে । এই বংশের ৰাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রামের মধ্য 
ভাগ ছাইরা ফেলিয়াছেন। এই বাৎসগৌত্রীর ত্রাক্দপগণ আবহমানকাল 
কেবল যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কার্ধ্ে রত থাকিয়া গৌরবাশ্বিত 
ছ্বারিজ্রোর মধ্যে বাস করিয়া আসিরাছেন।” 

বর্তমান সময় উহারা একবংশসস্তূত হইলেও মজিল- 
পুরের বিভিন্ন অংশে বসবাস করিতেছেন ও ভিন্ন ভিন্ন 
'পদ্দবীতে পরিচিত, যথা পাগ্ডব, ব্রক্ষচারি, বাঁচস্পতি, সিদ্ধান্ত : 
ইত্যাদি। উহাদের পূর্বজদিগের মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তি- 
গণ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রপিদ্ধ ছিলেন এবং উহাদের অনেকের 
চতৃম্পাঠী ছিল £ 

(১) রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ, (২) বাম ন্যায়বাগীশ, 
(৩) অযোধ্যারাম তর্কবাগীশ, (৪) অনস্তরাম বিশারদ, (৫) 





+ A View of Bistory, Literature and Mytho of 
the Hindus. (1820)—by William Ward. Vol. IV. Pages 
400-497, Brd Edition. 
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মজিলপুর 
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মথুরেশ ন্যায়ীলঙ্কার, (৬) আত্মারাম ন্যায়পঞ্চানন, (৭) 
তারিণী তর্কভূষণ, (৮) রামজয় ন্যায়ালগ্কার, (৯) ছুলালচন্জর 
ন্যায়বাগীশ, (১*) কালীতৈরব তর্কপঞ্চান্ন, (১১) বৈদ্যনাথ 
তর্কপঞ্চানন, (১২) রামচন্দ্র ন্যায়লঙ্কার, (১৩) রামচাদ ন্যায় 
পঞ্চানন, (১৪) বথুনন্দন ন্যায়পঞ্চানন, (১৫) মথুরানাথ 
-- তর্কবাগীশ, (১৬) আনন্দচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, (১৭) 
নবকুমার তর্কপঞ্চানন, (১৮) কুষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, (১৯) 
মহেশচন্জ বিদ্যারত্ব, (২*) হরিরাম সার্বভৌম, (২১) কালি- 
দাস সিদ্ধান্ত, (২২) হারানন্দ বিদ্যাসাগর, (২৩) হেমচন্্র 
বিদ্যারত্ু, (২৪) শিবরুষ্ণ সরস্বতী, (২৫) নবকুমার বিদ্যারতু, 
(২৬) যাদবানন্দ বিদ্যারত্ব | 

মঞ্জিলপুরের শ্রীকুষ্ণ উদগাথার এই বংশ ব্যতীত 
পূর্ব্বোল্লিথিত কাম্বায়ণ, ন্যায়ালঙ্কার ও চক্রবর্ত্তী বংশেও 
অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্তাব ঘটে ও তীাঁহাদেরও 
অনেকে কয়েকটি চতুদ্পাঠী পরিচালনা করিতেন। কাম্বায়ণ 
বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম রঘুরাম ন্যায়রত্ব। তিনি ১৬৫০ 
টানে হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রতাপপুর গ্রাম হইতে 
মন্দিলপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তাহার বংশে নিয়- 
পপ্বিবিত পপ্ডিতদিগের জন্ম হয়: 

(১) রূপরাম তর্কবাগীশ, (২) বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, 
(৩) কৃষ্ণ'দ্ব বিদ্যাবাগীশ, (৪) সম্ভোষ ন্যায়ালঙ্কার, (6) 
রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, (৬) রাজেশ্বর ন্যায়বাগীশ, (৭) 
রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার, (৮) বাস্থদেব সার্বভৌম, (৯) 
অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ, (১০) রামরাম তর্কালঙ্কার, 
(১১) মাধবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন। (১২) রামবিদ্ধর বিদ্যা- 
বাচস্পতি, (১৩) রামগোপাল তর্কালকঙ্কার, (১৪) বামহন্দর 
তর্কবাগীশ, (১৫) কুষ্খদান তর্কসিদ্ধান্ত, (১৬) গঙ্গাধর 
ন্যামুরত্ব, (১৭) বিজয়রুষ্ণ বিদ্যাবত্ব | 

এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে রামনাবায়ণ তর্ক- 
পঞ্চানন ও রাঁমগোপাল তর্কালঙ্কাবের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা । ন্যায়, কাব্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসাধারণ পার- 
দশিতার জন্য পণ্ডিতসমাজে রামনাবায়ণের প্রভৃত খ্যাতি 
৮ছিলস। তিনি নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র 
ছিলেন এবং তথাকার পাঠ সমাপনাস্তে মজিলপুরে আসিয়া 
আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কাধ্যে অতিবাহিত করেন। 
তাহার রচিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে কারিকাবলি ব্যাকরণ ও 
নাগরযোগ মহাকাব্য প্রসিঙ্গ। 

১৬৪০ শকান্বে তিনি কারিকাঁবলি ব্যাকরণ রচনা 
করেন। উহাতে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে ব্যাকরণের 
যাবতীয় বিষয়গুলি বিবৃত হয়। এ পুথিখানি ৬৪ পৃষ্ঠায় 


সম্পূর্ণ এবং প্রতি পৃষ্ঠা ছয়-সাত পংক্তিতে লিখিত | উহার __ 


অবতারণা এই রূপ £ 


“সিদ্ধিদং পুরুবার্থাণাং জানবিজ্ঞান সাঁধনং। 
নারায়পং নমস্কৃত্য করিতে কারিকাবলিঃ। 
পূর্বতস্ত্রাণি সংলোচ্য প্রয়ো গান্পলক্ষ্য চ। 
স্পষ্ট সংক্ষেপসারোকা। পঞ্ধেনেয়ং ময়োচাতে 1 
পণ্ডিত বামনারায়ণের উল্লিখিত নাগরযোগ মহা- 
কাব্যখানিও একটি অতি উৎকৃষ্ট রচনা । উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে 
শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্ঘ এইরূপ লিখিয়া- 


ছেন: 

“সপ্তদর্গাতুক এই মহাঁকা ব্যটি রামনারায়ণের কবি প্রতিভার অপুর্ব 
নিদর্শন । প্রথম সর্গে ভূপতি বর্পন আছে। এই অংশে গ্রন্থকারের কাবা 
সাধনার পূর্ণতম অভিব্যক্তি দেখা! ধায় । দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও 
হঠ সর্গে যথাক্রমে প্রভাত বর্ণ ন, বিরহ বর্ণন, বসন্ত বর্ণন, মৃগয়! বর্ণন ও 
বৈরাগ্যোৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন। কুবিত্ব শক্তির দিক হইতে কাপি- 
দাসোত্তর যুগের যে কোন কবির সহিত তাহার তুলনা হইতে পাঁরে। 
অনুপ্রাস, উপমা, উৎপেক্ষা কবির প্রিয়তম অলঙ্কার । চতুর্থ সর্গটি কবি 
যেন বিজ্িন্ন প্রকার অলঙ্কার প্রদর্শন করিবার জন্ভই রচনা করিয়াছেন। 
সেইসব উহার নামকরণ করিয়াছেন, ‘অলঙ্কার নিদর্শনে বসন্ত বর্ণনং 


নীমীচতুর্থ মগ । মাঝে মাঝে অর্ছাবৃত্তি, যসক, একক্ষয়নাপাদ প্রভৃতি 


যোজনা করিয়! শব্দ বন্ধনের প্রকরণ চাতুর্ধ্যেরও পরিচয় দিযাছেন। 


যঠঠ ও সপ্তম সর্গে কবি আর এক বৈশিষ্টোর পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছেন। উদার প্রতিটি শ্লোক বিভিন্ন প্রকার ছন্দে গ্রধিত । তন্মধো 
কয়েকটি অধ্যাত বিচিত্র প্রকার ছন্দ আছে যখ| মহালক্ষ্মী, সুবমা, অমৃত- 
প্রতি, মণিমালা, চণ্ডী, চন্লিকা, কণিকা, নান্দীমুধ, বনকোঁকিলক 
ইত্যাদি 1৮৪ 

কাম্বায়ণ বংশের এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত 


'ন্যায়ালঙ্কার ও চক্রবস্তীবংশে আবিভূ্ভ পণ্ডিতগণের মধ্যে 


নিম্নলিখিত বাক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

ন্যায়ালক্কার বংশ--মনোহর তর্কপঞ্চানন, কুষ্ণদাস 
সার্বভৌম, শ্ামাপ্রসাদ ন্যায়ালক্কার ও মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাজারাম বাচম্পতি গ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতকের প্রীরস্তকালে চাংড়িপোতা (বর্তষাঁন স্থভাষগ্রাম ) 
হইতে মজিলপুরে আগমন করেন। তিনিও দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন । 

চক্রবর্ত্তী বংশ--€১) ভগবান বিদ্যাভূষণ, (২) জগন্নাথ 
তর্কবাগীশ, (৩) রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, (৪) সীতানাথ 
বিদ্যারত্ব, (৫) প্রতাপচন্ত্র ন্যায়বাচম্পতি, (৬) মথুরানাথ 
বরক্ষচারী, (৭) কেদারনাথ বিদ্যারত্ব 

জনৈক রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই বংশের আদিপুরুষ। 
তিনি রাটী শ্রেণীর ত্রাঙ্মণ। পূর্বের ঢাকা বিক্রমপুরে 
তাহার নিবাস ছিল। পরিত্রাজকরূপে ভ্রমণকাঁজে তিনি 
ভৈরবানন্দ স্বামী নামে এক তান্ত্রিক সন্যাসীর সাহ্চর্ধ্য 
লাভ করেন এবং তাহার সহিত ভায়মণ্ডহার্বারের নিকট- 
বর্তা নাজরা গ্রামে উপনীত হন। পরে ভৈরবানন্দ স্বামী 





* প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৭, সামনারার়ণ তর্কপকানন 


৫৯৪ 


প্রবাসী .. 


১৩৫৮ 





মজিলপুরে আদিগন্গাতীরে কালীপীঠ স্থাপন করিলে তাহাকে ও পরার ছন্দে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। সমগ্র গ্রন্থটি পঞ্চ- 


নাজর! হইতে আনয়ন করেন। এ সময় উৈরবাঁনন্দের 

উপদেশেই তাহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর সেবার জন্য দার- 

পরিগ্রহ করিয়া তিনি মজিলপুরে বসতি স্থাপন করেন। 

টায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মজিগপুরে উক্ত 

ba স্থাপিত হয়। উহাই এখন “ধ্ন্তরী” নামে 
| . 


el 


|... জন হছে হয েত হু ক € 


*ভেছজ্ঞান তিমির খিহিরোয় গ্রন্থের মুখপত্র 


মঞ্জিলপুরের প্রাচীন চতুপ্পাঠীগুলির অধ্যক্ষ পূর্বোক্ত 
পণ্ডিত মহাশয়দিগের বাটীতে এখনও পূর্র্ব গৌরবের নিদর্শন 
স্বরূপ বছ সংস্কৃত ও বাংলা পুথি আছে। এ সকল পুথির 
মধ্যে বহু অপ্রকাশিত মৌলিক রচনাও আছে। উহাদের 
তালিকা ও পরিচয় প্রকাশিত হইলে এখানকার প্রাচীন 
শিক্ষাবিষয়ক আরও অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে । 
নিয়ে এরূপ একখানি জ্যোভিষ-বিষয়ক পুখির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে । এ গ্রন্থখানির নাম “জ্যোতিষ 
ভাষা সুক্তাবলী” | পূর্কে উহার উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
উহা! বর্তমানকালের পুস্তকের আকারে গ্রথিত এবং ২৮৬ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । সংক্কতে রচিত হইলেও উহার বৈশিষ্ট্য 
এই যে, উহাতে মূল ক্লৌকের সঙ্গে সঙ্গে বাংল! চৌপদী 


বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত । গ্রন্থকার উহা! রচনায় রঘুনন্দনের 

জ্যোতিষতত্ব, তিখিতত্ব, শ্রীনিবাঁসকৃত দীপিকা, বরাহ- 

মিহিরের বৃহৎ সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, পুরাণসর্বন্ব ও 

- পরাঁশর সংহিতা প্রভৃতি বনু গ্রস্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া- 

ছেন। উহার মক্গলাচরণ বাংল! পয়্ারে যেরূপে বিবৃত - 

আছে তাহা এই £ 
| ওঁ তৎসং | 


1 ওঁ নমশ্চিদ্ঘনাবরব ব্রক্ষণে ॥ 
পচিদ্নাবয়নব বিভু পরম কারণ প্রভু জগতের পরম নির্ব্বাণ | 
বিশ্বের পরষাধার পরত্রহ্ম পরাৎপর তেঁহ বিমা নাহি আছে আন । 
তাহার চরণতলে প্রপতি করিব! বলে রাঁমরূপ নাম থিজবর । 
নিবাস মঞ্জুলপুর অঙ্জেতে বচন মুল জেযোতিষের তাঁবাতে পয়ার ॥” 
উহার ঝচনাকালেরও উল্লেখ এইরূপ £ 
“রামকৃত খব্টাদ মিতশকাব্দেতে । 
পম্িদীরমপগ্ণণ লেখক রাশিতে । 
ভূপ্তবার উহার ছয় অংশ নিরূপণ। 
ভাষ! মুক্তাবলী তায় হৈল সমাপন 1” 
এই বর্ণনা হইতে বুঝ। যায় যে, ১৭৪৩ শকাবে এ গ্রস্থ- 
থানির রচন! শেষ হয়। উহাতে গ্রন্থকার এইরূপে জ্যোতিষ- », 
তত্ব বিবৃত করিয়াছেন : 
শিশুরিষ্টি, (পৃষ্ঠ ১৭১)- 
“জাতকন্ত বিলগ্নন্থে সুৰ্ধ্যঃ শুক্ৰ শনৈশ্চরঃ । 
স্বাদশস্থো স্বরূশ্চৈব পঞ্চমাসং ন জীবতি ৷" 
“শুনি আর দৈত্যগুরু আর দিন পতি । 
লগ্নে যদি এই তিন করয়ে বসতি । 
আর বারো ঘরে হি গুরু করে বাস।' 
তবে ও লগ্নের শিশু বাচে পাঁচ মাস।” 
বর্তমান যুগের ছাপা পুস্তক প্রচলিত হইবার পূর্বে উত্ত- 
প্রকার হম্তলিখিত পুথির সাহাধ্যেই সর্বত্র লোকে শিক্ষা- 
লাভ করিতেন । বঙ্গদেশে ছাপা পুস্তকের প্রচলন হয় বিগত 
্ীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে । এ সময় 
মজিলপুরে এরূপ ছাপ! পুস্তক সর্বাগ্রে প্রকাশ করেন 
পূর্বোক্ত কাম্বায়ণ বংশীয় পণ্ডিত রামগোপাল তর্কালঙ্কার। 
এ গ্রন্থখানির নাম “ভেদজ্ঞান তিমির মিহিরোদয়” | উহ! 
একটি বৈদাস্তক সন্দর্ভ। ১৭৪৮ শকাব্দে (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে" 
কলিকাতার তৎকালীন সংস্কৃত মুন্রাযস্ত্রে উহা ছাপা হুইয়াঁ 
ছিল। উহা একাধারে সংস্কৃত ও বাংল! রচনা । কারণ 
উহার মূল অংশ সংস্কতে রচিত হইলেও উহাতে মূলের 
অবিকল বঙ্গানুবাদও আছে । এদেশের তৎকালীন পণ্ডিত- 
সমাজে প্রচলিত বাংলা গদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ উহাতে 
প্রকাশিত তর্কালঙ্কার নহাঁশয়ের উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেস্ত 
সম্বন্ধে বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল : 
“যে জানাভাব হারা স্থুলবুদ্ধি ব্যক্ধিদ্বিপ্ের এই ভেদ্ঞান হইতেছে 


জাস্বির 
থর 
টা 


তাহার হেতু এই যে বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব শকতি রবি গণেশ এহারদিগের 
দেহ ভিন্ন ২ দেখিতেছে। যে আন হেতুক সুঙ্গবদ্ধি ব্যকিদিগের সে তেদ- 
জ্ঞান জন্মে ন! যে হেতুক দেহাষ্ছি কাল্পনিক অতএব ওঁ জ্ঞানরূপ যে তত্ব 
অর্থাৎ বধার্থ তেঁহ আমার হং পদ্মাকাশীদ্ধকারে উদয় হউন । 

আয়াধন! করা জায় যে ২ সপ্তণ বহ্মাশরীর তীঁহারদিগের পরস্পর ভেদ- 








জান করিলে নরক ভস্মে আঁর সংসার হয় একারণ ও তেরজ্ঞান আর - 


-= সংসায় নাশেতে প্রবল আমার এই কৃতি অর্থাৎ এই গ্রন্থ হইয়াছেন অতএব 
স্বভাব অকুটাল যে সুবুদ্ধি ব্যজিসকল তাঁহার! ভাবনা শক্তি হারা সুন্দররপে 
এই গ্রন্থের সেব| করিবেন। 

সূলবুদ্ধি ব্যক্িদিশোর জড়ত| নাশবিষয়ে তেদভানরপ তমোনাশক তানু- 
কিরণ প্রকাশ অর্থাৎ তেজানতিমির মিহিরো দয় নাম গএন্থ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তক 
বে পরব্রহ্ম তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া! সুবোধ বাক্তিদিগ্নের পরম প্রীতির 
নিমিত্ত ব্রাহ্মপত্থাতিমানি গোপাল নামক কোনো জীব বন্ডপি আপনি জত 
তথাপি বিস্তার করিতে প্রবর্ত হইলেন ।” 


তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই গ্রস্থধানি প্রকাশের পরে 
মজিলপুরের দত্তবংশীয় ব্রজনাঁথ দত্ত শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেস্তে 
১৮৪৭ হইতে ১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে সত্যধর্ম্ম, নিত্যবর্শ্ম, 
প্রেমতরজ্িপী ও সঙ্গীতরত্বাকর নামে চারিখানি পুস্তকও 
বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া মুক্রিত করেন। 
উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন পূর্বোক্ত শ্রীরুষ্ণ উদগাথার 
*০ব্ংশৌডুত কয়েকজন পণ্ডিতও এ সময়ের কিছুদিন পরে 
কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ ও নূতন রচনা প্রকাশ করিয়া বঙ্গ- 
ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টসাধনে সহায়তা করেন। এ সকল 
পণ্ডিতের মধ্যে শিবরৃ্ণ সরস্বতী, হরানন্দ বিদ্যাসাগর ও 
হেমচন্দ্ৰ বিদ্যারত্বের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
পণ্ডিত শিবরুষ্ণ সরস্বতী রঘুবংশে বর্ণিত অজ রাজার 
প্রিয়তমা ইন্দুমতীর বিয়োগ অবলম্বনে অজবিলাস নামে 
একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত 
গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তৎপরে পণ্ডিত হরানন্দ 
বাল্মীকি রামায়পণের গদ্যাস্থবাদে প্রবৃত্ত হন। উহাই বোধ 
হয় বঙ্গভাধায় উক্ত মহা গ্রন্থ অনুবাদের প্রথম চেষ্টা। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় নানা গোলধোগে তিনি বালকাণ্ড ব্যতীত 


তরঙ্গ 





৫৬৫ 


উহার অন্যান্য কাণ্ডের অমুবাদ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন 
'নাই। উহা ভিন্ন তিনি মহাভারতীয় নলদমযস্তীর বৃত্তাস্তও 
নলোপাখ্যান নামে বভাষায় প্রকাশ করেন। উহার 
ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেনঃ 

শীতুকত ছবারিকানাথ বিস্তাতৃষণ মহাশয় আমাকে ননদসয়ত্তীর বৃতবাস্ত 
লিখিতে অনুমতি করেন। তাহার, অনুমতিক্রমে আমি মহাভারতের 
বনপর্বান্তর্গত নলোপাধ্যান অবলম্বন করিয়া এই প্রস্থ লিখিয়াছি। ইহা 
মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নছে। কোন কোন স্থানে মূলগ্রন্থের 
সহিত কিঞ্চিৎ কিকিৎ বর্ণনার ব্যত্যয় আছে। কিন্তু ইতিবৃত্তের অন্তথা 
হয় নাই | এই অমুবাদ বিষয়ে আমি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি এবং 
প্রস্থ সুসঙ্গত করিবার জন্ত আমার যত দুর সাধ্য তাহার ক্রটী করি নাই। 
তথাপি এমত বলা যাইতে পারে না যে, এই গ্রন্থের সকল স্থান রৃষ্পষ্ট এবং 
সুসঙ্গত হইয়াছে। কিন্ত এক্ষণে বিভ্যানুরানী ব্যকতিমাত্রেই বাঙ্গালা! ভাষার 
আদর করিয়া থাকেন, আর নলদমনস্্রীর উপাখ্যান অতি উৎকৃষ্ট । বদি 
্রন্থের রচনা াহাদিগ্লের সাম্যক মনোনীত দা হয়, নলাময়স্তীর উপাধ্যানই 
পাঠ করিলে অবশ্যই তাঁহারা সন্ধষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। এই ভরনাতে । 

এই পুস্তক মুকিত ও প্রচারিত করিলাম ।” 

“উক্ত গ্রন্থের ভাষার নমুনা! এই ভূমিকা হইতে পাওয়া 
বাইবে। গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন 
এবং একই সময় তাহার সহিত সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তিনি 
প্রথমে শিক্ষকতা কাঁধ্য করিতেন, পরে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের 
জদ্র পণ্ডিত নিযুক্ত হন! 

পণ্ডিত হরাঁনন্দের পরে পণ্ডিত হেমচন্ত্র বিদ্যারত্ব 
বান্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ কার্যে নিযুক্ত হন এবং উহা 
সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনকরূতঃ ১৮৮১ স্রষ্টা সাত খণ্ডে প্রকাশ 
করেন। তাহার এই স্থবুহত গ্রন্থ প্রকাশে বহড়ু নিবাসী 
হারিকানাথ ভঞ্জ মহাশয় অর্থনাহাধ্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত 
হেমচন্ত্র আদি ব্ৰাহ্মদমমাজের আচার্য্য ও তর্ববোধিনী 
পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কালীপ্রন্ন সিংহের 
মহাভারতেরও ‘তিনি একজন অনুবাদক ছিলেন। গত 
শতাব্দীতে মঞ্জিলপুরে আরও বনু সাহিত্যসেবীর জন্ম হইয়! 
ছিল। তীহাদ্দের কথা বারাস্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 








তরঙ্গ 


AON 


একটি বড়ের দেখ সমুক্রের স্পর্শ বুকে নিয়ে, 

অনেক প্রান্তর আর আদিগন্ত অরণ্য ছাড়িয়ে 

জনহীন পৃথিবীর অন্ধকার দেহে মেখে তার, 

কত শত অতীতের খোজ নিয়ে অন্নৰ তারার : 

মেয়ের চোখের নীল ছুটি ফোটা জলের বাভাসে 
আষাচ়ের কোন দেশে আকাশের বুকে ছুটে আসে । 
সেই মেঘ গান করে--গানে তার সুর শুনি শিশির ঝরার £ 
তাই তো এ পৃথিবীরে মনে যেন হয় শুধু তোষার আমার । 


০ 


শ্রীনীহারকাস্তি ঘোষ দক্তিদার 


কালোরাত বোবা হ'লে ঘুমের পিপাসাটুকু আকাশে হড়াই, 
যেখানে তোমার মতো! বুফভর! বিরহের ব্যথাটুকু পাই। 
আমার মনের মেধ সেই মেঘে উড়ে যার কোনো এক দেশে, 


' যেখানে তোমার মতো! মেয়েরা ছড়ায় চুল মনের জাবেশে। 


ঘুমে ভুমে এক! এক! জেগে থাকে মেবময় বক্ষে ব্যথায় : 
তাই এই আযাঢ়ের কোনো রাতে তোমারেই ফিয়ে পেতে চায় । 


বারবরদারী 
জরপৃথণীশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 


পিছনে ছোট্ট নদী, তাহার উপরেই হুরিঠাকুরের ক্ষন্র দোকান 

ময়নার হাটে ছুধামি স্থায়ী দোকান, একখানি হুরি- 
ঠাকুরের আর একখানি কামারশালা। পঞ্চ কামার লোহার 
দলা, কাটারি ক্ষান্ত প্রস্ততি তৈয়ারি বা মেরামত করে। 
সক্ষবার মঙ্গলবার হাট, সেদিন চালায় বহু অস্থায়ী দোকান 
বসে সন্ধ্যার পর দোকানীরা চলিয়া যায়। 
- হকিঠাকুরের দোকান প্রধানতঃ মশলার, তবে গৃহস্থের 
প্রস্কোন্ষনীর অনেক জিদিষই আছে। হরিঠাকুর লোকটি 
রসিক ভন্প, নিজেই রাধিকা খান। দোকানের পিছনে 
চালাধরে রান্না হয়। দোকানের সামনে বাশের বাখারি দিয়া 
ভৈয়ারি একখান! অ-নড়' বেঞ্ি_টৈফালে সেখানে আম- 
গাছের ছায়া পড়ে, গ্রামের লোক অনেকে আসিয়া! বসেন 
এবং গল্পগুজব করিয়! স্যার প্রস্থান করেন | জ্যোৎস্ারাজি 
হইলে জাড্ভাটা একটু বেদীক্ষণ চলে । 

হরিঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ, কিন্ত ইস্পাতের মত শক্ত ছোট 
দেহ। দন্তহীদমুখে হাসি লাগিয়্াই আছে, এবং জিন্বাদ্বারা 
তাছুযুল স্পর্শ করিয়া একট! অডভুত শব্ব করা তাহার মুদ্রাদোষ । 

বৈকালে গল্প হয়--হরিঠাকুরের গল্প বলিবার শক্তি 
অসাধরণ | গ্রামের অণ্তীত ইতিহাস, মি্দের জীবমকাহিনী, 
ভূতের গল্প এমন ভাবে বলেন যে, ভাহার শেষ না শুনিয়া 
উঠিবার উপায় নাই। হো একটি বহুদিনের হুক! চীনিতে 
টামিতে কথা বলেন-_হু'কাটির খোল পাথরের মত হইয়া 
পিয়াছে, নলচেটি তেলে পাকিয়া লাল, মাথাটা ক্ষয় হইয়া 
পিয়াছে। 

অবন্ত ব্রাক্ষণের ছেলে হুইয়া এই বৈশ্বত্বত্তি তিনি কেন 
গ্রহণ করিলেন, কেনই ব! সংসারধর্্ম করেন নাই, বা তাহার 
বাড়ী কোথায়, কির্ূপে এখানে আসিলেন এ সকল বিষয়ে 
নান! কথ! লোকে বলে তবে তাহ! অবান্তর-_ 


সেদিন বনে ও ছিরে ফিনিবার প্রয়োন্ধন ছিল, সকাল 
সকালই হুরিঠাকুরের দোকানে উপস্থিত হইলাম । বৈফালিক 
আড্ডাটাও হুইবে, ফিরিবার মুখে প্রিনিষও লইর| আসিব । 

দোকানে উপস্থিত হইতে দেখি, হরিঠাকুর দোকানের 


খাপ খুলিয়া সবে তামাক সাজিতে বসিয়াছেন। দ্েখিয়াই : 


কহিলেন, কি খুড়ো, এত সকালে? 
হয ধনে ছিরে নিয়ে ফিরতে হবে 
বেশ বেশ, বসো, ব্যস্ত কি? তবে ধনে আর থেও 
না'। পু | 


_-কেন? 

বলছি। তিনি কলিকাটি দ্লাখিক়! ল্যাম্প ঘ্বালাইলেন, 
টিকে বরাইয়া ফু দিয়া তৈয়ারি করিতে লাপিলেন। 

ধনে খাইব দা কেন? এমন কি গুরুতর কারণ 
থাকিতে পারে বাহার সন্ত এই সাঘান্ত মশলাটি অভক্ষ্য হইতে 
পারে? কারণ ভাবিতে ভাবিতে কৌতুহল বর্ধিত হইতে 
লাগিল। 

হরিঠাকুর কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া বাখারির 
বেফিতে বসিলেন এবং 'টামিয়া টানিয়! ধরাইতে লাগিলেন, 
কিন্ত আমার ধনে খাওয়ার নিষিভতা সম্বন্ধে কোনকিছুই 
বলিলেন না। আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, ধনে ফেম খাব 

না, ভাই বললে ন! খুড়ো-_ 


-বলছি। ওঃ EE EE SE না নি 


তালুমূলে একটি শব্দ করিয়া দত্তহীন মুখের মাড়ি বাহির 
করিয়! হাসিতে লাগিলেন | 


বৈকাজিক আড্ডার আরও ছুই একশন আসিলেম।' 


তাহারা বেকিতে 
হাসু ষেএ 
". বসো, বসো বলছি । ভামাক আমি এমনিই খাই না। 

সকলে কুতৃহলী হইয়া কহিল, সে ফি? 

আমরা জানিতাম খুড়োর গল্প আরম্ভ করিবার এ একটি 
বিশিঃ কৌশল। গল্পের নামটি তিনি এ ভাবেই প্রথমে বিজ্ঞাপিত 
ফরেন এবং ফৌতুহল উদ্ধীপ্ত করিয়া পরে আসল গল্পটি বলিতে 
জারস্ত করেন। গণেশদ| কহিলেন, “বলছ “তামাক আমি 
এমনিই খাই ন1-_অথচ খাচ্ছ” ? 

আমার কথ! নয় হে, আমার কথা নয়। 

আমরা উৎকর্ণ হইয়! বসিয়! রহিলাম । খুড়ে। বলিতে 
লাগিলেন 

আমাদের বাড়ীতে আমার ছোটবেলায় অদ্িধিসজ্জন রোজই 
প্রায় ছু'চার ভ্রন-আসতেন। গ্রামে অতিথি ব্রাহ্মণ যেই আসুক, 
লোকে আমাদের বাড়ীই দেখিয়ে দিত, আমাদ্বেরও অতিথি- 
শাল] ছিল, ঠাকুরসেব। হ’ত। এক দিম এক বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ 
এসে অতিথি হুলেন--বেলা তখন ন’টা। আমাদের বাড়ীর 


বসিয়া কহিলেন, কি খুড়ে! 


রি 


নিয়ম ছিল, প্রথমে আগত্ধকের সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হবে তাকেই - 


পা ধোয়ার জল ও তামাক সেজে দিতে হবে। ভাগ্যচক্র 
ভ্রাহ্মণের সঙ্গে আমারই প্রথম দেখা, আনি গাদতে হাত পা 
বোকার জল দিয়ে তামাক সেছে নিয়ে এলাম __বয়স তখন 


আমার বছর বার। তিনি আমার নিকট থেকে হু'কোটী 


সি 


ৰ 


আশ্বিন 


পালা) 





মিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে বললেন_-তামাক আমি খাঁই 
না। বসো, শোনো 

আমি তার সামনে একখান! শুলচৌকীতে বসে শুনতে 
লাগলাম, তিনি কেন তামাক খান নাঁ। তিমি বল্তে আরম্ভ 
করলেন__ 

তিনি আমার মত বসে বাড়ী থেকে পালিয়ে চা বাগান 
শিয়েছিলেন, সেখানে চাকরি করে তার পর ফরেষে চাকরি 
করেন--কত বাধ ভালুক হাতী তিনি দেখেছেন, শিকার 
করেছেন, তারপর দেশে এসে ব্যবলা করেছেন...এমনি করে 
তার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বললেন প্রায় ছু+থন্টা ধরে, 
আমি সারাক্ষণই ভাবছি তামাক কেন খান না সেই কারণট! 
বোধ হয় এইবার বলবেন, কিন্ত তা বললেন মা। ভার পর 
ধীরে ধীরে ভার গল্প শেষ হ’ল তবুও তামাক না খাওয়ার 
ধারণ কিছু জাম! গেল দা । আমি অবৈর্ধ্য হয়ে প্রশ্ন করলাম 
-আপমি তামাক কেন খান না, তা ত বললেন মা? 

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন__-ও: তামাক ! 
তামাক আমি এমনিই খাই না।--আমরা সকলে হো হো 


. করিস হাসিয়া উঠিলাম। হরি ঠাকুরও হাসিলেম । 


আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনিও ত তাই করলেন খুকো, | 


ধনে ফেন খাব না তা ত বললেন না। 

হরি খুড়ো কহিলেন, বলছি বুড়ো বলছি। ধনে খাবে 
না কেন ?--এমনিই | 

--এমমিই_ মানে ? 

--মামে, বারবরদায়ী খরচ অমেফ বেড়ে গেছে? 

--সে জাবার কি? 

--বলছি। থুড়ো পুদরায ঘরে ভানাক লাঙ্গিতে পেলেন, 
মতা একটা রমধীয় গল্প কিছু শুনিতে পাইব ভাবিয়া প্রস্তীক্ষা 
করিতে লাগিলাম। ক্রেতা আরও ছুই একজন জআসিয়! 
উপস্থিত হুইলেন এবং ফেহু জলচৌফী ফেহু টুল লইয়া 
পোলাকারে বসিলেন--আড্ডা সমাপনান্তে তবে জিনিষপন্র 
লইয়া যাইবেন। 

হরিধুক়ো পুনরায় কলিকায় ফু দিতে দিকে আসিয়া প্রশ্ন 


প করিলেম__বারবরদান্ী কাকে বলে জানো? 


আমরা বলিলাম_-না। 

--আমি পোস্ডায় মাল কিনতে যাই দ্রান তো--_মাসে 
ছ'বার একবার যা দরকার। ধর মাল কিনলাম তিন শ’ 
টাকায়, কিন্ত আমার আসা-যাওয়া থাকা-ধাওয়া মাল আনার 
একটা খরচ আছে শু? সেটা যোগ করে ধর হ'ল ২০২ টাক! 
তখন সেই ৩২০২ হ'ল কেন! দাম, ভার পরে পড়তা ধরে 
বেচা দান ঠিক হ*ল। এ যে কুড়ি টাকা খরচ ওটা হিসেবের 
খাতায় আমরা বারবরদারী খরচ বলে লিখি। 


বারবরক্কা রী 


লালা লা 


€*৭ 





আজি প্রশ্ন করিলাম, এত থাকতে দে কিমতেই বাপ্বন্প- 
দারী বেড়ে গেল কেন? 

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, সেইটেই ত কথা, বলছি শোমোঁ 
তিমি দিবিঞ্ট মনে তামাক টানিতে লাগিলেন, আমরা সোৎসুক 


- দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। 


হরিধুড়ো কাহিনী আর্ত করিজেন--_ 

পোস্তায় মহাজন আমার ধাধা, জন্ম বিশ বছর একই মহা 
জনের ঘর থেকে মাল কিনছি। কাজেই মাল ফিরতে পাঠাতে 
আমার সময কম লাগে, অভান্ড সুবিধাও কিছু আছে। যে ঘর 
থেকে মশল! কিনি তাঁরা পুরনো ব্যবসাদার, জিরে ধনের 
কারবার প্রায় একচেটে তাদের । গধিতে বসে কর্ম দিলাম, 
তিনি খাতিরের হু'চারটে কথা বলে অবশেষে বললেন, মাল 
দেখে আসুন ও 

মাল দেখতে গেলাম, অর্থাৎ ধনে জিরের রকমটা দেখে 


এসে . বললাম, মাল ত তাল নয়, বাদ যাবে। বেড়েবুতে 


মমকরা পঁরভ্রিশ সের দাড়াবে ৷ তা নইলে খন্দেররা চটে যাবে। 
মহাজন গম্ভীরভাবে বললেন, ওঁ মাল ৷ মালের দাম যেই 
চড়বে অমনি তেম্রালও বাড়বে । বুঝলে ঠাকুর 
আমি প্রশ্ন করিলাম, ঠাকুর? . 
হ্যা, ভারা আমাফে ঠাকুর বলেই তাকে এবং ব্রাহ্মণ 
বলে একটু খাতিরও করে। তার পরে বলাম, ফর্দে দাযটা 
ফেলে দিন 
মহাজন ধনের দাম ধরলেন ৮৫২ টাকা মণ।  . 
আমি ত গাছ থেকে পড়লাম, বলেন কি? ধনে ৮৫২ টাকা 


- তবে আমায় দশ সের দিন, এত টাকা দিয়ে ধনে খাবে কে? 


মহাত্বন হেসে বললেন, ঘরে রাখো! ঠাকুর । মাল পাওয়া 
যাবে মা আর, মুমাফা! পাবে 

বিদেশ মাল নয়, দেশের জিনিষ, অমিল হবে ফেন? 

তিনি বললেন, আরে ঠাকুর দাম কমট্রোল হয়েছে শুনেহ 
ত { অমনি লোপাট হয়ে যাবে মাল। 

এত গাছের কল, চাষের জিদিষ লোপাট হবে ফি করে? 

-_তুমি ত বুঝলে না ঠাকুর, সুন, চিনি, কাপড় সব লোপাট 
হল, জার ধনে হবে না ফেন? কন্ট্রোল হলেই লোপাট 
es . 

মহাজন আমার সঙ্গে জালাপ করতে করতে রাস্তার দিকে 
ভিজা গলগল সক বলদ, সরকারী লোক 
এসে গেছে 

কথাটা শেষ হবার Ee এক দল পুলিশ ঘরে চুকে 
পড়ল । সাহেব কনেষ্ঠবল বন্দুকধারী সব । ঘরে ঢুফ্েই 
ভারা বড় খাতাধানা চেয়ে নিয়ে গুদামে ঢুকে গেল--সরকার 

আমি উৎকর্ণ হয়ে ভনূর্ততে লাগলাম, কি খটে। মহাজন 


৫০৮ 


মির্ধবাকভাবে,হাত-বাক্স ধুলে তহবিল গুমতে লাগলেন । তিনি 
আলাদা করা এক গোছা নোট ভেঙে অভ মোটের সঙ্গে 
মিলিয়ে একশ? করে তাজ করতে লাগলেন । ভাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখছিলাম, মহাজন বললেন, দেখছ কি ঠাকুর | এগুলো! অচল 
মোষ, চল মোটের মাঝে ভেজাল দিচ্ছি। এক্ষুনি লাগবে ত 

ব্যাপারটা তখনও বুঝি মি, বলে বলে বুঝবার চেষ্ঠা 
করতে লাগলাম | 

ওদিকে সেই পুলিশ--মানে--ফি পুলিশ ত? 

হরিধুক্তোর প্রশ্নে আমি বলিলাম, ফোন পুলিশ ? 

এঁ যারা পুলিশের ঘুষ ধরবার জন্ে আহে, বিশেষ রফম-_ 

_ও এমফোলমেন্ট ব্রাক ? 

হরিধুড়ো বলিলেন, এ সেই পুলিশের এক জন বড় 
কর্মচারী ষিনি এসেছিলেন তিনি বললেন, এই ত ভিরিশ মণ 
বনের কথা ত হিসেবে নেই 

সরকার মশায় মাথা চুলকে বললেন, আজে না, মালটা _ 
এক্ষুনি এসে পৌছেছে, এখনো থন্ডেনভুক্ত করা হয় নি__ 

তিনি গম্ভীরক্ভাবে বললেম, হু, খতেনভুক্ত আর হুবেও 
না। এমাল ক কালোবাজারে যাবে--তা বেশ, মাল সব 
জামি বাঘেয়াণ্ড করলাম 


লরধার মশাই হাত জোড় করে বললেন, হুজুর, আমার . 


নিবেদনটা একটু শুহুন। 
* _কি নিবেদন শুন্ব, মাল পৌছানোর আগেই ত ধতেম- 
তু হয় 

আজে হুজুর আমি সাক্ষী দিতে পারি, যে কুলিরা মাল 
তুলেছে তাদের পাওনা এখনও জআছে--ভাবা- | 

কর্ম্চায়ীটি একটু হেসে বললেন, পুরোনো লরফার আপনি 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





“তাতে ফি হবে] ভিরিশ মণ বধমে সে কথা ত 
কোথায়ও,নেই-_আর এ ত পনর মণ মাত্_ 

--_আজ্ঞে ছদুর ছু’ ছকে তিরিশ মপ এই দেখুন হস্ছুর__ 
আমি মহাজনের রোকাটা দেখাচ্ছি। 

সরকার আবার ছুটে এলেন এবং আর একশ’ টাকা ও 
রোকায় একটা ফাইল নিয়ে পিয়ে বললেন, এই দেখুন হুজুর 
ছুই ঘকে তিরিশ মণ ধনে খরিদ | 

এতক্ষণে কর্স্চারীটি বললেন, দেখি আপনার রোকা আর 
হিসেবের বই 3 

--জাজে এই দেখুন, ফাল খরচ হয়েছে, আর হুজুর এই 
দেখুন আক তিরিশ মণ বনে তুলবার খরচ__-আর হন্ধুর_ 

কর্দচারীটি নিবি মনে হিসাব ও রোকা পরীক্ষা করে 
বললেন, আপনি যা বলছেন তা হয়ত সত্যি হতেও পারে, 
কিন্ত খতেনতুক্ত করেন নি কেন ? 

সরফার মশাই মাথা চুলকে বললেন, আজে ভাগাদায় 
বেরিয়েছিলাম এখনও খাওয়া হয় নি হুজুর, কখন খন্তেনভুক্ত 
করবো? সরকারী চাকরি ষেকি? কেট ছঃখু বোঝে 
না, পেটের দ্বায়-__সরকার মশায় শুক চোখে চাদর বুলিয়ে 
চুপ করলেন। * 

কর্টচারীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, কিন্তু এ রকম 
ভুল যেম আর না হয়, আমি মেহাত ভাল লোক বলে ছেড়ে 
দিলাম, অন হলে বিপদে ফেলতো-_ 

_ আজ্ঞে হুজুর সদাশয়, আমার চাকরিটা রক্ষে করে 
ছেলেপুলের অন্রদ্ধান করলেন, আপনি পিতৃতুল্য প্রণাম হুই _ 

কর্পচারীটি সদলে বেরিয়ে গেলেন। 

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল । মহাজন একটা দীর্ঘ- 


ঠ 


ঘুবি। সরফার একটু বিগলিত ভাবে বললে, আনে হ্যা । খ্বাল ফেলে বললেন, সরকার, ধনের খান্তে বারবরদান্লী খয়চ 


কথা! শেষ করেই একদড়ে মহাজনের কাছে এসে উপস্থিত । 
মহাজন নিঃশব্দ পূর্ক্বোক্ত একশ” টাকার একটা তাড়া তাকে 
দিয়ে দিলেন । সরকার মশাই কর্মচানীটির সামনে উপস্থিত 
হয়ে বললেন, হুজুর, ডাকবে! কুলির লখারকে ? 

কুলির সর্দার দিয়ে কি করবো, এক্ষুণি আমি মাল সিল 
করবো-_ 

ঘা না হয় করবেন ছদুর, কিন্ত প্রধাণটা ত আপনি বিচার 
করে দেখবেন । খরচের খাতায় দেখুন, কাল রেলের রিসিট 
ছাক়্ কয়ার খরচ আছে 

_মাল কি ওঁ ধনেই শুধু রেলে আসে ? 

-আঙ্ডে না হুর ভবে, হণের একটা হিসেব-_-লরকার 
"ছুটে এসে হিসাবের খাতা নিয়ে যাচ্ছিল, কর্তা একশ’ টাকার 
আর একটা! বাতিল তাকে বিয়ে দিলেম। সরকার হিসাবের 
খাতা নিয়ে তায় সামনে খুলে ধরল-_-এই দেধুম ছদুর, রেলের 
য়িসিট তি. শি. ছাক্ক খাবৰ এই দেখুন হুঙ্ধুর_ 


তিদশ’ টাকা লিখে রাখো 


আমি একটু সভয়ে বললাম-_ আমায় মালটা তা হলে__ 
মহাজন বললেন, স্থা, কিন্ত ধনে পচানবধ,ই-_ 
জাজ ? 

দেখলেই ভ, বারবরদারী মণকরা দশ টাকা বেশী 


পড়ে গেল যর 


উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন। গণেশ কহিল, ও 
এই বারবরদারী ? | 

হরিঠাকুর নির্ববাপিত হুকা হাতে উঠিয়া দীড়াইয়া, 
কহিলেন, হ্যা, বনে আর ছিরে. ছটোই তিন টাকা সের, ষেটা 
খুগী নিতে পার 

আমি বলিলাম, তবে জিরেই দিন... 

হরিখুড়ো হাসিয়া! কহিলেন, জাঁগেই বলেছি, বনে খাওয়া 
ছাড়তে হবে-__এ বারবরদানী-_ 


আমাদের স্বাধীনতা ও গ্রাম-উন্নয়ন 
প্রীনীলর্বতন দাশ 


আইরিশ কবি এ. ই. ( প্রকৃত নাম জর্দ রাসেল ) সাহিত্য- 
জগতে স্থপরিচিত। তিনি তাহার National Being 
নামক স্থবিখ্যাত গ্রন্থে ঘে সকল জাতীয় সমস্তার অবতারণা 
করিয়া! সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় 
জীবনের বহু সমস্তাই সেগুলির অনুরূপ। সুতরাং 
জঙ্ রাসেলের চিন্তাধারা ও আলোচনা আমাদের বিশেষ- 
ভাবে প্রণিধানযোগ্য । 

রাসেল বলিয়াছেন--ভিতরকে খর্ব করিয়া বাহিরকে 
বড় করিবার চেষ্টায় মাষকে পরিণামে ঠকিতে হয়। 
বাহিরের লৌন্দরধ্য ও মহত্ব ভিতরের সৌন্বধ্য ও মহত্বের 
স্বরূপ হইয়া যদি না ব্যক্ত হয়, তবে তাহা কধনও স্থায়িত্ব 
লাভ করিতে পারে না। দেশের ভিতরের প্রাপকে স্থন্দর 
ও মহৎ করিয়া গড়িতে পাঁরিলে তবেই দেশ বাহিবেও 
শোভন, হ্দূ় এবং সম্মানিত হয়। কলিকাতার চৌরী 
দেখিয়া বাংলাদেশের রূপ অথবা দিল্লীর বাইপিনাঁঅঞ্চলের 
সমারোহ দেখিয়া সারা ভারতের স্বরূপ যদি কেহ কল্পনা 
করে, তবে তাহাকে যে ঠকিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 


রাসেলের মতে, বর্মান সভ্যতায় Democracy in. 


00০০0070108 বা অর্থনৈতিক সাম্য একরূপ অসস্ভব। তাই 
তিনি আধুনিক সভ্যতার উপর খঙ্গাহত্ত। বর্তমান 
সর্বনাশা কলকারখানা গ্রামীণ সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া 
যে নগর-সভ্যতার স্থট্টি করিয়াছে, তিনি তাহাকে মানব- 
সভ্যতার পরিপন্থী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, স্বাধীন ইউরোপের ঘরে ঘরে যে স্বাধীনতা, সে শুধু 
মুষ্টিমেয় ধনবান্‌ লোকের জন্, ধনী-সম্প্রদায়ের কল্পনা- 
প্রন্থত। সে স্বাধীনতায় শ্রমিক ও কৃষকের স্থান নাই; 
সংখ্যায় তাহারা অধিক হইলেও অল্পসংখ্যক ধনিক ও 


৮-৯ মধ্যবিত্ত লোকের ' উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয়ু। 


তথাকথিত গণতত্ত্রবাদ শুধু ধনিক ও বণিকশ্রেনীর জন্য। 
আধুনিক যুগে শ্রমিকের যে অবস্থা তাহাতে সে দাস ছাড়া 
আর কিছুই নয়। যে দাস, তাহার মনে স্বাধীনতার স্থান 
থাকিতে পারে না। দাসত্গ্রথা সমাজে লুপ হয় নাই, 
কেবল বূপাস্তরিত হইয়াছে মাত্র। রাসেলের মতে, দেশের 
অসংখ্য নরনারীকে এই ভাবে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া, 
তাহাদের আত্মাকে সর্ববিষয়ে ধর্বব করিয়া যে সভ্যতার 
সৃষ্টি, তাহা বালুকারাশির উপর নির্মিত লৌধের ন্যায় 


পতনশীল। যে সভ্যতা অস্তঃসারশূন্য, তাহার বাহিরের 
এরশ্বরধ্য এক দিন হঠাৎ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে । তাই রাসেল 
দেশবানীদের উদ্দেশে বলিয়াছেন__মামরা যেন এ ভুল 
না করি। এই ভুলের জন্য জগতে বড় বড় সভ্যতার 
পতন হইয়াছে। আমাদের সভ্যতা হইবে সমাজের 
দীনতম, হীনতম অংশকেও লইয়া ; কাহাকেও বাদ দিয়া 
নহে, কাহাকেও দূরে রাখিয়া নহে, সকলকে লইয়াই 
আমাদিগকে উঠিতে হইবে; কেহ কাহারও প্রভু নয়, 
কেহ কাহারও দাস নয়, “সকলের তরে সকলে আমরা 
প্রত্যেকে আমর! পরের তরে? । 
সমাজের সকলকে লইয়া যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইবে, 
তাহা কিরূপ? রাসেল বলেন, বর্তমান নগরকেন্দ্রিক 
সভ্যতাকে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া ষে সভ্যতাস্থট্টির 
চেষ্টা, তাহার মধ্যে প্রকৃত Dem০০r৪০) বা গণতন্ত্রের স্থান 
নাই। তাহার মতে, এই নগর-সভ্যতাই বর্তমান সময়ে 
সকল জাতির পক্ষে মারাত্মক হইয়! উঠিয়াছে। তিনি 
বলেনঃ 
“Our civilisations are a nightmare, a bad dream- 


they grow meaner and meaner as they grow more and 
more urbanised,” 


আমাদের বর্তমান সভ্যতা যেন একটা দুঃস্বপ্ন । সভ্যতা 
যতই নগরাভিমুখী হইয়া উঠিতেছে, উহ! ততই হীন হইতে 
হীন্তর হইয়া পড়িতেছে। তাই এখন পঙ্জীসভ্যতার 
প্রতিষ্ঠাকেই রাসেল জগতের শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। কেবলমাত্র শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাড়াইয়া, 
বা কাজের সময় কমাইয়া, অথবা লভ্যাংশের সামান্য কিছু 
অংশ তাহাকে দিয়া ধনিক ও শ্রমিকের সম্বদ্ধকে গ্রকৃত- 
গণতন্ত্রসম্মত করা যাইবে না। কাজেই রাসেল বলিয়াছেন 


“The creation of a rural civilisation is the greatest 
need of our times.” 


ভাহার মতে, বর্তমান সভ্যতাকে পঙ্নীমুখী করিতে 


. হইলে প্রথমেই পল্লীসমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 


পল্লীসমাজের পুনঃপ্রতিষঠ। ব্যতীত পল্রীসভ্যতার কল্পনাও 
করা চলে না। পল্লীসমাঁজকে এমনভাবে গড়িছ্না তুলিতে 
হইবে, যাহাতে সেইথানেই লোকের আধ্যাত্মিক, মানসিক 
ও সামাজিক সকল আশাআকাক্ষা পরিতৃপ্তিলাভের 
স্থষোগ পায়। পল্লীতে বাস করিয়া লোকের প্রাণ যেন 
ইাপাইয়া না উঠে; পল্লীকে এমনভাবে গড়িতে হইবে যে, 
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তাহাকে পরিত্যাগ করা যেন বেদনাদায়ক হইয়া উঠে। 
রাসেলের মতে, 


“The fight now is not to bring back to the land 
but to keep those who are on the land contented, happy 
and prosperous. And we must begin organising them 
to defend what is left to them, to take, industry by 
Industry, what was stolen from them.” 


শহর হইতে পল্লীতে লোক ফিরাইযা আনা হউক আর 
নাই হউক, যাহার! পল্লীতে আছে, ভাহার' যাহাতে সুখে, 
শান্তিতে ও সস্ত্টচিত্তে পজীতেই থাকিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থ। করিতে হইবে। পল্লীতে যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় 
বাণিজ্য লুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তহোদের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামাঞ্চলের ক্রয়-বিক্রয়, আমদানী-রপ্তানি, 
উৎপাদন-বণ্টন সমস্তই সমবাধ-নীতিতে পরিচালিত করিতে 
হইবে। 

পরিশেষে রাসেল এই মর্শ্মে বলিয়াছেন, জগতের বহু 
বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমরা 
দেশে সেইরূপ বাধ্যতামূলক অসামরিক শিক্ষা দ্বারা দেশকে 
গড়িয়া তুলিব। মানুষ মারিবার জন্য যদি দেশের যুবক- 
গণ জীবনের শ্রেষ্ট চার-পাঁচ বৎলর দান করিতে পারে, 
তবে দেশকে এই ভাবে প্রত স্বাধীন করিবার জন্য কেন 
না দান করিবে? অন্যান্য রাষ্ট্র ষদি প্রাণসংহারের জন্য 
দেশের তরুণদের সহায়তা লাভ করিতে পারে, তবে পথঘাট 


গৃহাদি নিশ্শাণ, পতিত জমির উদ্ধারসাধন, খনিজসম্পদ - 


ও অবণ্যরক্ষা প্রভৃতি সর্বজন-হিতকর কর্মে আয়ারলপ্ডের 
তরুপদল কি জীবনের ছুই-চারি বৎসর দান করিতে 
পশ্চাৎপদ হইবে? 

চিন্তাবীর আইরিশ কবি রাসেলের মতবাদ ও চিন্তা- 
ধারার সহিত মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদ ও গঠন- 
মূলক পরিকল্পনার প্রভৃত সামগ্ুস্ত আমরা দেখিতে পাই। 
ভারতের নির্যাতিত জনগণের কল্যাণসাধনই ছিল 
মহাত্বাজীর জীবনত্রত। শাস্তি, শ্বাচ্ছন্দ্য ও সম্ভোষের 
ভিত্তিতে গ্রাম্য-ভারতের অগণিত দরিদ্র, দুর্গত ও অসহায় 
নরনারীকে কি ভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দান করা 
ষায়-_ইহাই ছিল তাহার দ্দিবসের চিন্তা ও নিশীথের 
স্বপ্ন । গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় ছুঃখছিশায় ব্যথিত হইয়া 
তিনি তদ্রচিত গঠনমূলক পরিকল্পনায় বলিয়াছেন, 
কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যদি গ্রামের লোক হইত 
€ এইরূপ হওয়াই আদর্শের দিক্‌ হইতে স্বাভাবিক ছিল) 
এবং তাহার! গ্রামের সর্ববাজীণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করিত, 
তাহা হইলে গ্রাম্য-ভারতের অবস্থা আজ এরূপ শোচনীয় 
হইত না), 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 


ফরাসী চিস্তানায়ক রোম যা রলণ একদ! বলিয়াছিলেন: 


“Anyone, who has more than enough to live upon, 
is a monster, 8 human cancer preyimg upon the lives 91 
humanity.” 


গান্ধীজীও ধনীদের ধনসঞ্চয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 
এ সম্বন্ধে তিনি বহুবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । 
ধিনীরা বর্তমানের মত শোষণ্বৃত্তির সাহায্যে ধন্সঞ্চয় _ 
করিয়া গেলে একদিন না একদিন সর্বহারা! শোষিতের দল 
ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিবে 
কাজেই গান্ধীজ্জীর পরিকল্পিত কিযাণ-মজদুর-প্রজ্জা-রাজ 
বাঝামরাজ্যে ধনীদরিন্দরের ভেদাভেদ একটি দিনের জন্যও 
স্থায়ী হইবে লা 


‘The contrast between the palaces of New Del 
and the miserable hovels of the labouring class cannot 
last for one day in a free India in which the poor will 
enjoy the same power as the nichest in the land.” 
Constructive Programme, 


বস্ততঃ এ দেশের পক্ষে গ্রক্কত কল্যাণকর যে-কোন 
পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গ্রাম্য-ভারতের কথাই সর্বাগ্রে চিন্ত! 
করিতে হইবে, যাহাতে দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় অজন্র 
শ্রমসম্পদকে কাজে লাগাইয়া কোটি কোটি দরিদ্র ও ) 
অসহায় গ্রামবাসীর সুস্থ ও শ্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের ' 
ব্যবস্থা সম্ভব হয়। দেশ-বিভাগের পূর্বে ভারতের ৩৯ কোটি 
অধিবাসীর মধ্যে ৩৪ কোটি লোক প্রায় ৭লক্ষ গ্রামে 
বাস করিত। ইংরেজ রাজত্বে নানা কারণে কুটিরশিল্প 
ংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইয়া পড়ে, 
এবং কৃষিকাধ্যই গ্রামবামীদের অন্নসংস্থানের প্রধান উপায় 
হইয়া দাড়ায়। কিন্তু ভারতের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বুদ্ধি- 
হেতু মাথাপিছু, জমির পরিমাণ কমিয়া ষাওয়ায় এবং 
ক্রটিপূর্ণ ভূমিবণ্টনের দরুন বড় বড় জমি ক্রমশঃ খণ্ড 
খণ্ড হওয়ায় রুিকাধ্য ব্যয়বহুল হইয়া উঠে। ভহ্পরি, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কষিকাধ্য পরিচালিত না 
হওয়ায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বিশেষ ভাবে হাস 
পাইতে থাকে ।. কাজেই ৩৪ কোটি লোক গ্রামে 
বাস করিলেও গ্রামগুলি স্বভাবতঃই তাহাদের অন্নবস্্ 
যোগাইতে অক্ষম হয়; ইহার উপর, ধনিক, বণিক ও” 
শাসকের উৎপীড়ন ও শোধণ-ব্যবস্থায় গ্রামবাসিগণকে 
ছুঃখদারিত্যের শেষ সীমায় আনিয়া উপস্থিত করে। 
পক্ষান্তরে, গ্রামের কৃিনীতির অবনতি ও কুটিরশিল্পের 
ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শহরে ও শহরুতলী অঞ্চলে বৃহৎ যর 
শিল্পের উদ্ভব হয়, এবং কৃষি ও কুটিরশিল্পের সচ্ছলতার 
উপর গ্রাম্য-ভারতের যে অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত ছিল 
তাহা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই ভাবে শিল্প ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হইল এবং মুষ্টিমেয় শিল্পপতির 


আশ্বিন 


হাতে পণ্য উৎপাদন বণ্টন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের এক- 
চেটিয়। অধিকার আসিয়া পড়িল; এন্সপ অবস্থার যাহা 
অবশ্থস্তাবী পরিণতি তাহাই হইল। শ্রমিক হইল পণ্য- 
উৎপাদনের ঘন্ত্রমাত্র। অর্থনৈতিক বৈষম্যে জনগণের 
দুৰ্গতি ও ছুর্তোগের সীমা রহিল না। ইংরেজ কবি 
-ত্যই বলিয়াছেনঃ 


Tl] fares ths land to hastening ills a prey, 
Where wealth accumulates and men decay. 
Bold peasantry, 8 country’s pride, 

1f once destroyed, can never be supplied.’ 


মহাত্মা গান্ধী এই প্রকার অসঙ্গত ও অন্তায় শোষণ- 
ব্যবস্থার তীত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, “শিল্প বা অর্থ 
দুইই মানুষের জন্য ; মামুয শিল্প ও অর্থ অপেক্ষা অনেক 
বড়।” তাই তিনি ভারতের স্তায় জনবহুল দেশে সর্বব- 
সাধারণের কর্ণদংস্থানের জন্য যন্ত্রশিল্পের সঙ্কোচসাধন 
করিয়া গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা 
করিলেন। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামকে অর্থনীতির দিক 
হইতে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
খোদি ও কুটিরশিল্প প্রসারের উপর জোর দিলেন। তিনি 
বলিলেন, “কতকগুলি গ্রামকে এক একটি 201৮ বা একক 
হিসাবে ধরিয়া সেই সকল গ্রামের পণ্য-উৎপাদন ও বণ্টন 
এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
দ্বারা গঠিত গ্রাম্য পঞ্চায়তের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ হইলে বেকার-সমন্তারও সমাধান 
হইবে। কিন্তু এই শিক্পগ্রনারের আয়োজন ও ব্যয়ভার 
বহনের প্রাথমিক দায়িত্ব রাষট্রকেই লইতে হইবে | 
গ্রামীণ ভারতের ছুঃখ-ছুর্দশার মূলে যে শিক্ষিত সমাজের 
ওদানীন্য একথা রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। 
“পল্লীসেব৷” প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন £ 
"আজ আমাদের দেশের ভিশ্রীধারীরা পলীর কথা যখন ভাবেন তখন 
তাদের জন্ত অতি সামান্ত ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। 
যতক্ষণ আমাদের এই রকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকের! আমাদের 
পক্ষে বিদেশী 1-**কবি বলেছেন 'নিজ বাঁপডূমে পরবামী হোলে'। তিনি 
ই ভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশী শাসনে আছি। তার চেয়ে 
সতাতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে আসাদের দেশে আমর! পরবাসী 
অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের দেশ নয়। সে দেশ 
আমাদের অৃষ্ঠ অন্পৃন্ত । যখন দেশকে ম| বলে আমরা গলা ছেড়ে 


ডাকি তখন মুখে যা-ই বলি মনে মনে জানি সে মা গুটিকরেক আছুরে 
ছেলের সা। এই কারেইকি আমরা বাঁচব 1" 


তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, 
“এককালে বাঁকে আমর! এডুকেশন বলি তাঁর আরম্ভ সহুরে।---সহর- 
বাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান গেলে, অর্থ গেলে, 


তারাই হলে এনলাইটেন্ড২_নীলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি 
দেশটাতে লাগল পূর্ণপ্রহণ। দেই দিন থেকে জলক্ষ্ট বলো, পথকষ্ট 
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বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলে! জমে উঠল কাংন্তবান্তমন্রিত নাট্যমঞ্চের 
নেপথ্যে নিরানন্দ দিরালোক গ্রামে গ্রামে । নগরী হলো সজল! সুফল 
টানাপাধাশীতল/ নেইখানেই মাথা তুললো আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার 
প্রাদাদ । দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো 
বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো! হয় নি, মে মনে' রাখতে 
হবে।” 


আমরা যদি এখনও গ্রামের সর্বাগ্ীণ উন্নতিসাধনে 
মনোনিবেশ না করি, গ্রামবাসীদের হুথশাস্তি ও সস্তোষ 
বিধানে ধত্ুবান না হই, তবে লুধপ্রায় গ্রামণ্ডলি ধ্বংসস্ত,পে 
পরিণত হইবে। তাই কবিগুরু বলিয়াছেন: 

“বিপুলসংখ্যক প্রা নিয়ে আমাদের যেন্দেশ, সেই দেশের 
মনোভুমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে-রদ অনেক কাল 
থেকে নিয়ন্তরে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, তাঁও দিনে দিনে শুক বাতাসের উষ্ণ 
নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে শ্রাপনাশ। মরু অগ্রসর হ'য়ে তৃষণার অজগর 
সাপের মতো! পাঁকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রাসে-গীথা 
দেশকে 1 


প্রাক-বিটিশ যুগে গ্রামীণ-ভারতের অবস্থা বর্তমানের 
ন্যায় শোচনীয় ছিল না, তাহার কারণ “সমাজ এই বিপুল 
জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক বলে। 
জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে ।” কিন্ত 
ব্রিটিশ যুগে পল্লীসভ্যতা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যখন-নগর- 
সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তখন নব্যসভ্যতাভিমানীর! 
“ইংরেজী শিক্ষাদীপ দৃষ্টির অন্ধতায় দেশ বলতে বুঝলেন 
শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন ভার পেখমটা, হাতি 
বলতে তার গজদত্ত।” কাজেই গ্রামের দুঃখ-দুর্দিশার 
প্রতি দেখা দিল শিক্ষাভিমানীদের নির্বিকার ওদাসীন্য । 
তাই রবীন্দ্রনাথ বড়ই দুঃখের সহিত বলিয়াছেন: 

“আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্ত কেউ তাঁদের কিছুমাত্র সাহায্য 
করে ন|। তাদের আত্মীয় নেই, তার! নিজে নিজেই আগের দিনের 
তলানি দিয়ে কোনোমতে একটু-সান্বন! পাবার চেষ্টা করে। আর কিছু 
দিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হ'য়ে, সমস্ত দিনের দু'খবন্দার রিক্তপ্রান্তে 
মিরানন্দ ঘরে আলো! আ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে ন! আকাশে, বিল্লী 
ভাকবে বাঁশবনে, ঝৌপঝাড়ের মধো থেকে পেরালের ভাক উঠবে প্রহরে 
প্রহরে, আর নেই সময় সহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈছাত আলোয় সিনেসা 
দেখতে ভিড় করবে |” 

বিশ্বকবি শুধু কাব্যরচনা করিয়া অথবা প্রবন্ধ লিখিয়াই 
গ্রামবাসীদের প্রতি মৌখিক সহাঙ্ভূতি দেখান নাই। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীনিকেতন” পল্লীগ্রীতির ও দরদের 
অক্ষয় নিদ্শন। এই প্রতিষ্ঠানটির হুষ্টির মূলে কি মহান্‌ 
উদ্দেস্ত, নিহিত ছিল কবির কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে ঃ 
“দেশের লোকের গভীর ওদাসীন্যের মাঝখানেই সকল 
লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানে এই শ্রনিকে- 
তনের আশেপাশে গ্রাম কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ 


৫১২ 





উদ্বোধনের যজ্ঞ করেছি । যাঁর! কোন কাজই করেন না 
তারা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন--এতে 
কতটুকু কাঁজই বা হবে? শ্বীকার করতে হবে তেত্রিশ 
কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু 
তাই বলে লজ্জা করব নাঁ। কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে 
গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই) 
কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি । কখনও 
আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর 
লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট । ওদের জন্যে 
,  উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা ,না করি। 
+ শ্রদ্ধয়া দেয়ং--পল্পীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে 
নৈবেস্ত তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোন অভাব না থাকে ।* 


গ্রবানী 
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অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক মুক্তি 
নিরর্থক । সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীমোহনলাল গৌতম সম্প্রতি বলিয়াছেন ঃ 


“Freedom is meaningless if people continue to suffer 
from poverty, disease and other wants.” 

দেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের যে উচ্চ _ 
আদর্শ ও কর্মপন্থা বহুবার বহুকণ্ডে বিঘোষিত হইয়াছিল, 
পরাধীনতার যুগে গান্ধীজীর গ্রামোন্ন়নের যে ব্যাপক 
পরিকল্পনা ব্যাহত বা বিলম্বিত হইয়াছিল, স্বাধীনতা 
অঞ্জনের দীর্ঘ চারি বৎসর পর কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট সে 
সকল কাৰ্য্য ত্বরাম্বিত করিয়া গান্ধীঘীর স্বপ্ন ও সাধনাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করিবেন__দেশবাসিগণ একান্তভাবে সেই 
আশাই করিতেছে । 





সা 


| বিপ্লবী 
জ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


দৃষ্টিবিভোর উদ্দাম হৃদি ছুর্বার গতি মুষ্তিবন্ধ হাত, 
চলেছে কে এ নগরের পথে সঙ্গী তাহার প্রলয় বঞ্ধীবাত ৷ 
সর্বহারারা পিছে চলে তার বন্দনা পায় সাগরের গর্জন, 
রক্তবাদল ছিটাইছে ফুল শঙ্খ বাজায় বন্তের বঞ্চন্‌। 
লক্ষ বাধার লৌহের ভিৎ শৌর্ধ্যে তাহার ভেঙ্গে পড়ে চুরমার, 
কাপে সংঘাতে যাত্রার পথ, কুত্্পুরুষ চলেছে নির্ব্বিকার | 
বজযুছ্টি উ্ভত করি অগ্নিমানব কি যে বলে তোরা শোন্‌, 
‘আমি বিপ্লবী আসিয়াছি দ্বারে ওঠ.জাগ্‌ তোরা ধার খোল্‌ 
ভাইবোন ।” 
তোদেরি ছুঃখ-যজ্ঞ অনলে এসেছি গাহিতে তোদেরি মুক্তিগান, 
আমার ক্ষ্ধার অমৃত দিয়! এসেছি তোদেরি জাপাইতে উখান । 
সকলে জাগ্ডক আমার মন্ত্রে পণসিদ্ধুতে হোল্‌ মহাকল্লোল, 
জীবনম্বত্যু-নৃত্য-নদীতে মৃত্যু বিজয় লাগুক কুত্রদোল । 
প্রলয়বন্থি বক্ষে বহিয়া জানো কি বন্ধু আমি আজব ফি যে চাহি, 
তোদেরি ছুঃখ-বিষপান লাগি’ মাপি অন্বত মৃত্যুতে অবগাহি। 
সেই মৃত্যু যে শজু আমার ডম্বরু নাদে কিব্রিবে নিত্য সাথে । 
জাতির জীবন-দ্বর্গলোকের তর্গ-তোরণ খুলিবে নুপ্রভাতে । 
হুমাঁতদের শোষণ-হূর্প পদ্দাধাতে মোর ভেঙ্গে যাবে ঝঞ্চনি” 
ছিশ্রকেতুর পুচ্ছে চড়িয়া যুগচক্রকে ঘুরাইব বন্বনি। 
মোরে হেরি যারা চক্ষু রাভায়ে করিছে ভ্রকুটি স্বার্থের 
বেদীতলে, 
তারা হসিক়ার তাহাদের পাপ বক্ষে আমার প্রলরের মত লে, 


সেই অগ্নিতে মোর মহাস্নান তারি শিখা মোর চক্ষেরি অগ্র, 
শ্বার্থবাদের যুক্তি ঘলিয়া যুক্তির লাগি আমার উদ্বোধন | 
দৈবিহীন আমার রাজ্য, লৈ আমার সর্বহারার দল, 
আমার আসন পাতা সে রাধে মুক্ত যেথায় জীবনের শতদল । 
সাম্যের সাথে সকল কাষ্য মিশাইয়া যেথা নরসাথে ভগবানে, 
মাল্য পাখিরা চলেছে জনতা দুঃখবিজয়ী শান্তির সন্ধানে । 
বিপ্লবী আমি বিপ্লব মোর যেথা তণামি স্বার্থের সাবধানী, 
ছনীতি সাথে যুদ্ধ আমার বুকে নিই কাজ কিন্বা বজ্র হানি । 
সমাজ শোষিয়া এক দিকে যারা পর্ববতসম অর্থ করিল জমা 
সর্বহারারে বফিয়া, কালরাজ্ির শেষে নাহি তাহাদের ক্ষমা। 
তাহাদের লাগি" যে মহাশান্তি আসিতেছে ওঁ অন্ধকারের তলে, 
নিৰ্ম্মম তারি গোপন বার্থ! বক্ষে আমার লক্ষ শিখায় হলে । 
মুক্তিরাজার আমি মহাদৃত নিয়ে আসিয়াছি নির্মম সংবাদ, 
পশ্চাতে মোর আসে বরাভয় নৃত্যকালীর প্রলয় সিংহনাদ । 
তপস্যা মোর শান্তিরাজ্য গণমন্দিরে রাঙা মোর ভগবান, 
দাতি মিম্পাপ স্বর্ণ সমাজ দেবতার মতো! জীবনের উত্থান । 
কে আছ বাত্রী রাজি জাধার এস মোর এই অদ্নি-পতাকা!-তলে, 
চিরবাঞ্ছিত ভর্মী-ভাইয়েরা বাচিবার লাগি? স্বত্যুর দাবানলে । 
চিরদিন মোর সাম্যের তপ সত্যের লাগি মৃত্যু আমার পণ, 
ঝবঁঞ্চা বাদল আমার ভৃত্য বল আমার নৃত্যের বঞ্চন। 

আসে মোর সাথে বর্খর রথ টউড়াইয়া ধূলি তুস্কৃত হস্ডার, 
দেশের শত্রু দশের শক্ৰ দণ্ডের লাগি” ভঞ্ডেয়া হু সিয়ার । 


| 


বিবর্তনে কামতা-রাঁজ্য 
শ্রীগলেশচন্দ্র বিশ্বাস ( সান্যাল ) 


২ 
আধিক অবস্থা 
শিল্প বলিতে এই জেলায় কিছুই নাই। পূৰ্ব্বে মেখলীগঞ্জ 
মহকুমায় সামাভ পরিমাণে “মেখলী” নামক “পউ-বন্ত্রঁ ও 
রাজ্যের কোন ফোন স্থামে “এগডিবন্্র প্রত্বত্ত হইত, কিন্ত 
বর্তমানে এই শিল্পের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে । বর্তমান 
মহারাজার রাজত্বকালে জেলার প্রধান শহরে বয়নবিতা ও অপর 
কয়েক প্রকার কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার অভ (কটি “আর্টিজান 
বিভালয়’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার পরিচালনা, কার্ধ্য- 
পদ্ধতি ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য নহে । এখানে শিল্পঙ্জান্ত 
দ্রব্যের আশাপ্রদ ভবিস্তং থাকাসত্বেও কোম পক্ষ হইতে 
কোনক্প শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা দেখা যায় না। 
জেলার কলকারখানার সংখ্যাও কম; চা্টল, তেল, প্লাই-উভ, 
ইত্যাদির কয়েকটি কল মারোয়াড়ীদের দ্বারা পরিচালিত হয় 


4 কিন্ত জেলায় তেলের কল থাকাসত্বেও সে তেল চলিয়া যায় 


AN 


বাহিরে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবহার ফরিতে হয় উচ্চ 





সদর হাসপাতালের একটি দৃশ্য 


প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ রহিয়াছে । এখানে সরিষা উৎপন্ন হয় 
প্রচুর পরিমাণে; বাশ ও মামাজাতীয় বৃক্ষেরও প্রাচুর্খ্য 
আছে; জেলায় ইক্ষচাযের পরিমাণ অগ্প হইলেও চাষের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং সংলগ্ন জেলাসমূহ হইতে ইক্ষু আমদানি 
করা অসম্ভব নহে। কাজেই ব্যক্তিগত উদ্ভোগে সম্ভব না 
হইলেও জমবার-প্রথায় বাঙালীর মৃলবনে এই জেলায় 
অতিরিক্ত একটি তেলের কল, এবং চিনি, কাগজ, দিয়াশলাই 
প্রভৃতির কারখানার প্রতুত্ত সম্ভাবনা! রহিয়াহে- প্রন্কতপক্ষে 
€ 


এখানে অবাঙালীর মূলধনে পুর্বে দিয়াশলাই ও কাগঞ্জের কল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; স্থানীয় ম্যাচ-ফ্যা্টরী বহুকাল দিয়াশলাই 
সরবরাহ করিয়াছে, কাগজের কল হইতেও কিছু কিছু কাগজ 
বাহির হুইত কিস্ত নান! কারণে উদয় ফারথামাই বন্ধ 
হুইয়া গ্িস্বাছে। 





মদনমোহন মন্দির, কোচবিহার 
ফটো--কমলেশ ভৌমিক, কোচবিহার 


কৃষিই স্থানীয় অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা । এখানকায় 
মৃত্তিকা বাদুকামিশ্রিত হুইলেও সফল খতুতেই বেশ সরস 
থাকে এবং উহু! শ্রীন্মপ্রধান দেশের প্রায় সকল প্রকার শস্তেরই 
উপযোগী । প্রধান শন্তের মধ্যে বাম (আশ ও আমন) পাট, 
তামাক এবং সরিষা ; ইহা ব্যতীত মামাপ্রকার কলাই, গম, 
বাপি, তিল, চীনা, কাওন, ভূটা, 'ইক্ষু, শণ, সুপারি, আলু, 
প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হর ।* এই জেলার অতি 
নিকটে বছ চা-বাগান রহিয়াছে, এগুলি “ডুরা্সপার্ডেদ? নায়ে 


* পরিচিত; কোচবিহারে অল্প দিন হুইল “শৌলমারি” নামক 


* জেতার সরকারী কৃষিবিভাঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ ই্রষ্টাবের হিসাব হইতে 
নিয়োদ্কত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় ১ 


সন শস্ত ভূমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাপ 
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স্থানে একটি মান্জ চা-বাগান স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত উহা 
হইতে চ! এখনও বাজারে বাহির হয় নাই। 
কোচবিহারের জমিতে মানাপ্রকার শ্স্ত উৎপন্ন হইলেও 
এখানকার চাষের প্রণালী একেবারেই প্রাচীন বরণের | চাষের 
ন্ত যে সমস্ত গৃহপালিত পণ্ড ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিকষ 
শ্রেনীর । কাজেই উৎপাদনের পরিমাণ দ্াড়াক় খুব কম; বিঘা- 
প্রতি ধান উৎপন্ন হয় মাত্র চার মধের কিঞিং অধিক, পাঠ প্রতি 
বিঘায় সাড়ে "চার মণ, পাচ মণ ; অভ্াঁভ শন্তের পরিমাণও 
এইরূপ অকিঞিংকর ৷ পশ্চিমবঙ্গে এপ অনেক স্থান আছে 


যেখানে উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ব্যবহার করিলেও শন্তের পরিমাণ 


আশপাশ পালত . ৬: 





| বাদলিঙ্গ মন্দির---বামেধ্বর, কোচবিহার 


বিশেষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় মাঃ কিন্ত এখানে একটু উন্নত 
পদ্ধতিতে চাষ করিলে উৎপন্ন শশ্ডের পরিমাণ দেড় গুণ হইতে 
দ্বিগুণ পর্ধ্যস্ত বৃদ্ধি কর! সম্ভব এবং বর্তমানের সমুদয় উৎপন্ন 
দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম ভূমিতে জবিতে পারে | 


শরশা ধাঁসেব! 


ভারত বিভক্ত হইবার পরেও যে সব হিন্দু পূর্ব-পাকি হানের 
নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে কৃতসক্ষত্র ও একাস্ততাবে 
পাকিস্থান-সরকারের উপর নির্ভরশীল হইয়া তথায় কালাতি- 
পাত করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ১৯৫০-এর 
ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র পাকিস্ানব্যাপী যে হিন্দু-উৎসাদন সুরু 
হয়, তাহার দরুন ভারভীর যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় লইতে ধাকেম। 
সম্বন্ধ কোচবিহায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের 
চিরকাল আকর্ষণ করিয়াছে; পূর্ববঙ্গ হইতে মনুষ্তপ্রবাহ সুরু 
হইবার পর উহা! হইতে একটির পর একটি উর্মি আসিয়া 
প্রতিহত হইতে লাগিল কোচবিহারে । শরণার্থীদের সেবার 
কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার গ্রীকরুণাকান্ড হারা ও 
তাহার সুযোগ্য কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রচে্! নিঃসঙ্কোচে প্রশংসার 
ধিষয়। পঞ্চাশ সহম্রের অধিক শরণার্থীর মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী 


জ্রবামী 


১৩৫৫৮ 





আহার্্য ও আধিক সাহায্য প্রদান ব্যাপারে এবং কোচ- 
বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাদের পুনর্বসতির অন্ত স্থানীয় 
সরফায়ী কর্মমচারিগণ পরম সহিফুতার সহিত নিরস্তর পরিশ্রম 
করিতেছেন। সরকারী সাহায্যে মানাস্থানে গৃহাদি নির্বাণ 
করিয়া! উদ্বাত্তদের বসবাসের ব্যবস্থা এবং জ্বীবিকানির্কাহের 
উপারম্বরূপ তাহাদের মধ্যে আবাদী অমি, হাল-পরু, শন্তবীজ, 
সার প্রভৃতি চাষের সর্ধবিধ উপকরণ সরবরাহ করা হইতেছে। 
নানা অনিবার্ধ্য অসুবিধা সত্বেও কোচবিহার প্রেলার উদ্বাস্তদের 
সেবাকাধ্য যেন্ধপ আদন্থরিকত1 ও আগ্রহ সরকারে গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহা আদর্শন্বরূপ ৷ 

কিন্তু স্থানীয় কর্মচারীদের আত্তরিকতা ও ব্যয়বাছল্য 
সত্বেও পুনর্ধবসতিকাধ্য অনেক ক্ষেত্রে আশাহুব্রপ অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে না । বহুবার এমন হইয়াছে, পুনর্বাসনের 
যাবতীয় ব্যবস্থাসহ করেক দল আত্রয়প্রাথীকে সরকারী ব্যয়ে 
শ্রং-শিবির হইতে জেলার নান! স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার 
ছুই-এক দিনের মধ্যেই তাহারা পদব্রজ্জে শহরে ফিরিয়া 
আসিয়া আশ্রর-শিবিরে স্থান না পাইয়া বৃক্ষতল আশয় 
করিয়াছেন । 

অবন্থ ইহার অন্ত শরপণার্থামাজফেই দায়ী কর! যায় না। 
ফোন কোন স্থানে শরণাধাঁরা পুনর্ববসতি-ব্যবস্থাকে অন্তরের 
সহিত্ত প্রহশ করিয়াছেন এবং প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যব্যধহার 
করিয়া কৃষিকার্যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন । পূর্ববঙ্গের 
পা্ট-চাষে অভিজ্ঞ কৃষকদের দ্বারা কোচবিহারে পাটের ফলন 
হইয়াছে অত্যাশ্চর্য্য রকমের । সময় সময় উদ্বান্তর! কর্তৃপক্ষ 
বা সরকারী কর্ম্মচারীদের দুরদৃষ্টির অভাব হেতু সহরে ফিরিরা 
আসিতে বাধ্য হয়| জীবনে যিনি কফর্থমও হলকর্ষণ ফরেন 
নাই, হুষ্ধজাত ভ্্ব্য বা বয়মশিল্পের বেসাতী করিয়া বাহার 
জীবনের বেশীর ভাগ পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, শেষ বয়সে 
তাহার পক্ষে নুতন করিয়া জীবন সুরু করিবার অনিচ্ছা 
প্রকাশ পাইলে কিরূপে বলা যায় তাহা অস্বাভাবিক । আবার 


" কোচবিহারের কুধ্যান্ত হিতসাধমী . সভার কার্যকলাপের 


ছত ভারতীয় রাষ্ট্রে আসিরাও শরণার্দারা হুরনৃ্বশতঃ সুসল- 
মানদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না| মাথা- 


ভাঙ্গা এবং রংপুরের সীমাস্তবর্ভী কোচবিহারের স্থানে স্থানে 


পাকিস্থানী মুসলমানদের অদৃশ্য হস্ত এখনও কোঁচবিহারের 
কতিপয় মুসলমান ও র্লাজ্বংপীর সাহায্যে, শরণার্থী এবং 
ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে নানারূপ অপপ্রচার চালাইতেছে। 
শেষোক্ত কারণেও স্থানে স্থানে পুনর্বসতির কার্য গুরুতরর্ূপে 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । 

সমুদয় শরণার্থীর পুনর্বাসতির ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ 
মাই ; কিন্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী প্রচেষ্টায়, 
মানাজাতীর অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ন! তুলিলে অদূর 


সস 


প ক্ষেতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাট উৎ 


আশ্বিন 


বিবর্তনে কামতা-রাজ্য 


৫১৫ 





ভবিষ্যতে এই নব উদ্বাত্বর আীবনধারপণোপযোগী কোন স্থায়ী 
ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। | 


"উন্নয়নের উপায় 


নান! দিক হইতে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি 


লাভজনক অঞ্চল । বিতির দিফে ইহার উৎকর্ধসাধন করিতে 


পারিলে লাস্তের সম্ভতাবন! বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ 


মাই। এ জেলায় মাল! প্রকারের শন্ত উৎপয় হয় এবং আরও 
অনেক প্রকার শন্ত উৎপা্নের সন্তাবনা ব্রহিয়াছে। ধান 
পাট সরিষ! তামাক ইত্যাদি অত্যাবস্তক শন্তের উৎপাদনের 
পরিমাণ জমির যোগ্যভানুষায়ী খুবই কম। সরকারের স্থানীয় 


কৃষি-বিভাগের নাদান্দপ প্রচারসত্বেও এদেপীয় কৃষকদ্দিগকে , 


জমিতে সার ও উন্নত বরণের বীঞ্জ-ব্যবহায়ে প্রবৃভ করিতে 
পারা যাইতেছে না। অবধ্য বাংলার অভাভ অঞ্চলের 


অবস্থাও প্রান্ত একই রূপ । ফিত্ব কোচবিহারের কৃষি হইতে 
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ধিটিঘর+ কোচবিহার-_ফোথাও অগ্নিকাও ঘটিলে এখান 
হইতে ঘণ্টা বান্ধাইয়া সঙ্কেত করা হয় 

সম্বংসরব্যাপী নাদাবিধ কসললাতের যেরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
পশ্চিমবাংলার অনেক জেলাতেই সেরূপ নাই। বর্ধমান, 
বীরদুম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অনুর ভবিষ্যতে উত্তম পাটের 
আশা কর! যায় নাঃ কিন্তু কোচবিহার জেলার ঘোষ 
আয়তনের ( ১৩১৮৩৫ বর্গমাইল ) একুশ ভাগের এক ভাগ 
হয়--জমির পরিমাণ 
বাক়াইয়া উন্নত প্রণালীতে আবাদ করাইলে উৎপন্ন পাটের 
পরিমাণ দ্বিগুণ করা অসম্ভব নহে। 

ইক্ষুর চাষ কম বলিয়া! এখানে প্রায় দার] বংসরই নির্ভর 
ফরিতে হয় চালাশী গুড়ের উপর | সুপারির পক্ষে এখানকার 
জমি বেশ উপযুক্ত । নোয়াখালি, জিপুরা প্রভৃতি অফলে প্রচুর 
 পরিমাগে সুপারি হয়, কিন বর্তমানে এ সব স্থানের সুপারিতে 
। আর ভারভরাগ্রের বিশেষ সুবিধা হয় না। কোচবিহারে 


জেলায় বংসরে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় (বাৎসরিক যৃষ্টির 
পরিমাণ ১৫৫ ইঞ্চি পশ্চিমবন্দের বহু অফল অপেক্ষা অধিক ) 








সরকারী ক্যাম্প হইতে পুনর্কাসতির পথে শরণা্থবিদ্ধ 
তাহাতেই জমি সমস্ত বৎসর সরস থাকে । এখানে কোটি 
কোটি টীকা ব্যয়ে দামোদর কিংবা মনুরাক্ষীর মত পরিফল্পন! 
কার্যকরী করার সমস্যা নাই ; জথচ পরিমিত সংস্কারে ক্কষি- 
লব্ধ বস্তর জভ্ভাবনা রহিয়াছে অপর্লিসীম। জেলা-শহরের 
উপকণ্ঠে একটি বৃহৎ সরকারী ক্ৃযিক্ষেহ আছে, ইহা 
ব্যতীত জেলার অভদ্রও কয়েকটি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেঅ» 
রহিয়াছে; কিন্তু সমগ্র জেলার চাষীদের উদ্দীপনা যোগাইবার 
পক্ষে উহা যথেষ্ঠ নহে। এই জেলার প্রত্যেক মহকুমায় 
একাধিক ‘প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্' গঠন কবিয়া এবং ছায়াচিত্রের 
মধ্য দিয়া কৃষকদের উৎসাহিত ও উদ্পমঙ্ঈল করার প্রয়োজন 
রহিয়াছে । এখানে আয়-কর, বিক্রয্-কর, আবকফারী-শু ও 
অন্যান্য সুজ্রে সরকারের বাঁঘলাঁভের ক্ষেত্র যহিযাছে 
নুপ্রশস্ত, কিন্ত পুঁজিবিহীন ব্যবসায়ীর মত শুধু লাতের অধ্বের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিলে সরকারের আরের পরিমাণ দ্রুত 
হাস পাইবে । 

এই জেলায় সমবায়-প্রচেষ্ঠার কোন ফাজ করিবার প্রথা 
নাই। এই উদ্দেন্তে কোচবিহায়-রাছের কোন বিভাগও 
ছিল ম| । এখানে সমবায়-প্রথায় বিভিন্ন প্রকারের শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গণ্ভিয়া তুলিবার প্রভূত সুযোগ রহিয়াছে। 
বাংলার প্রায় সমস্ত জেলাতেই অল্লাধিক তাত্ত-শিল্পের অস্তিত্ব 
আছে এবং সর্বত্রই তন্ভবায়রা সমবায় সমিতিঘার! সঙ্ঘবন্ধ ; 
কিন্ত এই জেলায় এখনও তাত্ত-শিল্পের বনিয়াদ পড়িয়া উঠে 
নাই। এখানে ভাত-জাত ভ্রব্যের চাহিদা রহিয়াছে প্রচুর | 
বাজারে ভাতের ভ্রব্যাদি এক প্রকার হুপ্প্রাপ্য, যাহা পাওয়া 
যায় তাহা কলিকাতা অঞ্চল হইতে আমদানি এবং উহার 


ফোন প্রকার শস্যের জই জলসেচের ভাবনা করিতে হপ্জ না। নুল্য সাধারণের নাগালের বাহিরে । এখানে চল্লিশের স্থতার 
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একটি সাধারণ আট-পৌরে শাড়ী দশ-বার টাকায়ও দুপ্রাপ্য ; 
ষাটের সুতার এফটি রঙীন শাড়ীর বূল্য পনর হইতে কুড়ি 
টাকা। কোচবিহারে তাত-শিল্প গড়িয়া না উঠার অন্যতম 
প্রধান কারণ রাক্যের শাসন-নীতি । এমন এক সময় ছিল 


যধন রাত্যে খঙ্বর-বন্ত্র পরিধান করা, কিংবা কোনরূপ দেশাত্র- 
বোধের পরিচয় দেওয়া! রজপ্রোছিতা বলিয়া গণ্য হইত 
এবং উহার লধুতম শান্তি ছিল রাজ্য হইতে বহিফার। এই 


রর পাপা ~~ ন 





AES A সিকি রী 
পুনর্বসতির পর সরকারী ট্র্যাক্টর উ্ধাপ্তদের কষি- 
কার্যে সহায়তা করিতেছে । 

অবস্থার মধ্যে কোচবিহারবাসীর পক্ষে তাত-শিল্পেক প্রতি 
অনুরাগ প্রদর্শনের কোন সুযোগ ছিল না৷ বর্তমানে সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, তবে আয়োন্ধন-উভোগের অভাব রহিয়াছে 
ধুবই । মবাগত হুই-এক জন শরণার্থা বয়ন-শিল্পে মমো- 
মিবেশ করাতে এই শিল্পের ভবিস্তৎ সন্বদ্ধে আশার সফার 
হইতেছে । সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে উদ্ধাত্তদের অনেকে 
বয়ন-শিল্পে মনঃসংযোগ করতে পারেন। সরকারের শিল্প- 
বিভাগ উদ্ভোদী হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এখামে বয়ম- 
শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ্ করিবে। 

জেলায় এবং নিকটে বহু বন থাকায় এখানে মানান্জাতীয় 
. কাঠ সুলভে পাওয়া যায়। পূৰ্ব্বে এখানে কাষ্ঠনিৰ্শ্মিত 
আসবাবপন্জের অত্যন্ত অভাব ছিল; সুখের বিষয়, উদ্বাত্তদ্বের 
অনেকে দীর্ঘদিন সরফারের গলগ্রহ না থাকির! স্বাধীনভাবে 
কাঠনির্ল্মিত ভ্রব্যের ব্যবসায়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়া 
লইয়াছেন। উান্তদের মধ্যে অনেকে অল্পমাত্রায় কাস! ও 
পিতলের বাসমনপত্রের ব্যবসায় সুরু করিয়াছেন; কিন্তু 
কোচবিহারে বাসনপন্রনিপ্মাণের কোন প্রস্তিষ্ঠান মা থাকায় 
মহাজনের] জিনিসগুলি আমদামি করে প্রধানতঃ বিমানে, 


প্রবাসী 
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ফলে মূল্যও পড়িয়া যায় বেশ্দ এবং চাহিদা থাকিলেও 
জিনিষগুলি বিক্কীত হয় কম । কাসা-পিতলের শিল্পে পারদশাঁ 
বহু উদ্বান্ত রহিয়াছে। যাহাতে তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র 
পরিবর্তন না হয় এবং যাহাতে তাহার! ‘ভ্বাত-ব্যবসায়ে’র প্রতি 
মনোযোগী হইতে পারেন, সেদ্বিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন । 4 

মহারাজার আমলে রাজ্যে কোন সমবার বিভাগ ছিল মা, 
বর্তমানে এই জেলায় বাংলা-সরকারের সমবায় বিভাগ 
প্রসারিত করিয়া সমবায়-প্রধায় কৃষি, নানারূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠা 
ও অগ্জান্ত বরণের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্বান্ত ও এদেলীয়দের 
উপযুক্ত সুযোগ দান কর প্রয়োজন । আত্তরিক আগ্রহ” 
সহকারে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই বেলার ট্ন্নতিবিধানে চেঠিত হইলে সহজেই 
সাফল্যলাভ হইবে । 


জেলার রাজনীতি 

কোচবিহার-রাজ্্য আগেকার দিনে বছদুর পর্যযস্ত বিস্তৃত 
থাকিলেও তাহার সুশৃঙ্খল শাসমপন্ততির এঁতিহ এক শতাব্দীর 
অনধিক । প্রক্কতপক্ষে মহারাজ নৃপেন্রনারারপণের আমল 
হইতে কোচবিহারের শীসমব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে থাকে” 
বর্তমান মহারাজার আমলেও কোচবিহার ছিল অনগ্রসর । 
দেশবিতাগের পূর্ব পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-তারতের রাজনৈতিক 
ঘটনাবলী কোচবিহারবাসীর মনে কোন রেখাপাতই করিত 
মা | নিজেদের উদ্ভোগে কোন স্বাধীন চিন্তাধারা অঙুসরণ 
করা ছিল গুরুতর অপরাধ । শুধু তাহাই নহে, উত্তরবঙ্গে 
কলেজের সংখ্যা কম থাকার উচ্চ শিক্ষার ভষ্ভ বহু হাজ 
কোচবিহার কলেছের শরণাপন্ন হইত ) ফিল্ত ছাত্র কলেছে ও 
ছাত্রাবাপে ভর্তি হইবার পর তাত্রার পূর্ব্ধীবনের রাশ্রনৈতিক 
ইতিহাস অঙমুসন্ধান করিয়া কংগ্রেসের সহিত তাহার 
সংশ্রব আবিষ্কৃত হইলে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে 
কলেজ ও রাজ্য হইতে বিদায় দেওয়] হইত 1% কলেজ এবং 
ছাত্রাবাসে দেপীয় ও বাহিরের ছাত্রদের মধ্যে সুষ্টি করিয়া 
রাখা হইত একটা ক্কতিম বিভেদ । একই ছাঙ্রাবাসে অপর 
ছাত্রদের জ্ঞাতসারে শুধু রাজবংশী, ছাত্রদের ভ্চ উন্নততর 
আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা করা হইত। l 

বর্তমান মহারাদার রাজত্বের পূর্বে কোচবিহাররাঘ্দয 
কোন প্রকার রাজনৈতিক ডাবধারার অস্তিত্ব ছিল না। 
ভার রাজ্রত্বের শেষের দিকে যে স্ব রাজনৈতিক দলের 
আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে “হিতসাধনী সভা? ব্যতীত 
অপর দলগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত হূর্বল। হিতসাবনী সতা 





* ১৯৩৪ ধীষ্টান্দে লেখককেও ভিক্টোরিয়া কলেজ ( কোচবিহার ) 
হইতে উল্লিখিত শাত্তিতোঁগ করিতে হইয়াছে। 


আশ্বিন 





প্রভাবশালী বুসলধানের সহযোগিতায় অল্প দিনেই এতছেশীয়- 
দের সাহায্যে একটা সর্বনাশা আন্দোলন পড়িয়া তুলিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । শেষের দিকে অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়া 
দাকাইয়াছিল যে, ইহাদের দৌরাক্্যে “সাধারণ বাঙালী’ 
কোচবিহাররাঙ্গ্যে নির্ভয়ে পধচলাচল পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন 
মাং রাজ্যের স্কুল-কলেজে বাঙালী ছাত্রদের তরি হইবার 
পথেও ইহারা দূরতিক্রম্য অন্তরায় সুষ্টি করিত । ভারত- 
সরকারের সমর মত হস্তক্ষেপের ফলে অবশ্য ভ্রেলার কোন 
গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে নাই। বর্তমানে উক্ত সমিতির 
কয়েক জন-টাই জেল! হইতে বহিষ্কৃত অবস্থায় থাকিয়াও 
চরদ্বার! মাঝে মাঝে কোচবিহারের মানা স্থানে অশান্তি 
সৃষ্টি করিতেছে, যদিও জেলায় মুসলমানদের অবাধ স্বাধীনতা 
ও সংখ্যাপরিষ্ঠদের সহিত সমান অধিকার ভোগের পূর্ণ সুযোগ 
বিস্বমাম রহিয়াছে । 

ইদানীং এই জেলায় ভারতের সকল প্রকার রাজনৈতিক 
দলই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এখানকার রাজনৈতিক ক্ষেত্র 
এক প্রকার অনাবাদী রহিয়া গিয়াছিল। কোচবিহার পশ্চিম- 
বঙ্গের অস্ততুক্তি হইবার মাঝ কয়েক বৎসর পূর্বের এখানে “&েট- 
ফংখেসে'র জন্ম; কিন্ত ইহার কর্ণধারঘের না আছে আত্ম- 
ত্যাগের ইতিহাস, না আছে ফোম গঠনমূলক কার্ধ্যের কৃতিত্ব । 
তারতবর্ষ স্বাধীন হুইবার কিয়ৎকাল পূর্ব হইতেই কংগ্রেসের 
প্রাম-উদ্যোগ+ সম্পর্কিত কাৰ্য্যকলাপ নিরতিশয় শিখিল হুইয়া 
পড়িয়াছিল, বর্তমানেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
গাস্বী-পস্থায় ওয়ার্ধা বা সেবাপ্রামের শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্দা সংখ্যায় 
এত কম যে, জনসাধারণ তাহাদের সাড়| পায় মা। কংগ্রেসের 
প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা বহুলাংশে কষিয়া যাইবার অভত্ভম 
প্রধান কারণ হইতেছে জনসাধারণের সহিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
যোগাযোগের অভাব । দরফারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় 
সুসংবন্ধভ্ভাবে কংগ্রেসের কাধ্য পরিচালনা! করার জন্য নিয়মিত 
বেতনে অধিক সংখ্যায় কম্মা নিয়োগ করা প্রয়োজন । দেশ- 
সেবার এঁতিহোর প্রতি উদাসীন থাকিয়া জ্বাতীয় মহাসতাকে 
আর শুমপ্রিয় রাখা দঞ্ভব মহে। ' কোচবিহারে গঠমবূলক 
ফার্যের সাফল্যলাতের সুযোগ রহিয়াছে যথেঞ&, কিন্ত “কাহার 
গোয়াল, কে বা দেয় ধোয়া” হুইয়াছে এখানকার অবস্থা । 

স্থানীয় কংগ্রেসের যেটুকু অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহার সহিত হুল কংগ্রেসের গঠনতঙ্ত্রের মিল আবিফার করা 
কঠিন হইয়া পড়ে | 


বিবর্তনে কামভা-রাজ্য 
ডুঁইফেড হইলেও ‘রাজ-সভার’ কয়েক জন মুসলিম লীগ-পন্থী 


৫১৭ 





বর্তমান জগতে জ্ঞান আহরণের ও প্রচারকার্ধ্য পরিচালমার 
পক্ষে সংবাদপঞ্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ; কিন্তু সমগ্র কোচ" 
বিহার জেলায় স্থানীয় সংবাদপন্জ বলিতে একটিও নাই। 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অনেক সংবাদপত্র এখানে আসে 





ENE NEE 


কখিত ভূমিতে উত্বাপ্ত ্যকগণ বীজ বপন করিতেছেন 





না। জেলার একাধিক স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ 
রহিয়াছে । একটি স্থানীর সংবাদপত্র প্রকাশে যে-কোন 
রাজনৈতিক দল অগ্রণী হইলে, তাহাদেরই এই ছ্রেলায় অধিক 
জনপ্রিয় হইয়া! উঠার সন্তাবনা। বাস্তবতার দিক হইতে, 
কংপ্রেসেরই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া সমীচীন । ' 

বছ এঁতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া কোচবিহার স্বৈরাচারী 
শাসনতঘ্ত্রের শৃদ্খন হইতে মুক্ত হইয়াছে | কোচবিহারের 
প্রজ্বাবর্গের তাগ্য লইয়া মহারাজের লীলাখেলারও অবসান « 
হইয়াছে] বর্তমান কোচবিহার স্বাধীন সার্কভোৌন্দ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেস্ত অংশবিশেষ । কোচবিহারবাসী আত্তরিক 
আগ্রহ সহকারে প্রত্যাশা করিতেছে সরকারের সুযোগ্য পরি- 
চালনায় প্রার্কতিফ সম্পদে সম্বন্ধ কোচবিহার অচিরেই গ্রস্কত 
এর্বরধ্যশালী হইয়া উঠিবে ।% 





* প্রবন্ধের তথ্যসমূহ কোচবিহীরের সদর কামুনক্নো আ্ীগণেশচন্্ 
ভৌমিক মহাশয়ের সৌজন্তে সংগৃহীত । মদনমোহন মন্দিরের ফটো ব্যতীত 
অন্ত সবগুলি চিত্ৰই কোচবিহারের পপুলার ষ্টোসের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 


বন্দী বারা 
জীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১৪ 


এই দ্বিন অপরাছে সেন-বাড়ীতে প্রভাতদের সাহিত্য-সভা 
বসন । এর আগে প্রভাত কোন দিন সেন-বাড়ীতে প্রবেশ 
করে নি। পথ থেকে এই বিরাট বাড়ীটার কতটুকুই বা দেখা 
যায়। একটা নাতিপ্রশত্ত লোহার গেট--এক পাশে তার 
তিন ভলার গাঁথনি সোজা উঠে পগেহে--আর এক পাশে 
সারি সারি খানকরেক কুঠুরি--একতলা। এটা সেবকবর্পের 
আন্তানা_সহিস কোচম্যান বামুন চাকর ; আগে আশা 
সোটাবরদার আলোবরদার হু'কাবরদার প্রস্ততি অনেক 
জাতীয় সেবক থাকত। তিন তলা আর এক তলার ফাকে 
একটু উঠান আছে-_সেটি তেমন প্রশস্ত নর-_হুই শ্রেণীর জাত- 
বাচানো গোছের একটু ব্যবধান। দ্বিতলের চিকৃফেল! 
বারান্দায় মোট! মোটা কয়েকটি থাম হাতা দেখবার কিছু 
নেই-_থামের মাথার ও কাণিসের রঙ বা.কারুকার্ধ্য কোনটাই 
উল্লেখযোগ্য নয়। চিকের রঙ ধূলার পাংশু--আর চিকের 
কাকে দেখা যায়, যে সব ঝাড় লঠন বারান্দায় বুলছে সে সবও 
শ্রহ্থীন। পারাবত-পুরীষে ভাঙা কাগিশ ভাবাক্ষাস্ত__চিকের 
দেহ অনাক্তান্ত নয়, রেলিঙও দূষিত । এই বারান্দার নীচের 
সুবৃহৎ একটি হুয়ার দিয়ে ওর] তিতরে ঢুকলে। সেট! কিন্ত 
অন্দর মহল নয়। প্রশস্ত শান-বাধানো উঠান-_পশ্চিম মুখী 
ঠাকুর দালানে , পিয়ে শেষ হয়েছে। ছু'পাশের দোতলা 
বাপ্ান্দাকে সংযুক্ত করে রেখেছে এই দালান । বহুকালেয় 
অব্যবহৃত ধালান-__পড়োবাড়ীর গাস্তীর্ষ্যে থম থম করছে। 
উঠান অপরিফার-_বারাম্দার বিলিমিলিতে রেলিঙে এফ ইফি 
পুরু ধূলার আস্তরণ__কাঠের বা দেওয়ালের রঙ তাতে ঢাকা 
পড়েছে। উপরের বারান্দাতে কয়েকট! কাচের পোল ফামুস 
বুলছে---কোনটীস়ন স্কাফড়া বাঁধা--কোনট! বা আবরণহীন। 
শোতা-সৌষ্ঠব কোন দিকে নম্বরে পড়ে না। তবে বিরাট 
গরাম্ভীর্ষ্যের একটি মহিমা অনাহত প্রবাহে ভাসছে সেখানে। 

- অবশেষে সেটি অতিক্ষষ করে ওরা আর একটি মহলে 
পৌঁছল । এটাও ঠিক অন্দরমহল নয়- তারই সংলগ্ন এক বিরাট 
বৈঠকখানা ঘর-_যার মধ্যে এক সঙ্গে হু'তিন শো লোক 
মজলিস জমাতে পারে । আপে এখানে জ্রমত মজলিস । দশ- 
ভুঞ্জার আগমনে আগমনী পান আর নবমীর রাভিতে স্কামাসঙ্গীত 
হাশ্বার চক্ষুকে সজল করে তুলত ; অন্পপ্রাশমে উপনয়নে ঢপ 
ফীর্তনেও অত বড় ঘর গম গম করে উঠত--আবার মুজ্বরো 
নিয়ে বাইজীরাও নুপুরনিকণে বলার বোলে হাসির হর্রায় 
কাঁপিয়ে তুলত এর বিরাট দেহ। সুরে কলরবে রাতের পর 


রাত শেষ হয়ে যেত। এখনও পব্দের কান্ত কর! সাদা! 
দেওয়ালে আবীর কুষ্কুমের দাগ লেগে আছে- হাজার বাতি- 
দানের ঝাড়টা হলের মাঝধানে রঙীন কাপতে মোড়া রয়েছে। 
কড়িকাঠ সমান আয়নায় মাছুষের প্রতিবিদ্ব ভাসছে কত ক্ষুদ্র 
হয়ে। অস্তঃপুরের দ্বিকের খড়ধড়ি দেওয়া জানালায় জমেছে বুল 
আর মেঝেয় পান্তা মোটা জ্বাঞ্জিমটাতে বছ কালের বহু জনের 


পায়ের ধুলা রয়েছে লেগে । এই ঘরের মধ্যে মান্থষকে কত ছোট 


দেখায়। তার হাসি তার আলাপ এর বিরাট জ্ঠরে ঠিকরে 
পড়ে কোথায়- শুনে শব্ব করতে করতে যেমন বালি-হাঁসের 
মাল! বায়ুম্রোতে বিলীন হয়ে যায়! আয়োজন বা দেখা যায় 
এই ঘরেতেই বসবে আসর। কিন্ত লোক কোথায়, মাত্র বিশ- 
পঁচিশ ভনে এই ঘরটাতে কি সুর জাগাতে পারে? ধ্বনি 
ছিয়ে পূর্ণ করে দেবে তেমম আয়োজনই বা কই { শভ্বাজিমের 
ওপর একটি পুরাতন পারশ্ুদেঈটঘ গালিচা পাতা । তার ফুলের 


লতার কাজে যথেষ্ট শিল্পনৈপুপ্য-_কিস্ত সহস্র স্থচিছিত্রে 


পোকারাও নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছে। এরই উপর রয়েছে 
গোট! কয়েক তাকিয়া, একট! আযাশট্রে, হটে! ফুলদানি, একটা! 
গোলাবপাশ ও আতরদান একটা । 

এটাকে সাহিত্য-জসর না বলে, কনে দেখার আসর 


' বললেও অত্যুক্তি হয় না। একটা মোটা তাকিয়ার মখমলের 


সাদা জরির কাত্ব_তার পাশে মযুরপুচ্ছ শোভিত একখানি 
সুদৃশ্ত পাখা | টাটকা ফুল কিছু ফুলদানিতে, কিছু বা সাদ! 
পাথরের ডিসে রয়েছে_-কিত্ত সে গন্ধকে ছাপিয়ে আতরের 
গন্ধটাই ভূর ভুর করছে। আতরের গন্ধ প্রভাতের তাল লাপে 
মা। ও যেন উপতোপের পক্ষিলতায় দেহকে অসুস্থ করে 
তোলে । তাজ! ফুলের সৌরতে শুচিস্রিধ পরিবেশ হুষ্টি 
হুয়। সহজে নিঃশ্বাস নিতে কোন কষ্ট হয় না-_শৌন্দধ্যের 
ইন্দ্িয়াতীত রূপকে ইন্দিভার্ধে অনায়াসে গ্রহণ করা যায় 
পুলকে পূর্ণ হয় অন্তর । আতরের ভারি আবেশলুন্ধ মি পক্ষে 


বাইজী আর সিরাজী- নৃপুরের নিকণ ও তবলার লহর-_.. 


লালসা জড়িত কে অগ্লীীল মন্তব্য ফুটে ওঠে । স্বায়ুসীড়মকারী 
উত্তাপ, শ্বাসরোধকারী ধেোয়াটে বাতাস, স্ঠি প্রলয়কানী 
উন্মাদনায় পৃথিবীকে হবরাতুরা মনে হয়। ফুলতর! রেকাবির 
কাহ হেলে বসলে প্রভাত । 

তার পাশে এসে বসলে একটি ফুটফুটে কিশোর, পায়ে 
আদ্দির পাঞ্জাবী, বুক পকেটে কাউণ্টেন, চোখে চশমা । 
চশমার আবরণে দীর্ঘারত ছুটি চোখের দৃষ্টি বুদ্ধি-ব্য্রমায় 
স্বচ্ছ । মুখের ঈষৎ হাসিতে শুভ্র দশনপংক্তি চরিভ্রপৌরব 


সিএ 


আশ্বিন 


বন্দী বারা 


৫১৯ 





বহুম কফরছে। ছেলেটি ফাহ খেঁসে বসে নত্রকণ্ঠে বললে, 
আপনি কি পাঠ করবেন লার ? 

আমি | সঙ্কোচ কাটাবার অভ প্রভাত হাসলে । বললে, 
আমি এ সভায় সুধীজন হাজ। 

কিন্ত আপনি তো লেখেন । 

পড়েছ তুমি ? * 

প্রভাতের প্রতিপ্রশ্নে ছেলেটি মাথা মামালে। লাধুক 
বললে, মা। কিন্ত পড়ব এবার | সব সময়ে হাতের কাছে 
সব বই তো পাওয়া যায় লা। 

প্রভাত্ত বললে, এতে জার লজ্জা কি, আমিও তো এমন 
অনেককে তানি যাদের বই পড়ি নি। 

আপনি কত ভামেন | আমার কলেজের পড়া ঠেকিয়ে 

নিশ্চয়_-ওটি ঠেকিয়ে অল্প রাত্যে ঘুরে বেড়িও তাই। 
সামনে তোমার অনেক পধ--অদেক সময় । 

কি বে বলেন] ছেলেটি লজ্বায় মাধা নামালে | খানিক 
পরে এফটু সঞ্চোচ কাটিয়ে বললে, একটি কবিতা এমেছি পড়ব 
বলে। একটু দেখে দেবেন? পরম সঙ্কোচে বুকপকেট 
থেকে সে এক চিলতে ফাগজ টেমে বার করলে । 
Ll কিশোর বয়সের ছেলেরা কবিতাই লিখে থাকে বেশি। 
সে কবিতার বিষস্ববস্ত ভালবাসা---যা ভাবের ফেনার আসল 
বস্তুকে রাখে ঢেকে । কিংবা আগল বস্তর দ্বব্ধপ যে-ক্ষেন্রে 
অনুভূতির বাইরে- সেখানে ভাববার আন্রদণ স্বাভাবিক। 
প্রভাত মনে মনে ভাবলে--কবিতাটি প্রেষের না হয়ে 
খায় শা। 

কিশোর কবি মৌন সম্মতির লক্ষণ ভেবে সবহু স্বরে পাঠ 
ফারলে : 
‘বহু শহীদের হৃদয় রক্তে সাত হ’ল যেই স্থান, 

বিশ্বে তাহার তুলনা নাহি রে-_সে মোর হিন্দুস্থান । 

রবি শশী আর এহ তারকায় তারই জ্যোতি জাজ ঘলে, 

তারই গৌরব বহিয়া গঙ্গ! দুর সমুস্থে চলে ।” 

প্রভাত মনে মনে বলল--ই! এই বিষয়টাও কাঁচা ফলমে 
ভাব সফার করে বটে { রণে কিংবা প্রেষে-. এই ছুয়েরই 
নীতি অভিয্_নীতিহীনতা অথবা যুক্তিন্থীনতা । যুক্তিতে 
“প্রবন্ধ জমে তাল__তরল উচ্ছ্বাসে জমে কবিতাঁ_-কচি ও সরল- 
দেয় ছুপধ্য। 

মিলোচম লেনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হড়িয়ে- 
পড়া দল দানা বাঁধল ৷ এইবার সভার ক্ষার্য আরম্ভ হবে। 
কিন্ত দেয়েরা কই? তারা কি নেপথ্যে থেফেই সভার কার্যে 
যোগ দেবেন? অ্রিলোচম সেনের সাহিত্যানরাগিহী দেয়ে 
সিপ্রাকে লে অন্তত: আশা করেছিল | 

উদ্বোধনী গানটা নেপথোই হ'ল। মি পলা--বড় হল 
ঘরে আবহাওয়াটাকে সাহিত্যবাসরের অহৃকৃল করে তুলল। 


জিলোচন সেম বললেন, সভায় অনেকেই আসতে পারেন 
নি__ তাদের ভ্রটির কথা উল্লেখ করে লাভ নাই। আমার 
মেয়ে সিপ্রা পর্য্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে । বাই হোক-- 
আজকের দিনে যে কথাটি আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণ করা 
উচিত-_তা হ+ল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! যারা জানেন এর 
দীর্ঘ হ’শো বছরের ইতিহাস, তারা একথা স্বীকার করবেন 
যে, ইংরেক্শাসনের প্রধম পাশ বছর আমাদের মধ্যে 
স্বাধীনতা -প্রচেষ্ঠার অস্কুরমা্ দেখা দেয় নি। তারা জানেন 
এটি প্রথম উপলব্ধি করেন যহাত্মা রামমোহন রায়। ভারত- 
বাসীর অধঃপতনের মূল কারণ যে উচ্চ নীচ তেদাভেঘ বোধ 
-_এ কথা তিনিই বুঝতে পারেন প্রথমে । ভাই নানা মত 
নানা ধর্ম, সম্প্রদায়ের টুকরাগুলিকে এক করে গাথবার অন্ত 
প্রথম চে& করলেন ভিনি । এই উদ্বেন্তে তিনি ভারতবর্ষে 


একেশ্বরবাদ প্রচলনে ব্রতী হলেন। 


সভার স্বছু খঞ্জন শত হ’ল । শ্বাধীনতা জিনিসটি প্রা 
রোচক হলেও, তার উপাদানগুলি ছহুম্পাচ্য_বিশেষ করে 
এই জিনিসকে পধেষণার বীক্ষণ দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা 
চালালে--সেই তথ্য এক গবেষক ছাড়া কারও কৌতুহল 
উদ্বীপ্ত করে মা। আঠার শে! ভেঅিশ সালে মহাত্মা রামমোহন 
রায় কি ফরেছিলেন_ আঠার শে! আটাম্ন সালের শেষ তাপে 
মহারাধ ভিক্টোরিয়া ই&, ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে 
শাসন ভার নিয়ে অপ্রতিহত শোষণে ফি তাবে ভারতবর্ষফে 
নিপীড়িত করতে লাগলেন সে তথ্য না জানলেও ক্ষতি নাই। 
মীর জাফরের বিশ্বাসবাতফতায় পলাশীর প্রাণে যে সুর্য অন্ত 
পিয়েছিল--ঠিক একশো বছর পরে সিপাহী বিজ্রোহের 
উদ্দীপনায় তাকে উদ্য়াচলে আনবার প্রয়াস-_সেই প্রথম 
জারন্ত হ’ল বন্ধনমুক্তির প্রয়াস। লেটি বিদ্রোহ বলে ইংরেজ - 
ইতিহাসের পাতায় তুলে দিয়েছে__বিজ্েতার ইচ্ছাকৃত বিক্কতি 
-মেনে মিতে পেরেছিল কি বিছিতয়া ? তার পর ১ই 
ফান্তন বৃহ্পতিবার বারলো চুয়াভর সাজে-_ প্রথম স্বাধীনতার 
বাণী বহন করে আত্ম প্রকাশ করলে জমুতবাজার পক্জিকা। 
তার আপে অবস্ত আঠার শো সাতষটি সালে চৈআ সংক্রান্তির 
দিনে নবগোপাল মিজের উদ্ভোগে চৈআ বা হিন্দুমেলায় উদ্ভব । 
---জ্িলোচন সেম সুদীর্ঘ প্রবন্ধের পাঙ! উল্টে ঘেতে লাগলেন । 

সত্য বলতে কি প্রভাতের মন্দ লাগছিল না । উনি যদি 
বিষয়টিফে আর একটু গুছিয়ে সরস করে লিখতে পারতেন-__ 
শ্রোতার তা হলে এত অমনোযোগী হতে পারতেন না। গুর 
বলার বরণটিও মিঃ নয় । তবু যা তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
তাতে অনুশীলনের স্বাক্ষর আঁছে-_আঁহে ভবিষ্যৎ ইত্িহাস- 
রচয়িতার অমূল্য উপকরণ | স্বাধীনতার দিনে শ্লোগান আউড়ে 
রক্তকে গরম করা সহক্ত বলেই এই নীরস তথ্য-কন্টকিত 
প্রবন্ধ তরুণদের পুলকিত্ত করতে পারছে না। 
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গ্রবামী 


১৩৫৮ 





-*তর্ণ কবি প্রভাতের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে হতাশাব্যঞ্জক 
চাপা স্বরে বললে, আজ আর অন্ত কিছু পাঠ করা ভাল দেখায় 
নাকি বলেন ? 

প্রভাত মাথা নেড়ে সায় দিলে । 

অবশেষে দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ হ'ল । ভ্িলোচন সেন বললেন, 
এই প্রবন্ধটির জন্ড আমি খণ স্বীকার করব একজনের কাছে। 
সে জামার মেয়ে সিপ্র|। প্রামাণ্য প্র্থগুলি সেই আমায় জুগিয়ে 
দিয়েছে__প্রবন্থ লেখার উৎসাহও কুপিয়েছে । আর আপনাদের 
ধন্যবাদ দিচ্ছি i 

ভৃত্যের হাতে এল চায়ের ট্রে--খাঁবারের ডিস। 
গুমোট ভাবটী ফেটে গেল । 


সতার 


জ্িলোচন বিনীত স্বরে বললেন, একটু যা হয় মুখে দ্িয়ে-_ 


আহার চলছে__ তিনি উঠে এসে বসলেন প্রভাতের 
পাশে । ম্বছুত্বপে বললেন, তোমার সঙ্গে বিশেষ কথ। আছে। 
গশুভব্রত, অলযঘোগ শেষ হলে তুমি একে বাক্ঠীর মধ্যে নিয়ে 
যেও তো। 

প্রভাত তরুণ কবিকে বললে, তৌমার নাম শুতব্রত্ত ? 
উনি কি তোমার আত্মীয় ? 

হাঁ_আমার মেজ জ্যেঠামশাই-.. | 
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বৈঠকথানা| থেকে বেরিয়েই একটা সরু গলির মধ্যে 
পড়ল ওরা । আসলে এটা গলি নয়-_হুটি অংশের সংযোগ- 
সেছু-_বা'রবাড়ীর সঙ্গে ন্তঃপুরের | এ গলির একদিকে 
দ্রেওয়াল-__অভ্দ্িকে কাঠের ঝিলিমিলি । মীচের উঠোন 
বা পাশের বৈঠকখান|! থেকে কেউ যদি এদিকে চায় ভো 
অন্তঃপুরিকাদের মুপুর শিপ্িনী ধ্বনি ও বিচিজ শাড়ীর বর্ণাভাস 
ছাড়া তার ইন্দিয অভ ফিছু প্রহপ করতে পারবে ন! । অবশ্য 
শুদ্বান্তঃপুরের সেই পবিত্রতা ও মহিমা_বাইরের ভ্রগত্তে 
মূল্যহীন । সাধারণ মান্য এ সব আত্ম রুপার চক্ষে দেখে_ 
রক্ষণশীল বলে ঘৃণায় সুখ কিরিয়ে হাসে । 

সেই সুভূঙ্গ পথ দিয়েই প্রভাত্তরা পৌছল একটি ঘরে। 
কাঠের কড়িবরগায় তার ছাদ আটা--পিতলের শিকল 
বুলছে কড়িকাঠে_সেই শিকলে বাধা পঞ্চমুখী কাহ্ছুস- 
বাতিছ্ান | নিত্য সন্ধ্যায় এগুলি জ্বলে না__অতাঁপ্তকালের 
সন্বদ্ধিকে প্দরধ করিয়ে দেয় । সেই ঘরের কোণে পিতলের 
পিলসুজে বড় একটা প্রদীপে মোটা সলঙ্বেয় ভ্বলছে আলো। 
সে আলো! সাদা ধপথপে নয়__ঈষং লালচে--প্রদীপের 
নীচের ছায়াটী হয়েছে খনতর এবং অনতিষ্পঞ্ আলোর 
বা্চীটার মত খরখামিফেও রহস্তময় দেখাচ্ছে । 

সেই ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো হুখানি জাবক্ষ-চিত্রিত 
আলোক-ও-তল চিআঅ-- প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দামী 


বেমারসী শাড়ী পরা__এক গাঁ গহনা তত্তি একটি মেয়ে 
বিক্ষারিষ্ত নয়নে চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে । হুটি ভাসন্ত 
চোখের লাবশ্যে মুখখামি ঢল ঢল করছে- বুদ্ধির দীন্তির চেয়ে 
অকপট সারল্য ফুটেছে দৃষ্টিতে । ভারী শাড়ী মেয়েটির 
সর্ধবাঙ্গে জড়ামো_-কেমন যেন আড়& তাব। তার পাশে 
যে ছবিধানি রয়েছে__সেখানিও এক মহিলার । তবে এর 
বয়স হুয়েছে_-এবং সঙ্দার পারিপাট্যও কম। হাতে ও 
গলায় অধূনালুপ্ত বিচির সব আতরণ, শাড়ীখানাঁতে অঙ্গন 
ফুলতোল! | নুখধানিতে সংযত কঠোর ভঙ্গি প্রতৃত্থের 
ব্যগ্রনা বহন করছে। একে দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছা 
হয়। 

প্রভাত বললে, ফে ইনি? 

আমার বড় ঠাকুরমা । জার পাশের ছবিটা সিপ্রার । 

প্রভাত চমকে চাইলে সেদিকে । এই সিপ্রা। জ্িলোচন 
সেনের বিছুষী কভা? বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যার ভাল 
রকম পরিচয় আছে-_প্রভাত পর্যন্ত যার কাছে অপরিচিত 
লয়। 

এমন সমর হুয়ারের ওপাশে এসে বাড়ালেন এক বধঁয়িসী। 
বললেন, হযে শুভ-_ছেলেকে দাড় করিয়ে রেখেছিস ? 
বস বাবা --বলস । 

শুভক্করের অনুসরণ করে প্রভাত ওঁর পা ছুয়ে প্রণাম 
করলে। উনি ডাম হাতে হু'ত্রনের চিবুক ধরে--সেই হাতের 
আঙুল ক'টি এক করে চুমা খেলেন। বললেন, তগবান 
তোমাদের নীরোগ করুন, দীর্ঘজীবী করুন । 

কি আশ্চর্য্য মধুক্ষরা কন্বর | ্‌ 

তাল করে চাইলে প্রভাত । কর্ঠম্বরের সঙ্গে ওঁর দেহ- 
বর্ণের সাদৃশ্য দেখে চমংক্কৃত হ’ল । এ যেন শ্বরাকুসারী বর্ণ 
প্রত্যুষে পাখীর কাকলির সঙ্গে পূর্ববদিগন্তজরে অরুপোদষের 
সৌন্দর্য্য--একে অজের পরিপূরক । সে রূপের মধ্যে যৌবনের 
উগ্রতা মাই- জবাকুস্মসঙ্কাশ বর্ণে আভাসিত পূর্ববদিগন্ত-__ 
মবজীবমের আশ্বাস ও আনন্দে ভরপুর দিগপ্ড। শৃঠিবীর্জ- 
বিধৃত অক্ষ কমওলুশোতিত্তা হুংসাসনারঢা ভ্রহ্মাধী মূর্তি 
বালার্ক-কিরণ-লেখাভূষিতা ললাটের নীচে প্রসন্ন জ্যোতির 


কাছল-রেখাক্ষিত ছটি তাসম্ত নয়ন__সে নয়নের আচছাধলী" 


ছু'জোড়া কালো ভ্রমরের পাথা_ জার দেবী প্রতিমার ডৌলে 
আকা যুগ্ম ভ্র। আর কিছু দেখতে পেলে না প্রভাত-_-ওই 
সেন্দরয্ন্যে মাতৃত্ব ঘষে স্থপ্রত্তিঠঠিত এটি অন্থভব করলে । জগতে 
সে মাতৃত্ব জীবনের পরিপুটি সাধন করে এবং জগদন্তীত 
সে মাতৃত্ব ভারতীয় সংস্কৃতিকে অস্ত প্রাপলীলা প্রবাহ-মহিমার 


' মধ্য দিয়ে জানের উচ্চভূমিন্ডে প্রতিষ্ঠা দেয়! ওঁর পা থেকে 


মাথ! তুললেও হৃদয় অবনত হয়ে রইল ওইখানে । 
উমি ওদের আদর করে বসালেন। ঘললেন, নতুন দিনে 


AN, 


আশ্বিন 


বন্দী বারা 
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নতুন মাহ্ছষের সঙ্গে পরিচয় হবে এই সাধ ছিল__সে সাধ 
পূর্ণ হ’'ল। অনেক দুখ্যাতি শুনেছি তোমার-_-তোমর! সব 
দেশের মৃখোজ্দলকারী সন্তান 

প্রভাতের করণযূল আরক্ত হ'ল__চিন্‌ চিন্‌ করে ভালা 
করতে লাগল | এ প্রশংসা সে সইতে পারছে নাঁ_ অথচ 
. মধুক্ষরা এই ফথা কেবলই শুমতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্রতিবাদের 
তাষা সে হারিয়েছে। ট্টপি বলে যেতে লাগলেন সদ্য 
অতীতের হু’ একটি টন! । লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার 
পর থেকে ভ্রাতৃ-হুমনের বাঁতংসত! এবং হিন্বু যুবকদের 
প্রত্তিরোধক্ষমতা_সাহস ও প্রত্যুৎপন্রমতিত্বের কাহিনী। 
বললেন, এই রকম বিপদ মাঝে মাঝে আসেই__এ হচ্ছে 
'জীবন-কাগারীর পরীক্ষা । তোমাদের কলেত্ের যেমন 
পরীক্ষা. তেমনি পরীক্ষা এট । এই পরীক্ষায় পাশ করতে 
হুয়_ডবে আসে জীবনে প্রতিষ্ঠা । ভাবছ শুধু তোমাদের 
কালেই এই বিপর্ধ্যয় ঘটেছে? সেকালের কথ! যদি শোন 
একটা গল্প বলব শুনবে ? : 

ওয়া তখনও দীড়িয়ে রয়েছে দেখে বললেন, বস না রে 
শুভ---প্রতাতকেও বসা। আমি আসছি চট্‌ করে। 


খ_ ছুটি জলের প্লাস নিয়ে এলেন। আসনের সামনে সামা 


জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে সম্বর্পণে মুছে নিলেন জায়গাট|। তেমনি 
লঘু পায়ে বক্ষান্তর থেকে নিয়ে এলেন হুটি শ্বেত-পাখরের 
রেকফাবি। রেকাবিতে চারিট করে সন্দেশ আর কাটা কল 
কিছু। কলা, আনারস, পেপে ও আমের টুকরো ৷ রেফাবি 
ছখানি সামনে রেখে বললেন, খেতে থেতে পল্প শোন। 

এতক্ষণে প্রভাত কথা কইলে । বললে, এইমাত্র বাইরে 
খেয়ে এলুম । 

তা হোক--খেতে পারবে। বাইরেন্স শুকনো বিছ্ুট 
মাখন, পাউরুটি, জেলি, ডালমু্ট, কি কেক্‌ ওসব রেওয়াজ 
বাইরেই চলে। আমর! মিষ্টিমুখ বলতে__মিিটাকেই বুঝি। 
এই দিয়েই প্রথম আলাপ মিঠি করে নিতে হয় তা বুঝি জাম 
মা? আর শুনি ত তোমাদের অনেক বীরত্বের কাহিনী-_এই 
ফ’টা মিটি খেয়ে সে বীরত্ব দেখাও ত | 


প্রভাত হাসলে । 
হাসছ বে সেকালের জাধযুণে কৈলাসের গল্প শোন নি? 


আমরা দেখেছি কত ব্রাহ্মণ ভরপেট খাওয়ার পর এক হাঁড়ি 
মিষ্টি শেষ করে দিয়েছেন। আছ তিন হুটাক বরাদ্ধ রেশনের 
সেকালে আড়াই সের চালের অন্ন অনায়াসে হুম করতে 
পারত লোকে-_মানে বেশীর ভাগ লোকেই। ভাগ্যিস সে- 
কালে রেশন ছিল না! 

সুতক্বর বললে, তা যাই বল যেত ক্যেঠাইমা_-সেকালের 
পুরুষেরা বীরত্বে আমাদের উপরে ছলেও-_এ কালের মেয়ের! 
তোমাদের চেয়ে এগিয়েছে | 

গু 


দেহ ঘ্যেঠাইম! হেসে বললেন, তা হুবে। তবে কথা 
হচ্ছে কি জানিস, বীরত্বের বিষয়টি ছ”কালের এক নয় হয়তো | 

গুতক্কর বললে, বিষয় বলতে--কি বলছ তুদি? ঢাল. 
তলোয়ার নিযে যুদ্ধ ? 

হ1-সেস্তঠিকই। আর, একটু থেমে তিমি বললেন, 
পথে বার হওয়া নিয়ে যে বন্ধাই তোরা করিস তান্েও 
আমাদের কালের মেম্বেরা কম ছিলেন ন! । জাদিস ত ওঁফে । 
তিনি শ্রদ্ধাভরে দেওয়াল-বিলঘ্বিত তৈলচিজের পানে চাইলেন । 

শুভন্কর বললে, কিন্ত ওঁদের দত কটি মেয়েই বা_ 

প্রভাত্ত জাগ্রহভর! স্বরে বললে, বলুন না ওর কথা। 

মেজ ক্যেঠাইমা বললেন, কিন্ত ওঁর কথাও আত গরের 
মত হয়েছে । 

তা হোক-_গল্প শুনতে আমি ভালবাসি । 

ওর ছেলেমাহুষিতে মেজ জ্যেঠাইমা প্রীন্তির হাসি 
হাসলেন । বললেন, শুভক্বরের হয়তো ভাল লাগবে দা 
অনেকবার গুদেছে কিনা ! 

প্রভাত বললে, সত্যিই তোমায় ভাল লাগবে মা? 

শুভক্কর মুখ নামিয়ে বললে, তাই বলেছি আমি ! 

আচ্ছা-_-তা হলে খাবারগুলি চ্টপট শেষ করে নাও, 
তোমাদের পাতে কিছু থাকলে আমার গল্প জমবে না। 

আচ্ছা-_দেখুন না কত তাড়াতাড়ি শেষ করি। 

মেজ দ্যেঠাইমা হেসে উঠলেন, রক্ষে ফর বাবা--বিষম 
লাঙ্গবে। আস্তে আন্তে খাও, আমি গল্প বলছি। 

আচ্ছা বলুন । প্রতাতও হাসলে । 

ওদের খাওয়া হলে উনি আরম্ভ করলেন, সে হ’ল অমেফ 
দিন আগেকার কথা__সিপাহী যুদ্ধের সময়কার কথা । হুঠাৎ 
জাঘাঁত দিষ্বে সিপাহীর] ভথন বহু ত্রায়গা দখল করেছে--বছ 
ইংরেজকে দেরেছে। ঠিক ইংরেজের ভারত দখলের একশ” 
ঘছর পরের ঘটনা | তোষর! কলেছের ছেজে- নিষ্টয় বইভে 
পড়েছ সে সব তথা । সেই সময়ে আমার দবাদাশ্বগুর ছিলেন 
মধুরায়। যানে মধুরায় তারা থাকতেন মা_তীর্ঘ করছে 
গিয়ে আটকে পড়েছিলেন । - 

ওঁরা থাকতেন এদাহাবাদছে-_ কোম্পানীর দপ্তরে ফা 
করতেন । আদাম্ব-টশডল -ছিসেব-নিকেশের কাঁজ-_মাইনে 
ফম _উপরি বেদী । সেই ফাদ করতে করতেই ব্যবসায়ের 
মাথা খোলে । কোন্‌ জিনিস ফোথা থেকে সুবিধায় সংগ্রহ 
করে কোন্‌ দেশে পাঠালে টাকা রোজগার হয়__ কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ জিনিসের অভাব এই সব হিল ওঁর নখদপ্পণে | যাই 
হোক-_ চাকরি করতে করতে সথ হ’ল তীর্ঘদর্শন করবেন । 
বৃন্দাবনে পৌবিম্জীকে দেখবার সখ হুল । সথটা অবশ্য মীরা- 
বাঈক্ষের ভজন গান শুনেই ভ্ন্মেছিল | দ্িদি-স্বাশুড়ী বললেন, 
আমি ষাব। তাঁ কি করে হবে--শাস্ত্রেই বলেছে__“পথি লারা 


৫২২ 


প্রবালী 


১৩৫৮ 





বিবাদ্ধত| ৷” ভার উপর দিদি-শাশুড়ীর বয়স তখম ষোল বছর 
ডাকের সুন্দরী ৷ কোম্পানীর আমলে শাসন ছিল, পথে চোর 
ডাকাতের উপন্রবও ছিল । যমুনা বেয়ে পাড়ি মাতে হবে-_ 
হু'ধারের রাস্তায় সব কিছু সং বা সাধু লোক বাস করে না। 
ভয় দেখানো সত্ত্বেও দ্বিদি-শাত্তুড়ী জিদ বরলেম যাবেন। 
অগত্যা কি আর করেদ_কোম্পানীকে বলে হছ'জন 
খরফন্দাজ ও একটি বন্দুক আদায় করে রওয়ানা হলেন নৌকা 
পথে। পথে অবস্ত ভালই কাটল। আগ্রা হয়ে এলেন 
মধুরায়, তারপর যাবেন বৃন্দাবন | মধুর! থেকে বৃন্দাবন জোশ 
ভিনেক পথ হবে-_-একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে-__দ্িনের বেলায় 
দল বেঁধে মা চললে ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়বার তয় আছে। 
ওঁরা জপেক্ষা করতে লাগলেন --বড় দলের সঙ্গ পাবার জন্ত। 
এক দিন ছু'দিন থায়-_বড় দল জার আসে না। ব্যাপার ফি 
বৃন্দাবনের যাত্রী দলের অভাবে কোন দিন ত মথুরায় বসে 
থাকে মা। এ পথে ভীর্-বান্জীর নিত্য আমা-গোন|। তিন 
দিনের দিন খবর এল যাদ্রীরা সব আটক পড়েছে__গুরে 
ছুরাস্তরে | যুদ্ধ বেধেছে কোম্পানীর সঙ্গে সিপাইদের । 
কোম্পানীর লোফর] হঠছে--সিপাহীর! অনেক জায়গা দখল 
করে নিয়েছে । কানপুরে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে-_ 
লক্ষৌতে গোমতীর তীরে ঘেরাও হয়েছে ইংরেজ । বেরিলি, 
অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, ঝাসি সর্ধআই চলছে গুলি__চলছে 
দুঠতরাজ, নরহত্যা। যে ধেখামে আছ সেখানেই থাক, 
এপিয়েছ কি বিপদের বেড়াদ্ালে পড়বে । চারিদিকে দ্াগুন 
ঘলছে। যেখানে আছ সেখানেও যে নিরাপদ তা মক্ব-_তবে 
পথের বিপদ শতগুণ বেশী। দাদা-স্বশুর কিত্ত পাগল হয়ে 
উঠলেন। বৃন্দাবন যাবার জন্ত নয়-_সধুরাঁ থেকে এলাহাবাদ 
ফিরবার জভ। ওই জায়গাটা এখন সবচেয়ে নিরাপদ | এলাহা!- 
বাদে ইংরেজদের একজন বড় সেনাপতি ছিলেন তার সঙ্গে 
ছাদা-শ্বশুরের ছিল পরিচয় । ভার আরও টাকাকড়ি যা রেখে 
এসেছিলেন ওখানে সেগুলি কেল্লায় নিয়ে পিয়ে রাখবার জজ 
তিনি ব্যস্ত হলেন। আরও বেশী ব্যস্ত হলেন সালভামামীর 
হিসেব-মিকেশ আছ্েক সেরে এসেছেন বাঁকিটি যদি না সারতে 
পারেন মুনিবের কাছে বদনাম হবে। বাঙালীফে ওরা যথেষ 
বিশ্বাস করে- সে বিশ্বাস ভাঙলে রুলক্ব হবে না? 
দিদি-শাত্তডী বললেন, জার হুষ্টো দিম দেখ । গোলমাল 


একটু কুক ৷ . 

তাকি হয়--ওদের কাছে হিসেব দাখিলের শেষ তারিখ 
পার হয়ে যাবে যে! হাটা পথেই লা হয় যাওয়া যাক-_দিনে 
পথ চলব রাজিতে গৃহস্থ বাড়ীতে আসয় দেব। দ্িদি-শাশুড়ীর 
এক গা গহনা--আদ্েকের উপর খুলে পু চুলি বাঁধলেন, পু'টুলি 
দিলেন নিজের পেট-ফৌচডে বেধে । স্বামীর সঙ্গে উঠলেন 
পান্ধীতে । এক সপ্তাহ দিব্যি এলেন--সেপাই পণ্টন ঘা 


লুঠেরা কেউ পড়ল মা ওঁদের সামনে । কিন্ত সাত দিন পরে 
বেলা তখন নটা হবে, খানিকটা পথ আসার পর, সামনে 
দেখেন ধূলোর পাহাড় এগিয়ে জঁপছে-__বড় দেই, কিছু নেই 
পাহাড় এগোয় কি করে? পাহাড় এগডলে কি খটাথট শব 
হয়? পাহাড় নয্ব_পিছনে আছে পল্টন, তাদের ঘোড়ার 
খুরে ধুলে! উত্ভছে_ পাহাড় তৈয়ী হুচ্ছে। কিন্ত কাদের _ 
পণ্টন আসছে? ইংরেজছের না লিপাহীীর? পল্টন কাছে 
আসনেই সঙ্গের সিপাই ছুটি বিপরীত দিকে টেনে দৌড় দিলে। 
পল্টনের সামনে একজন সাদা ঘোড় সওয়ার । সাহেবের 
উচাদে বন্দুক রোদে চক্‌ চক্‌ করছে। দেন বরকম্দাজ হু'জন 
প্রাণতরে পালিয়ে গেল । না পালালে সাহেব গুলি ছুড়তেন। 
শন্রপাখি যে কোন দেপী লোককেই ওদের সন্দেহ । 0 


সাহেব কাছে এসে গর্জে উঠলেন, কে তুমি? 
দাদা-শৃগুর পরিচয় দিলেন কিন্ত প্রমাণ করতে পারলেন 


মা তিনি বিক্রোহী নন-_কিংবা! কোম্পামীর নিমকহালাল 
চাকর । নিষকহালাল যদি ত কোম্পানীর আশ্রয় ছেড়ে-_ 
সিপাই নিয়ে আসছিলেন কেম? কেন শুর সঙ্গের লোক 
পালিয়ে গেল? দাদা-স্বশুরের কাকুতি-মিনতি না শুনে 
সাহেব হুকুম দিলেন, বেইমানটাকে লটকে দাও গাছে। 1 
উচিত শাস্তি হোক। হায় পোবিনজী--এই ছিল আমার 
ভাগ্যে! উনি আক্ষেপ ফরে চেচিয়ে উঠলেন । দিদি-শাশুড়ী 
বেরিয়ে এলেন পান্ধী থেকে । ষোল বছরের মেষে- বাঙালী 
ঘরের ব্ট_চঙ্ সর্য্য মুখ দেখতে পায় মা--ইংরেজ ত দুরের 
কথা। কিন্ত লব্া-সম্ম নিয়ে বসে থাকলে সর্বনাশ হয়ে 
যাবে ষে। ভিনি বেরিয়ে এলেন এক গা গহনা পরে। গহনা 
মা পরে উপায় কি। সাহেব ভার. স্বামীকে ফীাসীতে 
লইকাবার হুকুম দেওয়ার সলে সঙ্গে বলেছেন-_-ওর যা কিছু 
অস্থাবর সম্পত্ি আছে সব কেড়ে মিতে । শোনা ছিল ডাল 
ইংরেজ যারা যাঁরা সত্যিকারের বীরপুরুষ তারা মেয়েছেলের 
পায়ে হাত দের না । তাই বিপদে পড়েও হ্ছ্র্ধ্য হারায় দি 
উনি__পালকীতে বসে গহমাগুলি পরে নিয়েছিলেন। 

সাহেবের সামনে হাটু গেড়ে বসে জলতরা চোখে মিনতি 
করলেন-_সায়েব বাঁচাও আমার স্বামীকে ৷ 

তাঁকিকরেহয়? ই 

বিশ্বাস কর স্বামী আমার বিশ্বাসঘাতক ময়__নিমকহালাল 
চাঁকর। তোমারই উপরওয়ালার দপ্তরে কাছ করেন, পিয়ে- 
ছিলেন তীর্ধে এক মাস আগে তথন হাঙ্গামা ছিল না। 

তখন এক সর্ভে সার়েব রাজী হলেন। বললেন, বড় 
সায়েবের চিঠি আনতে পার ঘদি ছেড়ে দ্বেব তোমার স্বামীকে । 
এক মাস সময় । এইখানে ফিরে আসবে হুকুমণাম| নিয়ে । 

এছাড়া উপায় কি। দিদি-শাশুড়ী রাজী হলেন। ভাব 
ভার আশ্চর্য সাহস । একলা স্রীলোক, বয়স কম, এক গা 


আশ্বিন 


গহন! সঙ্গে লোক নেই, পথে পিপাহীর হাঙ্গামা- _লুটেরাঁও 
সিপাহী সেছে লুঠপাট করছে, খুম জখম করছে। কোন 
' কিছুতে জক্ষেপ না করে সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন তিনি । 
দশ দিনের দিন পৌঁছলেন এলাহাবাদ । একলা মেয়েছেলে 
যোগাড়যন্ত্র করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন, প্রার্থনা 
জানালেন, যিনতি করলেন। সাহেব সিপাহী দিয়ে হুকুম- 
নামা পাঠালেন--অবিলম্বে দোষীকে এলাহাবাদে পাঠাবার 
ব্যবস্থা করা হোক । ওঁর বিচার এখানে হবে। তাই হ'ল। 
বিচারে ওঁর সব সম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর, বাজেয়াণ্ড হ'ল-_উনি 
প্রাণ ভিক্ষা পেলেন। আর সাহসের পুরক্ষারস্বর্পপ দিদ্দি- 
শাশুড়ীর পেলেন এক গা গহন! । 
উনি চুপ করলেন, হরের মধ্যে কাহিনীর রেশ তখনও 
ছড়িয়ে রয়েছে । এক শো বছর আগেকার একটি দ্বিন-- 
বিপ্লবস্বহ্িঘবালাময় রজ্তক্ষয়া একটি দিন-_-উনিশ শে| সাত- 
চল্লিশের পনেরোই আগের পাশে ফুটে উঠল। আঠার শো 
সাতান্নর রক্ততিলফ ললাটে নিয়ে--মহাকালের মিছিলের 
পুরোভাগে আবিভূত্তি হয়েছিল লেইদিন-_দবব,ই বছর অন্তু 
বেদনার তাপে লালিত এই সার্থক দিনটিকে প্রসব - করবে 
বধলে? সেদিন মহাফালের হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছিল 
“কি কেউ? উদার অত্যুদয়ের জয়গান গেয়েছিল কোন 
ভবিয্যং-ন্র&া ? 
সেই লক্ষ্মীর গহন! মিয়েই তৈরী হ’ল লক্ষ্মীর বসবার 
আসন । তাই লক্মীকে আমর! প্রণাম করি প্রত্যহ । মেজ 
জ্যেঠাইমার কঠম্বর | 
উনি এগিয়ে এসে প্রৌচার তৈলচিজের সামনে মাথা নীচু 
গ্চরে ঠাত়ালেন। 
প্রভাত ও শুভ্র উঠে দাঁড়াল । ওরাও এগিয়ে এল তৈল- 
চিত্রেয় সামনে । ধুলি ধুমে ভ্ৈলচিত্র বিবর্ণ হয়েছে__তবু মূর্তির 
মুখখানি দুস্প&। পাততল! লব্ধ ওঠে সঙ্ষল্পের দৃঢ়তা প্রশস্ত 
ললাটে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির প্রকাশ- চক্ষে ও চিবুফ্ে সরলতা ও 
আত্মপ্রত্যয়ের আভাস । এই প্রাসাদের ইতিহাস রচর্িছী 
তেজোময়ী বঙ্গললনা | 
টিন ব্রার হরর 
মদচী উচু পরদায় বাবা রয়েছে, বাড়ী ফিরতে ইচ্ছ! হ’ল 
না প্রভাত্তের। গলি থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তা পড়ল। 
সার! দিনের ইচ্ছা ফোলাহলের বেগ এখন মন্দীতৃত। 
ভবনে তবনে ভলছে দীপমাঁলা, তাদের সমন্দানৈপুপ্য স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছে গৌরবময় দিনটিকে । কোথাও বা আলোক 
রেখা তিন-রঙা পতাকার আকার নিয়েছে । ফোথাও ঘলছে 
মাটির প্রদধীপ_ ফোন সৌধ-শিখরে মোমবাতির সারি বিজ্বলী 
তা প্রতিদিনের বস্ত--তবু তারও বাহুল্য চোখকে ধাঁবিয়ে 





বন্দী যারা 
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দেয়। চলতে চলতে বছ দুরে এসে পড়ল প্রতান্ত। রাজি 
বাড়ছে তবু পথে চলছে লোক। এমন প্রত্যহই চলে | 
মহানগরী রামির মধ্যযামেও নিযুপ্ত হয় না। 

নিঃশব্দে একখানা মোটর এসে পাশে ধ্রাড়াল। অন্তমনস্ক 
প্রভাত চমকে সরে যাচ্ছিল-_মোটরের গর্ভ থেকে পরিচিত 
স্বর তেসে এল, আরে একলা! একল! কোথায় চলেছেন প্রতাত 
দ্1? আনুন 

ক্রিক করে হোটরের হুয্কার খুলে গেল। আলোকিত 
রাস্তায় পরিচিত মোটর চিনতে পারলে প্রভাত । ওর কঠও 
আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল £ তোমরাই বা চলেছ কোথায় ? 

চলি নি--ফিরছি। কেমন ধার! স্বাধীনতা পেলাম দেখতে 
বেরিয়েছিলাম । বাঃ বেশত ধড়িয়ে রইলেন | আসবেন না? 

দ্বীপার আহ্বান উপেক্ষা করলে না প্রভাত । পা হুটিতে 
ঈঘং ক্লান্তি অস্কভব করলে এতক্ষণে । আট সিলিগারের বড় 
মোরে যথেষ্ঠ জায়গা ছিল। চালকের সামনে বলে অনিমেষ 
যৃদ্‌ স্বহ হাসছে। 

প্রভাত ধসতেই অনিষেষ বললে, অনেক দুর থেফে তোমার 
লক্ষ্য করেছি | বার হুই হর্ণ দিয়ে ডাকলাম, তুমি চাইলে না 
এতই অন্তমনক্ধ | 

প্রভাত সে কথার উত্তর না দিয়ে দীপাক্ষে বললে, স্বাধীনতা 
কেমন ধারা পেয়েছ বুঝলে ? 

বেশ তো আলে! নিশান শ্লোগান জাতীয় সঙ্গীত 

শুধু বড় বড় রাস্তাতেই বেড়ালে, না গলিতেও গিয়েছিল ? 
বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রতাত। 

প্রায় সর্ব ঘুরেছি বললেই হয়--সহ্যা সাতটা থেকে 
এই-_-কজি উণ্টে বললে, এগার] ছজ্রিশ পর্য্যন্ত । 

সর্বজই এক রকম দেখলে--দয় ? কিড দেখে তোমার 
মনে হ'ল না--এটা বাইরের স্ূপ ? 

দীপা হেসে বললে, ধাইয়েটা দেখতেই তো বেরিয়েছি-_ 
এর ন্মপটাই বা কম কি। 

প্রভাত অপ্রতিত হ'ল | কাবলে- এই নিরর্থক প্রশ্ন কেন 
লে করলে? স্বাধীনতা পাঁওয়াটাই তো দৈবলন্ধ আদীর্বাদের 
মত । সে আনন্দ বাইরে কুটলেও ভিতরের গম্ভীর উৎসমুখের 
নির্দেশ করছে। ইতিহাসে যা পড়েছি, আজ তা প্রত্যক্ষ 
হয় নিকি? 

দীপা বললে, আপনি বুঝি বাইরের রূপে সন্ত মন ? 

' মা হলে একা একা পথে ঘুরছি ফেন? 

জালোকিত পথে নিঃশব্দে চলেছে মোটর। একটি 
চায়ের দোকানে হউগোল হচ্ছে-_দোতলার একটি ক্লাব ঘরে 
কিসের বক্তৃতা চলছে-__রেছিওতে চলছে দ্বিজেন্রলাল 
রায়ের বঙ্গ আমার জননী আমার’ সঙ্গীত। পথ দিয়ে তরুণ 


তরুণীর হোট একটা! দল “অস্ম হিন্দ” হকার দিয়ে যাচ্ছে। 


৫২৪ 


প্রবালী 
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চাহিমিকে অনি তহা- ছোট বর আরীরি বাতি বেজেছে। - সকাহ ফি ভারি গেলেন? লে: ইতিহাসে 


স্বাধীনতার স্বাদে। দোকানে ক্লাবে-হোষ্জেলের প্রবেশ 
দ্ারে__মাল্য-বিভূষিত নেতাদের মৃত্তি। মহাত্মা গাণ্ধী--পণ্ডিত 
নেহরু_ নেতাী সুভাষ | ফেট কেউ স্বামী বিবেকানন্দ ও 
রবীক্রনাথকে সেই পোষ্ঠীতে স্থান দিয়েছেন | তবু মনে হচ্ছে 
_ খরা ছাড়া আরও অনেফে আছেন--অনেক মামী আর 
অনামী। স্বাধীন ভারতের আকাশে নক্ষদ্রহ্যতিতে যাদের 
মহিমা বিঘোধিত হবার কথা-_ঙারা যেন রচনা করেছেন 
পটভূমি_ আধো আলো-_আধো অন্ধকার মাথা পটভূমি। 
তাদের চিনি না আমরা_তাদের ভালবাসতে শিখিমি-_ঠাদের 
মাম নিয়ে নীরব শঁদ্ধা নিবেদন__তাই কি কোন দিন ঘটবে 
আমাদের ভাগ্যে? শহীদ বেদিতে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে_ 
আমরা স্বরণ করি কাছের? ফোন একটি প্রত্যক্ষ হৃণডিকে 
নয়-_-কাগজের লেপা-পৌহা বকে যে ছবি বার হয়--তাতে 
না আছে প্রাণ--না বা আগুনের স্পর্শ । তাদের বাণীর 
মাধ্যমে ষে আগুন হড়িক়ে পড়ত--বাংলা থেকে পঞ্ধাবে_ 
পঞ্জাব থেকে মহারাপ্ে-মহারা্র থেকে যুক্তপ্রদেশে-_ 
উত্বিস্তান্__সে আগুনের উভাপ কোথায় গেল মিলিয়ে ? 
মঙ্গল পাণ্ডে, শহীদ ক্ষদিরাম- প্রফুল্প চাকি--বীর যতীজ্রনাথ 
কামাই সত্যেন যতীন ছাপ, ভকং সিং, স্্ধ্য লেন, প্রীতিলতা 
এরা জন্ম কোথায়? কোথায় বিয়ান্লিশের আগ বিন্লবের 
নামহীন নেতার! ? কালির মফে-গুলির তাঘাতে ধারা 
জীবনের ব্রয়গান গেয়েছিলেন--তারা গীবনের ফোলাছুলে 


প্রণাম করলে প্রতাত। 

' দ্বীপা বললে, ফেউ আলাপী বুঝি ? 

প্রতাত বললে, বড় আপনার জন । 

দাদা পান্ধী থামাও ৷ দীপা হাকলে। 

না-না চালাও। গুরা আমার সঙ্গেই রয়েছেন__তুমি 
চালাও অনিমেষ । 

দীপা বিস্মিত হ’ল । প্রভাত কি বলছে ! 

প্রভাত বিদ্ময় তঞ্জন করলে, পথের সর্বজ দেখছি ওঁদের । 
ওঁরা পডাফা তুলে ধরত্রেছেমন-_ওঁরা নিজের বুকের রক্তে 
রান্ডিয়েছেন সে পতাকা-_ওরা সমস্ত সুখ আশা আনন্দকে 
বিসর্জন দিয়ে আমাদের দিয়ে পেছেম মুক্তি । 

কার! ? সভরে প্রশ্ন করলে দীপা। 

তয় কি দীপা-ুদের কথা লিখব, আমি; সিপাহী 
বিদ্রোহ থেকে--জাজ্দাদী ফৌন্ধ পধ্যস্ত। বুড়িবালামের 
তীর আর চ্টলের যাটি- মেদিনীপুর আর জাতারা 'বালিয়া__ 
সেণ্টাল জেল- দে্টলির বন্দীনিবাদ__অবন্ত ভাঙি অভিযান 
ও মোয়াখালির সাধমাঁও লিপিবদ্ধ করতে ভুলব না । 

দীপা আনন্দিত হরে বললে, বেশ হবে । 

অনিমেষ গাড়ি থামিয়ে বললে, পৌঁছে গেছি । 

দীপা! বললে, আসবেন ? 

সুজ্তকয় কপালে ঠেকিয়ে প্রভাত বললে, কাল শাসব । 

ক্রমশঃ 


রা 


হে সৈনিক ! হে নিভাঁক! 
জ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য . 


রাজির তপত্তা ব্যর্থ £ প্রাণস্র্ধ্য উদ্দিবে কি আর? 
মরুপ্রাপ্তরের সম জনিত করে হাহাকার । 
প্রাচীন দেশের আত্মা সভ্যতার উর্ঘন্তর হ'তে 
মাধিয়া এলো কি আজ রক্তাকীণ রুক্ম রাজপথে 
দেবহীন দেবালয়ে দবী্ণতপ্র সোপালেরে ভেদি 
কালসর্প গরজিছে, পুক্কাহীন দেবতার বেদী । 
মাঝে জনতার বরে অশ্রলোর, 
হেসৈমিক [হেনিতাঁকফ | ভাদিল কি তব ঘুযষোর ? ' 


আভক্ষের আবরণে স্বপ্রান্ধুয় সৌনন্রান রছে, 
অনত্যের অহস্কারে। অনুপূর্ণা তিক্ষাপাঅ বছে £ 


জাতির ভাঙার শু, নিঃসম্বল বীরধ্যহীম জাতি, 
হে সৈদিক | হে মিভাঁক | পোহাবে কি ঘোর অমারাতি ? 
পাষাণ-পেষণ সহি নিঝরের গুমরে বেদনা, 
স্বামীর কক্ষাল লয়ে বেহুলা যে হারালো চেতন! | 
লঙ্জা. শঙ্কা অপমান হোতে করো ত্বদেশেরে আশ, 
হে সৈনিক | হে নিভাঁক | গর্জে ঘোর ঝটিকা-তুফান। 


প্রত্যাসর ভবিষ্যৎ চক্ষান্তের অসংখ্য পরিখা 
রচিল কি অপ্রসন্ন সত্যতার অগ্রিগর্ভ শিখা! 
' বিষাক্ত তমসাভর! দয়াহীন সংসারের কুলে 
স্মৃতির পিশ্তরদ্বার, হে সৈনিক | দিতে পারো খুলে ? 


পপ 


সি 


দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য ও জাতি-স্বতন্ত্রীকরণ 
অধ্যাপক স্ট্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন অঙ্বেত জাতিসমূহের প্রতি উংপীড়নের 
জন্প কুখ্যাত। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নীতি সে দেশের 
" আদিবাসী বাণ্ট, জাতি, বিভিন্ন কৃষফফায় জাতি ( coloured 
78099) এবং প্রবাসী ভারতীয়-সন্প্রদায়কে মাহ্ছষের মৌলিক 
এবং প্রাথমিক অধিকার হুইতে বফিত করিয়া তাহাদের 
বিকাশ এবং উন্নতির পথে দুরতিক্ষম্য বাধ! টি করিয়াছে । 
ডাঃ মালানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল বর্তমানে দক্ষিণ 
আফ্রিকা ইউনিয়নের ভাগ্য-বিবাতা । দক্ষিণ আফ্রিকার অন্ত 
কোন বা্নৈতিক দলই জাতীয় দলের ভার বর্ণ-বিদ্বেষী নহে। 
১৯৫০ সালে বিধিবদ্ধ গপ এরিয়া এক্স নামক একটি 
আইনের বলে দক্ষিণ আক্রিকার বিভিন্ন জাতির আন সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র বাসস্থান নিদ্ধি্ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । এই 
আইনেই কৃষ্ণকাঁয় ভোটদ্াতাদিগের নাম ' সাধারণ ভোট- 
দাতাদের তালিক| হইতে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও হইয়াছে। 
বিভিন্ন জাতিকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার ব্যবস্থা 


- জাতি-স্বতন্্রীকরণ বা ৮8081610” আখ্যায় অভিহিত। 


এই ব্যবস্থায় যাহাদের স্বার্থ ক্ষন হইবে তাহাদের আবেদন- 
নিবেদন এবং প্রতিবাদ, এমন ফি জাতি-সঙ্ের অহ্ুরোধও 
মালান-সরকার অগ্রা করিয়াছেন। 

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের মোট অবিবাসী-সংখ্যা 
১১,২৫০,০০০ । ইহার মধ্যে ৭,০০০১০০০ আফ্রিকাদেশীয়, 
কিঞ্দিধিক ২,০০০,০০০ শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, ৯০০,০০০ কৃষ্ণকায় 
এবং ২৮৫১০০০ ভারতীয় । এই শেযোজ সম্প্রদায়ের চার" 
পঞ্চমাংশের বমনীতে তারতীয় শোণিত প্রবাহিত হুইলেও 
তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের নাগরিক | বাকী এক- 
পঞ্চমাংশ ভারতীয় নাগরিক । 

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্রক্ষমতা ইউরোপীয়পণের কঘলিত। 
ছর্পে-বলে-ফৌশলে নিত্ষেদের আধিপত্য বদ্মায় রাখা এবং 
অন্ঠান্ভ সম্প্রদায়কে সর্ধবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার 


প্হইতে বকিত করিয়! পু করিয়া রাখাই সে দেশের সরকারী 


নীতির যুলস্থত্র। শ্বেতাঙ্গ-প্রতুত্ব বজায় রাখিবার জভ সরকার 
চেষ্টার ক্রি করেন নাই । ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৫০ সালের 
মধ্যে বিধিবন্ধ ২১টি আইনের বলে বসবাসের উদ্দেস্টে ভারতীর- 
গণের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং 
যে সমস্ত ভারতবাসী পূর্ব হইতেই সে দেশে আহে, জীবনের 
সর্ব্বক্ষেজ্রে তাহাদের অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। এক 
কথায় বলা] চলে যে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী কোন 
সন্প্রদায়ই প্রবাসী ভারতীয়গণের মত টতগীড়িত এবং নির্যাতিত 


হয় নাই। তাহাদের মত এত অধিকারও অত কাহারও হরণ 
করা হয় নাই। আছ তাহাদের ভোট দেওয়ার অধিকার 
নাই। শ্বাধীনতাবে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও নাই 
বলিলেই চলে। সত্যের খাতিরে অবনত একথাও স্বীকার করিতে 
হয় যে, আদিবাসী বাণ্ট, জাতি এবং কৃষকায়দের অবস্থাও 
প্রায় তথৈবচ । ইউরোপীয় সত্যতা এবং ভাবধারা বজায় রাখি- 
বার অভুহাতে সরকার বাণ্ট, জাতির স্বাধীনতা, কৃষ্ণকায়দের 
তাব-সম্পদ্ের উত্তরাধিকার এবং এশিয়াবাসীর সাম্যের অধিকার 
হরণ করিয়াছেন | 


দক্ষিণ আক্রিকা বিছ্িদ্ব জাতির বাসভূমি । সরকার 
প্রত্যেক শ্বাতিফে অম্যান্য সমস্ত জাতি হইতে পৃথক করিয়া 
রাখিয়া বাহত: দেশের সমণ্তা সমাধান করিতে কিম্ত আসলে 
শ্বেতা আধিপত্য কায়েম রাখিতে বদ্ধপরিকর । “গ্রুপ এরিয়া 
একে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্ত স্বতঘ্র' 
এলাকা নিগ্ছি্ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহই 
স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্দি্ এলাকা ব্যতীত অন্যত্র বসবাস 
করিতে, ঘ্বমি ক্রয় করিতে বা বন্দোবস্ত লইতে এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য করিতে পারিবে না । এই জাতি-্বতন্ত্রীকরণের ফলে 
নাকি বিতিন্ব জাতির মধ্যে সব্তর্ষের কারণসমূহ বিদুরিত হুইঘা 
দেশে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা লোপ পাইবে । এই ব্যবস্থার 
ফলে আসলে কিন্ত জাতীয় পরিষদে শ্বেতাঙ্গ ঘ্যতীত অপর 
কাহারও মতামতের কোন মূল্য থাকিবে না| এবং বর্ণ-বৈষম্যের 
বিরোধিতা রাধ্ত্রোহ আধ্যা লাভ করিবে । 

খপ এরিয়া এই’ দক্ষিণ আফ্রিকার শতকরা আশী 
জন অধিবাসীকে ঘাহুযষের অধিকার হইতে বফ্ত করিয়াছে । 
বহুদিন পূর্বেই অবন্ক ইহার স্বচন| হইয়াছিল । এই আইনে 
সমস্ত অন্প্রদারকেই ইউরোণীয়গণ হুইতে হীন করিয়া রাখা 
হুইয়াছে। মানুষে মান্থষে যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই, 
সমস্ত মাস্থযই যে স্বাধীন এবং সম-মর্ধ্যাদার অধিকারী 
জাতি-বৈষম্যের সমর্থকগণ তাহা স্বীকার করেন না । এই 
আইনের বিধান অন্থযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার পবর্ণর জেনারেল 
ইউনিয়নের অধিবাসীদিগকে স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য নিদ্দিঃ 
এলাকায় বাস করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন । স্প্ঠই 
দেখা যাইতেছে যে, এই আইন প্রত্যেক নাগরিককে অম্পভির 
স্বত্ব-স্বামিত্ব হইতে বফিত করিয়াছে! দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার 
পূর্বেও বর্ণ-বৈষম্যমূলক বহু আইন প্রণয়ন করিয়াছেন । কিন্ত 
‘পপ এরিয়াজ এট’ এই জ্বাতীয় অন্য সমস্ত আইনের উপর টেক্কা 
দিয়াছে । দক্ষিণ আক্রিকা-প্রবাসী এশিয়াবাসী সম্পরদায়ই- 


৫২৬ 


হঁহারা প্রধানত: তারতীয়__ইহার ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন । দেশের সম্বত্ধ এবং উন্নতিণীল অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের 
বহু ভু-সম্পত্তি আছে। ব্যবসাক্ষেজেও ইহারা একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্ত গ্রপ এহিয়াজ এক! 
বলবৎ হইবার পর এশিয়াবাসিগণ নিদ্দেদের অত মির্দিষ্ 
এলাকা ব্যতীত অস্ত্রে তাহাদের যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি আছে 
মির্দি্ সময়ের মধ্যে তাহা হস্তাত্তরিত করিতে বাধ্য হইবেম। 
নিদ্দি্ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ইহাদের লক্ষ লক্ষ টাকার 
সম্পতি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে । ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
অচল হুইয়া পড়িবে এবং ইহারা এক ভয়্াবহ সঙ্কটের 
সম্মুখীন হইবেন | , 

ছাতি-হ্বতন্্রীকরণ নীতির ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের 
শাঁসনদণ্ড ভাঙিয়া যাইবে এবং তাহার অর্থনৈতিক জীবন 
বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। শ্বেতাঙ্গ পুণ্জিপতির সোনা এবং 
করলার খনি, চিনির কল এবং কৃষিক্ষেতঅ&ে কাজের অন্ত 
আফ্রিকাদেদীয় শ্রমিক পাওয়া হুংসাধ্য হইবে । ফলে 
পণ্যোৎপাদন-ব্যয় বহুল পরিমাণে বৰ্ধিত হওয়ায় বিশ্বের 
বাজারে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অসম প্রন্িঘোগিভার সম্মুখীন 
হইতে হইবে। লীমান্ত-সন্তর্ষ, চুক্তিবন্ধ শ্রমিক আমদানি, 
জাতীয় সম্পদের অসম বন্টন এবং ইউনিয়নের রাজনৈতিক 
মানচিত্রের মৌলিক পরিবর্তনের আশঙ্কাও উপেক্ষণীয় নহে। 


" মালাম-সরকার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস না করিয়া বিভিন্ন 
সনপদ্বাস্ের মাগরিকধিগকে পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাখিতে চাহেন। কিন্ত তাহার! ষেন মনে রাখেন যে, আতি- 
স্বত্জীকরণ নীতি তাহাদের সাধের ইউনিয়নের ম্ৃত্যুবাম। 
এই মীতির ফলেই ইউ্টনিয়ন হয়ত এক দ্বিন ভাঁঙিয়া চুরমার 
হইয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে বাণ্ট,স্থান, বুয়ারস্থান, 
এশিয়ামস্থান, ইংলিশস্থান এবং স্কঞ্ককায়স্থানের আবির্ভাব 
হইবে। 

জত্ভশতে জাতি-বিঘেষ দক্ষিণ আফ্রিকা অপেক্ষা শক্তিমান 
একাধিক রাষ্রের ধ্বংসসাধন করিয়াছে । ইতিহাসের পাতায় 
ইহার প্রমাণ মিলিবে। জাতি-বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের 
একটি প্রধান কারপ। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের তিভিতে 
গঠিত বিতিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অবশ্তত্তাবী সঙ্র্ধ যে প্রচলিত রা 
এবং সঘাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস ভাঁকিয়া আনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গী- 
সম্পন্ন ষে-কোদ এঁতিহাসিকই তাহা স্বীকার করিবেন। 

শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায্ের ওদ্ধত্য এবং অবিবেচনার ফলে দক্ষিণ 
আফ্রিকার অধিবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীত্তি বহুদিন 
পূর্বেই নষ্ট হইয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। অঙ্বেত জাতিসমূহের মনে পুগ্রীভূত বেদনা, ক্ষোভ 
ও অপস্ভোষ যে-কোন যুহূর্থে অনর্থ সুষ্টি করিতে পারে। এক 
জাতি অনু জাতি হইতে টংকৃষ্ট এই ধারণা স্বাধীনতা এবং 


প্রবাসী 


১৩৫৮" 


মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হট করে। রাই 
পতি ই্ুম্যান ইহাকে 6 80১88) অর্থাৎ অতিনব 
বর্বরত1 আধ্যা প্রদান করিয়াছেন | তিনি বলেন যে, ষানব- 
সুষ্ঠ এই বর্বরতার ভম্ভই মান্য মানুষকে ক্রীতদাস বলিয়া 
মনে করে । 

ওপনিবেশিক জগতের সর্ব্বত্র আজ প্রাণের স্পন্দদ স্পষ্ট 
হইতে স্পষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে। আফ্রিকারও নিপ্রাতঙ্ 
হইয়াছে। কিন্ত ভাঃ মালান এবং তাহার সমধর্মিগণ এই 
জাগরপকে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতেছেদ না। তাহারা 
মহাকালের নির্দেশ শুনিয়াও শুনিতেছেন না, তাহার! যেন 
ভুলিয়া না যান যে ক্রমবিকাশের পথে সমস্ত বাধাই স্রোতের 
মুখে তৃণের স্কায় ভাসিয়া যায় এবং অর্ধাচীন বিদ্বোৎপাদনকারী 
নিত্ষেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলি্া দেয়। 

বান্ট,-জাতির প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান “আফ্রিকান 
নেশগ্াল কংগ্রেস* বর্ণ বৈষম্যমূলক সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
বর্ধন করিয়া এবং বর্্ঘঘট, অসহযোগ এবং নিরুপদ্রব 
আইন-অমান্ত আন্দোলনের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভের দ্ৃঢ়- 


"সঙ্বল্প ব্যক্ত করিয়াছেন ।* অমগ্র বাণ্ট-জরাতি ১৯৩৬ সালে 


বিধিবদ্ধ “নেটিত রিপ্রেছেন্টেশন এক্টের বলে হৃ& “নেটিত 
রিপ্রেদ্জেণ্টেটভ কাউদ্সিলের” সহিত সহযোগিতা করিতে 
অনন্মত হইয়াছে । আতর দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ক্দ্র শ্বেতাল- 
সম্প্রদায়ের মর্ধ্যাদ! বছলাংশে হাস পাইয়াছে। ট্রামের ভাড়া 
বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাণ্ট,পণ জ্ধোহানেসবার্গ পৌর-প্রতিষ্ঠান পরি- 
চালিত ট্রাম লাইনের নি্টল্যাও শাখায় ট্রামে চড়া বন্ধ ফরিরা- 
ছিল। ১৯৫০ সালের মে দিবসে বাণ্ট, এবং শ্বেতাঙ্দদিগের 
মধ্যে দাঙ্গা হয়। এদিকে ট্রান্দতাল আফ্রিকান কংগ্রেস 
নিছবেঘের অভাব-অভ্িযোগের কথ! জ্ঞাতি-সঙ্ঘের গোচরীভূত 
করিবার সিন্ধান্ত করিয়াছেন । এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুধিতে 
ক& হয় না যে, দক্ষিণ আক্রিকার মনোজগতে শ্বেত-প্রভুত্বের 
বিরুদ্ধে বিস্রোহ দামা বাঁধিয়! উঠিয়াছে এবং অত্যাচালীর 
বিরুদ্ধে অত্যাচরিতের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ঘনাইয়া 
আসিয়াছে । 


প্রবাসী তারতীয়দিগের উপরও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার . 


জন সরাসরি চাপ না দিয়া এবং তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ মা 
দিদা মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা “এপ 
এরিয়াজ একের একটি প্রধান উদ্দেন্ঠ । কিন্ত মালান-সরকার 





* “ . . . freedom implies the rejection of the 
conception of segregation, apartheid, trusteeship or 
white leadership which are all, in one way or another, 
motivated by the white domination. . . Like all 
other peoples, the Africans claim the right of self- 
determination. 


আফিফান স্বাশমাল কংগ্রেসের ১৯৪৮ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত । 
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আশ্বিন 


বেন ভুলিয়া মা যান যে, কিফিদ্রধিক ২,০০০,০০০ ইউরোপীয় 
ঘি প্রায় ৩০০,০০০ প্রবাসী ভারতীয়কে তাড়াইয়া দিতে 
পারে, তবে ৭,০০০১০০০ আক্রিকাবাসীও পূৰ্ব্বোক্ত ২,০০০,০০০ 
ইউরোপীয়কে ইউরোপে পাঠাইয়া দিবার কথ! চিন্ত! করিতে 
পারে। নীতির দিক হইতে এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ 





< মাই। 


জাতি-স্বতভ্ীকরণ মীতির সমর্থকগণ বলেন যে, এই” মীতি 
দক্ষিণ আস্তিক! ইষ্টনিয়নের ইউরোপীয়দের বৈশিষ্ট্য এবং 
তাহাদের স্বাতন্্য রক্ষা করিতে সহায়তা করিবে । কিন্ত দক্ষিণ 
আক্রিকাবাসী খুব কম ধ্বেতাঙ্গই জোর করিয়া বলিতে পারে 
যে, তাহার রজে অশ্বেত শোপিতের সংমিশ্রণ হয় নাই। যদি 
ধরিয়া লওয়া যায় যে সে দেশের খ্বেতাঙ্গগণ সকলেই খাঁটি 
ইউরোপীয় তাহাতে এ কথা প্রমাণ হয় না যে তাহারা অশ্বেত্ত 
আফ্রিকা এবং এশিরাবাসী হইতে শ্রেষ্ঠ । নৃতত্ব বিজ্ঞান 
বলে যে, শ্বেতাঙ্গ জাতি শ্বেতার্দ বলিয়াই কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় 
শ্রেষ্ঠ নহে ।* ূ 

জাতি-ম্বতগ্রীকরণ নীতির কলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের 
বানচাল হুইরা যাওয়ার আশঙ্কার কথা পূর্বেই উদ্দিখিত 
হইয়াছে । এই আশঙ্ক। আছে বলিয়াই দক্ষিণ আফ্রিকা 
ইউনিয়ন জাজ সহজে বিদেশ হইতে টা ধার পায় না। 
অথচ এই দক্ষিণ আফ্ৰিকাই পৃথিবীর মোট উৎপন্ন স্বর্ণের শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগের যোপানদার । 


সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক অধ্যাপক টয়েনবি বলেন, তিনি 
যে ২১টি সত্যত্তার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ১৬টিই বছলাংশে সংখ্যাক্স সম্প্রদায়সমূহের হুজ্নী- 
প্রতিতা দেউলিয়া হুইয়া যাওয়ার ফলে ধ্বংসনুখে পতিত 
হুইয়াছিল। এই দিক হুইতে বিচার করিলে দক্ষিণ আফ্রিকার 
সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী এবং আসম । ক্ৃজ্িম বিধি-নিষেধের বলে 
শ্বেতাঙ্গ শাসক-পোষ্ঠি সে দেশের শতকর! ৮০ জনেরও অধিক 
অধিবাশীকে মাহুযের অধিকার হইতে বঞিত করিয়া তাহাদের 
উন্নতি এবং বিকাশের পথে হুত্তর বাধা হুট্টি করিয়াছে । 

জাতি-স্তন্্রীকরণ নীতি কাৰ্য্যে পরিণত হইলে ক্রমাগত 
বৈষদ্যহূলক বিধি প্রবর্তন করিয়া যাইতে হইবে । কিন্তু এ 
পথে বহু জাতি-অধ্যুষিত দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ার সমাধান 
... হুইবে না । সমাধানের অভ উপায়ের কথা চিন্তা করিতে 
হইবে । শ্বেতাঙ্গ জাতি বিবাতার বিশেষ অন্থগৃহীত এই 

* “Modern researches have proved that in 
Furope as well as in Asia ell shades of skin textures 
from white and i1vory to yellowish and olive brown 
occur and that colour standards cannot be regarded 
85 & sufficient criterion for the segregation of men into 
different raciel units.”—"Racialism and the New Racial 


Theories” by Fredakretschmar-Mookerjee—India Quar- 
terly (January-March, 1981), p 49. 


দক্ষিণ অফ্রিকায় বণ-বৈষম্য ও জাতি স্বতন্ত্রীকরণ 
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মনোভাব পরিত্যাপ করিতে হইবে । ফেবল দক্ষিণ আফ্রিফার 
শান্তি নহে, বিশ্ব-শান্ভির জভও ইহ! প্রয়োজন। কিন্তু পরি- 
বনের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে মা। 

দক্ষিণ আক্রিকা হইতে সম্প্রতি প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, 
ইউনিরনের পতর্ণর-জেনারেল “এপ এরিয়া এক্টের” বলে 
ঘোষণাপত্র জারি করিয়া লে দেশের স্থানে স্থানে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের জত শ্বতম্্ এলাকা নির্দি্ঠ করিতে আরম্ভ করিয়া 
ছেন। এ পর্য্যন্ত পাঁচটি ঘোষণাপছ জারি কর! হইয়াছে। 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মালান মাটালবাসী কৃষ্ণকায় তোট- 
দাতাঁদিগের নাম সাধারণ জোটার-তালিকা হইতে বাদ দিবার 
ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। কিত্ 
ছুর্য্যোগ আসম বলিয়া মনে হইতেছে । নাটালের সর্ব 
বিক্ষোভ দেখ! দিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় এখনও 
সরকারের চৈতন্কোদয় ন! হইলে, থপ এরিয়াজ একের’ 
বিধান লঙ্ঘম করিতে বন্ধপরিকর। ক্ৃষকায়দিগের অধিকায় 
হরণের বিরোধিতা করিবার জন্য কর্শপরিষদ গঠিত 
হইয়াছে । 

ভেদনীতি সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। এই নীতির 
সহায়তায় ক্ষমতাধিকারী স্বার্থভোগ্টী শাসকগোষ্ঠী যুগে যুগে 
পরাধীন ভাতির মুক্তি-সংগ্রামকে ভ্রাস্তপথে চালিত করিয়া 
তাহার স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সাধনাকে পণ্ড করিয়া দিবার 
প্রয়াস পাইরাছে। ফলে বহক্ষেভেই পরাধীনের মুক্তি বিলখ্বিত 
হইয়াছে এবং অসম্পূর্ণ রহিয়| পিয়াছে | আয়ার্লও বিতাগ এবং 
ভারতের অঙ্গচ্ছের ভেদনীতির ছুইটি অপফীর্তি। দক্ষিণ 
আফ্রিকা সরফারও ভেদলীতির সহায়তায় প্রবাসী ভারতীয় 
এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধসঠির চার ক্রুট 
করিতেছেন না । ১৯৪৯ সালের জান্থুয়ারী মাসে এই দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি সরকারী কেদনীতিরই প্রত্যক্ষ 
ফল। দাঙ্গার সময় বাণ্ট,দিগকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে উক্কাইয়া 
দেওয়া হইরাছিল | দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কিছুকাল যাবৎ 
পূর্ব আক্রিকায়ও তারতীয়-বিদ্রেষ প্রচার করিতে উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছেন। ডাঃ মালান পূর্বব আফ্রিকায় ভারতীয়-ফর্তৃত্বের 
ভয়ে আতকাইয়া উঠিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার তরফ হইতে 
এই মর্শ্মে জোর প্রচার চালান হুইয়াছে যে, ভারতীয়গণ পূর্ব 
আফ্রিকায় একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় রাই স্থাপন করিতে কৃতসফ্ষল 
হইয়াছে এবং জাজ হউক, কাল হুটক, আক্রিকার পূর্ববাঞ্চদ 
এশিয়া মহাদেশের জন্ততুত্ত হইয়! যাইবে । পূর্ব আফ্রিকায় 
ভারতীয় অধ্যুষিত এবং ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত একটি রা 
স্থাপনে সম্মতি দিবার অন্য ভ্বাতিসঙ্ঘকে অনুরোধ করিবার 
কথাও কিছু দিন হইতে শুদা যাইতেছে । ভারতীয় রাই 
স্থাপনের এই পরিকল্পন! বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার পর 
আক্রিকা, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারভীয়পণকে 


প্রবাদী 


দুততন রাধে চলিয়া যাইতে উৎসাহিত কর! হইবে ।% দক্ষিণ হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে,। নিছেদের স্বার্থের 
আফ্রিকার লগনস্থিত .হাই কমিশনার ডাঃ এ. এল, গেয়ারও থাতিরেই তাহাদিগকে ছে, এচ. হফমেদ্বারের কথা অনুধাবন 
ডাঃ মালানের সুরে সুর বরিয়ছেন.।' তিনি বলেন যে, বহু করিতে অনুরোধ করি-_-“জামাদের - সদাতম মনোভাব 
দিন ধরিয়া জনাকীর্প এসিয়া ভু-খণ্ড হইতে দলে দলে লোক পরিবর্তদ করিবার কথা চিন্তা করিবার দময়' জাসিয়াছে। 
পূর্ব আক্রিফায় প্রবেশ কৃরিতেছে: এবং” ইহার ফলে নাকি জ্বাতি-বিদ্বেষকে রাজনৈতিক অন্রবূপে প্রয়োগ করিবার অভ্যাস 
আফ্রিকাবাসীর, সবার কু হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। . বর্দম করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার হিতাকাল্কিগণ যেম 
দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগো্ী ক্ষমতামদে মত 


॥ - GY 
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7 প্রতি নিবদ্ধ । * 
* “There is now.-some talk, of a -plan to be put ' | acta rt bath na 
before the U.N. for the allocation of an 8268, in Eagt র্‌ টু হারালে রি 

Africa to be occupied exclusively by Indians. It is even * “We have to re-examine our Drejudices * and 
Suggested that this might be an Indian State an the some of our traditional attitudes. We have to. get away 


analogy of Israel, ahd thet Indians in Africa, specially from the wickedness of exploiting colour prejudice for 
in the Union (of South Africa) might be encouraged politicol purposes. The pohtician who does mot take 


to transf 
19851 


i 


Own affairs."~~The New .Commonwealth, London, April, 


স্মরণ রাখেন যে সমপ্র জগতের দৃষ্টি আছ দক্ষিণ আফ্রিকার 


er to it by the prospect of controlling, their account'.of the fet that the eyes and ears of the world 


are turned towards us is no friend of South Afri.” 


—J.- H. ‘Hofmeyer. 


"_- নিরুপমা রাঢ়া (রাধা?) 
শ্রীহেমেন্্রনাথ পালিত - 


প্রচৈতত, মহাপ্রতু অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে রাধা । মহাপ্রতুফে 
-_পৌভীরর[ .. আত্মসাৎ করিয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর বর্্ 
গৌড়ীয় বৈফব্-ধর্দ। রাঢ়ে মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা। 
প্রনিবাস আচার্য্য রাঢ়ের রাজ বীর হাহ্বীরকে চৈতন্য-ধর্ম্মে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । .. বীর হাম্বীরের পুথি চুরি পৌনঠীয়- 
বৈষবেরা বটাইয়াছিলেন। তক্তিরক্বাকর, প্রেমবিলাসগ্রন্থ 
কাড়ে প্রচলিত ছিল না। চণ্ডীদাসের প্রীক্কষ্ককীর্ডন বিষ্ণুপুর 
রাজবাঠীতে রক্ষিত ছিল। ্রীক্ঞ্ণকীর্ভন-_রাধাক্কঞলীলা- 
ফীর্ভদ। শ্ীপ্লতগোবিদ্দও রাধাক্কযলীলা কীর্তন চণ্তীদাল, 
জয়দেব রাচ়ের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্ভাপতি রাধা পাইলেন 
কোথায়? বিড়াপতি বাঙালী ছিলেম- প্রবাদ সত্য হইতে 
পায়ে। 4 

স্কফকীর্ভনের ভাষা-আদি বাংল! ভাষা । 'রামাঞ্ী 
পণ্ডিতের শুন্য পুরাণের ভাষাকে আদি বাংল] তাষ! ধরিলেও 
উহা রাঢের তাষা | বাঢ়ের প্রারুতই বাংলা ভাষা । পৌডের 
প্রান্কত-__গৌড়ী | ' দণ্ডাচার্য্য-বিরচিত- কাব্যাদর্শে ' প্রাকৃত 
বর্ণনায়__শৌরসেনী চ, পড়ী চ,' লাঠি চ+ ইত্যাদি আছে। 
'্লাট়ী ৮৮ নাই । সম্ভবতঃ লাঠী: প্রা্কতই' রাড়ের প্রান্কৃত। 
্রচ্ধবৈবর্ত পুরাণ রাঢ়ে. রচিত -“হইয়াছিল। সে পুরাণের 
্রচ্ধখ্ডে, জাতি-নিপয়ে “রাড়” বলিয়া কোনও -জাতির উল্লেখ 
মাই। ‘লিষ্ট বা লেট” বলিয়া এক জাতির। উল্লেখ আছে ।' 


লেইদিগকে দশ্থ্য বল! হইয়াছে। সম্ভবতঃ “লিট' বা ‘লেই 
লীই-লীড় হুইয়া ক্রমে রাঢ়ে পরিণত হুইরাছে। গঙ্গাতীরম্থ 
‘লেষ্ট'রা--গঙ্গারিভী । তাহাদের অধ্যুষিত ভুমি গঙ্গারাঢ়, 
গঙ্গারিভী হুইয়া পৌড়ে পরিণত হইয়াছে। গৌঁড় ও রাচ 
“লেট'দের অধ্যুষিত সমুস্রতীরবর্ভা ভুমি। ‘লেট্‌'রা গোপগণ 
হইতে আত । গোপরা রাঁড়ের বহ প্রাচীন জাতি। গোপরা 
রাজার জ্বাতি। তাহারা যাদব | বিষ্ণুপুরাণে পাই__যছু 
দাক্ষিণাত্যের রাজা! ছিলেন। সে দাক্ষিণাত্য অবস্ত অুত্বীপের 
ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য । সে ভারতবর্ষ, অন্ুত্বীপের দক্ষিণে 
হিমালয়ের দক্ষিণ ও সমুক্সের উত্তর। পরবর্তী কোনও 
কালে অদুদ্বীপ “টেখিস্‌ঃ সমুস্রপর্ভে নিমজ্জিত হইলে উহার 


Es 


দাক্ষিণাঘ্য থাকিয়া যায়। বর্তমান দাক্ষিণাত্য 'পঞ্ডোয়ানা- 
ল্যাণ্ের উদ্ভরাংশ। _পরবর্ভকালে ‘গপ্ডোয়ানাল্যাওড'-এয় 


অনেক অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইলে উহার বর্তমান 
দাক্ষিণাত্য অংশ থাকিয়া যায়। টলেমির ঘানচিজেও দেখা 
যায়-_বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অগভীর সমুভ্র । সুতরাং রাচভূষিই 
প্রাচীনকালের দািণাত্য মনে করা যাইতে পারে। সেরূপ 
হইলে ভ্রীকফের ঘারকা বঙ্গোপসাগরে ছিল ; এবং উহা বর্তমান 


'স্টামের সহিত যুক্ত -ছিল। হিয়ে সাঙ সমতটে আসিয়া 


'স্বারাবতীর (ভ্তাম ) কথা শুনিয়াছিলেন। . 
যাবা রাঢ়ের হুর্টি। ক্বাচ ভ্রাবিডদিগের আদি বাসভূষি। 


ৰ” 


আশ্বিন 


ভ্রাবিদ্কদেরও জ্বীবাত্বা নায়িকা, ত্রহ্ম-কৃষ্ণ। আ্রীযদভাগবতে, 
রাধা নাই। বিষুপুরাণেও নাই । শ্রীমদৃভাগবতের শরৎ 
রাচ়ের শরং। ব্রহ্ধবৈবর্ত পুরাণের 
(মাতৃক1 ?)। চণ্তীদাস, অয়দেবের রাধা-_বিরছোৎকঠিতা__ 
কৃফধ্যানমগ্রী। ব্য/নকল্পমা রাচ়দের নিজন্ব। বোৌদ্ধদিগকে 
রাঢের শু্জপুত্বা শিখাইতে হয় নাই। শুঃপুজ্জাই প্রকৃত 
্রহ্মপু্জা | ত্রহ্ধই শ্রীক্কক। রাঢ়ের ব্রহ্মপুন্জার ফলেই মগবে 
বুদ্ধ অবভার। বৌদ্বধর্দই প্রকৃত বৈদিক ধর্্ম। জন্বুতীপের 
করি রাড়ে থাকিরা গিদ্াছিল | ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত “টেথিস” 
মহাসাগরের অন্তর্গত থাকিলে আর্ধ্যরু্ি বাহির হইতে কেমন 
করিয়া ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিল? রাচ়ের বর্পুক্জা-_- 
কচ্ছপের পুজা। ভ্রমুদ্বীপের ভারতবর্ষে বিষ্ণু কচ্ছপকপে অবস্থান 
ফরিয়াছিলেন। রাঢ়েরা শালগ্রামপুত্রক | শালগ্রাম রাচদের 
আদিদেবভা-__বাস্তদেবভা | শালখ্রাম--দামোদর, কর্ণ, বিষ্ণু । 

রাড়ের শুশুনিয়| পর্ববতপাত্রের লিপিকে আদি বাংলা লিপি 
বলা চলে। শুশুমিয়া লিপির টক্র__বিষুচক্র। এই লিপি 


বুদ্ধদেব শিক্ষা করিস্বাছিলেম। বুদ্ধদেব ব্রাক্ষীলিপিও শিক্ষা 


রাচের অপর নাম ভ্রন্ম। রাড়ের লিপি 
ব্রাক্মীলিপি হইতে বাংলা লিপির 


করিম্বাছিলেন। 
ব্রাহ্মীলিপি হইতে পারে । 


.উত্বব। ল্যাংডনের মতে পিক্ুত্রাতির লিপি_ ব্রাক্ষীলিপির 


জনক। ইহা! সত্য হইতে পারে। হয়ত ত্রান্মীলিপিরও পুর্বে 
বাটে এরূপ লিপি প্রচলিত ছিল। এখান হইতে পিস্কুদেশে 
গিয়! থাকিবে। ' 
মহাভারতে রাঢের নাম---স্থন্ষ, প্রহ্ন্ম। জৈন আয়ারাঙ্গ- 
সুত্তে সুব ভ, বন্দ । অনেকে মনে করেন--সুবীর বা সুমের- 
রাই--স্থব ভবাহ্ুনহ্ম । ইহারাই দ্রাবিড়, ইহারাই অনুর । ইহারা 
তাত্রপ্রিয় ছিল! “টেধিস+ মহাসাগরের গর্ভ হইতে পুনরায় 
বর্তমান হিমালয় ও তিববভ উখিত হইলে একদ| বহুকাল ধরিয়া 
ভ্ৰহ্মপুদ্ৰ বর্তমান আসাম হইতে পঞ্ধাব পৰ্য্যন্ত পশ্চিমমুখে 
প্রবাহিত হইয়া অরব-নাগরে পতিত হইয়াছিল । আধ্্যাবর্ত 


সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমির তাত্রপভ্যতা হয়ত “ইন্দোত্রন্দের 


বারাপথে দিয়া যোহেনজ্রোছডো ও হরপ্লায় স্থাপিত হইয়াছিল । 


ন-্রাঢের অপর নাম তাত্রলিপ্ত। তামায় লেপা বলিয়া ইহার 


নাম তাত্রলিপ্ত হইয়াছিল। জদুত্রীপে ইহার নাম তাঅবর্ণ। 


সিটে সি 
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নিরুূপমা রাটা (রাধা?) 


পাশপাশি পাস্তা পালা লা 


রাধা -পরমেশ্বরী-. 
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এই তাত্তবর্ণ ভূমির সুধীর বা স্মমেরপণকর্তৃক সুমেরীয় সভ্যতা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; এই ভূমিরই অসুরগণ কর্তৃক আপিরীয় 
সভ্যতা স্থাপিত হুইয়াছিল-_কোন কোন পণ্ডিতের এ অনুমান 
অলক নাও হইতে পারে । 

অতঃপর একদা! হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে প্রবল ভূমি 
কৃষ্পের ফলে হিমালয় অধিক উত্থিত হুইলে ব্রহ্মপুজের পশ্চিম- 
মুখী গতি কুদ্ধ হইয়া যায়। বর্তমান রাঢ় অঞ্চল নামিয়া গেলে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ বঙ্গোপসাগরে পড়িতে থাকে । গঙ্গা, যযুমা, সরস্বতীও 
পূর্বমুখে বহিয়া আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতে থাকে । 
আদিকাল হইতে ব্রহ্মভূমির অধিবাসিগণের ব্রদ্মবারণার ফলে 
ইহারই পরবর্তী কোনও কাজে হয়ত সরস্বতী-তীর সাঁম-গানে 
মুখরিত হইয়াহছিল। বেদে--সুর-অসুর ভ্রাতৃব্য। রাঢ় অস্থরদের 
ভুমি হইলে ইহা সুরদিগেরও ভূমি । শুনা যায়, বজদেশে 
বেদের সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছিল, বেদ রচিত হইবার মত 
আবহাওয়া বাচ়ে কখনও হিল কিনা,.কোনও কালে ইহা 
সুষেরুর নিকটবন্থাঁ ছিল কিনা-_ভুদ্কান্থিকেরা বলিতে পারেম। 
ভধুদ্বীপে ইহা সুমেরুর মিকটবর্ভাঁ ছিল । 

সুরাসুর যুদ্ধের ফলে জুরদিপকে পশ্চিমে হুটিতে হইয়াছিল । 
ব্রাহ্মণ আরশ্যকের কালে বঙ্গদেশের সহিত রাও নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল । পন আয়ারাঙ্গ স্বত্তেও রাঢ়েরা অসত্য । ঘন- 
রামের ধর্ক্মমঙ্গলেও রাড়েরা অসভ্য । তন্রাপি রাচা নিকপমা ৷ 

রাঢ়ের মাটি লাল, সেইভ ইহ! রদ্ম্ৃত্িকা। এই ভূমে 
বিষ্ণু বদ্ধনদশ। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইছ! দানলিপ্ত। 
ইহাই বিষুগুহ। হয়ি ফেলি করেন বলিয়া ইহা হরিকেল- 
মণ্ডল । ইহা ব্রশ্বভূমি। এই বনভূষিই বৃন্দাবন । এই বৃদ্দা- 
বনেশ্বরীই রাবা। রাধা ফলক্ষিনী_-তত্রাপি নিরুপযা। 

বাড়া অদ্যাপি .নিযিদ্ধ । ভত্রাপি ইহা নিরুপমা। 

এই ভূমির ত্রহ্মোপাসনায় ফলে পৃধিবীময় আর্ধ্যসচ্যতা ; 
এই ভূমির .শুন্যোপাসনার ফলে এশিয়াময় বোঁদ্ধর্ম্ম , এই 
ভূমির কফ্কীর্তনের ফলে ভারতময় ঠচতভধর্্ম ; আবার এই 
ভূমিরই শক্তি-সাধনার ফলে সমস্ত পৃথিবী রামফ্রফ্ময় বলিয়াই 
কি রাড়া নির্ুপম! ? 

' মেঘদেছুর অশ্বরতলে, শ্কাষসাগর-চুম্িত এই বনভূমি আদি- 

মানবের অন্তরে বিরহোৎকণ্ঠা জাগাইয়াছিল। রাধা কি রাচা ? 
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নষ্ট তারা 
জ্ীমন্মথকুমার চৌধুরী 


খুশির উত্তেজদার গৌরমোহন পাহুলীর সারা শরীর কাঁপছিল। 
দাওয়ায় পা রাখতে না রাখতেই তিমি হাক দিলেন, বড়বেণ, 
কোথায় গেলে? এ ঘরে একবার এসো । খবর আছে 

পৌরমোহুনের আর তর সইছিল নাঁ। এত বড় সুখবর 
শুনে বাঁবারাণী যে বিস্ময়ে স্তদ্ধ হয়ে যাবে-_ সেই সুখ-ফঙ্সনায় 
গৌরমোহনের আনন্দের মাত্রা আরও বেছে যাচ্ছে। 

রাধারাঙী বারান্দার এক কোণে বসে মাছ কুটছিলেন। 
তিমি গল! চড়িয়ে বললেন, বল নাকি কথা? জামার ছু? 
হাত যে জোড়া । 

“আরে না, না!’ গৌরমোহন ওড়নাটা! বিছানায় ছুড়ে 
ফেলে অসহিফ়ু ভাবে বললেন, ‘এ কি তোমার উচ্ষে তাতে 
ভাঙতে পটলের গল্প । এসো না একবার ।, 

অগত্যা হাত ধুষে রাধারাদীকে উঠতে হু’ল। 

“শুনি, কি এমন জরুরি কথা তোমার যে এক্ষুণি না বললে 
নয়।” রাধারাধী আঁচলে বাধা চাবির গুচ্ছ সশব্দে পিঠে 
ফেলে এসে দাড়ালেন । 

‘বড়বেঁ, এ আমার তিন টাকা সেরের মাছ পাচপিকে 
ঘরে কেনার কেরামতি নয়। এ খবর শুনলে আরও শুনতে 
চাইবে__প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকেই. শেষে নান্সেহাল 
করে ছাড়বে । তবু খবরটা সত্যি ।, 

স্পষ্ঠট বোঝা গেল পৌরমোহনবাবু বড়বৌয়ের উদ্ধীপ্ত 
কৌতুহল নিয়ে একটু খেলা করতে চান। কিন্ত রাঁধারাগী 
অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ মা করে জিজ্ঞেস করলেন, সেই 
মহাসংবাদটা কি, এবার বলে ফেল। 

এক গাল হাসি হুড়িয়ে গৌরমোহন বললেন, ঈশ্বর যখন 
মাদুযকে দেন বড়বৌ, তখন ছণ্রড ফুঁড়েও টাকা বেরোয়। 
প্রিয়হাস অঞ্চুকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে । একে তগবানের 
ছয়! ছাড়া আর কি বলবে বলে! ? 

প্রোরমোহুন কেবেছিজেন-_খবরটা শুনেই বড়বো আনন্দে 
লাফিয়ে উঠবেন । কিন্ত রাধারামীর কপালের রেখা ঈষৎ 
কুঞ্চিত হয়ে এল | জিত্রেস করলেন, “প্রিয়হ্বসবাবু-_দমদমের 
সাহেব কোম্পানীতে কা করেন_-তোমাকে যিনি কণা 
পাইরে দিয়েছিলেন £ 
.. দ্যা গো, হ্যা সেই প্রিয়হাস ভট্চাজ । ছোক্‌রা যেমন 
তুখোড় তেমনি দিলদরিয়া। নইলে কি আর ষাট টাকার 
ফেরাদী থেকে তর-তর করে এত উঁচুতে উঠতে পারে?’ 

“ছোকরা কাকে বলছ ? তোমার যেমন কথা । তোমাদের 
প্রিশ্বহাসবাবুত্ন বয়স চল্লিশের একটি বছরও কম নয় ।” 


‘হ্যা, হা|--চল্লিশ তো হবেই 1 

“তবে? রাধারাধী প্রশ্ন করলেম। 

‘আর তবে টবে মেই। আমাদের বয়সের তুলনায় ও 
ছোকর! ছাড়া আর কি? ডা ছাড়া দেখেছো তে কেমন 
যজবুত শরীরের গড়ন- মনে হয় যেন তিরিশ-বজিশ বছরের 
যুবক । 

তা হয় বৈকি। কিন্ত আমাদের অঞ্ুর তুলমায় ওঁর 
বয়সটা একটু বেশী । যাক না আরও ছু’চার বছর, তাড়াহুড়ো 
করে বুড়ো বরের সঙ্গে এখন মেয়ের বিয়ে মাই বা ্রিলে।” 

‘তোমাদের মেয়েদের আর কিছুতেই মন ওঠে না । এমন 
পা লোকে কি না সাধ্যসাধনা করে ছজোটাতে পারে না। 
ছোক্র1 এককথায় রাম্ী হয়ে গেল। এখন তুমি আবার 
বয়সের ফ্যাক্‌ড়া বার করলে । তা! তোমার মেয়েও তে! আর 
নেহাত কচি থুকীটি নয়। 

“এই কুড়ি পেরিয়ে একুশে পা দিল । মনে মনে হিলাব 
করে বললেন রাধারাশী। 

“তবে কথায় বলে কুড়ির পর মেয়ের! বুড়ি । একটু চুপ 
করে থেকে বললেন, “হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! না বলছি...’ 

“বেশ, তোমার যদি পছন্দ হয়, আমি বাধা দেব না। 
তবে একটু খোজধবর মাও--পাত্রের শ্বভাব চরিত্র, বাড়ীঘর, 
বংশদর্ধযাছা...? 

এইবার তেলেবেগুনে হলে উঠলেন গৌরমোহন-_-“অবস্থা 
যতই খারাপের দিকে যাচ্ছে, ততই তোমার নাক উঁচুতে 
উঠছে_না বড়বৌ? আছ ক'বহুর হ'ল মেয়ের বর খুঁজে 
খুঁজে পায়ের রক্ত ভুল হয়ে পেল__নিক্সের চোখে তা দেখেও 
তোমার শিক্ষা হ’ল না| ছেলে যখন কোন খবর-বার্তা নেওয়া! 
দরকার মনে করলে না তখন মেয়ের বাপ হয়ে আমি বাব 
বরের ঠিকুজী-ঝুলজী নিয়ে টানাটানি করতে ? তোমার দিন 
দিনই ভীমরতি হচ্ছে বড়বৌ । আর ফেউ হলে এমন পা 
পেয়ে বর্থে যেত ।১ 

‘বাট হয়েছে আমার ৷৷; বড়বৌ শাস্ত কণ্ঠে বললেন, “তুমি 
বিয়ের ব্যবস্থা কর। আমি আর ফথাটি কইব না।, 

বড়বৌষের সম্মতি পেয়ে গৌরযোহন আবার উৎফুল্ল 
হয়ে উঠলেন | হাসির ঢেউয়ে তার সার! শরীর ছলে উঠল । 

অঞ্জলি পাশের ঘর থেকে উংকর্ণ হয়ে সব শুনছিল। 
কি জামি কেন- লে প্রসাধন-আয়নার সামনে পিয়ে ধাড়াল। 
অকারপেই মুখে পাউডার ঘষতে সুরু করলে । ভার বিয়ে হবে 


আশ্বিন 


নষ্ট ভার! 
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একজন বড় অফিসারের সঙ্গে_এ শুনতে শুনতে সে ডুবে 
গিয়েছিল একট! ভাব-মধুর তন্রয়তায়। হঠাৎ ভার হাত থেকে 
পাউডারের কৌটো মেঝেতে পড়ে গেল । 

রাধারাধী শব শুনে ভাকলেন, অঞ্ু, দেখ তো যা 
বেয়ালটী আবার কি উৎপাত সুরু করলে। কফি ষেদ 
তাঙলো ও ঘরে। 


বিয়ের পর সেপ্টাল এতিস্্যুতে নতুন বাড়ী ভাড়া করে 
উঠে এল প্রিরহাস। বড় বড় চারখানা ঘর, প্রচুর আলো- 
বাতাস, অপর্যাপ্ত ছল । অঞ্চলিরা এতদিন যেসব ঘরে দ্রিম 
কাটিরেছে, তার তুলনায় এ ত প্রাসাদবিশেষ। অঞ্জলি 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পেল। এত শুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তায় ভাগ্যে 
লেখা ছিল। 

অঞ্চলির বাবা গৌরমোহম বাবু জীবনের অধিকাংশ 
কালই কিছু না করে ফাটাতে চেষ্টা ফরেছেন। ভাই তাদের 
দৈন্যদশ| কোম কালেই ধোচে নি। যুদ্ধের বাদ্ারে যখন 
আধিক চাপট! অত্যধিক তীব্র হয়ে উঠল, তখনই তিমি রোভ- 
গারের জন্য সচেষ্ট হুলেন। কিন্তু তার বয়স তখন পঞ্চাশ 
পেরিয়ে গেছে। সুতরাং চাক্রি-বাকৃরি মেলা ছফর, ব্যবসা 
করবার মতও মূলধম নেই হাতে । বাধ্য হয়ে তার এক বন্ধুর 
ব্যবসারে দালালী সুরু করলেন- _বন্ত বড় সাহেব ফোম্পানীতে 
কাচা মাল জোগান দেওয়া হ'ল তার কাজ । সেই শে 
প্রিয়হাসের সঙ্গে পরিচয় । মেয়ের বিয়ের পর অবস্ত পৌর- 
মোহন বাবু আর ণিক্ষে দালালী ফরেন মা। প্রিয়হালের 
তাতে মর্ধ্যাদায বাধে। প্রিযহাসের মারকতে বড় বড় কণ্টাট 
লাতের আশার গৌরমোহুনকে তার বন্ধু মিজ্ষের ব্যবসায়ে 
অংশীদার করে নিয়েছেন । পৌরমোহনের এখন ঘরে বসেই 
মোটা আয় । মেয়ের এই সৌভাগ্য আর সম্বন্ধিতে তার আনন্দ 
আর ধরে মা। খুশিতে ডগমপ হয়ে বলেন, "কেমন, বলে- 
ছিলাম না বন্ধবে!, এ ছোক্রা তোমার মেয়েকে রাজয়াদী করে 
রাখবে | এবার বল, কথ! আমার সত্যি হয়েছে কি না?” 

যাজরামীই বটে! অগ্রলির সুখের বুঝি আর অধবি 
মেই। ডাকে নিয়ে প্রিয়হাস ঘে কি করবে__ভাই যেন সে 


পর্ণাস্জানে মা। অধ্লিয় সামান্যতম অসুবিধা যাতে কোনও দিকে 


না খটে--প্রিষ্বহাসের সে বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি । অগ্ুলির মাঝে 
মাঝে ভয় হয়_-এই সুখের প্রাবনে হঠাৎ কোন দিম না সে 
" তলিয়ে যায় অতলে । কি এমন ভুর্ল রত সে--যার জন্যে 
প্রিয়হাস এমন অসহিযু উন্মাদনায় তাকে কাছে টানতে 
চাইছে? এফিনেশা] একি মোহ! অথবা নব-পরি- 
বীতার প্রতি স্বামীর আন্তরিক অহুরাগ | হয় তো তাই। 
একটু বেশী বয়সে বিয়ে করলে পুরুষের! এমনি স্তৈণ হয়।... 
ভালোবেনে যার! বিয়ে করে মা, বিয়ের পর ভালোবাসা 


পাবার অন্য তারা এমনি করেই শরীর হৃদয় জয় করবার চেষ্ঠা 
করে। কিন্ত প্রিয়হাস কি জানে না এমন স্বামীকে কিছুই 
অদেয় নেই অগ্রলির ! 

হয় তো জানে প্রিয়হাস | কিন্ত সে কেড়ে দিতে চায় মা, 
দাবি করে পেতে চায় মা, সে চায় ভালোবেসে জয় করতে। 
তাই বুঝি এই আতিশয্য, এই সমারোহ, এঁখর্খ্যের এই ইন্জজ্ঞাল 
রচনা | 

অঞ্জলি বলে; “লোক তো যা আমর সু'শ্বরন_-কি হবে 
আমাদের এত বড় বাড়ী দিয়ে ?” 

খপ করে অঞ্জলির হাতখানি মিজের যুঠোর মধ্যে টেনে 
নিয়ে প্রিয়হাস বলে, “বসো আমার কাছে। কি বলছিলে? 
এত বড় বানী? হ্যা, তোমার কথাই জত্যি। ছু*জন 
লোকের পক্ষে ছুখানা ঘরই যথেষ। কিন্ত আমাদের যা 
প্রয়োজন, তাতে আমর! বড়জোর বেঁচে থাকতে পারি, আর 
যা কিছু প্রস্বো্বমের অতিরিক্ত--তাতেই আমাদের আনন্দ, 
আমাদের উল্লাস'। প্রাচুর্্যই হচ্ছে জীবনের শোভা, জীবনের 
অলঙ্কার অ€ু।” 

অঞ্চলি হাঁ ফরে তাকিয়ে থাকে প্রিয়হাসের মুখের দ্বিকে। 
সব কথা ভাল বুঝতে না পারলেও সে সমঝদারের যত মাথা 
নেড়ে বলে, “কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে?” 

এবার মা হেসে পারল মা প্রিয়হাস। লাল হয়ে উঠল 
অঞ্জলি, নিঙ্জের অপ্রস্তুত অবস্থা ঢাকবার জভে বললে, “আচ্ছা 
সেনা হয় হু'ল। ঘর না হয় চারখানাই ভাড়া নিলে । সবাই 
তো আর জাটর্সাট হুয়ে চলতে ফিরতে ভালবাসে মা। কিন্ত 
ছ'ত্বদ লোকের জর ঠাকুর, চাকর, বি-_এ সব না রাখলেই 
কি নয়? হাস, বেশ ত, হেসেই কথাটা উড়িয়ে দাও মা। 
তোমাদের হাতে এ একটি অঙ্ক আছে- মেয়েদের বোকা 
বানাতে পারলেই ভাব ধুব জব্দ করা হ'ল ।” 

অঞ্জলির কথার তঙগীতে হো! হো ফরে হেসে উঠল প্রিয়- 
হাস। বললে, “মা, তোমাকে বোকা বানালে বরং আমার 
নিজেরই বেশী ক্ষতি। কিস্ত সেকথা যাকৃ। এ তোমার 
মিছে ভয় | ঠাকুর, চাকর, বি-_সব বাড়ীতেই থাকে ।” 

“থাকে । কিন্ত জাঘাদের ঘখন ন! থাকলেও চলে--তবে 
মিছিমিছি এতগুলো লোকের মাইনে গুণে লাভ আছে কিছু? 
ফেন, ছুটি লোকের রানা কি আমি নিশ্বের হাতে করতে 
পারি না? 

“দিনেই পাকা গিমী হয়ে উঠেছ দেখছি। কিন্ত ঘে 
সময়টা রাম্রাবান্না করে কাটাবে, দে সময়ে লেখাপড়ার চর্চা 
করলে ভাল হয় নাকি ? 

লেখাপড়া? অগ্তলি একটু অবাক হয়েই স্বামীকে প্রশ্ন 
করল। 

হ্যা, আঙ্গকালকার মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া না জানাটা 
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পালা তোলো তালাত লো লো 





ঘূবই লক্দার অঞ্জলি ৷” তরল হাসি মিলিয়ে প্রিয়হাসের মুখ 
গম্ভীর হয়ে এল । 

“কিত্ত দেখা-পড়া যে আমি একেবারে করি নি তাত 
নয়। বই পড়ার অভ্যাসও আমার একটু-আবটু আছে ।” 

প্রিয্হাস ধুব-সাবধানে খা দিলে, “কিন্ত শুধু নাটক নতেল 
পড়লেই ত হবে ন! অঞ্জু, তাকে লেখাপড়ার চচ্চা বলে না? 

মুহুর্তে অগ্জুলির পরিহাস-চঞ্চল দেহ কঠিন হরে এল । 
প্রিয়হাসের জাধাত--তা যতই সন্ম হোক না ফেন, তীরের 
মত বি ধল তার বুকে । 

মুধ তার করে বললে, ও, তুমি চাও তোমার স্ত্রী হবে পাস 
কর! বিছুষী। 

‘সে চাওয়াট। খুব অন্যায় নয় ।+ 

“বেশ, কাল থেকে আমি লেখাপড়া নুরু করব। 
কওক বই এনে দিও!’ ৃ 

শিধুকি বই! তুমি যা যা চাইবে । আমি ঠিক করেছি 
তোমাকে পড়াবার অন্য আমাদের সাভাল মশাইকে রেখে 
দেব ।? 

না। পুরুষ মাষ্ঠারের কাছে আমি পড়ব মা।” 

কেন? বুড়োমাহয আর পড়ামও চমৎকার |” " 

“সেজডে নগ্ন । পুরুষ-মাষ্টারের কাছে পড়তে আমার 
লক্জা করে। আর এটা! ত বাবারই দোষ-_এত বয়স পর্য্যন্ত 
মেয়েদের লেখাপড়ার দ্রিকে ঠিকমত নজর দেন নি ৷ 

তা মারের কাছে না পড়, মা্টারনীই রেখে দেব | 

তুমি আমাকে সত্যিই পণ্ডিত না বানিয়ে ছাড়বে মা 
দেখছি।” চুড়ি দুলিয়ে অগ্রলি বলে । 

প্রিয়হাস জ্রীর চুড়িলোকে কিভে ঠেলে দিভে দিতে 
বলে, গয়না ছাড়া যেমন মেয়েদের রূপের বাহার খোলে না, 
লেখাপড়া ছাড়া তেমনি মানুষের চরিত্র ম্প& হয়ে ওঠে না। 
শিক্ষ। হচ্ছে চরিজ্রের চেহার! । তাই ওটা দরকার ৷’ 


খান- 


অগ্ুলির অন্ত মাঞ্টারনী রেখে দিলে প্রিয়হাস । দ্বিমকয়েক 
ধুব উৎসাহের সঙ্গে বিভাঁচচ্চায় মন দিল অঞ্লি। কিস্তসে 
উৎসাহের জাগুণ দপ করে ছলে উঠে চট কারে নিতে যেতেও 
দেরি হ'ল মা। 

সেদিন প্রিরহাষের কাছে সন্ধুচিত ভাবে এসে বললে 
অঞ্জলি, গোটা তিরিশেক টাকা হবে তোমার ব্যাগে ? 

প্রিক্বহাস আপিলের কাগল্সপত্র দেধখছিল। মুখ মা তুলে 
বললে, হুবে। এ কোটের পকেটে আছে ।, 

অগ্রলি টাকা কি ভাবে খরচ করে, কত টাকা! নেয় তার 
কোন হিলাবই রাখত না প্রিয়হাস। কিন্ত আঘ টাকাটা শুধু 
নিলেই চলবে ন! অগ্রলির__তার কারণটাও তাকে বলতে 
হবে। 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





অঞ্চলি ভয়ে তয়ে বললে, ‘লিলিদির যাইনের টাকা চুকিয়ে, 
দিতে হবে আত!” 

মাইনের টাকা? কিন্ত মাস তো এখনো শেষ হয় নি, 
ফাইলের দিকে তাকিয়েই বললে প্রিয়হাস । 

“লিনিদিকে কান থেকে আর আসতে বারণ করে দিলাম । 
তাই হিসেব করে পাওমা আজই মিটিয়ে দিচ্ছি ।” 

কিন্ত তুমি তা হলে পড়বে কার কাছে? 

“আমি আর পড়ব না। মেয়ে-মাষ্টার তো পড়াতে আসে 
না, শুধু বাঞ্জে বক্‌ বক্‌ করে সময় নষ্ট করে।” 

তাই নাকি? প্রিরহাস সকৌতুফে বললে । 

“নয়তো! আবার কি? লিলিদি আমাকে পড়াতো-_মা 
হাতি। খুঁচিয়ে খুঁটিয়ে শুধু প্রশ্নই করত- জানতে চাইত, কি 
করে আমার বিয়ে হ’ল এত বড় চাকুরের সঙ্গে 1” 

প্রিয়হাস হেসে বললে, “বটে ! খুব মাষ্টারনী রাখা হয়েছিল 
যাহোক ৷’ 

তিধু কি তাই? মনের মত অজুহাত পেয়ে যেন হাফ 
ছেড়ে বাঁচল অধ্লি। লিলিদি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে 
হাসভে হাসতে বলতো-_এমদ লোকের বৌ তুমি__একল! 
ঘরের কত্ঁ__কি হবে এক পাদ! পুঁথি যুখস্থ করে। তার ' 
চেরে কুঁক্ষোতে দল তো ওরাই আছে-**ঢালবে আর খাবে 
বেশ আরাম করে থাকবে 1 

বলে হাসির ফোয়ারা! তুলল অঞ্জলি, বললে, ‘ভারী মন্বার 
মন্দার কথ! সব বলত লিলিদি।” 

" মাষ্টারনী-পর্ব শেষ হু'দ- পুধিপত্র মাথায় উঠল। আর 
বেণী লেখাপড়া শিখেই বা কি হবে প্রিয়হস মনকে 
বোবায়। শহরে থেকেও শহুরে আবহাওয়ার ছোয়াচ লাগে 
নি অঞ্জলির ঘনে__তাই জাক্ষও সে সহজ সরল, শিক্ষার আলো 
পায় নি বলেই আহ্-স্বাতম্ত্ের চেতন] ভার আকও সুপ্ত_সে 
চায় লতার মত স্বামীকে শুড়িয়ে বাঁচতে স্বামীর সভা থেকে 
নিছেকে বিচ্ছিম করে স্বনির্ভর হবার কল্পনাও তার মাথায় 
ঢোকে মি কোনদিন। এমন মেয়েকেই তো জীবনসঙ্গিনী রূপে 
চেয়েছিল প্রিয়হাস-__ষাকে সে নিজের মত করে গড়ে তুলবে । 
স্রী হবে ভার জীবনের হায়া__ভার সভার প্রতিধ্বনি । অঞ্জলি 
সবদিক থেকেই প্রিয়হাসের এই দাবি পুরণ করে দিষেছে |." 
মাই বা থাকল তার কফেতাবী শিক্ষা__মনের ঘাধূর্ষ্যে আর 
রূপের দীণ্ডিতে অগ্রলির আর সব ক্রু ঢাক! পড়ে গেছে। 
লেখাপড়ার তাগিদ নেই, -গৃহস্থালির দায়িত্ব নেই _এই - 
প্রচুর অবকাশের ঠেলায় হাপিয়ে উঠেছে অঞ্চলি। দিন আর 
কিছুতেই কাটতে চার না। সন্ধ্যার পরও যে প্রিয়হাসের 
সঙ্গে তু’দগ্ বসে গল্প ফরবে-.কি কোথাও বেড়াতে যাবে 
__জে ফুরসতটুকুও হস না প্রিয়হাসের । আপিস থেকে এসেও 
তায় কাণের শেষ মেই। টাকা রোজগারের কত খণ্ড 


৮7 জরুরি কোন কাজ নেই। 


আশ্বিন 


সুড়্জ-পথে তার কর্ধপ্রচে্া পরিচালিত হুচ্ছে--তার কোন 
থোজই রাখে না অঞ্জলি। জ্রিজঞেদ করলে প্রিয়হাস সংক্ষেপে 
অবাব দেয় আজ আর সময় করে উঠতে পারলাম না । 

সমর কাটাবার ভক্তে অগ্তলিকে বাধ্য ছয়ে রেডিও নিযে 
বসে থাকতে হর । কিন্ত তাতেও দিন আর ফুরাতে চায় 
না। এই অবসর, এই প্রাচ্র্য, এই এঁখর্য্য--অঞ্লি ভাবে 
এত দিয়ে তার কি হবে | এত সুখ কি ঘাহুষের সয় ? 

ভগবান বোধ হয় ভার কথা শুনলেন। অগ্লির সঙ্গিনী 
ভুটলো-__পাশের ফ্ল্যাটের গুলভাদি। চমৎকার হাতের কাজ 
জানেম--চামড়ার শ্রিনিস মাটির জিনিস তৈরি, সেলাই । 
চমৎকার হাত সুলতাদির। আর এই তার টপত্রীবিকা। 
জিনিস তৈরি করে ভিনি দালালদের কাছে বিক্রী করে দেন। 
একটিমাত্র লোক-_এতেই তার বেশ স্বচ্ছদ্দে চলে । কপালে 
সিছরের ফোটা দেখে বোবা ঘাস ভিনি বিবাহিত! । কিন্ত 
শ্বামী কি করেন_-কোথায় থাফেম--এ প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক 
রূপে গম্ভীর হয়ে ওঠেন সুলতাদি। তাই অঞ্জলি সাহস করে 
আর বেশী প্রশ্ন করে নি। হয়তে| বিবাহিত জীবনে 
কোথাও কোন গোপন ব্যথা লুকিয়ে আছে সুলতাদির। তাই 
স্বামীর প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে যেতে চান। সবাই তো আর 
অগ্তলির মতো! স্বামী-সোহাগিনী নয় { 

দিনের অধিকাংশ সময়ই অঞ্জলির কাটে সুলতাদির 
বাড়ীতে । সংসার-সম্পর্কে তার কত রকমের অভিজ্ঞতা 
কত ফি তিনি আনেন-_ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যায় অগ্রলি। 
সুলতাদি নিজেই বলেন, জীবনে কত ঘা থেষেছি-_কিস্ত এক 
দিনের ভ্ুভও ভাঙি নি, মাথা মোরাই মি। 

অপগ্তপি এ সব শুনে আর অবাক হয়ে ডাবে--কি আশ্চর্য্য 
মনের ঝোর সুলতাদির। একা একা কেমন গুহিয়ে চলছেন। 
মাপগো--প্রিয়হাসকে বাদ দিয়ে একদিনও বাঁচবার কল্পন! 
করভেও তার বুক কেঁপে ওঠে। আশ্রয় ছাড়া মেয়েরা ষে 
কি করে বাঁচতে পারে তা অঞ্জলির ধারণায় আসে মা ।--- 

প্রিশ্বহাসের হঠাৎ মনে পড়ল--এ কয়দিন কাজের 
চাপে অগ্রলির সঙ্গে ভালো করে কথ! কইবার পর্য্যন্ত সমর 
পায়নি। আত্ম শনিবার । আপিল থেকে এসে হাতে তেমন 
আজ অগ্রলিকে নিয়ে সিনেমায় 
গেলে মন্দ হয় না| বেচারী বড্ড একা । 

“আব ছটোর সময় তৈরি হয়ে থেকো ।” প্রিরছাস 
বললে । 

“কেন? কোথায় যাবে?’ 

“সিনেঘায় । খুব ভাল ছবি 1, 

'থাক--ওসব বানানো কেচ্ছা দেখতে আমার তাল 
লাগেনা | 

“কেচ্ছা তো বানানই হয় । প্রিয়হাস হাসতে লাগল । 





নষ্ট তার! 
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পাশপাশি 





“হোক গে। বিকেলে আমাকে হুলতাদদিক ওখানে যেতে 
হবে। সুলতাদি আমাকে চামড়ার একটা নতুন কাতর শেখাবেন 
আজ । সিনেমায় আন আমার যাওয়া হবে না 

“তোমার সুলতাদির দেখছি অনেক খুণ। শুধু নিজেই 
কাজ ত্বানেন লা, অন্তকে কাকের লোকও করে তৃলভে 
পারেন)” 

“গুণ নেই আবার ? গদ্ধ-পদ হয়ে উঠে অগ্রলি ‘নইলে 
এই কলকাতার মত শহরে একা দ্বাড়িয়ে আছেন মাথা উচু 
করে। জীবনে কত ছুঃখ পেয়েছেন, কিন্ত মুখখানা সব সময়ই 
হাসি-হাসি। আমার ভারি ভালে! লাপে। সত্যি আমি 
অবাক হয়ে ভাবি--এত হঃখেও ঘাহ্য কি করে হাসে । 

‘সে রাজে প্রিয়হাসের বাড়ী ফিরতে একটু দেরীই হল। 
অঞ্জলি শুয়েছিল। প্রিপ্নহাস বললে, ‘আন্দ এমন মন-মর! হয়ে 
শুয়ে আছ যে?’ 

অন্তদিন হলে কত যত করে স্বামীকে খেতে দিত, পাশে 
বসে সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে গল্প করত, আজ যেন কিছুতেই 
উৎসাহ নেই অগ্রলির | 

প্রিয়হাসের ডাক শুনে চাকা দেওয়া খাবার আদতে গেল 
অঞ্জলি । 

প্রিয়হাস আবার ক্বিজ্ঞেস করলে, 
তোমার % 

“না, শরীর খারাপ হবে কেন? দীর্ঘশ্বাস ফেলে অঞ্জনি 
বললে, “মুলভাদি আন্ত নিজের থেকেই সব বললেম। শুনে 
মনট। খারাপ হয়ে গেল ৷’ 

প্রিয়হাস দ্বিজ্ঞানু দৃটটি তুলে ধরল । 

‘বিরের পর থেকেই নাকি শ্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ’ল 
সুলতাদির-..* 

বাধা দিয়ে প্রিয়হাস বললে, “কেন? ছু'জমের অমতে 
বিয়ে হয়েছিল নাকি ? 

“বিয়েতে মেয়েদের মত আবার নিতে যায় ফে? আর 
নেবারই বা দরকার কি? বিষে হবে, শ্বামী-স্রীতে নতুন 
সংসার পাতবে-..এই ভে! চলে আসছে -."+ 

‘তবে?’ 

সুলতাদি দেখতে তেমন ভালে! নন--সভি্যি বলতে কি-_ 
তাকে কুংসিতই বল! চলে--তাই বরের কনে’ পছন্দ হ'ল 
না। কিন্ত বাপ-ম! স্বোর করে ছেলের বিয়ে দ্রিলেন। কিন্ত 
হুলতাদিকে নিয়ে ঘর করতে রাজী হলেন না ভার স্বাধী। 
তাকে ছেড়ে স্বামী চলে এলেন কলকাতায়। কিন্তু এভাবে 
শ্বশ্তর-বাড়ীর দয়া-ভিক্ষা করে থাকতে চাইলেন না সুলতাঁদি । 
বুব তেজী মেরে তো। তিনিও নিজের পায়ে ভর করে 
দ্াড়াবার অভে শ্বশুরবাড়ী হেড়ে চলে এলেন। সেই থেকে 
স্বামীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 


শরীর খারাপ নাকি 


৫৩৪ 


পাপন পা পাপা, 


প্রিয়হাস গম্ভীর হয়ে রইল। কোন মন্তব্য না করে 
বিছানায় শুতে এল | 

অঞ্জলি যেন একটা অসহ যন্ত্রণা বোধ করছিল, তেমনি 
উম্মার সঙ্গে বললে, “পুরুষরা কি নিষ্ঠর বল তো__বাপ-মায়ের 
মন-রক্ষার ভন বিয়েই যখন করলি তখন সে বউ নিয়ে কেন 
ঘর করলি ম!? 

প্রিয়হাস ধীরে ধীরে অঞ্রলির হাত দুখানি মিপ্জের কাছে 
টেনে নিয়ে বলে, ‘সব পুরুষরাই কি এমনি নি, অঞ্চ ?” 

“তাই কি বললাম আমি’, স্বামীর আদরে সোহাগে গলে 
গেল অঞ্জলি । 

ছুঃমি করে প্রিয়হাস বললে, ‘কিন্ত তোমার বেলার যদি 
পুরুষটি এমনি নিষ্ঠুর হ'ত”... 

“মাগো, বলে প্রিয়হাসের বুকে চুর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল যেন 
অঞ্জলি । 


প্রিয়হাস-অগ্রলির বিয়ের এক বছর পূর্ণ হ’ল । বিয়ের 
দিনটিকে খুব ঘটা করে উদ্যাপন করবার আরোজন করলে 
প্রিয়হাস । রূপে রসে, বর্ণে-মাধর্য্যে--এই দিনটি চিরকালের 
রন্ত অপরূপ অক্ষয় হয়ে থাক তাদের জীবমে। সকাল থেকেই 
উৎসবের প্রস্তুত চলছে। অঞ্জলি আজ বেজায় ব্যত্ত- আজ 
তার মরবারও বুঝি ফুরসত নেই। এমন আনন্দ-বল্মল্‌, শ্রীতি- 
উৎসারিত দিন তাদের জীবনে বছরে মাত্র একবারই আসবে । 
সুতরাং-.- 

খুব তোর থেকে চাকার মত ঘুরছে অগ্রন্ি-_ আসন্ন 
উৎসবকে সে একাই প্রাণময় করে তোলবার চেষ্টা করছে। 

আপিসে আজ না গেলেই ভালো ত’ত । কিন্ত জরুরি 
কান্ষ ছিল বলে একবার বেরুতে হ'ল প্রিরহাসকে । যাবার 
আগে অগ্লি অবিষ্ঠি মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে, 
প্রিয়হাস যেন যত পগ্পির পারে চলে আসে । প্রিরহাস 
আসবারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চারটের আপে সে কিছুতেই 
বাড়ী ফিরতে পারল মা। এদিকে অঞ্চলির কি উৎকণ্ঠা | -- 

বৌকে দেরীতে ফেরার কি কৈফিয়ত দেবে--তাই তাবতে 
ভাবতে উপরে উঠছিল প্রিয়হাস। অঞ্জলি নিশ্চয়ই রাগে 
আগ্ন হয়ে আছে । হঠাৎ পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে 
অজ হয়ে গেল প্রিয়হাস। এমন অভাবনীয় ঘটনার জ্রন্ত সে 
কিন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। একটা চামড়ার শৌখীন ব্যাগ 
ও একটা! কুলের তোড়া হাতে নিয়ে সুলতাদি উপরে উঠ- 


রানী, তুমি ? 
স্ুলতাদির দেহ কঠিন ও খভু হয়ে উঠল । 


প্রবালী 





দৃঢ় অথচ শাস্ত কণ্ঠে বললেম, “রাণী আর মেই । অনেক 
দিন আগেই সে নিজেকে মুছে ফেলেছে নিদের হাতে । আজ 
তোমাদের বিয়ের বাখিকী-উৎসবে এই উপহার নিয়ে এসেছে 
জুলত] |” 

‘আমাদের বিয়ের উৎসবে__-এ তোমার উপহার, না তাকে 
চিরকালের মতো! বিষিয়ে দেবাব অঙ্কে এ তোমার একটা 
অপকোঁশল রামী।, প্রিরহাস মুখ বিক্কৃত করে বললে । 

কুলের মত সহজ আর সুন্দর তোমার বে_-অঞ্চলি। 
তাকে ছিড়ে ফেলে দেওয়ার যে ছুঃখ- তা মেয়ে হয়ে আমার 
চেয়ে আর কেউ বেশী বুঝবে নাঁ। আর সে ইচ্ছেই যদি 
আমার মনে থাকত তবে এই এক বছর তোমরা কি সুখের 
ক্োয়ারে ভাসভে পারতে ? আমি কি পারতায মা সেখানে 
কালি চেলে দিতে, সন্দেহের ছল কুটিয়ে দিতে ? 

“তবে-__তবে কেন তুমি সব জেমে-শুমেও অঞ্জলির সংস্পর্শ 
এড়িয়ে চলবার চেষ্া কর নি? ৯ 

‘মেয়েটি বড় ভালে! । কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল, ত 
সব জেনেও তাকে বারণ করতে পারি নি ৷? 

কন্ধ তোমার কথ! আমি কিছুই জানতাম না। রালী যে 
মাম পাল্টে সুলতাদি হুয়েছেম__তাই বা জানব কি করে 
বলো। মইলে-*” 

“নইলে বোধ করি অঞ্জলিকে আমার ছায়া মাড়াতেও বারণ 
করতে তুমি ? কিন্ত কুর্ূপা বলে যে বৌ নিয়ে তুমি ঘর-সংসার 
করতে রাজী হও নি--সে যে কোন দিন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক 
স্বীকার করে তোমার নতুন সংসার ভাঙবার চেষ্টা করবে---এমন 
আশঙ্কা করলে নিজেকেই শুধু বড় বলে ভাব! হয় মা, মেয়েদের 
মৰ্য্যাদাবোধকেও অনেকখানি ছোট করে দেখা হয় ৷” 

ফেস্ক প্রতিশোধ ! মাসহ্থযের পক্ষে তাইতো স্বাভাবিক |” 

প্রতিশোধ মানেই তো তোমাকে ডাঙত্তে চাই--আধাতে . 
আঘাতে চুরমার করে ফেলতে চাই । তোমার প্রতি লোভ 
থাকলেই তোমাকে হুইয়ে, বাঁকিয়ে, চাপ দিয়ে নিজের কাছে 
টানতে চাই । কিন্ত ভগবান রূপ দেন মি বলে বিয়ের রাতেই 
যে মেয়েকে চোখের জলে শুঙ্ত বাসর কাটাতে হয়, তার পক্ষে 
স্বামীকে পাবার কামনা করাও আমি পাপ বলে মনে করি । 
এত ভুর্ব্বল যায় মন তার মরাই ভাল ।* না 

বিস্ময়ে অতিভূত হয়ে গেল প্রিয়ছাস রানীর দৃপ্ত কথা 
বলার তল্গীতে ৷ স্পষ্ট, তীক্ষু, অকুঠ সে বচন-বিজ্ঞাস। 

নরম গলায় বললে প্রিয়হাস-_“বাবা কো তোমাকে বাড়ী 
ছেড়ে কোথাও যেতে বলেননি? তবে কেন তুমি চলে 
এলে ।” - 

মস্ত অপরাধ হয়েছে আমার? ক্লেষের সুরে বললে 
সুলতা, “তোমাদের ভিক্ষের অন্তরে জীবন কাটাতে চাই মি। 
কিন্ত কুরূপা বলে বৌকে যে শ্বামী বিয়ের রাতে পায়ে ঠেলে, 


আশ্বিন 


চলে যার, তার বাপ-মা, পরিবার-পরিজন ভাদের মহ্ষ্যত্বের 
উপরই বাকি করে ভরসা করে থাকব বল ? 

কিন্ত নাম পাণ্টালে কেন শুনি? জাঘাতটা সামলে 
নিয়ে প্রিয়হাস বললে, ভাবলে, এবার রামীকে খুব শব্দ কর! 
ষাবে। 

সুখের উপর রাধীর জবাবট! তীরের মত এসে বিধল। 

নিতুন সংসার পেতে সুখের পাত্র! হয়ে জা! লুঠবার জব 
মাম পাল্টাই নি শিশ্চিত্ত থাকতে পার। পিধির সিছুরটা 
অবস্ত আজও মুছে ফেলি নি। সে নেহাতই একটা সংক্ষার- 
মাজে, কিন্ত মূতন করে জীবন আরম্ত করবার অন্পই আমার 
গ্লানিময় অতীতের সব চিচ্ছ আমি মুছে ফেলে দিয়েছি ।---, 
রাণী মরেছে অনেক দিন আপেই--অবহেলায়, অপমানে, 
কিন্ত সুলতা বাঁচবে তার মিভ্বের জোরে, নিজের তপন্তায়। 
কিন্ত সিঁড়িতে দ্বাতিখ্পে আর ফথা নয়, চল তোমার বৌকে 
দিয়ে আসি-_-এই উপহার--সুলশ্যাদির ভালবাসার এই সামান্ত 
দ্বান। 


উৎপব শেষ হ'ল অনেক রাছে।.** 
ES প্রিয়হাস অসাতের মত লব্ব! হয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানার । 
অতিরিক্ত উত্তেজনার পর এই অবসাদ স্বাভাবিক । অঞ্জলির 
কিন্ত ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই । সব কাজ শেষ করে সে 

এল শোবার ঘরে । ভাকলে- ঘুয়ুলে ? 
"__ প্রিয়হাস অক্ষুটে জবাব দিল ছ'। 

বঙ্গ কি ঘুমুবার রাড? অঞ্জলি সুরে অন্থরার্গের ঢেউ 

| 

প্রিয়হাস চুপচাপ । 

অঞ্জলি বললে, এই চজ্জহারের ধুব প্রশংসা হয়েছে জাজ । 
সবাই বলাবলি করছিল, কি সুন্দর ডিজাইন। আর মানিয়েও 
ছিল চমৎকার । 

স্বামীর জবাবের প্রতীক্ষায় তার পাশে পিকে বসল অগ্তলি | 
আজকের দিনে এই চন্হার ছিল প্রিয়হাসের উপহার ৷ 

কিন্ত প্রিয়হাস নীরব_ ধত রাজ্যের খুন যেন আজ রাতেই 
জড়ো! হয়েছে তার চোখে । 
ই ঠোট বাঁকিয়ে অভিমালের সুরে বললে অঞ্জলি, সত্যি, 
অদ্ভুত লোক তুমি। আতদ্কের রাতে এমনি ঘুষফাতুরে হুলে 
চলে? তবে কি হবে জামার গয়নায়--এসব আমি খুজে 
রাখছি । 

তবুও প্রিয়হালের সান্তা! মেলে মা ।--- 

ক্ষুদ্ধ অভিমানে অঞ্জলি খুলে কাহ ফান- 
পাশ, টিকলি আরও সব দামী গয়না ।-.. 


নষ্ট তার! 


৫৩৫ 


আপন মনে বিড় বিড় করে বললে, চাই না, চাই না 
আমার হাইপাশ গয়না ।--- 

প্রিস্তহাস চোখ বুজেই জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, পয়নাগথলো 
সব গ! থেকে খুলে রাখলে? তা এক রকম মন্দ কর নি। 
গয়না পরলে রূপের ছৌলুস বাড়ে বৈ কি অধ্ু, কিন্তু তাতে 
মনের চেহারা ঢাকা! পড়ে ঘায়। ও যত কম পরা যায় ততই 
ভাল। 

প্রিয়হাসের কথাগচলে! কেমন যেন বেন্গুরে| ঠেকল 
অগ্রত্ির কামে। 

আলোটী নিবিয়ে দিতেই এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে 
ঝাপিয়ে পড়ল বিছানার উপর | অঞ্জলি ধীরে ধীয়ে প্রিয়হাসের 
কাছে সরে এল । তার মরম ছুটে হাত দিয়ে প্রিয়হাসকে 
বেন করে বললে, ‘আজ হ’ল কি তোমার! এমন রাতে 
কি ঘুমুতে আছে? কত কথা ছিল আমার। একটা রাত 
বৈ ত নয়।, 

প্রিয়হাসের কাছে অনুরূপ সান পাঁওয়! গেল মা । 
অগ্রলির হাত দুখানি আলগোছে সরিয়ে রেখে পাশ ফিরে 
বললে প্রিরহাস, ‘জাজ থাক। তোমার সব কথা কাল শুনব 
জু ৷ 

মুহুর্তে সব উন্মাদ! নিবে গেল নি তার মনে 
হ'ল সব ব্যর্"_এই চাদের আলো, এই বিয়ের বাধিকী উৎসব, 
এই সম্পদক, স্বামীর এই সৌহাপ-_সব- সব মিথ্যে, অর্থহীন 1... 

প্রিয়হাস ভাবছিল, একটি রলপহীনা নারীর ফাছে আজ 
তার সব চেয়ে বড় পরাজয় হ’ল । ইচ্ছে করলে ঘে নারী 
ভাদের পাতানো সংসার ছারেখারে দিতে পারত, তার 
ধীশ্বর্ধ্যের ছটা! আর দাল্পত্য-সুখের উচ্ছল শ্রোতকে উপেক্ষা 
করে সে মেয়ে তুলে নিয়ে গেল জয়মাল্য । 

আজ এমন আনন্দোচ্ছল, সুখ-নিবিড় রাতে প্রিয়হাসের 
মনে হ'ল কুন্পপা রাণীর মহিযার কাছে তুচ্ছ অগ্জলির এই রূপ । 

মনে হ’ল অগ্রলির রূপ ছাড়া আর কিছু মেই, আর রাণীর 
রূপ ছাড়া আর সবই বুঝি আছে | মনে হ'ল তার প্রথমা! দ্রীর 
কাছে অঞ্জলির বুকি ধাড়াবারও যোগ্যতা নেই । 

কিন্তু প্রথম! জী বলে কল্পদা করাও আছ ছুরাশ! মান । 
রাখী আর নেই। আর সুলভ! তো তার ধরা-ছোয়ার বাইকে । 

প্রিয়হাস বললে, জানলার পর্দাটা টেনে দাও অঞ্চু, ঠাণ্ডা 
বাতাস আস্ছে। 

ঘর ভরে উঠুক অন্ধকারে--উৎসবের আলো! নিবে পিয়ে 
নেমে আসুক অন্ধকার আর সে অন্ধকারে চাক! পড়,ক অঞ্চলির 
রূপ, যৌবন-_ঢাকা পড়.ফ তাদের বিয়ে--তাদের পাতানো! 
মৃতম সংসার 1... 


ভারতের জাতীয়তা ও শ্রীঅরবিন্দ 


উ্রীমতিলাল রায় 


২ 


১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রঅরবিন্দ ভারতে পদার্পণ করিলেন। 
নৃতন উৎসাহ ও অভিনব প্রেরণা লইয়া তাহার এই আগমন 
আমাদের নজরে পড়ে। তিনি যে বৎসর ববোদারাজ্যে 
গায়কোয়াড়ের অধীনে প্রথম ছুই শত মুদ্রা বেতনে কর্রধ্য- 
ভার লইয়! উপস্থিত হইলেন, সেই বৎসরই ভারতের ছুই 
জন মহাপুরুষ বিদেশ যাত্রা কবেন। একজন স্বামী 
বিবেকানন্দ--তিনি ভারতের সংস্কৃতির জয়ডঙ্কা বাজাইলেন 
আমেরিকায়। তাহার কণে বেদাস্তের সিংহগঞ্জন শুনিয়! 
পাশ্চাত্যে তুমূল ঝড় উঠিল। আর একজন মোহনদাস 
করমটাদ গান্ধী-_তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বাষট্ীয়-আন্দোলনে 
প্রবৃত্ত হইয়া জাতীয় জীবনে অপূর্ব সাড়া তুলিলেন। 

শ্রীঅরবিন্দ দুই শত মুদ্রা বেতনে অধিক দিন চাকুরীয়! 
হইয়া থাকিজেন না, তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শন 
করিয়া বরোঁদার গায়কোয়াড় অতিশয় গ্রীত হুইলেন। 
প্রঅরবিন্দ বরোদা রাঁজকলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে 
নিয়োজিত হইলেন। এই কর্মে তাহার বেতন হইল 
মাসিক সাত শত টাকা। দক্ষিণেশ্বরের মর্শ্মবাণী তিনি 
পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যা- 
চাঁরীর বিরুদ্ধে মোহনদাস করমাদ গান্ধীর আত্মদানের 
বিবরণ শুনিয়া তিনি অতিশয় গ্রীতিলাঁভ করিলেন । কিন্ত 
ভীহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের উপর! 
ভারতের সংস্কৃতি প্রচার করিয়া পাশ্চাত্ত্যে তিনি ষে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ তিনি নিরতিশয় 
আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। ভারতের সংস্কৃতিকে 
বিশ্বজয়ী করারই প্রেরণা বুকে লইয়া তিনি ভারতে প্রত্যা- 
গমন করিয়াছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠের সেই 
বিজয়বাণী কতখানি কাঁধ্যকরী হয় সেদিকে তিনি বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার মনে হইভ একদিন 
তাহাকেই এই ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি-রক্ষার দায়িত্বভার 
বন করিতে হইবে । 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা নৃতন রূপে একদিন আবি 
হইবে-_এই ধারণা তাহার মনে বন্ধমূদ ছিল। ১৭৭৪ 
খষ্টাবে রাঙ্গা রামমোহনের জম্ম । ১৮৩০ শ্রীষ্টান্ধে কলি- 
কাতার বুকে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
প্রমুখ সে যুগের নেতৃবর্গ বাংলায় ব্রহ্মমন্তর প্রচারে উদ্যোগী 
হন। 


রাজ! রামমোহন বাঙালী জাতিকে বভ্রহ্মমন্রে- 


অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বেদাস্তের মন্ত্র্বনিতে 
তিনিই প্রথমে এ যুগে বাঙালীর প্রাণ উদ্চদ্ধ করেন । 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ সেই মহাঁবানীরই অঙুসরণ করিয়া জাতিকে 
উপনিধৎ ও গীতার ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ 
বিলাতের ব্রিষ্টল শহরে রাজা রামমোহন দেহত্যাগ করেন। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে ব্রক্ষমন্ত্র শুনাইতেন গীতা ও 
উপনিষদেরই বাণী উদ্ধার করিয়া। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই আর এক 
মহাপুরুষ বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন--তিনি আ্শ্রীরামকুষ। 
কেশবচন্দ্র তাহার কথা সর্বপ্রথম বাহিরে প্রচার করেন। 
পরে স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাপুরুষের চরণে আত্মনিবেদন 
করিয়া অপার্থিব শক্তি লাভে ধন্য হন। রামমোহনের 
্রহ্মমন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে সিদ্ধ হইয়াছিল, অধিকস্ত শক্তিবাদের 
সহিত ব্রহ্ষবাদের সেখানে সমন্বয় হইয়াছিল। তাই 
দক্ষিণেশ্বর নবীন বাংলার যুগ্গতীর্থ। এই মহাতীর্থেরই রে 
পঞ্চবটামূলে গভীর নিশীথে সর্বদিক যখন জ্যোৎস্াপ্রাবিত, * 
ভাগীরথী ষখন বহিয়া চলিয়াছিল চন্দ্োন্তানিত হীরক- 
জ্যোভিঃ বিকীর্ণ কৰিয়া--ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া- 
ছিলেন, “তুই ব্রহ্ম, আমি কালী--আমি ব্রহ্ম, তুই 
কালী*। 

ব্ৰহ্মমন্ত্ৰ দক্ষিণেশ্বরে শক্তিমুণ্ডি লইয়া কেমন অপ- 
রূপ যুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল সেকথা ভাষায় প্রকাশ 
করা বায় না। ব্রহ্মতত্বই জাতিকে পরম জ্ঞান প্রদান করে। 
আর ব্রদ্ষশক্তিই মহাকালী রূপে জাতিকে শক্তির প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত করে। শ্রীঅরবিন্দবের অধ্যাস্ম-জ্জীবনে এই ব্রহ্ম 
ও কালীর মর্ম্মামুভূতি যে কত অপূর্ব মুত্তি নইয়া তাঁহার নব 
দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিল তাহা আমরা পরে দেখাইব। 
শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বরোদার কার্যে নিয়োজিত 
থাকিয়৷ গভীর আত্মসাধনায় দিনাতিপাত করিলেন। 
তাহার অন্তরের আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই । তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের স্কায় আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া, জাতীয় 
জীবনে ভারতের অমর সংস্কৃতি কি ভাবে কাধ্যকরী হইবে 
তাহাই সতত চিন্তা করিতেন। এইজন্ই তিনি বিশেষ 
করিয়া দৃষ্টি রাখিতেন বিবেকানন্দের প্রতি । তাহার মনে 
হইভ--ম্বামীজীর কম্বুকণ্ঠে ষে মহাবাণী উচ্চারিত হয়, 
তাহা বোধ হয় অচিরেই শেষ হইবে। তারপর এই গুরু- 
ভার বহন করিবার জন্য বিধাতা তাহাকে ভারতে আনিয়া- 
ছেন। কিন্ত এই অমর সংস্কৃতি যথার্থ ফল্গপ্রস্থভাবে 


_ জীশ্বিন 


প্রচার করিতে হইলে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রস্বাধীনতা জাতিকে 
অৰ্জ্জন করিতে হইবে। স্বাধী বিবেকানন্দের প্রচার 
অসাধারণ সাফল্য লাভ করিলেও, ভারতের পরাধীনতা 
শৃঙ্খল মোচন না হইলে তাহার সনাতন ধর্শ্মে সর্বজাতি 
প্রকৃত আস্থাসম্পক্গ হইবে না। তাই তিনি একাধারে রাষ্ট্র 


- ও ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার অগ্ক বরোদায় বসিয়া 


কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। এই সময়ে বর্ধষানবাসী 


_বতীজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গাইকোয়াড়ের সৈন্য- 


বিভাগে ভর্তি হইয়াছিলেন। এই বীর সৈনিকের বলবীষ্যে 
আরুষ্ট হইয়া প্রমরবিন্দ অচিবে তাহাকে আপনার করিয়া 
লইলেন। 

ভারপর এই যতীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া! তিনি 
ভারতের স্বাধীনতার বৈপ্লবিক নীতি ও কর্ধস্থসীর পরি- 
কল্পনায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় বিশ্বের জাতিসসৃহের 
নিকট শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় ও বরণীয় হইবে না, এই ধারণা 
ইতিপূর্ব্েই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। ত্বাই অতঃপর তিনি 
পুনার ঠাকুর সাহেবের নেতৃত্বাধীন বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ 


রি দিয়া প্রকাশ্তে মহামতি তিলক ও খাপার্দের সহিত ভারতের 


| 


মুক্তি-প্রচেষ্টায় রত হইলেন। এই সময়ে বারীন্রকুমারও 
ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বারীন্ত্র- 
কুমার তাহা কার্য্যকরী করিবার ভার গ্রহণ করিয়া বাংলায় 
ফিরিলেন। যতীঙ্্রনাথ কিন্তু এ উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ক্রেই 
কলিকাতায় আসিয়া আস্তানা গাড়েন। এখানে বারীন্দ্র 
আদিয়া ষতীল্্রনাথের সঙ্গী হইলেন । এই ভাবেই 
শ্রীঘরবিন্দের জীবনের নৃতন পর্বা আরম্ভ হইল । 

বাংলায় বিপ্লবের প্রেরণা সেদিন অধিক দুর অগ্রসর হয় 
নাই । শ্রীঅরবিম্দ ১৯*১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আপিয়া- 
ছিলেন। আমি তাঁহার মুখে পরে শুনিয়াছি যে, মিঃ পি. 
মিত্রের কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। 
কিন্তু পরলোকগত গিরিশচন্দ্র বন্থ ও অন্যান্যের অন্থ- 
বোধে তিনি ভূপালচন্দ্র বস্তুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর 


»৮তাণিগ্রহণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের পিতা কুষ্ণধনবাবু 


ছিলেন ব্রা্ষধর্মাব্লম্বী | অতএব শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন 
ত্রাঙ্ম। কিন্ত ভূপানচন্ত্র বন্থ গোঁড়া হিন্দু বলিয়া এই 
বিবাহে বাধা উপস্থিত হইল। শ্রীঅরবিন্দ শুনিয়া- 
ছিলেন, মৃপালিনী দেবী তাহাকে পূর্ব হইতেই পতিত্বে 
ব্রণ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীমরবিন্দ তাহার পাণি- 
গ্রহণে কুতসঙ্কল্প হইলেন। এই বিবাহ হিন্দুঘতেই 
সম্পন্ন করার জন্ত তাহাকে প্রারশ্চিত্তপূর্বব ক হিন্দুসমাজে 
গ্রহণ করিবার কথা উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে 


ভারতের জাতীয়তা ও ভ্রীঅরবিদ্ব 





৫৩৭ 


গোময় ভক্ষণ করিয়া বিশ্তদ্ধ হওয়ার বিধান -দিয়াছিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দ তছুত্তরে বণিয়াছিলেন, “হ্রাহ্মমতের অস্থ্বর্তী 





বলিয়া তিনি যে কিছু পাপ করিয়াছেন এমন ধারণা তাহার 


মনে স্থান পায় না। হিন্দু নাম লইলে বদি পরিণয়কর্মম 
সম্পন্ন হয় তিনি তাহার জন্য সর্বদাই প্রস্তত। কিন্ত 
্রাহ্মসপ্প্রায় হিন্দু হইতে ভিন্ন নহে ।” 

ভূপালগন্ত্র বনহুর আত্মীষেরা শ্রীঅরবিন্দকে অনেক 
বুঝাইলেন _ ত্রাঙ্মন্ম হইতে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে হইলে 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান যুত্তিসঙ্গত, অতএব তাহাকে গোময় 
খাইয়া বিশুদ্ধ হইতে হইবে । কিন্ত তিনি কোনমতেই 
ইহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পবিত্র গঙ্গাবারি 
স্পর্শেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইল। অতঃপর তিনি 
ভূপালবাবুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে 
বাংলায় বৈপ্রবিক বন্ধের সুচনা করিতে গিয়া বারীন্ত্র- 
কুমার ও তীক্রনাথের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল। ছুই জনের 
মধ্যে পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। 
স্বাধীনতার সাফল্যলাভের সঙ্ধল্পে উচয়েই দৃঢ়চিত্ত হইয়| 
বাংলায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই জনের মধ্যে মতানৈক্য 
স্যষ্টি হওয়ায় বিপ্রবকর্থে তাহারা অগ্রসর 'হইতে অসমর্থ 
হইলেন । উভয়ের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার অন্য বরোদা 
হইতে শ্ীঅরবিন্দ বাংলায় পুনঃপুনঃ আগমন করেন। কিন্ত 
বাৰীন্দ্রকুমীবের সহিত ফতীন্ত্রনাথের সংযোগ স্থাপন কোন- 
মতেই সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি নিরাশ হইলেন । তার পর 
আসিল ১৯.৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট । লর্ড কাঞ্জন বঙ্গ ভঙ্গে 
দৃঢ়সঙ্কল হওয়ায় বাংলার নেতৃবর্গ টাউনহলের সভায় 
ইহার প্রতিবাদে বম্মকট-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দেশ- 
পৃজ্য স্থরেন্্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই কার্ষ্যে অগ্রণী ছিলেন। 

ইহার পরে বাংলায় ইংরেজ্-বিছেষের বন্যা বহিল। 
শ্রীঅরবিন্দ এই সুত্রে বারীন্দ্রকুমারকে বিপ্রব-আন্দোলনের 
কত বড় স্থযোগ আসিয়াছে তাহা বুঝাইয়া পত্র দিলেন। 
বারীন্দ্রক্মীরও বাংলার বিপ্লবকে সাঁকস্যমণ্তিত করিবার 
অন্য ব্দভঙ্গআন্দোলনের হুযোগে নৃতন আয়োজনে 
উদ্োগী হইলেন। শীঅরবিন্দ এতদিন তিলক ও 
খাঁপার্দের সহিত ভারতব্যাপী বিপ্লব-আন্দৌলনের পরামর্শ 
করিতেছিলেন। মহামতি তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে 
শক্তিশালী বৈপ্লবিক দলও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত 
বাংলায় বর্তমান স্থযোগে এই বিপ্রব-বজ্ঞ সমধিক কাধ্যকরী 
হইবে, এই ধারণা লইয়া তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা- 
দেশে ফিরিলেন এবং নবগঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া বাংলার তরুণদের প্রাণে 
বিপ্লবের আগুন জালাইয়া তুলিতে উদ্ভোগী হইলেন। ' 


- ৫৩৮ 


বাযীজ্তকুষারও নৃতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। বরোদার 
গায়কোয়াড় আসিয়া ভ্রীঅরবিন্কে ফিরাইয়া লওয়ার জন্য 
অনেক অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ উচ্চপনপ্রার্থা 
হইয়া অর্থলালসায় ভারতে প্রত্যাগমন করেন নাই, তিনি 
এখন বাংলার নিজস্ব পথে দীড়াইয়া কর্ম করার হৃষোগ 
পাইয়াছিলেন। বরোদার মহারাজা হতাশ হইয়া ফিরিলেন। 
বরোদার কর্মে তিনি প্রতি মাসে সাত শত টাকা বেতন 
পাইতেন, বাংলার জাতীয় বিস্তালয়ের অধ্যক্ষ-পদে মাসে 
মাত্র দেড় শত টাকা বেতনে কাৰ্য্য লইলেন। জাতীয় 
বিদ্যালয়ের সঙ্গতির অভাবে সে বেতনও তিনি যথাসময়ে 
পাইতেন না। বাংলার উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়কে 
স্বাধীনতার পথে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই তিনি এই 
কর্শ্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। তারপর জাতীয় সংবাদপত্র 
প্বন্দেমাতরমে”র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাহার আহ্বান আসিলে 
সে আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পাবিলেন না। ভ্রাতীয় 
বিদ্যালয় হইতে “বন্দেমাতরম্এর মাধ্যমে জাতির মধ্যে 
ব্যাপক ভাবে ভাব প্রচারের অধিকতর সুযোগ দেখিয়া 
তিনি ইহাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন। অর্থোপার্জনের 
লালসা তাহার কোনদিনই ছিল না। তিনি শ্বদেশ-যজ্জের 
হোমানল প্রজ্জলিত করিলেন ‘বন্দেমাতরম্‌’ পত্রে অগ্নিবর্া 
প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়া। লে যুগে তিনি জাতীয় বিস্তালয়ের 
তরুণদের যে বাণী শুনাইতেছিলেন “বন্দেমাতরমে”র লেখা 
তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জাতীয়তার বহিশিখায় 
বাঙালী জাতি বিশুদ্ধ মুণি পরিগ্রহ করিল। নে যুগের কথা 
স্বরণ করিলে আজিও আমাদের হৃদয় পুলকোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত 
হয়। জাতীয় বিষ্ভালয়ের ছাত্রদের বিদায় অভিনন্দনের 
উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বপিয়াছিলেন £ 


“Whatever respect ‘you have shown to me today was 
shown not to me, not merely even to the Principal, but 
tq your Country, to the Mother in me, because what 
little I have done, has been done for Her.......... ts 


তিনি আরও বলিয়াছিলেনঃ 

“When we established this college, and left other 
occupations, other chances of life, to devote our lives to 
this institution, we did ৪০, because we hoped to see in 
it the foundation, the nucleus of a nation, of a new Indies 
which is to begin its career after this night of sorrow 
and trouble, on that day of glory and greatness when 
India vill work for the world.” $ 


ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন £ 

“TJ wish to see some of you becoming great, great not 
for your own sake, not thet you may satisfy your own 
vanity, but great for Her, to make India great, to enable 
Her to stand up with head erect among the nations of 





প্রবাসী 
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the earth, as she did in days of yore, when the or 
looked up to Her for light.” 


এই ছিলেন সেদিনের অরবিন্দ | 

অতঃপর ‘বন্দেমাতরমে’র স্তম্ভে ও তাহার: লেখনীমুখে 
অগ্রিবর্ষণ সুরু হইল। আমরা উক্ত পত্র হইতে কয়েক ছত্র 
তুলিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইতেছি £ 


৫৫ 


ঃ 
[| 


- +» But are you. quite sure that no voice will be 
raised in India—do you feel confident enough that for 
every Nationalist that you hurry into prison, you will not 
call into life Nationalists by the hundred—thousand, who 
will take the vow before their God to live and work for 
the day when the punishment of the nationalist shall be 
the only pass-port to glory, honour, worship, the only deli- 
verance from death?” 


প্রঅরবিন্দের প্রেরণায় বারীন্্রকুমার প্রমুখ বিপ্রব-কন্থারা 
উদ্ধন্ধ হইলেন। তাঁহারা বিপ্রব-কর্ণ্দে একান্ত ভাবে আত্ম 
নিয়োগ করিতে ছুটিলেন। মাণিকতলার বাগানে বোমা- 
নিশ্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ্টল। উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্ 
প্রভৃতি ধাহারা ছিলেন ইহার মুলে, তাহাদের সকলেরই নাম 
অগ্নি-অক্ষরে জাতীয় ইতিহাসে লিপিবঙ্ধ থাকিবে 
এখানে নৃতন করিয়া তাহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন - 
নাই। শ্রীব্ষরবিন্দের লেখনী ও এই বিপ্লবীদের কর্শ্ 
জাতিকে অভিনব রূপ দিল । - 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বরিশাল কন্ফারেন্স লইয়ন! বাংলায় 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট 
ইমাস'ন সাহেবের আদালতে স্থবেন্্রনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
দাড়াইয়া রহিলেন। বরিশালের সভা পুনিস সুপারিন্- 
টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেবের দৌরাত্ম্য ভাঙিয্না গেল। পথে 
চলিল পুলিসের লাঠি। নেতৃগণের শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পড়িল, চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার কণে “বন্দেমাতরম্* 
ধ্বনি উঠিল গগন বিদীর্ণ করিয়া। তাহার মাথায় লাঠি 
পড়িল ভীমবেগে। পার্খের পুফরিণীতে পড়িয়া তিনি 
নিমজ্িতপ্রায় হইজেন। পিতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা! 
সন্তানের এই বীরত্ব সগৌরবে সমর্থন করিলেন। 
বরিশালের সংবাদে বাঙালীর ভক্তরা দূর হইল । উৎসাহের -; 
আগুন ধুধু করিয়া জলিল। অপ্নিবাণী লইয়া *যুগাস্তব* 
বাহির হইল। “নবশক্তি” ও “সন্ধ্যা সঙ্গে সঙ্গে নবমন্ত 
প্রচারে মুখর হইল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা! ভূপেন্্র- 
নাথ এক বৎসরের জন্য ষুগাস্তরের মামলায় কারাগৃহে 
প্রেরিত হইলেন। সুশীল সেনের উপর বেত্রাঘাত হইল । 
ঘটনার পর ঘটনায় আগুন সর্বত্র ছড়াইয়াপুপড়িল। শ্রীঅর- 
বিন্দের প্রেরণায় জাতি বিপ্নবব-কর্শ্মে উৎসাহের সহিত অগ্রসর 
হইল। বরিশালের পরেই বাংলায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের 
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ভারতকে কর্ভ দেওয়া খান্ভশস্তবাচী প্রথম মাকিণ জ'তাজ জন চেষ্টার কেওল 





টিগভি লী ( বামে ), এণ্ড ক্িয়ার ( দক্ষিণে ) সহ রাষ্টপুপ্জ পরিষদের জেনারেল এসেমরির পঞ্চম রি 
অধিবেশনের সভাপতি ইরাণের নসরুল! এম্ত'জেম 





কেইসঙ সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ সহ সম্মিলিত রা'ট্রপুপ্জের কোরিয়াস্থ সৈন্ধাখাক্ষ জেনারেল রিজওয়ে 


ক্ষেত্রে দেখা দিল পা এবং চরম ম পন্থী দুইটির দল। বিপিন 
 চন্্রকে পুরোভাগে লইয়া শ্রীঅরবিন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 
 চরমপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সুরেজ্জনাথ নরমপন্থী 


আদর্শ লইয়া জাতিকে শনৈঃ শনৈঃ স্বাধীনতার পথে 
চলিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। তার পরে আসিল 
কলিকাতা কংগ্রেস । চরমপন্থী দল চাহিলেন। মহামতি 
_তিলককে এই মহাসভার অধিনায়ক রূপে । বাংলার 
নরমপন্থীরা প্রমাদ গণিলেন, তীহারা ডাকিয়া খানিলে 
_বিলাতপ্রবাসী বৃদ্ধ রাজ্নীতিবিশারদ দাদাভাই নৌরজীকে । 
চরমপন্থীরা নীরব হইলেন। বাংলার স্বাধীনতার প্রেরণা 
দাদাভাই নৌরজী একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন 
না। তাহারই কণ্ডে প্রকাশ পাইল “স্বরাজ”-মন্ত্র । তিনি 
ঘোষণা করিলেন--“শ্বরাজ আমাদের লক্ষ্য*। এই স্বরাজের 
জন্য চাই স্বদেশী ও বয়কট । এই স্বরাজ-্বপ্রকে সার্থক 
করিতে চাই জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রচার দ্বার! । 
তরুণদের চরিত্র ইহাতেই গড়িয়া উঠিবে। 


রাজের ব্যাখ্য। লইয়া বাংলায় গোল বাধিল। নরম- 

জের অর্থ করিলেন স্বায়ত্তশাসন । প্রীঅর্বিন্দ 
“পূর্ণ স্বাধীনতা” আখ্যা দিয়! বিদেশীয় রাজ- 
র উচ্ছেদ চাহিলেন। . বাংলায় স্ুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
প্রবীণ নেতাদের প্রভাব কমিল। স্থরাটের  দক্ষযজ্ঞে 
ইহার চরম পরিণাম দেখা দিল। হুরাটেও সভাপতিত্ব 
লইয়া চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্থ চলিল। 
ফলে সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। বাংলায় ফেরার পথে 
প্রীঅরবিন্দ বোশ্বাইয়ের সভায় বলিলেন ঃ 


“What is Nationalism? Nationalism is not a mere 
political programme. Nationalism is a religion that has 
some from God.” 


এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেনঃ 

“tf Jou are going to be a Nationalist, if you are 
Zoi ing t0 accept this religion. of Nationalism, you must do 
he religious spirit. You must remember that you 
instruments of God. “This thing is happening 
J 0281, because, in Bengal Nationalism has come 
Op. 85. a religion, and. it has been accepted -aa 
হা always happens when a new. religion 
ed, When God is going to be born in the people, 
hat such forces rise with all their weapons in their hands: 
0. crush the religion . . .- .:Nationslism has. not been 
Tushed . তার is immortal. God Can- 
ot be Killed, God cannot be sent to jail. “Do you 
old your: political creed from a higher: (টা? 3৪ 
that is born in you? Have ¥ou realised that you 
erely the instruments of God, that your bodies 
IO HOE yo 
or the Work 9 the Ania. Have you realised that?” 
























nm? You: are merely instruments of God লং 





























বাঙালীর প্রাণে নহে দা বন্য! আসিয়া ল্‌ 
বাঙালী জাতি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছিল। সে বুঝি 
ছিল-ঈশ্বরই সবকিছুর নিয়ামক--এই বিশ্বাসেই লে 
অগ্রসর হইয়াছিল। এই জন্য বোদ্বাইয়ের সভায় ্ীঅরবিদ ৃ 


আরও বলিয়াছিলেন ঃ 
“Tf anybody. had. told you that Bengal we 
forward as saviour of India, how many of y 
have believed it?- You. would have said, এ ৃ 
saviour of “India-cannot be Bengal; it may be Ma 
rastra; it may be the Punjab; but it: will not be Bengal 
the ‘idea is absurd. What has: happened then? 
Bengal there was an -element of strength. Whatever 
Bengalee believed, if he believed. at all-—many do. not. 
believe—but if they believed at all, there was one ng 
about: the Bengalee that’ he lived what he believed. 55 : 
The Bengalee has the faculty. of belief. Belief is nota. 
merely intellectual process, belief is not a mere persua- 
sion of the mind, belief is: something that is in our 
heart; and what you believe you must do, because. beli i 
is from God . . In Bengal there has come a flood of 
religious truth . s 2 


বাঙালীর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অটুট তাই তিনি ছু ও ৃ 
প্রত্যয়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ : 


-.When the intellect ceased to work, the hesit 0 
He was open and received the voice of God. When. 
ever He should speak, when the message came at 1896 
Bengal was ready to receive it and she received it ina 
single moment and in a single moment the whole nation 
Tose, the whole nation lifted itself out. of delusions and 
out of despair, and it was.by this sudden rising, by this 
sudden awakehing from dream that Bengal found the way 
of salvation and declared to. all India that sternal life, 
immortality and not lasting “degradation Was her ie 
Bengal lived in that faith,..... 


অতঃপর আলিপুর বোমার মামলায় তিনি. কি ভাবে 
দিনাতিপাত করিলেন? দেশবন্ধু চিন্তরঞ্চনকে ঈশ্বর-প্রেরিত 
পুরুষ বলিয়া তিনি চিনিলেন। আদালত হইতে জেলের 
প্রত্যেক কর্মচারীর মধ্যে তিনি নারায়ণ দর্শন করিলেন, 
দেবী ম্বণালিনীকে তিনি যে সকল পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার এই নৃতন অন্থৃভূতিমূলক আদর্শবাদ হুম্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছিল। আদালতে দেশবন্ধু সেই সকল পত্র উপ- 
স্থাপিত করেন। সেই পত্র হইতেই আমরা শ্রীঅরবিন্দকে 
চিনিয়া লইব £ টু 


**শৃহিন্দু শান বলে যে ভগবানের নিকট হইতে ধন লইয়া গানকে 
দেয় না, সে চোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে ছুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা 
নিজের সুখে খরচ করিয়া, হিসাবটা! চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত 
নং আমি এতদিন এই পশুবৃত্তি ও চৌ্াবৃত্তি করিয়া আনিয়াছি : 





আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম ।” 








| ক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে lee 
খর হরি কেন, তবে তাহার সহিত, সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন 
পথ থাকিবে । আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি। হিন্দুধর্দে 
 বলে-নিজের শরীরে, নিজের মনের মধ্যে দেই পথ আঁছে। যাইবার নিয়ম 
: দেখাইয়| দিয়াছে, দেই নকল পালন করিতে আর্ত করিয়াছি, এক মানের 
অধ অনুভব করিলাম -হিন্দধর্দের কথ! মিথ নয়, যে যে বিষয়ের কথ! 
রে বলিয়াছে, সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। 


“আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আঁমার পায়ে 










আছে সে বল শারীরিক বল নয়, তরবারি ব! বন্দুক নিয়ে আমি যুদ্ধ 
কি চ যাইতেছি না, জ্ঞানের বল, ক্ষান্র-তেজ; একমাত্র তেজঃ নয়, বরহ্ষ- 
_ তেজঃও আছে, দেই তেজঃ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন 
 নহেঃ এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলীম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, 
বান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন”**” 
শ্রঅরবিন্দ ১৯০৯ ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে মুক্তিলাভ 
রন. বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির ফাসীর কথা শুনিয়া তিনি 
য়! বলেন, “তোমাদের মৃত্যুদণ্ড অসম্ভব” । এক বৎসর 
জেলে থাকিয়া শ্রীমরবিন্দ সাধনায় 'সিদ্ধ হইলেন। তিনি 
গবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন--ইহা তিনি 
মুক্ত হইয়! উত্তরপাড়ায় যে বন্তৃতা প্রদান করেন, তাহা! 
তই বুঝা যাইবে। তিনি কি ভাবে ঈশ্বরের বাণী 
[ভ করিয়াছেন, উত্তরপাড়ার ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় তাহা ব্যক্ত 
বিয়া বলিলেন : 
‘.Then He placed the Gita in my hands. His 
4 into me and I was able to do the sadban 
ie Gita. I was not only able to understand intellec- 


‘but to realise what Shree Krishna demanded of 
na and. what He demands. of those who aspire to do 
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টার পরই তিনি বলিতেছেন ঃ b 
7 realised what the Hindu 


উজ. £ 


বু religion 
eant. ত 5 টু ্ 
2 তার পর স্বয়ং ভগবান বাস্থদেব বা নারায়ণ মুঠিতে কি 
ভাবে সর্ধনূতে সর্বজীবে অবস্থান করিতেছেন তাহা 
ত্যক্ষ করাইয়া শ্রীঅরবিন্দকে এই মন্বে বলিতেছেন £ 


sl শু am raising up this nation to send forth My word. 
“This is the Sanatan Dharma. This is the eternal religion: 
lich you did not really know before but which I have 
revealed to you.” রঃ 


রকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং ধন্মকে পরিপূর্ণ 
ভাবে ধিগত করিয়া বন প্রাণে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা 














১ শু said then that this movement is not a political 
movement and that Nationalism is not: politics, but a 
Creed, a faith. Tsay it again to-day, but IT put 








সে রা say 20. টন that তা is 


টু ন্‌ Was ৪ bor a, he গজ টা arma” hs i i moves. 





capable of perish S ; 
perish. The. Sanatan. Dharma that is Nation 


অতঃপর তিনি বাংলার রাষ্টরক্ষেত্রে পুনর্ববার নৃতন ভাবে: 
কাৰ্য্য আরম্ভ করিলেন। তাহার “কর্মযোগিন” ও “ধৰ্ম্ম” 
যথাক্রমে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বাহির হইল। তাহার 
উদ্দেশ্যের কথ! এই দুই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। আমর। তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এইখানে ' 
প্রকাশ করিব। “রী মরবিন্দকে আমর! কিভাবে গ্রহণ করিব 
তাহারই আভাস কি নিম্বোদ্ধত অংশ হইতে আবিষ্কার 
করা দুঃসাধ্য হইবে? ইংরেজী পকশ্্যোগিনে”। তাহার রহ 


সুস্পষ্ট মতবাদ ঘোষিত হইল ! 

মি whatever ‘nation is the first to solve: the pro- 
blems which are threatening to: hammer Governments, : 
creeds, societies into. pieces, will lead the. world in the. 
age that is coming. It is our ambition ‘that, India should 
be that nation. In order that She should. be that, She 
should be capable of  unsparing revolution, She must 
have the courage of her past knowledge and immensity 
of soul, that will measure with:our future. This is im~ A 
possible to: England.. Tt is: not impossible to India. 85 ঠ 
has something daemonic, volcanic, elemental; She. ৫৪ 
rise above conventions; She ‘can break through formalities 
and prejudices. But She will not do: 0, unless She id 
sure that, She has God’s command to do it, ‘unless the 
“Avatara” descends and leads. It is little.of that 456010-. 
nic, volcanic, elemental thing in the heart of the Indian. 
which. Lord... Curzon lashed into life in 1905... But that 
awakening was too narrow in its scope, too feebly ০ 
ported with strength, too. ill-informed in knowledge. : 
Above all, the “Avatara’? ‘had not descended. So the ১, 
movement had. drawn back to wait a further. and. truer. 
impulse. Meanwhile let it inform its’ intellect: and put 
more iron into its heart awaiting a diviner manifestation.” 


“র্ম্মে’ও তিনি: লিখিলেন : : 
পশ্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্ত স্বাধীনতা কি 
তাহা লইয়! মতভেদ বৰ্তমান । = অনেকে শ্বায়ত্ত শাসন বলেন, অনেকে 
উপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আৰ্য্য খষিগগ 
বাবহীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলম্বরূপ অক্ষুণ্ণ ২. 
আনন্দকে স্বারাজা বলিতেন । রাজনীতিক স্বাধীনতা দ্বারাজোর একমাত্র 
অঙ্গ। তাঁহার ছুই দিক আছে, বাহিক স্বাধীনতা! ও আন্তরিক স্বাধীনতা । 
বিদেগীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ যুক্তি বাহিক স্বাধীনত|। প্রজাতন্ত্র 
আস্তরিক স্বাধীনতার চরম কাণ) (যতদিন পরের ? 































খ্রি নি প্রথম লন ধাই আলি জেলে। 


আছি 


লক পপ পপি 


ৃ কানাইলালের সহিত বিপ্রবের হড়হস্ৰছলে বার এই 


ক্ষেত্রে আমাকে উপস্থিত হইতে ৷ হয়। জেলে ্রীঅরবিন্দ 


a আসিয়া দীড়াই- 





নেই সভায় ্রঅরবিন্দের বা; তিনি, নরষ- 
. শন্থীদের গ্রস্তাবগুলি সুকৌশলে স্বীকার করিয়া লইলেন 
এবং কোন সংঘৰ্ষ হইতে দিলেন রা শান্ত চিত্তে বাড়ী 












আকাশ সুনীলতর, পৃথিবী শ্যামলতর হাল, 
হুর্্যালোকে পাই এক অপরূপ বর্ণের আতাস, 
অন্ধ্র উৎলারি ওঠে পরিপূর্ণ প্রাণের উচ্ছাস, 


fi যে ছার ক্র নি গোলা, হে প্রকৃতি, সেই দ্বার খোলো J 


মনে হ'ল শরতের সুপ্রসন প্রশান্তির মাবে 
জীবনের রহন্ডের কিছু বুঝি পেয়েছি সন্ধান, 
জ্যোৎস্সাময়ী যামিনীতে সমস্তার হবে সমাধান, 
বিরোধের অবসান__শাছির সঙ্গীত বুৰি বান্ধে। 





মানুষ চাহে না যা, ছংখহ হতে চায় পরি, 
 অন্বতের তরে ভার চিরদিন তপ্তা কঠোর, 
অন্তহীন অন্বেষণে হ’ল তার অস্তর বিভোর, 
মাঝে মাঝে মনে হয়_শোনা যায় আনন্দের পান । 









উঃ মাহ বাচিতে চার, অবিচ্ছেদ সে চাহে মিলন, 
্বাতিতে ক্বাতিতে তবু বেধে ওঠে প্রচণ্ড সংঘাত, 
-- নিদারুণ বিভীষিকা আবিভূতি হয় অকম্মাৎ, 
55. জ্াৰ্ডনাদে কেঁদে ছে বিহানিছ কী F 











RR সংবাদপত্রে কমিকাতার 
পুলিল স্থপারিন্টেণ্ডেট সামসুল হকের মৃত 
করিলাম। 


তাহার ভাব ও ভাষা- সত আমার 
থাকিবে । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের 
ইহার পরবতী যুগে ক্রমশঃ ভ্রম ইতে দে 
ব্যথাতুর--সেকথা বারাস্তরে রাঙা 


জীবনের জয় 


শ্রীশৈলেন্দ্রক্ণ লাহ। 


তবু হুটি দ্বী হবে, এই কথা জেনেছি নিশ্চয়, 
















ভি ূ অ 


বিলি সহিত রি ভান 










উৈরব বাজায় তেরী, সুরু হয় ভীষণ তাওব, 
বিচিত্ৰ কল্পনাগুলি একে একে চূর্ণ হয়ে যায়, 
প্রশান্ত ধ্যানের ফুর্তি অস্তরের অন্তরে মিলার, 
প্রলয়ের রূপ ধরি দেখা দেয় দারুণ বাস্তব । 


চায় সে একাস্ততাবে যাহারে করিতে পরিহার 
সে-ই আসে অনাহুত, নিরুপায় নিতান্ত মানব, 
চারিদিকে সব-ভাঙা অগ্নিরাঙা! ধ্বংসের উৎসব, :. 
সারা বিশ্ব অটহাস্তে নিনাদিত হয় বারস্বার । 


অমুত-পিপান্ আত্মা, অদৃষ্ঠের এ কি পরিহাস, 
ক্ষুদ্র পরমাগুমাঝে মহাম্ত্যু লুকাইয়া আছে, 
ঘীবন-সাধক শেষে মরণের দীক্ষা লতিয়াছে, 
সত্যতার ধ্বংসপ্ত পে সি তাই ফেলে দীর্ঘশ্বাস । i 


শরং-সৌন্দর্থ্যে আজ তবিয়ের পেয়েছি ইদ্দিত, 
_বাঞিবে জগং জুড়ে এক মহাষিলন-সঙ্গীত, 
আবার আনিবে দিন, নাদৰের ০০৮ পানা 1. 








অরুপোদয়ের পূর্বাভাস ( মধ্যরাজে ) 


দুপুর রাতে সূর্ধ্যোদয় 


শ্রীনরেন্্র দেব 


জীবনের অবেলায় যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে বাইরে বেরুলাম, 
সঙ্কল্প করেই বেরিয়েছিলাম যে গ্রেট ব্রিটেন পরিদর্শন শেষ 
করেই আমরা ক্ষ্যাডিনেভিয়! পাড়ি দেব। 

ভূগোল ধারা পড়েছেন এবং ধারা পড়েন নি সকলেই 
জানেন যে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেন্মার্ক এই তিনটি সন্মিলিত 
দেশই ক্ষ্যাঙিনেতিয়া নামে পরিচিত। ইতিহাস বলে__এক 
সময়ে এ তিনটি দেশ একই রাজার শাসনাধীনে ছিল। যেমন 
ইংলও, ক্ষটলও আর আল্ষ্টার আজও একই রাজার অধীনে 
রয়েছে । কিন্ত ক্ষ্যািনেভিয়ার অংশীদার তিনটি এখন 
পরম্পরে পৃথক হয়ে গিয়েছেন । অধুনা তারা প্রত্যেকেই 
স্ব স্ব প্রধান। 


ছিপুর রাতে স্র্ষ্যোদয়” দেখব বলে আমরা লণ্ডন ছেড়ে 
নরওয়ে যাবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম । কারণ জুলাই 
মাসের প্রথম সপ্তাহ এসে পড়েছে। ১৪ই জুলাইয়ের পর 
নরওয়ের এই ‘মিড নাইট সান’ নাকি আর দেখা যায় না। 
কিন্ত এমনি দুর্ভাগ্য যে, ইংলণ্ডের হারউইচ বন্দর ধরে চট করে 
নরওয়ের “বার্গেন” বন্দরে গিয়ে উঠবার যে সোজা সমুদ্র-পথটা! 
ছিল সে পথে চলমান কোনও জাহাজেই টিকিট পাওয়া 
গেল না । সপ্তাহে তিন দিন জাহাজ ছাড়ে। সোম-বুধ-শুক্র। 
অর্থাৎ, এক দিন অন্তর । তথাপি এ লাইনে যাত্রীর ভীড় এত 


বেশী যে জাহাজ কোন্পামীদের পুরো এক মাসের সমস্ত টিকিটই 
অগ্রিম বিক্রী হয়ে গিয়েছে। ওরা আগষ্ট মাসের প্রথম 
সপ্তাহে অর্থাং আরও এক মাস পরে টিকিট দিতে পারবেন 
জানালেন। অগত্যা 'ছুপুর রাতে স্র্ধ্যদয়” দেখার আশা 
পত্নীর হাদয়তেদী দীর্ঘস্বাসের সঙ্গে আমাকেও পরিত্যাগ 
করতে হ'ল। 

ভ্রামামাণেদের ভুবন-বিদ্দিত বন্ধু টমাস কুকের লণ্ডন হেড 
আপিসে কাঞ্জ করেন একটি সুবেশ! সুন্দরী মেয়ে। হতাশ ও 
নিরুদ্ভম যাত্রীদের নুতন করে উৎসাহ দানে সন্ধীবিত করে 
তোলাই বোধ করি তরুণীটির জীবনের ব্রত। অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
মতই সহাহ্ভূতির সঙ্গে বললেন, “মিঃ দেব, আপনার স্ত্রীর ষে 
রকম ভগ্রমনোরথ অবস্থা দেখছি, যদি কিছু মনে না করেন, 
আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি।” 


নিষজ্জমান ব্যাক্তির তৃণখণ্ড অবলম্বনে বীচবার শোচনীয় 
প্রচেষ্টার মত সকরুণকণঠ্ে জানতে চাইলাম-_উপাক্সটা কি? 

প্রসাধন-সৌকধ্যে রাঙা মুখখানি মধুর হাসিতে উচ্ছল করে 
তিনি বললেন, “আপনার! বেলজিয়ামের অষ্টেও, বন্দর দিয়ে 
ঘুরে যান। হুক্‌ অফ হল্যাও দিয়েও যেতে পারতেন, কিন্ত 
সে লাইনও হেভিলি বুক্ড.। অষ্টেওু দিয়ে আপনাদের একটু 
ঘুর হবে বটে, তা পৃথিবী ঘুরতেই ত বেরিয়েছেন? এদিক 


আশ্বিন 


দিয়ে ঘুরে গেলেও “মিড. নাইট সান" 
অনৃষ্ঠ হবার আগেই আপনারা নাভিকে 
পৌছতে পারবেন ।” 

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একখানি 
প্রশন্ত মানচিত্র আমাদের সামনে প্রসারিত 
করে ধরলেন। একটি স্বপ্মযুখ পেন্দিলের 
অগ্রভাগ দিয়ে তিনি আমাদের পথ 
নির্দেশ করতে সুরু করলেন-__“এই 
দেখুন আপনারা ডোভার ছেড়ে আজই 
মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অষ্টেণ্ডে পৌছে 
যাবেন। ওখান থেকে ট্রেনে উঠে 
বিকেলেই গিয়ে ব্রাসেল্সের কোনও 
রেস্তোরণায় চা পান করতে পারবেন। 
তারপর বেলজ্িয়ম ক্রস করে নেদারল্যা্ 





ল্যাপল্যাণ্ড £ 

চলে যান। সেখান থেকে পশ্চিম জার্মানীর ভিতর দিয়ে 
সোজা আসবেন ট্রেনে অথবা বাসে “কোপেহেগেন' । সেখান 
থেকে কহল্ম পৌছতে পারবেন এক রাজেই। &কহুল্ম 
থেকে ট্রেনে উঠে ল্যাপল্যাঞ্ডের ভিতর দিয়ে চলে আসবেন 
একেবারে নরওয়ের উত্তর মেরু-প্রদ্ধেশের তুষারাবৃত পার্বত্য 
জনপদ ‘নাতিকে’। এও এক রাজির পথ। তারপর হাতের 
পেন্সিলট ম্যাপের উপর ঠুকে বললেন, ১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে 
এখানে এলেই আপনার! নিশ্চয় দুপুর রাতে শ্বর্ধ্যোদয়ের 
উদয়াচলে গিয়ে হাঙ্জির হতে পারবেন ৷’ 

বিদেশিনী পথিক-বন্ধুকে অজস্র ধন্তবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়া 
গেল ‘দুর্গা’ বলে পরের দিনই ডোভারের দিকে। ইংলিশ 


চ্যানেল পার হয়ে অষ্টেগ্, ক্রজেস, ধেণ্ট, ওয়ার্টালু, 


এ্যাট্টোয়ার্প, ব্রাসেল্স্‌ প্রভৃতি বেলজিয়মের এঁতিহাসিক ও 
যুদ্ধকালীন পরিচিত স্থানগুলি বেড়িয়ে তিন দিন পরে গেলাম 





ল্যাপদের এাম 


হল্যাও ৷ এখানে রুজান্দাল, হেগ, হুক অফ হল্যাও, রটার্ডাম, 
আমষটার্ডাম প্রভৃতি ডাচেদের শ্রেষ্ঠ শহরগুলি ও পল্লী অঞ্চল 
ঘুরে তিন রাজি এখানে কাটিয়ে চলে গেলাম মিত্রশক্তিপুঞ্জের 
বোমা-বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্স্মানীর ভিতর দিয়ে সোজা ডেনমার্ক । 
এখানেও ছু’দিন ঘুরে কোপেনহেগেন থেকে চলে এলাম 
সরাসরি ষকৃহল্‌ম। ন্ুইডেনের এই সুন্দর শহরটিতে দিন 
ছুই বিশ্রাম করে রওনা হয়ে গেলাম নরওয়ের উত্তরমেরু 
প্রদেশ নাভিক অভিমুখে । 

ধকৃহল্‌মে এসে শুনলাম “ছুপুর রাতের সূর্য্য’ দেখবার জন্ত 
এত ছুটাছুটির কোনই প্রয়োজন ছিল না । ১৪ই জুলাইয়ের 
মধ্যে নাভিকে পৌছতে না পারলেও ‘নিশীথ স্ুধ্য” দেখা যেতে 
পারত ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত ওখান থেকে আর একটু এগিয়ে 
ট্রম্জোয় গেলে। আর ট্রমজো থেকে যদ্দি একেবারে 
নর্থকেপ পরাস্ত যাওয়া যায় তা হলে সেখানে নাকি ৩০শে 
জুলাই পর্্যপ্ত ‘মধ্যরাঞ্জে স্বর্য্য উঠা” দেখা যায় | এসব শুনে 
অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলেও, ওঁদের কথার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করতে পারলাম না। যদি না শেষে দেখতে পাই! 
তাই ব্যস্ত হয়ে ই্টকহুল্ম ছেড়ে চলে গেলাম নার্তিকের 
দিকে । 

আমাদের সুইডিশ বন্ধু মিঃ ্মগ্েণ ইণ্ডো-সুইডিশ 
এসোসিয়েশনের সম্পাদক ‘নাতিক’ যাবার সমস্ত ব্যবস্থাই 
করে দিলেন। নাঞ্তিকের একটি হোটেলে টেলিগ্রাম করে 
তিনি আমাদের জন্ত ঘর রিজার্ভ করিয়ে নিক্ষের মোটরে 
ষ্টেশনে এনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন। ই্রমণ্রেণ বলেছিলেন 
যে, ট্রেনে যেতে যেতেই সুইডেনের লৌহতাগার “কিরুপা” 
থেকেই 'নৈশরবি” দেখতে পাওয়া যাবে যদি আকাশ বেশ 
পরিচ্ছন্ন থাকে । এ সময় নর্থকেপ পর্ধাস্ত যাবার প্রয়োজনই 
হয় না। ল্যাপল্যাণ্ডে পৌছতে পারলেই রাতের স্বর্খ্যের 
সাক্ষাৎ মেলে। সারা ইউরোপের ভিতর ছুটি দেশের মাহুযদের 


প্রবাসা 


১৬৫৮ 
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খুবই ভাল লেগেছিল আমাদের | তার মধ্যে এই সুইডিশরাই হবে। নাভিকের কোল খেঁসে চলেছে ‘ওফো’ ফায়োর্ড। 


বোধ করি সফলের চেয়ে ভাল । 





নাক (নগর ও বন্দর) 


&কহুল্ম থেকে ট্রেন আমাদের নিয়ে চলল উত্তরমেরুর 
দ্রিকে। ল্যাপল্যাণ্ডে যখন এসে পড়লাম-_আকাশ মেখাবৃত । 
“ফার্ণেসে'র আলো! ছাড়া কিরুণা থেকে রাজে সূর্য্য দেখা 
গেল না। যদিও এখানে রাত্রিও দিনেরই আলোয় জ্বল । 
আমর! নাভিকে গিয়ে পৌছুলাম তার পরদিন। বৃষ্টি পড়ছে 
তখন। ঠ্েশন থেকে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে চলে 
গেলাম । হোটেলটি যে &্টেশনের এতই কাছে তা জানা ছিল 
না। মোটরে চড়লাম আর তখনি এসে নামলাম । ট্যাক্সি 
ভাড়া এখানে খুব বেশী । পাহাড়ে দেশ কিনা । তবে রাস্তা 
খুব ভাল। অনায়াসে হেঁটেই আসা চলত। মালপত্র সমেত 
আসায় ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়েছিল প্রায় ৭1৮ ক্রোণ | স্থির 
করে ফেল! গেল__ফেরবার সময় এ আহান্মকি আর করা 
হবে না। 

নাভিক একটি ছোট পার্বত্য শহর। মাত্র ১১০০০ 
লোকের বাস এখানে । উত্ভরমের মগুলেরও ছু’শ মাইল 
উদ্তরাভ্যন্তরে অবস্থিত এই শহর। রেল-লাইন এখানে এসেই 
শেষ হয়েছে । এর পর আর ট্রেনে যাওয়! যায় না। ট্রমজো 
পর্যন্ত বাস চলে। তারপর নৌকা ছাড়! গতি নেই। 
নর্থকেপ যেতে হলে ট্রমজো থেকে মোটর বোট নিতে 


নরওয়ের এই সুনীল জলধি-অংশ ফ্যিয়োর্ডগুলি হ’ল সমু্রেরই 
প্রশস্ত খাড়ি প্রকৃতির পৌন্দর্যা-উপাসক বছ লোক পীমবোটে 
বা মোটরলঞ্চে নরওয়ের এই ফ্যিয়োর্ডগুলির ভিতর দিয়ে 
মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ান । এঞ্চলির ছু’ধার দিয়ে উঠে 
গেছে আকাশের দিকে মাথা উঁচু-করা খাড়া পর্বত। 
বিস্তীর্ণ গ্নেসিয়ার বা তৃষার-প্রবাহ__চির তুহিনাবৃত 
পিরিশিখর, কত না সুদীর্ঘ জল প্রপাত এখানে সেখানে 
হিমানী প্রতিবিদ্ব বুকে ধরে ঝলমল করছে। টলমল করছে 
মাঝে মাঝে একাধিক হান্ডোজ্ছল তুষার-হৃদ। গভীর অরণ্য 
ঢেকে রেখেছে কোথাও মাইলের পর মাইল এই পার্বত্য 
ভুষিকে। এর শ্যাম সি উপত্যকায় ছবির মতো সুন্দর 
শন্তক্ষেত্রুলি, ফল ফুলের বাগান সব দেখলে চোখ জুড়িয়ে 
যায়। এদের মেয়ে পুরুষ সুন্দর, শিশুর! সুন্দর, ঘরবাড়ী সুন্দর, 
বেশভূষা সুন্দর, সুন্দরের দেশ এটা । প্রকৃতির অসামান্ত 
রূপৈশ্বর্ষে অপরূপ এই নরওয়ের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য 
পরিতৃপ্তরূপে উপভোগ করা যায় এই জলবিহারেই বেশী। 

নার্ভিকের তিন দিকই প্রায় সাগরিকার তরঙ্গ চঞ্চল 
নীলাধলে ঘেরাঁ। আর একদিকে আকাশ ছোয়া বিশাল 
শৈলমালা । কোনও কোনওটি তিন চার হাজার ফুটেরও 
বেশী উচু। দিগন্তের বল্করেখা রচনা করেছে ঘন অরণ্যের 
শ্যামশোভায় বিমণ্ডিত গিরিশ্রেণী। এদেরও পিছনে যেন 
সারিবন্দী সঙ্গাগ প্রহরীর মতো! দীড়িয়ে রয়েছে অগণিত 
তুষারকিরীট দীর্ঘোন্রত পর্ববতচুড়া । এদের অনেকেরই এই 
স্বচ্ছ সমুচ্ছল হিমানী শিরস্তাপগ কোনও দিন শিথিল হয়ে 
পড়ে না। 

মাত্র এক দিন চব্বিশ ঘণ্টার জ্বন্ত কেউ নার্ভিকে এসে 
থাকলে তারও চক্ষে পড়বে যে প্রতি খণ্টায় একখানি করে 
বৈদ্যুতিক ট্রেন সুইডেনের কিরুণা শহর থেকে নরওয়ের 
নার্ভিক বন্দরে লৌহপিও বোঝাই করে নিয়ে আসছে 
জাহাজে তুলে দেবার জন্য । নরওয়ের এই বন্দরটি পৃথিবীর 
সর্বত্র একটি ভাল বন্দর বলেই খ্যাত। এই বন্দরে আন্তর্জাতিক 
প্রসিদ্ধিপম্পন্ন অনেকগুলি জাহাজ প্রতীক্ষা করছে দেখলাম। 

শীতের সময় বরফের উপর ‘স্কী’ নিয়ে খেলা__লক্ষঝম্প, 
দৌড় ও নৃত্য এখানে বারোমাসই চলে । কারণ এখানে 
পাহাড়ের উপর বরফ আর গলে না । শীতের সময় লেকগুলি 
পর্য্যন্ত জমে বরফের মাঠ হয়ে যায়। নার্ভিকের “মাউন্ট- 
বিয়র্ণফেল্‌’’ স্কী খেলোয়াড়দের স্বর্গ বিশেষ! “নবী” পায়ে 
ছোটার উপযোগী প্রায় আড়াই মাইল লম্বা ঢালু পার্বত্য পথ 
আছে এখানে এবং আড়াই হাজার কুট নীচে পর্য্যন্ত গড়িয়ে 
নেমে পড়ার সুবিধা আছে। *কস্কী’ নিয়ে খাপ খেয়ে পড়বার 
মতো! ছোট বড় অনেকগুলি টিলা আছে। এ ছাড়া চমৎকার 


“A 


আশ্বিন 


একটি ‘আইস-রিংক্‌’ও রয়েছে এখানে | 
এই রিংকের মধ্যে “ক্ষেটিং করার ভারী 
মজা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! পর্য্যন্ত 
এখানে পায়ে ক্ষেট বেঁধে ছুটে বেড়ায়, 
নাচে, গান গায়, খেলে। রাতে এই 
“আইস-রিংক” আর বরফের পাহাড় 
আলোক প্রপাতে উচ্ছল করে রাখ! হয়, 
যাতে খেলোয়াড়দের কোনও অসুবিধা 
না হয়। এখানে বরফের উপর ‘হকী’ 
খেলাও হচ্ছে দেখলাম। রাজে এই 
তুষারভূমির রূপ যেন শতগুণ বেড়ে ওঠে | 

এপ্রিল মাস থেকেই অর্থাৎ বৈশাখ 
পড়তে না পড়তে এখানে সুরু হয় 
দিবারাত্র দিনের আলো|। রাত বলে 
এখন কিছু নেই, কারণ “রাজের অন্ধকার 
এ সময় এদেশে নামে ৰ্কা। দিন 
রাজিই সমান। কাজেই “দুপুর রাতে 
সুর্য্যোদয়’ প্রায় মে মাস থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। 
নিশথ রাত্রে সমুদদিত পূর্ধ্যের অরুণ আগার নার্ভিকের 
চারিদিক-_অরণ্য,, পর্ধবত, জলাশয়, কুীর ও প্রাপাদ-__সার! 
প্রকৃতিই ছ্যতিময় হয়ে ওঠে । ছূর্গমগিরি কাস্তার মেরু পার 
হবার ছুর্দমনীয় সখ যাদের, বেরিয়ে পড়েন তারা এই 
রবিকরোজ্ছল রাত্রে গিরি লঙ্ঘনের কঠোর আনন্দ উপভোগ 
করতে । কত যে ছেলেমেয়ে তরুণের দল বেরিয়ে পড়েছে 
দেখলাম পর্ধবতারোহণের উপযোগী সাজপং্ছ/ করে ও 
প্রয়োজনীয় সব কিছু সরঞ্জাম পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে। দেখে 
মনে হ’ল এদেরই মধ্যে তরুণ যৌবনের বাঞ্ছিত আবির্ভাব 
যথার্থ সার্থক হয়ে উঠছে । এরাই যৌবন-যুবরাজ্ের ললাটে 
ছুঃসাহসের জয়টিকা পরিয়ে তারুণ্যকে দিচ্ছে তার প্রাপ্য 
সম্মান। প্রকৃতির দেওয়া যে অফুরস্ত এখর্ধা ছড়িয়ে রয়েছে 
এদের আশেপাশে, এদেশের প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণীরা তার 
মূল্য বোঝে, তাকে সমাদরে গ্রহণ করতে জানে, উপভোগ 
করতে পারে। 

নার্ভিক থেকে দক্ষিণে আবঘণ্ট| মাত্র একখান! ট্যাক্সি 
নিয়ে এসে, আমরা একটি পাহাড়ের কোলে পৌছাই। এই 
পাহাড়টির নাম 'ঘুমস্ত রাণী’ ( Sleeping Queen ) | দুর 
থেকে এই পাহাড়ের আকৃতি দেখলে মনে হয় যেন এর চূড়ার 
উপর কে একজন পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে | এই পাহাড়টি বেশি 
উচু নয়। অতি সহজেই এর মাথার উপরে ওঠা যায়। তাই 
দেখ! গেল বেশীর ভাগ পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেষেয়েরাই 
এই “ঘুমন্ত রাণীর” ঘুম ভাঙাবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চলেছে তার 
শিখর-শয্যার জতিমুখে । 

উন্নত খজু পর্বতের কোলে কোলে এখানে অসংখ্য ছোট 

সখ 


লালা লা লালা 


দুপুর রাতে ঘূর্য্যে দয় 


টত্তরমেরু-পথে 


বড় তুষার-হৃদ । দেখে মনে হয় এরা যেন সেই কৈলাসের 
মানসসরোবরেরই জ্ঞাতিকুটুহ্ব | তেমনিই স্রিদ্ধ-সুন্দর-স্বচ্ছ- 
শান্ত । উপরন্ত এই মধ্যরাজে উদিত শিশু স্র্য্যের রঙীন 
কিরণসম্পাতে আশ্চর্য্য রমণীয় হয়ে ওঠে তারা প্রতোকেই । 
মাছ ধরার নেশা আছে যাঁদের, এখানে এলে শুধু নাভিক নয়, 
সার! নরওয়েটাই তাদের কাছে মনে হবে খেন এক ুদ্দরী 
মংস্যগন্ধার মীনধবজ্জ প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন! ছিপ, 
ফেলতে বিলম্ব সন্ন নাঁ। সঙ্গে সঙ্গে ফাংনা ডোবে। অজন 
মাছ চোখের সামনে দিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে প্রত্যেক 
পার্বত্য স্বোতশ্বিলীর বেগবতী তরঙ্র প্রবাহে। এখান থেকে 
মোটরবাসে বা প্রাইতেট কার নিয়ে চলে যাওয়া যায় 
তিমি মাছ আর কড.ফিশ. ধরবার সর্ববপ্রধান আড্ডা 
লোফোটেনে ৷ 


নরওয়ের একাধিক খ্যাতনামা লেখকের রচনাতেই আমর! 
সমুদ্রকূলের এই লোফোটেন আর “ট,গহায়েম্‌ জনপদের 
উল্লেখ পাই। তাদের বর্ণন] পড়ে আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল 
হয়েছিল যে, এট! একট! সাগুরে মতন্তজীবীদের প্রধান খাটি। 
অুমানট! যে একেবারে মিথ্যা নয় তা বোঝা গেল এখানে 
এসে এই সাগর সেঁচে মাছ ধরা কারবারের বিরাট বাবস্থা 
দেখে। এর মধ্যেও যে কত রোমাল--কত এডভেঞ্চার-_ 
কত বিরহ-মিলন ও আনন্দ-বেদনার কাহিনী রচিত হয়ে 
চলেছে নরউইজিয়ান সাহিত্যে আমর! তার পরিচয় পাই। 

আমাদের সুইডিশ বন্ধু আয়ুক্ত প্রঘগ্রেণ আমাদের জন্ক যে 
হোটেল ঠিক করে দিয়েছিলেন তার নাম ‘দি হোটেল রয়েল’ । 
নার্ভিকের সর্বশ্রেঠ ও সর্বোচ্চ হোটেল এটি। এদের 
দৈনিক দক্ষিণার বহর শুনে দমে গিস্কেছিলাম। প্রত্যেকের 





৫৪৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





মাথাপিছু দৈনিক তিরিশ ক্ষোণ কেবল রাত্রিবাসের জন্ত। 
আহারাদির ব্যয় স্বতগ্র। নরওয়ের এক ক্রোণ__ইংলণ্ডের এক 





ছুপুররাতের ্থধ্য 
শিপিঙের সমান । এখানে নাকি পৃথিবীর যত ধনী ব্যবসায়ী 


ও অভিজাত গোষ্ঠীরাই এসে থাকেন। আমর! তিনটি সাধারণ 
গৃহস্থ-যাত্রী এর মধ্যে ঢুকে পড়ে বোকা বনে গেলাম। শুধু 
থাকার খরচই মাথাপিছু দৈনিক তিরিশ ক্রোণ__মানে দেড় 
পাউও করে দিতে হবে। এর উপর তিন জনের খাওয়ার 
খরচ-__সেও কোননা তিরিশ ক্রোণ লাগবে ? ‘চিলড্রেন আগার 
টুয়েল্‌ঙ্রে রেলগাড়ীতে কন্সেশান্‌ আছে, কিন্তু হোটেলে 
নেই | সুতরাং হিসেব করে দেখা গেল এখানে আমাদের 
তিন জনের প্রত্যহ মাথাপিছু তিন পাউণ্ড হিসেবে নন পাউও 
খরচ পড়বে । লগুনে আমাদের তিন জনের থাক! ও চার বার 
থাওয়ায়_অথাৎ ব্রেকফাষ্, লাঞ্চ, বৈকালীন চা জলখাবার ও 
রাত্রের ডিনার নিয়ে এর চেয়ে অনেক কধ পড়ত। 

হোটেল রয়েলের কর্তৃপক্ষ চার তলার উপরে খুব ভাল 
করে সাজানো মস্ত বড় একথানি “ধণী-বেড' ঘর আমাদের 
জন্ত রেখেছিলেন। ঘরের সংলগ্ন সুসজ্জিত প্রকাণ্ড নিজন্ব 
বাথরুম । খাট-বিছানা, ঘরের আসবাবপত্র সব কিছুই 
একেবারে রাজকীয় । বৃহদায়্তন কাচের জানাল! দিয়ে সমস্ত 
নার্তিক শহরটার একেবারে দিগন্ত পর্ধাস্ত দেখা যাচ্ছিল। 
হোটেলের মহিলা ম্যানেজার বললেন--“ছুপুর রাতের স্বর্ধ্য 


দেখবার জন্ত আপনাদের কোথাও যেতে হবে না। আমার 
হোটেলের ওই ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপনার! জানাল! 
দিয়ে ‘মিডনাইট সান্‌’ দেখতে পাবেন। সেই রকম 
পজিশানে এই হোটেলের বিল্ডিং তৈরী হয়েছে।” শুনে 
মনটা খুখী হয়ে উঠল । এহেন একটি ব্যয়সাধ্য হোটেল 
ঠিক করে দেওয়ার জ্রন্ভ একটু আগে যে সুইডিশ বন্ধুর প্রতি 
অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলাম, এখন তারই উদ্দেশে আ'স্তরিক 
ধন্তবাদ জানালাম । 

জুলাই মাসের মাঝামাঝি ৷ বেশ গরম পড়েছে। নার্ভিকের 
টেম্পারেচার কিন্ত ৬০ যাটের বেশী নয় তখনও । আমর! 
সারাদিন নাপঞ্ডিক শহর চষে বেড়ালাম | খুব ভাল লাগছিল । 
নবমীত1 ইতিমধ্যে এক দল নরউইজিয়ান মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করে ফেলেছিল। তারাও সমানে আমাদের সঙ্গে ঘুরলে । 
নবনীতা সামান্ত কয়েকট] নরটউইজিয়ান কথা শিখে নিয়েছিল, 
বাকীটা ইসারা ইঙ্গিতে এবং দ্বিভাষীর সাহায্যে আলাপ 
চালাচ্ছিল। এখানকার স্কুলে আকাল ইংরেজী পড়ান হচ্ছে। 
তাই কোনও কোনও মেয়ে ইংরেঞ্জী বলতে ও বুঝতে পারে । 

দোকানে দোকানে দেখা গেল অজস্র ল্যাপলাণ্ডের শিল্প- 
সম্ভার সাজান। তাদের হাতে বোনা অপুর্ব সুন্দর পশমী 
জামা, মোক্ধা, গলাবন্ধ, কো1মরবন্ধ, ক্ষার, তাদের হাতের 
“রেনডিয়ার” হরিণের শিঙের কাজ, ছুরি, ছোরা, বর্শাফলক 
আরও কত কি? হরিণের চামড়ায় তৈরিও হরেকরকম 
জিনিস, ষেঁশনারী, খেলনা, পুতুল, বই, ছবি, তৈজসপত্র, সাজ- 
সরঞ্জাম, প্রপাধন-সামগ্রী, সংসারের বাসনপঞ্জ প্রায় সবকিছুই 
পাওয়া যায় এই সুদুর এক ক্ষুদ্র পার্ববতা মেরুশহরে। 

বিকেলে অনেকক্ষণ লেকের ধারে বেড়িয়ে যখন 
হোটেলের দিকে ফিরছি__পথে বৃষ্টি নামল । আমরা এখানে 
ছাতা, ওয়াটারএ্রুফ জার গরঘ ওভারকোট ন! নিয়ে রাস্তায় 
বেরুই না । কারণ এদেশের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। 
এখানে ক্ষণে রৌদ্র ক্ষণে বৃষ্টি | হাসি-কান্নার হেরফের 
চলেইছে। বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই টেন্পারেচার নেমে গেল | 
ঠাণ্ডা বাড়ল। খুটি গুটি হোটেলে এসে ঢুকলাম । ম্যানেজার 
বললেন, “ব্যাড লাক্‌ মিঃ দেব | এই বৃষ্টি যদি সমানে চলে 
তবে আন আর “মিড নাইট সান্‌* দেখা যাবে না।” আনন্দ 
চঞ্চল দীপ-শিখা হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় নিতে গেলে সহসা 
ঘেমন ঘরের চার পাশ অন্ধকার হয়ে যায়, আমাদের মনটাও 
তেমনি একথা শুনে একেবারে বিবর্ণ হুয়ে গেল। তাই ত! 
যদি বৃষ্টি না থামে 1...কি হবে তা হলে? কাল রাত্রির 
ট্রেনে যে আমাদের নাভিক ছেড়ে যেতেই হবে। টিকিট 
কেন! আর গাড়ী রিজার্ভ করা রয়েছে । 


বৃষ্টি জোর পড়ছে। অগত্যা অগতির গতি ভগবানের 
স্মরণ নেওয়া হ'ল | বিপদে না পড়লে তে! আমর! তাকে ডাকি 


আশ্বিন 


সা পা পাস, 





দুপুর রাতে সূর্য্যোদয় ৫৪৭ 


পি লিপি পিপল পিপিপি পপলস্পাস্াস্প্দ 





ঞ না্ভিকের পর্বত ও সরোবর ( ছপুররাতের স্র্য্যালোক ) 


না। বললাম, দয়া কর প্রভু | অনেক দুর থেকে এসেছি_ 
অনেক আশা নিয়ে__তোমার আশ্চর্য্য সষ্টি এই মাটির ভুবনে 
. কত নব নব বিস্ময়কর বিচিত্র রহস্ত দেখে জীবন ধন্য করে 
যাব ব'লে । আমাদের নিরাশ করে! না তুমি |! | 
অন্তরের এঁকাস্তিক মিনতি ও আকুল প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে 
গেল। বৃষ্টি থামল না। আকাশ ঘন মেখান্ধকার | রাজি 
সাড়ে আটটা বেজে গেল। এখানে রাত আর দিন ঘড়ি 
দেখেই বুঝতে হয়। আমরা রাঞ্জে স্পেশাল চার্জ দিয়ে 
হোটেলেই খেলাম। ডিনার খাবার জন্য বাইরে বেরোন 
তখন আর সম্ভব ছিল না। বৃষ্টি | বৃষ্টি | বৃষ্টি | দমে গেল মন। 
না আর কোনও আশাই নেই! আমাদের ঘরের ফার্সিচারের 
অস্তভূক্ত যে রাইটিং বারোটা ছিল একধারে, তারই 
সংলগ্ন শেল্‌ফে হোটেলেরই কতকগুলি বই ছিল। যাত্রীদের 
পড়বার বা সময় কাটাবার জন্ত। একখান! বই টেনে নিয়ে 
লঙ্বা হয়ে পড়া গেল ইলেক্টি।ক্‌ 'হীঁটারের” সামনে ইজি-চেয়ার- 
খানায়। পাশের রিডিং ল্যাম্পটা ছেলে পা থেকে কোমর 
পর্ধান্ত কম্বল চাপা দিয়ে পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করা গেল। 
২ বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণে এ হোটেলের প্রত্যেক 
ঘরখানিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
যে আবহাওয়ায় এদের কাছে গরম বোধ হয়, আমাদের তাতে 
শীত ধরে। 
বইখানা প্রসিদ্ধ নরউইজিয়ান লেখক ব্যেয়োর্সনের লেখা । 
নরওয়ে সন্বন্ধেই একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ । ইনি সাহিত্য 
প্রতিভার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বইখানি 
খুলতেই চোখে পড়ল এই ছজঞুজি__ 


“There is something in nature here which chal- 
lenges whatever is extraordinary in us. These millions 


of sea-birds, these perpendicular cliffs that rise directly 
out of the sea! They are not like other mountains, and 
the Ocean roars around their feet. And the ideas of 
the people are correspondingly unmeasured, Listen to 
their legends and their stories.” £ 


পাতা ওণ্টাতে ওণ্টাতে ক্রমে বইখানার মধ্যে কখন যে 
মগ্র হয়ে গিয়েছিলাম টের পাই নি। সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত 
নবনীতা আরাম-শয্যায় অঘোরে ঘুয়ুচ্ছে। পত্নী বোধ করি 
বিষণ মুখে আকাশের পানে চেয়ে বাতায়নতলে বসেছিলেন । 
নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়ছি-_“ছপুররাতে স্বর্য্যোদয়’ দেখার কথা 
কিন্তু তখন আর জামার মনেই ছিল নাঁ। হঠাৎ উল্লসিত কণে 
পত্নী বলে উঠলেন-__“ওগো, দেখবে এস, বৃষ্টি ধরে গেছে 1” 

লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। বিরাট জানালার ভারী পুরু 
বনাতের সবুক্ধ পরদা সরিয়ে 'পীঙের চাবি টিপে কাচ তুলে 
ফেলে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখি সত্যিই আর বৃষ্টি নেই। 
মেঘলা আকাশ যেন অবগুঠন খুলে তার সুন্দর মুখখানি বার 
করে উকি মারছে । [19119101911 ভগবানের উদ্ধেশে 
জয়ধ্বনি দিলুম । দয়াময় | তুমি আছ! আমাদের কাতর 
প্রার্থনায় তবে কান দিয়েছ ! 

ঝন্‌ ঝন্‌ করে আমাদের ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল । 
এখানে হোটেলের প্রত্যেক ঘরেই টেলিফোন আছে। এক- 
তলায় হোটেলের আপিস। চারতলা পাচতল! থেকে কারুর 
কিছু প্রয়োজন হলে টেলিফোনে আপিসে বলাই সুবিধা । 
ধিয়েটারে সিট রিজার্ভ করতে চাও, চা কফি খেতে চাও, নাচে 
যেতে চাও, রেত্তোরা ক, ব্যাঙ্কে, বাস রেল বা পীমার &্েঁশনে, 
পোষ্ট আপিস প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলতে চাও ঘরে বসেইহবে । 
ছুটাছুটি করতে হবে না। হোটেলের মহিলা ম্যানেজার 
টেলিফোন করছিলেন। রিসিভার কানে তুলতেই শোন! গেল 
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--গুড ইভনিং হিঃ দেব ! তুমি কি জেগে আছ? তোমাকে 
আমি বিরক্ত করছি ন! ত? একসকিউজ মি গ্রিক । লুক এট দি 
উই ফর আওয়ার মিডনাইট সান !” 


নাভিকের উপাসনা! মন্দির 


শুন্মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালার ধারে একখানি 
চেয়ার টেনে এনে একেবারে শ্রীমতীর গ! খেঁসে বসা গেল। 


আগেই বলেছি এখানে দিবারাজ্ম সমান। ঘড়ি আমাদের 


জানিয়ে দেয় দিনের ঘণ্টা শেষ হ'ল আর রাতের প্রহর সুরু 
হ'ল। সুতরাং এবার ঘরে ঘরে সান্ধা-প্রদ্দীপ দ্বালতে পার। 
আকাশ এই সময়ে এখানে প্রদোষের অন্ধকারে বা রাতের 
খনতমসায় আবৃত হয়ে উঠে না। তাই পৃথিবীর মানুষকে 
তার গৃহ-বাায়নে পুরু ভারী পর্দা! ঢাক! দিয়ে কৃতিম আধার 
সৃষ্টি করতে হয়। 

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাজি এগারোট| বেজে গেছে। 
তখনও নার্ভিকের সত্তমেখমুক্ত আকাশে প্রর্দোষের অন্ধকার 
নয়, গোধূলির গৈরিক আলো খেল! করছে | ক্রমে যেন পূর্বব- 
আকাশের স্বচ্ছ রূপ ধীরে ধীরে বদলাতে সুরু হ'ল। অকুণো- 
দয়ের প্রাক্কালে উষার অরুণকাস্তির মত আ'রক্তিম হয়ে উঠল 
গগনতল ! বোধ করি ব্রান্ধামুহ্র্ড একেই বলে ! 

রাত্রি বারো'ট! বাজে। দুরদিগন্তে নিরবচ্ছিন্ন অনস্ত শৈল- 
মাল! যেন এক প্রগাঢ় নীল নিঃসীম দিখলয় স্প্টি করেছে। 
তারই পদপ্রান্তে স্থির হয়ে পড়ে আছে বিশাল সরোবরের 
খন নীল শান্ত গভীর জল। যেন কার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় 
উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে পাহাড়ের পিঠের উপর দীর্ঘোন্ত 
তরুশ্রেণী। রাঙা আকাশের দীপ্ত ছায়া এসে পড়েছে স্তন্ধ 
সরোবরের প্রশান্ত বুকে । ঝলমল করছে তার তরল রূপ। 
'অবাক্‌ হয়ে চেয়ে আছি আমর! ছু'জনে সেই বাতায়নের 
ধারে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মাঝখানে পাশাপাশি বসে। 


প্রবাদী 


১৩৪৪৮ 


অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি নিশীথ-রবির আশ্চর্য্য 
অপলক আমাদের আখি-__নিিষেষ 


সহসা একি হ'ল আকাশে? আগুন লেগেছে যেন এ 
সেই দূর শুনতে মেঘের পুরীতে | হাজার হাজার রঙীন রঙ 
মশাল কি এক সঙ্গে ছেলে দিয়েছে ওখানে মহাশুন্যের 
গগনবিহারীলালের1? একি নান! বিচিত্র রঙের ভান্মতী-খেল! 
সুরু হ'ল আকাশে? নিমিষে নিমিষে বদলে যাচ্ছে আকাশের 
বর্ণ ও রূপ | রঙ বেরঙের বর্ণালীচ্ছটায়-__লক্ষ রামবন্থুর মুহু- 
মু প্রকাশ__ক্ষণে ক্ষণে এক আশ্চর্য্য রূপে আমাদের ছুই 
চোখ আনন্দে বিন্ময়ে ভরে তুলছিল। রূপালী আলোর ঝক 
বকে প্রপাতের বুকে যেন রূপসী পোনালী আলোর অসংযত 
উল্লাস নৃত্য! সেই আলোকোৎসবের মাঝে কোন 
অনৃশ্ঠলেক হতে অজত্র উদ্দ্বল রঙের বর্ণ-বন্য! অবিরত 
উদ্বেল হয়ে উঠছিল। মরি | মরি] এত রঙ__এত রূপও 
ছিল এ আকাশের নীল পর্দাঢাক! রহস্তময় রঙ মহলে ? 
এর যেন আর শেষ নেই? কবি হার মানবে এর 
বর্ণনা! দিতে । 
আকতে। 

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে আছি প্রকৃতির সেই বিচিত্র 
রঙের অলৌকিক লীলারহস্যের দ্িকে__যেন এন্রজ্ালিক বর্ণ- 
যাদুর মায়া-রভীন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য । সেই বিবিধ উজ্জ্বল ও 
দুর্লভ রঙ. অফুরস্ত আনন্দে ছড়িয়ে পড়ছে মেখে মেঘে, গড়িয়ে 
পড়ছে রঙের অজ্জন্্র ধারা পাহাড়ের চূড়ায় চুড়ায়। নান! 
রমণী রঙ. প্রতিবিশ্বিত হচ্ছে জলে স্থলে নভোতজে। 
রঙীন আলোর মহ'-মহোৎসব সুরু হয়ে গেছে ঘেন! 
অনস্ত আকাশের দেখলাম সে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য |__ 
অনির্বচনীয় রূপ ! অবিস্মরণীয় আর অবর্ণনীয় সে দিব্যরূপের 
প্রকাশ! 

সহসা সেই বর্ণাঢ্য জ্যোতির সমুদ্র হতে সমুশিত হলেন 
হিরণা দ্যুতির সুক্গিষ্ প্রভায় কিশোর কমনীয় প্রদীপ্ত ভাঙ্গ | 
থর থর কম্পনে উঠে এলেন বিবস্বান্‌ যেন রাজ্র-রাত্রেশ্বরের 
মহা-মহিমায় বিশ্ববাসীর বিস্মিত দৃষ্টির সমুখে। তার চারদিকের 
জ্যোতির্মগুলের সে অরুগচ্ছটায় যে বিগলিত কিরণকণা 
ঝরে ঝরে পড়ছিল, তার কপুরোচ্ছল শান্তভাতি ধরণীর ললাটে 
সন্ষেহে একে দিল যেন এক সুদীর্ঘ আলোক চুষ্বন। পরিয়ে 
দিল বন্দ্ধরার সীমস্তে আদিত্যবর্ণের আয়তী চিহ্ৃ। যুগ- 
যুগান্তরের হিন্দুপংস্কার আমাদের যাবে কোথায়? কণ্ঠ হতে 
স্বত:ই উৎসারিত হয়ে উঠল-_“ঘবাকুন্থম সক্কাশং কাশ্যপেয় 
মহাছ্যতিং_" 

পাশেই শ্রীমতীর সুমধুর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হচ্ছিল “দিব্যায় 
দিব্য রূপায় এহাণাং পতয়ে নমঃ _' 


চিজ্রকরের তুলি নিশ্চল হয়ে যাবে এর রূপ 





আশ্বিন 


"ঢং চঢৎ [ রাজি ছটো বেজে পেল নাঞ্িকের বড় পির্জ্জার 
ঘড়িতে । ব্যস্ত হয়ে নবনীতাকে ডেকে তুললাম । কি জানি 
কখন আবার আঁকাশের বুকের এ কল্পনাতীত দিব্যরপ ছায়া- 
বাজীর মত মিলিয়ে যায়। দেখতে পাবে মা এতদূর এসেও 
এই শ্বপায় শোভ1 | ডাক শুনেই উঠে পড়ল সে। জানালার 
ধারে নিয়ে এদুম তাকে। নিরিমেষে আকাশের দিকে চেয়ে 





রাজনগর 
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চেরে বিষুদ্ধ বিস্ময়ে বললে মেয়ে-_ছুপুর রাতের সূর্যকে যেন 
পুণিমার চাদের মত মিষ্টি মনে হচ্ছে বাবু 1, 
সত্যিই তাই। এত কমনীয়, এত স্রিধ, এত নয়নাভিরাম 
সে রূপ যেন চাদ-স্র্ধে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে আছ | 
বললুম, ‘যুক্ত-কর কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বল-_ 
ও তৎ লবিতৃবিরেপ্যম্‌ ! 


রাজনগর 
জ্ীননীমাধব চৌধুরী 


৬ 

ছোট শহরটির দক্ষিণে বাপমতী নদী আকিরা-বাকিয়া 
প্রবাহিত। আগে বাগমতী সহরের দক্ষিণ সীমান! ছিল। 
বছর কয়েক হইল নদীর এপারে ছুই চারিধানা করিয়া বাড়ী, 
দোকানঘর উঠিতে উঠিতে এখন ছোট আর একটা শহর 
গড়িয়া উঠিয়াছে। নুতন একটা স্ষুলও বসিয়াছে এপারে । সেই 
স্কুলে সংস্কৃত ও বাংল! পড়াইতেন দেবেন পণ্ডিত । 

দেবেন পণ্ডিতের বাড়ী ওপারে পাধরতলায়। পাড়া 
পুরাতন শহরের এক প্রান্তে বাগমতীর ধারে। বসতি অল্প, 
বাশবন, আম কাঁঠালের বাগান বেশী । পানের বরোজও 


॥ আছে। কয়েক খয় চুতার, মুসলমান রান্দমিস্তী,' গোয়ালা 


আর আট দশ ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈ অদ্রবিভ্ত চাকুরীয়ার 
বাসাবাড়ী। পদ্লীখাযের বাড়ী ছাড়িয়া ইহারা সম্প্রতি 
শহরের এই পাড়ায় সম্ভায় জমি ফিনিয়া ছুই একখানা করিয়! 
ছোট ছোট টিনের ঘর তুলিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
দেবেন পঙিতের বাড়ীর সন্মুখে রাস্তার ওধারে অনেকখানি 
জমি এক পেজনপ্রাপ্ত সদরাল| কিনিয়াছেন। তাহার বৃহৎ 
পাকা বাড়ী প্রায় তৈয়ারি হুইয়া আসিল । 

দেবেন পণ্ডিতের বাড়ীট রাস্তার দিকে পিহন ফেরামে! ৷ 
ছইধামি মাঝারি টিনের ঘর পাশাপাশি, রাস্তার দিকে তাহা- 


দের দরছা লাই। ছোট একথান! টিমের চাল! বাপমতীর , 


একবারে উপরে, নানা রকম ফুল-ফলের বাগানের মধ্যে । 
বাড়ীর প্রবেশ-পথে একটা হুপারিগাছে কাঠের সাইনবোর্ড 
ঝুলিতেছে। সাইনবোর্ডে জেখা-_কালিকাশ্রম। একটা সরু 
পথ বাগানের মধ্য দিয়া টিনের চালা পর্য্যন্ত, তার পর বীকিস্া 
বাগমতীর পাড় পর্যন্ত পিয়াছে। এইথামে একটি চওড়া 
বাশের মাচানের উপর বসিয়া দেবেন পণ্ডিত হু'কা টনিতে 
টানিতে শান্্ালোচনা করেন । ছোট টিনের চালার দরজার 


চৌফাঠে পিচবোর্ডের পোষ্টার কুলিতেছে। তাহাতে বড় বড় 
অক্ষরে লেখা__জশ্তৈপায়ন অসুরমণ্দিলী কালীমাতা | 
ইখং যদ! যদা! বাধা দানবোখা ভবিম্তাতি। 
তদ! তদ্ধাবতী'ধ্যাহং করিস্যাম্যরি সংক্ষয়ম্‌। 
নীচে ছোট অক্ষরে লেখা-_বন্দেমাতরম্‌। 
ছোট চ।লাখানি কালিকাশ্রদের অধিষ্ঠাত্রী ৈপায়ন অন্মুর- 
মার্ধনী কালীমাতার মন্দির ৷ j 
দেবেন পণ্ডিতের বয়স পঞ্চাশের কাছে, কিন্ত দেখায় 
তাহার অনেক বেপ্ি। লম্বা দাড়ীর বেশীর তাপ পাকিয়াছে। 
মাথায় টাক । যে কয়গাছা চুল আছে তাহা! সাদা। থর্ব- 
কায, গোলপাল চেহার!। একটা পা একটু ছোট বলিয়া 
খোঁড়াইযা হাটেন। স্কুলে ছাত্রদের পড়ান তাল কিন্ত কোন 
কারণে চটিয়া গেলে কথা আটউকাইয়া যায়, তোংদাইতে 
থাকেন। হু ছেলের! তাহাকে আড়ালে পাগল! পণ্ডিত বলে, 
কেহ কেহ বলে ভাত! পণ্ডিত । ছেলেদের প্রবেশিকা পাঠের 
“অন্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু” পড়াইতে পড়াইতে 
দেবেন পণ্ডিত চণ্ডী হুইতে আবৃত্তি করিতে সুরু করেন 
দেবি প্রপত্রার্ঠি হরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলন্ত । 
প্ৰসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্‌ 
, তমীশ্বরী দেবি চরাচর্ত | 
সর্ব স্বরূপে সর্ধেশে সর্ব্বশৃক্তি সমহিতে । 
ভয়েভ্যন্তাহি মে! দেবি হুর্গে দেবি নমোহস্তুতে ॥ 
তায় পর ব্যাধ্যা সুরু ফরেন- ভয়েভ্যঃ অর্থাৎ ছপায়ন অসুর- 
ভয়েভ্যঃ মোহম্থাং দ্রাহি পালয়। দ্বৈপায়ন অসুরের ভয় হইতে 
আমাদিগকে দাশ কর। ৈপায়ন অসুর কে? যে অনুর 
দ্বীপে বাস করে । অর্থাৎ স্বেতচর্দবারী, ঘীপাবিঠিত, আনুরিক 
চরিজ্বের ব্রেচ্ছু দাতি । 
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ছেলের! বলাবলি করে, পাগলা পণ্ডিতের পাগলামি আজ 
বেড়েছে, আজ আর পড়াশুনা হবে না। তাহারা কলরব 
আরম্ভ করে। পঙ্চিত নিজের মনে চণ্ডীর শ্লোক আবৃতি ও 
ব্যাখ্যা করিয়া যান। . 2 

দেবেন পণ্ডিতের এই সব কথাবার্তা ফেহ কামে তুলিত 
না, বরং পাগলামির এই সব পর্রিচয়ে ছা, সহকর্ম্মী শিক্ষক 
স্কুলের কর্তৃপক্ষ সকলেই তাহাকে করুণা ও সহাহ্ভূতির চোখে 
ছেখিত। পাঁপলাটে হইলেও নুপ্ডিগ্ত বলিয়া তাহার মাম 
ছিল। 

কিন্ত পাগল বলিয়া পরিচিত দেবেন পঙ্ডিতকে জন্য চোখে 
দেখিত এমন লোক দুর্লত ছিল না শহরে। তাহার বাড়ীর 
সম্মুখে যে সঘরালার পাঞ্চা বাড়ী নিপ্মিত হইতেছিল তিনি 
পণ্ডিতের একজন বিশেষ তক্ত ছিলেন। শহরের এক প্রান্তে 
এই পাড়ার তাহার বাড়ী করিবার একটা প্রধান কারণ ছিল 
সৰ্ব্ব! পণ্ডিত মহাশয়ের"সঙ্গ পাইবার লোভ। ফুলের উঁচু 
ক্লাশের কয়েকজন ছেলে প্রায়ই পঞ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী 
আসিত। চশ্তীপুরের বৃদ্ধ জমিদার রামকমল বাবু প্রায়ই সন্ধ্যার 
দিকে নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়! কাহার গৃহে আসিতেন। 
শহরে বছর তিনেক হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছিল। কলেজ হোষ্ঠেলের কয়েকজন ছেলে ও ইতি- 
হাসের অধ্যাপক ঘনোয়ারী বাবু পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে 
মাঝে মাঝে আসিতেন। 
[অবসরপ্রাপ্ত সদ্বরালা সম্ত্রীক ও ঘমিদ্বার রামকষলবাবু 
আঁসিতেন পণ্ডিত মহাশয়ের গীতা ও চত্তীর অপুর্ব ব্যাখ্যা 
শুনিবার জন্য ৷ প্রাণ চালিয়া শাম্মের দিগুঢ তত্বের এমন 
ব্যাখ্যা পরম তক্ত, সাধক পণ্ডিত মহাশয় ছাড়া আর কে 
করিতে পারে? ছেলেরা আসিত অন্য আকর্ষণে । তৈপায়নদ 
অন্ুরমন্ধিনী কালীষাতার অপ্নিবর্ণ রূপ তাহাদের কিশোর 
কল্পনায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় যখন 
বলিতেন ত্বামন্লিবর্ণাৎ সুপসা ছলম্তীং বৈরচনীম্-__-তথন তাহা- 
দের মন অজ্ঞাতপুর্বব ভাবের সঙ্ঘাতে উদ্বেল হইয়া টঠিত। 
তাহারা চমকিত হুইত পঞ্ডিত মহাশয় যখন দুই চোখ বুদ্ধিয়া 
সবহপস্তীর স্বরে মাতৃস্ত্রো আবৃত্তি করিতেন । 

দেবেন পশ্ডিতকে তাহাদের স্বপ্লাবিষ্ট চোখে তখন তেজং- 
পুপ্জের আবার বলিয়া মনে হইত । 

দেবেন পণ্ডিতের সংসার ছোট । স্ত্রী ভৈলোক্যকামিনী, 
বিধবা কন্যা দৃত্যকালী এবং এক পিতৃমাতৃহীন ভাপ্ে লইয়া 
তাহার সংসার | জ্ৈলোক্যকামিনীকে এখনও ছেখিতল যনে 
হয় যৌবনে তিনি কি অপূর্ব্ব সুন্দরীই ন! ছিলেন! হৃদয়ের 
কানার কানায় পূর্ণ ঘাতৃন্সেহ গৌর মস্প ললাট হইতে কপোলে, 
কপোল হইতে সুকুমার চিবুক বাহিয়া উহলিয়া পড়িতেছে। 
নৃত্যকালী মায়ের রূপ পার নাই। বয়স তার এখন পঁচিশের 


জ্বালা 
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কাছে। আঠারো বছর বরসে যখম বিধবা হয় তখন তাহার 
পেটে ছেলে। ছেলেটি ভূমি হইয়াই মারা যার । সেই 
হইতে মৃত্যকালীর মাথার গোলমাল । . তাহাকে লামলাইয়া 
লইয়া চলিতে হর ভৈলোক্যকামিমীকে । সংসারের কাছে 
মেয়ের কাহে কোন সাহায্য পাওয়া! দূরে থাকুক তাহার 
অত্যাচারে জলোক্যকামিনী মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া উঠেন । 
আশ্রিত ভাগ্রেটি মামীকে সাহায্য করে। তাহার সাহায্য না 
পাইলে সংসারজ্ঞানহীন শাস্ত্রচর্চায়রত স্বামী ও পাগল মেয়েকে 
লইয়া জৈলোক্যকামিনী এতদিনে শেষ হুইয়া যাইনেন। 

সংসার ছোট হইলেও ঝামেলা অনেক ।' আয় অত্যন্ত 
পরিমিত, কিন্ত অতিথি-সংকারের ব্যয় অপরিমিত। কোথা 
দিয়া কি হইবে স্বামী কোন দিন তাহা লইয়া মাথ! ঘামাইতেন 
না ।--"ওপো, আম তিন জন এয়েছেন”-_স্বীকে এই পর্য্যন্ত 
জানাইয়া তাহার কর্তব্য শেষ হইল। তিন অনের ব্যবস্থা 
করিবার সকল ঝন্ধি জৈলোক্যকাষিনীর। এ রকম তিন 
অন, চার জন, পাচ অন প্রায়ই আসিতেন | এই লইয়া স্বামীর 
কাছে তিনি কোন দিম জঙ্গযোগ ফরেন নাই, করিবার কথা 
মনে হয় মাই, যাহা ছুটাইতে পারিত্তেন তাহাই দরিয়া 
চালাইতেদ | বলিতেন, গৃহস্থালি তাহার, ব্যবস্থা তাহাকে 
করিতে হুইবে বৈ কি। 

অতিথি আসিত নালা রকমের, নানা স্থান হইতে । পণ্ডিত 
মহাশয়ের স্বপ্রামের লোক সহরে মামলা করিতে আসিয়া 
তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিত। সাধুলন্ন্যাসী শহরে পদার্পণ 
করিলে সোজা! কালিকাশ্রমে চলিয়া আসপিতেন। পণ্ডিতের 
ভক্ত ও অঙ্থরক্ত লোক নানা জায়গায় ছিল। দেখা করিবার 
জভ, আদেশ উপদেশ লইবার জত তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া 
তাহার গৃহে আতিথা স্বীকার করিত। 

দেবানন্দ নুতন জায়গায় আসিয়া ছেলেমহলে পাগলা 
পণ্ডিতের সম্বন্ধে নাম! রকমের কথা শুনিল। এই সকল কথার 
বেশীর তাগ তাচ্ছিল্যব্যগ্তক। কেহ বলিল-__্গাংড়! পণ্ডিতকে 
যা তা মনে, করো না বাবা । সে এক নুগন শাস্ত্র বানিয়েছে, 
তার নাম দ্বৈপারন শাম্্। সাক্ষাৎ বেদব্যাসের অবতার । 
এই বলিয়া হা হা করিয়া হাসিল। বড় হুই একদ্দন হেলে 
বলিল- _কালিকাশ্রমষের খোঁড়া পণ্ডিতের কথা বলছ? 
ফালিকাশ্রম নয় হে, মেত্যকালী আশ্রম ৷ স্বরং কালী সেখানে 
মেত্য করছেন । কেহ আবার বলিল__ পণ্ডিত মশায়ের সম্বন্ধে 
অনেক কথা শুনেছি । যেতে ইচ্ছে হয় তার কাছে। কিন্ত 
শুনি অনেক হোমরা-চোষরা যান সেখাদে। আমাদের মত 
ছেলে-হছোকরারা পাভাই পাবে মা । 

সতীন-দা দেবেন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া- 
ছেন। কাজেই দেবানন্দকে অবস্ত ঘেখা করিতে হইবে । 
ইতস্তত: হরির! করেক দিন কা্টাইয়া অবশেষে সে এক দিন 


আশ্বিন 
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পাধরতলায় কালিকাশ্রদের দিকে চলিল। কাঁলিকা শ্রমের 
ফটকের মধ্যে ঢুকিয়| সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া! সে 
বাগানের ভিতরকার পথ দিয়া অগ্রসর হইবে কিনা তাবিতে 
লাগিল । ছুই এক পা করিয়া সে মন্দিরের সম্মুখে আসিল । 
বাগমতীর পাতে বাশের ঘাঁচানের উপর হুক! হাতে দেবেন 
পণ্ডিত বসিয়া, আরও জনকয়েক লোক পার্শ্বে উপবিষ্। 
অপরিচিত একটি ছেলেকে মন্দিরের সন্মুখে দাড়াইয়া থাকিতে 
দেখিয়া পণ্ডিত হাকিলেন--কে ওখানে ? কি চাই হে বাপু ? 
দেবানদ্দ সেই দিকে চলিল । সে ভাবিল সতীন-দ! এ কার 
কাছে পাঠিয়েছেন? কি বলে নিজের পরিচয় দেব? 

তাহাকে পরিচয় দিতে হইল না। মাচানের উপরে 
উপবিষ্ট একজন লোক পণ্ডিতকে বলিল- নুতন ডিপ টি পুলিস- 
সাহেবের ছেলে মনে হুচ্ছে। 

পরিচয় শুনিয়া পণ্ড নীরল স্বরে বলিলেন--এদিকে এসে 
যোস বাপু । তা এখানে কি মনে করে? 

বাইরের লোকের সন্মুখে দেবানন্দ বলিতে পারিল না, 
সতীন-দ্বা তাহাকে এখানে আসিতে বলিয়াছেদ। সে শুধু 
বলিল--আপনার আশ্রম একটু দেখতে এলাম | সে দেবেন 


ইঁ পণ্ডিতকে প্রণাম করিল । 


পণ্ডিতের মেঞ্জাজ একটু মরম হইল । তাহাকে আশীর্বাদ 
ফরিলেন--ধর্শ্মে মতি হোকৃ। বলিলেন--তুমি এখানে 
মৃতন এসেহ। আলমের কথা তুমি কার কাছে শুমলে 
বাবা? ; 

দেবানন্দ সহঞ্জভাবে বলিল_ লোকের মুখে শুমেছি। সে 
এফবার পণ্ডিতের মুখের দ্রিকে একবার দাচানে উপবিষ্ দলটির 
দিকে আস্তে চাহিল। পণ্ডিত একটা কিছু আন্দাজ করিয়া 
লইলেন। বলিলেন-_তা বেশ করেছ । এ ঘাটে নেমে হাত 
সুখ ধুয়ে মন্দিরে পিয়ে বোপ। 

দ্বেবানন্দ মদ্বীর ঘাটে হাত মুখ ধুইরা মন্দিরের দিকে 
চলিল । দেখে মন্দিরের প্রবেশ-পথে একজন বিধবা গ্রীলোক 
দাড়াইর! । তাহার মাথার কাপড় নাই, দেবানন্দকে দেখিরা 
সে মুচকিন্মা হাসিতে লাগিল। বলিল--কি গোপাল, আমাকে 
দেখতে এসেছ ? এসো, এসো! আমি কে জান গোপাল ? 
**-২নেত্যকালী । খোঁড়া পণ্ডিতের মেয়ে নেত্যকালী গো । তাকে 
-. চিদলে না? শ্মশান কালী, যশাদ কালী, নেভ্যকালী। আমি 
সেই নেত্যকালী । 

ভাহার এই আলাপ শুমিয়! মন্দির হইতে একত্বন মহিলা 
বাহিরে আসিলেন। দেবানন্দ তাহাকে দেখিরা চমকিয়া 
উঠিল। দেখিতে ঠিক ইঞ্জের মা অপন্ধাত্রী দেবীর মত, কিন্ত 
_ কোথায় যেন বড় রকমের কি একটা পার্থক্য আছে।. তিনি 

দেবানন্দকে গ্রাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভাকিলেন-_এসে! 
বাবা, মাকে দর্শন করবে | মেয়েকে একটু ঠেলিয়া দিয়া 


তিনি বলিলেন_-ছোর ছেড়ে দে। দেখ ত কর্তার কলকের 
আগুন ঠিক আছে কিনা। . 

মৃত্যকালী জিব বাহির করিয়া মাকে ভেংচাইয়া বলিল-__ 
দোর ছেড়ে দে, ঘোর ছেড়ে দে। তুইছেড়েঘে। বক বক 
করিতে করিতে সে চলিয়া গেল। 

দেবানন্দ মন্দিরে চুকিল। নৃত্যকালীর মাথা খারাপ সে 
আগে শুনিয়াছিল, তাহার কথাবার্তার বিস্মিত হইল ন! । 

মন্দিরের মধ্যে ঢুফিরা দেবানন্দ দেখিল কোন সৃতি মাই। 
মাঝধানে মেঝে হুইতে হাতধানেক উচু চওড়া একটি মাটির 
বেদ্বী। বেদীর উপর একখানি খাড়া ও একটি মাটির মুড সাদা 
রং করা, যুণ্ডের মাথার টুপি বা পাগড়ি । ইহাই ঘৈপাযম 
অসুরের ছিয়-মুগু। 

ঘরে দেবীর কোন মূর্তি নাই দেখিয়া দেবাদন্দ অবাক 
হুইল জিজ্ঞাসা করিল মুর্তি কি বিসর্জন দ্েওয়। হয়েছে? 

সৈলোক্যকামিনী বলিলেন, না বাবা, এ মন্দিরে কোম মুর্তি 
নেই । এ যে খসধানা দেখছ তারই পুজা] হয় সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে। 
কর্ত। আন্মন, বুঝিয়ে বলবেন সব, জামার সে ক্ষমতা নেই । 

মাচানের উপরে আসর তখন ভমির| উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ 
বলিয়া থাকিবার পর পণ্ডিত মহাশয় আসিলেদ না দেখিয়া 
দেবানন্দ জৈলোক্যকামিনীর ফাছে বিদায় লইল। বলিল, 
আর এক দিন আসবো । আপনি ওকে বলবেন। 

টআলোক্যকামিমী তখনই দেবানন্দকে ছাঁড়িলেন না । ঘরে 
তৈরি নারিকেলের সন্দেশ ও বাগানের পেপে ফাটিয়া 
তাহাকে খাইনে দিলেন । জলযোগ সারিয়া তাহাকে প্রণাম 
ফরিয়! দেবানন্দ ফিরিল । 

দ্রিম সাতেক পরে দেবানন্দ তাবিল ফালিকাশ্রষের দিকে 
যাইবে ৷ ফরেক দিন ধরিয়া তাহার মদ বড় খারাপ । যেখানে 
যার এক আলোচন! । বঙ্গভঙ্গ আর ঠেকানো গেল মা। 
সকলের মুখে প্রশ্ন, এখন উপায় ফি? দেবানন্দ পিস্কাকে 
জিদ্ঞাসা করিল- লোকের এত আপত্তি সত্বেও বাংলাদেশ দুই- 
তাগ করা হচ্ছে কেন? প্রশ্ন শুনিয়া ঘীবানন্দ ছেলের মুখের 
দিকে চাহিলেন। বঙ্গতজের বেদনা সকল বাঙালী হিন্দুর 
মনে বাণিয়াছে। তিনি বলিলেন, সরকারের চোখে তাদের 
প্রয়োজন বড়, লোকের আপডি বড় নয়। দেবানন্দ জাবিল 
জিজ্ঞাসা করে, সরকারের প্রয়োনট! কি, কিন্ত করিল না। 
পিতা সরকারী চাকুত্রীক্া, প্রশ্ন করিক্কা তাহাকে বিল্রত 
করিবার ইচ্ছা হইল না । সে কালিফাশ্রষে চলিল। 

'বাগঘতীর পাড়ে সেই বাশের মাচানের উপর বহু লোক 
বসিয়া উত্তেজিত স্বরে কি যেন আলোচনা করিতেছে। 
দেবানন্দ দেখিল সাহার মত কয়েকজন ছেলে মাচানের নীচে 
মাহর পাতিয়া! বসিয়া আলোচনা শুনিতেছে। লে সেই 
হাছরের এক পাশে বসিল। j 
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সে শুনিল দেবেন প্রঙ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন, ব্যবসার 
করবার জন্ত ইংরেজ যখন কাশিমবাজারে, কলিকাতায় খুটি 
পেড়ে বসল তখন কোন ইংরেজ রাস্তায় একলা বেরুতে তয় 
পেত । আর আজ". ঁ 

একজন লম্বা, পাতলামত ভন্্রলোক তাহার সম্মুখে বসিয়া 
ছিলেন । তাহার দিকে চাহিয়া! প্ডিতমহাশয় বলিলেন, আপনি 


ত সংবাদপত্রের লোক, সব রকম খবর রাখেন! আজকের - 


অবস্থা ফি রকম আপনি বলুন । 

ভদ্রলোক শ্রোতাদের পানে চাহিয়া বলিলেন, পণিতঘশাই 
বললেন, আমর! সব রফধ খবর রাখি। সবরকম না হোক 
কিছু কিছু রাখতে হুর । এদেশের লোকের সঙ্গে সাহেবদের 
সাধারণ ব্যবহার কি রকম আপনাদের অনেকের হয়ত সে 
সম্বন্ধে ব্যক্তিপত তিক্ত অভিভতা আছে। ইংরেজদের কাছে 
নেটিভরা মানুষই নর । লাখি মেরে নেটিতের পিলে ফাটাবার 
ব্যাপার এত সাধারণ হয়ে দীড়িয়েছে যে যে-কোন সাত দিনের 
খবরের কাগঞ্ত দেখলে, অন্তত এরূপ ছুটো তিনটে ঘটনার 
সংবাদ পাবেন। পিলে ফাটানো, নেটিভ মেয়েলোকের 
সন্রধ ন& করা সাধারণ ফিরিঙ্গীদের কাছে আমোদবিশেষ, 
কিরিঙ্গী আদালতের বিচারকদের কাছেও তাই। বরা 
পড়ে আদালতে অভিযুক্ত হলেও দশটার মধ্যে সাতটা 
ঘটনায় আসামী বেকসুর খালাস পায়, বাকী তিনটার হয় পাচ 
. দশ টাকা জরিমানা ৷. সেদিন মফস্বলের এক শহরে জেলা- 
ম্যাথধিগ্রেটের বাংলোর সামনে দিয়ে ছা! মাথার দিয়ে চলবার 
অপরাধে এক বুড়োকে চাবুক মার! হয়েছে । তাতেও হয় মি! 
তাকে পচিশ টাকা জরিমানা! করেছেন সাহেব | অন্ত একজন 
ম্যাজি্রেট সাহেব তার আদালতে ছুই জম পদস্থ ভদ্রলোক জুতো 
পরে প্রবেশ ফরেছিলেন বলে তাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা 
অরিমানা করেছেন । আপনার! জানেন কলকাতার কতক- 
গুলো! রাস্তায--এই যেমন রেড রোডে, ধুতি চাদর পরে কোন 
ভারতবাসীর হাটবার হুকুম নাই। কয়েকদিন আগে একটী 
ঘটনা ঘটেছে এক মফধঘল শহরে । ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মেন 
আর্দালী ও ছুটি কুকুরের বাচ্চা দিয়ে নদীর বারে হাওয়া 


খাচ্ছিলেন। বাচ্চা হটোর গলার শিকল খুলে দিয়েছেন, ' 


তার! নদীর ধারের রাস্তায় ছুটোছুটি করছে। ইতিমধ্যে তিনটি 
বাঙালীর ছেলে সেই পথে সাইকেল চালিয়ে আসছিল । বাচ্চা 
ছুটো সাইকেল দেখে ও সাইকেলের ঘন্টার শব্দ শুনে ভয় পেয়ে 
রাস্তা ছেড়ে ছুটে পালালে। মেম সাহেবের কাছে। মেম- 
সাহেব রেগে আগুন হয়ে আর্দালীকে আদেশ করলেন, ওদের 
বরে নিয়ে এস । আর্দালী ছুটে গেল । ছেলে তিনটি তখন 
সাইকেল চালিরে চলেছে, এত কাণ্ড হয়েছে শ্বানে না! আর্থালী 
পিয়ে তাদের ধরল । সাইকেল চালিয়ে মেম-সাহেবেয় কুকুরের 
খাচ্চাকে ভয় পাইয়ে দেবার অপরাধে পরদিন আদালতে তাদের 


টি 


বিচার হ'ল । কি শান্তি হল জানেন? প্রত্যেকের তিন শ’ 
টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাস কারাদও | 

বস্তা ধাহিলেম। কিছুক্ষণ ধরিয়া উপস্থিত সকলে শব্ধ 
হইয়া রহিল | দেবামন্দ মন দিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। 
প্রত্যেকটি ঘটনার কথা গভীর দাগ কাটিয়া তাহার মনে বসিয়া 
গেল, 

তিমি আবার বলিলেন, কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে 
দেখা দ্বিয়েছে ; কয়েকটা ঘটনার বিবরণ আমাদের কানে 
এসে পৌছেছে । সাহেব-মণিব নেটিভ-চাকরকে লাথি মারলে 
সে ঘুরে ছাড়িয়ে মনিবকে উদ্ধম-বধ্যম দিয়েছে । 

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু দরকার আমাদের 
জাতীয়-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো । আশ কয়েক বছর ধরে 
কলকাতায় বীরাষ্টমী উৎসব হচ্ছে। দেশের লোকের মধ্যে 
সাহস, টদ্দীপনা, শারীরিক শক্জির চর্চার উৎসাহ আনবার জন 
এই উৎসরের অনুষ্ঠান করা হয়। শিবাজী ও পণপতি উৎসবের 
অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। . সম্প্রতি গুরুগোবিদ্দ উৎসবেরও 
আয়োজন হয়েছে । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বীর, সাহসী, 
দ্বেশপ্রেমিকদের যথাযোগ্য শ্রন্ধা মিবেদন করে বাঙালী 
জাতিও এ সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত হউক, দেশের নেতার] এই 
চান। আমরা আমাদের নিজেদের প্রদেশের বীরপণকেও ভুলি 
নি। মহারাদ! প্রভাপাদিত্য ও রাজা! সীতারামকে স্মরণ করে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমরা । ইংরেজ কাগঅওয়ালারা সন্দেহ 
করছে এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে রাম্বপ্রোহের বীক্ষ আহ্ছে। 
মুসলমান কাগজওয়ালারা বলছে, বাঙালী হিন্দুরা যে বেছে 
বেছে কুধ্যাত রাজ্জস্রোহী হিন্দু নেভাদের উৎসব জরস্ত করেছে 
এর মানেটা কি? এরপর বোধ হয় তার! নানা সাহেব, 
তাতিয়া টৌগী ও কুমার সিংহের উৎসব ফরবে। 

দেবানন্দ পভীর মমোযোগ দিয়া বক্তার কথা শুনিতেছিল । 
তাহার হৃদয় আবেগে উচ্ছুসিত হুইয়া উঠিতেছিল। তাহা 
হইলে সতীন-দার কথা ঠিক । কাজ আর্ত হইয়াছে দেশে। 
কিন্ত এই জমি তৈরি করিবার কান্দ আর কত দিন চলিবে ? 
রক্ত-চোষ। ইংরেজ্জ আর কত দিন রক্ত শোষণ করিবে। ূ 

সাংবাদিক ভদ্রলোক মাচা হইতে নামিলেন। উপঙ্কিত 


সকলকে নমস্কার করিয়া তিনি বলিলেন, কাল সকালে ও /* 


বিকালে হটে! প্রতিবাদ-সত! করা হবে শহরে । আপনার! 
সবাই যাবেন । 


তিনি যাইবার পরে উপস্থিত সকলেই- একে একে চলিয়া 
গেলেন । দেবানদ্দের মন তখনও এত উত্তেজিত যে লে 
উঠিতে পারিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে ছুই একটা কথা 
বলিবার সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

পথ্চিত মহাশয় সাংবাদিক ভব্রলোককে কটক পর্ধ্যস্ক 
আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মন্দিরের দিকে অগ্রপক্ন 


আশ্বিন 


রাজনগর 
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হইতে পিয়া তিমি দেবানদ্দের সন্মুখে দাড়াইলেন। বলিলেন, 
তোষার মাম দেবানন্দ ? তুমি সভীদের ফাছ থেকে আসছ 
মা? তার চিঠি পেয়েছি । 

- দেবানন্দ উঠিয়া দাড়াইয়া উত্তর দ্রিল-_আভ| হা। 

পণ্ডিত মহাশর বলিলেন, তুমি এর আপে যেদিন এসেছিলে 
আমাকে কিছু বল মি কেন? 

দেবাদন্দ কোন উত্তর দিল না । পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 
সতীন তোমার কথা লিখেছে । এসো! বাবা মন্দিরে বসবে । 
তোমার মত ছেলের] দ্বৈপায়ন অসুরমন্ধিনীর প্রমথের দল 
কিনা । কথাটা বলিয়া তিনি দেবানন্দের দিকে চাহিয়া একটু 
হাসিলেন। 


দিশকয়েক পরে ছোট শহর সরগরম হুইয়া উঠিল। 
কলিকাতা হইতে হুই জন প্রসিদ্ধ নেন্ত! আসিয়াছে, তাহারা 
টা্টন হলে বক্তৃতা! করিবেন। স্কুল ফলেছের ছেলে, উকিল 
মোজ্ঞার ডাক্তার, দোকানদারে টার্উনহল ভরিয়! গেল । 

প্রথমে শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক উঠিলেন। দেবানন্দ শুমিল 
তাহার মাম গ্রীশ বাবু। বীরভাবে তিমি বলিতে আরভ 
'$ঁ_ করিলেম__ 

বন্ধুপণ, যেদিন পোর্ট আর্থারের পতমের সংবাদ এল, আমি 
জানি আমার অনেক বন্ধুর চোখে জল এসেছিল সেদিন। . 

ইউরোপের থে রুশজাতির দাপটে ইংলও, ত্রাস, জার্শ্মাদী 
সন্ত্রস্ত সেই অসাধারণ শক্তিমান কুশজ্জাতি আন্ম এশিয়ার 
একটি ক্ষাত্তির হাতে পরাদ্িত। জ্রাপান প্রমাণ করেছে, 
_ কোন দেশের লোক যদি নিঃশ্বার্থভাবে দেশের সেবা করে, 
দেশের অন্ত স্বস্থ ত্যাগকরতে প্রস্তুত থাকে ত! হলে তাদের 
পক্ষে অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়। 

জাপানের এই অরলাতে এশিয়ার নবষুগ সুচিত হুচ্ছে। 
জাপানের হাতে ঘা খেয়ে মহাচীন জেগে উঠেছে। রাশিয়ার 
সঙ্গে সংগ্রামে জাপানের জয়লাত আর মহাচীদের জাগরণ 
আম ইউরোপের ক্ষমতামদ্মভ জাতিখুলির মধ্যে ছ্রাসের সফার 
করেছে । তাই ভারা রব তুলেছে পীতাতক্কের। 

ঘাপানের বিজয়-টল্লাসের তরঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন- 
৮ লাগরের বুক বেয়ে ভারত মহাসাগরের তটে এসে পৌঁছেছে । 
- বঙ্গোপসাগরের তটভূমিতে সে তরঙ্গ চাঞ্ল্য জাগিয়েছে। 
জাপানী পতাকার মবোদিত স্বর্য্যের রক্তিম আতা! ছড়িয়ে 
পড়েছে হিমালয়ের শুভ্র পীর্যে, শৃতত্রর বিক্ষুদ্ধ বক্ষে, অহ্ান্ত্রির 
বন্ধুর উপত্যকায় উপত্যকায়, সাপর-চুম্বিত বাংলার শ্যামল 
প্রান্তরে প্রান্তরে | শ্দ্খল তাঙ্ষবার আহ্বান আজ এসেছে 
জাপানের অয়বার্ডার মধ্য দিয়ে। আজকের দিনে ভারত- 
বাসীর কর্তব্য কি সেটা কফি বক্তৃতা! দিয়ে আপনাদের বুঝাতে 
ছবে? 


ভোর হাততালি আরম্ভ হুইল । হাততালি থামিলে পর 
দ্বিপ্তীয় বক্তা উঠিলেন। তিনি বলিলেন, বন্ধু, উমিচাদ ও 
যীরজ্রাফরের বন্ধু ইংরেজের শঠতার কথা আজ আমাদের 
বিশেষভাবে স্বরণ করতে হবে। সমগ্র দেশের প্রতিবাদ 
অপ্রাহ করে কার্ন সাহেব বাংলাকে থওবিথগও করতে উভত 
হয়েছেন । 

আবাদের মধ্যে এখনও এমন অনেক নেশা আছেন যারা 
ভাবছেন ইংলণ্ডে ভেপুটেশন পাঠিয়ে, দরখাস্ত পাঠিয়ে, মিটিং 
ও রেজোদ্যুশম করে এই তরঙ্গ রুখবেন। ভারা ভাবছেন 
জুরিপ্রথা, স্থামীয় দ্বায়ভশীসন, কারিপরীর্শিক্ষা এই সকলের 
সাহায্যে দ্বাতিকে গড়ে তুলবেন। জাপান কি মিটিং ও 
রেজোল্যুশন.করে কুশিয়াকে ঠেকিষেছে ? 

জাতির নিপ্রিত সত্বাকে আনম ভাসিয়ে তুলতে হবে। 
নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভবানীমাতার পুর্ণ করতে হবে । 
আত্মত্যাগ সন্যাসীর দল গড়ে তুলতে হবে মায়ের পুন্ধার জন্ঘ। 

অন্থরা স্বগ্বলা পক্ষ চচ্চিতন্তে করোদ্ছল: 
সুতায় খড্তো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্‌। 

হে মাতঃ, অন্ুরগণের রক্ত ও মেদ পরিলিণড ভোমার 
ফরশোভী খড় আমাদের শুত সম্পাদন করুক । হে চণ্ডিকে, 
প্রণত হইয়া আমরা ভোষাকে নমস্কার করি। 

ছেলেদের ধল উতেছ্দিত ভাবে হাততালি দিল, চীৎকার 
করিল, বন্দেযানুরষ্‌ | 

দেবামন্দ কয়েকজন ছেলের সঙ্গে বস্তৃতা শুনিতে আসিয়া- 
হিল। তাহার চারিপাশে ছেলেরা যখন চাপা স্বরে বক্তার 
চেহারা, তাহার গলার স্বর ও কথা লইয়া নিজেদের মধ্যে 
আলোচনা করিতেছিল তখন সে এক মনে বক্তৃতা শুনিতেছিল, 
বক্তৃতার সব কথ! সে বুবিত্তে পারিল লা । কিন্ত কয়েকটি কথা 
তাহার মনে গাঁধিয়া গেল। বাঙালীর সর্বনাশ করিবার জন্ভ 
ইংরেজ শাসকসধ্প্রদীয় গোটা বাংলাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করি- 
তেছে। ইংরেজ আমাদের পরম অনিকার শক্তু। ভারতবর্ষের 
পূর্বব-পৌরব উদ্ধার করিতে হুইলে ইংরেজকে সরাইতে হইবে । 
ইংরেজ বিতাড়নের জন্ড উপযুক্ত শক্তি সাধনার দ্বারা অর্জন 
ফরিতে হইবে । এই সাধনা হইল মাতৃমন্ত্রের সাধনা । দ্বিতীম্ব 
বক্তা যখন বলিলেন, হে মাত:, তোমার ঘড় আমাদের শুভ 
সম্পাদন করুক, দ্বেবানন্দের মনে এক অপূর্ব পুলকের 
শিহরণ আসিল । বক্তা যখন বলিলেন, আজ্ুত্যারী সম্র্যাসীর 


‘দল গড়িয়া তুলিতে হইবে মায়ের পৃ্জার জজ, দেবানন্দ ভাবি, 


এই কথ] ত পে নিঞ্জেও ভাবিয়াহে। হুর্ভেতত, দুর্গন্ন বনের 
মধ্যে ভবানীমাতার বিরাট মন্দির গড়িয়া তুলিতে হুইবে। 
মন্দিরের চুড়ায় প্রকাণ্ড গৈরিক পতাকা! বাতাসে উড়িবে। 
পৈত্রিক বম্্ পরিয়া শত শত, সহ্ম্র সহস্র আত্মত্যাী সন্গ্যাসী 
সে মন্দিরে দায়ের শৃঙ্খল-বুক্তির দত সাধন! করিবে । কঠোর 


8৫8 


প্রবাপী 


১৩৫৮ 





সাধনায় কলে মায়ের বরে অজের হুইয়া মাসের নির্শ্মাল্যপুন্ত 
খড়া লইয়া “হর হুর মহাদেব” ধ্বনি তুলিয়া তাহারা শক্রুর 
উপর ঝাপাইয়া পড়িবে । 

চোখ খুছিয়া দেবানন্দ স্বপ্ন দেখিতেছিল। সভা কখন 
তাদিল তাঁহার খেয়াল নাই । একজন ছেলে তাহাকে নাল! 
দিরা বলিল, বক্তিমে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছিলে নাকি ? 
ঘরে ফিরবে, না টাটনহুলেই রাত কাটাবে ? 

ছেলেদের লঙ্গে দেবানন্দ টা্টমহল হইতে বাহির হইল । 

সন্ধা ও শোভাযাল্্রা, বক্তৃতা ও প্রস্তাব এ্রহণদন্ধারা কোন 
ফল হুইবে না জানিলেও বাংলার জেলায় জেলার, মহুকুমায় 
মহকুমায় প্রতিদিন সভা হুইতে লাপিল। এই সকল সভার 
বিবরণে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ হইত | পূর্বববন্তের ৭৫০০০ 
হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত বিলাতে ক্রেন্ডরিক 
সাহেবের কাছে পাঠানো হইল। জুলাই (১৯০৫) মাসের 
প্রথম দিকে সর্বত্র খবর রটিয়া গেল সেক্রেটারী অব ঞ্েঁট 
ফ্রেডরিক সাহেব বড়লাটের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। 

প্রদ্িবাঘ আন্দোলনের নেতারা মনে বিষম আঘাত পাইয়া 
ভাবিত্তে বসিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উদার নীতিতে অটুট 
আস্থা লইয়া তাহারা আন্দোলন চালাইতেছিলেন, রাঙা! ও 
পার্লামেন্টের কাছে বন ঘন তার পাঠাইতেছিলেন। তাহাদের 
একদম লিখিলেম, বদ্কলাটের নিষ্ঠর আঘাতের ফলে লোকে 
বুঝিতে পারিল, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করা পঙুশ্রম মাত । 
এতদিন লোকে খোলাখুলি গবর্ণমেপ্টকে সব কথা জানাইতে- 
ছিল, কিন্ত এখন হইতে আর তাহা করিবে না। নিজেদের 

ভাবনা-চিন্ভা তাহারা গোপন রাখিবে। ইহার কল গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে শুভ হইবে না। ০০০০০ 
মুলে কুঠারাঘাত্ত করিলেন। 

শোকচিচ্ছত্বরূপ কালো! বর্ডার লইয়া প্রথমে সঙ্ভীবনী 
পঞ্জিকা আত্মপ্রকাশ করিল। একে একে অনেকগুলি কাপ 
ফালে! বর্ডার লইয়া প্রকাশিত হুইল । একখানি কাগজ বলিল, 
দেশবাসীর সমবেত প্রতিবাদ এই ভাবে অগ্রাহ্‌ করিয়া ইংরেদ- 
জাতি প্রমাণ করিল, ভারতবর্ষ শাসন করিবার তাহাদের 
কোন নৈতিক অধিকার নাই, সাহারা ভারতবর্ষে রহিয়াছে 
শুধু অন্রবলে । 

সঞ্জীবনীতে স্বফকুমার মিল্র বলিলেন, ইংরেজদ্বাতির এই 


অভায়ের প্রতিবাদে দেশবাসীর কর্তব্য বিলাতী জিনিস ব্যবহার , 


মা করা, ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সংশ্রব না রাখা। 
ভাহায় এই ইঙ্গিত হইল অদ্ধকার-পথে সন্ধানী আলোর 
রেখা । আবেদন, নিবেদন, বক্তৃতা ও প্রস্তাবের বন্যানীত্তির 
বলে দেশের লোক গঠনমূলক কাজের সস পাইল। ধীরে 
খীরে ম্বদেক্টুপ্রহণ ও বিলাতীবর্নের আন্দোলন হুড়াইয়া 
পড়িতে লাগিল | 


কয়েকদিন পরে দেবানন্দ কালিকাশ্রমে গিয়া দেখিল 
পণ্ডিত মহাশয় মন্দিরে একা বসিয়া আছেন, আর কেহ তখনও 
আসে মাই। সে প্রণাম করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে 
বলিল। নিরিবিলিতে সুযোগ পাইয়া সে পণ্ডিত মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করিল, মন্দিরে কালিমাতার প্রতিমা নাই কেন। 
দেবানদ্দের প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় একটু হাসিলেন। 
বলিলেন, মহিযান্ুর বধ, শুজ্তনিশুস্ত বধ অনেকদিন আগে 
হয়ে গেছে। এবার এসেছে মায়ের তৈপায়ন অনুর ববের 
পালা । মা এবার অক্পপা, স্বয়ং আবিভূতি। হবেন না। তার 
আবির্ভাব হবে অন্ত্রের মধ্যে। তাই তার অস্ত্রের পুন্ধা করতে 
হবে ভক্তদের, অন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে তাদের । অসংখ্য 
ভক্তের ফরধৃত অস্ত্রের মধ্যে মা দ্বয়ং শক্তির্ূপে আবিডু-তা 
হবেন | দুর্ধর্ষ, মায়াবী দ্বৈপায়ন অন্থরফে বিনাশ করবার অভ । 

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেম-_সেদ্িন সভায় পিয়ে- 
ছিলে? হুরেশবাবুর বক্তৃতা শুনেছ ? 

দেবানন্দ বলিল সে সুরেশবাবুর বক্তৃতা শুনিয়াছে। 
পণ্ডিত মহাশয় উত্তেছ্িত হইয়! উঠিলেন। বলিলেন শুলেছ__ 

জন্রাস্গ্বসা পঙ্ক চর্ছিতস্তে করোছ্ছলঃ 
শুভায় থলো| তবতু চণ্ডিকে ত্বাং মতা বয্মম্‌। 

মা, অসুরের মেদ ও রক্তে লিপ্ত তোষার খড়দ আমাদের 
শুতকাৰ্য্য সম্পাদন করুক । এ দেখ বেদীর উপর সেই খড় । 
এ খঙ্জা এখনও অমলিন, শুধু সিন্দুরলিপ্ত। ছৈপারন 
অসুরের রক্তে এ খড়া রঞ্জিত হবে একদিন। সেকাছ মা 
নিজ হাত্তে করবেন না, তার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে কাজ 
করবে তার সেবকগণ। তখন দ্বীপ, পর্বত ও পৃথিবী প্রকম্পিত 
করে খড়াবিদারিত ঘৈপায়ন অনুর" ভূমিতে পড়ে গড়াগড়ি 
যাবে। এই ভাবে অসুরের পতন হলে নিখিল সংসার প্রসন্ন, 
জগৎ সুস্থ, আকাশ নির্শল হবে । 

গভীর আবেগে পণ্ডিত মহাশয়ের ছুই চোখ জলপুর্ণ হইল, 
উভ্ভেতবনায় দেবানদ্দ শিহরিয়া উঠিল । 

কিছুক্ষণ পরে পঞ্জিত মহাশয় দেবামন্দের দিকে চাহিলেন। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিনি তাহার যুখের দ্বিফে চাহিয়া কি যেন 
দেখিলেন। তার পর স্বহুশ্বরে বলিলেন, মা তোমার ওপর বড ; 
প্রসন্ন মনে হচ্ছে বাধা । একটা কথা তোমাকে বলি। এ 
পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাণী কথাচী শ্বানে না। 

আসন হইতে উঠিয়া পণ্ডিত মহাশয় মন্দিরের বাহিরে চার- 
দিক দেখিলেন। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ক্ষিনি আসন 
গ্রহণ করিব! থুব নিল্নকঠে বলিলেন, ঠিক হু'দাস পরে আমি 
তস্ত্রোক্ত এক কঠিন ক্ষিযা আরম্ভ করব। তিন মাসব্যাপী 
ক্রিয়া চলবে । ক্রিয়া নির্দোষ ও সফল হলে একটা অভিনব 
ব্যাপার ঘটবে, তখন আরম্ভ হবে দৈপায়ন অসুর বধেয় দীর্ঘ ও 
ফঠিন লংগ্রাম। 


~~ 


~~ 


আশ্বিন 


কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ক্ুন্ধ কণ্ঠে, কতকটা 
নিন্ধের মনে, পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লার্গিলেন__দেশের 
সাধারণ লোক এত উদাসীন, তাদের কর্শ্মের উত্তম এত ক্ষীণ, 
কোমলতার চর্চা এত বেনী হয় দেশে, কার্দ এড়াবার জন্ত 
ভায়ের ফাকি চালাতে এত নিপুণ হয়েছে দেশবাসী যে এই 
রকম অস্বাভাবিক, উৎকট পন্থা আশ্রয় না করে উপায় নেই। 
এতে আমার নিজের অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে অমেকধানি । 

কথা শেষ করিয়া তিনি শরীরে একচী খাকি দিলেন। 
যনে হইল কি একটা চিন্তা মন হইতে দূর করিতে চাহিলেন। 
দেবানদ্দের দিকে চাহিয়া! সেহার্দকণ্ডে বলিলেন, জামার 
নিঞ্জের কোনরকম গুরুতর অনিষ্ঠ না হলে ছয় মাস পরে 
আমি তোমায় দীক্ষা দেবো, বাবা । তোমার যত ভাল 
আধার খুব কম চোখে পড়েছে। 

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া দেবানন্দ আহ্লাদিত হইল, 
গভীর ভক্তিতে সে তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাষ করিল । 
পণ্ডিত মহাশয় যে তাহার গুহ সাধনার কথা আর কাহাকেও 
মা বলিবার আগে তাহাকে বলিলেন ইহাতে তাহার আনন্দ 
হইল । 


মি 


৮ বাড়ী ফিরিয়া নিজের মনে অহুসন্ধান করিয়া সে দেখিল, 


পণ্ডিত মহাশয়ের সব কথা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে 
নাই। সেতুধু বুঝিয়াছিল যে দেশের লোকের ওঁদাসীভ, 


ইংরেছ্জের এভ অত্যাচারের পরেও দেশে ইংরেজ্জ ভক্তির যে 


ছড়াহুড়ি দেখা যার তাহা! দূর করিবার জন্ক, ইংরেজের উপর 
প্রতিশোধ লইবার অভ দেশের লোককে উত্তেজিত করিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি উৎকট একট] কিছু করিবেন স্থির করিয়াছেন । 
সে ভাবিতে লাগিল ইংরেজের প্রতি প্রতিশোধ কিভাবে লওয়া 
যাইতে পারে। 

তাহার মনের এক কোণে এই চিন্তা রহিল, কিন্ত দৃঠি 
আক হইল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রতি । এঁফান্ভিক 
আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া সে এই আন্দোলনে যোগ দিল, 
স্কুল কলেজের অনেক ছেলেকে এই আন্দোলনের মধ্যে 
টানিয়া আমনিল। যাহারা ইতস্তত: করিতেছিল ছোট পুলিস - 
স'হেবের ছেলেকে অগ্রনী হইতে দেখিয়া তাহারাও নামিয়া 


সপিড়িল । 


জীবাশম্দ লক্ষ্য করিলেন, দেবানন্দ কলেক্ষের পড়াশুনা 
ছাড়িয়া স্বদেশী লইয়া মাতিয়াছে, কিন্ত মুখ ফুটিরা ছেলেকে 
নিষেধ করিতে পারিলেন নাঁ। ইতিমধ্যে ছুটি আসিয়া পড়িল । 
পিতার আদেশে তাহাকে রাজনগরে রওনা হইতে হুইল। 


রাছনপরের আবাল্যপরিচিত প্রাচীন পরিবেশের মধ্যে 
আসিয়া দেবানন্দের মনে হইল সে এক ভিন্ন জগতে 
আসিয়াছে । বাহিরের ভগতে যে প্রবল আলোড়ন চলিতে- 


রাজনগর 


পাস্পাশিপাসিপাশ 





৫৫৫ 





ছিল তাহার আতাসমাআ নাই এখানে। সে বড় বিমন! 
হইয়া রহিল প্রথম কয়েকটা দ্রিম। তাহার এই বিমন! 
ভাবের অন্ত রকম ব্যাখ্যা করিল ইন্দ্র 

পর পর হুই দিন ইন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া বিকালের 
দিকে দেবানন্দ তাহাদের বাড়ীতে গেল। তাহাকে ডাকিয়া 
লইয়া যুরলী বিলের দিকে বেড়াইতে গেল । সেদিন বিলের 
মধ্যে নৌকায় বেড়াইতে গিয়া ছুই বন্ধুর মধ্যে কি আলাপ 
হইয়াছিল সে কথা আগে বলা হইস্াছে। 

ইহার পর দেবানন্দ ইঞ্জকে তাহার সতীনদার কথা, 
দেবেন পণ্ডিতমহাশয়ের কথা বলিল। বলিল_ সতীনদার 
মত মাহ্ষ হয় না । ছেলেদের তিনি কি ভালবাসেন, তাদের 
মান্য করে তোলবার অন্ত তার যে কত আগ্রহ, কত 
ব্যাকুলতা তোকে তা বোঝাতে পারবো মা ইন্দ। কত 
দেশ দুরেছেন, কত লোকের সঙ্গে মিশেছেন, কত কি জানেন 
কিন্ত একেবারে আত্মভোল!, শিবের মত মানুষ । তাকে 
দেখলেই তোর ভালবাসতে ইচ্ছে হবে। বে’ থা করেন নি, 
ছেলেরাই তার সব্ধস্ব । এক সময় মাটির মান্য, আবার এক 
সময়ে বন্ধের মত কঠোর । অতি মহান এক বিরাট স্বপ্নকে 
বাস্তবে পরিণত করবার জন্ত একাএ সাধনা করে চলেছেন । 
তোর কথা ডাকে বলেছি। তিনি বললেন, রাজনগরে এসে 
তোর সঙ্গে আলাপ কফরবেন। সেযে কবে আসবেন কে 
জামে? 

দেবেন পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় বলিল, লোকে তাকে 
পাগল বলে। এই খোডা, পাগলাটে মানুষটি একট! ভয়ানক 
কিছুর জন উগ্র সাধনা করছেম। এক দল লোক তাকে 
পাগল বলে, আবার বড় বড় লোক তাকে যান করেন, ঠার 
বাড়ীতে যাতায়াত করেন। সভীনদাও তাকে জানেন, মান 
করেন। কি যে তিনি চান আমি ভাল করে ধরতে পারি নি, 
এখনও তবে এটা বুঝতে পারি যে তার সাধনার পঙ্থাঁ বন্র- 
কঠিন__সকলের ছন্ভ নয়। 

দেবানন্দ ইন্দ্রের সঙ্গে বসিয়া কয়েক দিন ধরিয়া পরামর্শ 
করিদে। তার পর একদ্বিন হরিনাঁরায়পকে পিয়া ধরিল। 
দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা সে জানিত হরিনারায়ণের 
নিকট তাহ! বর্ণনা করিয়া বলিল, একদিন এখানে একটা সভা 
করুন৷ বঙ্গবিভাগের ব্যাপার ও আমাদের কর্তব্য কি ভাল 
করে বুঝিয়ে দিতে হবে এখানকার সবাইকে | আপনি উৎসাহ 
না দেখালে এ কাজ এখানে আন কে করবে? হরিমারামণ 
রাজী হইলেন | বলিলেন, বেশ তাই হুবে। আমি ব্যবস্থা 
করছি ঢোলসহরতে সভার কথা জানিয়ে দেবে পীয়ে। 

যথাসময়ে সত! হইল! সভাপতি হবিনারাষুণ কিছু 
বজিলেন। আরও ছুই একটা বক্তৃতার পরে গ্রামের ছেলেদের 
সম্বোধন করিয়া দেবানন্দ বলিল, আমি যেখানে গিয়েছি 


Gee 





সেখানেই একটা! জিনিস লক্ষ্য করেছি । সেটা হচ্ছে ছেলেদের 
মধ্যে জাগরণ | আমি দেখেছি এই জাগরণের তিনটে দিক 
আছে। একটি দিক শারীরিক শক্তি ও সাহসের চর্চা, একটা 
দিক দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার চেষ্টা, আর তৃতীয় দিকটা 
হচ্ছে সেবার প্রব্বতি। মফস্বলের কয়েকটা শহুরে ছেলেদের 
মধ্যে এই মুতন উৎসাহ দেখেছি । কলকাতায় কয়েক বছর 
হ'ল বীরাষ্টমী উৎসব, রাণা প্রতাপ উৎসব, শিবাজী উৎসব, 
প্রতাপাঙ্গিত্য উৎসব হচ্ছে শারীরিক শক্তি ও চচ্চার অভ্যাস, 
' দেশভক্তি ও শ্বজাতিপ্রেম প্রচার করবার ভবন । 

বাঘনপরের ছেলেদের কাছে আমার আবেদন তারা! আর 
দ্রেরী না করে শারীরিক শক্তির চর্চা ও সেবার কাজ আরম্ত 
করুন। ব্বাজ্মনগরের ভদ্রলোকের ছেলেদের কুত্তি ও লাঠি- 
খেলা নুতন নয়। বরাবর এটা চলে আসছিল | আপে 
কয়েকটা পরিবারের মধ্যে ঘে জিনিসটা আবদ্ধ ছিল, গ্রামের 
সজল তত্রপর্পিবারে ছেলেরা আবার সেটা আরম্ভ করুন। 


প্রবাসী 


সপ্ত 


মহা উৎসাহে রাজনগর বালফ-সমিতির কাশ আরম্ভ 
হইল । ইন্দ্র উলিপুরের ছুই জন ওস্তাদ লাঠিরালকে ছেলেদের 
লাঠিখেলা শিখাইধার শর্ত নিযুক্ত করিল। বুড়ো শিবের 
মন্দিরের প্রাঙ্গণের একপাশে প্যারালাল বারের খুঁটি বসিল। 
কুস্তি শিখাইবার ভার পড়িল যদুনন্দন চৌবের তাই রামনন্দদের 
উপর। সমিতির পুস্তকালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইল । হক্ষি- 
নারায়ণ কতকগুলি বই ও পঞ্চাশ টাকা! দিলেন । 

এইভাবে দেবানন্দ ও ইন্দ্রের পরিচালনায়, দেশের চিস্তা- 
কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, অর্থ-নুযুপ্ত প্রাচীন রাজনপরের 
নবীন দল তাহাদের জন্মপন্গীকে দেশব্যাপী দূতন আবর্ের 


[দিকে অ্রসর করিরা দিল । 


ছুটি শেষ হইবার আগে দেবানন্দ পিতার পত্রে জানিতে 
পাতিল তাহাকে হঠাৎ বদলি কর! হইয়াছে বরিশালে । 
পভই তিনি রওনা'হইবেন । ছুটির পরে দেবামন্দকে বরিশালে 
যাইতে হইবে । ক্রমশ? 


পীর 


বর্ধমান বীজ-উৎপাদন কৃমিক্ষেত্র 


Bb) 


শ্ীদেরেন্দ্রনাথ মিত্র 


গত ॥৫শে আগ& ( ১৯৫১ ) বৰ্তমান খীজ্র-টংপাদন ফধিক্ষেত্রে 
ঘর্তঘান জেনোত প্রথম দল “ভূমি সেদা” গঠিত হয়। ইহার 
সঙ্গে আহঠানিক তাবে এবং শান্ভিনিফেতমের বৃক্ষরোপণ 
উৎলবের প্রণালী অস্কুসারে কয়েকটি বৃক্ষ (চারা) রোপিত হয়। 
এই উপলক্ষে ফেন্দীয় সরফারের ক্রযি ও খান্ডমন্ত্রী মাননীয় 
শ্রী কে, এম. মুন্সী, পশ্চিমবঙ্গ সরফারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় 
ভাঃ বিধানচন্্র রায়, ক্কষি ও খাডমন্ত্রী মাননীয় এপ্রফুল্পচন্স 
সেন, সেচমন্রী মাননীয় শ্রীভূপতি মজুমদার, সরবরাহ-মঙ্ী 
মাননীয় জরীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রমমন্ত্রী মাননীয় প্রীকালীপদ 
মুখোপাধ্যায়, স্বায়ভশাসন-মস্রী মাননীয় শ্রীধাদ্রবেজ্ঞ পাঁজা, 
জ্রীঘতী - রেণুকা রায়, এষ. পি. এবং বছ উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী ও বিশিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তি বর্ধমান ক্যিক্ষেত্রে 
গমন ফরেন। বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিবিগণও 
এই উৎসবে যোগান করিস্বাছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পল্গীমঙ্গল 
সমিতির পক্ষ হইতে বার জন প্রতিনিধি এই উপলক্ষে উক্ত 
দিবস বর্ধমান গমন করিয়াছিলেন ; আসিও তাহাদের মধ্যে 
এক জন ছিলাম । কলিকাতায় গঠিত নারী-ভুমি সেনা-দলের 
ছুই জন কুমারী দীপ্তি বসু, বি-এ এবং কুমারী চায়না 
চটোপাৰায় পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমদল সমিতির প্রতিনিধিপপের 
লহিত বর্ধমান গমন করেন। 


বর্ধমান ক্রযিক্ষেত্জের ছইটি অহুষ্ঠাদই দধল দিক হইসে 
ধর্য্যামসুদ্দর, টিভাতর্ঘক ও শিক্ষাপ্রদ হুইঘাছিল। বিতিত্ন 
সংস্রদায়ের বহু লোকের সমাগম সত্বেও তুইটি অনুষ্ঠানের 
ফার্য্যস্চী অতি শৃঙ্খলার লহিত লমাণ্ত হুয়। ক্রযি-ধিভাগের 
সহকারী অধিকর্তা শ্রী এস, কে. দে, এবং তাহার পত্ধী শ্রীমতী 
অনিলা দে উভয় অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্ভ যথেষ্ঠ পরিশ্রম 
করিয়াছেন । 

বর্ধমান বীজ-ট্টংপা্ন ক্ৃষিক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 
উদ্দেন্ত এবং কাধ্যপন্ভতি এইরূপ 2 

বর্ধমানেই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের বীজ-উৎপাদনক্ষেঅ স্থাপিত 
হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ইহার কাছ আরম্ভ হইয়া! পিয়াছে। 
ইহার মোট আয়তন ২০৩৬৮ একর । জমির অধিকাংশই ' 
ঝোপ-ঙ্গলে আবৃত ছিল । জমিতে জল সরবরাহের ফোন 
ক্রবন্দোবস্ত ছিল মাঁ। নিকটবভাঁ বাঁকা নদী হইতে নাল! 
ফাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে | ইহা ছাড়া 
একটি কাচা কূপ এবং একটি ৬৮ইফি “টিউব ওয়েল” খনন 
করা হইয়াছে! 

অমির আংশিক অধিকার খুব শীত্রই পাওয়া পিয়াছিল ; 
কিন্ত ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার পুর্ণ অধিফাত্ব 
লক্ষ হৰব । ‘ { 


৯ 


জাখ্বিন 

১৯৪৭-৪৮ সালে অর্থ, কর্মচারী এবং যন্তরাদির অতাব 
বশতঃ যে পরিমাণ জমির আংশিক অধিকার পাওয়া পিয়াছিল 
ভাহাতেও চাষের কোন ব্যবস্থা করা 'লম্তবপর হয় নাই; 
লেইজত উক্ত বংসর শীতকালে ২৬৩ একর ভরমি একর প্রতি 
১২২ টাকা খানায় “জোত চাষ’ প্রণালীতে বিলি করা 
হইয়াছিল । ইহার কলে ৩১৬২ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। 

১৯৪৮-৪৯ সালেও উপরোভ্ঞ কারণগুলি বশত: ক্ৃষি- 
বিভাগ কৃষিক্ষেঅটিকে ফোন প্রকার রূপ দিতে পারেন 
মাই ; উত্ত বৎসর “খর্িপ খাতু'তে ১০০ একর এবং “রবি 
খতু'তেও অনেক পরিমাণ জমি “বর্গ!” প্রথা-অঙ্থ্যায়ী চাষ করা 
হুইয়াছিল ; ইহা হইতে ৮২৬৩1/১০ পাওয়া পিয়াছিল। 

১৯৪৯-৫০ সালের এপ্রিল মাসে কৃষিবিভাগ আংশিক 
ভাবে ক্ষিক্ষেত্্রে চাষ ফরিতে সক্ষম হয়। ঝোপ-ন্বঙ্ধল 
পরিফার করা হয়, সুচিন্তিত প্রণালীতে রাস্তা, জমি প্রস্ৃতির 
পতন ফর] হুর) সবুজ সারের ভন্ড ধঞ্চের চাষ ফরা| হয়; 
ধানের জমি ‘বর্গ!’ প্রধায় চাষ হয়। ট্ক্ত বংসর শীতকালে 
আলু, বিলাতী শাকসজী, ইন্ধু প্রভৃত্তির আবাদ হয়। এই 
ঘংসর ৩৫৭২ মণ উদ্ত শ্রেণীর বীল্ উৎপন্ন করা হয় এবং 
ফ্ষকদিগকে লরবন্াহ করা হুয়। 

১৯৫০-৫১ সালের খরিপ খতুতে ১৬৬২১ একর জমিতে 











বর্ধমান বীজ-উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র ৫৫৭ 


2 
€। তিল ১০০ * 
৬। শীত্তের শাকসজী ১০০ ৪ 
৭। ইক্ষু ৩০০ & 
৮1 যুগ ০৬৬ ৪ 


পরীক্ষার জন যে পরিমাণ জমি নির্ধেঠ ছিল তাহার মধ্যে 
১৪১৪ একরে আমু, গম এবং ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল । অবশিঃ 
২৮১৪ একরে আমন ধানের পর বোনে ধানের চাষ করা 
হইয়াছিল। 

এই বৎসর ৫৪১৬ মণ উ্টন্নত শ্রেণীর বীর্জ উৎপাদন ও 
সরবরাহ করা হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে অর্থাৎ বর্তমান 
বংসরে কষিক্ষেত্রের সম্পূর্ণ জমিতে কৃষি-বিতাগের খরচে এবং 
তত্বাবধানে চাষ হইতেছে) অর্থাৎ কোন অংশে “বর্গ” চাষ 
হুইতেছে দা। বনু প্রতিকূল কারণ সত্বেও বর্তমান থরিপ 
খাতৃত্তে ১০৯৮১ একর জমিতে চাষ হইতেছে; আশা করা 
যায় বর্তমান বংসরের খরিপ ও রবি খতৃতে স্বযিক্ষেত্রের সম্পূর্ণ 
জমি চাষ ফর! সন্তব হুইবে । 

মানা রফনের পরীক্ষা ব্যতীত একই ভমিতে বৎসরে তিনটি 
ফসল উৎপাদন, বিভিন্ন রকমের ধানের চাষ, বোরো 
ধানের চাষ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং 
উহাদের ফল সন্ভোষতরমক। “সাটিকা আউস' বৎসরে তিন 


বিডির ফঙলের চাম করা হুষ্টযাছিল ; উহাদের বীজ-টৎপাদদই বার উৎপাদন দ্ষরা হইয়াছে এবং ট্রহার ফলম ধুব তাল 


প্রধাম উচ্ছে্ট ছিল । 
ধিতাগের খরচে এষং ক্রমিধিভাগণের কর্থচারিগণের তত্বাঘধামে 
চাষ হয় এবং অধশিঞ্ঠ ১০০ এর অমি ভৃধিঘিতাদের স্তম্বা- 
ঘবানে ‘বর্গ’ প্রণালীতে আবাদ করা হইয়াছিল । 

এই বংসর কৃষিক্ষে ভরে নিযলিখিত শঙ্ডাদির চাষ হইয়াছিল £ 


খরিপ খু 
১। আস ধাম ১৬১৯ একর 
২। আমন ধান (কৃষিবিতাগ কর্তৃক) ৩৪০৪ « 
৩। * =» বের্গাচাষ ৭০০০ % 
৪। শাকসজী - ৩১০০ এ 
£। কলের বাগান ০৬৬ এ 
৬। গিনি ঘাস ০৩৩ * 
৭1 নেপিয়ার ঘাস ০৩৩ এ 
৮ শন ০৪৫ রি 
»। পাট ৮২৯ 
১০। ইক্ষু ২০০ * 
রবি খতু : 
১। আলু ২০১৭৪ ৮ 
২) গম বিএ 
৩। ছোলা ১০০ , 
৪1 লরিয! ore 5 


ইহার মধ্যে ৬৬'ং৪ এফর জমি কাঘিক 


হইয়াছে । ছয় হানার ফলের বক্ষ রুমি-ক্ষেন্ত্রে রোপণ তা 
হইস্াছে। 


স্বযিক্ষে্রে বহ কাদের আধুনিক যন্রও আছে। ঘথাঃ 
Potato Digger, Potato Planter, Manure Distribu- 
for, etc. 

ক্কযিক্ষেজ্রে ময়ট হাজা-মজা পুকুর আছে) তন্মধ্যে 
ছুইটির সংস্কার হইয়াছে এবং উহাতে পোনা উৎপাদন করা 


হুইতেছে। বুরগীর খরও আছে । 
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আয় ও ব্যয় 
১৯৫১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত জমির সংস্কার, চাষবাস 
প্রভৃতির জলন্ত মোট ৩১৩,৮২৪৷৩১০ খরচ হুইয়াছে এবং 


২৫৮,১৯৭1%/০ আয় হুইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে খরচ হইয়া- 
ছিল ১৫,৩২৫[%/০, আয় হইয়াছিল ৯৮,০১৮০ ; অর্থাৎ 
লাভ হইয়াছিল ২,৬৮২৮%/০। 


উপরে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে 
কৃষিক্ষেন্টির বয়স খুবই অল্প এবং ইহাকে চাষের উপযোগী 
করিবার ছত বহু রকমের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইন্ডে 


প্রবানী 


১৩৫৮ 





হইয়াছে; তথাপি এই ক্রযিক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে সকল 
পরীক্ষার স্ছচনা করা হইয়াছে তাহ! দেশের কৃষির টমভ্কিল্পে 
খুবই প্রয়োজন ; পন্ীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হুইয়াছে। 
কেন্ত্রীয় সরকারের কৃষি ও খাচ্চসচিব মাননীর প্র মুন্সী, পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের মঞ্্রিবর্গ এবং বহু বিশি ব্যক্তি রৃষিক্ষেত্রের 
যারতীর কাধ্য পরিদর্শন করিয়া! খুবই জন্ধ্ হুইয়াহেন। 
প্রত্যেক মহুকুমায় এই ধরণের একটি কৃষিক্ষেতর স্থাপন করিবার 
অন্ত কৃষি ও খান্সচিব মাননীয় শীপ্রফুল্চন্র সেন মহাশয়কে 
অছুরোধ জানাইতেছি | 


চিকিৎসা 


জ্ীকমল সরকার 


, চেনাশ্তনা কেউ অন্গুধে পড়লে বড় বিল্রত বোঁধ ফরে রেবতী- 
ভূষণ । রোগীর বাড়ীতে, রোগীর ঘরে কেমন যেন তার দম বন্ধ 
হয়ে আসে । ণম্থম্‌ করছে বাড়ীঘর, লোকজন চলছে ফিরছে 
পা টিপে টিপে, কথা কইছে চুপে চুপে, জাতক্ষ-বিহ্বল মুখ, 
দ্বীর্ঘশ্বাস পড়ছে থেকে খেকে । কেউ ছুটছে ভাক্তার ডাকতে, 
কেউ তৈরি করছে ওষুধ, পথ্য। শুধু যাওয়া নয, এই 
আবহাওয়ার মধ্যে থাকতেও হয় কতক্ষণ। গিয়েই অমনি 
উঠে আসা যায় মা, রোগীর ঘরে একবার যেতে হুয়। 
কোন্‌ রোগী ঘরে অটৈতত, কার শুদ্ধ শীর্ণ দেহ বিছানার দিশে 
গিয়েছে, কে করছে যন্ত্রণায় আর্ভনাদ--বসে বসে এই সব 
দেখা সহজ নয়। তা ছাড়া কখন কোথা থেকে কোন্‌ রোগের 
ইনকেক্‌শান হয় কিছু বলা যায় মা । বাহাছধি দেখাতে পিরে 
* নিজের জীবন শিষে টানাটানি ফরবার কোনও অর্থ হর না। 

চিকিৎসার যেটুকু যা ব্যবস্থা করা দরকার, তা অবস্তই 
করতে হবে৷ কিন্তু চিকিৎসা নিয়ে মাতামাতি করাটা পছন্দ 
করে ন! রেবতীভূষণ। পাড়ার লোকে তিড় করলেই কি 
শুশযা ভাল হবে, মা রোগীর খবর একবারের জায়গায় হবার 
মিলে রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে? অন্ধ করেছে তে। 
ডাক্তার ডাক । চিকিৎসা যা করবার সে-ই করবে, রোগের 
কঃ কমাবার ক্ষমত্তা তারই আছে। তুমি আমি ব্যন্ত হয়ে 
রোগীর কি উপকার করতে পারি? রোগ সারাতে ভাঁক্তারই 


পারে, আর ভাজার যেখানে হার মেনেছে সেখানে রোগীর 


আখ্মীয়্বমম, বন্ধুবান্ধব যতই ছুটাছুটি করুক কিছুতেই তাকে 
ধরে রাধপ্তে পারবে না। রেবতীত্ষণ ডাক্তার ময় যে তার 
উপস্থিতিতে রোগীর বুকে বল বাড়বে, মেয়েছেলে নয় যে বানি 
তৈরি করবে বা রোগীর মাথা টিপে দেবে। পুরুষনাহ্যের 
দায়িত্ব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেওয়া । 


রেবস্ভী বলে, চার ভাগের তিন তাগ রোগ আপনা থেকে 
সারে। চাষাভূষো, কুলিমজুরের মজির দেখায়। ওদের 
কেই বা সেবা করে, আর ক'টা অন্থখেই বা ওরা ডাক্তার 
ডাকে | ওরা কথায় কথায় ইন্জেকশান নেয় না, ভাইটামিনের 
ধার ধারে না। তবু ওরা বেচে আছে, ভন্রলোফের 
চেয়ে সুস্থভাবেই বাচছে। আসল কথা, অনুখবিসুখ নিয়ে 
অতিরিক্ত মাতামাতি করাটাই 'একটা অন্থথ। সবচেয়ে 


বিরক্ত হয় রেবতী কেউ যখন অসুধবিসুখে আহা উহু 


করে। ওতে রোগের প্রতিকার ভো হর-ই না, বরং 
রোগীর মন হুর্বল হয়ে পঞ্চে। রোগীকে কখনও বুঝতে 
দিতে নেই যে, তার সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। 
যে কোনও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে সে এঁ একই কথা 
বলবে । 

এইখানে বলে রাখি যে, রেবতীর কোনও অসুখে কাউকে 
কখনও আহা উহু করতে হয়নি, কেন মা ভার জ্ঞানে সে 
কখনও অসুখেই পড়ে নি। শুমেছে, ছেলেবেলায় এক বার 
নাকি ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল। তার পর থেকে এই চল্লিশ 
বংসর বয়স পর্য্যন্ত এক দিন অসুখে পড়ে নি, এক দিন বলে মি 
গা হাত কাষড়াচ্ছে, কি মাথাটা ধরেছে । অটুট স্বাস্থ্য, বিরাট 
দেহটা তার যেন পাথরে গড়া । কানায় কানায় ভরপুর তার 
জীবনীশক্তি । প্রৌচত্বের মাইলঠ্টোনে পৌঁছেও এখনও তার 
একটি চুল পাকে নি, একটি রেখাও কুঞ্চিত হয় নি তার মুখের, 
-মিটোল স্বাস্থ্য । বাড়ীতেও ভার অসুখবিস্ুখ ছিল ন]। 
গর্ব করবার মত স্বাস্থ্য রেবতীর স্ত্রীর । বাঙালী মেয়েদের 
মধ্যে অমন চেহারা সচরাঁচয় চোখে পড়ে না। স্বাস্থ্যের দীণ্ডিতে 
ভার দেহে পৌরুষতাব দ্ষাগে মি, বরং ফুটে উঠেছে সরি 
সুষমা । মামও তার সুষমা । 


আশ্বিন 


বেশ ঘর-সংসার করছিল, ওরা ছ'ঘদ, কিন্তু এই ছু’তিন মাস 
হ’ল, সুযমাফে নিয়ে রেবতী বড় বিব্রত হয়ে পড়েছে । মাস- 
তিনেক আগে সুষমার একটি ছেলে হয়ে মারা যায়। সেই 
থেকে তার শরীরটা তেঙে পড়েছে। ঠিক কি যে অসুধ তা 
সুষমাও খুলে বলে দা, রেবতীও জানে দা। এক এক দিন 
আপিস থেক ফিরে রেবতী দেখে স্যমা মুখ ভার করে 
চুপচাপ বসে আছে, কিংবা বারান্দায় মাছুর পেতে শুয়ে 
পড়েছে । রেবতী নিজের ঘরে যেতে যেতে কোনও সময় 
জিজ্ঞাসা করে £ 





"তবে ভৱসন্ধোবেলা শুয়ে কেন ? 
-- এমনি ) 


রেবতী আর কথা না বাড়িয়ে কাপড়চোপড় ছাড়তে চলে 
যায়। মুখ-হাত ধুয়ে এলে সুষমা জলখাবার এনে দেয় । তার 
পর রেবতীর সামনে এসে বসে, বা এটা-সেটা নিয়ে তার কাছে 
কাছেই ঘোরাঘুরি করে । মনে মদে আশা করে রেবতী তার 
শরীরের কথা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবে । কিন্ত রেবতী 
কথাটি কয় না। নিঃশব্দে পরিপাটি করে খেয়ে উঠে ষায়। 
তার পর কিছুক্ষণ বিছানার শুয়ে থেকে পাঞ্জাবী গায়ে গলিয়ে 
বেরিয়ে পড়ে ক্লাবের দ্বিকে । 

এমনি ভাবে চলছিল । হঠাৎ এক দিন বিকেলবেলা 
কি কাজে সুযদা মাথা ঘুরে পড়ে গেল । বাড়ীর মধ্যে তৃতীয় 
লোক বলতে এক নাবালক দেওর-_অনাদিভূষণ। সে মাঠে 
ফুটবল খেলতে পিরেছিল, তখনও কেরে নি। রেবতী 
আপিসে। বাড়ীর ঠিকে ঝি বাসন মাতে এসেছিল; সে-ই 
এসে স্যার নুখে চোখে ছল দিলে । জ্ঞান হ’ল কিছুক্ষণ 
বাদে, কিন্ত উঠে বসতে পারলে না সুষমা । শুয়ে শুয়ে ছট্ফট 
করতে লাগল । কেমন যেন উদ্ত্রান্ত ভাব, হ'চোখ ঘুরিয়ে 
কি যেন খুঁজছে, কাকে যেন কাছে পেতে চায় । 

এমন সময় রেবতীভূষণের প্রবেশ । সুষমার ঘরের দিকে 
নম্র পড়তে এগিয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে ভ্রিজ্ঞাসা 
করলে, কি হয়েছে? 

সুষমা পাশ কিরে শুয়েছিল। ঝি ঘোমটা টেনে ফিস্ফিস্‌ 
করে বললে, মাথা ঘুরে পড়ে গেহল । 

--ভাল। 
. যম! টের পেয়েছিল রেবতী এসেছে । মনে ভাবলে, 
একথা! শুনেও কি একবার ঘরে আসবে না? কাছে এসে 
জিজ্ঞাসা করবে না, কেমন আছ? হু*চার যুহুর্ত কেটে গেল, 
কেউ এল না । চোখ মেলল সুষমা, পাশ ফিরে দেখলে কেষ্ট 
নেই দরক্বার কাছে। পায়ের শব্দ শুমে খুবলে, রেবতী 
দোতলার উঠছে । 


চিকিৎস! 





8৫৪ 


পপর 


কিছুক্ষণের মধ্যে অনাদি এসে পড়ল। তাকে ডেকে 





রেবতী বললে, ননী ডাক্তারকে একবার ভেকে আন। আর - 


এই রাখ পাচ টাকা । ওষুষপজ যা লিখে দেবে পরে গিয়ে 
নিয়ে আসিস ওর ডাক্তারখান! থেকে । 


ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে রেবতীও বেরুল বাড়ী থেকে। 
ডাক্তার ব্েবতীর পুরনে| বন্ধু। ছেলেবেলায় ওরা হুজনে 
একসঙ্গে পড়ত । তারপর একই জারপায় থাকার ফলে বন্ধুত্বে 
মরচে পড়বার সুযোগ হয় নি। রেবতী ডাক্তারের সঙ্গে আড্ডা! 
দেয়, ডাক্তারও রেবতীর বাড়ী আসে যায়। এমনি আসাঁ- 
যাওয়ার ফলে ডাক্তার অনেকটা ঘরের লোকের সামিল হয়ে 
পিরেছে । 

কি হে ভাক্তার, এদের অসুধটা কি দেখলে? 

_ হার্টটা বড় উইক, নিষ্টর্যালজ্িয়ার পেনও একটা! 
রয়েছে । ওযুধপতরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্ত আসল দরকার 
ওঁর মনটা তাল রাখা । কান্নাকাটি করলেই অসুখ বেড়ে যাবে । 

কান্নাকাটি করলেই অসুখ বেড়ে যাবে | অর্থাৎ ন্ুষমা 
কান্নাকাটি করে, এবং ডাক্তারও সে খবর রাখে। কই, রেবতী 
তো এত সব খবর রাখে মা। আচ্ছা, ননী জানলে ফি করে? 
অনাদির কাছ থেকে হুয়তে! শুনেছে । তাই বা ফেন, ননী 
নিজেই তে| আপে কতবার সুষমাকে দেখতে পিয়েছে। কিন্ত 
কাম্বাকাটি করবার ফি হয়েছে? ভাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে 
আলোচনা কর! যায় না জেনেও রেবতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
গেল, কাম্বাকাটি কিসের ? 

বন্ছু-পত্বীর মনের অসুখট| যে ফোথায় ডাক্তার মোটামুটি 
সেটা আন্দাজ করেছিল । কিন্তু পারিবারিক ব্যাপার আলোচনা 
করা চিকিৎসকের কাছ নয়। তা ছাড়া বন্ধুকে এ ধরণের কথাও 
সব খুলে বলা যায় না। 

সোঙ্া উত্তর ন! দিয়ে ডাক্তার হেলে বললে, সে তো 
আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানবার কথা । আমার মনে হয় 
ওঁর একটা নার্ভাস ঞ্টেন বাচ্ছে। কোনও মানসিক কষ্ট বোধ 
হয় চাপবার চে করেন। 

রেবতী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ফি মানসিক কণ্ঠ 
সুষমার হতে পারে ? যে ছেলে জন্মেই মারা গিয়েছে তার 
ভরন্তে শোক ? তা আবার কাকুর হয় নাকি ? 

ডাক্তারকে বললে, সংসারে তো এমন বেশী কিছু কাম 
নেই যাতে শরীরে বকল পড়ে । আর অন কোন কঃ থাকলে 
যদ্ধি মুখ থুলে ন! বলে তো! আমার জানবার উপায় নেই। আমি 
থাকি সারাদিন বাইরে বাইরে | বাড়ীতে বসে কেট যদি 
কান্নাকাটি করে, আমি তার ওপর নজয়ই বা রাখব কি করে 
আর তাকে ধামাবই বা কি করে? 

লে তো বটেই। তবে মনটা! যখন গর খারাপ হয়েছে, 
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তুনি একটু নভরয় দিলে হয়তো সেট! ঠিক হয়ে যেতে পারে ।..- 
» তা ছাড়া আর একটা কথা বলছিলাম। কোনও বড় ডাক্তারকে 
একবার দেখিয়ে রাখা তাল । যদি বল, ডাক্তার মিঅের সঙ্গে 
একটা এপয়েপ্টমেন্ট করতে পারি। হার্ট-ম্পেশালিঃ__ 

বেশ তো, তাকে “কল? দেবার বন্দোবস্ত কর। 

রেবতী উঠে পড়ল। ভাবতে ভাবতে চলল, নশীটা কি 
যে বলে ভার ঠিক নেই। নভ্র দিয়ে কে কার মন ভাল 
করছে পারে | রেবতী নিছে নির্বপাট মানুষ, বাড়ীতে সে 
চড়া গলায় একট! কথা পর্যন্ত বসে না। তার জঙে যে কোনও 
অশান্তি হতে পারে একথা সে ভাবতেই পারে না৷ . সুষমার 
উপর সে কোনও হু্যবহার করে না। তবু যদি তার মনে 
কোনও কণ্ঠ থাকে সেটা রেবতীকে তো] খুলে বলবে ! জিজ্ঞাস! 
ফরলেও স্প& করে কিছু বলে না। এ অবস্থায় রেবতী কি 
করতে পারে ? ইচ্ছে করে যদি কেউ মানসিক শাস্তি টেনে 
আনে, কঠ ভোগ করে, অন্ত লোকের সাধ্য নেই তাকে 
নিবারণ করে। 


পরের দ্বিম বড় ডাক্তার এসে দেখে গেলেন। সদ্যাবেল! 
আপিস থেকে ফিরে রেবতী দেখলে, আজও সুমা শুয়ে 
বয়েছে। রেবতী ঘরের মধ্যে চুকল । জিজ্ঞাসা'করলে, অনাদি 
ওষধ এনে দিয়েছিল ? 

_হ্যা 

খেয়েছে ? 

_হাঁ। 

খেয়ে কি একটু ভাল মনে হচ্ছে? 

পাতার ওপর বুঝি অল ভ্বমেছিল। একটু নাড়া দিতেই 
বঝরঝর করে বরে পড়ল। 

_লোক দেখলেই যদি কাদতে সুরু কর পা হলে আমার 
মা আসাই ভাল । 

__ন! শা, তুমি বস। 

_ কেঁদে যে শরীরের ক্ষতি করছ এটা বুঝতে পার মা? 
ডাক্তার পর্ধযস্ব বলছে যে কান্নাকাটি করে এই অসুখটা 
বাবিয়েছ। কান্নার কারণটা কি তা তো জানি না, ্িজেস 
করলেও যুখ বুদ্ধে ধাক। আমি তোমাকে কি কষ্ঠে রেখেছি, 
বাড়ীতে ফি অশান্তির সি করছি যে, তুমি দিনের পর দিন এই 
ভাবে যুখ ভার করে, কীদাকাটা করে, কাটাচ্ছে? কিসে 
স্তোমার কষ্ট, ফি তুমি চাও, সেটা তো অন্ততঃ আমাকে জ্বানান 
উচিত৷ 

কি জানাবে সুষমা ? এত কম, এত সুক্ষ তার চাওয়া যে 
তা কথার ভার সয় মা। তিন মাস আগে থেকে একটু একটু 
করে তার শরীর ভাঙছে । কারও নন পড়ে নি। পদ্চে নি 
ঘৃখন, তখন কাকে ডেকে বলবে, ওগো দেখ, আমার শরীর 


খারাপ হচ্ছে? রেবতী যদি হু’দগ্ড বাড়ীতে ঘসে কাবা 
কইত, কখনও-সখমও ন্ুষমাকে ঘুরিয়ে আনত বাইরের 
হাওয়ায়, তা হলে বোধ হর এই অদৃস্ভ বোঝাটা বুকের ওপর 
এমন করে চেপে বসত না । রেবতী বাড়ী থাকে মা । অনাদিও 
ফুলে গিয়ে, আর থেলাধূলো দিয়ে দিনের বেলাটা বাইরে 
বাইরে কাটায় । শুন্ত বাড়ীচা যেন খাঁ খা করে, থেকে থেকে 
প্রাস করতে আসে ন্ুষমাক্ষে। তাতেও কিছু হ'ত না, হি 
দিমাস্তে একবার রেবতী তার নাম ধরে ডাকত, কাছে এসে 
বসত, অথবা যদি তার গলায় জাগত স্নেহের আভাস । রেবতী 
যেন হাল্কা মেঘের মত উদ্ভে চলেছে, সুযযা তার নাগাল 
পায় না, সঙ্গে ছুটে যেতেও পারে না। 

এদিকে রেবতীই বা কি করবে? সে সারাদিন কাজের 
যান্ধায় ঘোরে । ভার আছে বাইরের জগৎ, আছে সেখানকার 
কাজ, ও অ-কাজ। ঘর আঁফডে বসে থাকলে তার চলে 
কেমন করে? যখন বাড়ী থাকে তথমও শান্তি পায় না। 
বাড়ীতে যদি মানসিক অশান্তি আর অন্থখবিদ্ুথ লেগেই 
থাকে, কতদিন তা ভাল দাগে? এমনি করে রেবতীর পথ 
সুষমার পথের থেকে অনেক দূর বেক যেতে লাগল । পাছে 
রেবতী বিরক্ত হয় তাই সুষমা ঘোর করে নিদ্বের কঃ নিজের 
মনের মধ্যে চাপতে লাগল | যত চাপবার চেষ্টা করলে, ততই 
অসুধটা চেনে মিয়ে চলল । আর অসুখ সারতে যতই দেরী 
হতে লাগল, রেবতী ততই ভাভ্ারের উপর দায়িত্ব ছেড়ে 
দিয়ে দুরে দুরে থাকতে লাগল। 


দিন পনর পরে এফ রবিবার দুপুরবেলা রেবতী খেয়ে- 
দেয়ে ঘুমাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরবার সময় একবার 
বেন কার গোগানির আওয়াজ কানে এল । কিন্ত ঘুমে তখন 
তার চোখের পাতা জড়িয়ে রয়েছে, ঘুম পুরো ভাঙল না। 
তাঙল কিছু পরে, অনাদির ডাকে । 
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ঘুমের ঘোবটী কেটে গেল । রেবতী বললে, সাইকেল 
নিয়ে নদীকে একবার ডেকে আন্‌ । আমি যাচ্ছি ওর ফাছে। 

সুষমার কাছে পিয়ে রেবতী ভিলজ্াস| করলে, কি হয়েছে ? 

-_নিঃস্কেস নিতে কণ্ঠ হচ্ছে! 

এ অসুখে ওরকম মাঝে মাঝে হবেই। 
চেষ্ঠা কর। 

-উঃ1 


সহ করবার 





আশ্বিন | 


পাপা পাপা 


জে অনুখে যত অস্থির হবে তত ES বাড়বে। 


ডাক্তারকে ডাকতে পাঠিয়েছি। 
“কুটির বদলে পাথর | কি চাইছিল সুষমা, কি পেলে 










লে না|। 


শোন, এতদিন ধরে এই রকম ভগ, মনেও শাত্তি 
আমি বলছিলাম কি, দিনকতক না হয় শিয়ুলতলায় 
খুরে এস। শরীর, মন ছু'য়েরই একটা পরিবর্তন হবে। 
ওখানে ডাল ডাক্তার থাক না থাক, এসে যায় না। ডাক্তার 
র ব্যবস্থাযত ওযুধপঞ্জ সব এখান থেকেই নিয়ে যাবে। 


স্ীক্ষণপ্রভা ভাছ্ড়ী 
রী আমি তপস্বিনী, শিরায় শিরায় কাপে মৃত্তিকার প্রচণ্ড পিপাসা, রি 
স্বাজির তমিআ-পারে তপস্তা আমার, পাতাল-নাগিনী ফেলে বিষস্বাস সৃষ্টি সর্বনাশা । 


সিদ্ধির অমিত তেজে সুপ্রদন্ প্রত্যাশায় আত্মাহুতি অসীম দুর্বার । 
পূর্বাচলে মূর্ত তারি দীপ্তচ্ছটা! পদ্মরাগমণি। 
 হর্ষমুখী আমি অৱশ্যচারিনী, অসামান্ত তপস্তার় সর্যবন্নতিনী । 
সুর্যের আয়ের তাপে, প্রসন্নতা কে দিয়েছে আনি ; 
কেউ, লালিত্যের জা ৃবীবাহিনী ; 
দ-তরজে: হা বিচ্ুরিত-ইথারে ইথারে ; 
মুদ্রে জাগে সপ্তরঙগা! আোতের হিজল ; 
জট কনক কলোল হু 










টকা লো হালা মু সক্ী। 








অহা সে ছুই ঠোট দিয়ে চাপতে লাগল । দার একটি 


এসেই একটা ইমগেক্খান, হিলে। ' কিছুনা 
না একটু কম হ’ল। ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে রেবতী, 


ব্যাবস্থা করলে এবং একদিন ত তাকে নিয়ে মিলা রেখে র্ 





















শিম়ুলতলা সুষমার বাপের বাড়ী । সং 
সুষমার বুকতর! অভিমান --বললে, তাই যাব । 


রেবতী নিজেই শ্বশুরকে চিঠিপন্জ লিখে সুষমার যাবার 


খল । 


কিন্ত যে মেয়ের মন ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে, বাপের কবীর 
যত্নে তার কি হবে? সুষমার বুকের-স্পন্দন দ্রুত ৫ 
দ্রুততর হতে হতে একদিন হঠাৎ সত হয়ে গেল। 
রইল না। 


এই খবর মে আসবার পর পাক্ষার 
জানল। ননী ডাক্তার এল, আরও অনেকে এল 
শোকে সান্তনা দিতে । কিন্ত কাউকে ৫ বেশী কিছু বল 
অবকাশ দিলে না রেবতী । বললে, চিকিৎসার তো কুট হয় 
নি, তবু যখন রইল না তখন কি আর করা যাবে? 


আতঙ্কে মেদিনী কাপে থর থর প্রচও ব্যথায় 0 
দাবানল ছলে যেন সহস্র শিখায়, য়িজী শা শিরা 

অকুদ্ধতী বসুন্ধরা ফেলে দীর্খশ্বাস, 
থেকে থেকে খবসে ওঠে রুদ্ধ অস্রচ্ছাস। 1. 
ধর্জটর জিনয়নে সুর্য হয়ে জাগে রুতর শিব । 

্বত্িকার পুষ্প আমি তপস্তায় তুষ্টি তারে বাসনা -টদ্‌গ্রীব 
সাফল্যের প্রত্যাশায় স্ধমুখে চাহি নিদিমেখে ও. 7 
অগ্নিবৃষ্টি তুচ্ছ করি, প্রেম মোর পুপপপুঞ্ষে তপস্ার 

অগ্নিলিপি লেখে । 

আকাশের আশীর্বাদ অবলিপ্ত মোর সর্ব গায়. 
সু্ঘবন্পভিনী আমি তপস্বিনী কুর্ষমুখী পস্থুটিত কানন-প্রচ্ছায় 


চো 





সেবায়তনের সাধারণ দৃশ্য 
সেবায়তন 
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন কপাট টি 


প্রচলিত শিক্ষাপদ্কতির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আক্কাল চারি- 
দিকে শোনা যায়। অনেকে বলেন যে, প্রচলিত শিক্ষা কেবল 
কেরাণীগিরির উপধোগী__এ শিক্ষায় কোন কাজের কাজ হয় 
না। আবার কেহ বা বলেন, এ শিক্ষায় আমরা যে পরিমাণ 
লেখাপড়া করি ঠিক সে পরিমাণ বিদ্কা পাই না। আবার 
এমন কথাও শোনা যায় খে, বর্তমান শিক্ষার সহিত ভবিষ্যৎ 





বেতার শ্রবণরত 


জীবনযাত্রার কোন সামগ্রন্ত নাই। এই অভিযোগগ্ুলির 
কোনটিকেই একেবারে অমূলক বল! চলে ন! । শিক্ষাপন্ধতির 
তাই আমূল সংস্কার দরকার-__এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আমর! 
নানাবিধ আলোচনা শুনতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ 


কোন নৃতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন এখনও বিশেষ দেখা যা 
নি। দিনকয়েকের জন্ত ঝাড়গ্রামে আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ 
গিরি পরিচালিত সেবায়তন বিগ্ভালয়ে থাকার সুযোগ আমার 
হয়েছিল । শুধু সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি সেবায়তনকে 
বিচার করে দেখি নি। সেবায়তনে এসে আমি যেন নুতন 
কিছু দেখেছি বলে মনে হ*ল। এখানকার শাস্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশে এমনি একটা মাধুর্য্য আছে যা সহজে মাঙ্গযের 
হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কিন্ত এটাই জামার ভাল লাগার বোধ 
হয় মুখ্য কারণ নয়। সেবায়তন বিস্ভালয়ে যে ধরণের শিক্ষা- ; 
পদ্ধতির প্রচলন করার চে কর! হয়েছে তার মধ্যে বেশ 
খানিকটা নুতনত্ব রয়েছে। সে বিষয়ে এখানে খানিকটা 
আলোচনা করছি। 2 


ঝাড়গ্রাম ষ্টেশন থেকে ছু’ মাইলের কিছু বেশী দূরে সেবায়- 
তন অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের এলাকা প্রায় একশ পঁচিশ বিঘা এ 
সম্পূর্ণ এলাকা এখনও কান্ধে লাগানো হয়নি। তবে তার 
সম্ভাবনা দেখে এলাম । চারিদিকে বেশ খোলা জায়গা । খুব 
কাছাকাছি কোন গ্রাম না থাকলেও একটু দূরে ছু'একটা গ্রাম 
দেখা যায়। সেবায়তনের খুব কাছেই একটি বিরাট জলাশয়_ 
প্রায় দেড়শ বিখা। জলাশয়ের জল খুব পরিফার-__স্বান ও 
পান ছুয়েরই উপযোগী । সম্পূর্ণ সেবায়তনকে তিনটি বিভাগে 
বিভক্ত কর! যায়-_(১) সেবায়তন বিস্তালয় ও ছাত্রাবাস, (ৎ) 
সেবায়তন রলুষিবিভাগ ও (৩) সেবায়তন হাসপাতাল. সম্প্রতি 
এখানে একটি ডাকঘর স্থাপন অস্থমোদিত হয়েছে । 


আশ্বিন 


দেবায়তন বিভালয় ও ছাজ্জাবাস 

ছাজ্রাবাস-সমন্িত 'একটি নুতন ধরণের বিস্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
করার পরিকল্পন| নিয়ে সেবায়তনের কাজ সুরু হয়েছে। 
বিস্ভালয়ট ইতিমধ্ো বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্থুমোদন লাভ করেছে। 
এখন পর্য্যন্ত ছাত্রাবাসে প্রায় এক শত ছাজের থাকার ব্যবস্থা 
হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ আশ! করেন, তার! অদূর ভবিষ্যতে 
বিস্ভালয়ের সকল ছাজের এখানে থাকার ব্যবস্থা করতে পার- 
বেন। বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদের! বলেন যে ‘সামাজিক পরি- 
বেশের সহিত অভিযোজন” শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়জ্ঞান লাভ 
করা সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। তাই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমনি একটা 
পরিবেশ সৃষ্টি করার দরকার যা হবে ভবিষ্যৎ বিরাট পরি- 
বেশের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ | শিশু বিভ্ভালয়ে আসে তার সমস্ত সজাগ 





ক্কষিকাধ্যে ছাজবুন্দ 


বৃত্তি নিয়ে। কাজেই শুধু বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন তার সম্পূর্ণ 
শিক্ষা নয়। তার কর্প্রেরণা-প্রক্ষোভ এবং সামাজিক পারি- 
পাণ্বিক অভিযোজন বিশেষভাবে লক্ষমীয়। জীবনে চলার 
পথের পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে ছন্দ মিলিয়ে পা! ফেলতে 
হলে একমাজ বুদ্ধিবৃত্তিই যথেষ্ট নয় | আমরা বিভালয়ে এতকাল 
২ এই বৃদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দিয়ে এসেছি। 
সেবায়তনের ব্যবস্থায় এর অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ্য কর- 
লাম। ছাজাবাসটি যুখ্যতঃ ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত । ছাজ!- 
বাসের যাবতীয় কাজ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 
প্রতিটি বিভাগের কার্ধ্য পরিচালন! করার ভার এক একটি 
ছাত্রের উপর স্তত্ত । এখানে এক একটি বিভাগের পরিচালককে 
সচিব আধ্যা দেওয়া হয়। যথা-_-(১) শৃর্খলাসচিব, (২) 
খান্তসচিব, (৩) স্বাস্থ্যসচিব, (৪) সেবাসচিব ইত্যাদি। 
সযস্ক বিভাগের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে এক জন মুখ্য 
লচিব। আর বিভাগীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জত 


জেবায়তন 


৫৬৩ 


প্রত্যেক সচিবের অধীনে আছে কয়েকজন সহকারী কম্মাঁ। 
এটাই ছাত্রাবাস পরিচালনার ব্যবস্থা । সেবায়তনে থাকার 





খালি হাতে ব্যায়াম 
সময় সেবাসচিবের অভিথিপরায়ণতায় বিলক্ষণ গ্রীতিলাত 
করেছি। এত বড় বিরাট ছাজাবাসে চাকর-বাকরের বালাই 
খুব বেশী নেই। প্রায় সমস্ত কাজ ছেলেরাই চালিয়ে নেয়। 
সাধারণতঃ বিগ্তালয়ে আমর! পাঠ্য পুস্তকের মধ্য দিয়ে শিক্ষা 
দিয়ে থাকি-_দায়িত্ববোধ, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সহযোগিতা 
ইত্যাদি বিষয়। কিন্ত আমার মনে হয়ে, এ রকম ভাবে 
হাতে-কলমে বাস্তব শিক্ষা দান উন্নততর পদ্ধতি । এক সঙ্গে 
মিলে মিশে নানা রকমের কাজ করার মধ্যে ছেলের! এক 
দিকে যেমন আনন্দ পায় অন্ত দিকে তেমনি আবার তাদের বছ 
মানসিক বৃত্তির যথাযথ বিকাশলাভের সুবিধাও হয়। “দশে 





ছাত্রের গ্রামবাসীদের দুগ্ধ বিতরণ করিতেছে 
মিলে করি কাজ, ভারি জিতি নাহি লাজ’__ঠিক এই রকম 
সহযোগিতার মনোভাব ছেলেদের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করেছি । আমার একবার মনে হয়েছিল যে, এত কাজের 
জন্য এদের পড়াশুনার কোন ক্ষতি হয় কিনা । সেবাসচিব 
আমাকে বানিয়েছিল যে, তাদের পড়ান্ডন! করার নির্ছি$ সময়ে 


৫৬৪ 


প্রবাসী 


১৩ 





তারা পড়াশুনা করে--কাজেই লেখাপড়ার কোন অন্গৃবিধ! 
তাঁদের হয় না। কথাটা খুবই সত্য--যার! কান্ধ করে তাদের 
সময়ের অভাব হয় না। অভাব হয় তাদের যার! নাকি অলস। 





আমের গাভী 


নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা এদের সময় বেশ 
দুনিয়ন্ত্রিত। ভোর পাচটায় ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের 
শ্যাত্যাগ করে উঠতে হয়। তার পর প্রার্থনার ঘণ্টা__জল- 
খাবারের ঘণ্টা পড়তে বসার ঘণ্টা । বিভিন্ কাজের আগে 
এদের এখানে ঘণ্টা! বান্ধানোর নিয়ম আছে। কয়েক দিন 
থাকার দরুন এদের বিভিন্ন ঘণ্টার তাংপর্খ্য অনুধাবন করতে 
পেরেছিলাম । “এক-ছই-তিন”_ ছেলেরা এর মানে করে 
নিয়েছে *“প-ড়-গে”। *এক-ছুই-তিন-চার”__“খে-তে-এ-স* 
ইত্যাদি। বিকালে সাড়ে চারটায় এদের খেলার ঘণ্টা বাজে । 
এই ঘণ্টাটির পর ছাত্রাবাসের সমস্ত ছাত্রকে একসঙ্গে মাঠে 
দেখা যায়। খেলাধুলা এখানে বাধ্যতামূলক । ছোট বড় সব 
ছেলেকেই মাঠে যেতে হবে। শিক্ষকেরা অনেকে সক্রিয় 
ভাবে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ দেন। শরীরকে সুস্থ 
রাখার জন্ত খেলাধুলার যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্ত তাছাড়া মনের সুস্থতা অক্ষু্ রাখার 
জনও খেলাধূলার বিশেষ মূল্য আছে। কেবল কাজ 
এবং লেখাপড়ার মধ্যে মনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিতৃপ্তি হয় না। 
মনের একটি বিশেষ অংশ তৃপ্তিলাভ করে এই খেলাধুলার মধ্য 
দিয়ে। খেলাধুলা যে অনাবিল আনন্দ দেয় জীবনযাত্রার পথে 
তার প্রয়োজন আছে। শুধু তাই বাবলি কেন- খেলাধূলার 
মধ্য দিয়ে অনেক মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশলাভের 
সুবিধা হয়। আর একট! কথ1__জীবনের পথে জয় এবং 
পরাজয়_এ ছয়েরই সন্মুখীন হতে হয়। জয়ে আমর! উৎফুল্স 
হই__পরাজয় আনে নৈরান্ত ও বিমর্ষভাব । কিন্তু জীবন থেকে 
পরাজয়কে ত একেবারে নির্বাসন দিয়ে রাখা যায় না। কাজেই 
মনের সমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে পরাজয়কে স্বীকার করে 
নিয়ে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়। খেলাধূলার মধ্য 


দিয়ে পরাজ্রয়কে সহজভাবে গহণ করার মত সাহস ও 
জন্মায়। তা ছাড়! সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশতে প 
সুযোগ থাকলে অনেক ব্যক্তিগত ক্রটিবিচ্যুতিরও অবসান * 
সেবায়তন কৃষি-বিভাগ ও হাসপাতাল 
সেবায়তনের অংশ হিসাবে একটি কৃষিবিভাগ ( 
হয়েছে। এখানে ছেলের! হাতেকলমে কৃষিবিষয়ক 
তথা জানার সুযোগ পায়। ছেলেদের হয়ত নিজ ॥ 
লাঙ্গল দিতে হয় না, কিন্ত তারা দেখে কেমন করে জ 
দিয়ে চাষের উপযোগী মাটি প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন শ 
বীজ ছেলের! নিজ হাতে বপন করে। কৃষির উন্নতি ছি 
করতে আজকাল আমরা সঙ্জাগ হয়েছি। ছেলে 
মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ জন্মাতে হলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ: 
একটি পরিবেশ সংশ্লিষ্ট থাকা! বাচ্ছনীয়। সকল শিশুর সহ 
ক্ষমত| সমান নয়। চেষ্টার দ্বারা সকলকে একই 1 
একই স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বহুমুখী পরিবেশ থাকার দরকার ৷ যে পরিবেশের দিকে ? 
আপনা থেকেই ঝোক আসে সেই পরিবেশের সঙ্গে 
খাইয়ে চল! তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ । যে লেখাপড়ায় 
ভাল নয়, তার আর কিছু হবে ন! এ ধারণ| পরিবর্তন ক 
সময় এসেছে । শিশুকে সব দিক থেকেই জানতে হয়, 
লেখাপড়ার দিক থেকে নয়। এ বিষয়ে সেবায়তন কত 
অগ্রসর হয়েছে বল! চলে। ও 





আশ্রষের গো-যান 


সেবায়ভনে একটি ছোট হাসপাতাল রয়েছে । ব' 
থেকে রোগীরা এখানে আসে । ছেলেরা পালাক্রমে হু 
পাতালের ছোটখাটো কাজগুলি করে দেয়। প্রাথ! 
চিকিৎসার নানা পদ্ধতি এরা ইতিমধ্যে কিছু কিছু অ 
করেছে। এখানকার ছেলেরা লেখাপড়া ছাড়া এই সব ন 
বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করে যাচ্ছে দেখে বড় আনন্দ হ’ 
এখানে এসে তাই একটু নূতনত্বের পরিচয় পেলাম | আমা; 
দেশে এই ধরণের বিস্তালয়ের প্রয়োজনীয়তা যে কত তা ব 
শেষ:করা যায় না । 


একে সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তার উপরে 
মালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বেচারার শরীরে আর কিছু 


নেই । কী চিকিৎসা করে জানি না, একদিনও তো 
শুনলুম না ভালো আছে । অথচ রোজ একটি করে 


ৃ + ১ আনার ১ট বড়ি rr 
কেমিক্যাল ইজ (ইজ), [লিউ 








রর বন্দোোপাধায় । দাশগুপ্ত এণ্ড কোং 
 কলিকাত11 মূলা দুই টাকা। 
পাতদৃষ্টিতে কাবা ও দর্শন পৃথক বন্ত বলিয়। প্রতীয়মান হইলেও 
এ দুয়ের মধে। একট! গভীর যোগ রহিয়াছে । কোনো কোনো কবির কাৰো 
দার্শনিক চিন্তাধার| ওতঃপ্রোঁত থাকে । "রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের একজন 
 কবিশবার্শনিক । তাহার কাঁব্যে কবিত্ব ও দার্শনিকতার এক অপূর্ব 
গাঁরী মিলন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘জীবন ম্মৃতিতে বলিয়াছেন 
"আমার ত মনে হয়, আমার কাঁবারচনার একটি মাত্র পাল1_ সেটি হই- 
ই তেছে সীমার সহিত অসীমের মিলনসাধনের পাঁল11” ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ! 
রচনার সময় হইতেই তিনি সীমার ভিতরে এই অনীমের সন্ধান করিয়| 
আঁদসিতেছেন। প্রকৃতির রপবৈচিত্রা, মানুষের সুকুমার হৃদয়বৃত্তি সবকিছুর 
মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন অসীমকে, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ভূমার 
.. অনির্বচনীয লীলা-মাঁধুর্যাকে । এমনি ভাবে জীবনের বিভিন্ন পর্বে অক্লান্ত 
সাধন! ছার! তিনি খধিদের স্তায় সতাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন 
ভারতের খষি সুদূর অতীতে একদা বেমন মানুষকে "শুখন্ধ বিশ্বে অমৃতন্ত 
পুত্রাঃ” বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া ছলেন তেমনি বর্তমান জগতের এই সত্যটা 
_.. খ্ধিকবিও এই বহুধাবিভক্ক বিশ্ব যাহাতে বিধৃত, দেই পরম একের বাণী 
আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ইহাই তাহার দার্শন কতা, ইহাই তাহার 

















| WM, 





সুবাসিত দিতে কব ভয়াল 


সষতন পরিচর্য্যার অপেক্ষা রাতখ | 
ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল 


কেশএপরিচর্ধ্যার অপরিহাধ্য সম্পদ । 


* ৯ টি ২২ 







এটাও জীৱে -ব্দে। ডাহা ৯ রচিত EE বিরাট অংশ জুড়িয়া এই 
আধ্যান্মিকতার হুরটি অনুস্থাত রহিয়াছে ।  রবীন্্র-দাহিত্োর নিপু॥ 
তাৎপৰ্য্য উপলদ্ধি করিতে হইলে তার দার্শনিক চিন্তাধারার সহিতি পরিটি ত 
হওয়া তাই অপরিহার্য । রি 

আলোচ্য গ্রস্থে লেখক রবীন্দরশশনের আলোচনায় মৌলিক ও স্বকীয় 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তাহার মুল প্রতিপান্ত সংক্ষেপে এই $. ৃ 

রবীন্দ্রনাথ ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ ॥ উপনিষদের খৰি 
দের স্ঠায় তিনিও বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্রোর মধ্যে সেই এক-কে, পরম সতাঝে 
উপলদ্ধি করিয়াছেন। তবে মুখাতঃ তিনি কবি, সেইজন্ তাহার সতে 
পলদ্ধি হইয়াছে দাশনিকের নীরস শুদ্ধ যুক্তি-বিচারের পথে নয়, অপুর 
ভাব-প্রেরণা এবং সুগভীর অনুভূতি দ্বারা সত্যকে তিনি অন্তরের অন্তর 
স্থলে একান্ত ভাবে পাইয়াছেন; এবং এই পরম পাওয়ার পক্ষে শ্রেষ্ট 
সহায়ক হইয়াছে তাহার প্রেমের শক্তি । বিশ্বের জড় চেতন সবকিছুর 
মধো এক সর্বব্যাপী চৈতন্তময় মত্তার সন্ধান কবি পাইয়াছেন। ইহাই 
তাহার “সর্বেশ্বরবাদ ॥* লেখক “বিশ্বের রূপ” নামক অধ্যায়ে বলি ছল 
--এই "সৰ্বেশ্বরবাদ রবীন্দ্-দশনের ভিত্তি ।” 

সব্ব বস্তুতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর দর্শন করিলেও কবি মানুষের মধ্যেই দেখিয়া 
ছেন তীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । এই অনুভূতি হইতে আসিয়াছে কবির “বিশ্ব- 




















পরিকল্পন!। এ সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন-"*সানুষের 


ই পরম সত্বার প্রকটতম রাপটি হ'ল বিশ্মমানব রূপ । নিখিল 


শুধু থে স্টার ছন্দে পরমানন্দে” রি নরদেবতাঁকে 


করিয়াছেন তাহ! নয়, শবা্থবদ্ধিমুক্ত হইয়। এই নরদেবতা৷ বা 


কল্যাণ কা অথবা ভিন কর্মে আঁথদিয়োজিত 


্ তাবে ডি করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বাহুল্য এবং উচ্ছ - 
ৃ i 


ম1 এবং ছোট ছোট গল বর্ণন। দ্বারা আলোচনাকে 
তর চিত্বীকর্ধক করিয়! তুলিয়াছেন। তাহার আলোচনা! স্বচ্ছ 


| পট, তাহাতে ধোয়াটে কিছু নাই। সাগরের স্কায় অতলম্পরশ রধীন্দ্র- 
লাহিত্ায পাঠ করিতে করিতে দার্শনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন পাঠকের মনে যে: 
জিজ্ঞাসা জাগে তাহার অনেকগুলির সহুত্তর আলো চ্য গ্রন্থে মিলিবে। 
চা জলে গঙ্গা-পুজা'র স্থায় রবীন্দ্রনাথের গন্য পণ্য রচনা হইতে ভুরি 


উদ্ধত করিয়। লেখক তাঁহার দিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
1 গ্রন্থের ভুমিকায় অধ্যাপক শ্রীহবোধচন্্র সেনগুপ্ত 


বার লি সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন। 


_বইখানিতে লেখকের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাইয়াছি। কিন 
প্রথম অধ্যায়ের গোড়ার দিকে তিনি উচ্ছাদের আতিশয্য কিছু 


'অসতর্ক উক্তি করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন, "বাঙালীর বলতে গেলে 


বলবার মত কোন সম্পদ নেই, এক রবীন্্রনাথ ছাড়া” ইহার উপর টাকা 
নিপ্রয়োজন। হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গের অভ্রভেদী মহিমা এমনি ভাবে 
তাঁহার চোখ ঝলদাইয়। দিয়াছে যে, অন্থান্ত যে সমস্ত শিখর স্বকীয় মহিমায় 
বিরাজিত তাদের সম্বন্ধে সামরিক তাবে তাহার দৃষ্টিবিভরম ঘটিয়াছে। 
আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন. রবীব্রনাধ ছাড়) "পৃথিবীকে 
বাঙালীর নিজের বানী শৌনাবার ভার নেবার উপযুক্ত লোক আর কেউ 
হতে পারতেন না।” ইহ! তো জানা কথা যে, পৃথিবীকে শুধু বাঙালীর 
নয়, ভারতের নিজস্ব বাণী রবীন্দ্রনাথের পূর্বে শুনাহয়।ছিলেন আর একজন 
শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-সন্তান_তিনি বীর সন্নানী বিবেকানন্দ ধার সম্বন্ধে রবীন্নাধই 


এক পত্রে এই মর্মে বলিরীছেন যে, আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দই 


একটি বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।” 


বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাধ ইহারা দু'জনেই ভারত- কাৰি প্রতীক? 
ভারতের চিরস্তন আধ্যাত্মিকতার বাণীকেই ইহার উভয়ে বর্তমান 


জগতে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছেন। সব্ব বস্তুতে ব্রহ্মদশন, 


_যাহাকে লেখক বলিতেছেন 'সর্বেখরবাদ',.-.ব বেদাস্তের নার সত্য তাহা 
স্বামীজীর প্রমুখাৎই জড়বাদী পাশ্চাত্োর লোকের! প্রথম অবগত হয় | 


আশা করি লেখক পরবর্তী সংস্করণে এতিহাসিক সত্যের বিরোধী এই 


সমস্ত উক্তি প্রত্যাহার করিয়া ঠাহার গ্রস্থখানিকে সর্বাঙ্গহুন্দর করিবার 
জন্য যতুপর হইবেন। 


জ্ীনভিনীকুমার ভর, ৃ 


আমার কালের কথাস্্তীরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । বেজঙা 

পাবলিশ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ ষ্টরাট, কলিকাতা । মূল্য সাড়ে তিন টাক1। 

পথ চলিতে চলিতে এক এক বার পিছন ফিরিয়। তাকাইবার. 
কৌতুহলটা মানুষের স্বাভাবিক । এই প্বভীবধর্মবশেই নে পথ অতি- 
ক্রমণের সঙ্গে আপনার লাভ-ক্ষতি-হুঃখ-আননোর হিসাব কযিয়া লয়। 
হিসাব কধিবার কালে অতিক্রান্ত পথ কখনও বন্ধুর মত মলে প্রণয় সঞ্চার : 
করে--কখনও ব! বন্ধুর হইয়! দুঃখর্লেশের দিগৃদর্শন যন্ত্রে জীব 
প্রসারিত করে। পিছন ফিরিয়া মানুষ তাই শুধু পথকে 0 
বিচিত্র-দর্শন বস্তুকে উপলদ্ধি করে না--নিজেকেও সেই আলোকে 
আবিষ্কার করিয়া মুগ্ধ হয়--আনন্দ লাভ করে। এই আনন্দ আবার 
মনে মনে উপভোগ করিয়াও তাহার শান্তি নাই--সঙ্গী-নাখী, নানা, ্‌ 


শ্বীশিশির আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত ) ৃ 


বাংল বৰ্যালাগ আত 


বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 


বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার বুক*-প্রতি গৃহের 

অপরিহার্য গ্রস্থ। ১৩৫৮ সালের নৃতন বই বদ্ধিত 

কলেবরে অধিকতর তথ্যসস্ভারে প্রকাশিত হইল। 
মৃল্য--২৭ টাকা ভিঃ পিঃতে--২৪, টাকা 


ৃ সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে ও নিয়ঠিকানায় পাইবেন... 
সংস্কৃতি বৈঠক-_-১৭, পত্তিতিয়! প্লেস, কলিকাতা--২৯ 





ক প্রচারের মধ্য আমির প্রকাশটি উগ্র হইলেই অন্থ মানুষের 
উপভোগের ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। পরিমিত প্রকাশের উপর রস- 
টির দক্ষতা নির্ভর করে। 
জীবনের পথও আমর! এই ভাবে অতিক্রম করিতেছি এবং পথের 
বৃ কিয়! স্মৃতিকধার আসর জমাইতেছি। সম্প্রতি প্রকাশিত 
[কথানি স্মৃতিকথার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দের বৃত্তান্ত সুষ্ঠ ভাবে 
পরিবেশিত হইয়াছে। সে বৃত্তান্ত শুধু বাহিরের পরিবর্তনের ইতিহাস 
নহে--নামাজিক রাজনৈতিক চারিত্রিক সবকিছু মিলাইয়া--দেশ, কাল 
ও মানুষের পরিচয়*কখা। ‘আমার কালের কথা'য় তাই--'আমি’ আছে, 
কালও আছে এবং সুইরের পরিমিত প্রয়োগে জীবনের সার্বজনীন রূপটিও 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই ম্থুতিকখ। পাঠকাঁলে অর্দশতাব্বীর পিছনে আসিয়া! 
 ্ীড়াইবার সুযোগ যাহার! পাইবেন হারাই বদ্ধিত বিস্ময়ে দেখিবেন _ 
বাংলাদেশের রাড অঞ্চলের সঙ্গে অন্ত প্রান্তের সংযোগ কত গভীর । মাত্র 
মান্ঠ রপাস্তরে ইহার মাটি আকাশ আলে! বায়ু জল বাঙালী-জীবনে 
ন বিচিত্র সুরের সৃষ্টিই না করে, কিন্তু তার সে স্বর মূলতঃ এক । শৈশবে 
নৃপ কথার মোহ, ভূত পিশাচ ডাকিনী ভৈরবীর ভয়, অন্ধকার রাত্রিতে 
লোহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ, পুরনে| কাহিনীর মধো নিজেকে বীর 
নায়ক কল্পনা করার আনন্দ সমস্তই উত্তরজীবনে গভীর ছাপ রাখিয়া 
দেয়। সমাজের ক্রুটি গ্লানি অনিয়ম--মানুষের আচার আচরণ কোনটিই 
শিশুচিত্বকে স্পর্শ না করিয়া পারে নাঁ। এই স্পর্শকাতর চিত্রসঞ্চরী শিশু- 
মনকে লেখক অকপটে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে উদঘাটিত করিয়াছেন। 
সে মনের দুঃখ আনন্দ ক্রেটিবিচাতি কিছুই বাদ দেন নাই। এই ভাবে 
কালের একটি মনোহর ছবি সাবলীল ভঙ্গিতে আঁকিয়| গিয়াছেন। 


লেখকের বাণীদাধনার মূল হৃত্রটি আমর! এই প্রসঙ্গে ধরিতে পারি। 


উহার রচিত কথা-সাহিত্যে ষে নব নরনারীর ভিড় ও ঘটনার প্রাধান্য 
ক্ষিত হয়--মে সবের হিসাঁবও স্থৃতিকথায় কিছু কিছু পাওয়! যায়। 
আম কালের কথার এটি রি স্বৃতি-রোমস্থন নহে পরিচিত 


হে, সমগ্র কালটিকে রা মত ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস 
ইলাহা আছে। ইহ! যে অর্ধ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-জীবনের 


 কারটিগ ার্থক হইয়াছে। 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 





: পাঞ্চালী আীহলীল রার। এম. নি, সরকার এ 
লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুঙ্ে ষাট, কলিকাতা-১২। মুল্য ছুই টা, 
এখানি কবিতার বই। তেইশটি গীতিকবিতার সমষ্টি রা 
কবিতায় পাই, 
"কবিতা বুষিতে চাও? অর্থে এ তো দিবে নাকো ধরা, এ 
অতিধান আনিও না, অনুভূতি আনিও তোমরা ।" 


রচনা মোটেই গতানুগতিক নর ৷ কবিভাগুলির মধ্যে তেজ, তীব্রতা এ 
নৃতনত্ব আছে। 
*ও-মন্ত্র ভোলাও তুমি, ও*মন্ত্র ভৌলাও । 
অগ্নিশিখ! থাকে যদি, তাই দিয়ে আশীষ জানাও*+*... 
মোম দিয়ে গ'ড়ে দাও মোর লাগি নতুন প্রাসাদ 
আর তার সাথে দাও অগ্নি আশীর্বাদ ।” 


সৃহাসাধনা' য় আছে, 
“জন্ম শুধু অভিনয় অভিনব, জানি জানি তং বাদে কিছু ন! 1 
জন্ম নিয়ে মৃত্যু লাভ, দোজ! কথা, মে নহে বির 
মৃত্যু দিয়ে জন্ম লাভ দেই জানি উঙ্ব্ধ্য চরম” ; 


‘চোখ’ কবিতাটি ছোট কিন্তু লঘু শল্যের মত মনকে বিদ্ধ করে। 'না' 
কবিতাটি দীর্ঘ, কিন্তু ধীরে ধীরে ইহ! যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে ত 
অদ্ভুত। একট! তীব্ৰ বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া! ইহা শেষ পরিণতি: 
করিয়াছে। রঃ 
"নির্জন পথ, নির্জন রাত, নির্জন চাঁরিধার, পরি 
মৃতদেহ কাধে চলিয়াছি বহু দুর। রঃ 
আদি কাল হতে চলিয়| এসেছি, এখনে! চলিতে হবে*** 
প্রেমের এ শব বহন করিয়া ক্লান্তি আসে নি, তাই. 
আজিও কাব্য রচি, যদিও তা রহে সমাপ্তিহীন।” র্ 
এই বেদনাগ্রহন কবিতাগুলির মধ্যে রোদ হঠাৎ 'অনাধিল ) 
খুশি' আনিয়া দেয়। 
“সবুজ সমুদ্ৰ নীচে, উপরে সমুদ্র গাঁ নীল_ 
দিগন্তের কাছাকাছি এ দুয়ের মিল 
দেখা যায় আবছায়া, ধু ধু করে প্রান্তর যেখানে 
সাবলীল ছন্দে রচিত “পাঞ্চালী”র কবিতাগুলি গড়িয়া পাঠক নূঙনজে 
আস্বাদ লাভ করিবেন। 


০৯ নত হইতে পারে কিন্তু জীবনী হয় 
বইখানি কাহিনী, জীবনী নয়। সুতরাং 


নি রউপর। ভাষ! কাচা, কিন্তু কাহিনী বেশ টানিয়া 
ম্ঠসের মত পড়িতে হইয়াছে; মধ্যে মধ্য বাস্তব এবং 
একটা অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করে। সাধারণ 
[কে গ্াহার উপন্তাসের নায়ক-নায়িকার সহিত জড়াইয়া যে 
র জাশ্রয় লয়, এই বইথানিতে তাহার সমর্থন আছে। 
রামাটিক আাডভে্চারের কাহিনী হিসাবে এটি হুখপাঠা 
'থকের কঞ্সনা কতখানি উদ্দাম তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই: 
খিষ্ট হইবে। 


3 লক EES 


শরৎচন্ত স্কুলে গড়েন, রর চৌকগনর।: পিতা মতিলাল ও সতী. 


ভুবনমোহিনী জীবিত । দাদা মহাশয় কেদারনাধ গঙ্োপাধ্যায়ও জীবিত। ই 


তাগলপুরের ঘটনা। শরৎচন্দ্র তন্ময় হইয়া ভাঁবিতেছেন। নুরেন্্রনাধ 
প্রবেশ করেন। "জিজ্ঞাসা করেন--এভ গ্রভীর কারে কি ভাবছো? 
সামনে খোলাই বা ওটা কি বই?” শরতচন্ত্রের চিন্তাজাল তখন ছিন্ন হয় 
নি। অন্তমনী ভাবেই উত্তর দিলেন হা, বই***নৌকাঁড়ুবি। খাঁড়া 
হ'য়ে বস্লেন। বল্লেন, রবীন্দ্রনাথের । কত সামান্ত ঘটনা কিন্ত 
সাজিয়েছেন কতই না সুন্দর কারে!” প্রে-২৪) 
১৮৯ খষ্টাব্দের ঘটন| ইহা । আমরা রবীন্দ্রনাথের যে নৌকাডুবি” 
বাজারে পাই তাহ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯:৬ খীষ্টাব্দে; শরৎচন্দ্র বয়দ 
তখন ত্রিশ, তিনি রেঙগুনে চাকরি ইত্যাদি করিতেছেন। 
গোটা বইটিতে এরূপ হাজারো ঘটনার সমাবেশ । ইহাতে আমাদের 
ততটা আপত্তি নাই। কিন্তু লেখক "আপ্রাণে" ভাষার আদ্ধ একটু বেশী 
করিয়াছেন বলিয়া আমর! দুঃখিত । EA 
ভারতীয় অর্থনীতি--অধ্যাপক প্রীহিমাংগু রায়। এইচ. 
চাটাঙ্জি এও কোং লিঃ ১৯, স্যামাচরণ দে ছাট, কলিকাতী-১২, পা ৃ 
২৬৯-১১+-৫, মূল্য-=৩!* টাকা। ১ 


ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। 
সমালোচ্য পুস্তকের প্রথম খণ্ডে চতুর্দিশটা অধ্যায়ে গ্রন্থকার সংজ্ঞা ও 


ল্রাঞ-ছিন্দুস্থান 
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টিসি a 


৯ 





মিঃ পৌর চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের 
ভঙ্গীতে অর্থনীতির মত জটিল বিষয়ও বেশ সরল 


5  আঅনাথবন্ধু দত্ত রগ বাধার রবে লেখকের ন বলিযার সহ 
যে-_-এুলালচন মুখোপাধ্যায় । বুক করপো- ভাল লাগিয়াছে। : 
ভবানী দত্ত লেন। কলিকাতা-৭ 1. ষুল্য ২২। 





বাবলা রাণীর ছড়ার ০ | 
: তবতী চিত । এ. সুখাজ্জী এণ্ড কোং :, কনিকা 


হই গীতা হব ড় টাকা। t 


, মাত দুখান পদত হইছে! বি রর ছড়ার ছবি ( ৩ EE ৰ লিবিত ও ৪ 
বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্ৰিত । শিশু দাহিভা সংসদ, ৩২ এ আপার ন 


খ্যাৰুলক দি অ্ত্ৱযনিকাকি টে নান পরা, ভা। সূলা এক টাকা। | 
ন্‌ টকা অবজ্নে অনুখাদ ক্যা + _ আজকলিকার শিশুর! এক হিদাঁধে বড়ই ও বা 
নুন ছবি ও ছড়ার বই আঁমাদের শৈশবে ছিল না। সম সময় মনে হয { 
আবায় শৈশবে ফিরিয়া বাই এবং এই মকজ দেখিয়া ও গড়িয়া পিশুমমে 
কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় ডাহা বুঝিয় লই । ইহা তো আর সঞ্ভর 
টার .. ব্বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়িয়া শুনাইয়া এবং তাহারা নিজেরাও পড়িয়া, 
টি রো জগদীশ্বরানন্দ মতামত প্রকাশ করে তাহার দার! আমরা ইহার উৎকর্ষ অপকর খানি টা 
টিভির 3. আঁচ করিয়া অইতে পারি । আলোচ্য বই হুইখানি 
"শীঅমলেন্গু সেন। ভষ্টাচাৰ্ৰা- এ সম্বন্ধে তাহাদের মতামতও জানি! লইয়াছি 
(ভবানীপুর, কলিকাতা । ৯২৫ & প্রকাশ করা অবান্তর়। জার তাহাদের বিচ বে সৰ ক্ষেত 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, অর্থ- তাঁহাও বলা যায় ন11 


কৌতুহলোদ্দীপক এবং জ্ঞাতব্য সবাহ! হউক, আলোচা ছড়া-ছবির বই দুইখান শিশু সহিত 


ৃঁ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাত্র করিয়াছে নিঃসন্দেহে বলা যায়) যৌগ শিল্ীদের চিতে ছোট ছোট বি 

গং হা করিবে। গুলি জীবন্ত হইয়া উঠি়াছে। পর পুণ্তকখানিতে ফেলকল চড় ₹ 
রে হইয়াছে তাহ! আমাদের নিতাদৃষট--আশপাঁশের নৈদরিক বির, 
জা বজয়েন্দ্কৃষণ শীল কার্তযাকার্ধ্য ও গশু-পক্ষীর হাবভাব লইয়া রচিত! সি 


পপ 





মেয়ে অবিলম্বে মুখস্থ করিল ৫ ফেলি 
টু ছড়ার ছবিগুলি কোন কোন 
়ইরাছে। ছেলেদের বইয়ে, এমন কি: ছড়ী- 
আড় জীবন je হা আবন্যক । 


হু অবস্থার মাহুৰ, 
ক, এক-একটি ছড়ায় সঙ্গে : 
কাশ। এই কারণেই ভিহগুলি খানা 


খণ্ডের মত এখানিও শিশুদের চিন্ত 


প্রচার কাঁমনা করি) 
কালিগান রাহ ছড়া 





ইরা সা” 
2183 Le ক্কেছ 
কটন রে 1 


হই কটি নিপা সর 
মধ জনে কোন 


ধোকা এই অঞ্চলের 


টগর র ইন্প্রেট 


আন্দোলনে সা এ 
ছিল লা, কৃষ্ুসাবলের অস্ত ছিল 


13৮ আসিতে ।. 


লা | 
শ্চিমি কৰিকাভার ুপ্রদি মং 


০.০ রামাদান HE PHBE 500 গানও সিজার ঠানিট রান 


জলজ! লি 


জানি না তোমার রী 





দানেও লি ছিলেন মুক্তহত্ত। . কলিকাতা 
যানি টিকা 


ন 1 পঙ্ধাশের মহস্তরের পম বহ 


eh 0 ডুতিক্ষণীড়িতদের ছুঃখমোচনের 


তের অন্তততম শ্রেষ্ঠ ষেঁপনারী ভ্রব্য প্রস্ত্ত- 


উড়ি্ার প্রজিন: শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টর ও. 
ইট্টনিয়ন পায়িক সো কমিশনের 


টস ও } পন শাসনকালে ষ্টংকল ৰিশ্ববিভাল ' 

এই রাজোর বিভিন্ন স্থানে. বছ স্কল-ফজে 
ও টি ভাবে শিক্ষাপ্রসারের কষা্ধ্যে তাহার: কৃতি, 
স্থান পাইবে | j 














